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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [ 
তাফসীর [5 
সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সমকালীন [এ 
রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
স্বদেশপ্রেম: ভালোবাসার নিক্কলুষ প্রদীপশিখা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
ইন্টারনেটে মাতৃভাষার ব্যবহার ও আমরা 
-_ আতিকুর রহমান নগরী 
ধর্ম-দর্শন [ 
আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় 
__ হযরত আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ 
মাযহাব অনুসরণ কেন অপরিহার্য? 
___ শাহ নজরুল ইসলাম 
অসতকাজে নিষেধ করুন 
__- ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 
__ মুফতী হুমায়ুন কবীর খালভী 
আন্তর্জাতিক [ 
আসাম: এ যেন আরেক কাশ্মীর 
__ ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
লেখালেখির সাত-সতেরো 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ-১০ 
_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


০৩ 


৩৫ 


৩৮ 


সমস্যা ও সমধান [এ ৩৩ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪২। 
কবিতা [] ৪৩ | আল-জামিয়ার রাত-দিন ॥ ৪৬ | 


“কিছু বুদ্ধিজীবী অকারণেই অপপ্রচার করেন, 
কওমি মাদরাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না" : আইজিপি 


বিগত ১৭ ডিসেম্বর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে “জঙ্গিবাদ 


তেতুলিয়া পর্যন্ত কোন মাদরাসায় ছাত্ররাজনীতি, 


প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' 


দলবাজি, টেপ্তারবাজি, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার ও 


শীর্ষক আলোচনা সভায় পুলিশের মহাপরিদর্শক 


হল দখল নিয়ে এক ফোটা রক্ত ঝরেনি | বাংলাদেশের 


(আইজিপি) জনাব এ কে এম শহীদুল হক বলেন, 
“দেশের কওমি মাদরাসায় কোনো জঙ্গি তৈরি হয় না। 


কোন আদালতে কওমি ঘরাণার কোন আলিম, মুফতি, 
মুহাদ্দিস ও মুহতামিমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোন 


দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, তারা অকারণেই বলেন 
যে, কওমি মাদরাসাগুলোতে জঙ্গি তৈরি করা হয়। 


মামলা নেই | থাকলেও তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এজন্য 
ব্যক্তিবিশেষ দায়ী, পুরো কওমিধারা দায়ী নয়। 


আমি এটা বিশ্বাস করি না। মাদরাসাগ্তলো ইসলামের 


আমরাও চাই সত্যিকার অপরাধীর বিচার ও শাস্তি 


খুটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে । মাদরাসা 


নিশ্চিত হোক । 


শিক্ষার্থীদের দু-চারজন পথন্রষ্ট হতেই পারে । আমরা 
ব্লগারদের বলেছি, আপনারা মুসলমানদের ধর্মীয় 


আসল কথা হল কওমি মাদরাসা জঙ্গি তৈরি করে এমন 
প্রপাগান্ডা যারা চালায় তারা বুদ্ধিজীবি নামের কলংক, 


অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কোনো লেখা লিখবেন না। 


আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের দালাল | তাদের আদর্শ নাস্তি 


তারাও কথা দিয়েছেন, ধর্ম নিয়ে কোনো লেখা লিখবেন 
না। 


ক্যবাদ। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তার 
চামচাগিরি করে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন তাদের মূল 


আমরা পুলিশের মাননীয় মহাপরিদর্শকের এ মন্তব্যকে 


লক্ষ্য | এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন 


স্বাগত জানাই ৷ তাঁর বক্তব্যে বাস্তবতা ও সত্যের 
উন্মোচন ঘটেছে । আমরা শুরু থেকে গুরুত্ব ও জোর 


থাকতে হবে । আমরা এ কথা নির্ধিধায় বলতে চাই 
কওমি শিক্ষাধারা সরকারের আর্থিক অনুদান ও 


দিয়ে বলে আসছি কওমি মাদরাসায় কোন সন্ত্রাসী, 


নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর শিক্ষা আন্দোলন । 


মাস্টারমাইভ, জঙ্গি ও দুর্বৃত্ত অতীতেও ছিল না 
এখনোও নেই । এসব প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি শিক্ষা ও 


আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সুন্নাতে নববীর বাস্তবায়ন এ 
শিক্ষাধারার মিশন | বাংলাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ 


চারিত্রিক দীক্ষা একসাথে চলে | খোদাভীর, চরিত্রবান, 
দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক তৈরীতে কওমি 
মাদরাসার ভূমিকা অসাধারণ | কওমি মাদরাসায় 
মহান্বত নিয়ে নানাধর্মী কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছেন। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে টেকনাফ থেকে 


জানুয়ারি*১৫ 


করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই | কওমি মাদরাসা 
পরিচালিত হয় আল্লাহ তায়ালার রহমত ও জনগণের 
স্বতস্কুর্ত সহায়তায় । শক্তির এ উৎস সত্যিই 
অপ্রতিরোধ্য । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[৫ম না 


৪৪ অতি-ছোট্ট ০ বাক্য যা 
পড়তে কোন ধরনের কষ্টবোধ ও সময় 
ব্যয় হয় না। কিন্তু তার বরকত ও প্রভাব 
সুদূরপ্রসারী । কোন মুমিন ব্যক্তি যখন 
খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে, তার 
দ্বারা সে এই স্বীকৃতি প্রদান করে যে, যে 
খাবার এখন আমার সামনে উপস্থিত 
হয়েছে তা এই পর্যায়ে এসে পৌছতে 
আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য ক্রিয়া সং 

হয়েছে যা মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব । 
যেমন, রোদ ও বৃষ্টির পানি । আল্লাহ 
তাআলা সমুদ্বের লোনা পানিকে বাম্পে 
রূপান্তরিত করে মেঘরূপে আকাশে তুলেন 
অতপর তাকে মিঠা পানিতে পরিণত করে 
বৃষ্টিরূপে ঝরান । যাতে পৃথিবীর মাটি উর্বর 
হয়ে উঠে, নদী-নালা তৈ ভরপুর হয়ে 
যায়, গাছপালা ও ফসলাদিতে জীবন 
সঞ্চার হয়, প্রাণী জগতের অশেষ কল্যাণ 
এবং মানব-দানবের রিযকের পথ সুগম 
হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে 
দুনিয়ার রূপ রং বদলে গেছে । এমন 
লোকেরা বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক- 


সকল 
বিবর্জিত । আরো দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে 
যে, মুসলমানরা তাদের অন্ধ অনুসরণ ও 
অনুকরণ বরাবরই করে চলছে আল্লাহর 
নামে কাজ শুরু করাকে মোল্লাগিরি বলে 
অভিহিত করছে, যা জঘন্যতম অপরাধ । 
তারা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ও উঠা- 
বসায় কখনো আল্লাহকে স্মরণ করে না। 
তারা কত হতভাগা যে, ছোন্ট এই অমূল্য 
রত্বের বরকত থেকে বঞ্চিত । ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি“উন ।১ 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


তাসমিয়ার উপকার ও ক্ষেত্রসমূহ 
ইসলাম সর্বক্ষেত্রে এমনকি স্ত্রী সহবাস 
থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের 


পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজের প্রারস্তেই 
বিসমিল্লাহ পড়ার ওপর গুরুত্বারোপ 
করেছে৷ তা এজন্য যে ইসলাম মুমিনের 
কোন কাজই বৃথা বা অনর্থক হোক, তা 
চায় না। জাগতিক কাজও ইবাদত ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়ে পরিণত 
হয় যদি তা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা 


হয়। নিয়ে তাসমিয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে 


কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল । একটি 
হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন 
যে, 


০০৪৫ (৮ তল 289 ী 319 


শি 58৯$ এ 55543 ০17 289 
“তেমার দরজা বন্ধ কর আল্লাহর নামে, 
তোমার বাতি নেভাও আল্লাহর নামে, 
পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর আল্লাহর নামে 
এবং থালা বাসনের মুখ ঢেকে রাখ 
আল্লাহর নামে ।২ 
হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা রো.)-কে 
রসূলুল্লাহ সো.) খাওয়ার পদ্ধতি নির্দেশ 
করেছেন যে, 


৮৫089০47492 


৯8 হে 4 (519. 9) 


তো 


“হে বালক! আল্লাহর নামে খাও, ডান হাত 
দিয়ে আহার কর এবং নিজের সামনে 
থেকে খাও 15 


নন 
১০১: :$ এ পি 
35535505553 এ 


৮155৫ 


৮০5158-53406505885 
এ 5 


কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে 
তাহলে সে প্রথমে এই দুআটি পাঠ করবে, 
ও 530801৫5620 1 ও 

05 90৮6905৫ 


“আল্লাহর নামে শুরু, হে আল্লাহ! 
শয়তানকে আমাদের কাছ থেকে দূরে 
রাখুন এবং আমাদের রিযিক থেকেও । 
অতঃপর যদি গর্ভধারণ হয়, তবে শয়তান 
কখনো এই বাচ্চার ক্ষতি করতে পারবে 
না।” 


14 2 ৯5৮৫ 


765 ৬১5-21৮৮ ৮ ৬ 
হী পিএ 55%ি চে 
১০1 ৫2 ৮০৩, রড 
“হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে 
বর্ণিত, শয়তান পুরুষের যৌনাঙ্গে বসে 
বিসমিল্লাহ পড়ছে কি না তা দেখে, যদি 
বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত সহবাসে লিপ্ত হয়, 
তবে শয়তান পুরুষের সাথে সহবাসে 
ংশগ্রহণ করে এবং স্বামীর মতোই স্ত্রীর 
জরায়ুতে বীর্যপাত ঘটায় ।% 
কোন কোন রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে, 
0): 4155345৯8৪5 ১০ 
51916১556:703 4৩850 5 
4১৯] 3 282) ১08 5575%24 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমাদের মধ্যে রয়েছে 
'মুগরিবুন" " কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, 
মুগরিবুন কারা? তিনি উত্তর দিলেন, 
“যাদের জন্মের ক্ষেত্রে শয়তানের 
ংশগ্রহণ রয়েছে ।”* 


জানুয়ারি'১৫ 77:70) আত্তাত্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 
97 ঘা টি ৩) ৮৪১55 533 
15:45 9555 ০৪৫8 6 এঞু 


.১৯] ৮৮৩ ৩১ 

“এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস রোধি.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে 
বলল যে, তার স্ত্রী ঘুম থেকে জাগ্রত হলে 
তার জরায়ুতে আগুনের কণা প্রত্যক্ষ 
করে । তিনি উত্তর দিলেন যে, এটা হল 
জিনের সহবাস |" 
কোন কোন হাদীসে একথা বর্ণিত রয়েছে 
যে, 

৩ ৯১৭ 6০14 ০445 ১ ও 
বি এ২৭ এক 0৩5৮9015025 
1822 2 এ :৫$ এ ০92 এ িনির্ 1 
তি 
£__ দি 6৩৮১০895518 
৫5525515155 ৫ বস এ 4০০৯] 
১):৫$ ১ মা 20525 রা চা এ রটে 
:৫0$ 430785 ১54 44৫5 পারতিনিতি 
2006] 8০500 ৭55 ০৩১) 
5 5555 829):46 ১১:৩৪ 49 
৯:৫০ ১ 0০৬8 এস] 0 

899] পুু। ক ৪০৬৮ 5 ৫81১ 
“যখন শয়তানকে দুনিয়াতে বিতাড়িত করা 
হয়, তখন সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
করে যে, হে আমার রব! আপনি আদমের 
কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের 
করেছেন, তাই আমাকে আদম এবং তার 
সন্তানের ওপর শক্তি দান করুন | আল্লাহ 
তাআলা আদম সন্তানের ওপর তাকে শক্তি 
দান করলে সে পুনরায় দুআ করে যে, সে 
আল্লাহ পাকের তাওফীক ছাড়া কিছুই 
করতে পারবে না, তাই তাকে আরেকটু 
সুযোগ দান করতে হবে | আল্লাহ তাআলা 
তার এই ডাকও কবুল করে বললেন যে, 
“তুমি গানের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট 
করতে পার 1৮ 
মানুষের ওপর শয়তানের এই বিধ্ব 
ক্ষমতা দেখে আমাদের নিরাশ হওয়ার 
কোন কারণ নেই । কেননা শয়তান যেমন 
আল্লাহর কাছ থেকে সুপারিশ করে তার 
ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে ঠিক তেমনি এর 
বিপরীতে আমাদের আদিপিতা হযরত 
আদম (আ.)ও শয়তানের কবল থেকে 


আমাদের মুক্তির উপায় আল্লাহ পাকের 
কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন । তিনি আল্লাহ 
পাকের কাছে ফরিয়াদ যে, 


বিসমিল্লাহ লিখতে হবে । কিন্তু বিসমিল্লাহ 
সুরা আল-ফাতিহা ও অন্যান্য সুরার অং 
কিনা এ ব্যাপারে মাঝে 


ইয়া রব! আপনি শয়তানকে আমার এবং 


মতপার্থক্য রয়েছে । তবে ইমাম আবু 


আমার সন্তানের ওপর শক্তি দান করেছেন 


হানিফা (রহ.)-এর মতে এটা সূরা নামাল 


আর আমি তো আপনার তাওফীক ছাড়া 


ব্যতীত কুরআন করীমের অন্য কোন সূরার 


তার কবল থেকে বাচতে পারব না। 
আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, “তোমার যে 
কোন সন্তান পৃথিবীতে জন্ুগ্রহণ করবে 
আমি তার জন্য হেফাজতকারী মোতায়েন 
করব ।' হযরত আদম (আ.) বললেন, 
আপনি আমাকে আরো কিছু দান করুন । 
তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, প্রত্যেকটি 
নেক কাজের সওয়াব দেয়া হবে দশগুণ 
এবং মন্দ কাজের গুনাহ হবে মাত্র 
একগুণ " হযরত আদম (আ.) পুনরায় 
আবেদন করলেন, আমাকে আরো কিছু 
দান করুন । তখন আল্লাহ তাআলা 
বললেন, “দেহের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ 
আছে তাওবার সুযোগ থাকবে ॥" হযরত 


₹শ নয় বরং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আয়াত, 
যাকে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য 
নাধিল করা হয়েছে” 


মাসআলা: বিসমিল্লাহর ব্যাপারে উক্ত 
মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণ 
সতর্কতাস্বরূপ এই হুকুম জারি করেছেন 
যে, বিসমিল্লাহর হুকুম অন্যান্য আয়াতের 
ন্যায় । অর্থাৎ অযু ব্যতীত তাকে 

করা অবৈধ | তবে নামাযের ক্ষেত্রে শুধু 
বিসমিল্লাহর ওপর নামায সমাপ্ত করলে 
তার নামায হবে না। 


মাসআলা: ফকীহদের মতে তারাবীর 
নামাযে একবার পূর্ণ কুরআন খতম করা 


আদম (আ.) পুনরায় অতিরিক্ত দান করার 
আবেদন করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 


সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । তবে যদি কুরআন 
করীমের একটি আয়াতও ছুটে যায়, 


করেন, “যে সকল বান্দা তাদের নিজেদের 


তাহলে এই সুন্নাত আদায় হবে না। 


নফসের ওপর যুলুম করেছে, তাদেরকে 
বলে দিন তারা যেন আল্লাহর রহমত 
থেকে নিরাশ না হয় ।” 


তাসমিয়ার বিভিন্ন স্তর 

১. পশু-পাখি বা হালাল প্রাণী যবাই করার 
সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ পরিহার 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম । 
তদ্ধাপভাবে হারাম কাজের শুরুতে 
আল্লাহর নাম নেওয়াও হারাম ও 


নিষিদ্ধ । 

২. মাকরূহ ও শরীয়া গর্িত কাজের 
শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মাকরূহ বা না- 
যায়ে । তবে যদি কেউ তাচ্ছিল্য করে 
মাকরুহ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়ে তাহলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য 
হবে। 

৩.প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে 
বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব ।৮ 

৪. প্রত্যেকটি বৈধ কাজ যার প্রারস্তে 
বিসমিল্লাহ পড়া হবে, তা ইবাদতে 
রূপান্তরিত হবে । 


তাসমিয়া সংক্রান্ত কতিপয় 

গুরুত্পূর্ণ মাসায়িল 

মাসআলা: বিসমিল্লাহ সুরা আন-নামালের 
আয়াত হওয়াটা_ সর্বজন বিদিত | সূরা 
আত-তাওবা ব্যতীত সকল সূরার শুরুতে 


সুতরাং কুরআন খতম পরিপূর্ণ হওয়ার 
জন্য যে কোন স্থানে একবার বিসমিল্লাহ 
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে যেন ইমাম ও 
মুকতাদী সকলের ক্ষেত্রে কুরআন খতমের 
ফযীলত পাওয়া যায় । 


মাসআলা: নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সুরা 
ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ইমাম 
আবু ইউসুফ রেহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-সহ অনেক ইমামদের মতে 
ওয়াজিব । তবে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতে তা সুনাত। সুতরাং 
প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার 
শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত । অধিকাং 
লোকেরা এখানে উদাসীনতা প্রদর্শন 
করে। 


মাসআলা: নামাযে সুরা আল-ফাতিহা 
ব্যতীত অন্যান্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়া ইমাম আবু হানীফা (রেহ.)-এর মতে 
সুন্নাত নয়, বিধায় তা না পড়া উত্তম। 
তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) উচ্চৈঃস্বরে ও 
নিমনস্বরে কিরআত বিশিষ্ট নামাযের মধ্যে 
পার্থক্য করেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
কিরআত বিশিষ্ট নামাযে না পড়া ও 
নিয়স্বরে কিরআত বিশিষ্ট নামাযে পড়া 
উত্তম বলে মতপোষণ করেছেন ।১২ 


মাসআলা: প্রথম রাকাতে আ'উষুবিল্লাহর 
পর বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্নাত। তবে 
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উচ্চৈঃস্বরে পড়বে নাকি নিম্স্বরে, তাতে 
মতপার্থক্য রয়েছে । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-সহ অনেক ইমাম আস্তে পড়াকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন 


মাসআলা: প্রথম রাকাতের পর অন্যান্য 
রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত 
হওয়াটা সর্বজনবিদিত । কিন্তু কোন কোন 
বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক রাকাতের প্রারস্তে 
বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব ১৩ 


নোট: তাসমিয়া সুরা আল-ফাতিহার অং 

কি না এবং তাকে নামাযে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ 
করা হবে নাকি নিয়স্বরে এসব ব্যাপারে 
বিভিন্ন ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 
সেসব হাদীসের ভিত্তিতেই প্রত্যেক 
ইমামগণ তাদের মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন 
করেছেন । কিন্ত যেহেতু এখানে সেসব 
প্রমাণাদি পরিবেশন করা সমীচীন মনে 
হয়নি বিধায় মাসআলাগুলোর শুধু 
প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে । 


ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাষী (রহ.) 

কর্তৃক তাসমিয়ার কতিপয় ঘটনা 

১. হযরত মুসা আ.) একদিন পেটের 
পীড়ায় আক্রান্ত হলে তিনি 
পরওয়ারদেগারের 
অসুস্থতার কথা প্রকাশ করলেন। 
আল্লাহ তাআলা তাকে ওষুধ হিসেবে 
মরুভূমির এক প্রকার ঘাস ব্যবহার 
করার নির্দেশ দিলেন । হযরত মুসা 
(আ.) সেই ঘাস ব্যবহার করে 
আরোগ্য লাভ করলেন । কিছুদিন পর 


২. বর্ণিত আছে যে, ফেরআউন খোদায়ী 
দাবি করার পূর্বে একটি ঘর নির্মাণ 
করে দরজার বাইরে বিসমিল্লাহ 
লিখেছিল | পরবর্তীতে সে প্রভূত দাবি 
করলে হযরত মুসা (আ.)-কে তার 
নিকট দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করা 
হয়। হযরত মুসা (আ.) তার 
হেদায়েতের কোন লক্ষণ না দেখলে 
আল্লাহর নিকট আবেদন করেন যে, 
ইয়া রব! আমি কতবার তাকে দাওয়াত 
দেব, তার মধ্যে তো আমি কোন মঙ্গল 
দেখতে পাচ্ছি না। উত্তরে আল্লাহ 
তাআলা বললেন, “হে মুসা! সম্ভবত 
তুমি তার ধ্বংস কামনা করছ । তোমার 
দৃষ্টি হল তার কুফরীর দিকে কিন্তু 
“বিসমিল্লাহ' বাক্যটির দিকে ।' সুতরাং 
ফেরআউন যদি কাফির হয়েও দরজার 
বাইরে বিসমিল্লাহর কারণে নিরাপত্তা 
লাভ করতে পারে তাহলে যাদের 
অন্তঃস্থলে বিসমিল্লাহ নাম অস্কিত, 
তাদের (ঈমানদার) নিরাপত্তা কি 
সুনিশ্চিত হতে পারে নাঃ 


৩. হযরত ঈসা (আ.) একবার কোথাও 


যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলেন যে 
একজন কবরবাসীর ওপর আযাব 
হচ্ছে । অতঃপর তিনি যখন সেই 
কবরের নিকট দিয়ে পুনরায় ফিরে 
আসছিলেন তখন দেখলেন যে এখন 
রহমতের ফেরেশতারা নুরের থলে 
নিয়ে তার কাছে উপস্থিত । এই দৃশ্য 


তিনি পুনরায় একই রোগে আক্রান্ত 
করেন । কিন্তু এই সময় তার রোগ 
ভালো হয়নি। তাই তিনি আল্লাহর 
নিকট আরজ করলেন, ইয়া রব! 
প্রথমবার আমি এই ঘাস খেয়ে 
আরোগ্য লাভ করি, কিন্তু দ্বিতীয় বার 
পুনরায় একই ঘাস ব্যবহার করলে 
আমার রোগ দূর হওয়ার পরিবর্তে 
আরো বেড়ে গেল কেন? উত্তরে আল্লাহ 
রা তে তুমি প্রথমবার 
নির্দেশ অনুযায়ী ঘাস খেয়েছ 
নি তোমার রোগ ভালো হয়েছে, 
কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি স্বেচ্ছায় সেই ঘাস 
নিয়েছ বিধায় তোমার রোগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । জেনে রেখ, গোটা দুনিয়ার 
সব জিনিসই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর, 
কেবল আমার নামের উচ্চারণই একে 
কল্যাণকর করতে পারে ।' 


দেখে তিনি অবাক হয়ে আল্লাহর কাছে 
এর কারণ জানতে চাইলে আল্লাহ 
তাআলা তার কাছে ওহী প্রেরণ করেন 
যে, “হে ঈসা! সে একজন পাপিষ্ঠ ও 
অপরাধী লোক ছিল বিধায় প্রথমে 
আযাবে বন্দী ছিল। কিন্তু ইহকাল 
ত্যাগ করার সময় সে একজন সন্তান 
সন্তবা স্ত্রী দুনিয়াতে রেখে এসেছিল । 
পরবর্তীতে সেই স্ত্রীর গর্ভে একজন 
ছেলে জন্মায় এবং সেই স্ত্রী তাকে 
সুন্দরভাবে লালন-পালন করে একজন 
ধর্মগুরুর নিকট দীন শিখতে পাঠায় । 
ধর্মগুরু যখন ওই শিশুকে “বিসমিল্লাহ"- 
এর শিক্ষা দেন তখন আমি লজ্জাবোধ 
করি যে, কিভাবে আমি এই 
কবরবাসীকে আযাব দিতে পারি যখন 
তার ছেলে দুনিয়াতে আমার নাম স্মরণ 
করছে ।” 


* মুফতী মুহাম্মদ শফী, রপ্ত 
পা ৭ 
১৪১৮ হি. -১৯৯৭ পৃ 
নাজাত, বয়রুত, 15 
১ 


হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪২ পৃ. ১২৪, 
হাদীস: ৩২৮০, জাবির ইবনে 


ই কি, লেবনান, খ. 
€ ২, পৃ ১০৫ ১১৬ (১৪৩৪ 
« আল-বগওয়ী, 0 
তাফসীরিল নন হাত 
আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
১৪২০ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
১৩০৫ 
» আল-হাকীম আত-তিরমিযী, নাওয়ািরঙ্ল 
ফী আহাদীসির রাসুল (ো.), দারুল 
, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৬০ 
৭ আল-বগওয়ী, 4 
তাফসীরিল খ. ৩, পৃ. ১৪৩, 


তে 


| ক (খ) আল-বগ যী মাজত 
৩৯:৫৩; ও 
তানযীল ফী তাফসীরিল 


পৃ. ১৪৩, হাদীস: ১৩০৬ (গ) হা 
আদিল, ১৮ কী উলুমিল কিতাব, 
লেবনান মি হি. ল ১৯৯৮ খ্রি.), খ. 


১২, পৃ. ৩৩২ 
১০ মাআনী ফী 


করাচি, পাকিস্তান (১৪২৯ ছি 


, ইদারাতুল মাআরিফ, 
করাচি, পাকিস্তান (১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ 
খি.), পৃ. ১০-১১; সি ১৮ 
রি সুনান স্বনানিত 
তিরমিযী, _এইচ এম নার কোম্পানি, 
করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ 
হি. ₹ ১৯৯২ খ্র.), খ. ২, পৃ. ৩৭২ 
১০ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা 


কুরআন, খ. ১, ৭৭ 
১ ফখরুদ্দীন & , মাফাতীহুল গায়ব ₹ 
কবীর, 


দারু 

যত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 

লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
২০০০ খি.), খ. ২, পৃ. ১৫২-১৫৫ 
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বিদ্বিষ্ট রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


(পূরর্রকাশিতের পর] 

তিন. উমাইয়্যা যুগ 
ইতিহাসে বনু উমাইয়্যার শাসনকালকে 
ইসলামের প্রাথমিক যুগের শেষাংশ 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । সেই সুবাদে 
উমাইয়্যা যুগ ইতিহাসের ছাত্র ও 
গবেষকদের জন্য খেলাফতে রাশেদার পর 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্পূর্ণ। এ যুগে 
আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর রি 
সাহাবী জীবিত ছিলেন । 
তাবিয়ীদের নেতৃত্বে হার আহহ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিষয় সংকলিত ও 
লিপিবদ্ধ হয় এ যুগে, যা ইতঃপূর্বে বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় ছিল । ইলমে কুরআন ও ইলমে 
হাদীসের অনেক শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় । 
ফলে উমাইয়্যা যুগ নিয়ে পশ্চিমা পণ্তিত 
প্রাচ্যবিদদের আগ্রহের অন্ত নেই। এ 
ক্ষেত্রে তাদের রচনা ও গবেষণায় কয়েকটি 
ধারা পরিলক্ষিত হয় । 
এক. সাধারণ ইসলামী ইতিহাসের অধীনে 
উমাইয়্যা যুগের আলোচনা করা হয়েছে । 
প্রাচ্যবিদদের লেখা এ ধরনের বেশকিছু 
রচনা ও গ্রন্থ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে 
খিলাফতে রাশিদার যুগসম্পর্কিত 
আলোচনায় । যেমন- ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
ক্লাউড কাহেন (01)০7)-এর আরবের 
ইতিহাস, প্রাচ্যবিদ ম্যুলার (11০)-এর 
গ্রাচ্যে ইসলাম, স্যার উলিয়াম মুর (91 
৬/1111010 1৬101)-এর 7175 00079119916, 
105 1156, 0০০1106 8170 11, বার্নাড 

106 451809101713015 
(ইতিহাসে আরব), ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ 
জুইডি (0101)-এর গবেষণাকর্ম 9601018 
০9 ০010019 09511 চা 210 2118 
10016 ৫1 1৮19010০10১ যার সংক্ষেপিত 
অর্থ “আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি” 
লেবানিজ খিস্টান লেখক 7১. 7. 17100- 
এর [156075 0 016 4893 এবং 4 
91701171501 07 961800105 ইত্যাদি | 

যুগ নিয়ে সরাসরি কিংবা 

প্রায় কাছাকাছি বিষয়ে লেখা ও গবেষণা । 
যেমন- প্রাচ্যবিদ ভন ফলুতন (09110? 


৬৪1) 
কর্তৃত্ব. ত্ 


৬10990)-এর রা আরব 


রায় অনুযায়ী ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা 
যা পূর্ব থেকেই তাদের মন-মেজাযে বাসা 


চি ৬ ০1117955911) কর্তৃক জার্মান 
ভাষায় প্রণীত 1983 21875075 [২০101 


বেধে আছে । এ প্রসঙ্গে ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
কাযানোভার মন্তব্যটি বিশেষভাবে 


0 5911) 90২ অর্থাৎ “আরব রাষ্ট্র ও 


উল্লেখযোগ্য | বনু উমাইয়্যা সম্পর্কে তিনি 


এর পতন'। ১৯০২ সালে প্রকাশিত 


বলেন, “উমভিদের সাধারণ মানসিকতা 


শেষোক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আধুনিক 
গবেষকদের মন্তব্য হচ্ছে, 4 509170910 
ফ৮01]0 00 4১:80 10130015100 016 1] 
01016 [01079595809 | 
তিন. উমাইয়্যা যুগে কারো শাসনকাল 
নিয়ে সুদীর্ঘ রচনা ও গবেষণা । যেমন_ 
প্রাচ্যবিদ লাম্যানস (1:80110915) রচিত 
মুয়াবিয়া (রোযি.) ও প্রথম ইয়াঘিদ বিষয়ে 
গবেষণাকর্ম 70095 90 19 16879 এর 
08116 09108158009 1৬০৪৮/18 1৩ 
এবং [১6 08110 09 92109 101, 
হিশাম রি আবদিল মালিক-এর ওপর 
গাবরিলি (09011011, 

মি এর রচনা] 08110910 01 
171517107, মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ-এর 
ওপর প্রাচ্যবিদ দ্যান্তের গবেষণাকর্ম 
ইত্যাদি । 
চার, অথবা উমাইয়্যা যুগে সংঘটিত 
রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক উল্লেখযোগ্য 
কোনো বিষয় বা ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা । 
যেমন_ বিভিন্ন “সম্প্রদায়” ও “মাওয়ালী” 
তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস বিষয়ে প্রাচ্যাবিদ 
গোল্ড যিহার (12780 001021119.)-এর 
রচনাসমগ্র । এছাড়া রয়েছে খারাজ, 
জিযিয়া (কর), মাওয়ালীদের ভূমিকা, 
অমুসলিমদের সাথে আচার-ব্যবহার, 
প্রশাসন ব্যবস্থা_ ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভিন্ন গবেষণাকর্ম। 

য্যা যুগ সম্পর্কে সাধারণত যে 
ধারণাটি পশ্চিমা লেখক ও প্রাচ্যবিদদের 
রচনায় পরিলক্ষিত তা হচ্ছে, এতিহাসিক 
ঘটনাগ্ডলোর অগোছালো ব্যাখ্যা, 
ঘটনাপ্রবাহকে তাদের সমসাময়িক বিং 
শতাব্দীর প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপযোগী 
করে বিশ্লেষণের অসুস্থ মানসিকতা অথবা 
সেসব একপেশে ও একরোখা মতবাদ ও 


গড়ে উঠেছে লোভ-লালসা ওপর । তাদের 
মানসিকতা হচ্ছে অতিমাত্রায় সম্পদশালী 
হওয়া, লুষ্ঠনের লক্ষ্যে দেশজয়ের মোহ 
এবং পার্থিব ভোগ -বিলাস চরিতার্থ করার 
জন্য নেতৃত্বের লোভ ও 
প্রায়শই দেখা যায়, কতিপয় প্রাচ্যবিদ যারা 
উমভীদের ইতিহাসচর্া করেছেন তারা 
গণধারণার বশবর্তী হয়ে ভূল করেছেন । 
বিশেষ কোনো তারা 
সাধারণভাবে ধরে নেন । অথবা কোনো 
খলীফা কিংবা প্রাদেশিক গভর্নরের 
নীতিকে পুরো উমাইয়্যা যুগের ওপর 
ছাপিয়ে দিয়েছেন । এমন গণধারণা ও 
মন্তব্য থেকেই প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন 
(ড/০11]1805017)-এর উক্তিটি উদ্ধৃত 
হয়েছে ইতিহাসের পাতায় । তার ধারণা, 
উনভীরা সবাই উম্মতে মুহাম্মদীর নেতৃত্ব 
দানের যোগ্যতা রাখতেন না। একথার 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “অভিযোগ রয়েছে, 
সরকারি কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার 
করতো । জনগণের ওপর নির্যাতন 
চালাতো । রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ গুটিকয়েক 
ব্যক্তির পকেটেই চলে যেতো । তারা 
সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখতো । র্‌ 
বাকিদের পকেট থাকতো শূন্য । যিনা, 
ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া তখনকার 
নেতাদের বিনোদনে পরিণত হয়েছিল । 
এর জন্য কারও ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা 
হতো না। কারণ শরয়ী হদ তথা শাস্তির 
বিধানাবলি ছিল অকার্ধকর |” 
ওয়েলহাউসেনের  উপর্ুক্ত 
মন্তব্যটি অসত্য ও বাস্তবতাবিবর্জিত । 
নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদদের মতে, উমাইয়া 
যুগের সকল খলীফা ও সকল গভর্নরের 
ক্ষেত্রে এমন গণরায় নিঃসন্দেহে অবিচার । 
কারণ ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থরাজি প্রমাণ 


জানুয়ার'১৫ _____াাাা্ন্্লার্্্ল্্। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


করে, শরয়ী হদসমূহ একদিনের জন্যও 
অকার্যকর হয়নি উমাইয়া যুগে । যখনই 


উপস্থাপন করা হয়েছে ভয়ানক রক্তপিপাসু 


ও প্রতিহিংসামূলক । ইসলামী আরব 


হিসেবে । প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন রচিত 


হদ অকার্ধকর হয়েছে সাধরাণ জনগণ 
ক্রুদ্ধ হয়েছে, রুখে দীড়িয়েছে এর 
বিরুদ্ধে ৷ ইয়াধিদের ছেলে দ্বিতীয় ওয়ালিদ 
সম্পর্কে যখন উমভীদের মধ্য থেকেই তার 
বিরোধী শিবিরের লোকজন গজব ছড়াল 


গ্রন্থে উমাইয়্যা যুগের আলোচনায় পরপর 
য় অধ্যায়ের শিরোণাম দেয়া 

হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহযুদ্ধ । 

-এ যুগে সংঘটিত ত বিজয়সমূহ এবং যুদ্ধের 

সময় বস্তুগত আবেগের ওপর ভা 


যে, সে ফাসিক ও পাপীষ্ঠ ৷ (গুজবটি 
সঠিক কিংবা মিথ্যা যাই হোক) এমন কথা 
ব্যাপকহারে প্রচারিত হবার পর, মানুষ 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে । একসময় 
তাকে হত্যা করে । 

এমন গণমন্তব্য কিভাবে সঠিক হয় উমভি 
খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের 
ক্ষেত্রে যার সম্পর্কে আল্লামা নাফে (রহ.) 
উক্তি করেছেন, “আমি মদীনাকে 
প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি । গোটা মদীনা জুড়ে 


প্রাচ্যবিদ_ভন ফলুতনের ভাষায় “বিজয়ের 
পিছনে দীনপ্রচারের চাইতে সেনাপতি ও 
গভর্নরদের লোভ ও দেশজয়ের নেশা 
বেশি 


কাজ করেছে” কার্ল 
বৌক্যালম্যানের উক্তি তো আরও 
মারাত্বক । তিনি বলেন, “জিহাদের 


উদ্দেশ্য ঈমান ও আকীদাপ্রচার নয়; বরং 
গনিমতের মাল ও সম্পদ আহরণই ছিল 


আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের চেয়ে 
অধিকহারে আল্লাহর কিতাবের অধ্যয়ন ও 


মূল লক্ষ্য ।৯ 
-বিভিন্ন নু ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগুলোকে 
আলোচনায় নিয়ে আসা । 


-যিম্মিদের অপসারন ও বিতাড়ন । 


অনুধাবন করে এমন পরিবর্তনযোগ্য আর 
কোনো যুবক দেখেনি " ইতিহাসবিদ 
আল-আ্শার এক বর্ণনায় এসেছে, 
মদীনায় ফকীহ তথা ফিকাহবিদ ছিলেন 
চারজন । তাদের একজন আবদুল মালিক 
ইবন , মারওয়ান; তার আমীর হবার 


। 
উরে যুগ নিয়ে পশ্চিমা লেখক, পণ্ডিত 
ও প্রাচ্যবিদগণ প্রচুর লিখেছেন । এক্ষেত্রে 
তাদের অতিরঞ্জন অথবা তাদের মধ্য 
থেকে একদল প্রাচ্যবিদের 
58৯৮ ৷ এ স্বল্প পরিসরে 
সেসবের রিত বর্ণনা অসম্ভব । তবে 
এখানে অন্তত সেসব বিষয়গ্তলো সংক্ষেপে 
উল্লেখ করতে পারি যেগুলোকে কেন্দ্র করে 
তারা তাদের বিদ্িষ্ট রচনা ও গবেষণা 
চালানোর অপচেষ্টা করেছেন । উমাইয়্যা 
যুগের ইতিবাচক অর্জন ও অবদানগুলোকে 
পাশ কাটিয়ে তারা তাদের কথিত 
ইতিহাসচর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেছেন 
ক্ত বিষয়ে: 

-কোনো ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটিমাত্র 
কারণের ওপর জোর প্রদান । অর্থাৎ 
ঘটনার সামগ্রিক বিচার না করে কোনো 
একটি কারণকে সামনে রেখে গণমন্তব্য 
করা। 

উমাইয়া খেলাফতের জাতিগত দ্বন্দ । 
অর্থাৎ আরব ও অনারবদের মধ্যে খুটিনাটি 
বিষয়গুলোকে ফুলিয়ে, ফাপিয়ে বিরাট 
দ্বন্বের রূপ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে 
প্রাচ্যবিদদের লিখিত ইতিহাসে । 

-গোত্র ও স্বজনগ্রীতির প্রচার, গৃহবিবাদ ও 
ফিতনার বর্ণনা । এক্ষেত্রে 'উমভিদেরকে 


-বিভিন্ন প্রকার ইসলামী ও ইসলাম 
বিরোধী ফিরকা ও দলের আবিষ্কার ও 
প্রকাশ ৷ বিশেষ করে শিয়াদের বিভিন্ন 
গ্রুপ, খারেজী, মু'তাধিলা, সুফিবাদ 
ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে 
প্রাচ্যবিদগণ বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । তাদের স্বার্থে কোনোটাকে 
তারা উপরে তুলেন, আবার তারাই 
কোনোটাকে ক্ষীণভাবে আলোচনা করেন । 
-এবং মুসলিম সমাজে মাওয়ালী তথা 
মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের “সমস্যা” ৷ সর্বশেষ 
বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে 
প্রাচ্যবিদদের রচনায় । কারণ এটাকেই 


বিজ্ঞান, কলা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যসহ 
সমাজের নানা টন 'উমভি খলীফাদের 
অবদান ও ভূমিকাগুলোকে বেমালুম ভূলে 
গেছেন একদল প্রাচ্যবিদ তাদের ইতিহাস 
রচনায় । অমুসলিমদের ওপর ইসলামের 
শিক্ষা, নৈতিকতা ও এতিহ্যের প্রভাবকে 
করা হয়েছে_ পুরোদমে । 
উদার যুদ্ধনীতি, মুসলিম 


ইসলামের 
বীরদের 


রাষ্ট্রনীতিকে জঘন্য ও ভয়ানকরূপে 
চিত্রায়িত করেছেন পশ্চিমা 
ইতিহাসবিদগণ | যেমন: 


কনস্টান্টিপোলের বিরুদ্ধে হযরত আমিরে 
মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা. কর্তৃক 
এতিহাসিক অভিযানগুলোকে বর্বর 

আখ্যায়িত করে প্রাচ্যবিদ কার্ল 
বোক্যালম্যান বলেন, “বাস্তবে মু'আবিয়ার 
সেনাবাহিনী দুই দুইবার কনস্টান্টিপোল 
পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, কিন্তু বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য স্বীয় এতিহ্যগত শ্রেষ্ঠত্রে 
বদৌলতে সেসব বর্বর আক্রমণগ্তলো 
প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে 1৯ 

সামরিক দক্ষতা, অসীম ধৈর্য, বীরত্ব ও 
সাহসিকতার মতো কোনো ইতিবাচক দিক 
নজরে আসেনি প্রাচ্যবিদ রচয়িতাদের । 
এসব বিজয়ে মুজাহিদদের প্রচণ্ড ঈমানী 
বল, জিহাদের স্পিরিট এবং ইসলামী 
আকীদার কারণে তাদের অভ্যন্তরীণ 
শক্তিই যে অন্যতম কারণ, তাও তাদের 
দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বরং এসব বিজয় 
অর্জনে বিপক্ষ বাহিনীর পারস্পরিক ছন্দ, 
অসহযোগিতা ও অনৈক্যকেই দায়ী 
করেছেন বেশি । যাতে পাঠকের মনে 
ভক্তি বা শ্রদ্ধা সৃষ্টি না হয়। উদাহরণস্বরূপ 
নিম্নে উমাইয়া যুগ নিয়ে বিদ্িষ্ট 


হচ্ছে: 

-প্রা্বিদ সেডিও বলেন, “আরবরা 
অবরোধযুদ্ধে খুব একটা পারদর্শী ছিল 
না। যদি রোম ও পারস্যদের মধ্যে 
পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ ও বিবাদ না থাকতো, 
তা হলে তাদের বিপক্ষে আরবদের 
পরাজয় অনিবার্য ছিল ॥ 

-কার্ল ব্রোক্যলম্যান বিখ্যাত আরব 
সেনাপতি কুতায়বা ইবনু মুসলিম কর্তৃক 
বোখারা ও সমরকন্দের যুদ্ধজয়ের 
কারণদর্শাতে গিয়ে মন্তব্য করেন, তখন 
সেখানকার রাজপরিবারগুলোতে কলহ- 
বিবাদ দেখা দিয়েছিল । আর কুতায়বা 


আশাজাগানিয়া কাহিনী, 


ভালো করেই জানতেন, শক্রুপক্ষের 


সেনাপতিদের উন্নত মানবিক গুণাবলী, 
নৈতিক উৎকর্ষ, সামাজিক উন্নয়ন 
ইত্যাদিকে এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে । 


গৃহবিবাদকে কিভাবে কাজে লাগানো 


যায় । 
-এ প্রাচ্যবিদের দৃষ্টিতে স্পেন বিজয়ে 


মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদের 


আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কতিপয় 
প্রা্যবিদ উমাইয়্টা যুগে সংঘটিত 


সফলতার একটিই কারণ । তা হচ্ছে 


বিজয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছেন তা চরম পর্যায়ের বিদিষ্ট 


সেখানকার “গোতি রাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ 
দ্ন্দ-ফাসাদ ঠঃ 
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স।ম।কা।লী।ন 


উমভী খলীফাদের চরিত্রহনন হচ্ছে বিদ্িষ্ট 


বিদ্িষ্ট প্রাচ্যবিদগণ এসব _ বিতর্কিত 


প্রা্যবিদদের আরেক নিন্দিত দিক । 


লেখকদের বর্ণনাগ্তলোকে পুঁজি করেই 


কাউকে ছাড়েননি তারা তাদের কথিত 


তাদের তথাকথিত ইতিহাসচর্চা করেছেন । 


গবেষণায় । প্রখ্যাত সাহাবী থেকে আরম্ত 


ফলশ্রুতিতে তাদের লেখা ইতিহাস হয়েছে 


করে নন্দিত খলীফা উমর ইবন আবদুল 
আযীযের ব্যক্তিত্বকে পর্যন্ত খাটো করার 
ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তারা । প্রাচ্যবিদ 


অন্তঃসারশূন্য এবং ভূলতথ্যে ভরা প্রাণহীন 
এক বর্ণনাসমষ্টি । এসব তথ্য খোদ তাদের 
মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে পরবর্তীতে | 


ওয়েলহাউসেন বিখ্যাত সাহাবী ও কাতিবে 


যেমনটা প্রতীয়মান হয়েছে প্রাচ্যবিদ 


ওহী হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর 


বেকরের গবেষণায় । 


ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অপবাদ দিয়ে লিখেন, 


প্রাচ্যবিদ বেকর (39০19, 01] ঢা.) 


“মু'আবিয়ার অন্তরে ইসলামের গভীর 


জার্মান প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন এবং 


সম্পর্ক ছিলো না।”২ কার্ল ব্রোক্যলম্যান 


প্রাচ্যবিদ লাম্যনস কর্তৃক রচিত বনু 


খলীফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের 
ন্যায় বিচক্ষণ শাসককে কৃপণতা ও 


উমাইয়্যার ইতিহাসবিষয়ক রচনাগুলোর 
ওপর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । 


অপব্যবস্থাপনার দোষে দোষারোপ 
করেছেন । আর যাকে ন্যায়পরায়ণতা ও 
সততার দরুন পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ 


আলোচনায় তিনি লক্ষ করেন, 
“ওয়েলহাউসেন যেসব বিষয়ে সফল 
হয়েছেন তাতে লাম্যানস বুদ্ধিমান হওয়া 


বলা হয় সেই উমর ইবনু আবদুল আযীয 


সত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন। ল্যামনসের 


(রহ.)-এর মূল বৈশিষ্ট্য ন্যায়পরায়ণতাকে 
অস্বী 


রচনাগুলো হচ্ছে স্রেফ ঘটনার সমষ্টি যার 


কার করে বসেন প্রাচ্যবিদ মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। আর 
ওয়েলহাউসেন | এভাবে অধিকাংশ উমভী ওয়েলহাউসেনের গ্রন্থ হচ্ছে বিরাট 
একদল প্রাচ্যবিদ প্রাসাদসদৃশ | লাম্যানস যাদের সম্পর্কে 


দুশ্ঠরিত্র কিংবা ইতিহাসের খলনায়ক 


আলোচনা করেছেন তাদের ব্যক্তিত্বকে 


হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাদের রচনা 
ও গবেষণায় । 


কলুষিত করেছেন একেকটি অংশ ধরে। 
কিন্তু তার এ বর্ণনা সঠিক ছিল না। 


আসল কথা হচ্ছে, কতিপয় প্রাচ্যবিদ 


অন্যদিকে ওয়েলহাউসেন তার আলোচিত 


উমাইয়্যা যুগের ইতিহাস রচনায় দুর্বল ও 


ব্যক্তিত্গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন 


সংশয়ুক্ত বর্ণনাসমূহের পিছনে ছুটেছেন | 


করেছেন যেভাবে পাথর কেটে কেটে 


ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলিকে তাদের 
ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন 
ফিতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে । বিশেষ করে যখন 
তারা দেখলো, মহানবী (সা.)-এর 


ভাক্কর্ষ তৈরি করা হয় ।৮ অথচ এরপরও 
ওয়েলহাউসেন বেশকিছু জায়গায় ভূল 
করেছেন । 


সীরাতবিষযয়ক ব অত্যন্ত 


কতিপয় প্রাচ্যবিদের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট 


শক্তিশালী এবং ঘটনাবলীর সুত্রগুলো 


বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ বিশেষজ্ঞ 


এতো বেশি এক্যমত্যের সঙ্গে উদ্ধৃত 
হয়েছে যে, এমন বহুসূত্রে বধ 
ইতিহাসকে বিকৃত করা তাদের পক্ষে খুব 


ইতিহাসবোদ্ধাদের নিকট যেমন প্রশ্নবিদ্ধ 
হয়েছে, তেমনি ইসলামী ইতিহাসের ভক্ত- 
অনুরক্তদের নিকটও নানা ধরনের সংশয় 


একটা সহজ ছিল না। খেলাফতে 
রাশেদার যুগও সীরাতুন্নবীর পর সর্বাধিক 
রক্ষিত ইতিহাস । কিন্তু উমাইয়্যা যুগ 


ও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে । কারণ সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে লিখিত মৌলিক আরবি রচনাসমূহে 
এধরনের তথ্য বা ব্যাখ্যা অযাচিত ও 


তো আর এমন ছিল না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন 


অপরিচিত । . বিশেষজ্ঞের মতে, 


সাম্প্রদায়িক বর্ণনাসমূহ তাদের লক্ষ্য পূরণে 


উমভীদের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস । 


সাহায্য করেছে। ত উমভীদের 
ইতিহাস রচিত হয়েছে আব্বাসী যুগে, 


এতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে । তবে 
ইসলামের কাছের যুগ হওয়ায় এবং 


যেখানে কতিপয় রাবি বা বর্ণনাকারী 
বাস্তবঘটনাকে পরিবর্তন করেছে, কিংবা 
ঘটনার বিকৃতি ঘটিয়েছে অথবা কিছু অংশ 


অনেক সাহাবী, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়ি 
জীবিত থাকায় তাদের অর্জনও অনেক । 
এক গৌরবোজ্জ্বল _ ইতিহাস রয়েছে 


বাদ দিয়েছে । আব্বাসীদের খুশি করতে 


তাদের । তাই এতিহাসিক সত্য ও 


গিয়ে কোনো কোনো বর্ণনাকারী উমভীদের 


বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কতিপয় 


চরিত্র ও অর্জনকে খাটো করার জন্য নতুন 


প্রা্বিদের তথাকথিত ইতিহাসচর্চা 


নতুন অপবাদ সংযোগ করেছে । আর 


ইসলামের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে এক বিদ্িষ্ট 


কর্মযজ্ঞ এবং সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের 
মধ্যে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি 


সৃষ্টির ঘৃণ্য চক্রান্ত 


চার. আব্বাসী যুগ 
ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসী যুগ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ 
হিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০০ বছরের অধিক সুদীর্ঘ 
আব্বাসী যুগ অনেক তাৎপর্যময় 
রাজনৈতিক ঘটনার নিরব সাক্ষী । দীর্ঘ এ 
সময়ে মুসলিম সভ্যতার চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয় । জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, 
চিন্তা-চেতনা ও জীবন-মান য় 
আব্বাসী খলীফাদের ব্যাপক ভূমিকার 
দরুন আব্বাসী যুগকে (বিশেষ করে প্রথম 
অর্ধাংশকে) ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণালি 
যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 
একইভাবে এ যুগকে রাজনৈতিক শক্তি ও 
উন্নত সভ্যতার যুগও বলা হয়ে থাকে । এ 
কারণে আরব-অনারব নির্বিশেষে সকল 
ইতিহাসবিদের আগ্রহের অন্যতম 
কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে _ আব্বাসী যুগ। 
অনারবদের মধ্যে পশ্চিমা লেখক, পণ্তিত 
ও প্রাচ্যবিদদের আগ্রহ একটু বেশি । 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলামী ইতিহাসের 
জনক মুসলিম আরব লেখকরা হলেও 
আধুনিক যুগে ইতিহাসের বই-পত্র যখন 
ছাপার অক্ষরে সাধারণ পাঠকের হাতে 
পৌঁছে সুবিন্যস্তভাবে আকর্ষণীয় মলাটে 
এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক যখন তার মধ্যে 
ইসলামী ইতিহাসের বই-পুস্তক তালাশ 
করে, তখন তারা তাদের হাতের নাগালে 
পায় কেবলমাত্র প্রাচ্যবিদদের বই । 
আব্বাসী যুগের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা 
ও গবেষণা বহুমাত্রিক | গুরুত্বপূর্ণ এ 
যুগের কোনো অংশই বাদ পড়েনি 
ইউরোপিয়ান লেখকদের অনুসন্ধানে | 
আব্বাসী যুগের বিভিন্ন খলীফা, প্রখ্যাত 
ব্যক্তিতৃ, গুরুত্বপূর্ণ শহর, বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ঘটনাবলীসহ মোটামুটি 


এবং এতি 

সকল বিষয়ে তারা কলম ধরেছেন | তবে 
মুসলমানদের নিকট ইতিহাসের “ন্বর্ণালি 
যুগ" হিসেবে খ্যাত এ যুগকে বিতর্কিত, 
প্রাণহীন এবং মানবতার জন্য এক ভয়ানক 
যুগ হিসেবে উপস্থাপনে কোনো ক্রটি 
করেননি একদল প্রাচ্যবিদ ৷ সংক্ষেপে 
এখানে তাদের রচনাসমগ্রকে দুইভাগে 
ভাগ করতে পারি । 

এক. ইসলামের সাধারণ ইতিহাসের 
অধীনে আব্বাসী যুগের আলোচনা । 


জানুয়ার'১৫ __াল্্্্য। আত্তর্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


এক্ষেত্রে অগ্রগামী হচ্ছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ 
ওয়েল (51০11), যিনি জার্মান ভাষায় 
“খেলাফতের ইতিহাস" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা 
করেন । ৫ খণ্ডের বিরাট এ গ্রন্থটি ১৮৪৬- 


-প্রাচ্যবিদ সোর্ডেল (9০9910০1 7).)-এর 
03095610173 0০ 00117701018] 


ভন ভলুটেন ও ওয়েলহাউসেনের ন্যায় 
প্রাচ্যবিদগণ এ ব্যাখ্যার বিস্তার ঘটান । 


810985100১৪ শীর্ষক রচনা ১৯৬০ সালে 
প্রকাশিত হয় । 


১৮৬২ সালে স্টোতকার্টে প্রকাশিত হয় । 
তার পরপরই প্রাচ্যবিদ মুল্যার রচনা 
করেন প্রাচ্যে ইসলাম” শীর্ষক দুই খণ্ডের 
ইতিহাসগ্রন্থ । যা তিনি জার্মানভাষায় 
১৮৮৫-১৮৮৭ সালে বার্লিনে প্রকাশ 
করেন । এরপর বাকি প্রাচ্যবিদদের বই- 
পুস্তক বাজারে আসতে থাকে । তার মধ্যে 
প্রসদ্ধী কয়েকজন যেমন- কার্ল 
বৌক্যলম্যান (00811 13109019107910), 
স্পোলার (9110, 13906010), বার্নাড 
লুইস (8০10810 [.6৬15) প্রমুখ । এ 
ধারায় প্রাচ্যবিদদের গ্রুপভিত্তিক রচনাও 


রয়েছে। যেমন- ক্যামব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মধ্যযুগের 
ইতিহাস' (0175. 087007029 
৬1০016৮৪] 1715101)  শিরোণামে 


একদল প্রাচ্যবিদের গবেষণাকর্ম বেরিয়েছে 
১৯১১ থেকে ১৯৩৬ সালে । এছাড়া 
প্রাচ্যবিদদের তৈরি “ইসলামী বিশ্বকোষ" 
তো আছেই। 

দুই. আব্বাসী যুগ নিয়ে সরাসরি রচনা ও 
গবেষণা | কেউ সামগ্রিক আববাসী যুগের 
ওপর, কেউ আব্বাসী যুগের কোনো 
খলীফাকে নিয়ে, আবার কেউ আব্বাসী 
যুগের কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা 
এতিহাসিক শহর কিংবা বিষয় নিয়ে। 
নিয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদের 
এতদসংক্রান্ত রচনা ও গবেষণাকর্মের 
শিরোণাম সালসহ উল্লেখ করা হলো: 
মার্কিন প্রাচ্যবিদ ফ্রাই (5৮০) ১৯৫২ 
সালে প্রকাশ করেন 119 4১00851] 
000501:80%... । তার আরেকটি বই 
১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় 10০ [২01০ ০01 
4১০৮1091107 শিরোণামে | 

-প্রাচ্যবিদ ৬/০1805917-এর লেখা 776 
40811080010, 100 15 ঠি]] শীর্ষক 
গ্রন্থটি ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ড্যানেট (79601060) 1৬1817/80 
6. 1৮110101190-এর ওপর পিএচডি 
গবেষণা করেন ১৯৩৯ সালে । 

-প্রাচ্যবিদ ল্যাসনার (7:5976) রচিত 
1179 91798101105 02019 4১008910 1২019 
শীর্ষক ১৯৮০ সালে 71777091011 
থেকে মুদ্রিত হয় । ১৯৬৩ সালে প্রকাশ 
করেন 053 010 076] 01909581015 07 
7395090. 


তাদের মতে আব্বাসী দাওয়াত হচ্ছে 


-আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিক যুগ নিয়ে 
প্রাচ্যবিদ কেনেডি (1:901905 17) রচনা 
করেন, 1075 58119 £5008310 08111017816 | 
রচনাটি ১৯৮১ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ল্যাপিড্যাস (.801483) দড 
মুসলিম সম্প্রদায়, দল ও সমাজ নিয়ে 
লিখেছেন 1719107/ ০0? [নার 
90901560195 ১৯৯৪ সালে । 

-আব্বাসী আমল নিয়ে প্রাচ্যবিদ 
নোলডেকে (01016) বেশ কয়েকটি 
রচনা রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
যেমষন_ 4৯1 1৬1৪1750901, 9109101)53 
017. 18516 1715101% ইত্যাদি । 
শেষোক্ত গ্রন্থটি ১৮৯২ সালে লন্ডন থেকে 
মুদ্রিত হয় । 

-প্রাচ্যবিদ ভন ভলুতেন (৬৪ ৬191017)- 
এর 1799 010150179০1 4১008310017 
(0152 ০07 076  450085105 11 
1.)0189017).. শীর্ষক বইটি ১৯৮০ সালে 
লেডেন থেকে প্রকাশিত হয় । 

এগুলো ছাড়াও প্রাচ্যবিদদের আরও 
গুরুতুপূর্ণ যুগ আববাসী খেলাফত বিষয়ে । 
তাদের সব রচনা ও গবেষণার তালিকা 
যেমন এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়, 
তেমনি আব্বাসী যুগ নিয়ে তাদের সব 
অপব্যাখ্যার বর্ণনাও অসম্ভব । তবে এর 
পিছনে তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের ওপর 
সামগ্রিক একটা ধারণা নেয়ার জন্য 
উদাহরণস্বরূপ তাদের কয়েকটি 
এঁতিহাসিক ভুল বা তথ্যবিভ্রাট নিয়ে 
সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা যায় । 

* আব্বাসী যুগ নিয়ে ইউরোপিয়ান 
প্রাচ্যবিদদের প্রথম ভুল হচ্ছে, তারা 
মুসলিম আরবদের এঁতিহাসিক বিভিন্ন 
ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন জাতিগত ছন্দ 
হিসেবে । অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে 
মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় তথা আরব 
শাসক এবং শীসিত পারসিকদের মধ্যকার 
অভ্যন্তরীণ ভয়াবহ দ্বন্দের ফলে আববাসী 
খেলাফতের জন্ম হয়েছে । এ অপব্যাখ্যার 
অগ্রপথিক হচ্ছেন প্রাচ্যবিদ ওয়েল তার 
“খেলাফতের ইতিহাস+ শীর্ষক গ্রন্থে এবং 
প্রাচ্যবিদ নুডলেকে তার 'পরাচ্যের ইতিহাস: 
নির্বাচিত অংশ" শীর্ষক গ্রন্থে । পরবর্তীতে 


পারসিকদের বিদ্রোহ । অনেকে তো 
তাদের রচনার শিরোণাম দিয়েছে 17079 
[১০15191 151101)116 0৫ 076 /১0085109 
যেমন ওয়াইট আববাসী 
খেলাফত বিষয়ক গবেষণার শিরোণাম 
দিয়েছে 76 199-989581010 1171119 
০010)০ /১১০৪3105.৯ 

* উপর্যুক্ত ধারণা থেকে আববাসী যুগের 
প্রথম অংশকে প্রাচ্যবিদগণ “পারস্য 
প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ" হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । তারা যুক্তি দেখান, কারণ 
আব্বাসীরা উমভীদের হটিয়ে খেলাফতের 


মসনদে বসে পারসিকদের কাঁধে ভর 
করে।_ প্রাচ্যবিদ বেকরের ভাষায় 
আব্বাসীদের _ বিজয় ছিল মূলত: 


পারসিকদের বিজয় | এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ 
ওয়েলহাউসেন বলেন, 'আববাসীদের 
আগমনে মূলত আরব শাসনের পরিসমাপ্তি 
ঘটে । এবং মুসলিম উম্মাহর আড়ালে 
আরবির ওপর ফার্সি বিজয় লাভ করে ।”৬ 
এমন তথ্যের সুত্র ধরে প্রাচ্যবিদগণ 


আব্বাসী যুগে মুসলিম আরব এতিহ্য এবং 
ইসলামী মূল্যবোধের অবসান প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন । 


অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, উমাইয়াদের পতনে 
আরবদের ক্ষমতা ও প্রভাব শেষ হয়ে 
যায়নি । ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও 
প্রশাসনের মূল পদপগ্ডলোতে আরবরাই 
সক্রিয় ছিল। পারস্যসহ বিভিন্ন স্থানে 
কতিপয় মাওয়ালি তথা ক্রীতদাস ও 
অনারবদের কিছুটা প্রভাব থাকলেও মূল 
কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল আরবদের হাতে | 
সশস্ত্রবাহিনীতে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে, 
রাজনীতিতে আরবগোত্রগুলোই বলবৎ 
ছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও 
প্রশাসনের ভাষাও ছিল আরবি । 
অনিবার্ষভাবে কিছু ফার্সি পরিভাষা 
সমাজজীবনে ঢুকে পড়লেও ইসলাম 
বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে 
খলীফাদের অবস্থান ছিল খুবই শক্ত | 

* ১৯৭০ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত দুই 
খণ্ডের ক্যান্িজের ইসলামী ইতিহাস" 
(06 08101011065 17190015০01 
15101) শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস 
ও সভ্যতা বিষয়ক সর্বশেষ তথ্যভাণ্ডার 
হিসেবে গণ্য করা হয় আধুনিক বিশ্বে । 
একদল প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ কর্তৃক প্রণীত এ 


জানুয়ার'১৫ _______াল্। আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


গ্রন্থে পাঠকমহল প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী 


প্রাচ্যবিদদের ভাষায় তিনি নাকি লক্ষ্য 


আব্বাসী যুগ বিষয়ক আলোচনা দেখতে 


হাসিলের জন্য মূল্যবোধ, বিবেক কোনো 


পাবেন যা হত্যা, খুন-খারাবির নানাধরনের 


কিছুরই তোয়াক্কা করতেন না । 


ঘটনার বর্ণনায় ঠাসা । অথচ মুসলমানরা 


আর খলীফা হারুনুর রশিদের ব্যক্তিত্ব ও 


এ যুগকে ইসলামী ইতিহাসের “ন্বর্ণালী 
যুগ* হিসেবে গণ্য করেন। এ যুগটা 
ইসলামী সভ্যতার উৎকর্ষের যুগ হলেও, 
তা প্রাচ্যবিদ ফন গ্রুনিবাম (৬০1) 
011798011)-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের 
অনুকরণ ও অনুসরণের যুগ । অর্থাৎ এ 
যুগে মুসলমানরা ইহুদি, খিস্টান, গ্রিক 
ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতাকে অনুকরণ 
করেছেন । শাসন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও 
আরবি সাহিত্য গ্রহণ করেছেন 
পারসিকদের কাছ থেকে | ফন গ্রুনিবামের 
এমন অপব্যাখ্যায় খোদ পশ্চিমা লেখরাও 
অবাক । প্রাচ্যবিদ রজার ওয়িনের মতো 
তাদের অনেকে এমন মন্তব্যের কড়া 
সমালোচনা করেছেন । এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত 
লেখক ও গবেষক এডওয়ার্ড সায়িদের 
উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলেন, “এমন মন্তব্য বৃদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা । 
প্রাচ্যবাদের কোনো খারাপ মানদণ্ডেও পড়ে 
না এমন টি ৷ অথচ তার বর্ণনায় এ 
যুগ তু ইসলামের সর্বোত্তম 
ইতিহাস হতে পারতো ৮ তবে অনেকের 
মতে এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদি লাপিডাস, 
সোর্ডেল, লাসনার ও কেনেডির 


ভ অনেক 
মিইভিভি লাকি লাফল বিবৃত হয়েছে । 


* আব্বাসী খলীফাদের ব্যক্তিত্বকে 
মন্দভাবে চিত্রায়ন । বিশেষ করে যে 
যুগটাকে শক্তি ও উন্নতির যুগ বলা হয়- 
সেই সময় প্রশাসনে থাকা আববাসী 


চরিত্র একদল প্রাচ্যবিদের যে অপব্যাখ্যা 
ও তথ্যবিকৃতির শিকার হয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । বাদশাহ হারুনুর রশিদ বিষয়ে 
১৮৮১ সালে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ “বালমার' 
বই লিখেছেন । ১৯১২ সালে বারমাকিদের 
রচনা করেন । অতঃপর ১৯৩৩ সালে 
সরাসরি বাদশাহ হারুনুর রশিদের ওপর 
ইংরেজ প্রাচ্যবিদ “ফিলবি' পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। এসব রচনার কোনোটাতেই 
ইসলামী ইতিহাসের এ মহান খলীফা 
সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 
ঘটেনি ৷ বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদরা বলেন, 
আরব্য রজনীসহ আধুনিক যুগে 
কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন নাটক-সিনেমাতে 
বাদশাহ হারুনুর রশিদকে কেন্দ্র করে 
যেসব খলচরিত্র উপস্থাপন করা হয় তা 
প্রাযবিদদের ওসব অপব্যাখ্যারই 
ফলাফল | বিশেষ করে বাদশাহ হারুনুর 
রশিদের বোন “আব্বাসাহ' ও জাফর 
বারমাকিকে কেন্দ্র করে যেসব মনগড়া ও 
অসত্য কাহিনী প্রচার করেছেন কতিপয় 
প্রাচ্যবিদ তার লক্ষ্য ইসলামী মূল্যবোধ 
এবং মুসলিম সমাজের মানহানি বৈ কিছু 
নয়। এসব কাহিনী এতোই নিচুমানের 
কল্পিত যে, তা কোনো অর্থেই সমালোচনা 
ও বিশ্রেষনের যোগ্য না। যেসব দুর্বল 
কল্পিত বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এসব 
কাহিনী নির্মিত হয়েছে তার তীব্র নিন্দা 


খলীফাদের ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনায় কতিপয় 


জানিয়ে আল্লামা ইবন খালদুন বলেন, 


প্রাচ্যবিদ অদ্ভুত অথবা মনগড়া বর্ণনা ও 
কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং তা সাশিষ্ট 
খলীফা ও তার শাসননীতির ওপর ছাপিয়ে 
দিয়েছেন । এমনসব কাহিনীর ওপর ভিত্তি 
করে বেশ কয়েকজন আব্বাসী খলীফাকে 
দুর্বল বা জলদবাজ অথবা রক্তপিপাসু 

বা স্বচ্ছ রাজনীতিশূন্য ব্যক্তি হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয় তাদের কথিত 
ইতিহাসচর্চায় । যেমন, প্রাচ্যবিদদের 
দৃষ্টিতে প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল 
আব্বাস ছিলেন দুর্বল বাদশাহ | তিনি 
মূলত তিন পারসিকের হাতের পুতুল 
ছিলেন । তারা হচ্ছেন: আবু সালমা আল 
খাল্লাল, আবু মুসলিম খোরাসানী ও খালেদ 
বারমাকি ৷ খলীফা মনসুরকে উপস্থাপন 
করা হয়েছে ধূর্ত ও ধুরন্ধর হিসেবে । 


'আব্বাসাহ এমন গর্িত কাজে পা 
বাড়াবে- এটা বিবেকসম্মত নয় । কারণ 
তখনও তাদের মধ্যে ধমীয় সরলতা ও 
আরব এঁতিহ্য বহাল ছিল । তার (অর্থাৎ 
বাদশা হারুনুর রশিদের বোনের) কাছ 
থেকে চরিত্র ও পবিত্রতা যদি হারিয়ে যায়, 
তা হলে পবিত্রতা ও নৈতিক চরিত্র আর 
কোথায় তালাশ করবেন ।”৯ 
ইসলামবিদ্বেধী লেখকরা তাদের রচনায় 
খলীফা হারুনুর রশিদকে চিত্রায়িত 
করেছেন নেশাখোর, নারী-আসক্ত ও 
বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন 
বাদশাহ রূপে । এসব অপবাদের কঠোর 
প্রতিবাদ জানিয়ে আল্লামা ইবনে খালদুন 
বলেন, 
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অর্থাৎ “এসব বাজে বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব 
আছে? খেলাফতের পদে থেকে দীন ও 
ন্যায়পরায়ণতার যে গুরুদায়িত্ব তিনি 
পালন করে গেছেন তার সাথে এসবের 
কোথাও কি কোনো সঙ্গতি আছে? তার 
ইবাদতগুজারি, নামাযের ওয়াক্তসমূহের 
পাবন্দি এবং প্রথম ওয়াক্তে ফজরের 
নামাযে তার উপস্থিতি? আল্লামা 
তাবারিসহ বিভিন্ন ইতিহাসবিদ বর্ণনা 
করেছেন, তিনি (হারুনুর রশিদ) দৈনিক 
একশ' রাকাত নফল নামায পড়তেন । 
একবছর জিহাদে যেতেন তো, 
আরেকবছর হজ্জে যেতেন । হারুনুর রশিদ 
আহলে ইরাকের মাযহাব অনুসারে 
খেজুরের নাবীয (পানীয়) পান করতেন । 
খাটি মদপানের অপবাদ দিয়ে তাকে 
দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। 
উম্মতের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে যে বিষয়টি 
হারাম সেই মদপানে আসক্ত হবার ব্যক্তি 

হারুনুর রশিদ ছিলেন না ২ 
* আব্বাসী যুগের বিভিন্ন অখ্যাত দল, 
ফেরকা ও সম্প্রদায়কে যা নয় তার চেয়ে 
বেশি করে উপস্থাপন করা । এর মাধ্যমে 
আব্বাসী খলীফাদের মানবিক গুণাবলি, 
ংস্কারমূলক অবদান, তাদের উদারনীতি, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
ইত্যাদি রুত্পূর্ণ বিষয়গুলোকে 
আড়াল করার একটি সুক্ষ 

রচনা ও গবেষণায় । 


জানুয়ার১৫ __লল্। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিভিন্ন ইসলামী মাযহাব ও ধর্মভিত্তিক 
ফিরকা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে 
প্রাচ্যবিদদের অগ্রপথিক হচ্ছেন ইংরেজ 
প্রাচ্যবিদ “জর্জ সেল" মৃত্যু: ১৭৩৬) । 
এরপর ধারাবাহিকভাবে ভিনসিক, 


যুগ । তবে মুসলমানদের গর্বের ধন এ যুগ 
নিয়ে কতিপয় প্রাচ্যবিদের বিদিষ্ট রচনা ও 
গবেষণা রীতিমত উদ্বেগজনক 
পর্যালোচনায় দেখা যায়, আব্বাসী যুগের 


শেষের অংশের চাইতে প্রাচ্যবিদগণ বেশি 


নোলডেকে, কার্ল বেকর, ক্রেমার, স্টার্ন, 
ম্যাকডোনান্ড প্রমুখ প্রাচ্যবিদদের গবেষণা 
একের পর আসতে থাকে ৷ মুসলিম 
প্রাচ্যের ইতিহাস, এতিহ্য, আকীদা ও 
মাযহাব নিয়ে প্রাচ্যবিদদের এসব রচনা ও 
গবেষণা যে পরবর্তীতে পশ্চিমা 
সাগ্াজ্যবাদীদের জন্য মুসলিম দেশ 
দখলের ক্ষেত্রে গাইডলাইন হিসেবে কাজ 
করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নেতৃত্বে মিশরে 


ফরাসী আক্রমণ এবং প্রাচ্যে 
বিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের  স্বপ্রপূরণ 
প্রাচ্যবিদদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল নয় 


কি? আব্বাসী যুগের ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন 
নেতিবাচক আন্দোলন যেমন- জঙ্গিগোষ্ঠী, 
খারামিয়া, বাবকিয়া, হুশাইশিয়া, 
কারামেতা, যিন্দিক, সাম্প্রদায়িকতা 
ইত্যাদির প্রতি প্রাচ্যবিদদের বিশেষ 
মনযোগ ও আকর্ষণের নেপথ্য লক্ষ্য ছিল 
মূলত ওই একটাই | এসব প্রাচ্যবিদ কিন্তু 
আববাস যুগের তুলনামূলকভাবে 
মধ্যমপন্থী অন্যান্য গ্রুপ তথা শিয়া, 
খারেঘি ও মু'তাযিলা আন্দোলন নিয়ে খুব 
বেশি মাথা ঘামাননি | কারণ মধ্যপন্থীরা 
মুসলিম সমাজের জন্য তেমন হুমকি ছিল 
না ওসব ইসলাম বিরোধী নেতিবাচক 
আন্দোলনের তুলনায় । জঙ্গিদের 
আন্দোলনকে প্রাচ্যবিদ নোলডেকে কর্তৃক 
আরবদের বিরুদ্ধে 'দাসদের বিদ্রোহ" 
হিসেবে চিত্রায়ন, বাবকিয়া আন্দোলকে 
প্রাচ্যবিদ ইবরাহিমোভ কর্তৃক আরবদের 
জুলুম ও বর্বরতার বিরুদ্ধে আযরবাইজান 
জাতির স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবে 
প্রচারণা চালানো, এবং প্রাচ্যবিদ 
গোল্ডধিহার ও মাসেনিউন কর্তৃক আব্বাসী 
যুগে যিন্দিকদের আন্দোলনকে 
নটি লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত 
করার অবৈধ প্রয়াস ছিল ওই 
ধারাবাহিকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ 1২১ 
মোটকথা ইসলামের ইতিহাসে আববাসী 
যুগ হচ্ছে ইতিহাসবিদদের জন্য রা 
উর্বর যুগ। র রর তিক, 
সভ্যতা ও সাং 2 দিয়ে 
নেহায়েত গুরুতপুং এই যুগ । ইতিহাসের 
ছাত্র-শিক্ষক, ভক্ত-অনুরক্ত, পেশাদার 
গবেষক সবার নিকট সমান গুরুত্বের 
দাবিদার ইসলামী ইতিহাসের এ স্বর্ণালি 


জানুয়ারি*১৫ 


মনযোগ দিয়েছেন প্রথম অংশের প্রতি 


করে যেসব খলীফার আমলে 
ইসলামী সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম 
উৎ্কর্ষে পে ওসব খলীফাকেই বেশি 


টার্গেট করেছেন পশ্চিমা পপ্তিতপ্রবর 
যেমনটা উপরে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা 
দেয়া হয়েছে । কারণ আববাসী যুগের শেষ 
দিকের খলীফাগণ এমনিতেই দুর্বল হয়ে 
পড়েন। খলীফাদের বিভিন্ন দুর্বলতার 
সুযোগে নানাধরনের গ্রুপ ও সম্প্রদায় 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে খেলাফতের বিভিন্ন 
প্রান্তে। ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী 
আন্দোলন ও মতবাদও পরিলক্ষিত হয়। 
মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। 
গুটি কয়েক ব্যক্তির অদূরদর্শী কর্মকাণ্ড 
আব্বাসী খেলাফতের পতন তরান্বিত 
করে । আর একদল প্রাচ্যবিদ তথাকথিত 
গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার নামে কতিপয় 
ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে গোটা 


সভ্যতা ও তি 
বিতর্কিত করে তুলে । ইসলামের শিক্ষা, 
ংস্কৃতিকে অর্থহীনভাবে উপস্থাপন করে । 
এতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে একধরনের 
বীতশ্বদ্ধা সৃষ্টি হয় । 
দুঃখজনক হলেও সত্য, মধ্যযুগে 


ইউরোপে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী 
শাসনব্যবস্থা নিয়ে রচনা ও গবেষণার 
নামে যেসব তথ্যবিকৃতি ঘটেছে এবং 
যুগযুগান্তরে লেখক ও পাঠকের মাঝে তা 
এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে, পরবর্তী যুগে 
হাজারো চেষ্টার পরও তা সম্পূর্ণরূপে আর 
মোচা যাচ্ছে না । এমনকথা স্বয়ং কতিপয় 
নীতিবান প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন 
জনৈক প্রাচ্যবিদ বলেন, 
“অনেক সাইন্টিফিক গবেষণামূলক প্রচেষ্টা 
সত্তেও বাস্তবতা বিরোধী যে মন্দপ্রভাব 
মধ্যযুগের ইউরোপিয়ানদের রচনার ফলে 
তৈরি হয়েছে তা আজও বলবৎ আছে। 
গঠনমূলক গবেষণা এখনও পর্যন্ত 
পুরোপুরিভাবে তা মুলোৎপাটন করতে 
পারেনি ।*২ চলবে 


* ইতালি ভাষায় রচিত মূলগ্রন্থটি, যার ইংরেজি 
হচ্ছে: 17191915810 ০010016 91 1076 
45805 09 016 99810) 011৬] 0191701090 


মূলগ্রস্থটি জার্মানভাষায় রচিত | ইংরেজিতে: 

7109 4180 10111600107 10019 91] 
৩ মূলগ্রন্থটি ফ্রেন্সভাষায়, যার ইংরেজি হচ্ছে: 
9000199 00 07০ 1615) 01 081101) 
১০ 1৬1018৬1181 
* ফ্রেসভাষায় রচিত মূলগ্রন্থটি । ইংরেজিতে: 
7109 058111)1। 01 রানা 1 
৫ মুলগ্রস্থটি তালিত রচিত, যার ইংরেজি 
হচ্ছে: 11)6 081794815 নাগা 

৬ ওমর ফাখুরী, আরা গারবিয়া 
মাসারিলিন শারকিয়া দারুল কিতাব 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. 
১০৪ 

২. ০0111190550, 1095 547775076 13০707 
1/710 5517 15/1/%, 73911, 1902. (আরবি 
সংস্করণ) আদ-দাওলাতুল 2 ৫৯ 
” আদওয়াউন আলাত তারিখ্ল 
২০৩ 
৯ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রাপক, পৃ. ৯৯ 

১ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯ 

১ ড. ফারুক ওমর ফউবী, পরপুক্ত, পৃ. ১০০ 
২ ড/০1111905৩1), প্রাপক, পৃ" ১২৮ 

১* লেখক আবদুল হাদী আবু রিদাহ কর্তৃক 
ঃ দিত ফি ড/০1]112507-এর গ্রন্থের 

রি মুলছটি ফ্রেন্সভাষায় যার ইংরেজি হচ্ছে: 
(91917010181 10181915 01 /১008314 

00101015 0101560119 1৬101701919 

(1098179] 01 ৬/0110 71510175) (১৯৫৩) 
দ্রষ্টব্য ৷ সূত্র: ড. ফারুক ওমর ফউযী, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ১৫৬ 

১৬ ড. ফারুক ওমর ফউবী, প্রীগু, পৃষ্ঠা 
১৪৫ 

»+ ড. ফারুক ওমর ফউযী, প্রার্ুক্ত, পৃষ্ঠা: 
১৪৫ 

৯৮00৬থাণ 9810, 07791971571 
(প্রাচ্যবাদ), বয়রুত, ১৯৮১, পৃ. ৩০১ 

»* ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দামা, পৃ. ১৮৭১৯ 
সূত্রঃ ড. জাবের কামিহা, আছারু আত- 
তাবশির ওয়াল ইন্তিশরাক আলা আশ- 
শাবাবিল মুসলিম, মক, ১৯৯১, পৃ. ৫৭ 

ড. ফারুক ওমর ফউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ 
২ আববাসী যুগের ফিরকা ও সম্প্রদায় বিষয়ক 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা সম্পর্কে 
বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: লেখক আফিফী 
রচিত তিন খণ্ডের আল- 
১৯৬৫ | আবদুল জাব্বার নাজি প্রণীত 


তাতায়্যরুল বাগদাদ, ১৯৮১। 
লন্ডন থেকে প্রকাশিত 7১5৪15017-এর 


[009 1912171005 এবং [.801005 রচিত 
17156019 01191810010 ১০9০0190193, 01. 6, 
1994 

২২ 181, 14. 14474777747 176 177911101 
7710. 115 91715771275 15011001217, 


1962, 7১. 3 
আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশ চেতনা ঈমানের 
অঙ্গ । এটি বহুল আলোচিত প্রবাদপ্রতীম 
মধুর প্রবচন । এতে নিহিত রয়েছে 
পরিশ্রত ভাবাবেগ, বৃহত্তর কল্যাণবোধ, 
মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সংকল্প । নিজ দেশ, 
নিজ মাতৃভূমি, জাতীয় পতাকা, রাস্্্ীয় 
অখপ্ততা, সংবিধান, স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও 
ভালোবাসার নামই দেশপ্রেম । এ বোধ, 
আবেগ ও চেতনা যাদের আছে তারা 
দেশপ্রেমিকের বিশেষণে বিশেষায়িত | 
ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষ, সম্পদ 
ও প্রকৃতির সেবা, লালন ও উৎকর্ষ সাধন 
হয়ে পড়ে দেশপ্রেমিকের জীবন্বৰত । 

ইসলামে দেশপ্রেমের পরিধি ব্যাপক । 
ইসলামে দেশপ্রেমের ভিত্তি হল আল্লাহর 
প্রতি ভালোবাসা (আল-হুব্বু ফিল্লাহ), 
আল্লাহর সুষ্টিকুলের প্রতি ভালোবাসা ও 
সেবা িদমাতু খালক) এবং মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ (উসওয়াতুন 
হাসানা) অনুসরণ ও মুক্তির প্রত্যাশা । নিজ 
দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের 
পাশাপাশি অন্য দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতি 
সদাচার, সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
বজায় রাখার ওপর ইসলাম সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করে । সৃষ্টির প্রথম দিবস 
থেকে যেসব নবী ও রাসুল (সা.) 
মানবজাতির হেদায়েতের জন্য দুনিয়ার 
বুকে আবির্ভূত হন তারা প্রত্যেকে আপন 
দেশ, মাতৃভূমি ও জনগোষ্ঠীকে 
ভালোবেসেছেন। কোন নবী-রাসূল 
পরিবার, সমাজ ও দেশের মানুষকে 
পরিত্যাগ করে বন-ভাদাড়ে, গিরি-কন্দরে 
বা মরু প্রান্তরে ধ্যানমগ্ন সাধনায় মাসের 


স্বদেশপ্রেম: ভালোবাসার 
নিঙ্কলুষ প্রদীপশিখা 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


পর মাস তন্ময় ছিলেন, এমন ইতিহাস 
নেই । দীন প্রচার, দীন প্রতিষ্ঠা, স্বদেশ ও 


দিন ক্ষমতা থাকা সত্তেও প্রতিশোধ না 
নেওয়া এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার 


স্বজাতির কল্যাণ সাধন ও অশুভ শক্তির 
দমন ছিল তাদের নুবুওয়তি মিশন । 
স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশচেতনা হচ্ছে সুন্নাতে 
আমিয়া (আ.)। 


ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ 
করে । মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মহানবী 
(সা.) সাধারণ শক্রদের ক্ষমা করে দিলেও 
৬জন দেশদ্রোহী অপরাধীকে ক্ষমা 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন । নবুওয়ত 


করেননি । রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা 
যদি পবিত্র কা'বা শরীফের গিলাফের 


পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে ১৩বছর তিনি 
অত্যন্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে মক্কায় 


ভেতরেও আশ্রয় নেয়, ওখান থেকে বের 
করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর | 


ধর্মপ্রচারে ব্রতী ছিলেন । নিবর্তন ও 
সংঘাতের তাগ্তৰ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 
তখন ৬২২ খিস্টাব্দে দাওয়াতের আরেক 
দিগন্ত উন্মোচনের উদ্দেশ্যে হিজরত করে 


মদীনায় দশ বছর অবস্থান করে তিনি 
জনগণের মাঝে সাম্য, মানবাধিকারও 
সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন । জনসাধারণকে 
ইসলামের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক 


মদীনা রওনা হন । মদীনা যাত্রাপথে তিনি 


অবহিত করেন । শান্তি, শৃঙ্লা, নিরাপত্তা 


জন্মভূমি মক্কার পানে তাকিয়ে অশ্রুপাত 
করেন বারবার । তিনি মন্কাকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, “তোমার শহর কতইনা 
সুন্দর, আমি তোমায় ভালোবাসি । আমার 
জনগণ যদি আমাকে বের করে না দিত 
কখনো আমি তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও 
যেতাম না !জামে তিরমিযী: ৩৯৫২1 । ৬২২ 
হতে ৬৩২ খিস্টাব্দ পর্যন্ত মদীনা হয়ে উঠে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক দ্বীনপ্রচার, দীনের 
আরাকান-আহকাম বাস্তবায়ন, রাষ্ট্র 
পরিচালনা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন, আন্তঙমীয় 
সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে 
“মদীনা সনদ' ঘোষণার কেন্দ্রস্থল । এ 
মদীনায় রচিত হয় তার সমাধিস্থল “রাওযা 
আকদাস' । তিনি মদীনার জন্য আল্লাহ 
তায়ালার কাছে দু'আ করেন। মক্কার 
পাশাপশি মদীনার প্রতি ছিল তার 
আজীবনের ভালোবাসা । তিনি বলেন, 
আমি উহুদ পর্বতমালাকে ভালোবাসি আর 
উহুদও আমায় ভালোবাসে !সহীহ আল- 
বুখারী: ২৮৮৯] । হিজরত করে মদীনা 
গেলেও মক্কার সাথে সর্বদা যোগাযোগ 
ব্যবধানে মক্কা বিজয় সম্ভব হয় | বিজয়ের 


ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত 
হচ্ছে দেশকে শত্রমুক্ত রাখা | অভ্যন্তরীণ 
শত্রু ও বহিঃশক্র মিলে দেশকে 
অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করে দিতে 
পারে । সেজন্য মহানবী (সা.) মদীনায় 
হিজরতের অব্যাবহিত পর বিবদমান 
দলগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন 
কার্ষকর পন্থায় । ইহুদী, খিস্টান, 
পৌত্তলিক ও মুসলমানদের পারস্পরিক 
সম্মতির ভিত্তিতে একটি সামাজিক চুক্তি 
সম্পাদন করেন যা “মদীনা সনদ" নামে 
সমধিক খ্যাত । এ সনদের উল্লেখযোগ্য 
শর্তের মধ্যে রয়েছে “মদীনা প্রজাতন্ত্র যদি 
দেশীয় ও বহিঃশক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে 
স্ব স্ব দল ও গোত্র এক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে 1 

সবল রস্ট্র দুর্বল রাস্ট্রকে দখল করে 
সম্পদ লুগ্ঠন ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রভূত্ব 
প্রতিষ্ঠা একটি পুরনো রেওয়াজ । 
বৈদেশিক আগ্রাসী শক্তির উদ্ধত থাবা 
গুড়িয়ে দিতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও 
সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হয় । 
এ দায়িত্ব ও ওচিত্যবোধ থেকে মহানবী 
(সা.) মদীনা প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা, 
সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় 


জানুয়ার'১৫ ___0 আত্তান্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রায় ২৭টি যুদ্ধে সশরীরে অংশ নেন এবং 


ধর্মপরায়ণতা জাতিকে এঁক্যের ডোরে 


করতে চাইতেন । 


২৬টি যুদ্ধে সাহাবাদের রণপ্রান্তরে প্রেরণ 


আবদ্ধ করে অপর দিকে ধর্মান্ধতা 


করেন । উহুদের যুদ্ধে তিনি মারাত্বকভাবে 
আঘাতপ্রাপ্ত হন । এসব যুদ্ধ “গাযওয়া” ও 
“সারিয়্যা' নামে খ্যাত । মহানবী (সা.) 


বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে সমাজ ও 


দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনেক । প্রধানকর্তব্য হচ্ছে রাস্ট্রের 


রাষ্ট্রকে বিভাজিত করে ফেলে। 
ধর্মপরায়ণ দেশপ্রেমিক আপন মাতৃভূমিকে 


অখপ্ততা ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, রাস্ট্ট্রের 
সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে 


সম্যক উপলব্ধি করেন যে, মাতৃভূমিকে 


ভালোবাসে, সমর্থন করে এবং দেশ রক্ষায় 


চলা, রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস “কর' 


শক্রমুক্ত করা না গেলে তারা নৈরাজ্য ও 


জীবনবাজি রাখে অপরদিকে ধর্মান্ধ 


আশ্রয় নিয়ে দেশকে 


আদায়ে সচেষ্ট থাকা, নাগরিকের ওপর 


দেশপ্রেমিক নিজ ধর্মগোষ্ঠী, বর্ণ ও দলীয় 


অস্থিতিশীল করে তুলবে । ফলে সামাজিক 
স্বস্তি, রাজনৈতিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধি অর্জন ব্যাহত হয়ে যাবে । 

দেশের রূপ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র, পরিবেশ 


রাজনীতির প্রতি থাকে পক্ষপাতপূর্ণ ও 
একপার্থিক দুষ্ঠিভঙ্গি। উদারতা ও 


অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা, 
ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা, নিজস্ব কৃষ্টি ও 
মূল্যবোধ চর্চা, সন্ত্রাস. ও জঙ্গিবাদ 


ভালোবাসা হতে নিক্কলুষ দেশপ্রেম জন্ম 


প্রতিরোধ ও দুর্নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন | 


নেয় আর ঘৃণা, ভিন্নমত ও ভিন্ন 


সংরক্ষণ, জলবায়ু ও প্রতিবেশ 
(০০198) সুরক্ষায় একজন দেশপ্রেমিক 


ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হীনমানসিকতা পোষণ 
থেকে তৈরি হয় গৌড়ামি ও 


দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক 
নাগরিকের অধিকারও ব্যাপক | নিজের 
নিরাপত্তা লাভ, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, 


নাগরিক সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । 


সাম্প্রদায়িকতা । নিজের লোক, নিজের 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অহেতুক 
গাছপালা কর্তন, জনগণের চলার পথে ও 
প্রবহমান পানিতে মলমুত্র ত্যাগে 
নিষেধাজ্ঞা আরেপ করেন। বনায়নের 
ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 
কিয়ামত হয়ে যাবে এটা যদি আগেভাগে 
আন্দা কর তাহলে হাতে রক্ষিত গাছের 
চারা রোপণ করে দাও । 

জাতীয় অখপ্ততা ও স্বাধীনতা রক্ষায় 
রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া নফল 
ইবাদতের চাইতেও সওয়াব বেশি । আত- 
তারগীব ওয়াত তারহীব নামক গ্রন্থে 
মহানবী সো.)-এর একটি হাদীস উল্লিখিত 
হয়েছে। এতে তিনি বলেন, 'লায়লাতুল 
কদরের চাইতে আরো একটি পৃণ্যময় 
রাতের খবর তোমাদের দেব নাকি? 
সাহাবাগণ জবাবে দেন বলুন ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! কোন সৈনিক রাতে এমন এক 
পাহারা দিচ্ছে; যেকোন মুহূর্তে শত্রুর 
উদ্ধত অস্ত্রের আঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ 
হতে পারে এবং জীবনে আর স্ত্রী-সম্তানের 
মুখ দেখার সুযোগ নাও আসতে পারে সে 
রজনী লায়লাতুল কদরের চাইতে আরো 
বরকতপূর্ণ ।' 

হষুদ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত কল্যাণের গণ্ডি 
পেরিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও সামষ্টিক কল্যাণ 
যখন মনে ও কর্মে সক্রিয় হয়ে উঠে তখন 
জলে উঠে দেশাত্ববোধের অনির্বাণ শিখা । 
ধর্ম, দেশ, জাতি যখন বহিঃশক্রর 
আগ্রাসনের শিকার হয়, লুষ্ঠনের মহড়া 
চলে ও জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন 
সমগ্র জাতির সুপ্তিমগ্ন দেশপ্রেম জেগে 
উঠে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে 
এবং প্রাণ উৎসর্গ করতে কুষ্ঠিত হয় না । 


দল ও নিজেদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 
কোন ভুল সিদ্ধান্ত বা আদেশকে অন্ধভাবে 


মতামত প্রকাশ, ভোটাধিকার প্রয়োগ, 
ধর্মচর্চা, আইনের ক্ষেত্রে সমতা, বিচার 
প্রাপ্তি ইত্যাদি অধিকারের অন্তর্ভূক্ত | 


সমর্থন উগ্রজাতীয়তার পরিচয় । 
দেশপ্রেমের নামে বর্ণবাদী ধারণা বিশ্বে 


নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ 
রাস্ট্টের ৷ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭-৪৪ 


অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করে । উগ্জাতীয়তা 


অনুচ্ছেদে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের 


(আসাবিয়্যা) ইসলাম অনুমোদন করে না, 
এটা পাপ হিসেবে গণ্য |সুনানু আবী দাউদ: 


উল্লেখ রয়েছে । মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত 
হলে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার 


৫০৯৭]। হিটলার ও মুসোলিনি এমনতরো 


পাওয়ার বিধান রয়েছে । 


মানসিকতার অধিকারী ছিলেন । 


আসুন, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের 


দেশপ্রেমের নামে তারা যথাক্রমে জার্মানি 


স্বাধীনতা দেশপ্রেমের চেতনায় অক্ষুন্ন 


ও ইতালিকে অন্ধভাবে ভালোবাসতেন 
এবং অপরাপর দেশ ও জাতিকে ঘৃণা 


রাখি, বিজয়কে সমুন্নত রাখি এবং 
নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার 


করতেন এবং গোটা বিশ্বকে পদীনত 


সম্পর্কে সচেতন হই । 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 
পার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 

বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
81858 দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কর্তৃপক্ষ 
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আতিকুর রহমান নগরী 


আমি বাঙ্গালি, কারণ আমার বাপ-দাদারা 


দিবস রয়েছে । বাঙ্গালির সে দিনটি হলো 


ছিলেন বাঙ্গালি । এ হিসেবে বলতে 
বাঙ্গালি হওয়ার সৌভাগ্যটা আমি মৌরসি 
সুত্রে পেয়েছি। জন্মের পর থেকে আমরা 
আমাদের মায়ের মুখে যে ভাষা শুনে 


২১ ফেব্রুয়ারি আর সে কাজিক্ষিত ভাষা 


২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে 
পালন করে থাকে । আজও আমাদের এই 


হলো বাংলা । ভাষা আন্দোলনে যাঁরা 


অর্জন বিশেষ সম্মানের সাথে পালিত হয়ে 


হয়েছেন তাদেরকে আমরা 
ভাষাসৈনিক বলি । ভাষা শহিদদের নিয়ে 


আসছি, সেটাই আমাদের মাতৃভাষা । 


আসছে। 
সময়ের পরিবর্তনে সবকিছুতে উন্নয়নের 


আমাদের একটি গান আছে, “আমার 


ধলা আমাদের মাতৃভাষা | আমরা নিজের 


ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি 


মায়ের মতো করেই মাতৃভাষাকে অনেক 
ভালোবাসি, অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। 
মাতৃভাষার জন্য একমাত্র বাংলা মায়ের 


আমি কি ভুলিতে পারি? জনসংখ্যার দিক 


ছোয়া লাগছে । খাতা-ডায়েরি'র পরিবর্তে 
ট্যাব-নোটবুক, প্যাড হাতে আসতে শুরু 
করেছে তাই কাগজ-কলমের ব্যবহার 


দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম 


অনেকাংশে কমতে শুরু করেছে । কোনো 


ও বৃহতত্তম ভাষা । ১৯৫২ সনের ভাষা 


সাহসি ছেলেরাই লড়াই করেছেন, বুকের 
তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে অনন্য এক দৃষ্টান্ত 


আন্দৌলনের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 
স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের মাতৃভাষা 


স্থাপন করেছেন । বাঙ্গালিসমাজে বাংলা 
ভাষার অবস্থান নিয়ে বলতে গেলে বাঙ্গালি 


ংলা। বর্তমানে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গসহ 
প্রায় ২৫ কোটিরও বেশি মানুষের 


মুসলমানের আত্ম-অম্বেষায় যে ভাষা 
চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, তার সুত্র ধরেই 
বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকাতে 
১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 


মাতৃভাষা বাংলা । বাঙ্গালির মাতৃভাষার 
এই আত্মত্যাগের ঘটনা বিশ্ববাসীর কাছে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৯৯ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ ২১ 


ভাষা আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৪৮ সালের 
মার্চ মাসে এ নিয়ে আন্দোলন হয় কচ্ছপ 
গতিতে এবং ১৯৫২ সনের একুশে 
ফেব্রুয়ারিতে তা বিরাট আকার ধারণ করে 


ফেবুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
ইসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । এই প্রস্তাবের 
ভিত্তিকেই প্যারিসে ১৯৯৯ সনের ১৭ 
নভেম্বর ইউনেক্ষোর ৩০তম অধিবেশনে 


(৮ ফালগুন, ১৩৫৯)। সারা বিশ্বের 


ভাষার জন্য এই বিরাট আত্মত্যাগের 


বিভিন দেশ থেকে মাতৃভাষাকে 
বিশেষভাবে সম্মান জানানোর জন্য একটি 


ঘটনাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয় । এরপর থেকেই বিশ্বের ১৮৮টি দেশ 


কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে সবজান্তা 
মেটাই । এককথায় তথ্য-প্রযুক্তির ওপর 
ভর করে আমরা দীড়িয়ে আছি। মূলত 
একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা আমাদের 
যোগাযোগ, মোবাইল, অডিও ভিডিও, 
কম্পিউটিং সম্প্রচারহ আরও বহুবিদ 
কাজের সমষ্টি । তথ্য প্রযুক্তির সাথে 
যোগাযোগের মাধ্যমে রয়েছে নিবিড় 
সম্পর্ক । সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্য- 
প্রযুক্তির ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে । দেশের 
উন্নয়নের লক্ষে যে অগ্রগতি হয়েছে এর 
সুফল আর্ত-সামাজিক খাতে বিলিয়ে দিতে 
হবে। তথ্য ও প্রযুক্তির ছোয়া পৃথিবীর 
সকল দেশেই বিদ্যমান; বাংলাদেশও এ 
থেকে পিছিয়ে নেই; দিনদিন তথ্য প্রযুক্তির 
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ব্যবহার বেড়েই যাচ্ছে । সরকার দেশে 
তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়িয়ে দেয়ার 
ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন । ২০১০ 


সাধারণ মানুষ, গ্রাম অঞ্চলের গায়ের ঘাম 


নামের যন্ত্রটির বিকাশের সাথে যাঁরা 


পায়ে ফেলে খেটে খাওয়া মানুষ । কারণ 


জড়িত ছিলেন, তাদের সবাই ছিলেন 


গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, অল্পশিক্ষিত 


সালের ৩০ জুন তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা 


মানুষেরা আমাদের মাতৃভাষাকেই সহজে 


ভাষা অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ 
ইনস্টিটিউশনাল সদস্যপদ লাভ করে 
আমাদের দেশ । 

বাংলাদেশ একটি ছোট্ট এবং জনবহুল 
দেশ। এদেশে অধিকা লোক 


বুঝতে পারে । আর তাই ঢ11610% 0১- 


ইংরেজি ভাষাভাষী । ফলে তারা কেবল 
তাদের ভাষার (ইংরেজি) কথা ভেবে 


এর সর্বত্ব শুদ্ধ বাংলাদেশি মাতৃভাষা বাংলা 


বানিয়েছেন । কম্পিউটারের ব্যাপারটা 


পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন 


এমন দ্রুত গতিতে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে 


বেশ কিছু নিবেদিত মজিলিয়ান বাহিনী । 
আর তাদের পরিশ্রমের জন্য 73 1711০0% 


পড়ল । অন্য ভাষী লোকেরা তাদের মতো 
করে, নিজ ভাষায় ব্যবহার করতে চাইল । 


অল্পশিক্ষিত হওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির 
ফলাফল বা অবদান সম্পর্কে খুব একটা 


093 ফোন বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 


কম্পিউটারবিদেরা পড়লেন মহাবিপাকে 


ডিভাইসটিতে পাওয়া যাচ্ছে বিল্ট-ইন 


কারণ, সব তো বানানো হয়েছে 


অবগত নন তারা । মূলত তথ্য ও প্রযুক্তির 
বিভিন্ন বিষয় যেগুলো প্রায়ই ইংরেজি দিয়ে 
লেখা থাকে । তাই বাংলাদেশের মতো 
সাধারণ মানুষদের বুঝতে সমস্যা হয় । 


₹লা কিবোর্ড ও পরিপূর্ণ শুদ্ধ বাংলা 
ভাষা । 


ইন্টারনেটে আমার ভাষা 


তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার ও সাধারণ জনগণকে 
তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করাতে হলে 
অবশ্যই একে সাধারণ মানুষের কাজে 


পৃথিবীর কোন ভাষা টিকে থাকরে 
গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে 
এ প্রশ্নের উত্তরটা ছিল সহজ । বলা হতো, 
সেসব ভাষাই টিকে থাকবে, যেগ্ডলোর 


সহজবোধ্য করতে হবে। সে লক্ষে এ 


লিখিত রূপ আছে । যে ভাষাগুলো কেবল 


ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মাতৃভাষার অন্তর্ভূক্ত 
দরকার | 


“কথাবার্তায়” চলে, তা পরিবর্তন হয়ে 
একসময় অজানায় পাড়ি জমাবে। 


অপরদিকে তথ্য ও প্রযুক্তির অবদান 
ইংরেজির পাশাপাশি এখন বাংলাতেই 


ছাপাখানা আবিষ্ককারের পর, ব্যাপারটা 
অনেকখানি পাল্টে গেল। তখন বোঝা 


সম্ভব হচ্ছে । কম্পিউটারে বাংলা ভাষা 
নানাভাবে লেখা যায় | কেউ বিজয়, কেউ 


গেল, ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে 


ইংরেজিকে কেন্দ্র করে । “যত মুশকিল 
তত আসান' কাজে সবাই রাস্তাও বের 
করে ফেললেন । দুটো রাস্তা প্রথমটিও 
ইংরেজির সঙ্গে সহাবস্থান, আশু করণীয় 
হিসেবে | অর্থাৎ “আসকি'র ইংরেজি ছাড়া 

₹শগুলো নিজেদের ভাষার জন্য ব্যবহার 
করা, একটি মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া ব্যবহার করা 
ইত্যাদি। ফলে ইংরেজি কম্পিউটারে 
জাপানি, আরবি এমনকি বাংলা ভাষায় 
কাজ করা সহজ হয়ে গেল। এ কাজটা 
করার সময় কয়েকটি জাতি প্রথমেই 
ম্যাপের ব্যাপারে একমত হয়েছে । যেমন 
ভারতীয়রা, তারা আসকি থেকে ইসকি 
(1507) বানিয়ে নিয়ে সবাই সেটা মেনে 


প্রয়োজন তার 'মুদ্রণরূপ" ৷ পরের ইতিহাস 


অভ্রু, আবার কেউবা অন্য কোন কি-বোর্ড 


অনেক দ্রুত এগিয়েছে । যে ভাষাগডলো 


লে-আউট ব্যবহার করে বাংলা লিখছেন । 


চলেছে । আবার অনেক দেশে আসকির 
খালি জায়গাগুলো “যে যেমন খুশি 


তাদের অক্ষরের ছাপ পায়নি, তারা হারিয়ে 


তেমনই ব্যবহার করেছে । যেমন- 


অনলাইনে বাংলা ভাষাতে ই-বুক ও পত্র- 
পত্রিকা প্রকাশ, গবেষণা, ওয়েবসাইট 


যেতে শুরু করল । বলা যায়, ভাষার ওপর 
প্রযুক্তির ছড়ি ঘোরানো সেই থেকে। 


নির্মাণ, তথ্য ও ছবি অনুসন্ধান, ই-মেইল 
আদান-প্রদান, ব্লগিং ইত্যাদি করা যাচ্ছে। 


এরপর টাইপরাইটার, ফটোটাইপ সেটি 


আমরা | ফলে আমরা কম্পিউটারে বাংলা 
লিখতে পারলাম বটে, তবে আমার লেখা 
আর আপনার কম্পিউটারে “পড়া” যায় না! 


ক্রমশ উন্নত প্রযুক্তি! আসতে শুরু 


মোবাইলফোনগুলোতে আমাদের মাতৃভাষা 

ংলা যুক্ত করায় অল্পশিক্ষিত, কৃষক, 
শ্রমিক, দিনমজুরসহ সবাই মাতৃভাষা 
বুঝতে ও চাইলেই সহজে ব্যবহার করতে 
পারছেন । ফলে উন্নত দেশগুলোর ন্যায় 

ংলাদেশের সাধারণ জনগণও এখন 
সহজেই কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, 
ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করছেন এবং 
উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে 
চলার চেষ্টাও করছেন । এইতো কিছুদিন 


করলো । বিশ শতকের দিকে কম্পিউটার, 


এভাবে কম্পিউটারে ভাষার 'স্থানীয়' 


কম্পিউটারের নিজের ভাষা কিন্তু 
1010]২-3191 2115, কেবল ১" আর 
০'। তার সে ভাষা মানুষ “সেভাবে 
বোঝে না, তাই তৈরি করা হলো 
নিয়মকানুন, অনুবাদক । আমাদের 
জন্য একটা মোর্সকোডের মতো ম্যাপ 
বানানো হলো (মোর্ঁকোড হলো ড্যাশ 
আর ডটের মাধ্যমে ইংরেজি বর্ণমালা 


আগে বাংলাদেশের বাজারে আসে 
11600 09১ । সাধারণ মানুষের কথা 
চিন্তা করে যা সম্পূর্ণ বাংলায় এমনভাবে 


দরুণ বিশ্ব এখন বাঙ্গালির হাতের মুঠোয় 
চলে এসছে। আর তাদের লক্ষ্য যেহেতু 


বোঝানোর সংকেতলিপি । টেলিগ্রাফ 


্জাতিক' সমাধানের । ফলাফল হিসেবে 
পাওয়া গেল ইউনিকোড” বলা যায়, 
“আসকিরই শতপুত্র”। আসকিতে ছিল 
মোটে ২৫৬টি সংকেত । ইউনিকোডে 
হলো ৬৫ হাজারেরও বেশি! অর্থাৎ কি না 
পৃথিবীতে যত ভাষা চালু আছে, তার যত 
প্রতীক আছে, সবই সেখানে রাখা যাবে 
(ম্যাপিং) 

পৃথিবীর আর দশটি ভাষার মতো আমার 
মায়ের ভাষাও ঢুকে গেল ইউনিকোডে । 


ব্যবহৃত হয়)। সেটির একটি গালভরা 
নামও হলো আসকি (49001) | এগুলো 
কিন্তু মুশকিল নয়, বরং প্রযুক্তির 


অর্থাৎ ইউনিকোডে নির্ধারিত হয়ে গেল 
ংলা ভাষার “ক'-কে কম্পিউটার কোন 
₹কেত হিসেবে চিনবে । যে 


ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ । শিল্প ও জ্ঞান- 


সফটওয়্যারগুলো ইউনিকোড মেনে চলে 


বিজ্ঞানের বিকাশ এই পৃথিবীর সবখানে 
এক সাথে হয়নি । ফলে কম্পিউটার 


তাদের বেলায় সব “ক একই সংকেতে 
চেনা যাবে । অর্থাৎ আমার আর আপনার 


জানুয়ার'১৫ ___0 আত্তান্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


কম্পিউটারে বাংলা লেখার পদ্ধতি যদি 


ইউনিকোডে সমর্থিত হলে একটি ভাষা 


ইউনিকোড সমর্থিত হয়, তাহলে কারও 
কোনো বিভ্রান্তি হবে না!। এভাবে 
আমাদের কম্পিউটারে বাংলা লেখার 


টিকে যাবে কম্পিউটার জগতে এবং এর 


সম্পূর্ণ বাংলায়! এসবই আমাদের ভাষায় 
পতাকা উড়িয়েছে ইন্টারনেটে । তবে 


পাশাপাশি বস্তু জগতেও । তবে খটকা 
একটা থেকেই যাচ্ছে। কেবল 


একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার আন্তর্জাতিক 
সমাধান হয়ে গেল। এখন সেটা মেনে 


ইউনিকোডে ম্যাপিং, কি-বোর্ড আর 
সফটওয়্যার থাকলেই সাইবার জগতে 


নিলেই হয় । ইতোমধ্যে দেশে ও দেশের 
বাইরের অগুনতি বাংলাপ্রেমি তাদের চেষ্টা 


ধলা ভাষা টিকে যাবে? উত্তর খুঁজতে 
হবে আমাদের দ্বিতীয় দুনিয়া, 


ও অধ্যবসায়ে ইউনিকোডে বাংলা লেখার 


ইন্টারনেটে | উনিশ শতকের সত্তরের 


নানা উপকরণ হাজির করে ফেলেছে । 
ফলে ধীরে ধীরে হলেও কম্পিউটারে বাংলা 


দশকের শেষভাগে গবেষণাকাজের 
সহযোগিতার জন্য যে নেটওয়ার্কের জন, 


ভাষা একটা প্রমিতমানের দিকে এগুতে 


ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ বা ওয়ার্ড ওয়াইড 


শুরু করল । তবে ইউনিকোডে বাংলার 


ওয়েবের জোয়ারে সেটি এখন ঢুকে 


এই প্রচলন কেবল যে লেখালেখির 
সমস্যার সমাধান করেছে, তা কিন্তু নয়। 
আগে যেহেতু আমরা কেবল কম্পিউটারে 
লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশ করতাম, 


পড়েছে আমাদের ঘরেও | ইন্টারনেটের 
এক বিশাল জাল ক্রমেই মানব জাতিকে 
এক সুতোয় গেঁথে ফেলছে সাইবার 
জগতের সুত্রে । সেই ইন্টারনেটেই তাহলে 


সেহেতু আমাদের সব বাংলা সমাধান, 
ছিল প্রোগ্রাম-নির্ভর । ইউনিকোড এসে 


টিকে থাকতে হবে ভাষাকে! কেমন করে? 
ইন্টারনেটে কেন মানুষ ঢোকে? সহজ 


আমাদের প্রোগ্রাম-নির্ভতা থেকে মুক্তি 


জবাব তথ্য খুজতে, জানতে | এখন পর্যন্ত 


দিয়েছে । অর্থাথ] এখন আপনার 
কম্পিউটারে যদি ইউনিকোড সমর্থিত 

ংলা চালু থাকে, তাহলে আপনি বাংলায় 
যেমন লেখালেখি বা হিসাব করতে 
পারবেন তা-ই নয়, আপনি পারবেন 
আপনার মায়ের ভাষায় ই-মেইল লিখতে, 
ফেসবুকে স্ট্যাটাস লাইনটি বাংলায় 
লিখতে, ওয়েবসাইটটি বাংলায় সাজাতে, 
দিনপঞ্জি বাংলার লিখতে কিংবা বাংলাতেই 
তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদান করতে! 
বলা যায়, একবারেই সব সমস্যার 
সমাধান । ইউনিকোডের প্রচলনে ব্যক্তি ও 
বেসরকারি উদ্যোগের যতটা বিকাশ 
সরকারি ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায়নি ৷ তবে 
২০০৮ সালে ভোটার তালিকা করতে 
কর্মকাণ্তকে ইউনিকোডে ফিরিয়ে নিয়েছে । 
দেশের সবচেয়ে বড় তথ্যভান্ডারটি 
(ডেটাবেইস) বাংলা ভাষায়, ইউনিকোডেই 
হয়েছে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে 
পাওয়া গেছে “নিকস" নামের একগুচ্ছ 

ংলা ফন্ট এবং পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ 
ইউনিকোডে রূপান্তরের জন্য বূপান্তরক 
কেনভার্টার) । শুনেছি এবারের বইমেলায় 
একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে 
ইউনিকোডে, নিকস ফন্টে | কাজেই শুরুর 
প্রশ্নের একটা উত্তর আমরা পেয়ে যাচ্ছি । 


ইন্টারনেটে যা কিছু পাওয়া যায়, তার 
বেশির ভাগ ঠিক করে বললে ৮০-৯০ 
শতাংশ হলো ইংরেজি ভাষায় । ফলে 
ইংরেজি না জানলে সেখান থেকে কিছু 
বের করে আনা মুশকিল । আমাদের মতো 
দেশগুলোর তাতে আবার সমস্যা 
(আসকির মতো)! এখন আমাদের দুটো 
পথ । নিজের মায়ের মুখে ইংরেজি ভাষা 
বসিয়ে দেওয়া, প্রথমটা । অনেকেই আছে 
যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী । গ্লোবাল 
ভিলেজের দোহাই দিয়ে তারা আমাদের 
ভাষা, কৃষ্টি ও এতিহ্যকে বিসর্জন দিতে 
চায় । তবে আমরা তা কখনোই চাই না। 
১৯৫২ সালে যে কারণে মায়ের ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছি, ঠিক সে কারণেই 
আমরা ইন্টারনেটে মায়ের ভাষা চাই । 
বায়ান্নর সঙ্গে পার্থক্য হলো, তখন 
আমাদের “চাওয়ার, দিন ছিল, এখন 
আমাদের “করার দিন । ইন্টারনেটে বাংলা 
ভাষাকে সযবদ্ধ করার সব উপকরণই 
আমাদের আছে । দেশে এমনকি গড়ে 
উঠেছে স্বেচ্ছাসেবকদের এক বড় 
বাহিনীও । অনেকেই হয়তো জানে, 
ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় 
তথ্যভান্ডার বাংলা উইকিপিডিয়া । গড়ে 
তুলেছে একদল স্বেচ্ছাসেবী । রয়েছে 

ংলা ভাষায় দিনপঞ্জি লেখার অনেক 
সাইট | বেশ কিছু ওয়েবসাইট এখন 


সেটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার 
পারিশ্রমিক ভিত্তিক সব ধরনের উদ্যোগ । 

ধলা ভাষার সব সেরা সম্পদ, যা 
ইতোমধ্যে পাবলিক ডোমেইনে চলে 
এসেছে, সেগুলোকে ইন্টারনেটে উনুক্ত 
করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল 
ইসলাম, শরৎচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, 
বেগম রোকেয়াসহ সব মনীষীর সৃষ্টিকর্ম 
ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হোক। 
সব এঁতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, ছবি, 
চলচ্চিত্রকে জনগণের সম্পদ পোবলিক 
ডোমেইন) হিসেবে ঘোষণা করে সেগুলো 
ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হোক । সরকারি 
পাঠ্যপুস্তকগুলোও ছড়িয়ে দেওয়া হোক 
সাইবার জগতে । সব সরকারি 
ওয়েবসাইটে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করে, 

ংলা ভাষায় যেন ক্রেডিটকার্ডের লেনদেন 
করা যায়, এর আয়োজনও করা হোক । 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এও 
জানি, ইন্টারনেটে আমার মায়ের ভাষাকে 
সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইটা করতে 
হবে, বদলে দেওয়ার প্রত্যাশী তরুণ 
প্রজন্মকে বাংলা ভাষায় ই-মেইল লিখে 
(রোমান হরফে নয়) তাৎক্ষণিক বার্তা 
আদান-প্রদান করে । তাই মৌরসি সূত্রে 
বাঙ্গালি না হয়ে ভাষাশহীদদের রক্তসূত্রে 
বাঙ্গালি হওয়ার নযির স্থাপনে এগিয়ে 
আসতে হবে সবাইকে । অতএব আসুন, 


দুনিয়ার সবস্থানে সক্রিয় হয়ে 
মাতৃভাষা বাংলার প্রেম বুকে লালন করে 
অনুপম আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রাম 
অব্যাহত রাখি অনাদর্শ আর পরাশক্তির 
বিরুদ্ধে । তাতেই বাড়বে বদলে দেয়ার 
শক্তি । ইতিহাস পরিবর্তনের জন্য রুখে 
দাঁড়াতে হয়েছে তরুণদেরই | কখনো 
কলম হাতে লিখনির মাধ্যমে আবার 
কখনো অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে । এখন 
সেটা করতে হবে ইউনিকোড সমর্থিত 
কিবোর্ডে ঝুঁকে, তথ্য-প্রযুক্তি, ইন্টারনেট 
তথা সাইবারজগতে । করতে হবে কাজ 
মনের আনন্দে, বাংলামায়ের দামাল 
ছেলেদের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে দিনবদলের 
প্রত্যাশায়! 
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আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় 


হযরত আন্মামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
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[52] স্ব ৩১৬৯)? 
তাকওয়া অর্জন করুন । কিন্তু তাকওয়া 
অর্জন (আল্লাহভীতি) এমনে হয় না। যারা 
এই রাস্তায় আল্লাহর খাঁটি বান্দা আছেন 
তাদের সংস্পর্শ বা সুহবতে থাকতে হবে । 
তাদের সুহবত অবলম্বনের মাধ্যমে সহজে 


/৫%%৯ 
0৫7554১৫494 
42৬৬৮ 
7৮82-১০৫, 
তানি এ 
06+/০/৮৬/% 
“গোসলখানায় একটি মাটির টিল পেলাম । 


তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব হয় । যেমন 
তাবলীগ জামায়াতে গেলে মানুষের মধ্যে 
একটা পরিবর্তন দেখা যায় । এটি হলো 
সুহবত বা দেখাদেখি পরিবর্তন । 
জেনারেল শিক্ষিত বড় বড় ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক তারাও দীনের 
সুহবত পেয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন 
আনতে পারেন; যেমনিভাবে সাহাবায়ে 
কেরমগণ রাসূল (সা.)-এর সুহবতে থেকে 
সুন্নতের পা-বন্দ হয়েছেন । তাদের কোন 
বড়-সড়, লম্বা উপাধি ছিল না। তাদের 
বড় উপাধি সাহাবিয়্যাত । আর এটি ছিল 
তাদের কালের সেরা উপাধি । সাহাবা 
অর্থাৎ যারা ঈমানের সাথে রাসুল (সা.)- 
এর সুহবত পেয়েছেন । শায়ের বলেন, 


৮৮9 (2৮ ৮৮০৫ 
৮৫ ০৬4৮৮৮৭।% 


যেটি আমি হাতে নেয়ার পর দেখতে 
পেলাম, তার থেকে মেশকের সুগন্ধি 
আসছে । আমি তাকে বললাম, তুমি 
মেশকের খণ্ড বা আম্বরের? তোমার হদয়- 
কাড়া সুগন্ধির দ্বারা আমি পাগলপারা | সে 
আমাকে উত্তর দেয় আমিতো এক সাধারণ 
মাটি ছিলাম কিন্তু এক দীর্ঘসময় 
ফুলরাজির সাথে থাকার দ্বারা আমার এ 
অবস্থা । অন্যথায় আমি স্বাভাবিক মাটিই ।' 


সুতরাং বোঝা যায় যে, বুযুর্গানে দীনের 
সাথে থাকার কারণে এর চেয়েও বেশি 
পরিবর্তন আসা সম্ভব । আমরা দেখেছি, 
হাফেজ্জী হুযুর রেহ.)-এর সুহবতের মধ্যে 
অধিকাংশ জেনারেল শিক্ষিত বড় বড় 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার দেখা যেতো এবং 
আস্তে আস্তে তারা একজন আলিমে 
পরিণত হতেন। যে কোনো ফন-বিষয় 


'আকাবিরদের ক্ষণিকের সুহবত বা 
সংস্পর্শের দ্বারা যে পরিবর্তন আসে; 
হাজার বছর ইবাদত-বান্দেগির দ্বারা সেই 
পরিবর্তন আসে না ।' 


শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন, 
42১/৮৮52 ৯8 রর 


(6%4-+৮১7৮% 


অর্জন করতে গেলে, নিজেকে উক্ত 
বিষয়ের সাথে খাপ খাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম 
আমাদের ভেতরকে পরিস্কার করতে হবে । 
আমাদের মধ্যে রিয়া (পরিদর্শন ইচ্ছা), 
অহংকার, পরনিন্দা, তাকাববুর ইত্যাদি 
আছে তা থেকে মুক্ত হতে হবে । যার জন্য 
আমরা আল্লাহঅলাদের সুহবত অবলম্বন 
করতে পারি । 


ইলমে যাহেরী বা প্রকাশ্য জ্ঞানার্জন করতে 
যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন । তেমনি ইলমে 
বাতেনী বা অপ্রকাশ্য (আত্মশুদ্ধি)-এর 
জ্ঞানার্জন করতেও শিক্ষক বা মুরবিবির 
প্রয়োজন । সে মুরবিবর নাম হলো: শায়খ, 
আর এই জীবনপথের নাম হলো: 
তরীকত | এ জীবন পথে বায়আত-মুরীদ 
লক্ষ্যবস্ত নয়, মূল লক্ষ্যবস্ত ইসলাহ বা 
আত্মশুদ্ধি । 


বায়আতের মূল কর্মকাণ্ড হলো দুটি 
১. তাওবা ও ২. ওয়াদা । এই দুইয়ের 
মাধ্যমে তরীকতের মধ্যে উন্নতির পথ 
সাধিত হয় । 

এক, তাওবা: পূর্বজীবনের সকল কৃত- 
কর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা চাওয়া বা তাওবা করা । যথা-_ 
ঈমানের মধ্যেও প্রথম কাজ তাওবা । 
তাওবা না হলে ঈমান কবুল হয় না। 
দুই. ওয়াদী: ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে 
থাকা এবং শায়খের মামুলাত যথাযথ 
পালন করার শক্তভাবে ওয়াদা করতে হবে 
এবং ওয়াদা মতে আমল করতে হবে । 
দু'জিনিষের মাধ্যমে: এক. ইন্তিলা বা 
অবগত করা, দুই. ইত্তিবা বা পূর্ণ অনুসরণ 
করা। 

প্রথমত: ইস্তিলার বিষয়বস্তু হলো নিজের 
ভেতরে থাকা সকল আমরাযে বাতেনা বা 
অদৃশ্য রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে শায়খকে পূর্ণ 
অবহিত করানো । 

দ্বিতীয়ত: ইন্তিবা বা পূর্ণ অনুসরণ । 
ইত্তিলার পর অর্থাৎ শায়খকে নিজের 
সম্পর্কে অবহিত করার পর শায়খের পক্ষ 
থেকে দেয়া মূল্যবান নসীহত ও আমল 
মনের কানে শুনতে হবে, অতঃপর তার 
পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে । 
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এ জীবনপথে দীর্ঘ কথা-বার্তার মধ্যে 


মাকসুদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। 


৪. 


প্রত্যেক ফরয নামাযের পরপর 


কোন ফায়েদা বা উপকারিতা নেই । এসব 


কেননা সে আসল মনষিলে মাকসুদ বুঝতে 


বিষয় থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকার 
চেষ্টা করবেন । এ রাস্তায় কেবল আমলের 
মাধ্যমে নিজের জীবনের মূল্যায়ন করতে 
হবে । জীবনকে সাজাতে হবে | শেখ সাদী 
(রহ.) বলেছেন, 

57৫ চাটি 

/8 4 /65/ ০//৮ 
“এ রাস্তার মধ্যে আমল করতে হবে । 
কথার কোন কাজ এখানে নেই | কেননা 
এ রাস্তার মধ্যে আমলই আসল কাজ ।' 


পারবে না ॥ 
সেই জন্য এই পথে কাউকে মুরবিব 
মানতে হয়। কোন শায়খের পরামর্শে 
কাজ করতে হয় । এই পথে আমল করা 
হয় রিয়াযত-মুজাহিদা করা হয়; আর 
এসবের জন্য একজন শায়খ বা মুরবিব 
খুবই প্রয়োজন । অন্যথায় পথ-্রষ্ট হবে । 
(৮৮45 ৮৮১৪১ 
এ 62৮ ০৮ 4৮ 
এত বড় আলিম হয়েছেন হযরত আল্লামা 


বর্তমানে এই জীবনপথ অনুসরণ করা 


রুমী (রহ.) মসনবী শরীফ লিখেছেন। 


প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের জন্য অতীব 


অভিজ্ঞ ছিলেন ইলমে মাআকুলাতেও । 


জরুরি । কেননা মানুষ এখন দলে দলে 


কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন 


বিভক্ত হচ্ছে, সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। 
মানুষ হা-হুতাশে দিনাতিপাত করছে। 
এভাবে মানুষ তার মূল কাজ বা লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য থেকে ছুটে যাচ্ছে, আমল থেকে 
দূরে থাকছে। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা 
উলেখযোগ্য অংশ থাকা দরকার আমল বা 
আল্লাহর যিকর । অথচ তা না করে আমরা 
সময় পার করছি বেহুদা কথা-বার্তা, 
পরনিন্দা, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদিতে । 
আমাদেরকে সদা এসব বিষয় থেকে 
পবিত্র থাকতে হবে । তবেই আমাদের 
অন্তরে ইখলাস ফায়দা হবে । ইখলাস 
এমন একটি বিষয় যা ₹0.১৮১৮%০ 
(ইখলাস যখন প্রত্যেক বিষয়ের সাথে যুক্ত 
করতে পারবেন) তথা তাওবা যখন 
ইখলাসের সাথে করবেন তখন পুরো 
জিন্দেগি গ্তনাহ করেও আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা পেয়ে যাচ্ছেন । তেমনিভাবে যখন 
কোন একটি সৎকাজ ইখলাসের সাথে 
করার নিয়ত করবেন এবং তা করতে না 
পারলেও আপনি সেই কাজের সাওয়াবের 
অন্তর্ভূক্ত হবেন । হাদীস শরীফের আছে, 

এব 3 0০8) 


করতে পারেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি 
শামসে তিবরিষী (রহ.)-এর সাথে 
ইসলাহী তাআললুক করেছেন । অতঃপর 
তার জ্ঞান ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো 
চতুরপার্শে । 
অতএব প্রত্যেককে নিজেকে যাচায়ের 
জন্য এই রাস্তার প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমানে 
তরীকতের ছদ্মবেশে এখানে ভগ্তামী 
চলছে । আপনাদেরকে এর থেকেও সতর্ক 
থাকতে হবে । 
(এভাবে তিনি বয়ানের পর্ব শেষ করেন । 
অতঃপর শ'তিনেক উপস্থিতির মাঝে যারা 
এখনো বায়আত হয়নি তাদের নতুন 
বায়আত করেন । বায়আত শেষে সকলের 
উদ্দেশ্যে তিনি মূল্যবান নসীহত ও আমল 
প্রদান করেন । যা নিয়রূপ:) 

১. বায়আত হওয়ার পর সর্বপ্রথম কাজ 
হলো: কাযা নামাযগুলো আদায় করে 
দেয়া। তার জন্য একটি চার্ট তৈরি 
করে নিলে ভালো হয়। অতঃপর 
আপনি দৈনন্দিন বা যে সময় অবসর 


হয়ঃ কাযা নামাযগুলো আদায় 
করবেন । আদায়কৃত নামাযগ্ুলোর 
একটি চার্ট তৈরি করবেন । 


২. কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছে 


এভাবে অসাধ্য সাধন হওয়া সম্ভব 
ইখলাসের মধ্যমে । ইখলাস, তাকওয়া 


কোন হক বা টাকা-পয়সা পেয়ে থাকে 
তা পরিশোধ করত তার সাথে 


এবং আল্লাহর যিক্র তাসবীহের মুহাব্বত: লেনদেন সম্পন্ন করবেন । 
510717887- ৩. অতঃপর নিয়মিত ওয়াক্তিয়া 
চি নামাযগুলো জামায়াতের সাথে আদায় 
৩৫৪৯০৯০ করতে থাকবেন । কোন কারণবশত 


“রাহবার ছাড়া কেউ যদি নিজে নিজে এই 
রাস্তাতে চলে তবে সে আসল মনযিলে 


জামায়াত ছুটে গেলে তা দ্রুত আদায় 
করে দেবেন । 


০ 


আয়াতুল কুরসী আদায় করবেন । আর 
আছে তাতে সুনাতের পর অন্যথায় 
আগে তাসবীহে ফাতিমী আদায় 
করবেন (৩৩ বার 44০2, ৩৩ বার 
১৩, ৩৪ বার 5899) | 


পি 


.প্রত্যেহ সকাল-বিকালের আমল: 


প্রত্যেহ উভয় সময়ে দরূদ শরীফ ১০০ 
বার, ইস্তিগফার ১০০ বার মাঝে মাঝে 
পূর্ণ ইস্তিগফার পড়বেন। পূর্ণ 
ইস্তিগফার হলো: ৩12) ৬014 ১৯: 
এ ৩58 ৭12 | অতঃপর 
কালিমায়ে তামজীদ অর্থাৎ 41905 
89228)4)554১15 ১০০বার 
পাঠ করবেন । 


. শেষ রাতের আমল: শেষ রাতে সম্ভব 


না হলে ঘুমের পূর্বে করে নেবেন। 
শেষ রাতে যদি করতে পারেন তবে, 
শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ওযু 
করবেন, অতঃপর ৪ রাকআত বা আট 
রাকাত বা বার রাকআত তাহাজ্জুদের 
নামায আদায় করবেন । অতঃপর দুআ 
করে নামাযের পর্ব শেষ করবেন; 
১১বার দরূদ শরীফ, ১১বার 
ইস্তিগফার, অতঃপর নিম্নলিখিত দুআ 
৩ বার, ৫ বার বা ৭বার পাঠ করবেন, 


2১১০5359445 ৩৪ তে$ পি 


এ ডু ঝি ভি ৩০০০ | 


. অতঃপর বার তাসবীর যিক্র আদায় 


করবেন: 2১1) ২০০ বার | মাঝে 
মাঝে পূর্ণ কালিমা পাঠ করবেন । 2 
৪০০ বার, পূর্বের ন্যায় এতেও মাঝে 
মাঝে পূর্ণ কালিমা পাঠ করবেন । এ&৷ 
28 ৬০০ বার পাঠ করবেন, মাঝে 
মাঝে ৬৮ 1৬০৪০ এ ৬০০৮ ঝআ| 
আদায় করবেন । অতঃপর এ 28 
১০০বার পাঠ করবেন । মোট ৩৩ বার 
হয়। কিন্তু তাকে বার তাসবীহ বলা 
হয়। অতঃপর যিক্র শেষে ১১বার 
ইস্তিগফার, ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ 
করবেন । অবশেষে আল্লাহর দরবারে 
দু'হাত তুলে কান্নাকাটি করুন। 
মাগফিরাত কামনা করুন, উম্মাহর 
জন্য দুআ করুন। কান্নাকাটি ছাড়া 


জানুয়ার'১৫ __াল্্্। আত্তর্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


কোন অলী অলী হতে পারেননি । 
5017 8৬7/৮,/৮৬৮ 
৫/2120 ৮০ 

বড় বড় বুযুর্গ ওলামা যেমন- শেখ 

ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.), জালাল 

উদ্দীন রুমী (রহ.), ইমাম গাষ্যালী 

(রহ.), ইমাম ফখরউদ্দীন রাষী (রহ.) 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 


কেউ তাদের মর্যাদায় উন্নীত হতে 
পারেনি শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি করা ছাড়া । 

৮.যদি আরো সম্ভব হয় তবে ফজরের 
ওয়ামীফা পাঠ করে সুরা ইয়াসীন পাঠ 
করবেন এভাবে ইশরাকের নামাযের 
সময় হয়ে যাবে তখন দু-চার রাকআত 
ইশরাকের নামায আদায় করবেন । 


উন্নয়ন, আর্থ সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা 
অগ্রাধিকার পাবে । 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


এভাবে সদা-নিয়মিত 
আদায় করবেন । ইনশাআল্লাহ নিজে 
নিজে ফায়েদা অনুভব করতে 
পারবেন । আমাকে হালাত সম্পর্কে 
মাঝে মাঝে অবহিত করবেন । পরামর্শ 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 


ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 


থাকলে পরামর্শ দেব, আমল থাকলে 
আমল দেব। 
একটি বিশেষ কথা হলো: তরীকত 
অর্থাৎ আমাদের এ পথের প্রথম 
কিতাব হলো কাসদুস সাবীল আর 
দ্বিতীয় কিতাব হলো, তা'লীমুদ্দিন 
লেখক হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)। যতটুকু সময় পান 
অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন। 
ইনশাআল্লাহ উন্নতি সাধন করা 
আপনার জন্য সহজতর হবে । 
(নসীহত শেষে তিনি সকল ভক্ত-অনুরাগী, 
শাগরীদ এবং উম্মতুল মুসলিমিনের জন্য 
দোয়া করেন। দুআ শেষে পরবর্তী 
মোজমাহ বা জোড় আরম্ভ হওয়ার তারিখ 
ঘোষণা করেন, যদি আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলকে সহিহ সালামতে 
রাখেতো আগামি রজব মাসের শেষ ১৫ 
তারিখের যে কোন একদিন আমরা আবার 
হব (ইনশাআল্লাহ) এবং 
এন্তিজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে অবহিত 
করা হবে । তাদের কাছে এন্ট্র হওয়া 
নাম্বারে সময়, স্থান জানিয়ে দেয়া হবে। 
যারা এখনো এতে এন্ট্রি করেননি তারা 
দ্রুত এন্ট্রি করে নিন |) 


অনুলিখন: মাওলানা জাহিদুল 
ইসলাম জিহান 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন-_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক | 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না । 


জানুয়ার'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ১৯ 
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মাযহাব 
অনুসরণ কেন 
অপরিহার্য? 


শাহ নজরুল ইসলাম 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
তৃতীয় আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 


১৬৩৪5 হ59558064: 
ু 2৫ 152), ৫] ৪ রি গুড ০৪ 


তু পঠগপু গণ গঠ রে 


৪0১৫8০৪৩০৪৪) 
“এদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন 
বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে 
জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং নিজেদের 
সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে । যখন 
তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে 
তারা সতর্ক হয়। অর্থ আল্লাহর 
নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে পারে 1 


আলিমদের বাতলে দেয়া নির্দেশাবলির 


তাই তোমরা আমার পরে দু-ব্যক্তির 


ওপর আমল করবে | একইভাবে আল্লাহ 


আনুগত্য করো । এ বলে ইশারা করলেন 
আবু বকর (োযি.) এবং ওমর (রাষি.)- 


তা'আলার নাফরমানী থেকে বেঁচে 
থাকবে । আর এরই নাম মাযহাব 
অনুসরণ । 


যেমন ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস 
(রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
লিখেছেন, “এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
সাধারণ মানুষের ওপর ওয়াজিব করে 
দিয়েছেন যে আলিমগণ যখন তাদেরকে 
শরীয়তের হুকুম দ্বারা সতর্ক করবেন, 
তখন তারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে 
বেঁচে থাকবে এবং আলেমদের কথা গ্রহণ 
করবে, মেনে চলবে 1” 
চতুর্থ আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 
৬৫2৩ 
“তোমরা যদি না জান, তবে টি 
জিজ্ঞাসা কর 1১ 
উক্ত আয়াতে এ মৌলিক শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে যে, যারা কোন বিষয়ে পারদর্শী 
নয়, তাদের কর্তব্য হল সেই বিষয়ের 
বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে 
নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা । 
আর এরই নাম মাযহাব অনুসরণ | 
আল্লামা আলুসী (রহ.) লিখেছেন, এ 


মরেছে রর 


এর মর্ম হচ্ছে মুসলমানদের একটি দল 
দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানে সর্বদা 
নিয়োজিত থাকবে | এটা ফরযে কিফায়া | 


আয়াত দ্বারা একথারও দলীল দেয়া 
হয়েছে যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে 
সে বিষয়ের জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া 


রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় থাকা অবস্থায় 


উচিত । 


শহরের বাইরে যাওয়ার কারণে যারা তার 
খেদমতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, 


আল্লামা জালালউদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
স্বীয় গ্রন্থ আল-ইকলীল-এ লিখেছেন, এ 


তারা যা শিক্ষা করতে পারেননি তা 
উপস্থিত সাহাবীদের নিকট থেকে শিখে 
নিতেন । এভাবে দীনী শিক্ষা ও শিক্ষণের 
কাজ নিরবচ্ছিনভাবে চলতে থাকে ২ 
আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সকল 
র জিহাদ ও এ জাতীয় কাজে 
একই সাথে সবাই জড়িয়ে পড়া উচিত 
নয় । বরং তাদের মধ্যে একটি দল এমন 
হবে, যারা নিজেদের দিবা-নিশি ইলমে 
দীন শিক্ষার্থে উৎসর্গ করে দেবে | যাতে এ 
দল সেসব লোকদেরকে শরীয়তের 
নির্দেশীবলি বাতলে দিতে পারে, যারা 
নিজেদেরকে জ্ঞানানুশীলনের জন্য 
ংসারিক ঝামেলা থেকে অবসর করতে 
পারেনি । সুতরাং _ উক্ত আয়াত 
জ্ঞানাহরণের জন্য উৎসর্গিত বিশেষ দলের 
ওপর অত্যাবশক করে দিয়েছে যে তারা 


যেন শরীয়তের নির্দেশাবলি সম্পর্কে 


অন্যান্যদের অবগত করে । আর অন্য 
সকলের জরুরি কর্তব্য হলো তারা 


আয়াত দ্বারা এ মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ 
করা হয়েছে যে, শাখা প্রশাখা জাতীয় 


মাসআলাসমূহে সাধারণ মানুষের জন্য 
মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয 1 


হাদীস শরীফে মাযহাব 
অনুসরণের তাগিদ 
শির করীমের মতো বহুসংখ্যক 
হাদীস শরীফেও মাযহাব অনুসরণের 
বিষয়টি প্রমাণ করে । এর মধ্যে কয়েকটি 
নিমে উল্লেখ করা হলো । প্রথম হাদীস: 
১৮ 0498 পরও ৩৩৮ ১৯ 3৩ 
৩ 2৩98 (১০ 
হযরত হুযায়ফা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, আমি কতদিন তোমাদের মধ্যে 
জীবিত থাকবো, তা আমার জানা নেই। 


এর দিকে 1 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, 
হাদীসে 258১। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যা 
শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে কারো আনুগত্যের 
জন্য নয়, বরং ধর্মীয় বিষয়াবলিতে কারো 
অনুসরণের জন্য প্রযোজ্য হয় । আরবী 
অভিধানের বিশিষ্ট আলিম আল্লামী ইবনে 
মনযুর (রহ.) লিখেছেন, ৬2942098420 
£ ৬১৫০ কেদিওয়া সেই ব্যক্তিকে বলা হয় 
যার কর্মপন্থা তোমরা, অনুসরণ কর)। 
এরপর লিখেছেন, 2241 ::95 কদিওয়া 
অর্থ উসওয়া, আদর্শ)। কুরআনুল 
করীমেও এই শব্দটি দীনী বিষয়ে নবী 
(সা.) ও নেককারদের অনুসরণের জন্যে 
ব্যবহৃত হয়েছে । হয়েছে, 

$3১৪।০৩৪/৫১এ 

“এদেরকে আল্লাহ তাঁআলা সৎ পথে 
পরিচালিত করেছেন । সুতরাং তুমি তাদের 
পথের অনুসরণ কর ।” তাছাড়া নবী 
করীম (সো.)-এর মৃত্যুশয্যাকালীন এক 
ঘটনায় প্রকাশ: “হযরত আবু বকর (রোি.) 
নবী করীম (সা.)-এর নামাযের অনুসরণ 
করতেন । আর লোকজন হযরত আবু 
বকর (বোধি-)- এর অনুসরণ করছিলেন 1” 
9৬ ৩ ৪৪ 2 0 995 সো ৩৪ 
145 445 3০৬০ 2: এজ :9ঞ 


520 এসে এ: ৫ 55:48 
০18 6 ০৫ 419 মা ৪০৪৫ ১৩ 
১০ ৪0৯০০ ৩ 45) ০0 ই টু 

শু ৫০৮ 6:৫8 4৩ 
“সাহাবী হযরত আবু_ওয়ায়িল (রাযি.) 
বলেছেন, “আমি একদিন শায়বা ইবনে 
উসমান (রাষি.)-এর নিকট বসেছিলাম । 
তিনি বলেছেন, একদিন হযরত ওমর 
(রাি.) ঠিক এ জায়গাতেই বসেছিলেন, 
যেখানে তুমি বসে আছ । তিনি বলছিলেন, 
“আমার ইচ্ছা হয় কা'বা শরীফে যত সোনা 
রূপা আছে, সব মানুষের মধ্যে বন্টন করে 
দেই ।' শায়বা বলেন, আমি বললাম, 
“এমনটি করার অধিকার আপনার নেই ॥ 
কারণ আপনার পূর্বসূরি দু'জন রাসূল 
(সা.) ও আবু বকর (রাি.) তা করেননি । 
একথা শুনে ওমর (রোযি.) বললেন, উক্ত 


জানুয়ার'১৫ __777-.-.। আত্তান্তহীদ ২০ 
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দুই মহাপুরুষ সত্যিই এমন যে তাদের 
অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য ।”৯ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, আছে নবী করীম (সা.) এক 
মাজলিসে ইরশাদ করলেন, “এখন 
তোমাদের মজলিসে একজন বেহেশতি 
মানুষ প্রবেশ করবেন। এরপর এক 
আনসারী সাহাবী প্রবেশ করলেন । দ্বিতীয় 


এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোন আলিম 
বাকী থাকবেন না, তখন লোকেরা মুর্খ 
লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে 
এবং তাদের পরামর্শে চলবে । এরপর 
তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস 
করা হলে তারা না জেনেই ফাতাওয়া 
দেবে । ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে 
এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে 1৮১১ 


দিন ও তৃতীয় দিনও তাই হলো । এ 


উক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 


ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 


ফাতওয়া দেওয়া আলিমদের কাজ | এর 


(রাধি.) একদিন সেই আনসারী সাহাবীর 
নিকট গেলেন এবং সেখানেই রাত যাপন 


সারমর্ম হচ্ছে মানুষ তাদেরকে শরীয়তের 
বিভিন্ন মাসআলা ও সমস্যা সম্পর্কে 


করলেন । উদ্দেশ্য ছিল সেই সাহাবী 


জিজ্ঞেস করবে এবং তারা এর সমাধান 


অনেক ইবাদত-বন্দেগি করে থাকবেন, তা 
দেখা কিন্তু তিনি দেখলেন সেই সাহাবী 


বলে দেবেন। অতঃপর লোকজন এর 
ওপর আমল করবে | এটাই হচ্ছে মাযহাব 


ঘুমানোর পূর্বে কিছু যিক্র-আযকার 


অনুসরণের মূলকথা । 


করলেন এবং ফজর পর্যন্ত ঘুমালেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োঘি.) 


উক্ত হাদীসে আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে 
এতে নবী করীম সো.) এমন এক 


তাকে বললেন, “আমি তো এ উদ্দেশ্যে 


যামানার খবর দিয়েছেন যে যামানায় 


আপনার কাছে রাত কাটাতে এসেছিলাম 


আলিমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবেন এবং অজ্ঞ 


যে আপনার আমল দেখবো এবং তা 


জাহিল প্রকৃতির লোকেরা ফাতাওয়া দেয়া 


অনুসরণ করবো । কিন্তু আপনাকে অধিক 
আমল করতে দেখিনি 1১ 
উল্লিখিত সব কয়টি স্থানে ইকতিদা শব্দটি 
দীনী ব্যাপারে কারো আনুগত্য অনুসরণের 
অর্থে এসেছে । বিশেষত প্রথম দুই হাদীসে 
এ শব্দের প্রয়োগ কেবল আবু বকর 
(রাযি.)-এর অনুসরণের অর্থে এসেছে । 
তাই আলোচ্য হাদীসের মূল অর্থ হচ্ছে 
দীনী ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও উমর 
(রাযি.)-এর আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান 
করা । বলাই বাহুল্য যে এর নামই 
তাকলীদ বা মাযহাব অনুসরণ । 
দ্বিতীয় হাদীস: সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম শরীফে এসেছে, 
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শুরু করবে । এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে 
সে যুগে শরীয়তের বিধানের ওপর আমল 
করতে হলে লোকেরা পূর্ববর্তী আলিমদের 
তাকলীদ করা ছাড়া আর কী করবে? 
কেননা জীবিত মানুষের মধ্যে যখন কোন 
আলিম থাকবে না এবং কোন মানুষের 
বিধান অনুসন্ধান করার সক্ষমতা নেই বা 
থাকবে না। অন্যদিকে কোন জীবিত 
আলেমের শরণাপন্ন হওয়াও অসম্ভব ৷ 
কারণ পৃথিবীতে কোনো আলিম নেই। 
সুতরাং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাজ 
করতে হলে এছাড়া আর কোন উপায় 
থাকে না যে, লোকজন সেই আলিমদের 
লিখিত কিতাবাদির মাধ্যমে তাদের 
অনুসরণ করবে যারা ইতোপূর্বে ইন্তেকাল 
করেছেন । 

এ হাদীস একথার দলীল বহন করছে যে, 
যতক্ষণ শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলিম বেঁচে 


ঠা (685675452াঁ ৩5) 
“যে ব্যক্তি না জেনে ফাতাওয়া দেবে, এর 
গুনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর ওপর 
বর্তাবে 1১ 
এ হাদীসও মাযহাবের পক্ষে একটি স্পষ্ট 
ও বড় দলীল | এ জন্য যে, যদি তাকলীদ 
জায়েয না হতো তাহলে উল্লিখিত অবস্থায় 
সম্পূর্ণ গুনাহ ফাতওয়াদাতার ওপর বর্তাবে 
কেন? বরং যেমন মুফতীর গুনাহ হবে ঠিক 
তেমনি প্রশ্নকারীরও ফাতাওয়ার বিশুদ্ধতা 
যাচাই না করার কারণে গুনাহ হওয়া 
উচিত ছিল । বলাবাহুল্য এ হাদীস একথা 
পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মূর্খ ও অজ্ঞ 
লোকদের দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে এমন 
ব্যক্তির কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে 
যিনি তার জানা মতে কুরআন-সুন্নাহর 
জ্ঞান রাখেন । এরপর যদি সে আলিম 
তাকে ভুল সমাধান দেন, তবে সে গুনাহ 
প্রশ্নকারীর হবে না বরং যিনি বলে দিলেন 
তার ওপর বর্তাবে । 
মূল আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করলে কলেবর 
বৃদ্ধি পাবে বলে এর সারমর্ম পেশ করছি। 
চতুর্থ হাদীস: বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান 
(রহ.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের 


ভালো লোকেরাই কুরআন-সুন্নাহ 
জ্ঞানার্জন করবে । যারা এ থেকে 
সীমালজ্ঘনকারীদের রদবদবল 


বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মুর্খ 
লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে অপসারণ 
করবে ।৮৯৩ 

এ হাদীসে অজ্ঞ লোকদের ব্যাখ্যাবলির 


থাকবেন সে পর্যন্ত তাদের থেকে বিভিন্ন 
মাসআলা জেনে নিতে হবে । আর যখন 


নিন্দা করা হয়েছে এবং একথাও বলা 
হয়েছে যে, এসব ভূল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 


কোন আলিম থাকবে না তখন 
অযোগ্যদেরকে মুজতাহিদ মেনে তাদের 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


মতানুসারে কাজ করার পরিবর্তে বিগত 
আলিমদের মধ্যে থেকে কাউকে অনুসরণ 


করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা 


করতে হবে । 


তার বান্দাদের হৃদয় থেকে ইলম টেনে 
বের করে নেবেন না বরং আলিমদের 
উঠিয়ে নিয়ে ইলম এর সমাপ্তি ঘটাবেন । 


তৃতীয় হাদীস: হযরত_ আবু হুরায়রা 
(রাি) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, 


প্রতিরোধ ও মুলোৎপাটন করা আলিমদের 
অবশ্য কর্তব্য । 

এতে বোঝা গেল যে, যারা কুরআন- 
সুন্নাহর সম্যক জ্ঞানে ইজতিহাদের 
যোগ্যতা রাখে না, তাদের পক্ষে স্বীয় জ্ঞান 
বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে কুরআন-সুন্নাহ 
আহ্কাম ব্যাখ্যা দেয়া অনুচিত । বরং 
কুরআন-সুনাহর প্রকৃত অর্থ বুঝার জন্যে 


জানুয়ার'১৫ ______ালা্্্াাল্ল্্য্ আত্তান্তহীদ ২১ 
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আলিমদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত । এর 
নামই মাযহাব অনুসরণ । 


হযরত সাহল ইবনে মাআয (রাযি.) তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, “একদিন 


পঞ্চম হাদীস: সহীহ আল-বুখারীতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে এক মহিলা 


আনুসঙ্গিকভাবে এবং সহীহ মুসলিম 


শরীফে সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, 
৬০ এ 4১5৬ “০ 305 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি.) 
রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা.)- 
এর যামানায় কিছুসংখ্যক সাহাবী নামাযের 
জামায়াতে বিলম্বে আসছিলেন । এটা লক্ষ 
করে নবী করীম তাদেরকে আগে এসে 
প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য জোর 
তাকিদ করলেন এবং সাথে সাথে বলে 
দিলেন, “তোমরা আমাকে দেখে আমার 
অনুসরণ কর । যাতে করে তোমাদের 
পরবর্তী লোকেরা তোমাদের দেখে দেখে 
অনুসরণ করতে পারে ।”** 


এর একটি অর্থ হচ্ছে, “প্রথম সারির 
লোকেরা নবী করীম (সা.)-কে দেখে তার 
অনুসরণ করবে । আর পেছনের কাতারের 
লোকেরা প্রথম সারির লোকদের দেখে 
তাদের অনুকরণ করবে । এছাড়া এর 
আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, 
উচিত | যাতে তারা নবী করীম (সা.) এর 
নামায পদ্ধতি পুঙ্থানুপুভ্খরূপে অবলোকন 
করতে পারেন । কারণ তাদের পর যারা 
আসবে, তারা সাহাবাগণের অনুসরণ 
অনুকরণ করবে । তাই হাফিয ইবনে 


হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী জিহাদে চলে 
গেছেন অথচ তিনি যখন নামায পড়তেন 
আমি তার অনুসরণ করতাম | এক্ষণে 
আপনি আমাকে এমন কোন পদ্ধতি 
বাতলে দিন যা আমাকে তার আমল 
জিহাদের সমপর্যায়ে পৌছে দেবে 1৬ 

দেখুন! উক্ত হাদীসে মহিলা সাহাবী 
পরিষ্কার করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তার স্বামীর 
অনুসরণ কেবল নামাযেই নয় বরং সকল 
কাজে করে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার এহেন কাজে কোন প্রকার 


তিরমিযীতে 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


হাজার আল-আসকলানী (রহ.) উক্ত 


ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তির কাছে দুটি 


হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অনেকের 


অভ্যাস থাকবে, মহান আন্নীহ তাকে 


মতে হাদীসের মর্ম হচ্ছে, “তোমরা আমার 


কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীলদের মধ্যে গণ্য করবেন । 


নিকট থেকে শরীয়তের বিধান শিখে নাও । 
আর তোমাদের পর যারা আসবে তারা 
তোমাদের নিকট থেকে শিখে নেবে । 


অভ্যাস দুটি এই, 
১. যে ব্যক্তি দীনী ব্যাপারে নিজের চেয়ে 
উন্নতমানের কোন মানুষ দেখবে এবং 


এমনি করে পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের 
কাছ থেকে শিখতে থাকবে এবং এ 
ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে 1১৫ 

বষ্ঠ হাদীস; বর্ণিত আছে, ূ 
এপি ৬ পি পর ৩ এ ৪০445 ৩৪ 
45) ৬১ 4০ 14 নি :5৪ 
এ 4595 ৭50 4১ ও ৩৪৩ 


₹০৮1 5৮৫ 5542105 পপ ০৫০ ৫? 
৫76 ৬ পদ শি ০০৪ ০০০৬ 


তার অনুসরণ করবে | 

২. পার্থিব ব্যাপারে নিম্নমানের মানুষ 
দেখবে এবং আন্রাহর প্রশংসা করবে? 
এ কথা বলে যে, “তিনি আমাকে তার 
চেয়ে ভালো অবস্থায় রেখেছেন ।”১* 


ইসলামী ইউনিভার্সিটি কু্িয়া 


১ আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:১২২ 


২. আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩০৭ 
ও আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, 


, পৃ. ২৬২ 
« আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 
« (ক) আল-আলুসী, রাহুল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরজানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, রা 
৩৮৭; (খ) আস-সুযুতী, আাল-ইকলীল 
ইসাতিস্কাতিত তানযীল, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০১ হি. 5 ১৯৮১ খি.), , ১৬৩ 
৬ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল 


মুআস্সিসাতুর রি র 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ২০০১ খ্রি), 
,খ. ২৪, পৃ. ১০২, ই না 
* হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রোযি.)-এর 
জবাবে আনসারী সাহাবী বললেন, “আমি 
তো কোন বিশেষ আমল করি না, তবে হ্যা 
আমার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি 
বিদ্বেষ নেই । কারো প্রতি আমি হিংসা করি 
না । আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
২০, পৃ. ১২৪-১২৫, হাদীস: ১২৬৯৭ 
১১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ৩১-৩২, হাদীস: ১০০; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
২০৫৮, হাদীস: ১৩ (২৬৭৩) 
»২. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
১৩খ- ৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৬৫৭ 

দারুল কুতুব আল-ইলনিয়, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১০, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪, হাদীস: 
২০৯১১ 
১৪ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, 
১৪৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, 
১০৩২৫, হাদীস: ১৩০ (৪৩৮) 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 


মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৯ ব্রি), খ. ১, পৃ. ২৮ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-সুসনদ, খ. 
১২২৪, পৃ ৩৯৫৩৯৬, হাদীস: ১৫৬৩৩ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভিল কবীর, খ. 
৪, পৃ. চি ২৫১২ 


জানুয়ার*১৫ ____াার্...। আত্তন্তহীদ ২২ 
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অসতকাজে 
নিষেধ করুন 


মারুফ । আর মানুষের চেখে যেগুলো 
অসুন্দর, অপছন্দনীয়, মন্দ ও অন্যায় 
সেগুলো মুনকার বলে গণ্য । 


ইসলামে মারুফ ও মুনকার নির্ণীত হয় মূলত 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর আদেশ ও 


শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ । অন্যদের কর্তব্য 
হচ্ছে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা 
মৌখিক, বক্তৃতা- -বিবৃতি, সভা-সমাবেশ, 
লেখালেখি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজকের মিডিয় 


নিষেধগুলোর আলোকে । এটি একদিকে চালিত সমাজে সবচেয়ে বেশি কার্যকর পন্থা 

মুস টা মার অলজ্ঘনীয় মতি । যে রে নিষেধ কর 

ফরয যত, অন্যাদকে ব্যক্তি পধায়ে হবে শরীয়তে তার মেরিট কতখানি তা ন 

ড. মুহাম্মদ ঈসা শীহেদী লাদা দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে প্রত্যেক জেনে প্রতিবাদ করতে গেলে অনেক সমস্যা 
১ র্‌ রি মুসলমানের ওপর । আর প্রত্যেক আছে । যেমন- কোনো মাকরুহ কাজকে 
বতমানে বিজ্ঞীনের বিস্ময়কর উন্নাতর অন্ত মুসলমানকে এ দায়িত্ব কোন স্তরে কীভাবে যদি হারামের মতো জঘন্য মনে করে কামান 
রালে রহস্য কী? এ প্রশ্নের জবাব একটিই ৷ পালন করতে হবে নবী করীম (সা.) তার দাগানো হয় তাহলে এর খেসারত দিতে 
আকাশের বিদ্যুকে ধরে এনে তার নির্দেশনা দিয়েছেন এক হাদিসে । হযরত হবে অনেক বেশি । আবার কেউ কেউ মনে 
প্রাণশক্তিকে কাজে লাগানোর চমতকার আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক করেন, মসজিদের মাইক যেহেতু হাতে 
সাফল্যই শতসহত্র বিভায় বিকশিত, বর্তমান হাদীসে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, আছে' এখান থেকে সব কথা বলা চাই, 


সভ্যতার রহস্য । আবার এ বিদ্যুতের 


বপরীতধর্মী প্রবাহের ওপর | সাধারণ 
বদ্যুতের তারের মধ্যেও আমরা এর বা 
বতা লক্ষ্য করি। এর একটির ন 
পজেটিভ, অপরটি নেগেটিভ । হ্যা ও না- 


পে ৫ 


(1১৮6%585-9451748 04455 ভি ৬৪ 
রি 5056 ০5৮19 59.4 রি এসি 


১৪১ ৬০৮ 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনে মুনকার 


বোধক দুটি তারের সংযোগে বিদ্যুৎ্-প্রবাহ 
আজ গোটা সভ্যতাকে প্রাণশক্তি জোগাচ্ছে। 
বিদ্যুতের বিপরীতধর্মী এ 


(অন্যায়) হতে দেখবে তার দায়িত্ব তাকে 
হাতের মাধ্যমে (শৈক্তিপ্রয়োগ করে) 
পরিবর্তন করে দেয়া । যদি সে তানাপারে 


মানবসমাজ ও সভ্যতায় 
প্রাণস্পন্দনের এক প্রকার প্রতিধবনি ৷ সমাজ 


তাহলে মুখে (প্রতিবাদের মাধ্যমে) তা 
পরিবর্তন করে দেওয়া । আর যদি না পারে 


ব্যবস্থা ও সভ্যতার স্থায়িত 


অন্তরের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে দেওয়া । 


মূল, রহস্যও হচ্ছে হ্যা ও ন 


র এটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম 


দর্শন। এর ভিন্নতর পরিভাষা “আদেশ ও 
নিষেধ, ৷ সমাজে ভালো কাজের আদেশ ও 
চর্চা এবং মন্দ কাজের 


সার যবাদেই সমাজও সততাতার হিডি 


কোনা দার্শনিক ব্যাখ্যা মনে হলেও আসলে 
মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস তার প্রমাণ 
বহন করে । এই চেতনা থেকেই বাংলা 
ভাষায় উৎসারিত হয়েছে একটি জনপ্রিয় 
প্রবাদ: দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন চাই । 
অর্থাৎ সমাজকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই 
সেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
থাকতে হবে । এসব কারণেই ইসলামে 
বিষয়টির ওপর সীমাহীন গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । বলা হয়েছে, 
১০ রি ০৮৬ ৩৪৮ চা ৬ রড 
84088 2৮৩1৬6৩58৫5 
“একটি মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে 
মুসলমানদের প্রেরণের দর্শন ও রহস্য হচ্ছে, 
সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ 
করা ১ 


সৎকাজ শব্দটির মূলে রয়েছে মারফ আর 


স্তর ।”২ 


মুসলিমের রেওয়াতে হাদীসটির আরেকটি 
অতিরিক্ত বাক্য হচ্ছে, “এর পরে ঈমানের 
আর কোনো স্তর নেই । 

শেষোক্ত দায়িত্বে অন্তরে পরিবর্তন বলতে 
ঝায় মুনকার বা অন্যায় ও অসত্যের প্রতি 
ঘৃণা পোষণ, এর পরিবর্তন কামনা, তার 
পরিবর্তন সাধনের জন্য আল্লাহর কাছে 
দোয়া ও পরিকল্পনা গ্রহণ । কারও মনে যদি 
এতটুকু চেতনা না থাকে; তদুপরি নিজে 
অন্যায় করে, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যায়কে 
প্রশ্রয় দেয় বা জালিমের সঙ্গে হাত মেলায় 
তা হলে তিনি ঈমানের কোন স্তরে আছেন, 
হাদিসে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে 
আমর বিল মারুফের দায়িত্বের এহেন 
গুরুত্বের কারণে এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে 
অনেক গবেষণা হয়েছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ 
একটি কথা হচ্ছে, হাত দ্বারা বা 
শক্তিপ্রয়োগে সৎকাজের আদেশ দানের জন্য 
অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষমতা 
হাতে থাকতে হবে | নচেৎ হিতে বিপরীত 
হওয়া অসম্ভব নয়। মুলত এখানেই 


মুনকারকে অনুবাদ করা হয়েছে অসতকাজ 


ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের রহস্য 


বলে । সমাজ জীবনে যেসব কাজ সবার 


নহিত । 


কাছে ন্যায়, সুন্দর, ভালো, পছন্দনীয়, 


দ্বতীয় পর্যায়ের দায়িতৃটি প্রধানত ওইসব 


পরিচ্ছন্ন ও প্রিয় হিসেবে বরণীয় সেগুলোই 


লোকের ওপর আপত, যারা আলেম, 


প্রতিবাদ করা চাই। এটা কোনো মতেই 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এসব ক্ষেত্রে 
অবশ্যই বক্তব্য হতে হবে পরোক্ষ ও 
্রজ্ঞাপূর্ণ । মনে রাখতে হবে, মুমিনের দোষ 
গোপন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ 
এবং তার বিনিময়ে আল্লাহপাক কেয়ামতের 
দিন সে বান্দার দোষ গোপন করবেন ও 
মাফ করে দেবেন । সৎকাজের আদেশ দীন 
নিষেধের বেলায় এসব দিক 
আলেম ও অভিজ্ঞ লোকেরাই বিবেচনায় 
রাখতে পারেন । অন্যদের উচিত তাদের 
সাহায্য করা । 

তবে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলে ছোটদের 
পক্ষ থেকেও বড়দের আমর বিল মারুফ ও 
নাহি আনিল মুনকার করা যায় । তার এক 
চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন নবী করীম 
(সা.)-এর প্রাণপ্রিয় নাতি হযরত হাসান 
(রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.) | 
একদিন দু'ভাই নামায পড়তে এসে দেখেন 
এক লোক ঠিকভাবে অযু করছে না। চিন্তা 
করলেন, লোকটির তো নামায হবে না। 
আমরাও ছোট মানুষ । তাকে শিখিয়ে দিলে 
মনে কষ্ট পাবেন । প্রতিক্রিয়াও দেখাতে 
পারেন । দু'ভাই তার কাছে গিয়ে 
বনীতভাবে বললেন, জনাব আপনি একটু 
দেখুন তো, আমাদের অযু ঠিকমতো হচ্ছে 
কনা। অযু শেষ করে তারা জানতে 
চাইলেন, আমাদের কার অযু সবচেয়ে সুন্দর 
হয়েছে । নবী করীম (সা.) দু'নাতির সুন্দর 
আচরণে মুগ্ধ লোকটি বললেন, আসলে 
আমার অযুর নিয়মটি ভুল ছিল । তোমাদের 
কাছ থেকে আমি অনেক সুন্দর একটি 
শিক্ষাগ্রহণ করলাম । 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১১০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৭৮ (৪৯) 
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ভূমিক 
বর্তমান সময়ে নাচ-গান একটি চরিত্র 
বিধ্বংসী | যা থেকে উত্তরণ করতে না 


পারলে মানব সমাজ অধঃপতনের দুয়ারে 
যাবে । ১৪০০ বছর পূর্ব থেকেই মহানবী 
(সা.) এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন । মহান 
আল্লাহ তাকে তামাশার অন্তর্ভূক্ত 
করেছেন । ইবনে কাইয়ুম আল-জাওযিয়া 
(রহ.) বলেন, 

30954 রড ৬৪ 

১৬৮ ০৪২৪১ ৬ 
“কুরআনের মুহাববাত ও গানের সুরের 
মুহাববাত কখনো এক বান্দাহর অন্তরে 
একত্র হতে পারে না 


মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

8৩38] 8৮:56 
'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর 
আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয় । জেনে রেখো 
হয়| 
তাই গান-বাজনা মানুষকে ধর্ম থেকে 
বিমুখ করে বিলাসিতা ও পাপের দিকে 
নিয়ে যায় । 


নাচ (০5/097016) পরিচিতি 

পরিভাষায় নাচ বলা হয়: মু'জামুল 

লুগাতিল আরবিয়াতে এসেছে, 

পা] ৮১৯৩৮ ১5 ₹১পুদ ০৩০ ১ 
ভা) 

নাচ হলো শরীরে কোনো অঙ্গ বা 


অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ গানের তালে 
নড়াচড়া করানো | 


গান (5- *১9/50776) পরিচিতি 
শরীয়তে গান বলা হয়: আল-কামুসুল 
ফিকহীতে এসেছে, , 
335৮-09-00 29 
25৮৮৮৯18৩৮০ 

5 ঞ০:০ 
“গান হলো, ওযনবিশিষ্ট কথাবার্তা দ্বারা 
গ্তনপ্তন করা তাতে বাদ্যযন্ত্র থাকুক বা না 
থাকুক % 


ইসলামে নাচ 
মুহাম্মদ আশ-শাযলী (রহ.) বলেন, 
“ফুকহায়ে কেরাম তাতে মতানৈক্য 


করেছেন। একদল বলেছেন মাকরূহ । 
তাদের মধ্যে রয়েছে কাফ্ফাল (রহ.)। 
আরেক দল বলেছেন, মুবাহ ৷ উমদা- 
প্রণেতা বলেন, গান করা মুবাহ তেমনি 
নাচা, দণ্ড দ্বারা আঘাত করা ইত্যাদি । 
ইমামুল হারামাইন (রহ.) বলেন, নাচা 
হারাম নয়। তবে তা অধিক করা 
ক্ষতিকর । তেমনি ইমাম আবু হামিদ 
আল-গাযালী (রহ.)ও বৈধ বলেন। 
আরেক দল বলেন, যারা নৈকট্য অর্জন 
করেছেন তাদের জন্য বৈধ আর বাকীদের 
জন্য অবৈধ । তা প্রধান প্রধান সুফিদের 
মত । তাদের দলীল হাবশীরা মসজিদে 
ঈদের দিনে নেচেছে রাসূলুল্লাহ সো.) তা 
হযরত আয়িশা (রাযি.)-কেও দেখিয়ে 
দিলেন 1” 
সুনানে তিরমিষীতে এসেছে, 
(5 ক এ ৮4364: 506৩৪ 
এ|4৮2058 এ% ০১০৩ ০৪৩ 
:5০8 460৮ 400 ১১ ধু ডি 
56 ৫৫25৬ ৫) 


ইসলামী দৃষ্টিকো 


মুফতী হুমায়ুন কবীর খালভী 


নাচ-গান ও 


ণ 


“হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বসা ছিলেন । তখন 
আমরা বাচ্চাদের আওয়ায ও শোর শুনেছি 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দীড়ালেন তখন 
রয়েছে তখন তিনি বলেন, “হে আয়িশা! 
আস ও দেখ 1৮৬ 
প্রাধান্য মত হলো যদি তাতে শরীয়ত 
বিরোধী কোনো কাজ না থাকে তখন তা 
মাকরুহ । আর যদি শরীয়ত বিরোধী 
কোনো কাজ থেকে থাকে তখন তা 
হারাম । যেমন- অশ্ীল গান, বাদ্য- 
বাজনা, সতর খোলা ও অর্ধনমিত হয়ে 
ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি, যার কারণে 
মানুষের কামনা বেড়ে যায়। মাকরূহ 
হওয়ার কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ 
করেন, 
৮5০69 ও৯ুর্থ ৮৫ ৩6৩৩৪ ০৪9 ০ 5 
০০] 
'ভূপৃষ্ঠে দন্তভরে বিচরণ করো না, তুমি 
তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ 
করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনোই পর্বত সমান হতে পারবে না 1”? 


তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, 
ইক 
35:086৩] 5591 5 05) 0৩8৮৩ 
5৯:58 ০৮০ ৬৪ ৪৫ এ ঠা ০০৫ 
4৬1 ডি নে৮) সবভীতত 93০৯ 
. 09 092044952593 
“এ আয়াত দ্বারা আলিমগণ নাচের দুর্ণামের 
ওপর দলিল পেশ করেছেন । ইমাম আবুল 
ওয়াফা ইবনে আকীল (েহ.) বলেন, 


কুরআন নাচকে নিষেধ করেছে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, “জমিনে তুমি অহমিকা 
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করে চলো না ।' এখানে অহঙ্কারের নিন্দা 


“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত 


করা হয়েছে । আর নাচ সবচেয়ে বড় 
অহঙ্কার ও উল্লাস 1৮ 


শায়খ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমীন (রহ.) 
বলেন, 


এ 0৯৮ 0৩৭] ও ও ০৬০ ০০৪০] 
০৮৮ ও ৬ ০১৯ ৩ খুশী এ ৬৬০ 


০০৪ ০3 এ শশা 0 ভা ঘ01০5০ 
(6+55১3 ৯৮৫৯৬ ৯৬৪ 2৯০ ০৬৩ এ 
0৮৮4 4০1 ৬ ০৬৪ পিস ০ ৩০৪ 
0-315510৯ একি এলি 9 পপি ০ 
০১১০1৮৯7255 ০০০০ ভা ম৮ 
41:45 তি ৭৪105 এন এও 
'নাচা মাকরূহ । আমি প্রথমে তাতে উদার 
ছিলাম । তবে পরে মহিলাদের নাচের 
সময়ের বিভিন্ন অবস্থার আমি তথ্য 
নিয়েছি । তখন আমি তা নিষেধ করেছি । 
কেননা, কিছু কিছু যুবতী তৎপর, সুন্দর, 
পাতলা টাইপের হয় তার নাচন ফিতনা 
সৃষ্টি করে । তা দ্বারা মহিলারাও ফিতনায় 
পড়ে যায় । আমি জেনেছি কিছু মহিলা 
যখন সেই অবস্থায় কাউকে দেখে তখন 
বক্ষে মিলিয়ে ফেলে তা দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি 


হয়। তাই আমি পরিশেষে বলি তা 
নিষেধ 1৯ 


তবে হ্যা কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যদি 
সাধারণ মানুষ তাকে অভ্যাস না বানিয়ে 
করে থাকে ও সকল প্রকার পাপ ও ফিতনা 
থেকে বিরত থাকে তখন মুবাহের 
আওতায় আসতে পারে | তখন মহিলাদের 
নাচে কোনো পুরুষ থাকতেও পারবে না 
এবং দেখতেও পারবে না । আর পুরুষের 


আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করবার 
জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় সংগ্রহ) করে 


প্রচলিত গানের মধ্যে ৩টি বিষয় থাকে । 
যথা- ১. বিষয়বস্ত, ২. বাদ্যযন্ত্র ও ৩. 
আওয়াজ । 


এবং এ পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রপ করে; ১. বিষয়বস্তু: সাধারণত বিষয় ভালো হলে 
তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর তা ভালো হয় আর খারাপ হলে তা 
শাস্তি 1১ খারাপ হয়। গানে কখনো যিনার 
আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ বিরুদ্ধে, অপরাধের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, বিরেদ্ধে বলা হয় না। 


98 ১ রো 13 00)৯১ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
বলেন 


2 


(22520 টিন 409) 
ইমাম মুজাহিদ (রহ.) বলেন, 
এপ! 85313 459 8510 48 2১৯ 
রশি ইকরামা (রহ.) বলেন, 
(2011 28)১ 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
৫68৫ 5 0৮০55 ৪ ৫2 9১1 ৩৯ 
০৬১৮৮ 
“তোমরা কি এক কথায় (কুরআন) 
বিস্ময়বোধ করেছ? হাসছো অথচ কীাদছো 
না? তোমরা তো উদাসীন ৮৫ 
তাফসীরে ইবনে কসীরে এসেছে, 
পার পঠ ॥ %25৮ রেহেনা 
০0৪ [0] র্‌ 9৫১১৮ ০৩ 5 ষঁ ০ 20359 


6045 445064৮5825 05090 
“এখানে ৩৫৫8৯ থেকে ইমাম 
সুফিয়ান আস-সওরী রেহ.) তার পিতা 
থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


আববাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তা 
থেকে গান উদ্দেশ্য । ইয়ামানী ভাষায় ১৯। 


২. বাদ্যযন্ত্র: তা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম । 
৩. আওয়াযঃ কোনো অবস্থাতেই বালেগা 
মহিলাদের আওয়ায সেভাবে শ্রবণ করা 


পুরুষদের জন্য বৈধ নয় । তবে পুরষের 
আওয়ায শ্রবণ করা বৈধ । 


কিছু কিছু সুফিদের গানের বৈধতা 

তাফসীরে মাজহারীতে এসেছে, “ফুকাহায়ে 
কেরাম বলেন, গান হারাম এ আয়াতের 
কারণে কেননা, তা তামাশার কথাবার্তা ও 
অন্যান্য হাদীসের কারণে । সুফিরা বলেন, 
অনেক পুরুষের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা 
প্রশান্ত গায়রুল্লাহ. বিমুখ । তারা 
গায়রুল্লাহর দিকে কর্ণপাত করে না । আর 
গায়িকা কামনা সৃষ্টি করে না আর আসর 
ভিন্ন মানুষ মুক্ত থাকে আর নামায 
ইত্যাদির সময়েও হয় না তখন শ্রবণ 
বৈধ । বরং তাদের জন্য তা মুস্তাহাব । 
কেননা শ্রবণ দ্বারা অন্তরে জমাট বাধা 
মুহাববাতে জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাই 
সাধারণের জন্য তা হারাম । কেননা 
তাদের অন্তর মহিলা বা বাচ্চাদের 
মুহাববাতে ভর্তি । তারা তা শুনলে সেই 
মুহাববাতে জাগরণ সৃষ্টি হবে । তাদেরকে 
আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করবে | তাই 
তা তাদের হকে তামাশার বাণী হবে । 
আর যাদের অন্তর আল্লাহর মুহাববাতে 
বিভোর গায়রুল্লাহ বিমুখ তাদের জন্য 
শ্রবণ আল্লাহর মুহাববাতের জাগরণ সৃষ্টির 
কারণ হবে তাই তাদের জন্য মুস্তাহাব । 
আর যে আয়াতে নিষেধ রয়েছে তা 


নাচে কোনো মহিলা থাকতে পারবে না, 
তবে আড়াল থেকে দেখতে পারবে যদি 
ফিতনার আশঙ্কা না থাকে । 


ইসলামে গান 

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

৩৫ এ এর 1 ৩৩৩৫5 পি এ 

এ 61262 0$ ৫052 01005 ০৫ 
০৯৩৭১৪4866৬ 


৫ অর্থ গান করা। তাই ইকরামা 
বলেছেন ।”*৬ 

আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকীতে 
এসেছে, 


3480 ৬৪:40 ৯১592১ 
৪4160908608 22 

গাঠ। ভর ৬ শা 2568 
“হযরত আবদুল্াহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


তামাশার বাণী হওয়ার কারণে আর 
সুফিদের শ্রবণ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই 
নিষেধের হাদীস সর্বক্ষেত্রে নয় কেননা, 
অন্যান্য হাদীস দ্বারা তা মুবাহ প্রমাণিত । 
তাই গান হারামের হাদীসসমূহ তামাশার 
জন্য হলে যা পাপের দিকে আহ্বান করে 
কোনো বৈধ উদ্দেশ্যের জন্য নয় 1৯৮ 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গান অন্তরে 
নিফাক সৃষ্টি করে যেমন পানি ক্ষেত 
জন্মায় আর যিকর অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে 
যেমন পানি ক্ষেত জন্মায় 1১? 


তাফসীরে মাযহারীতে আরও এসেছে, 
উপ] 11৯১৩ ৮ ৮৬] ০০ (০০৮৯০ 0০৮ 
০৪৩ ০০৪ পে] 05 ৮5১০৮ এএাসিও 


জানুয়ার'১৫ ______্য আত্তান্তহীদ ২৫ 
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৩3৩ মাই ৫০০৯ 0স্দ 
৮5 ঞ। এ 5০ পভ (লন এ ৪০] 
০4450 ০0780 010549১এিও 
৪১০৪৪ 5 শি) 019 কি ৮৯৩ 

০1403 
“এ থেকে বোঝা গেল, হারাম গান যা 
মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান করে আর 
আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে আর যা 
সেরকম হবে না তা হারাম নয় তবে নবী 
(সা.) ও সাহাবা থেকে গান শ্রবণ আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের কারণ প্রমাণিত নয় ৷ তাই 
নকশবন্দী অলীগণ তাতে লিপ্ত হওয়া গ্রহণ 
করেননি যদিও তারা কঠোরভাবে অস্বীকার 
করেননি | 


সুফিরা এসকল হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেন । সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে, 
৮৫০৮ ৬ পুতগিজ্জ 


€ ০০০45 


এ 46. 35 (৭ ৯53 ১ 
“হযরত রুবাই* বিনতে মু'আওয়িয রোযি.) 
বলেন, নবী (সা.) আমার নিকটে প্রবেশ 
রাত ছিল । তখন তিনি আমার বিছানায় 
বসলেন তুমি আমার সাথে বসার মত আর 
কিছু ছোট মহিলা তখন ঢোল বাজাচ্ছে 
তারা স্মরণ করছে বদরে তাদের নিহত 
বাবাদের । তখন এক মহিলা বলল, 
আমদের মাঝে এক নবী আছে যে আগামী 
কালের খবর জানে । তখন নবী (সা.) 
বললেন, তুমি তা বলো না আর তোমরা 
যা বলছ তা বলতে থাকে 1০ 

উমদাতুল কারীতে এসেছে, এ হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায়, বিয়ের দিন সকালে দুফ 
বাজানো ও তা শ্রবণ করা বৈধ । আর যারা 
তা নিষেধ করেন তারা বলেন, তা 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল পরবর্তীতে 
তা রহিত হয়ে গেছে ”১ 

সুনানে ইবনে মাজাহ-এ এসেছে, 
৩০৩ এ এপ এ ৭৮৫০] ০৪ 
:5 এ ঞ1 4৮50 555 ০৮তম ০5৮৫ 
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১০৩০ (৯ 25455 255 2০৯1) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা 
(রাযি.) আনসারী প্রতিবেশীকে বিয়ে 
দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সো.) আসলেন ও 
পাঠিয়েছ? তারা বলল, হ্যা। তিনি 
তিনি বললেন, না । তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, নিশ্চয় আনসার এমন এক জাতি 
যারা গানপ্রেমী । তাই তোমরা যদি তার 
সাথে এক গায়িকা পাঠাতে যে বলত, 
আমরা তোমাদের নিকট এসেছি আমরা 
তোমাদের নিকট এসেছি তাই আমাদের ও 
তোমাদের মঙ্গল হোক 1” 


উমদাতুল কারী-প্রণেতা বলেন, এ 


হাদীসটি দুর্বল অনেকে মুরসাল 
বলেছেন 1১ 

আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকীতে 
এসেছে, 


71/03 ১১) ও ৩৮) :$ উড পরেও ০ 

. শর 3৩4) ৩১৭৩ ৫১৯০ 
নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, 'হালাল ও 
হারামের পার্থক্যকারী হলো আওয়ায ও 
ঢোল বাজনো বিয়ে 1৯৪ 


বিভিন্ন মনীষিদের মতামত 

ড. ওয়াহবা যুহাইলী (রহ.) বলেন, 
“গানের বিধানে ফুকাহাদের বিভিন্ন 
মতামত রয়েছে । 

১. হারাম গান: যা মানুষের আআাতে 


৩.হারাম গান: যা কিছু সুফিগণ বিভিন্ন 
বাদ্যযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত করেন | তবে 
এক তালের ঢোল বাজানো বৈধ । 
তবলা বাজানো হারাম । 
৪.যুদ্ধের তবলা: তাতে কোনো 
মতানৈক্য নেই। তা দ্বারা যুদ্ধে 
উত্তেজনা বাড়ে দুশমন ভয় পায় । 
৫.বাসর রাতে ঢোল বাজানো বৈধ । 
তেমনি সুন্দর বিষয়বস্তুর গান গাওয়া । 
যাকে কাওয়ালী বলা হয় । 
তবে গায়রে মাহরাম মহিলাদের গান শ্রবণ 
বৈধ নয় । আর যারা গান করাকে অভ্যাসে 
পরিণত করে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা 
হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 
ইমাম শাফিয়ী রেহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, গান করা 
মাকরূহ । তাবারী বলেন, সকল শহরের 
আলিমগণ একমত গান করা মাকরূহ 1২৫ 


ইমাম ইবনে আবেদীন (রহ.) ফতওয়ায়ে 
শামীতে আরও বলেন, 'জাওহারাতে 
এসেছে, বর্তমানে সুফিরা যা করে 
আমাদের যুগে তা হারাম তা করা যাবেনা 
ও তাতে বসা যাবে না । পূর্বে তা ছিল না। 
আর নবী (সা.) থেকে যে কবিতা শ্রবণের 
কথা এসেছে, তা দ্বারা গান মুবাহ হবে 
না। তা দ্বারা বৈধ কবিতা উদ্দেশ্য যাতে 
নসীহত ও হিকমাত রয়েছে । আর নবী 
(সা.) গান দ্বারা উত্তেজিত হওয়ার হাদীস 
সহীহ নয়। নসর আবদী তা শ্রবণ করত 
তখন তাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সে 
বলল তা গীবতের চেয়ে উত্তম তখন তাকে 
বলা হলো আফসোস অনেক দূরে বরং 
শ্রবণের ক্ষতি অত্যন্ত খারাপ এত বছর 
গীবত করার চেয়ে । সিররী বলেন, 
উত্তেজনা এত বেশি হতে হবে যদি তার 
চেহারায় তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয় 
সে কষ্টের কারণে বুঝবেও না । ফতওয়ায়ে 


জাগরণ সৃষ্টি করে আর তাকে কামনা 


তাতারখানিয়াতে এসেছে, যদি কুরআন ও 


ও প্রেমের দিকে আকৃষ্ট করে এমন 
কথা দ্বারা যাতে মহিলাদের গুণাগুনের 


নসীহত শ্রবণ করে তখন তা বৈধ আর 
যদি গান শ্রবণ করে তখন তা হারাম 


বর্ণনা রয়েছে। মদের আলোচনা 


তাতে আলিমদের ইজমা রয়েছে । আর 


রয়েছে । তা এঁকমত্যভাবে হারাম । 


সুফিরা যা বৈধ বলেছেন তা সেই লোকের 
জন্য যে তামাশা থেকে গাফিল ও মুস্তাকী 


তাতে মজুরী গ্রহণও হারাম | 

২.মুবাহ গান: যেখানে উল্লিখিত 
বিষয়গুলি থাকে না। তখন খুশির 
সময়ে অল্প বৈধ | যেমন- ঈদ ও 
বিয়ে। তেমনি কঠিন কাজে স্পৃহা 
আনার সময় যেমন খন্দক খননে। 
তেমনি আনজাশার গান যার গান দ্বারা 
উটকে পরিচালিত কর হতো । 


আর সে তার দিকে রোগীর ওষুধের মতো 

মুখাপেক্ষী হচ্ছে । আর তার জন্য ৬টি শর্ত 

১. সেখানে কোনো দাড়িবিহীন ছেলে 
থাকতে পারবে না। 

২. সকলে একই দলের (মুত্তাকী) হতে 
হবে। 


জানুয়ারি'১৫-::::2) আত্তার্তহীদ ২৬ 
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৩. আর পাঠের উদ্দেশ্য ইখলাছ হতে হবে 
কোনো মজুরি গ্রহণ বা খাবার উদ্দেশ্য 
হতে পারবে না। 

৪. আর কোনো খাবার বা ফাতিহার জন্য 
একত্রিত হতে পারবে না । 

৫.তারা সেখান থেকে পরাজিত হয়ে 
উঠতে হবে । 

৬. আর সত্যিকার উদ্দীপনা প্রকাশিত হতে 
হবে। 

মোটকথা আমাদের যুগে শ্রবণের অনুমতি 

থাকবে না। কেননা হযরত জুনাইদ 

বগদাদী (রহ.) তার যুগে শ্রবণ থেকে 
তওবা করেছেন । ফতওয়ায়ে খায়রিয়াতে 
এসেছে, তা দ্বারা আমলী নিফাক সৃষ্টি 

হয় ২৬ 


শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 
(রহ.) বলেন, 
০৪০70৪52612 0৮019 এ) 
৫০০৯] ০ ৯৪০৮ -১৮৪৮ ৮৯৬৭৪ 
291 3৮505 54085 তেও এএেড 
১৪০৮ ০০৬ ০০ ৬স্৪9 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
বিয়েকে ঘোষণা কর ও তাতে ঢোল 
বাজাও ।" খেলা দু'প্রকার একটি হারাম তা 
হলো বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা যেমন 
বাশি । আর মুবাহ তা হলো ঢোল ও গান 
করা অলীমাতে যা কোনো খুশিতে হয় 1৭ 
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে উসায়মীন (রহ.) 
বলেন, গান বাদ্যযন্ত্রের সাথে হারাম । 
ঢোল ব্যতীত | ঢোল হলো সেই বাদ্য 
যেখানে উভয় পাশ থাকে না বরং তার 
এক পাশে আঘাত করা হয় আরেক পার্শ্ব 
খোলা থাকে তাকে দুফ বলা হয় তাও 
বাদ্যযন্ত্র কিন্তু বিয়েতে তার অনুমতি 
রয়েছে । সুনাতেও তার কথা এসেছে । 
আর তবলা যাকে উভয় পার্থ বন্ধ করা 
হয় বা বাদ্যযন্ত্র বা রাবাব ইত্যাদি হারাম 
তা ব্যবহার করা বৈধ নয় । তা ব্যবহার 
করা বাস্তবে বিয়ের নিয়ামতের না শোকর 
করা । আমাদের উচিত নয় আল্লাহর 
নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করা ।*৮ 


নাচ-গানের ক্ষতি 

গানের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে । 
তানিময়রূপ: 

১. সময় নষ্ট হয়, 

২. অন্তর পাষাণ হয়, 

৩. আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে যায়, 


৪. জৈবিক উত্তেজনা বেড়ে যায় । শু'আবুল 
ঈমানে এসেছে, 

29 2090 :০5৪5 54:51 08 
“ফুযাইল ইবনে আয়ায (রেহ.) বলেন, 
গান যিনার মন্ত্র |” 
শু “আবুল ঈমানে এসেছে, 
2২391১24354 ৩ পল 9৬ 2৬০ 
2 538৮ ভি :৮.01 
(3794 এ 46 ডে1252:4 
০89৮] ০৪ ৩৩৪ 23 520 
ও ১5৮5 ৬৪, 28018 

.ঠি। 25959] 6190 
হযরত আবু উসমান আল-লায়সী 
(রহ.) বলেন, ইয়াধীদ ইবনে ওয়ালিদ 
নাকিস বলেন, হে বনী উমাইয়া! 
তোমরা নিজেদেরকে গান থেকে বিরত 
রাখ কেননা তা লজ্জা কমায় আর কামনা 
বাড়ায়, মানবতা ধ্বংস করে আর তা 
মদের সমতুল্য, তার প্রভাব মদের মতো 
যদি তোমরা করতে চাও তখন 
মহিলাদের দূরে রাখ । কেননা গান 
যিনার মন্ত্র 1” 

৫. অপরাধের উত্সাহ যোগায়, 

৬. অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে, 

৭. আল্লাহর গযব নাযিল হয়। সুনানে 
তিরমিযীতে এসেছে, 
৫ এ 4525৬ নদ 9892৪ ৩৮ 


এ +39৬-5২০৪সএ ও) 
1৮551411১57 5:092400 05 
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“হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাষি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
এ উম্মতে ধসে যাওয়া, বিকৃত ত হওয়া ও 
পাথর নিক্ষেপ হবে। তখন এক 
মুসলিম বলল, তা কখন হে আল্লাহর 
রাসূল! তখন তিনি বলেন, “যখন 
গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র ও মদপান প্রকাশিত 
হবে ৩১ 

৮. অন্তর থেকে কুরআন বের হয়ে যায়, 

৯. পাপে লিপ্ত হয়, 

১০.শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ হয় । 


ঢোল-তবলা (4:0১ ৪-) 


ঢোল তা কাঠ দিয়ে গোলাকৃতিতে বানানো 
হয় । তার এক পাশে চামড়া বেষ্টন করা 
হয় যাতে আঘাত করলে আওয়ায বের 
হয় । অপর পাশ খোলা থাকে | তা বাদ্য 
যন্ত্রের একটি প্রকার । আর তাবলা হলো 
যার দু'পাশই বেষ্টিত থাকে | তা হারাম । 
তাতে আওয়ায বেশি বড় হয়। তাতে 
কারও মতানৈক্য নেই । মতানৈক্য ঢোলের 
ব্যাপার । দুটিই বাদ্যযন্ত্রের (১১৮2) 


প্রকারের অন্তর্ভৃক্ত । সুনানে তিরমিযীতে 

এসেছে, 

1515) 6 এ 55 40:48 2৪৩ ৩৪ 

147৮৩ ০৮) 3০3 4501558 

“হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 

করেন, “তোমরা এই বিয়েকে ঘোষণা কর 
আর তা মসজিদে কর আর তাতে তবলা 

বাজাও 1৮১২ 

এখানে দফ থেকে এমন দফ যার এক 

দিকে চামড়া রয়েছে আর দ্বিতীয় পাশ 

খোলা । আর জালাজিল (ঘন্টা) থাকবে 
না। ঢোল বাজানোর ব্যাপারে ইমামদের 
মতানৈক্য: 

১. ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে বিয়ে ও 
খতনার সময় তিন শর্তে ঢোল বাজানো 
বৈধ | তা হলো: ১. তা শুধু মহিলা ও 
ছোট বালিকা বাজাতে পারবে 
মহিলাদের সমাবেশে । কেননা ঢোল 
বাজানোর যত হাদীস এসেছে তা সব 
মহিলা ও ছোট বালিকাদের ক্ষেত্রে 
এসেছে । ২. কোনো বানোয়াট থাকতে 
পারবে না। ৩. সামান্য সময়ের জন্য 
হতে হবে। 

২. ইমাম মালেক (েহ.) ও ইমাম আবু 
ইউসুফ (েহ.) বলেন, বিয়ে ও খতনায় 
ঢোল বাজানো মুস্তাহাব । 

৩. ইমাম আযম (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর মতে ঢোল বাজানো তেমনি 
নিছক গান গাওয়া যেখানো কোনো 
বাদ্যযন্ত্র নেই তা মাকরূহ | তবে কিছু 
হানাফী আলিম যেমন শাহ আবদুল 
হক দেহলভী (রহ.) বলেন, বিয়ের 
ঘোষণার জন্য অনেক সময় ঢোল 
বাজানো বৈধ হওয়া বিশুদ্ধমত | 

ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকলানী 

(রহ.) ফতহুল বারীতে লিখেন, 
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ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
5457598০558 3৩584511295 
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1১০ শব্দ দ্বারা বোঝা যায় তা পুরুষও 
করতে পারবে ৷ তবে হাদীসটি দুর্বল । 
আর শক্তিশালী হাদীস দ্বারা বোঝা যায় তা 
মহিলাদের জন্যই অনুমতি রয়েছে । তাই 
তাতে পুরুষ অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা 
সাধারণভাবে তাদের সাদৃশ্য থেকে 
পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ।”* 
আর হাদীসে পুরুষদেরকে নির্দেশের অর্থ 
তারা তার ব্যবস্থাপনা করবেও হতে 
পারে । 

সারকথা ঢোল বাজানোর যত হাদীস 
এসেছে তা ছোট মহিলাদের জন্য 
এসেছে । তাই তা পুরুষ যদি করে তখন 
কবীরা গুনাহ হবে। কেননা তাতে 
মহিলাদের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে । আর 
হাদীস দ্বারা তার তিনটি ক্ষেত্র পাওয়া 
যায় । ১. বিয়েতে, ২. ঈদে ও ৩. মুসাফির 
আগমন করলে । 


বাদ্যযন্ত্র (১১৮) 
সুনানে তিরমিীতে এসেছে, 
টার যারা হায়ার রুনা 
এড এ ০১৩০ 48:48 ৮0 ৩: ৬০ 
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14555 102 ঠণিতে 
“হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি আমার উম্মত ১৫টি কাজ 
করে তখন তাদের ওপর বিপদ আসবে 1” 
বলা হলো, সেসব কি হে আল্লাহর রাসূল! 
তিনি বলেন, “যখন গনীমতের মাল রান্ত্রীয় 


সম্পদে পরিণত হয় (তার খাতে ব্যয় হয় 
না যাকে ইচ্ছা তাকে দেয়), আর 


পান করবে তাকে আমি জাহান্নামের গরম 
পানি পান করাব শাস্তির জন্য বা ক্ষমার 


আমানতে খিয়ানত হয়, যাকাতকে ট্যাক্স 
মনে হয়, আর পুরুষ বিবির অনসুরণ করে 
(মায়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে), আর মায়ের 


জন্য । আর যে কেউ ছোটদের পান 
করাবে তাকে আমি জাহান্নামের গরমপানি 
পান করাব শাস্তির জন্য বা ক্ষমার জন্য ৷ 


নাফরমানি করে, আর বন্ধুর সাথে ভালো 


আর যে কোনো বান্দাহ আমার ভয়ে তা 


আচরণ করে (পিতার বিপরীতে), আর 


ছেড়ে দেবে আমি তাকে পবিত্র পানি পান 


পিতার অবাধ্য হয়, মসজিদে আওয়াজ বড় 


করাব | এসবের বেচাকেনা, প্রশিক্ষণ, 


হয় (যিক্র ব্যতীত), জাতির নেতা 


ব্যবসা ও গায়িকাদের মজুরি গ্রহণ সব 


নিয়শ্রেণির হয়, আর কোনো লোককে তার 
ভয়ের কারণে সম্মান করা হয়, মদ পান 
পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের লা*নত করে তখন 
তোমরা তখন লাল বাতাস বা ধসে যাওয়া 
ও বিকৃতির অপেক্ষা কর 1”? 

সারকথা বাদ্যযন্ত্রের সকল প্রকার হারাম । 
শুধু ঢোল তা বিয়ে ও খুশিতে কারও মতে 
মহিলাদের জন্য মুবাহ । আর তবলা শুধু 
যুদ্ধে হালাল । 


ব /মুরলী (০০৮) 

মুসনদে আহমদে এসেছে, রর 
52501 01) ০05 রড | ৩5 4৮1৩৪ 
25190 ওত 9 33/9 ০5 এএ৩ 2 
955419 433503 201 এ ০55443 


৪ ৫385 42৬0 334 ৬ ষ্া 
সিভি পি ৮১৬ ৪5৭ 
8580055৮৩85 40055 
ও 40155 3 একি পর ৬৪ 
এ 
55223642০৮৫ 212-৮5৩৯ 
২5802 35  2 

০0255008155 ৫2149 

৩৩১ তাও 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহ 
আমাকে বিশ্বের জন্য রহমত ও হিদায়ত 
দিয়ে পাঠালেন । আর আমাকে বাশি ও 
বাদ্যযন্ত্র ও জাহেলী যুগের ইবাদতকৃত 
মূর্তি ধ্বংসের জন্য পাঠালেন । আর আমার 
রব তার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলেন, 
আমার যে কোনো বান্দাহ সামান্য মদ 


হারাম ৫ 


ইসলামী সঙ্গীত (+:-১০/৬১৮) 
সুনানে ইবনে মাজাহ-এ এসেছে, 
০০ সঃ টন রে ০5 ৩ ৮ ৩৪ 
৪৩৩-০৮/৩ল৩৪ সিঠনি। 
৮12 পিপিপি 
[১৮। ০] 105 কেও 
এ 59৭ ৩ম 


৪ পভ ০1৮ 


9১511 


৫ ৫ ক ৮০ 
“হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) মদীনার এক 
স্থান থেকে অতিক্রম করলেন তখন তিনি 
কিছু বালিকা দেখলেন যারা তবলা 
বাজাচ্ছে আর গান করছে আর তারা 
বলছে, আমরা বনী নাজ্জারের প্রতিবেশি । 
সুহাম্মদ কতইনা ভালো প্রতিবেশি । তখন 
নবী সো.) বললেন, “আল্লাহই ভালো 
জানেন আমি তোমাদের ভালোবাসি ।”৩৬ 
শায়খ আবুদল আযীয ইবনে বায (রহ.) 
বলেন, 
এ] 5 ০] কলি এ 9 2 এ 


এ ২৪0৮৩ ৮৪ 45503 ০০] এ ১৪০৭ 
এ ৩৮ ০৮৮৪৭ মহ ২০) 4৯৭১৪ 


০১১ ৩৮৪ দ17-9৯৪ এ-ও পা০-০৭। 
৩৭১০৯ ৪০৬0 এ ৮১ 5 ও 
5৮৯95 ৮৮ ৮১৬ ৪০৮ এ 
১৯৫ ১-৪৩৮ সি ভা ৮৯০০ ৩৫৪িতি 

৫৪৮ 
“সংগীত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । যদি 
তা নিরাপদ হয় তাতে কল্যাণের দিকে 


আহ্বান, কল্যাণের নসীহত, আল্লাহ ও 
তার রাসূলের আনুগত্য, দুশমনের 


জানুয়ারি১৫-::::::2) আত্তার্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


আক্রমণ থেকে দেশকে হেফাজত, 
দুশমনের বিপরীতে প্রস্তুতির আহ্বান 
ইত্যাদি থাকে তখন তাতে অসুবিধে নেই । 
আর যদি তাতে পাপের দিকে আহ্বান, 
মহিলা পুরষের সংমিশ্রণ থাকে ও সতর 
খোলা হয় বা কোনো ফাসাদ থাকে তখন 
তা শ্রবণ করা বৈধ নয় ।”5৭ 


গান ও ইসলামী সংগীতের পার্থক্য 

ইসলামী সংগীত পাঠ নিম্নোক্ত শর্তে বৈধ: 

১. কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারবে না, 

২. কোনো অশ্রীল বাক্য বা অশ্ীলতার 
দিকে আহ্বান করতে পারবে না, 

৩. গানের সুর থাকতে পারবে না, 

৪.তা দ্বারা কল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জনের 
সময় নষ্ট করা যাবে না। 

গান ও ইসলামী সংগীতের মাঝে পার্থক্য 

হলো: 

১. গানের সুর পৃথক হয় আর ইসলামী 
সংগীতের সূর পৃথক হয় । 

২. গানের বিষয় খারাপ হয় । ইসলামী 
সংগীতের বিষয় ভালো হয় । 

৩. ইসলামী সংগীতের মাঝে তবলা 
ইত্যাদি থাকে না । গানে তা থাকে । 
৪. ইসলামী সংগীত কবিতার মতো । 
বিষয় ভালো হলো ভালো না হলে 

খারাপ । 


উপসংহার 

গান করা শরীয়তে নিষেধ । তবে যদি 
বিষয় ভালো হয় ও সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র 
যুক্ত হয় ও তাতে পুরুষ মহিলার সংমিশ্রণ 
না থাকে তখন তা বৈধ। যা আসলে 
ইসলামী সংগীত নামে পরিচিত । আর 
বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার হারাম । শুধু বিয়ে, 
খতনা ও ঈদের সময় ঢোল বাজানো 
মহিলাদের জন্য বৈধ। আর তবলা 
বাজানো শুধুমাত্র যুদ্ধে বৈধ । আর নাচা 
মাকরূহের অন্তর্ভূক্ত । 


» ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আল- 
কাফিয়াতুশ শাফিয়া, মাকতাবাতু ইবনি ৯ 
তাইমিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৭ হি. _ ১৯৯৬ খ্রি), পৃ. ৩২৬ 
২ আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

ও ড. আহমদ মুখতার ওমর, মুর্জায়ুল 
লুগাতিল আরবিয়া আল-মুআসিরা, 


আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৯ হি. 5 ২০০৮ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ৯২৬ 

+ ড. সাদী আবু হাবীব, আল-মু জাল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ 
খ্রি.), পৃ. ২৭৯ 

€ মুহাম্মদ আশ-শাযিলী, ফারহুল আসমা” 
বি-রখদসিস গিমা' দারুল আরাবিয়া 
লিল-কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৫ খি.), পৃ. 


কুরআন? কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খ্রি), 


খ. ১০, পৃ. ২৬৩ 
৯ ইবনে উসায়মীন, আল-লিকাউশ শাহর, 
১ আল-কুরআন, সরা লুকমান, ৩১:৬- রে 


লিখা: ২৯ 
৯ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্.), খ. ৭, পৃ ৪৩৪ 

১৭ আল-বায়হাকী, : আস-সুনানুল কুবরা, 
দারুল য় 


রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. 

১৯৯১), খ. ৭, পৃ. ২৪৮-২৪৯ 
ভা কাধ সানাউল্লাহ পানিপথী, ভআাত- 

ত/ফসীরল্ল মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৫১ 

২০. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৮২, হাদীস: ৪০০১; (খ) আবু দাউদ, 


আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৮১, হাদীস: 
৪৯২২; গে) আত-তিরমিযী, আাল- 
জাগি'উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৯১, হাদীস: 


১০৯০ 


১৭, পৃ" ১০৯ 
২২ ইবনে মাজাহ, আস-সৃনান, দারু 
৪০5 আল-আরাবিয়া, 


ই 


২ ড. 
তাফসীরদ্ল মুনীর ফ্লি আকীদা ওয়াশ 
শরীআ ওয়াল মিনহাজ, দারুল ফিকর, 
দামেশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৮ 
হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. ২১, পৃ. ১৩৫-১৩৬ 

ব্ , ফতওয়ার়ে শাযী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩৪৯ 

২৭ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, 
আল-ফওয়ুল কবীর ফী উসৃলিত তাফসীর, 
দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ২, 


পৃ. ২৯৮ 

২৮ ইবনে উসায়মীন, আল-লিকাউশ 
শাহরী লিখা: ৬৬ 

২». আল-বায়হাকী, শুভাবুল ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ক ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৭, পৃ. ১১১, : 8৪৭৫৪ 

৩ আল-বায়হাকী, শজাবুল ঈমান, খ. ৭, পৃ. 
১১১-১১২, হাদীস: ৪৭৫৫ 

৭ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
৪, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬, হাদীস: ২২১২ 

৬২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
১০৩১ পৃ ৩৯০-৩৯১, হাদীস: ১০৮৯ 
ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল ফতহুল 
কারী শরহু সহীহ আ/ল-বৃখারী, দারুল 
মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি), খ. ৯, পৃ ২২৬ 


৩ আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর, খ. 
১০৪, উহ ৪৯৪, বস ২২১০ 
হাম্বল, আল-মুসনদ, 


রন বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খর.), 
৬খ: ৩৬, পৃ. ৫৫১-৫৫২, হাদীস: ২২২১৮ 
৬ ইবনে মাজাহ, আস-সৃনান, খ. ১, পৃ. 
৬১২, হাদীস: ১৮৯৯ 
৩৭ ইবনে বায, মাজযুউ ফাতওয়া ইবনি বায, 
খ. ৩, পৃ. ৪৩৭ 


জানুয়ারি'১৫-::::7) আত্তার্জহীদ ২৯ 


সবর: নিশ্চিত 
সাফল্যের 
সোপান 


হাফেজ মুহা. আবুল মঞ্জুর 


সবর বা ধের্য এমন এক মহৎ গুণ যা 
মানবিক মূল্যবোধ উন্নত করে, সফলতার 
পথ সুগম করে, সম্প্রীতির ছায়া বিস্তৃত 
নিয়ামক হিসেবে প্রতিফলিত হয়। 
অপরদিকে ধৈর্চ্যুতির ফলে সামান্য 
ইস্যুতেও বড় দুঘর্টনা ঘটে যায়, অশান্তি 
সৃষ্টি হয়, মানবতা লঙ্ঘিত হয়, সম্প্রীতি 
বিনষ্ট হয় । যা ইসলাম কখনো অনুমোদন 
করে না । তাই মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট 
হল শান্ত, স্থির ও ধৈর্যশীল হওয়া । 
ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) বীর হিসেবে ঘোষণা করেছেন । 


পেস :$ ঝুড়ি 40 12 ঠ এ 82275 পা ৩০ 


(২ ৪ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “ওই ব্যক্তি বীর নয়, যে তার 
প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারে, বরং 
(প্রকৃত) বীর ওই ব্যক্তি যে রাগের সময় 
(ধের্যধারণপূর্বক) নিজেকে সংবরণ করতে 


মানবাআ্াকে আলোকিত করার তাকিদ 
দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে কারীমের বিভিন্ন 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ সবর 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । সবরকারী তথা 
ধের্যশীল ব্যক্তি সবমহলে প্রশংসিত হন । 


'আমি তো তাকে [হযরত আইয়ুব (আ.)] 


“এবং ইসমাঈল (আ.), ইদ্রিস (আ.) ও 


সবরকারী হিসেবে পেয়েছি । কতই উত্তম 


যুল-কিফল (আ.) এর কথা স্মরণ করুন, 


বান্দা সে! নিশ্য় সে ছিল আমার 
অভিমুখী |” 


তারা প্রত্যেকেই সবরকারী ছিলেন ।”* 
এভাবে কুরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে 


হযরত লুকমান (আ.) নিজের আদরের আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসূলগণের 
সন্তানের উদ্দেশ্যে যে নসীহত করেছিলেন, ধৈর্যশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে 
তা আল্লাহ তা'আলার এত বেশি পছন্দনীয় দিয়েছেন। কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের 


হয়েছে যে, ওই সব নসীহত কুরআনে 
কারীমের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়েছে । 
ততমধ্যে অন্যতম নসিহত হলো সবর 
করা । যথা- 
22150 641 5১০৮৬221289 2 
৪১৮১৪৪৩৪৩১৩ 
“হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎ কাজের 
আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর 
এবং মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ কর, 
নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ 1" 


কারণে মর্মাহত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
(স.)-কে সান্তনদানের উদ্দেশ্যে সবরের 
উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
9) 5 595 6455 পরত? (2 ৩৬ ৯5 
95510555228 2442 
“তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ 
করুন এবং স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী 


০৫৫ গ্দে 
(55৪5 9৩ এ 


ধের্য মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের 


দ্বার উন্মোচন করে । তাই যেকোন কাজে 


সফলতা অর্জনে ধের্য ধারণের বিকল্প 


বান্দাহ দাউদ (আ.)-কে। সে ছিল 
অতিশয় আমার অভিমুখী । আমি 
পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে 


নেই । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
ক্স 225 2৮21%9 ৫0৫ প 
“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্ষে 
প্রতিযোগিতা কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা 
অবলম্বন কর । আর আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে 
পার ।* 

যারা নিজেরা সবর করে এবং অন্যকে 
সবরের উপদেশ দেয় মহান আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে মুক্ত 
বলে ঘোষণা দিয়েছেন । কুরআন মাজীদে 


৫৮526) ৮55৫) যু 22 2 পপ হ২) ৫) ২৮৫1৫ 
15৯0064৬৮১৮ ৩03) ৬৮০ 


6909015545৬ ৮০৫ 5৬৬৮৪ 
“মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ 


ক্ষতিগ্রস্থ | কিন্তু তারা নয়; যারা ঈমান 
আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা 
পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও 
সবরের উপদেশ দেয় 1” 


যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসুলগণ সকলেই 


স্বয়ং আল্লাহ তা"আলাও ধৈর্যশীল ব্যক্তির 


কঠিনতম বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে 


ংসা করেছেন। আল্লাহ তা“আলা 


9:৫7% 


(৮6৮৮5 


্ে 


ধের্ষের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
৩১৮৯০৪১০155 


দিয়েছিলাম । যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় 
তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে । 
আর সমবেত পক্ষীকুলও সবাই ছিল তার 
অভিমুখী । আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় 
করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা 
ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা |” 
সবর জাতির নেতৃত্দানের জন্যও একটি 
অপরিহার্য গুণ | যেটি নেতার মধ্যে থাকা 
আবশ্যক । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
5654৫ (৮5 6238 ৪ এও পু 
56052 
“আমি তাদের (বনী ইসরাঈল) মধ্য থেকে 
নেতা মনোনীত করেছিলাম; যারা আমার 
আদেশে পথ প্রদর্শন করত | কারণ তারা 
ধৈর্ধারণ করত এবং আমার আয়াত 
সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল ।"৮ 
এ আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, 
ধৈর্যধারণ করা ও মহান আল্লাহর ওপর 
অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা জাতির নেতা বা 
পরিচালক হওয়ার পূর্বশর্ত । 
কুরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা সবর 
করার নির্দেশ যেমন প্রদান করেছেন, 
মহাপুরস্কারের ঘোষণাও দিয়েছেন । মহান 
রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, 


জানুয়ার১৫ __নললল্। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


৫৫52? 


৫৮০ 
“তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে 
জানাতে সু-উচ্চ কক্ষ দেয়া হবে এবং 


5 ৫ 
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9525৮৯। 
“হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ 
করা হয়েছে, তা-ই করুন । ইনশাআল্লাহ 


তাদেরকে তথায় দু'আ ও সালাম সহকারে 
অভ্যর্থনা জানানো হবে 1১ 


০৮৪৪৩১৮৮৩৪০ 

যারা সবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার 
পায় অগুণতি 1”, 
এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীর 
মা'আরিফুল কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, 
হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল 
(স.) ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন 
ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে । 
দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান- 
খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ 
প্রতিদান দেয়া হবে । এমনিভাবে নামায, 
হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত 
পরিমাপ করে, তাদেরকে প্রতিদান দেয়া 
হবে । অতঃপর বালা-মুসীবতে 
সবরকারীরা আসলে তাদের জন্য কোন 
ওজন হবে না, বরং তাদের অগুণতি 
সওয়াব দেওয়া হবে ॥ কেননা আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, “যারা সবরকারী 
তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগুণতি 1২ 
ধের্ষধারণে ইসলাম মানবজাতিকে এভাবেই 
অধিকতর তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান 
করেছে । পুরো জীবনকে ধৈর্ষের গুণে 
বিভূষিত করতে হলে, বিশেষত তিনটি 
পর্যায়ে ধৈর্যধারণের প্রয়াস অব্যাহত 
রাখতে হবে । 


এক. মহান আল্লাহর হুকুমের 
আনুগত্য ও ইবাদতে ধের্যশীলতা 
কষ্টকরই হোক না কেন, তাতে মন স্থির 
রেখে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেওয়াই 
মুমিনের বৈশিষ্ট্য । যেমন- মুসলিম 
মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) 
নিজের আদরের কোমলমতি সন্তানকে 
কুরবানী করার চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে 


আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন 1৯৩ 


এ ঈমানদীপ্ত উচ্চারণ মহান আল্লাহর 
হুকুমের প্রতি হযরত ইসমাঈল (আ.) এর 
আনুগত্য ও ধৈর্যশীলতার প্রকৃষ্ট নজির | 
যাবতীয় শরয়ী আহকাম ও ইবাদত- 
বন্দেগীতে এমনই আনুগত্য ও 
ধৈর্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে 
হবে । কারণ ইবাদতের মূল মর্ম হল 
আল্লাহ তা“আলার দরবারে আত্মসমর্পণ 
করা । আর আত্মসমর্পণে প্রয়োজন সর্বোচ্চ 
নম্রতা ও স্থিরতা । যা প্রতিফলিত হয় 
ধের্যশীলতার মাধ্যমে । 

2586৮ ৫০ 
“হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রো.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সা.) 
(তাহাজ্জদের নামাযে) দীর্ঘ সময় 
দীড়াতেন, এমনকি হযরতের পদযুগল 
ফুলে উঠত 1১৪ 
এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীলতার 
সুমহান দৃষ্টান্ত । হযরত আলী (রাযি.) এক 
যুদ্ধে পায়ে তীরবিদ্ধ হলেন । সাথীগণ ওই 
তীর বের করার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে 
বেছে নিলেন নামাযরত অবস্থাকে | কারণ 
নামাযে তিনি অধিকতর স্তির থাকবেন । 
করা হলো । এসময় হযরত আলী (রোষি.) 
এমন ধের্যশীলতার পরিচয় দিলেন, যাতে 
করে স্থিরতায় ন্যুনতম ব্যাঘাতও ঘটেনি | 
মুমিনগণ মহান আল্লাহর সামনে এরকম 
বিনম্র আত্মসমর্পণই করেন । যেমনটি 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
06৮৮06414 


শরীয়তের অন্যান্য বিধান ও ইবাদত যথা- 
হজ পালনে অত্যধিক আর্থিক ও শারীরিক 


মহান আল্লাহ'র হুকুমের প্রতি অবিচল 


ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । তেমনিভাবে 


আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন । আর হযরত 
ইসমাঈল (আ.)ও মহান রবের নিকট 


যাকাত আদায়েও আর্থিক আত্মত্যাগই 
মুখ্য । রামাযানুল মোবারকের রোযা 


কুরবানী হতে সম্মতি দিয়ে বলেছিলেন, 


রাখাও প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য । সুতরাং এসব 


ইবাদত ও আহকাম বাস্তবায়ন 
অতিকষ্টসাধ্য হওয়ায় তা পালনে শয়তান 
কুমন্ত্রণা জাগাতে পারে । তথাপি মহান 
আল্লাহর এসব বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
নানা প্রতিকুলতাও সৃষ্টি হতে পারে । 
এমতাবস্থায়ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে 
যারা হকের উপর সুদৃঢ় থাকবে তারাই 
প্রকৃত মুমিন । মুমিনদের এসব গুণাবলী 
সূরা মু'মিন্নসহ কুরআনে করীমের বিভিন্ন 
আয়াতে সু-স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে। 


দুই. নাজায়েয ও হারাম থেকে 
সর্বপ্রকার নাজায়েয ও হারাম কাজ থেকে 
বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য তথা সর্বোচ্চ 
দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে । কারণ 
কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কর্মের দিকে 
প্ররোচিত করে । তাই সব লোভ-লালসা 
ত্যাগ করে কুপ্রবৃত্তি দমনে সর্বোচ্চ 
ধের্যশীলতার মাধ্যমেই হকের ওপর অটল 
অবিচল থাকতে হয় । এক্ষেত্রে হযরত 
ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা সকলের জন্য 
অনুপম আদর্শ । সাতটি কক্ষ আবদ্ধ করে 
মিসরের রানী যুলায়খা স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ 
করার মিনতি জানালে হযরত ইউসুফ 
(আ.) মা'আযাল্লাহ বলে নাফরমানী থেকে 
মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে 
সামনের দিকে দৌড় আরম্ভ করলে সকল 
দরজা একটির পর একটি খুলে গিয়েছিল । 
এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে কারীমের সূরা 
ইউসুফে উল্লিখিত হয়েছে। হালাল 
উপার্জন করা, হারাম বর্জন করা আন্নাহ 
তা'আলার মহান হুকুম | তাই সুদ-ঘুষের 
মত সব লোভনীয় হারাম উপায়সমূহ বর্জন 
করে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে 
ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেয়া মুমিনদের 
ঈমানী কর্তব্য । এমনভাবে ধৈর্যশীলতার 
সাথে প্রতিকুলতা মাড়িয়ে সম্মুখপানে 
অগ্রসর হলে মহান আল্লাহর সাহায্য 
আসে | সফলতা হাতছানি দেয় । 


তিন. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা 
বিপদাপদ মুমিনদের ওপর মহান আল্লাহর 
পরীক্ষা । তাই বালা-মুসীবতে, রোগে- 
শোকে ধৈর্যধারণ করে মহান আল্লাহর 
সাহায্য চাওয়াই ইসলামের বিধান এবং 
সমস্ত নবী-রাসুলগণের চিরন্তন আদর্শ ও 
শিক্ষা । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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66 8 6)5905 1 চু সন এ পর 
9১১৯] 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও 
নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে 
রয়েছেন 1১৬ 
অপর আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 
০95] 08০58 58215৩20358 পর্বে? 
1 2২৬18558915 
“আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং 
ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়- 
ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব ৷ তবে 
(এক্ষেত্রে) ১. সুসং দাও 
সবরকারীদের 1” 
এজন্যইতো সমস্ত নবী-রাসুলগণ জীবনের 
বাকে-বাকে বহুমুখী বালা-মুসীবতের 
সম্মুখীন হয়েও ধৈর্যসহনশীলতা ও 
মহানুভবতার সমোজ্ভল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন । উহুদ যুদ্ধের হৃদয় বিদারক 
ঘটনা স্বাক্ষী । এ যুদ্ধে মানবতার মুক্তির 
পথদিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর দন্দান মোবারক শহীদ হয়। 
দুশমনের আঘাতে হুজুর (সা.)-এর 
চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয় । সে সময় 
আহত ও ব্যথিত সাহাবায়েকেরাম 
বদনসীব দুশমনদের নিপাতসাধনের জন্য 
বদ দু'আ করার অনুরোধ করলে উত্তরে 
মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, “আমি বদ 
দু'আ করার জন্য প্রেরিত হইনি । আমি 
বিশ্বমানবের কল্যাণে বিহমত" স্বরূপ 
প্রেরিত হয়েছি । তিনি এ দুঃসময়ে করুণ 
কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, 
4820 (55565010201 
“হে আমার রব! আমার কওমকে হেদায়ত 
দান করুন, কারণ ওরা অজ্ঞ 1৮ 
এর চেয়ে ধৈর্যশীলতা ও মহানুভবতা আর 
কি-ই হতে পারে! শুধ তাই নয়; প্রিয় 
মাতৃভূমি মক্কার জমিনে নির্মমভাবে 
নির্যাতিত এবং তায়েফের প্রান্তরে রক্তাক্ত 
হয়েও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) ধৈর্য ও সহনশীলতার যে 
অপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন, তা 
আমাদের জন্য সুমহান আদর্শ । 
স্মরণীয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) 
নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর 
একটুও বিচলিত না হয়ে মহান আন্রাহর 
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ওপর ভরসা করে ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষায় 


ধৈর্যশীলতার বহু অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত 


উত্তীর্ণ হন। হযরত আইয়ুব (আ.)-এর 


রয়েছে । 


পুরো শরীর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। 


অতএব আসুন, মহান আল্লাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী ধৈর্ষের মহত্তে নিজেদের জীবনকে 


তারপরও তিনি নৈরাশ না হয়ে সর্বক্ষণ 
মহান রবের যিকিরে মশগুল থেকে 
ধৈর্যশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করেন । 


দীপ্তিময় করি। অটুট করি মানবিক 
সম্প্রীতির বন্ধন । আত্মনিয়োগ করি 
শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে । নিজেদের 


হযরত ইয়াকুব (আ.) বৃদ্ধাবস্থায় আদরের 
পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়েও হতাশ না 


সন্তান-সন্ততিদের প্রতি সে নসীহতই করি, 
যে নসিহত মহান আল্লাহর স্বীকৃত বুদ্ধিমান 


হয়ে অতিশয় ধৈর্যশীল ছিলেন ৷ হযরত 


মনীষী হযরত লুকমান (আ.) নিজের প্রিয় 


মুসা (আ.) ফিরআউন কর্তৃক সীমাহীন 
নির্যাতনের শিকার হয়েও অসম 


সন্তানের উদ্দেশ্যে করেছিলেন । তবেই 
সমাজে মানবিক সম্প্রীতির আবহ 


ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেন । ফলশ্রুতিতে 


বিরাজিত হবে । বইবে শান্তির সু-বাতাস । 


আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুলগণের এমন 
ধৈর্যধারণের সুফল প্রত্যক্ষভাবেও 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উত্তম 
ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন । 


দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা 
নমরুদের অগ্নিকুণকে শীতল ও 
আরামদায়ক করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) 
কে জান্নাতের প্রশান্তি দান করেছেন এবং 
ইবরাহীম (আ.)-কে 'খলীলুল্লাহ* ও 
“মুসলিম মিল্লাতের পিতা" উপাধিতে ভূষিত 
করেছেন । নমরুদকে পঙ্গু মশার কামড়ে 
দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন। 
হযরত আইয়ুব (আ.)-কে রোগমুক্ত 
করেছেন | মহান আল্লাহ'র রহমতে হযরত 
ইয়াকুব (আ.) নিজের হারানো পুত্র 
ইউসুফ (আ.)-কে ফেরত পেয়েছেন এবং 
চোখের জ্যোতিও পুনরায় ফেরত 
পেয়েছেন । ফিরআউনের নির্যাতন থেকে 
হযরত মুসা (আ.) ও তার কওম মুক্তি 
পেয়েছেন । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান “মদীনা সনদ" 
প্রণয়নের মাধ্যমে মদীনায় ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর আদর্শ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন এবং কোন 
ধরণের রক্তপাত ছাড়া মক্কা বিজয় করতে 
পেরেছেন । এ সবই ধৈর্যশীলতার মহান 
পুরক্কার । 

নবী-রাসূলগণ কর্তৃক বালা-মুসীবতে, 
রোগে-শোকে ধৈর্যধারণ ও সাফল্য 
অর্জনের এসব ঘটনাবলীর বিশদ ও স্পষ্ট 
বিবরণ পবিত্র কুরআনে করীমের সুরা 
আল-আম্মিয়া, সূরা সুয়াদ, সূরা ইউসুফ, 
সুরা আল-বাকারাসহ বিভিন্ন আয়াত এবং 
বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব ও নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দীপ্তিমান হয়ে আছে । 
এছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.), 
বুযুর্গানে দীন ও ইসলাম প্রচারকদের 


আমীন । 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৮, 


৬ আল-কুরআন, সর? আল-আক্িয়া, ২১:৮৫ 

+ আল-কুরআন, সরা স্ওয়াদ, ৩৮:১৭-২০ 

” আল-কুরআন, সরা আস-সাজদা, ৩২:২৪ 
৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ খ. ৭, পৃ. 
৬১-৬২ 

১. আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, 
২৫:৭৫ 

১ আল-কুরআন, সরা আয-হুমার, ৩৯:১০ 

১২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৩৩ 
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মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০৩ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১৩৭৫, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত 
আত্তার্তহীদ ৩ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সংগঠনের শর্ত ও মুনাফা বন্টননীতি 
সমস্যা: আমি একটি আর্থিক সংগঠনের 


সাথে জড়িত । উক্ত সংগঠনের ধারা- 
উপধারার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, 
গেলে জমাকৃত টাকা তাৎক্ষণিক ফেরত 
দেয়া হবে না। ৫ বছর পর কোনো রূপ 
মুনাফা ছাড়াই তার মুল টাকা ফেরত 
দেওয়া হবে ।' অতএব জানার বিষয় হচ্ছে 
এভাবে ৫ বছরের শর্তারোপ এবং মুনাফা 
থেকে বঞ্চিত করে তা দ্বারা সংগঠনের 
উপকৃত হওয়া শরীয়ত সম্মত কিনা? 
দলীলসহ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 
মুরশেদুল আলম 
ফাউন্ডেশন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 
সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক 
এটি জায়েয ও বৈধ নয় । বরং তার মূল 
টাকা ও মুনাফা তাকে ফেরত দিতে হবে । 
তার মূল ও মুনাফার টাকা এক বছর বা ৫ 
বছর আটকে রাখতে পারে । তারপর 
ফেরত দিতে হবে । কিন্তু তার মুনাফার 


কোনো বৈধ পন্থা আছে কিনা? শরয়ী 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


সমাধান: মৃত ব্যক্তির নামায-রোযার 
কাফফরার টাকা ফকীর-মিসকীনদের 
হক। এ টাকা মাদ্রাসার ভবন বা এ 
জাতায় অন্য কোনো ভালো কাজে ব্যবহার 
করা বৈধ হবে না। আর যদি কোনো 
সাবালেগ গরীব-নিঃস্বকে এ টাকার মালিক 
বানানো হয়, যে মালিক হওয়ার রহস্য ও 
উপকারিতা বোঝে; তাহলে তাকে মালিক 
বানানোর পর মাদ্রাসার ভবন ইত্যাদি 


নির্মাণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
সুরা আত-তাওবা: ৬০; সহীহ আল- 
বুখারী: ১/২০২; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
২/৪৭৩; দুররে মুখতার : ২/৬২ 


কনের পক্ষ থেকে দেয়া 
আসবাবপত্র ফেরত নেয়া 
সমস্যাঃ যদি পারিবারিক গরমিলের 
কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ 
ঘটে । তখন স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে 
দেওয়া ফার্নিচার, ফিজ ও অন্যান্য 


টাকা সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার করতে 
পারবে না। 

সুরা আল-বাকারা: ১৮৮ সুরা আন-নিসা: ২৯; 

সুরা নিসা: ৫৮; মিশকাত শরীফ: ১/ ২৫৫; দুররে 

মুখতার: ৪/২২৯; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২২৯; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২/১৬৮ 


কাফফারার টাকা 

দিয়ে মাদরাসা নির্মাণ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তির 
নামায-রোযার কাফফারা ওয়াজিব হয়, 
তার ইস্তিকালের পর তার পুত্রগণ পিতার 
পরিত্যক্ত সম্পদ বা স্বীয় সম্পদ থেকে 
কাফফরা স্বরূপ কিছু টাকা নিঃস্ব- 
অসহায়দের দিয়ে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে 
মাদরাসার ভবন নির্মাণ করতে চাচ্ছেন । 
অতএব আমার জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত 
টাকা দিয়ে মাদরাসার ভবন নির্মাণের 


জানুয়ারি*১৫ 


আসবাবপত্রের হুকুম কী? সেগুলো কি 
স্বামীর বাড়িতে রেখে যেতে হবে? নকি স্ত্রী 
নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে? যদি 
সরজ্জামগ্ডলো স্বামী অথবা তার পরিবারের 
লোকজন দাবি করে, তা সঠিক হবে 
কিনা? নাকি স্ত্রীকেই দিয়ে দিতে হবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব 
মাওলানা রবিউল আলম 
পোকখালী, কক্সবাজার 
সমাধান: বিয়ের সময় কনের পক্ষ থেকে 
যেসব আসবাবপত্র দেওয়া হয়, তা 
প্রকৃতপক্ষে কনেকে দেওয়া হয় । তাই তা 
কনেরই মালিকানাধীন বন্ত | যদিও স্বামী 
ও তার পরিবারের লোকজন সেসব 
ব্যবহার করে থাকে । দেশীয় প্রথা 
বিবেচনায়ও এসব সরঞ্জামাদি কনের 
সরঞ্জামাদি হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 
বিয়েবিচ্ছেদে হলে এসব যাবতীয় 


আসবাবপত্র কনেকে দিয়ে দিতে হবে । 
বরপক্ষ তা দাবি করতে পারবে না । দাবি 


করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৩০৩; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১৭/৩৬৫ 


না-বালেগের বিয়ে 

সমস্যাঃ মা ও বড় ভাইয়ের সম্মতিতে 
পিতার অজান্তে ৮ বছরের মেয়ের বিয়ে 
সম্পন্ন হতে পারে কিনা? ছেলের হাতে 
নগদ মোহর আদায় করার মতো কোনো 
সামর্থ না থাকায় মা আর বড় ভাই যদি 
কোনো সমস্যা আছে কিনা? সমস্যা 
থাকলে করণীয় কী? নাবালেগা স্ত্রীর সাথে 
সহবাস ইত্যাদি করা যাবে কিনা? আর 
বালেগা হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 
কার দায়িত্ঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 
মোহরের সর্বনিয় পরিমাণ কত? শরয়ী 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহাম্মদ মুহসিন 
পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে না- 
বালেগ ছেলে-মেয়ের মূল অভিভাবক হলো 
পিতা । সুতরাং তাদের বিয়ে-শাদি পিতার 
অনুমতির ওপর মওকুপ বা ঝুলন্ত 
থাকবে । মা ও বড় ভাইয়ের সম্মতিতে 
কখনও তাদের বিয়ে সম্পন্ন হবে না এবং 
তারা মোহর বাকি মানলে তাও বৈধ হবে 
না। আর যতক্ষণ বিয়ে সম্পন হবে না, 
ততক্ষণ তার সাথে সহবাস ইত্যাদি করা 
যাবে না এবং স্বামীর উপর ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব আসবে না। হ্যা, পিতার সন্তষ্টিতে 
সবকিছু বৈধ হবে । ইসলামী ফিকহের 


সমাধান অনুযায়ী বর্তমান মোহরের 
সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ৩ হাজার টাকা । 


সুরা আল-বাকারা: ৩৪; সুনানে দারাকৃতনী 
ও সহীহ ইবনে খুযাইমা; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/৪৩২; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/১৬৩; 
আল-মুগনী: ৯/৩৫৫; হিদায়াঃ ২/৩০৪, 
২/৩০৫; মুখতাসারুল কুদুরী: ৪১০; 
ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ: ৮/৫৯ 


) আত্তাত্ুহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি 
কিছুকাল পূর্বে মসজিদের জন্য ৩০ গন্ডা 
জমি ওয়াকফ করেছেন । উক্ত জায়গার 
মধ্য থেকে ৩ গপ্তার মধ্যে মসজিদ নির্মাণ 
করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট জায়গায় 
সমাজবাসী কবরস্থান বানানোর সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। কিন্তু জমিদাতা এখন মৃত 
হওয়ায় তার কিছু ওয়ারিশরা মসজিদের 
জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় কবরস্থান 
বানানোর উপর একমত নয়। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো- উক্ত জায়গায় 


সমাধান: মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত 
জায়গায় কবরস্থান বানানো জায়েয বা বৈধ 
হবে না। কেননা যে বস্তু যে উদ্দেশ্যে 
ওয়াকফ করা হয় সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার 
করতে হবে । অন্য কাজে ব্যবহার করা 
জায়েয নয় । সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
জায়গা যা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা 
হয়েছে তা কবরস্থান বানানো কোনো 
প্রকারেই জায়েয বা বৈধ হবে না। বরং 
মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে । 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৪৩৩; তাবয়ীনুল 
হাকায়েক: ৩৩২৯; বাহরুর রায়েক: 
৫/২৪৫; নাহরুল ফায়েক: ৬৩২৬; 


ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ২১/১২৬; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৭/৪৮ 


জুমার খুতবা 

সমস্যা: আমাদের সমাজে জুমার খুতরা 
কেউ মুখস্থ আবার কেউ দেখে দেখে দিয়ে 
থাকেন । আমার জানার বিষয় হলো- 
জুমার খুতবার মাসনুন তরীকা কী? দেখে 
দেখে দেয়া না মুখস্থ? আর উভয় পদ্ধতির 
মধ্যে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? ইমাম সাহেব 
মুখস্থ খুতবা প্রদান করলে মুসল্লিদের পক্ষ 
থেকে ইমাম সাহেবকে এ থেকে বারণ 
করার অধিকার আছে কিনা? আশা করি, 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 


করবেন । 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: খুতবা কিতাব দেখে প্রদান করা 
থেকে মুখস্থ দেওয়া উত্তম যদি তিনি সুদক্ষ 


আলেম হন। আর মুসল্লীদের জন্য 


জানুয়ারি*১৫ 


ইমামকে মুখস্থ দেওয়া থেকে বারণ করার 

কোনো অধিকার নেই । 
বাদায়েউস্‌ সানায়ে: ১/২৬৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/১৬১; কামুসুল ফিকাহ: ৩৩৪৮: ফতওয়য়ে 
মাহমুদিয়া: ১২/৩৪৭-৩৪৮ 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় জুমার খুতবা 
চলাকালীন প্রায় মসজিদে টাকার বাক্স 
চালানো হয় । এক আলিম থেকে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন, “খুতবা চলাকালীন 
বাক্স চালানো না জায়েয । একথাটি সঠিক 
কিনা? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন 
হঈীলা, টেকনাফ 

সমাধান: খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা 
এবং ধ্যান ও মনোযোগের সাথে খুতবা 
শ্রবণ করা ওয়াজিব | মনোযোগ ও খুতবা 
শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এ রকম সব 
কাজ না জায়েয । অতএব, চাদার জন্য যে 
কোনো পাত্র চালানোতে খুতবা শ্রবণে 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, বিধায় এটাও না 
জায়েয । 

সহীহ আল-বুখারী: ১/১২৪; বাদাইয়ুস সানায়ে: 


১/২২৪, ১/২৬৩; দুররুল মুখতার: ১/৫৫১; 
ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ০/১২১ 


দাড়ি মুগ্ডন করে বা কাটে এমন ব্যক্তির 
পিছনে এক্তেদা: 
সমস্যা: যে ব্যক্তি দাড়ি মুগ্তন করে বা এক 
মুষ্টির ভেতর দাড়ি কর্তন করে, তার 
পেছনে নামায পড়া যাবে কিনা? আর এই 
নামাযের হুকুম কী? জানালে খুশি হব । 
মুহাম্মদ সোহেল 
টেটংবাজার, পেকুয়া 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, একমুষ্টি 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও ইসলামের 
নিদর্শন | সুতরাং একমুষ্টি পরিমাণের কমে 
দাড়ি কাটা বা মুগ্তিয়ে ফেলা কবীরা গুনাহ 
ও হারাম । যে ব্যক্তি নিয়মিত কবীরা 
গুনাহে লিপ্ত হয়, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে 
ফাসিক। আর ফাসিকের ইমামতি 
মাকরূহে তাহরীমী । সুতরাং আলোচিত 
ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহে 
তাহ্রীমি হবে । 
সুরা তহা: ৯৭; সহীহ আল-বুখারী: ২/৮৭৫; 
রাদ্দুল মুহতার: ২৫৮০, ৪/২৪০; ফিকহুল 
ইবাদাত: ১/১০৯; আল-ফিকহ আলা 
মাযাহিবিল আরবা': ১/৬৭ 


সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব 


সমস্যা: আমার স্ত্রীর প্রথম বাচ্চা 
সিজারের মাধ্যমে হয়েছে। বর্তমানে 
দ্বিতীয় বাচ্চাও পেটে রয়েছে । ডাক্তারের 
ভাষ্য মতে, প্রথম বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে 
হলে পরবর্তী বাচ্চা সিজার ছাড়া হওয়া 
অসম্ভব প্রায় ৷ এ অবস্থায় ডাক্তারের দেয়া 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সিজারের মাধ্যমে 
বাচ্চা প্রসব করাতে শরীয়তের হুকুম কী? 
দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 
মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম 


বগুড়া 
সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় আপনার 
স্ত্রীর প্রথম বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে 
হয়েছে । আর অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামত 
অনুযায়ী বর্তমান দ্বিতীয় সন্তানও যদি 
স্বাভাবিকভাবে না হয়, সিজারের মাধ্যমে 
হওয়াটাই এক রকম নিশ্চিত হয়ে থাকে । 
তবে ডাক্তারের দেয়া নির্ধারিত সময়ের 
কয়েকদিন পূর্বেও সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা 
খালাছ করে নেওয়া হয়; তাতে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা 
অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামতই এ ব্যাপারে 
অনুকরণীয় । 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৬/১৬৮; আল-আশবাহ 
ওয়ান-নাযায়ের: ১৪০; ফাযায়িলু আবি 


হানিফাহ: ৯৬; আল-মাউসুআতুল 
ফিকহিয়াতুল কুওয়াইতিয়া: ৩১/৫৬ 


মৃত ব্যক্তির জন্য যিয়াফত করা 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর 
দিন-তারিখ নির্ধারিত (8 দিন, ৪০ দিন, 
বার্ষিক ইত্যাদি) না করে, ইছালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে কোনো একদিন 
আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও নিঃস্ব 
অসহায়দেরকে গরু-মহিষ ইত্যাদি যবেহ 
করে খানা খাওয়ানো জায়েয আছে কিনা? 
শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 
উদ্দীন 


সমাধান: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৪ 
দিন, ৪০ দিন ইত্যাদি নির্ধারিত না করে, 
ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নিঃস্ব- 
অসহায়দেরকে খানা খাওয়াতে শরয়ী 
দৃষ্টিকোণে কোনো অসুবিধা নেই । বরং 
এটা বড় পূণ্য ও সাওয়াবের কাজ | তবে 
গরীবরা যাতে কষ্ট না পায়, সেদিকে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে । 
হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন: ৩/১৪; জাওয়াহিরুল 
ফিকাহ: ২/২৯৫, ২/২৯; আনফাসে ঈসা: ১/১৩৭; 
ফতওয়ায়ে রশীদিয়া: ১/১৩৭; হিদায়া: ১/১৮৩ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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আসাম: এ যেন আরেক 


ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 


ংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভাগীয় 
শহর পূর্বসীমান্তের 
প্রতিবেশী 
ভারতের রাজ্যটির নাম আসাম । 
হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব 
ভারতের এ রাজ্যটির আয়তন ৭৮,৪৩৮ 
বর্গকিলোমিটার । জনসংখ্যা ৩ কোটির 


ভাষা আন্দোলন করেছিলেন এবং মায়ের 
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন । ১৯৬১ 
সালে কংখেসের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ 


করা হয় না। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন 
হওয়ার পর থেকে যেভাবে কাশ্মীর নিয়ে 


চালিহার সরকার বিধানসভায় একটি বিল 


নিয়েও তৈরি হয় নানান সমস্যা । গত 


পাস করে, যার মাধ্যমে পুরো আসাম 
রাজ্যে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে 
অসমীয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর 


উধ্র্বে। এর মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ 
মুসলমান । মুম্বাই থেকে প্রকাশিত উর্দু 
টাইমস-এর এক প্রবন্ধ মোতাবেক 
কাশ্ীরের পর আসাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাজ্য 
যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৷ অবশিষ্ট 
৬৬ ভাগ ছোট ছোট বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও 
গোত্রে বিভক্ত । আসামের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষ 
অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন । এর পরেই 


অর্ধশতাব্দী ধরে আসামে অস্থিরতা ও চরম 
নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এ দীর্ঘ সময়ের 
কোনো সরকারই ওখানকার পরিস্থিতি 


প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলায় 


উন্নতির কোনো চেষ্টাই করেনি । বরং তারা 


বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। 
১৯৬১ সালের ১৯ মে আধা-সামরিক 
বাহিনী ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর 


এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দ্বারা 
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে অস্থিরতা 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে 


নির্বিচারে গুলি চালায় । এতে ১১ জন 
আন্দোলনকারী মারা যান । এরপর চাপের 
মুখে ভাষা বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয় । আন্তর্জাতিকভাবে শুধু বাংলাদেশের 
ভাষা আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়, 


বাংলা ভাষার স্থান । শতকরা ২৭ ভাগ 


আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ 
বলেছিলেন, আসাম বারুদের স্তপে 
দীড়িয়ে আছে । তাৎক্ষণিকভাবে তার 
কাছে একথার ব্যাখ্যা চাইলে, তিনি চুপ 
হয়ে যান। এরপর সেখানে সহিংসতা 


অথচ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী একটি অঞ্চলে 


আরো বৃদ্ধি পায় । উল্লেখ্য যে, আসামের 


মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। 
বাংলাদেশের বাঙালিরা যেমন করে 


অপর বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য ভাষা 
আন্দোলন করেছিলেন এবং প্রাণ 


মাতৃভাষার জন্য  ভাষা-আন্দোলন 
করেছিলেন এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা 
পুনর্্ধারে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 


দিয়েছিলেন, সে আলোচনাটা করা হয় 


সকল মুসলমান বাঙালি নন, আবার সকল 
বাঙালিও মুসলমান নন। ১৯৪৭ সালে 
দেশভাগের সময় প্রচুরসংখ্যক হিন্দু 


না। বোধহয় সেখানকার প্রতিপক্ষ ভারত 
সরকার হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক 


আসামের বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য 


অঙ্গনে তাদের আন্দোলনের কথা প্রচার 


বাঙালি স্বদেশ ত্যাগ করে আসাম এসে 
স্থায়ী হন। বর্তমানে আসামে হিন্দু 
বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ । 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


কাশ্ীরের সাথে আসামের বেশ মিল 


ংলাদেশ তো আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র । 


(490) ও ভারত সরকারের সাথে এক 


রয়েছে । উভয় রাজ্যই সীমান্ত এলাকায় 


আমাদেরই প্রচেষ্টার ফলে এ দেশ অস্তিত্ব 


অবস্থিত । উভয় রাজ্যেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
মুসলিম | উভয় রাজ্যই পাহাড়ি এলাকা । 


চুক্তি সম্পাদিত হয় । এ চুক্তি মোতাবেক 


লাভ করেছে । এ দেশের সাথে আমাদের 
বিশেষ কোনো সীমান্ত বিবাদ নেই। 


কাশ্মীর সঙ্কটের পর ভারতের সবচেয়ে বড় 


যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ 
২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত আসামে বসবাসরত 


সামরিক বা বাণিজ্য বিবাদও নেই। 


সঙ্কট আসাম, যার সমাধানের কোনো 


তাহলে এই দেশের প্রতিবেশী রাজ্যের 


ছিলেন, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে 
গণ্য হবেন। এ চুক্তিকে সবাই মেনে 


সম্ভাবনা বাহ্যত নজরে পড়ে না। কাশ্মীর 
সমস্যা স্পষ্ট । দেশভাগের শুরু থেকেই 


মুসলমানদের নিয়ে কিসের এতো শঙ্কা? 


নেয় । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি 


শঙ্কা হচ্ছে এ রাজ্যের ক্ষমতা যেন 


নিজে এ চুক্তি সম্পাদনের পৃষ্ঠপোষকতা 


মুসলমানদের হাতে চলে না যায়। এ জন্য 


টানাহেচড়া শুরু হয়। উভয় দেশের 


করেন এবং পার্লামেন্টে এ চুক্তিটি পাস 


আসামের মুসলমানদের গণভাবে 


করিয়ে নিয়ে আইনে রূপান্তর করেন। 


রাজনৈতিক ও মিলিটারি প্রশাসন সাধারণ 


বহিরাগত অভিবাসী অভিহিত করেই এ 


এরপর সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত 


কাশ্বীরীদের স্বাভাবিক জীবনকে অতিষ্ঠ 


আশঙ্কার মোকাবেলা করা যেতে পারে। 


ছিল । কিন্তু হয়নি, কেননা রাজ্য সরকার 


করে দিয়েছে৷ পুরো কাশীর রাজ্য মূলত 
সেনাছাউনিতে পরিণত হয়েছে । 
মুসলমানদের জীবন মাপকাঠিকে 


তাই সর্বদা তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনে 


চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনে 


আষ্টেপৃষ্টে রাখা এবং তাদের শিক্ষা ও 


অবহেলা প্রদর্শন করে এবং অত্যন্ত 


জীবিকার ভিত ধ্বংস করা জরুরী । আর 


ধীরগতিতে এগোতে থাকে । চুক্তির 


একেবারে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু 


এ সব কিছুর জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ 


আলোকে যে রেজিস্টার বানানোর কথা 


আসাম নিয়ে তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো 


ংলাদেশি বলে অপবাদ আরোপ করা । 


ছিল, হাজার হাজার আবেদনকারী থাকা 


কেননা এসব মুসলমান বাংলা বলেন। 


টানাপড়েন নেই । বাংলাদেশ ভারতের বন্ধ 
প্রতীম রাষ্ট্র ৷ তা সত্তেও বাংলাদেশকে ইস্যু 
বানিয়ে আসাম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে । 
আসামের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় 
সমূহসম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো এক 


জীবনযাপনের পদ্ধতিও বাঙালির মতো । 


সত্বেও সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়নি । এই ভাবে একটি উত্তম 


চেহারার আকৃতিও একই রকম । জীবিকা 
নির্বাহের ধরনও একই | বাংলাদেশ থেকে 


চুক্তিকে হিমাগারে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করা 
হয়। ছাত্র আন্দোলন আসাম গণপরিষদ 


পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত জীবন-জীবিকার ধরন 


নামে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 


প্রায় একই । এ অবস্থায় যে কারো জন্য 


করে। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 


সময় মুসলমানদের কোনো রাজনৈতিক 


আন্দোলন চাঙ্গা করা সহজ যে, আসামে 


দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেখানে তাদের মুখ্যমন্ত্রী 
বানাবে । স্বাধীনতার আগে এমনটি 


বসবাসকারী মুসলমানদের দেশ থেকে 
বের করে দেওয়া হোক । 


হয়েছেও | তবে স্বাধীনতার পরে বর্তমান 
পর্যন্ত সৈয়দা আনোয়ারা তৈমুরের এক 


মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রথম 
বিতর্ক শুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে । 


বছরের শাসনকালের কথা বাদ দিলে 


বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ বিতর্কের সূচনা 


এতো বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী থাকা 
সত্তেও কোনো মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী হননি | 


এমন এক সময় হয়, যখন আরএসএস 
প্রথমবারের মতো তাদের উত্তর-পূর্ব 


সর্বদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের 
কারণে মুসলমানদের ক্ষমতায় আসার 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছে 


শাখার কার্যক্রম শুরু করে । তখন থেকেই 


ক্ষমতায়ও আসে। চুক্তির পক্ষের 
লোকেরাই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন 
করতে শুরু করে । এ সময় নতুন করে 
একটি সমস্যা দেখা দেয়। যাদের 
নাগরিকত্ব সন্দেহজনক কোনো যাচাই- 
বাছাই ছাড়াই তাদের ভোটের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা হয়। এছাড়া আসু 
(১9) থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া 
একটি গ্রুপ চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে 


পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্লে কোনো না কোনো 


মামলা দায়ের করে । চুক্তির আলোকে যে 


সমস্যা লেগেই আছে। আসাম উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজ্য ৷ সমস্যাও 


আশঙ্কারূপে প্রকাশ পায় । এ কারণে তারা 


তার বিরাট । ১৯৭৯ সালে অল আসাম 


এক কোটির এতো বিশাল মুসলিম 


স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (4৪0) নামে 


জনগোষ্ঠীকে বহিরাগত অভিবাসী 
অপবাদের তকমা লাগিয়ে দেয় | বলা হয়, 
এ সকল মুসলমান বাংলাদেশি অভিবাসী । 
এরা অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 


ছাত্রদের একটি সংগঠন গঠিত হয় । এ 
ংগঠনটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। তবে 
বিজেপির সমর্থনপুষ্ট এ সংগঠনের 
কর্মকাণ্ডে বেশ উগ্রতা প্রকাশ পায়। 


ট্রাইবুনাল ত্যাক্ট পাস হয়েছিল তাকে 
চ্যালেঞ্জ করা হয় । অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট 
ওই আইন বাতিল করে দিয়ে 
আরএসএস-এর মনের বাসনা পুরণ 
করেন । 

এ সমস্যার মাঝে আরো একটি নতুন 
সমস্যা তৈরি করা হয় ৷ আসামের অন্তর্গত 
কোকড়াঝাড় এলাকায় বোড়োল্যান্ড 


আসামে এসে বসবাস করছেন । সম্প্রতি 


উইকিপিডিয়ার মতে এদের আন্দোলনকে 


মুসলিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের 


অসম আন্দোলন বলা হয়। 


প্রেসিডেন্ট ড. তাসনীম আহমদ রহমানী 


উইকিপিডিয়াও স্বীকার করেছে যে, এই 


আন্দোলন শুরু করা হয়। এ অঞ্চলের 
শতকরা ২৭ ভাগ অধিবাসী মুসলমান | 
আর বোড়ো জাতির জনসংখ্যাও প্রায় ২৭ 


আসাম সফর করেন । তিনি সফর শেষে 


আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাআকরূপ ধারণ 


ভাগ । অবশিষ্ট ৪৬ ভাগ অধিবাসী উচ্চবর্ণ 


আসাম সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখেছেন । উর্দু টাইমস-এ আসাম সমস্যা 
শিরোনামে 


করেছিল | এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 


হিন্দু ও অন্যান্য গোত্রের । এ আন্দোলনও 


অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে 


প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি 
আসামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র 


বলেছেন, 


চরম সহিংসতার রূপ ধারণ করে । এরা 


আসাম থেকে বহিষ্কার করা । অবশেষে 


অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে । উত্তর-পূর্বাঞ্চল 


১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের ফলে আসু 


রাজ্যগুলোর সাথে দেশের যোগাযোগ 


জানুয়ার'১৫ __া.্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মাধ্যমের একমাত্র সড়কটি এই এলাকার 
ওপর দিয়ে গেছে। যদি ওই সড়ক বন্ধ 


বিধানসভায় এ দলটি ১৮টি আসন 


২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব 


জয়লাভ করে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে 


করে দেওয়া হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । 
বোড়োরা ভৌগলিক এ সুবিধার পুরো 


আসে | আগের চেয়ে দ্বিগুণ আসন জয়ী এ 
দলটি শুধু এ ১৮টি আসনেই ভোট 
পেয়েছে ৮ লক্ষের অধিক | বোড়োল্যান্ড 


হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পারসিক 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে এসে 
এখানে বসবাস করছে তাদের কাছে 
পাসপোর্ট এবং এ ধরনের ভ্রমণ সংক্রান্ত 


ফায়দা নিচ্ছে । এ আন্দোলনের নিশানাও 


পিপলস ফ্রন্ট ১২টি আসন পেয়ে তৃতীয় 
হয় । আর যে আসাম গণপরিষদ ১৯৯৬ 


অন্যান্য কাগজপত্র চাওয়া হবে না। এ 
আদেশের আলোকে শুধু মুসলমানরা এ 


সাল থেকে নিয়ে ২০০১ পর্যন্ত আসাম 


সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের 


বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার বোড়োদের 
সমর্থন আদায়ের খাতিরে এক স্বাধীন 


বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে রাজ্য 
শাসন করেছে তারা ২০১১ সালের 


বোড়ো কাউন্সিল বানিয়ে দেয়। যার 


নির্বাচনে মাত্র ১০টি আসন লাভ করে 


অধীনে এলাকার ৭৩ শতাংশ অধিবাসীকে 


চতুর্থ স্থানে চলে যায়। বোড়োল্যান্ড 


মাত্র ২৭ ভাগ লোকের (বোড়োদের) 
হুকুমের গোলাম করে দেওয়া হয়। 
কাউন্সিলের ৭৫ ভাগ আসন বোড়োদের 


পিপলস ফ্রন্ট ও আসাম গণপরিষদকে 
পিছে ফেলে মুসলমানদের দল দ্বিতীয় 
স্থানে উঠে আসায় সবার তো টনক 


জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বোড়োদের 


নড়বেই | এভাবে ক্রমঅগ্রসরমান দলটির 


সাথে সরকারের এ চুক্তি ছিল মুলত 


সাফল্যে এবং আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনায় 


অবৈধ । একে বৈধ আইনে রূপ দিতে 
সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পরিবর্তন 


উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মনে শঙ্কা আরও দৃঢ় 
হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে 


প্রয়োজন । তারই ধারাবাহিকতায় 


এরাই সরকার গঠন করবে । এ জন্য 


সেখানকার মুসলমানদের তাড়ানো জরুরি 


ক্রমঅগ্রসরমান মুসলমানদের পথ রুদ্ধ 


হয়ে পড়ে। এ জন্য ২০১২ সালে 


করতে নতুন যড়যন্ত্র শুর করে তারা । 


জুলাইয়ে পবিত্র রমজান মাসে ৫ লক্ষ 


বর্তমানে আসাম সরকার পুরো রাজ্যকে 


মুসলমানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান 
থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । 


উপজাতি রাজ্যের মর্যাদা দিতে বেশ 
তৎপরতা শুরু করেছে । এ ব্যাপারে রাজ্য 


এভাবে আসামে বসবাসরত মুসলমানদের 


বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে 


মাথার ওপর সর্বসময় তরবারী ঝুলে 


নিয়ে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । উপজাতি 


রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য 
মুসলমানদের সকল সংগঠন মিলে ২০০৪ 


রাজ্য বানানোর উদেশ্য হচ্ছে, 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে 


সালে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (1005) বা 
সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে 
একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে | দলের 


উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে 
সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক 
শক্তি ভেঙে দেওয়া | 

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজ্য কংগ্রেস 


নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় মাওলানা 


সরকার মাওলানা বদরুদ্দীন আজমলের 


বদরুদ্দীন আজমল কাসেমীর হাতে | তিনি 
উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 


বিরুদ্ধে প্রচ্ছন হিন্দুত্ববাদীর কার্ড খেলতে 
গিয়ে আসামে মূলত বিজেপির পথকে 


দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা লাভ 


পরিষ্কার করে দিয়েছে । গত লোকসভার 


করেন । তিনি বিখ্যাত আজমল গ্রুপের 
কর্ণধার, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 
আসামের সভাপতি এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের শুরা সদস্য । তার নেতৃত্বে 
২০০৬ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে 
প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে অল ইন্ডিয়া 
ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ১২৬টি 
আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। 
মুসলমানদের এ দলটি ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয় 
এবং অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে 
তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
যার ফলে ২০১১ সালের (বর্তমান) আসাম 


নির্বাচনে আসামের ১৪টি আসনের ৭টি 
বিজেপি দখল করে নেয়। ধারণা করা 
হচ্ছে, আর মাত্র কয়েক মাস পর ২০১৬ 
এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য আগামী 
লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি আসামের 
সকল আসন অনায়াসে দখল করে নেবে । 
এ জন্য বিজেপি কোমরবেধে ময়দানে 
নেমে পড়েছে । এ উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে বিজেপি হিন্দু বাঙ্গালিদের নিজেদের 
দিকে টানার চেষ্টা শুরু করেছে। ৭ 
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ কেন্দ্রীয় সরকার এক 
আদেশ জারী করে । তাতে বলা হয়, 


নাগরিকত্ব আরো বেশি সঙ্কটাপন্ন হয়ে 
গেল । কেন্দ্রের এ আদেশ ধর্মনিরপেক্ষ 
সংবিধান এবং নরেন্দ্র মোদির শ্লোগান 
“সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে উন্নয়ন 
বিরোধী । আসামের রাজ্যের কথ 
সরকার এবং অন্যান্য কোন সংগঠন এ 
আদেশের প্রতিবাদ করেনি । বিষয়টা 
একেবারে পরিষ্কার | পার্লামেন্টকে বাদ 
দিয়ে শুধু আদেশের ভিত্তিতে এ ধরনের 
কোনো আইন প্রণয়ন সরকারের 
অসদুদ্দেশ্যকেই প্রকাশ করে | ড. তাসনীম 
আহমদ রহমানী তার প্রবন্ধে বলেন, 
আগামীতে আদেশ জারি করে 
যুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল করা 
হবে । তাদেরকে বহিরাগত বা বিদেশী 
আখ্যায়িত করে একটি ওয়ার্ক পারমিট 
ধরিয়ে দেওয়া হবে। এতো বিশাল 
খ্যার জনগোষ্ঠীকে দেশ থেকে বের করা 
হবে না । তাদেরকে এখানে থাকা ও কাজ 
করার অনুমতি দেওয়া হবে । তবে তাদের 
ভোট দেওয়ার ও নির্বাচন করার কোনো 
অধিকার থাকবে না। এভাবে একটি 
মুসলিম দেশের প্রতিবেশী রাজ্যে 
খ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশের 
মুসলমানদের অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণির 
নাগরিক বানিয়ে মুসলমানদের 
ক্রমঅগ্রসরমান রাজনৈতিক আধিপত্যের 
শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে | এ জন্যই 
বোধহয় তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তুপে দাড়িয়ে আছে । 
আসাম গণপরিষদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছিল । 
কালপরিক্রমায় তারা এখন চতুর্থ স্থানে 
চলে গেছে । একের পর এক ষড়যন্ত্র ও 
সঙ্কটের পর এবার মুসলমানদের ভোট 
থেকে বঞ্চিত করার নতুন সঙ্কট মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। 
মুসলমানদের সমস্যার যেমন কোনো অন্ত 
নেই, তেমনি আসামের মুসলমানদের 
সমস্যাও অন্তহীন । জানিনা নিজ দেশে 
পরবাসী নিপীড়িত নির্যাতিত এ 
মুসলমানদের দুরাবস্থা শেষ হবে কবে । 
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লেখালেখির সাত-সতেরো-৪ 


বানান ভুলে কী হয়! ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর 


গত সংখ্যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী 
আলোচনার শুরুর আগে পাঠকদের জন্য 


“মামলা মানহানির | একটি পত্রিকা বিখ্যাত 
বিস্তবান একজন ব্যক্তিকে জুয়াড়ি বলে 
অভিহিত করেছে । মান সম্মানের বিষয় । 
তাই মামলা ঠুকে দিলেন কোটি টাকা 
মানহানির । আদালতে উভয়পক্ষের 
ছুটাছুটি শুরু হলো । পত্রিকার বিরুদ্ধে 
মামলা তো! আলাপ আলোচনাও তাই 
জমে উঠলো বেশ | অনেক ঘাটাঘাটির পর 
পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জিতে গেলেন । উকিল 
শেষ যুক্তি দিয়েছিলেন এভাবে-মহামান্য 
আদালত! বাদীর মানহানি মোটেই 
ঘটেনি । কারণ এই দেখুন অভিধান, 
গালিবাচক বা খেলা বুঝায় যে জুয়া সেই 
বানান এই রকম আর পত্রিকায় বানানটি 
ছাপা হয়েছে অন্য রকম । পত্রিকায় 
ব্যবহৃত বানানটি এঁ মন্দ কাজটি বুঝায় 
না। তাই এতে মানহানির প্রশ্নও আসে 
না। বিজ্ঞ আদালত যুক্তি মেনে নিয়ে রায় 
দিলেন । 

বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি যতই তুচ্ছ মনে করুন 
না কেন আসলে মোটেই তা নয় । প্রেসের 
বা ছাপাখানার ভূত বলে একটি কথা চালু 
আছে। এই কম্পিউটার যুগেও তাকে 
তাড়ানো যায়নি । 


ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর 
৯০-৯১ সালে সিলেটে কম্পিউটার 
প্রযুক্তিতে দৈনিক পত্রিকা ছাপা শুরু হয়। 


ভার (সূত্র: দিলেট 
এক্সপ্রেস, ২৩ আগস্ট ২০১১) 


শুদ্ধাশ্ুদ্ধির তালিকায় আরও কিছু শব্দ 
অশুদ্ধ : আমার আখাঙথা পূর্ণ হলো না। 
শুদ্ধ : আমার আকাঙ্কা পূর্ণ হলো না । 
অশুদ্ধ : আমি অপমান হয়েছি । 

শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি । 

অশুদ্ধ :তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করে 
সময় নষ্ট করেছেন । 

শুদ্ধ: তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় 


৬ । বিভক্তিজনিত ভুল : যেমন- 


প্রুফ রিডিংয়ে ভুল হলেই সচেতন 
পাঠকদের কেউ কেউ ফোনে উন্মা প্রকাশ 
করতেন ৷ বলতেন, কিতা সাব, কইন 


অশুদ্ধ : বালকরা খেলাধুলায় পটু । 
শুদ্ধ: বালকেরা খেলাধুলায় পটু । 
৭ | প্রবাদ-প্রবচনজনিত ভুল: যেমন_ 


কম্পিউটারে পত্রিকা' বাইর অয় তা হইলে 


অশুদ্ধ : দশ্চক্রে ঈশ্বর ভূত । 


ভুল অয় কেনে? এখন সবাই বুঝেন যন্ত্রের 
দোষ নয় পেছনে মানুষ আছে । কিন্তু কথা 
তো ছাপাখানার বানান বিভ্রাট নিয়ে নয় । 
কথা আমাদের অবহেলা ও 


রর দশচক্রে ভগবান ভূত । 
ত অশুদ্ধি: যেমন_ 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


শুদ্ধ: তিনি আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন 
করলেন । 

১০ । প্রত্যয়জনিত ভূল: যেমন-_ 

অশুদ্ধ: জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । 

শুদ্ধ: জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 
আগামী কিস্তিগ্ুলোর কোনো একটিতে 


আরও কিছু বানান-বিপত্তি! 
“অত্যধিক শব্দকে লিখি অত্যাধিক" 
আবার “অদ্যাপি*কে লিখি 


“অদ্যপি'+অনটন'কে লিখি “অনাটন' 
ইত্য দি । 
শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে 


শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে | শব্দের 
যথাযথ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না 
থাকার কারণেও প্রয়োগবিভ্রান্তি ঘটে 
থাকে । বানানের শুদ্ধাশ্ুদ্ধি বিচারে 
ব্যাকরণের আলোচনাও অপরিহার্য । 
বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহিত না 
করার কারণেই উৎকর্ষকে “উৎ্কর্ষতা' 
“সখ্য”কে “সখ্যতা” “সৌজন্য*কে 
“সৌজন্যতা" ইত্যাদি লিখি । আমরা প্রায়ই 
“দরিদ্রতা'কে ভূলে 'দারিদ্্* না লিখে 
“দারিদ্যতা' লিখে থাকি । 

অনেক ক্ষেত্রে বানান ভুলের কারণ 
অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা ৷ 
সাহিত্যকর্মেরে বাইরে পোস্টারে, 
বিজ্ঞাপনে, দাওয়াতনামায় ইত্যাদিতে যে 
সমস্ত ভূল লেখা হয়ে থাকে, তা কিছুটা 
অজ্ঞতা আবার কিছুটা অমনোযোগিতার 
কারণে হয়ে থাকে । আবার এ ভুলগুলো 
সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাবধানতার 
কারণে ছড়িয়ে পড়ে । যেমন আমরা দেখি, 
“আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত" নিমন্ত্রণপত্রে 


উহ সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত 
ছিল। 


অমনোযোগিতা নিয়ে । বাংলা ভাষা নিয়ে 


শুদ্ধ: সকল শিক্ষক/শিক্ষকগণ এখানে 


আমরা গর্ব করি । মাতৃভাষার গর্ব সকলের 
আছে। তবে আমাদের আলাদা একটি 


উপস্থিত ছিল । 
৯ | সমাসঘটিত অশুদ্ধি: যেমন- 


এই ভুল বাক্যটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় । 
“স্বপরিবার” অর্থ নিজ পরিবার, স্বপরিবার 
শব্দটি বিশেষণ,অর্থ পরিবারসহ" | 

আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত* বাক্যটি তাই 
শুদ্ধ । তবে বাংলায় ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 


মাত্রা আছে। দুঃখের বিষয়, ইংরেজি 


অশুদ্ধ: তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন 


বানান শিখতে আমরা প্রচুর কাঠখড় 


করলেন । 


“সপরিবারে' ব্যাকরণসম্মত না হলেও 
প্রচলিত । 
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অনেক সময় আমরা কেড মারা গেলে তার 


তখন এমন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে- যা 


বানান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার | 


“বিদেহী' আত্মার কল্যাণ কামনা করি । 
বিদেহ শব্দের অর্থ দেহশুন্য বা অশরীরী । 
বিদেহ বিশেষণ কিন্তু “ঈ' প্রত্যয় যোগে 


ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল 
প্রচলিত ব্যাপক ব্যবহার ও সাহিত্যে 


এভাবে অভিধান দেখতে দেখতে এক 
সময় বানানে দক্ষ হয়ে ওঠা যাবে । 


স্বীকৃতির ফলে “ইতিপূর্বে, “ইতিমধ্যে'-র 


কঠিন শব্দের বানান শেখার সময় তা 


পুনরায় বিশেষণ করা হয় “বিদেহী” । 


মতো কিছু শব্দ অশুদ্ধ হলেও প্রচলিত । 


বারবার লেখা ভালো । লেখার সময় মনে 


প্রচলিত হলেও “বিদেহী” শব্দটি অশুদ্ধ । 
আমরা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্ম উপলক্ষে 
'জনবার্ষিকী' পালন করি । “জন্বার্ষিকী' 
শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ । 
'জনযবার্ষিক' শব্দটিই যথেষ্ট । এভাবে 
মৃত্যুবার্ষিকী” প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শব্দগুলোও 
ভুল। 

রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সাইনবোর্ডে 
দেখা যায় ভুলের ছড়াছড়ি । নজরুল 
স্মরণে রাস্তার নাম করতে গিয়ে লিখি 
নজরুল “স্মরণী” । কিন্তু স্মরণী শব্দটি ভুল 
শুধু “সরণি | “সরণী'ও শুদ্ধ বানান । কিন্তু 
ই-কারেই যখন কাজ চলছে, তখন ঈ-কার 
বর্জনীয় । 

অনেক সময় কাগজে ছাপা হয়ে থাকে 
“সম্মানীয়” এটিও ভুল শুদ্ধ “সম্মাননীয়”। 
লক্ষ “লাখ' অর্থে কিংবা ক্রিয়াপদ হিসেবে 
ব্যবহারের সময় (যথা লক্ষ করা) এ 
বানান লিখতে হবে । এখন লক্ষ্য বানান 
ভুল হবে । লক্ষ্য' অর্থ লক্ষণীয় এ অর্থে 
য-ফলা নেই। 

আমরা বক্তৃতায় বলে থাকি 'সুস্বাগতম', 
লজ্জাক্কর”, হাস্যস্কর | এগুলো ভুল বানান, 
শুদ্ধ বানান জ্জাকর', হাস্যকর ও 
স্বাগতম । এভাবে হরহামেশা আমরা 
বানান ভুল লিখে থাকি । বাংলা ভাষায় 


ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধ সাধারণত তিনটি 


মনে বা উচ্চারণ করে বানান করা ভালো, 


কারণে হয়ে থাকে (কে) উচ্চারণ দোষে, 


এক্ষেত্রে (ক) পরপর বানান দেখা, (খ) 


(খ) শব্দগত বিভ্রান্তিতে এবং গে) শব্দের 
অর্থগত বিভ্রান্তিতে । 


মনোযোগের সঙ্গে সতর্কভাবে তা লেখা, 
(গ) একই সঙ্গে তা উচ্চারণ করা-এ 


শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার 
কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে । এই 


তিনের সংযোগ বানান আয়ত্ব করায় খুব 
ভাল কাজ দেয়। 


বিভ্রান্তির ফলে ভুল শব্দ যেমন ব্যবহৃত 


সাহিত্যে চলতি ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে 


হয়, তেমনি বাক্যেও যথাস্থানে শব্দ অন্বিত 
হয় না। 
শুদ্ধ বানানের জন্য শব্দ বা পদ গঠনের 


সঙ্গে লিখিতরূপে বিশেষ করে বানানের 
ক্ষেত্রে বিশ্বঙ্খলা দেখা দেয় । আমরা লেখ্য 
ভাষা ও কথ্য ভাষার পার্থক্য মেনে 


নিয়মাবলি জানা অপরিহার্য ৷ শুদ্ধ ভাষার 


চলবো | যেমন “জন্য”, “দেওয়া”, “নিকাশ? 


নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলি ব্যাকরণে 


“নেওয়া” “হিসাব” প্রভৃতি লেখ্য রূপ। 


লিপিবদ্ধ থাকে | এই নিয়মগুলি পাঠ করে 


এগুলির কথ্য রূপ “জন্যে, “দেয়া”, 


একজন ভাষার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যেমন 


“নেয়াঃ, নিকেশ', “হিসেব' ৷ কথ্য রূপগুলি 


অবহিত হবেন, তেমনি বানান বিভ্রাটের 


একমাত্র সংলাপে কি প্রবাদ বাক্যের ক্ষেত্রে 


হাত থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পারেন । 


ব্যবহৃত হবে, অন্যত্র নয় । 
আমরা অনেক সময় দুই শব্দকে আলাদা 


ভুল এড়ানোর জন্য লেখা শেষ করার পর 


করে লিখি না, যেমন চলেনা", “লিনা”, 


ধীরে-সুস্থে আবার তা পড়ে দেখা উচিত । 
কঠিন শবগুলি খুঁটিয়ে দেখা ভালো । 


বানান শুদ্ধ আছে কিনা সে সম্পর্কে 


“বলিনা, না লিখে আলাদা করে লিখব 
“লে না”, চলি না” “বলি না" । কারণ “না' 
একটি পৃথক শব্দ । সুতরাং 'না'-কে 


সন্দেহপ্রবণতা বানান দক্ষতা অর্জনে 
ভালো কাজ দেয় । কোনও শব্দের বানান 


আলাদা করেই লেখা সঙ্গত ৷ আবার “নি” 
একটি প্রথক শব্দ নয়, সে একান্তভাবেই 


নিয়ে সন্দেহ হলে চট করে অভিধানের 


পরাশ্িত । এই পরনির্ভরতার কারণেই 


সঙ্গে তা মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন | সন্দেহ 


'নি'কে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 


হলেই আলসেমি কিংবা অনুমানের ওপর 


উচিত। “করি নি", 'বলি নি' না লিখে 


নির্ভর না করে সঙ্গে সঙ্গে অভিধান দেখে 


লেখা উচিত “করিনি”, “বলিনি? । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ধে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জানুয়ারি*১৫ 


তআত্তান্তহীদ ৩৯ 
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জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১০ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


রর হী 
জীবন | মানুষের জীবন । সকল সৃষ্টির 
সেরা জীবের জীবন | তিন অক্ষরের একটি 
শব্দ | বহুবিধ ব্যঞ্জনার ছন্দ । এ জীবনের 
সাথে জড়িয়ে আছে অনেক কিছু । ছোট- 
বড়ো । গুরু-লঘু । মোহনীয়-মোচনীয় | 
পুণ্যময়-শৃন্যময় । এবং আরো কতো কিছু 


দিক 

জীবন নিয়ে কত কথা! কত দর্শন!! 
রহ্যসাবৃত কবিতার কথকতার মতো । 
কিন্তু অপজ্ঞানের অমানিশায় ঘেরা দর্শনে 
অভি 
আছে দৃণ্তি। আছে বিকৃতি । আছে 
বিভ্রান্তি । সফল জীবন- একটি মধুময় 
শব্দ । ছোট-বড় সকলের কাছে । জ্ঞানী- 
মূর্খ সকল শ্রেণির মাঝে । সেই মধু 
আহরণের জন্য চাই নির্ভীক মৌমাছি। 
ঝাঁকে-ঝাঁকে | মিছিলে-মিছিলে । 

মধুময় সফল জীবনের পথে বড় বাধা 
ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভয় । পরাজয়- যত 
বড়ই হোক, তবে তা খুব সাময়িক ৷ একটু 
ঘুরে দীড়ালেই পরাজয়কে পরিণত করা 
যায় নিরংকুশ বিজয়ে । বদলা যায় অস্তকে নয় 
উদয়ে ৷ দরকার তবে দমফাটা প্রচেষ্টার । 


যেকোনো হার ও পরাজয়ের পর মানুষের 
সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে । যে পথ 
সামনে অগ্রসর হবার । সমুহ ভুল 
শুধরাবার । ভুলকে ফুল 
রন । 

এক. কর্মযুদ্ধে হারবার পর অনেকে 
অবশিষ্ট সাহসটুকুকেও হারিয়ে ফেলে । 
পরাজয় ক্লান্ত কাপুরুষের ন্যায় বসে পড়ে । 


বাতায়ন । সে বাতায়নে বের হয় ভেতরের 


সৃষ্টি করে নি। সৃষ্টি করেছেন সে সত্তা যার 


ব্র্তা। টুকে পড়ে বাইরের 


শক্তি অনন্ত-অসীম। যার সাহস 


দেমাগজাগানিয়া আলো-বাতাস । শুরু হয় 


অপরিসীম | যার করুণা-নীলিমা নিঃসীম | 


নতুন নতুন সফলতার বসন্ত । সারি সারি 
সফলতা । সফলতার মিছিল । 
শরতের কাশফুলের চাদরে যেমন ঢেকে 
যায় বাংলার দিগদিগন্ত । পরাজয়ের পর 
বিজয় অনিবার্ষ, যেমন অস্তের পর সূর্যের 
উদয় । 

পৃথিবীতে সফলতা-ব্যর্থতা পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । একটার পর একটা 
আসবেই । যেন খতুর পালাবদল । সূর্যের 
উদয়-অস্ত ৷ দিবারাত্রির লুকোচুরি খেলা । 
যে ব্যক্তি কখনো ব্যর্থ হয় তার ভেতর 
জেগে ওঠে অনুভূতি | জেগে ওঠে তেজ- 
আবেগ । নতুন নতুন সংকল্প বুকের ভেতর 
নড়ে ওঠে । তাকে টু দেয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একবার কোনোভাবে 
সফল হয় তার ভেতর একরকম স্থবিরতা 
এসে যায় । আত্মতৃপ্তির আঁধারলোকে সে 
ঝিময়। শেষে শুয়ে পড়ে । হারিয়ে যায় 
অপশ্বপ্নের ঘোরে । 

পৃথিবীতে পরাজয়-ই বয়ে আনে নতুন 
জয়ের জীবন, নতুন জীবনের জয়। 
হারজিতের এ তাৎপর্য যারা বোঝে তারা 
কখনো আশাহত হয় না। আত্মবিশ্বাস 


অনন্ত-অসীম আষ্টার তে সুযোগ- 
সম্ভীবনাও অগুণিত- । যতবড় 
সুযোগই আপনার হাত থেকে ফসকে পড় 
ক, যত সম্ভাবনাই খসে পড়ক, দুশ্ন্তায় 
পড়ার প্রয়োজন নেই । নিরাশ হবার কারণ 
নেই । আপনার চতুর্পাশেই কুলকুল সুরে 
বয়ে যাচ্ছে সম্ভবানার অসংখ্য নদী-নহর | 
তারা প্রতিনিয়ত আপনাকে ডাক দিয়ে 
যাচ্ছে আচল ভরে নেবার জন্য, কলসির 
যুখটা একটু কাত করে দেবার জন্য । 
এভাবে একটু চিন্তা-চেষ্টা করলেই আপনি 
নির্মাণ করতে পারবেন সুন্দর ভবিষ্যতের 
সোনালি তাজমহল | 
সম্ভাবনা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় না, তা 
হলে একটু হাতছড়া হওয়াতে হতাশ হবার 
আছে? একটুতে হতাশ হওয়া 
নির্বোধেরই কাজ | সচেতন ব্যক্তি কখনো 
এমন হয় না। একটি গাড়ি ছেড়ে যাক, 
ছুটে যাক তাতে মুসাফিরের কান্নার কী 
আছেঃ? আরেকটি গাড়ির জন্য একটু 
অপেক্ষা করবে । পাচ মিনিট । দশ 
মিনিট । কিংবা হোক ঘণ্টাখানিক ৷ সে 
গাড়ি হতে পারে আরো ভালো । লাক্সারি- 


হারিয়ে ফেলে না। পৃথিবী তো 


এক্সক্লুসিভ । তাই পৃথিবীতে কী সুযোগ 


হারজিতেরই খেলা । লুকোচুরি খেলা । 
খেলা নয়, খেলার কোহেলিকা | এ মাঠে 


আপনার হাতছাড়া হয়ে গেলো- দেখার 
বিষয় সেটা নয়। দেখার বিষয় হলো, 


সে-ই সফল খেলোয়াড় যার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রী খেলার দিকে, হারজিতের দিকে 


পরাজয় একটি সাময়িক ঘটনা । স্থায়ী কিছু 
নয়। পরাজয় স্বতন্ত্র কোনো ধ্বংস নয়। 
পরাজয় আপনাকে সাময়িকভাবে বাইরের 


অবিশষ্ট সম্ভাবনাসমূহকে আপনি চিনতে 
পেরেছেন কিনা? সম্ভাবনাগ্তলোকে কাজে 
লাগিয়ে জীবনযুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনার 
জযবা আপনার ভেতর জেগে উঠেছে 
কিনা? যদি জেগে ওঠে, আপনাকে 
জাগিয়ে তুলে তা হলে হারানো সুযোগের 


কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত করেছে । কিন্তু 


জন্য বিলাপ করার প্রয়োজন নেই । আপনি 


আপনার ভেতরের অপার সম্ভাবনাকে 


সফল । আপনার জীবন সচল । আপনার 


নিঃশেষ করতে পারে নি। সে সম্ভাবনা ও 
শক্তি আপনাকে ফের জাগিয়ে তুলবে । 


মানবের মন এত কিত অসার 


এতই সহজে নুইয়া পড়ে? 


(কামিনি রায় ১৮৪৬-১৯৩৩) 


দুই, হেরে যাওয়ার পর ভাবতে শুরু 
করে। আমি হেরেছি। কেন এবং 


মানুষের জীবনে সুযোগ সাময়িকভাবে 


গতি চঞ্চল । 

এক সম্ভাবনাকে খুয়ে আরেক সম্ভাবনার 
জন্য অধীর অপেক্ষা এবং তাকে 
যুৎসইভাবে ব্যবহার করার কৌশল জানা- 
এটাই তো মানুষের জীবন । এ পথেই 
সফল হয়েছেন বিগতজন | বড়জন। 
বিজ্ঞজন । এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই । 
আপনার জন্যও নেই । অপরের জন্যও 
নেই । সর্বশক্তিমান অষ্টার জন্য শোভে না 


হাতছাড়া হয়; ঘরছাড়া হয় না। একেবারে 


কীভাবে? অপর পক্ষ জিতেছে । কেন এবং 
কীভাবে? জয়-পরাজয়ের কারণ নিয়ে 
গভীর অনুসন্ধান চালানো | 

এই দ্বিতীয় চিন্তাই মানুষকে শক্তি ও সাহস 
যোগায় | খুলে দেয় চিন্তার দিগন্তবিস্তৃত 


নিঃশেষ হয়ে যায় না। ক্ষয়ি্ু পৃথিবীতে 
এটি এক বিশাল শিক্ষা । এ শিক্ষা 
রোজানা প্রচারিত হয় অণু-পরমাণু থেকে, 
প্রতিটি পাতা ও ফুলের রেণু থেকে । 


এমন কোনা পৃথিবী 


কিছু । এমন ছিল না। এমন নেই । এমন 
হবে না। এমন হতে পারে না। তাই 


কারণ, আমাদের পৃথিবীটা কোনো মানুষ 


কুরআনের বাণী আমাদের বীণায় বেজে 


জানুয়ার'১৫ ___া.্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


বেজে ওঠুক, সদা ঝংকার তুলুক, “নিশ্চয় 


হ্যা, তিনি অন্যরকম এক জাদুকাটির 


কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে । নিশ্চয় কষ্টের 
সাথে স্বস্তি রয়েছে ।' (সূরা ইনশিরাহ : ৫-৬) 
এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া 
এ জীবনে কত কাজ আছে, 
বিষাদ তো কর্মপথ রহে আগুলিয়া 
তাই তারে ফেলা চাই পাছে। 
কর্মের গভীর মন্ত্রে আকাশ-অবনী 
উচ্ছ্বসিত হতেছে যখন, 
তারি মাঝে আপনার ডুবায়ে রাখিতে 
করা চাই সহস্র যতন । 
মুছে ফেলে হদয়ের শোণিতের দাগ 
ভুলে যাও শোক যাহা আছে 
অতীতের স্মৃতিটুকু থাক পিছে পড়ে 
তারে আর ডাকিও না কাছে। 
পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সকলের আজি 
পূর্ণ প্রাণে দেও গো বিদায়, 

ধর্মের পবিত্র আলো যাক হৃদ ভরি 
উঠুক মঙ্গন গীতি তি তায় । 
(সৈয়দ এমদাদ আলী, ১৮৮০-১৯৫৬) 
একটি সাধারণ ব্যর্থতার ফলে অনন্য- 
অসাধারণ সব সফলতা অর্জন করেছে- 
এমন মানুষের অভাব নেই । এখানে । 
ওখানে । সবখানে । মানুষের বসবাস 
পৌছেছে যেখানে । ব্যর্থতার ডাবমান 
বালুচরে খোৌজে-পাওয়া মুক্তসফলতার গল্প 
আমাদের বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক 
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান । ব্যর্থতার 
ভেতর সফলতা খোৌজে-পাওয়া মানুষের 
অভাব নেই । এদের কথা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে গ্রন্থে-পুস্তকে ৷ গল্পে ও কবিতার 
রহস্যালোকে | সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত । আরো 
বহুজনের কথা পড়ে আছে অবহেলায়, 
যাদের ঠাই হয় নি ইতিহাসের পাতায় । 
সে গল্পটা শুনি । শুনে-পড়ে শিক্ষা নেই। 
শিক্ষা দেই। নিজেকে ৷ অপরকে । দূর- 
কাছের সবাইকে । 
ড. সালেম আলী (১৮৯৬-১৯৮৭)। 
ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তি । পক্ষিবিজ্ঞানে 
(01110701985) তার ছিল জুঁড়িহীন 
যশখ্যাতি । ভারত তাকে পদ্মভূষণ খেতাব 
প্রদান করেছিল। জীবনে তিনি 
পেয়েছিলেন বহু খেতাব ও পুরস্কার । 
বৃটিশ থেকে গোল্ডমেডেল । 
থেকে গোন্ডে আর্ক। ভারতের তিনটি 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডক্টেরেট 
ডিগ্রী । ভারতের রাজ্যসভার সদস্য করা 
হয়েছিল তাকে । আরো কতকিছু ৷ বলে- 
লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু কেন তার 
এত সম্মান? এত খেতাব ও খ্যাতি? 
কেমন জাদুকাটির মালিক ছিলেন তিনি? 


মালিক ছিলেন। কী সেই জাদুকাটি? 
ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই জেগে ওঠার জযবা 
ও স্পৃহা । 

ড. সালেম আলী মোম্বাইয়ের এক 
জনবহুল এলাকায় জন্যগ্রহণ করেন 


করে পক্ষিবিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ তিনি পড়ে 
শেষ করেন। দিন দিন বেড়ে চলছে 
পক্ষিগবেষণার সাথে তার গভীর সখ্য । 

সংগ্রহ করেন একটি 1 ৷ দূরবীণ 
নিয়ে এখন তার ডঝাপ শুধু 
পক্ষিজগতে | পাখিগবেষণাই এখন তার 


বি.এ. পর্যন্ত পড়ে অভাবের কারণে তাকে 


ধ্যানজ্ঞান । এক একটি পাখি ধরেন । শুরু 


শিক্ষাজীবনের ইতি টানতে হলো 
জীবিকার খৌজে বের হয়ে পড়েন তিনি 


করেন পর্যবেক্ষণ | চালিয়ে যান চিন্তা ও 
গবেষণা । পক্ষিকুলের বহু অবস্থা ও 


এদিক, ওদিক, চারদিক | চষে বেড়াচ্ছেন 


জীবনতথ্য নোট করেন ডায়রিতে | এভাবে 


সবখানে । তার প্রয়োজন একটি চাকরি 
দু'মুঠ ভাত | কোনোরকম মাথা গৌজাবার 
ঠাই। কিন্তু না, তার কিছুই মিলছে না 
চোখের সামনে শুধু শূন্যতার শামিয়ানা 
ভি সমূহ নিষ্ঠুরতা যেন তার সাথে 

উপহাস করছে। যেখানেই যাচ্ছেন, তার 


তিনি হয়ে যান ভারতের অদ্বিতীয় 

৷ পক্ষিবিজ্ঞানকে তি 
উপহার দেন নতুন তত্ব, নতুন গবেষণা 
এ বিষয়ে তার দ:টি গ্রন্থ সর্বাধিক খ্যাত 
একটি গ্রন্থে তিনি ভারত উপমহাদেশের 
১২০০ শ" চড়ুইয়ের জীবনী লিখেন । তার 


সামনে শুধু লেখা থাকে, “তোমার জন্য 
এখানে কোনো জায়গা খালি নেই' । এহেন 


আরেকটি গ্রন্থ “ভারতের পক্ষিকুল' 
(11018 91709), যার এ পর্যন্ত এগারটি 


অসহনীয় ব্যর্থতা-ই তার সমানে খুলে 


₹স্করণ বের হয়েছে। আন্তর্জাতিক 


দিয়েছে ঈর্ষণীয় সফলতার রাজতোরণ । 


অঙনেও বহুলপঠিত একটি গ্রন্থ । 


একদিন তিনি একটি ছোট্ট চড়ুই ধরলেন । 
চডুইয়ের ভেতর তিনি লক্ষণ করলে 


ড. সালেম আলী জমিনের প্রতিষ্ঠানে 
জায়গা পাননি বলেই আসমানের অঙ্গনে 


অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । চড়ুইয়ের গর্দানটি 


অনুসন্ধান করেছেন আরো উন্নত কর্মের । 


ছিল হলুদ বর্ণের | কেন? কৌতুহল জাগল 


তিনি দেশীয় পদে বরিত না হলেও 


তার ভেতর | মস্তিষ্কভরা কৌতৃহল নিয়ে 
তিনি শুরু করলেন গবেষণা । একটি দুইটি 


আন্তর্জাতিক বহু খেতাব ও পদকে ভূষিত 
হয়েছেন । 


মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইন-এর 
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ 


অতি সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০তম সিন্ডিকেটের অধিবেশনে জামিয়া 


ইসলামিয়ার পটিয়ার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইনকে [থা] [7 


[া] [াথা]াাযাাাাা] [বিংশ শতাব্দীতে আরবী ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন) 


বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আরবি ভাষায় তার গবেষণাকর্মের 


তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর 


মাওলানা ড. আ ক ম আবদুল কাদের ৷ মাওলানা সাদিক হুসাইন উট্টগ্রাম 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন । জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ায় হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি 


ভারতের দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় উচ্চতর পর্যায়ে পড়ালেখা করেন । 


দাওরা হাদীস পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন । তিনি প্রায় 


চট্টগ্রাম দারুল মাআরিফ আল-ইস 


প্রায় ১০ বছর 
শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। 


বর্তমানে মাওলানা হাফেয সাদিক হুসাইন সৌদি আরবের রিয়াদস্ বাংলাদে 
তি বাসের কুটনৈতি তক সেকশনে অনুবাদ কর্মকর্তা হজে বে কর্মরত । | 
ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তার বেশ ক'টি অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত 


হয়েছে । তিনি জামিয়া পটিয়ার মুখপাত্র মাসিক আত-তাওহীদ-এরও নিয়মিত 


লেখক । উল্লেখ্য যে, তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন 


প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেবের ছেলে । 


জানুয়ার'১৫ টুল আত্তর্তহীদ ৪১ 
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পড়তে বসতে ইচ্ছা করে না। এই 
সমস্যাটা আসলে সব শিক্ষার্থীর নয়, তবে 
বেশির ভাগেরই এমন সমস্যা রয়েছে। 


রাখতে হবে, যত অল্প কিংবা বেশি 
পড়েন না কেন, তা যেন মনোযোগ 
সহকারে হয় । তাই পড়ার পরিবেশটা 


কিন্তু ইচ্ছা না করলেও পরীক্ষা তো দিতে 
হবেই । তা থেকে রেহাই কারও নেই। 


যেন সুন্দর হয় লক্ষ রাখুন । সুন্দর 
মানে কিন্তু ব্যয়বহুল নয়। পরিচ্ছন্ন 


পরিবেশের সৌন্দর্য অমূল্য ৷ মনোযোগ 


থাকেন যে আপনার পড়তে বসতে 


আপনার বাড়বেই। 


একেবারেই ইচ্ছা করছে_না। পড়ার 
টেবিলে মন বসে না। এই নিয়ে গান, 


পড়ায় মন বসাতে যে কাজগুলো করতে 
পারেন আপনি: 


কবিতা তৈরি হয়েছে, মন বসে না পড়ার 
পড়তে যেন কিছুতেই_ভালো লাগে না। 
করে দেখুন, সহজেই মন বসবে | তার 
আগে জানা যাক কেন পড়ার টেবিলে মন 


১. লক্ষ্য ঠিক করুন: আপনার লক্ষ্য 
নিশ্চয়ই ঠিক করাই আছে। সেক্ষেত্রে 
আপনি আপনার লক্ষ্যটিকে মনে করে 
আবার ঝালাই করুন । আপনি চাইছেন 
এবারের পরীক্ষায় যে করেই হোক 


বসে না। গবেষকদের মতে, পড়তে মন 
না বসার প্রধান কারণ অস্থিরতা । স্থির 
হয়ে নিজেকে বার বার প্রশ্ন করুন, আপনি 


আপনার রেজাল্ট । এই লক্ষ্যে পুরণ 
করতে একটু নিবিষ্ট হন। দেখবেন 
আপনার মাঝে একটা প্রতিযোগিতার 


কেন পড়তে বসছেন না । ভাবতে থাকুন, 
আপনার সহপাঠীরা এ মুহূর্তে পড়ছে । কে 
চায় নিজের ক্ষতি করতে! এবার কয়েকটি 
ধাপে মনোযোগ আনার চেষ্টা করুন: 


উদ্ভব হয়েছে এবং আপনি আবারো 
পড়ায় মন দিতে পারছেন । 

২.ক্ষুধা নিবারণ করুন: এমন অনেক 
সময় দেখা গেছে যে অতিরিক্ত ক্ষুধা 


১.স্থির করুন কী পড়বেন । আর তার 
আগে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে 
নিন কেন পড়ছেন । অর্থাৎ পড়ালেখার 
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা 
রাখতে হবে । দীনী ইলম হাসিল করার 
মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার 
অর্জন । 
২.যদি ঘুম ঘুম লাগে তবে_ পড়তে 
বসবেন না। মাসিক ধর্মীয় ও 
সাহিত্যপত্রিকা পড়ে বা মজার কিছু 
করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করুন । এটা 
মনে রাখবেন, ঘুম চোখে পড়লে শুধু 
সময়ই নষ্ট হবে। কোনো কাজে 
আসবে না। এর চেয়ে ঘুমানোই 
ভালো । ঘুম চলে গেলে বই-কিতাব 
নিয়ে বসে যান। এবার দেখুন 
মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারছেন । 
৩.যা পড়ছেন ভালোভাবে বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করুন। না বুঝে পড়লে কাজে 
আসবে না। আরেকটি বিষয় লক্ষ 


লাগলে আর পড়তে মন চায় না। 
এমনিতেই পড়তে বসলে একটু পর 
পর ক্ষুধা লাগে । এ ভালোভাবে খেয়াল 
করে দেখুন আপনার ক্ষুধা লেগেছে 
কিনা। যদি ক্ষুধা লেগে থাকে তাহ 

তা নিবারণ করার চেষ্টা করুন । অর্থাৎ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করে আবার 
পড়তে বসুন । দেখবেন এবার আপনার 
পড়ায় মন বসেছে। 

জন্য নির্দিষ্ট কিছ সময় রয়েছে যে 
সময়ে পড়া খুব দ্রুত আয়ত্বে আসে । 
যেমন কেউ অনেক ভোরে পড়েন, 
কেউ সারাদিন পড়েন, কেউ আবার 
অনেক রাতে পড়েন। অধিক রাত 
জেগে পড়া-লেখা করলে ভোরে জাগ্রত 
হওয়া কষ্টকর । এতে ফজরের নামায 
ও কুরআন তিলাওয়াত ব্যাহত হয়। 
আপনার কোন সময়টাতে পড়া হয় সে 
সময়ে পড়তে বসুন । একটা রুটিন 


তৈরি করে নিতে পারেন । যে সময়ে 
পড়া হয় না সে সময়ে অযথা পড়তে 
বসে এ্যানার্জি নষ্ট না করে ঘুমিয়ে 
বেনটাকে বিশ্রাম দিন । 


. কিরআত, হামদ ও নাতে রাসূল শুনুন : 


শুনতে সবারই অনেক ভালো লাগে 
বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে ৷ যদি 
এমন হয়ে থাকে যে আপনি হয়ত 
অনেকক্ষণ ধরে পড়ছেন কিন্তু এমন 
একটা সময় উপস্থিত যখন আর পড়া 
মাথায় ঢুকছে না । এমতাবস্থায় আপনি 
কিছুক্ষণের জন্য কিরআত, হামদ ও 
নাতে রাসূল শুনতে পারেন । এর ফলে 
আপনি মানসিকভাবে প্রশান্তি পাবেন 
এবং দেখবেন পড়ায় পুনরায় 
মনোযোগ ফিরে এসেছে । 


.ঘুমিয়ে নিন: অনেকক্ষণ ধরে পড়লে 


মস্তি্কে অনেক চাপ পড়ে । ফলে মন্তিষ্ 
আর কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে 
আপনি যদি কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নেন 
ফলে খুব দ্রুত আবার পড়া ক্যাচ 
করতে পারবে আপনার ব্রেন । এজন্য 
অতিরিক্ত চাপ কমাতে অবশ্যই কিছুটা 
ঘুমিয়ে নিন। 


. মিষ্টি জাতীয় খাবার খান: মিষ্টি জাতীয় 


খাবার দেহে যাওয়া মাত্র সারা শরীরকে 
সতেজ করে তোলে । এছাড়া ব্রেনের 
কাজ করার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে 
দেয়। আপেল, কমলা, কিশমিশ, 
পেয়ারা, খেজুর ও আনার জাতীয় ফল 
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্যান্সার 
থেকে সুরক্ষা দেয় । 
(মেডিটেশন) 


করুন: 


ধ্যানমগ্নতা মন ও শরীর দুইই প্রাণবন্ত 


করে তোলে । মুরাকাবার ফলে শরীরের 
ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজ করার ক্ষমতা 
বেড়ে যায় । এছাড়া_ ধ্যানমগ্তার ফলে 
ব্রেন এর রিফ্রেশমেন্ট ঘটে । ফলে পড়া 
খুব দ্রুত মুখস্ত হয়ে যায় এবং তা 
বহুক্ষণ মনে থাকে । 


টানি ভাজি 


ক।বি।তা 


এখন খুব কষ্টে আছি 


আবদুল হালীম খা 
এখন খুব কষ্টে আছি 
মাথার উপর উড়ছে মশা উড়ছে মাছি । 
কষ্ট আমার বোনের মতো 
আবদার তার শত শত । 
যখন তখন দৌড়ে আসে 
জড়িয়ে ধরে কাশে হাসে । 
যতই বলি ছাড়ো ছাড়ো 
আঁকড়ে ধরে জোরে আরও । 
দিনরাত আমার কী যে জ্বালা 
কষ্ট যেনো গলার মালা । 
লিখতে বসলে খাতা টানে 
ধমক দিলে অভিমানে _ 


মাথার উপর উড়ছে মশা উড়ছে মাছি । 
ফকীহুল মিলত 
মিযানুর রহমান জামীল 


অবিনশ্বর চেতনায় ফকীহ ছিলে তুমি বাংলার 


তুমি ছিলে বহুমুখী ইলমের শখছিয়াত উজ্ভ্বল 


তুমি সত্যের এ মিনারে দিলে আযান শতাব্দির 
পড়লো ছড়িয়ে আল্লাহর নাম চারদিকে পৃথিবীর । 
দাঁড়িয়েছ পাশে দুর্গতদের অভাবে রাত আর দিন 


তোমার এই দান মুছবে না কভু ভূলবে না তার খণ | 


ছোট্ট জীবন সীমিত সফর শেষ করে গেলে হায় 
তাই দু'নয়ন ত।র ভেসে যায় তোমার শূন্যতায় । 
ছড়ালো তোমার আলোর ফোয়ারা যুগ ও যুগান্তর 


আছ তুমি আক্ধুর রহমান আমার এই অন্তরে । 
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বিদায়ে তোমার কী যে দেনার দরিয়া হলাম পার । 


বিরল প্রদীপ গেল নিভে তাই চোখ হলো টলোমল । 


দেব কী তোমার বিবরণ আমি সীমিত লেখার মাঝে 
তোমার এই অবদানের নিশান উড়ছে প্রভাত সাঁঝে | 
উঠলো চমকে সাহসে তোমার ইসলাম এই দেশে 
তুমি অকাট্য প্রমীণে দিয়েছ শক্রর জাল ফেঁসে । 
দিয়েছ শহরে নগরে লা-মাযহাবিদের মুখে তালা 
বসুন্ধরার উজ্ল ববি করেছ প্রাণ উজালা । 


পরকালে চিরসুখী হ্‌ও তুমি ফেরদাউসের ঘরে । 
সেই সাথে আমরাও যেন । 


নিয়ম 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

নদীর কাছে চেয়েছিলাম স্রোতধারা 

দু'কুল ভেঙে নদী আমায় করলো সর্বহারা, 

রাত্বির কাছে চেয়েছিলাম জোছনার প্রপাত 

উপহার দিলো রজনী মোরে ঘন তিমির রাত, 

তার কাছে চাওয়া ছিলো উচ্ছ্বসিত হাসির আশ্বাস 
প্রতিদান দিয়েছিলো অবহেলা-সর্বনাশ, 

যার কাছে যাহা আছে তাহাই চাওয়ার নিয়ম আছে 
অনিয়মে কিছু কি কখনো বাচে? 


এ যে আমার মাতৃভূমি 

মীম হুমায়ুন কবীর 

ঝলমলানো রোদের হাসি আকাশ বেজায় নীল 
সেই নীলেরই ছবি আঁকে বিশাল চলনবিল । 


চুল উড়ানো দখিন হাওয়ায় ঢেউ দোলানো জল 
মনের সুখে খলসে পুঁটি বেড়ায় বেঁধে দল । 


মাঝে মাঝে জলের ভেতর কাল বাউসের হানা 
রুই-কাতলা চিতল বোয়াল আরো নাম অজানা | 


সাদা মেঘের ফীক গলিয়ে সন্ধ্যাকালীন রোদ 
সবুজ পাতায় রঙ ছড়িয়ে জাগায় মনে বোধ । 


রাতের কোলে জোনাক জ্বলে জ্বলে গগন তারা 


এ যে আমার মাতৃভূমি মহান রবের দান 
রক্ত দেবো জীবন দেবো রাখবো তবু মান । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ 


১৭৭. আজীজুল হক, রুম 7 ৪, তিবিবয়া ভবন (নিচ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৮.মুহাম্মদ আরিফ, রুম 7 ২৮৭, মা'হাদ (৩য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৯.মুহাম্মদ আসআদ উল্লাহ, রুম 7 ২৪৭, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম* বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


তোমরা কৌশল ও সুন্দর নছিহতের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান কর । 


মোহাম্মদ সানাহ উদ্দীন 
সাধারণ সম্পাদক 


মধ্য গোকখালী দাওয়াতুন হক আল ইটালাসিয়া ঘাঠন 
৮ 


]া 


রি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


জানুয়ারি*১৫ 


0 আত্তত্তহীদ ৪৪ 


প্রতিযোগিতা জানুয়ারি'১৬ 


১. ₹রাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতির পরিমাণ- [] প্রায় ৫০ 
হাজার কোটি টাকা [_ প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা [ 
প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা 

২. “বিসমিল্লাহ' বাক্যটি কয়টি শব্দ দ্বারা গঠিত? [] ২টি 
৩টি] ৪টি 

৩. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক কে? [] লিও টলস্টয় [] 
শেক্সপিয়ার] হুমায়ুন আহমেদ 

৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত সীরাত গ্রন্থ 
কোনটি? [.] সীরাতুন নাবাবিয়া _] আস-সীরাতুন নাবাবিয়া 
[] যাদুল মাআদ 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা যায়? [] 
২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি । 

৬. হিজরী কত সালে মন্কা বিজয় হয়? 1] ৬ম] ৭ম [7 ৮ম 

৭. সৌদি আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ 
প্রতিযোগীর বয়স কত? [] ৯ বছর [] ১০ বছর [] ১১ 
বছর 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. ভরণ/ভরন 


ডিসেম্বর'১৫ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. উভয়টি, ২. অক্সফোর্ড, ৩. মাযাহিব, ৪. 
দুই, ৫. কুরআনের আয়াত, ৬. মালয়েশিয়া, ৭. ১৪ শতাংশ । 
শব্দের মারপ্যাচং ১. বিতরণ, ২. ধোয়া, ৩. স্মারক, ৪. 
পরিষ্কার | 


বে প169 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


জানুয়ারি'১৬ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯» ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 
১. মু. হামিদ হোসাইন [সদস্য % ১৬৫] 


২. মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন [সদস্য % ১৭৩] 
৩. মোঃ ইসমাঈল [সদস্য % ৯৯] 


এ ছাড়াও ফারুক হুসাইন [৭৮], মু. মুহসিন [৮৪], ওমর ফারুক 
১০৭], হাফেয সলিম উদ্দীন [১১৭], মু. ফয়েজ আল-হুসাইন 
১৩৮], হাফেয মু. আবুল হুসাইন [১৪৬], ফয়সাল মাহমুদ রানা 
১৪৯], মু. ছানাউল্লাহ [১৫২, মু. তাজবুল হাসান [১৬৯], মু. 
তৈয়ব আলী [১৭৫] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৫ 


ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের কমিটি পুনর্গঠিত 
আল্লামা বোখারী সভাপতি, আরশাদ 
রহমানী সেক্রেটারি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক ও 
আনজুমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.)-কে সভাপতি ও মুফতী আরশাদ 
রহমানীকে সেক্রেটারি জেনারেল করে সম্মেলন সং 
বাংলাদেশের কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে । ২১ ডিসেম্বর”১৫ 
(সোমবার) সংস্থার কেন্দ্রীয় শুরা কমিটির এক জরুরি অধিবেশনে 
সর্বসম্মতিক্রমে এ কমিটি গঠন করা হয়। সংস্থার ৫১ সদস্য 
বিশিষ্ট শুরা কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার 
উপদেষ্টা জামিয়া দারুল মাআরিফের মহাপরিচালক আল্লামা 


আল্লামা আবদুল হালীম বোখারী 


কওমি মাদরাসা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এর সাথে 
জঙ্গিবাদের দূরত্বতম কোনো সম্পর্ক নেই 
“কওমি মাদরাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না শীর্ষক মাননীয় পুলিশ 
মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হক যে অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের (ইত্তিহাদুল মাদারিস) সেক্রেটারি 
জেনারেল ও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর কওমি মাদরাসা আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী । 

এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেন, কওমি মাদরাসা 
ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা, মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ তৈরি এবং 
দেশপ্রেমের শিক্ষাকেন্দ্র । দুর্নীতি, সন্ত্রাস পরিহার করে 
কল্যাণকামী সমাজ এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এমন 
সোনার মানুষ তৈরিতে কওমি মাদরাসা কাজ করছে । এর সাথে 
রাজনীতি এবং জঙ্গিবাদের দূরত্বতম কোনো সম্পর্ক নেই। 
আইজিপি মহোদয়ের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে আল্লামা বোখারী 
আরও বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম । সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতার 
মাধ্যমে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের সাথে এ 
দেশের কওমি মাদরাসা, ওলামা-মাশায়েখের কোনো সম্পর্ক 
অতীতেও ছিল না, এখনো নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না 


সুলতান যওক নদী (দা. বা.) । 

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের সভাপতি ফকীহুল মিল্লাত 
মুফতী আবদুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকালে সভাপতির পদটি 
শূন্য হয় । নবগঠিত কমিটির সভাপতি আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী গত কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন । 
মুফতী আরশাদ রহমানী জামিয়া মাদানিয়া চট্টগ্রাম ও ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার মহাপরিচালক । 

সংস্থার উদ্যোগে আগামী বছরের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম 
জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলা 
ঈদগাহ মাঠে এবং আরো কিছু জেলায় আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয় অধিবেশনে । 


দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী-এর 
সীরাতুন্ববী সো.) শীর্ষক সেমিনার সম্পন্ন 


২৬ ডিসেম্বর*১৫ (শনিবার) জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও 
সাংস্কৃতিক সংগঠন 'দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী'-এর 
ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় প্রধান মাওলানা আব্দুল জলীল কওকব 
(দা. বা.)-এর সুদক্ষ তন্তবীবধানে “সীরাতুননবী (সা.) টি 
সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে প্রতিযোগীরা আরবী, বাংলা 

ইংরেজী বক্তব্য, হামদ-নাত, আরবী-বাংলা কাব্য ও রি 
কুইজসহ সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে | এতে বাংলা ও আরবী 
বক্তব্য শ্রোতৃমগ্ডলীকে খুবই মুগ্ধ করে । মাওলানা আব্দুল মন্নান 


ইনশাআল্লাহ । দেশের স্বার্থে এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে ওলামায়ে 


দানিশ (দা. বা.) ও মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (দা.বা.)-এর 


কেরাম পুলিশ প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত 
বলেন জানান আল্লামা বোখারী । 

“দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, তারা অকারণেই বলেন যে, কওমি 
মাদরাসাপ্তলোতে জঙ্গি তৈরি করা হয় । আমি এটা বিশ্বাস করি 
না । মাদরাসাগুলো ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে ।' 
মর্মে আইজিপির বক্তব্যকে কওমি মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
প্রাণের কথা উল্লেখ করে আল্লামা বোখারী বলেন, আইজিপি 
মহোদয়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে দেশে একটা কুচক্রী মহল 
মাদরাসা এবং ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে। 


সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিচারক ছিলেন- অধ্যাপক 
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (দো.বা.) ও মাওলানা গিয়াস উদ্দীন 
(দা. বা.) । এতে মাওলানা একরাম হোসাইন ওয়াদুদী (দা. বা.) 
ও মাওলানা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) উপস্থিত ছিলেন । 


সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগীয় 


এরাই মূলত কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কথিত 
'জঙ্গিবাদের' নামে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে । 


জানুয়ারি'১৫ 


সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “আল-মুনতাদাউল আদাবিল 
আরাবী'-এর উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর”১৫ (রবিবার) জামিয়ার 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


দারুল হাদীস মিলনায়তনে সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । 
মাওলানা জাফর সাদেক (দা. বা.)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া 
(দা. বা.)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, 
জামিয়ার ফতওয়া বিভাগের পরিচালক আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর 
আহমদ (দো. বা.) এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ (দা. বা.) ৷ সেমিনারে প্রতিযোগীরা 
আরবী, বাংলা ও ইংরেজী বক্তব্য, আরবী কথোপকথন, হামদ- 
নাত, আরবী ও বাংলা কাব্য, হিফযুল হাদীস ও উন্মোক্ত কুইজসহ 
সর্বমোট সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে | এর মধ্যে ইংরেজী ও 
আরবী বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায় । সেমিনারের 
বিচারক ছিলেন মাওলানা আবদুল জলীল কওকব (দো. বা.), 
মাওলানা যাকারিয়া আল-আযহারী (দো. বা.), মাওলানা হাফেয 
ফুরকান (দা. বা.) ও মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (দা. বা.) । 


মিলনায়তনে আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও 
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির যৌথ অধিবেশন ২৯ ডিসেম্বর"১৫ 


ইসলাহী মাহফিল সম্পন্ন 


বিশ্ববরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার হাকিম আখতার (রহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা আল্লামা আবদুল মতীন (পীর সাহেব 
ঢালকানগর) তার বিশেষ সফরে ১৩ ডিসেম্বর”১৫ (সোমবার) 
জামিয়া পটিয়ায় আগমণ করেন । তার আগমণে জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । মাহফিলের 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা আমিনুল হক (দা. 
বা.)। 


মাওলানা জাহিদ হোসেন (দা. বা.)-এর 
জামিয়া পটিয়ায় আগমণ 


জামিয়া পটিয়ার সাবেক মেধাবী ছাত্র, বর্তমান পাকিস্তান জামিয়া 
আশরাফিয়া লাহোর-এর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উত্তাদ 
আল্লামা হাফেয জাহিদ হোসেন (দো. বা.) তার ব্যক্তিগত সফরে 
২৮ডিসেম্বর'১৫ (সোমবার) জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় আগমণ 
করেন । তিনি যুহরের নামাষের পর জামিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
তাৎপর্যমপ্তিত নসীহত পেশ করেন । জামিয়ার উস্তাদ মাওলানা 
কাজী আক্তার হোসাইন (দা. বা.)-এর সঞ্ালনায় অনুষ্ঠিত এ 
সমাবেশেব বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাওহীদ-এর সম্পাদক 
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দা. বা.) । শিক্ষকদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হযরত আল্লামা আমিনুল হক (দো. বা.), 


(মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি আল্লামা সুলতান 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ (দা. বা.), মাওলানা মুফতী জসিম 


যওক নদভী (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 


উদ্দীন কাসেমী (দা. বা.) ও মাওলানা জাফর সাদিক (দা. বা.)। 


বোর্ড পরিচালিত মাদরাসাসমূহের প্রতিনিধি ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
আলোচনা পেশ করেন বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল ও জামিয়ার 
মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. 
বা.) । অধিবেশনে ইন্তেহাদুল মাদারিস বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত 
১৪৩৫-৩৬ হিজরী শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মারকায 
ডিচ্চমার্ক) প্রাপ্তদের মাঝে ৭ লাখ ৪০ হাজার নগদ টাকা প্রদান 
করা হয়। যৌথ অধিবেশনে ১৪৩৬-৩৭ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামী ১২ থেকে ১৮ শাবান নির্ধারণ 
করা হয়। এতে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাসমূহের 
প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 


মাজান্রাতুদ দায়েরা সিরাতুনুবী (সা.) 
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত 


পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালকে সামনে রেখে রাসূল (সা.) এর 
জীবনাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে জামিয়ার অন্যতম 
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী"- 
এর সৃজনশীল আয়োজন মাজাল্লাতুদ দায়েরা সীরাতুন্নবী (সা.) 
ংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে । এতে রাসূল (সা.)-এর জীবন সংক্রান্ত 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণিত হয় । আগ্রহী পাঠকদেরকে দায়েরা 
কার্যালয় হতে পুস্তকটি সংগ্রহ করার জন্য দায়েরা প্রধান আল্লামা 
আব্দুল জলীল কওকব (দো. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান জানান । 


জানুয়ারি'১৫ 


পরে তিনি জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা আবদুল হালিম 
বোখারী (দা. বা.) ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট লেখক 
আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে 
মিলিত হন । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 

ধলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ”১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবা্টিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 

শ্রিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.) 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথা সুর : রিদওয়াহুল হক শামসী 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


জানুয়ার”১৫ ____0 আত্তান্তহীদ ৪৮ 


০ ০ 


০৮) ০০৯ 527. জি 2... 
১81 


ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের বিদ্িষ্ট রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 


গণমাধামের স্বাধীনতা ও ইসলাম 


নাহার হাতে 
খা সেশন এল শা দিপুর 


87011711১41 


১৯ ও ৯২ ফেব্রয়ারি'১৬ 


সস 


2১. ৭ নয হকি নিয়মিত প্রকাশনার ৫) ৬) বছর 
8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ২| রবি. সানী-জুমাদিউল উলা'৩৭ - ফেব্রুয়ারি'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী [ 
সম্পাদক 
সম্পাদকীয় [| ০৪ 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন তাফসীর 0 
সহকারী সম্পাদক সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ -_ মুফতা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৪ 
সমকালীন [এ 
৪84911518, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাতৃভাষা চর্চা 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী __ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ১০ 
ভাষার পরিচয় ও বৈচিত্র 
প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ ___ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ১২ 
যোগাযোগ ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের বিদিষ্ট 
রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 
আততাত্তহীদ __ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ১৮ 
সম্পাদনা দফতর ধর্ম-দর্শন 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ইমাম ০১০১৬ মাযহাব 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) সহীহ খারী ওকি 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) আল-বুখারী ও কিতাবুল আসার 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) _ আবিদুর রহমান তালুকদার ২৬ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) মহাজীবন [5 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) মাওলানা নোমান আহমদের ইন্তেকাল 
ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 __ মাওলানা মুফতী রিদওয়ানুল কাদির ৩২ 
100101001596011990(6)2711811.0017 আন্তর্জাতিক [এ 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) ২০১৫: বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিগীড়নের বছর 
ব্যবস্থাপনায় _ প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ ৩৫ 
বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০ আবদুল হালীম খা ৩৭ 
দীম: পনের টাকা মাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি 
৬10700015 /১1-69551)6০0 গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইসলাম 
44 7710771111) 101/77101107151077710 725207011 2710 1112707) 2112775 ___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৩৮ 
17261751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
7405776 0০719120,41-1277127 744716 (270 71007), 160, 
48850101, 01742978-4090-84184458 নিয়মিত বিভাগ [ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া করতক আল-জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চ্থাম পাঠক মতামত [| ৩। সমস্যা ও সমধান [| ৩০। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 


নি এক ট রা রনিহি রিল | ৪২। কবিতা 2] ৪৩ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [| ৪৬। 


৮১০6৭5152৮55৮0১৯ 
আনজুমানে ইত্তেহাদুল বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড) যুগ-যুগান্তরে অত্যন্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সাথে 
মারকাধী বা সেন্ট্রাল পরীক্ষা ব্যবস্থা করে আসছে । অনেক প্রতিকুলতা 
ও উপহার দেওয়ায় সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ যেমন ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ যোগ্য, তেমনি এর সুন্দর 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-পদ্ধতি টিন 


বটে । তবে ভালো হতো যদি এর প্রশ্নপত্র উপরের 

আরবি এবং জন্যে বাংলা ভাষায় করা হতো । 
পক্ষান্তরে গুণগত দিক থেকে বাংলা ভাষা যেখানে অন্যতম একটি সমৃদ্ধ 
, বিশ্বের সাড়ে ৭০০_কোটি মানুষ বাংলার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠা দিবসকে 


দেশের ভাবি রাহবরগণকে জাতীয় ভাষায় প্লাটফর্ম থেকে অন্ধকার 
গহ্বরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে । সহপাঠী অন্যান্য ছাত্র ভাইয়েরা এ উরদু 
প্রশ্নপত্র দেখে যখন আমাদেরকে নিন্দী-হেয় প্রতিপন্ন করে, তখন লজ্জায় 


পেরে অনেকে লজ্জায় আত্মহত্যার পথ খোজার ও চেষ্টা করে । 
কাজেই বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড সম্মানিত কর্তৃপক্ষ 
যথাক্রমে আল্লামা শায়খ সুলতান যওক নদভী ও আল্লামা শায়খ মুফতী 
নিলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি লক্ষ লক্ষ কওমী 

প্রাণের দাবি, রিফাত রতি 
মারকাথী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আরবি ও বাংলায় করা হোক এবং পরীক্ষা 
সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান বজায়সহ নিম্ন ও মাধ্যমিক শ্রেণি 


সমূহে কিতাব বহির্ভূত প্রশ্ন বর্জন করা হোক । 
মুহাম্মদ ছাদেক 
রামু, কক্সবাজার 


মানুষ বাড়ে কিন্তু জমি বাড়ে না__এ ধারণা মহাভুল মহল সময়ে 
“দেশের মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না__এ প্রচারণা 

এবং অদূর ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর পরিণতির পরিণাম ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউর রহমান জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতি প্রণয়ন করেছিলেন | ছেলে 
হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট-_এই তত্ব প্রচার করেন । পরবর্তী 
সরকারগ্ডলো সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে । এমনকি এরশাদ এ 
নীতিতে অগ্রগামী হওয়ায় জাতিসংঘ পুরক্কারও লাভ করে । হালে এ 
প্রচারণার পালে আরো বাতাস লেগেছে । এখন ছেলে হোক, মেয়ে হোক 
কটি সন্তানই যথেষ্ট-_এ তত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । তারা স্োগান 
দিচ্ছে, দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয় । আর এসব 
প্রপাগান্ডার একটাই ভিত্তি: দেশের মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না 
এক ছটাকও | অথচ প্রতি বছর গড়ে ২০ বর্গকিলোমিটার করে বাড়ছে 
বাংলাদেশের আয়তন । বিশেষত ২০১৬ সালেই নতুন মানচিত্র হচ্ছে 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


নি 


বাংলাদেশের | উট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনাসহ দেশের 
দক্ষিণাঞ্চলে সাগরের বুক চিরে জেগে উঠছে নতুন নতুন ভূখণ্ড । এসব 
নতুন তেরা কোনোটিতে হর হযেছে, কৃষিজ গলোর উম 


57 
হেক্টরে বনায়নও করেছে বন বিভাগ ৷ একইভাবে নতুন ভূমি জেগে 


ভাগ্ডাগড়ার এ খেলার মাধ্যমেই গৃত চার দশকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে 
যুক্ত হয়েছে অন্তত ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা ১০ লাখ হেক্টর নতুন 
ভূমি । ক্রসড্যাম ও বনায়নের চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে 


সম্ভব৷ হাতিয়া-নিঝুমদ্বীপ-ধামারচর এবং ধুলা-চরমোস্তাজ-চরকুকরি- 
মুকরি ক্রসবাধের মাধ্যমে মূল স্থলভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করার খুবই 
চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে মার ১০ বছরের মধ্যেই অন্তত ৩৩ 
হাজার বর্গমাইল আয়তনের ভূখণ্ড পাওয়া যাবে । এদিকে 
চট্টগ্রামের মুহুরি প্রজেক্ট, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীর উপকুলীয় 
অঞ্চল ছাড়াও সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ এলাকা সংলগ্ন সাগরেও বড় 
বড় চরভূমি জেগে উঠার খবর পাওয়া গেছে। এর আগে সুন্দরবন 
(পশ্চিম) বন বিভাগের কর্মকর্তা মানদারবাড়িয়া অভয়ারণ্যের ৩/৪ মাইল 
দক্ষিণে ণ বিশাল আয়তনের নতুন চর জেগে উঠার তথ্য জানিয়েছে । 
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পা ইনু গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক 

সবচেয়ে বেশি ভূখণ্ড জেগে উঠছে। 

ইতোমধ্যে মাপা তিতেও বঙ্গোপসাগর থেকে লক্ষাধিক হেক্টর 

জমি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় এক হাজার বর্গমাইল আয়তনের নতুন 

ভূখণ্ড পাওয়া গেছে সেখানে । আরো কয়েকটি ক্রসর্বাধের মাধ্যমে 

সঙ্গে বিচ্ছিন সন্দ্বীপের সংযুক্তির সম্ভাব্যতা নিয়েও এখন 

গবেষণা চলছে। এটা সম্ভব হলে যুক্ত হবে বাংলাদেশের সাথে আরো 
এক বাংলাদেশ । 

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যত্ক্ষণ আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ 

আকড়ে থাকবো ততক্ষণ উন্নতির শীর্ষে থাকবো । আর যখনই তা থেকে 


বিচ্যুত হবো তখনই লাঞ্িত ও পদদলিত হবো । 
মনসুর হায়দার 


ঢাকা 
তআত্তান্তহীদ 


আদালত ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় 
প্রমিত বাংলার ব্যবহার চাই 


ংলা ভাষা আমাদের অহংকার । এ ভাষার মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রক্তের নজরানা দিয়েছি । পৃথিবীর 
অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা । বর্তমানে প্রচলিত ৬ হাজার 
ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা । 

ংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ২৫ কোটি 
মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং মনের ভাব আদান 
প্রদান করে । এ ভাষায় শব্দভাণ্ডার প্রাচুর্যময় । আরবি, 
ইংরেজি, উরদু, ফারসি, ফরাসি, চৈনিক ও জার্মানিসহ 
অপরাপর ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলায় ভাষান্তর 
করতে গেলে অনুবাদকদের বেগ পেতে হয় না। বহু 
বিদেশী শব্দ অবলীলায় বাংলার বুকে ঠাই নিয়েছে । 
কওমি মাদরাসায়ও আগের তুলনায় পটন-পাঠনের 
মাধ্যম বাংলা মুখ্য হয়ে উঠেছে । পটিয়া, হাটহাজারী, 
ফরিদাবাদ মাদরাসাসহ বড় বড় দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
থেকে নিয়মিত বাংলা ধর্মীয়-সাহিত্য বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা বের হচ্ছে নিয়মিত | ভাষা, বিষয়, মুদ্রণ ও 
অঙ্গসৌষ্টবের দিক দিয়ে এসব ম্যাগাজিন মানসম্মত | 

ধলা দেয়াল পত্রিকাতো বলতে গেলে প্রায় সব 
মাদরাসা থেকে বের হয় । ইতোমধ্যে তরুণ ওলামায়ে 
কেরাম বিপুলসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ও উরদু হতে 

€লায় ভাষাত্তরিত করে রীতিমত কৃতিত্্‌ 
দেখিয়েছেন । 


স্বাধীনতার ৪৫বছর পরও আমাদের আদালত ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রমিত বাংলার ব্যবহার শতভাগ 
নিশ্চিত হয়নি । একটু সচেষ্ট হলেই আমরা এটা করতে 
পারি । আদালত ও আইনের অনেক পরিভাষা রয়েছে এ 
গুলোর ভাষান্তর করা কোন কঠিন ও জটিল কাজ নয় । 


ফেকয়ারি'১৬ 


এগুলোর যুৎসই পরিভাষা তৈরির জন্য প্রয়োজনে 
ভাষাবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা যেতে 
পারে । পৃথিবীর বহু উন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশ বিশেষত 
চীন, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ইরান, মিসর ও ল্যাটিন 
আমেরিকা তাদের নিজস্ব ভাষা দিয়ে প্রশাসন, শিক্ষা, 
মিডিয়া ও আদালত পরিচালনা করে থাকে 
ও্পনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব আমরা এখনো 
পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি । ইংরেজী প্রীতি 
আমাদের আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে । একথা নির্ধিধায় 
বলা যায় ইংরেজী পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ভাষা | জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার ইংরেজিতে ভাষাত্তরিত হয়েছে 
ইংরেজী জানা মানে বৈশ্বিক জানাশ্বৈ্ধের অঙনে 
প্রবেশের সুযোগ অবারিত হয় ঠিক । কেবল ইংরেজি 
কেন? আরবি, ফারসি, ফরাসি, স্পেনিশ ও জার্মানি 
ভাষাও যদি কেউ রপ্ত করতে পারে এটা তার জন্য 
সৌভাগ্যের ব্যাপার | তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে 
উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষার চর্চা ও প্রয়োগ স্বদেশ 
চেতনার পরিপন্থী । আদালতের আর্জি, রিভিউ পিটিশন, 
রিট আবেদন, আগ্গুমেন্ট ও রায় বাংলায় হওয়া চাই। 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার নাটক ও সংলাপে অনেক সময় 
এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যা জগাখিচুরি এবং 
আঞ্চলিকতার প্রভাবে শ্রুতিকটু । তরুণ প্রজন্মের উপর 
এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । সর্বস্তরে শুদ্ধ ও প্রমিত 

ধলা ভাষা ব্যবহারে আমাদের আন্তরিক হতে হবে । 
তবেই আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারবো । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


[ষ্ঠ পর্ব] 


আলোচ্য বিষয় 
সুরা আল-ফাতিহার মূল আয়াত সম্পর্কে 
তাফসীর আরম্ভ করার পূর্বে প্রথমে সূরা 
আল-ফাতিহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 
সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। যে 
বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা 
হচ্ছে সেগুলো হল, 
১. সুরা আল-ফাতিহা দ্বারা কুরআন শুরুর 
রহস্য, 
২. সুরা আল-ফাতিহার শানে নুযুল, 
৩. সূরা আল-ফাতিহার নামসমূহ, 
৪. সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত, 
৫. সূরা আল-ফাতিহার বৈশিষ্ট্য, 
৬. সূরা আল-ফাতিহার তথ্যভান্তার, 
৭. কুরআনের শুরু ও শেষের মধ্যে 
সম্পর্ক । 


সুরা আল-ফাতিহা দ্বারা 

কুরআন শুরুর রহস্য 

অবতীর্ণ বিন্যাসে 'ইকরা” এবং বর্তমান 
বিন্যাসে সুরা আল-ফাতিহা কুরআন 
করীমের প্রারভিক অংশ । কিন্তু কুরআন 
করীমের বর্তমান বিন্যাসও সম্পূর্ণ ওহী- 
নির্ভর | সুরা আল-ফাতিহার একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে মানব মুক্তি ও 
মানব কল্যাণের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে 
সিরাতে মুস্তাকীমকে ঘোষণা করা হয়েছে । 
আর এই সিরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ সহজ 
সরল পথ লাভ করতে হলে একজন 
ব্যক্তির কী কী করণীয় তা এই সূরায় 
বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, সে 
সর্বপ্রথম নিজ প্রতিপালকের প্রশংসা ও 
গুণকীর্তন করবে অতঃপর নিষ্ঠার সাথে 
সত্য সন্ধানীরূপে আল্লাহর কাছে হেদায়াত 
প্রার্থনা করবে । আর এই হিদায়াত 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কিভাবে অর্জিত হবে সমগ্র কুরআনে তাই- 
ই আলোচনা করা হয়েছে। সুরা আল- 
ফাতিহার অন্তর্নিহিত এই বৈশিষ্ট্যের 
কারণে সম্ভবত তাকে গোটা কুরআনের 
শুরুতে স্থান দেওয়া হয়েছে । 


সুরা আল-ফাতিহা কোথায় অবতীর্ণ 
হয়েছে; মন্কায়, মদীনায় নাকি মক্কা ও 
মদীনা উভয় স্থানে দুই বার অবতীর্ণ 
হয়েছে এ ব্যাপারে ৩ ধরনের মত পাওয়া 
যায়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর 
বিশারদগণের মতে মক্কায় অবতীর্ণ 
হওয়াটা যুক্তিসংগত ও নির্ভরযোগ্য | সুরা 
আল-হিজর ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে 
মক্কী, কিন্তু তাতে এই সুরার কথা 
আলোচনা করা হয়েছে এবং এটিকে নবী 
করীম (সা.)-এর ওপর আল্লাহর বড় 
অনুগ্ধহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । 
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“নিশয়ই আমি আপনাকে সাতটি বার বার 
পঠিতব্য আয়াত এবং শ্রেষ্ঠ কুরআন দান 
করেছি ।”১ 

এই আয়াতে বর্ণিত “সাবয়ে মাসানী ও 
কুরআন আযীম" দ্বারা সূরা আল-ফাতিহা 
উদ্দেশ্য । হযরত ইবনে আব্বাস (ো.), 
হযরত কাতাদা ও আবুল আলিয়া (রহ.)- 
এর মতো এটাই । নামায সর্বসম্মতিক্রমে 
মন্কায় ফরয করা হয়েছে এবং ইসলামে 
সুরা আল-ফাতিহা ব্যতীত কখনো নামায 
পড়ার অনুমতি ছিল কি না তা জানা যায় 
না বরং নবী করীম (সা.) প্রত্যেক নামাযে 
সুরা ফাতেহা পাঠকে অত্যাবশ্যক বলে 
ঘোষণা করেছেন । সুতরাং সুরা আল- 


ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াটাই বেশি 
গ্রহণযোগ্য মত । 

সুরা আল-ফাতিহাই সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সূরা 
হিসেবে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে সুরা 
আলাক (ইকরা) ও সূরা মুদ্দাসসিরের কিছু 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই সুরাটি 
নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট কি ছিল তা 
হযরত আবু মায়সারা (েহ.) হতে বর্ণিত 
একটি হাদীস দ্বারা অনুধাবন করা যায় । 
হাদীসটি হচ্ছে, 


রি রিয়া রো 
৬৯৩৩১ ঠু ৩) ০) 4০5 ঝি 
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৪৫০৩ ও ৩৭ বত ০০৪04 পুডি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন হযরত 
খাদীযাতুল কুবরা (রোযি.)-কে বললেন, 
“আমি যখন একাকী হই, তখন আমি 
গায়েব থেকে কিছু শুনতে পাই । আল্লাহর 
কসম! আমি আমার আত্মার ওপর আশঙ্কা 
বোধ করছি হযরত খাদীযা রোঘি.) 
একথা শুনে বললেন, আন্নীহর পানাহ, 
তিনি কখনো আপনার সাথে এমন আচরণ 
করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি 
মানুষের আমানত পরিশোধ করেন, 
আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন ও সর্বদা 


সত্য কথা বলেন । অতঃপর হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) উপস্থিত হলে 


সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সেই নবী, যার 
সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছেন 
এবং আপনার শরীয়ত মুসা (আ.)-এর 
শরীয়তের মতোই । আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিকার একজন সত্য 
নবী, শীঘ্ই আপনার ওপর জিহাদের 
নির্দেশে আসবে । যদি আমি সেই সময় 
জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সাথে 
অবশ্যই জিহাদ করব । অতঃপর তিনি 
যখন ইন্তিকাল করলেন, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, “আমি অবশ্যই তাকে 
রেশমি কাপড় পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে 
প্রত্যক্ষ করেছি । কেননা সে আমার ওপর 
ঈমান এনেছে এবং আমার সত্যায়ন 


মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা আলুসী (রহ) 
বলেন, সূরা আল-ফাতিহার বিশটির উপরে 
নাম রয়েছে । নিমে এর কয়েকটি নাম 
কারণ সহকারে উল্লেখ করা হল: 

১. 22: অর্থাৎ শুরু, এর দ্বারা কুরআন ও 


নামায আরম্ভ করা হয় । 

২.5: সমস্ত আসমানী গ্রন্থের 
(১০৪টির) সারসংক্ষেপ । 

৩. 078 %: কুরআনের শুরু ও এর সমস্ত 


হযরত খাদীযা তাকে নবীজির ঘটনা বর্ণনা 
করে বলেন, হে আতীক! মুহাম্মদ (সা.)- 
কে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারকা বিন নওফল-এর 
নিকট যাও । নবীজি তার সঙ্গে ওয়ারকা 
বিন নওফলের কাছে উপস্থিত হয়ে স্বীয় 
অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, আমি যখন 
নির্জন হই, তখন পেছন থেকে কেউ 
আমাকে ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ! বলে 
সম্বোধ করে ডাকে এবং আমি ভয়ে 
জমিনের দিকে পলায়ন করি । ওয়ারকা 
একথা শুনে বললেন, এটা কর না বরং 
ডাক শুনে স্থির থাকবে এবং তারপর কী 
শুন তা আমাকে জানাবে । অতঃপর নবীজি 
যখন নির্জন হলেন, তখন কেউ ডাক দিল 


যে, হে মুহাম্মদ! বলুন, ৬৮৮৯১ 


উপ্রে: এর ০ ৪৫0৬5 
বলুন, 284) | রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ওয়ারকার কাছে উপস্থিত হয়ে এই 
কথাগুলো শোনালে ওয়ারকা বলেন, “হে 
মুহাম্মদ (সো.)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আমি 


জ্ঞানভাগ্তারের সমন্বিতরূপ । 

৪. (2৮০ 8132: মহাসম্মানী গ্রন্থ । 

৫. 6-)।৫-29: বারবার পঠিতব্য ৭টি 

আয়াত । 

৬. ১:৪]৪/55: প্রশংসার সুরা । 

৭. ৪১8১5: নামা এই সুরা দ্বারা 

আরম্ভ করা হয়। 

৮. 220: এই সূরা দ্বারা রোগ নিরাময় হয় 
এবং বিষাক্ত বস্ত থেকে শেফা পাওয়া 
যায় । 

. 830: এই সুরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা 
হয়। 

১০.) ০০৮০ কুরআনের ভিত্তি অর্থাৎ 
পূর্ণাঙ্গ কুরআনই হচ্ছে এর ব্যাখ্যা । 
১১. 2219: ক্ষতিকর বস্ত থেকে নিরাপত্তা 

প্রদানকারী | 

১২.০৬: বরকত ও মঙ্গল লাভের জন্য 


এই সূরা একাই যথেষ্ট | 


৩/ 


১৩.$: বরকত ও মঙ্গল লাভে এই 
সূরা একাই যথেষ্ট । 

১৪. ১:৫0£35 এশী জ্ঞানের বিশাল খনি 
এবং আরশের নিচে অবস্থিত কানজ 
বা খনি থেকে অবতীর্ন । 

১৫. 5044 প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে। 

১৬. ১28১2: এই সুরায় হিদায়াতের 
আলো দেখানো হয়েছে। 

১৭. ৮:২০৪০১০: ভালো-মন্দ সবকিছুর 
ক্ষমতা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা 
হয়েছে। 

সুরা আল-ফাতিহার এসব নামসমুহের 

মধ্যে কয়েকটি নাম ব্যতীত অবশিষ্ট 

নামগ্ডলো পূর্বসুরিদের বাণী থেকে 

প্রতীয়মান । এই সুরার শব্দ সংখ্যা ২৫ 

এবং বর্ণ সংখ্যা ১১৩15 


সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত . 
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“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “সেই 
সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা! 
তাওরাত, ইনজীল, যবুর ও কুরআনে এই 
সূরার মতো অন্য কোন সূরা অবতীর্ণ করা 
হয়নি । নিশ্চয়ই সেটি বারবার পঠিতব্য 
৭টি আয়াত ও মহাসম্মানী কুরআন যা 
আমাকে দান করা হয়েছে 1” 
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হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, একদিন আমরা নবী 


ফেব্ুয়ারি'১৬ 770) আত্তার্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, 
হঠাৎ একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। 
তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আসমানের 
দিকে লক্ষ করে বললেন, এই আসমানের 
একটি দরজা খোলা হয়েছে যা ইতপূর্বে 
কখনো খোলা হয়নি । তা থেকে একজন 
ফেরেশতা অবতরণ করে নবীজির কাছে 
উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করে বললেন 
যে, আপনাকে দুটি নূরের সুসংবাদ দেওয়া 
হচ্ছে যা ইতঃপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া 
হয়নি । তা হল সুরা আল-ফাতিহা ও সুরা 
আল-বাকারার শেষাংশ ৷ এই দুটির একটি 
অক্ষরও যদি আপনি পাঠ করেন তাহলে 
আপনাকে এই নূর দান করা হবে 

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা 
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. 056 5809 2015 
“নামাযকে আমি আমার এবং বান্দার 
মাঝে বন্টন করেছি এবং আমার বান্দার 
জন্য রয়েছে তাই-ই যা সে চায়।" বান্দা 
যখন বলে, ০৫৬।/এ১ তখন 
আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করছে । বান্দা যখন বলে, ৬৯৮ 
১৯ আল্লাহ বলেন, “বান্দা আমার 
গুণকীর্তন করছে ।' বান্দা যখন বলে, ৬৮ 
$৬১/% তখন আল্লাহ বলেন, “আমার 
বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে।' 
আবার কখনো বলেন যে, আমার বান্দা 
নিজেকে আমার প্রতি সমর্পণ করছে । 
বান্দা যখন বলে, ৯৫৯4৩ ২৩্ এঠ 
আল্লাহ বলেন, “এটি আমার এবং বান্দার 


মধ্যে বণ্টিত এবং আমার বান্দার জন্য 
রয়েছে তাই-ই যা সে চায়” বান্দা যখন 
বলে, ৩৪৮৩ পপ ৮৪6৯৮ 
8৫058০১৮25০ তখন 
আল্লাহ বলেন, “এটা আমার বান্দার জন্য 
এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে তাই-ই 
যা সেচায়।”৬ 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাবির (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাকে 
বললেন, , 
3805 এপি লিও পুশ 
90:48 !ঝ 550 টির ৫8 ৫) 
০৮০ 
'আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বোন্তম 


জান্নাত থেকে বহিষ্ৃত হয়, যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেরিত হন এবং যখন 
সূরা ফাহিতা অবতীর্ণ হয় 1১ 


১. আলাহ এবং বান্দার মাঝে 
সেতুবন্ধন: একটি হাদীসে কুদসীতে 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“নামাকে আমি আমার এবং বান্দার 
মাঝে বন্টন করেছি এবং আমার বান্দার 
জন্য রয়েছে তাই-ই যা সে চায়।' বান্দা 
যখন বলে, ৩৫১।০/১৩০ তখন 
আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করছে । বান্দা যখন বলে, ৬৯৮ 
১৯ আল্লাহ বলেন, “বান্দা আমার 


সূরাটি শিক্ষা দেব?' উত্তরে তিনি বললেন, 
হ্যা। তখন নবীজি ইরশাদ করলেন, “তা 
হচ্ছে, সুরা আল-ফাতিহা অন্য 
রিওয়ায়েতে বর্ণিত, নবীজি আরও 
বলেছেন যে, “তাতে প্রত্যেকটি রোগ 
থেকে শিফা রয়েছে ।'? 


০০৩9) ডি এ 4550 46:48 ০০ 55 
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গুণকীর্তন করছে । বান্দা যখন বলে, এ 


৩:১৪% তখন আল্লাহ বলেন, “আমার 
বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে । 
আবার কখনো বলেন যে, “আমার বান্দা 
নিজেকে আমার প্রতি সমর্পণ করছে। 
বান্দা যখন বলে, 6৫5-3%,5৩৩৮ এ) 
আল্লাহ বলেন, “এটি আমার এবং বান্দার 
মধ্যে বন্টিত এবং আমার বান্দার জন্য 
রয়েছে তাই-ই যা সে চায় ।' বান্দা যখন 
রেডি রাতে 


বলে, ৩ 955250 এে্প195919 
8৫0558১৮194 তখন 


“হযরত আনাস (রোযি.) হতে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যদি তুমি 
বিছানায় শুয়ে সুরা আল-ফাতিহা ও সুরা 
আল-ইখলাস পাঠ কর তাহলে অবশ্যই 
তুমি মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষতিকর 
জিনিস থেকে নিরাপদ থাকবে ।”” 
:05 জজ ও| ৫৮55 $ 6০০0 ৯৪0৩৪ 
1 0৮৩5 ৩৬ 225 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “সুরা আল-ফাতিহা বিষাক্ত বস্তু 
থেকে নিরাময় দান করে ।”৯ 
08222814754 
তা ০৮ ০৯৩ এড 22 2 
হযরত মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত, 
শয়তান ৪ বার সজোরে চিৎকার দিয়ে 
কেঁদেছিল । যখন সে অভিশপ্ত হয়, যখন 


আল্লাহ বলেন, “এটা আমার বান্দার জন্য 
এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে তাই-ই 
যা সেচায়।”৯ 


২. সর্বাধিক পঠিত সুরা: কুরআন 
করীমের এই সুরাটি সর্বাধিক তিলাওয়াত 
করা হয় তাছাড়া অন্য কোন সুরাতে এই 
বৈশিষ্ট্য নেই। প্রত্যেক মুসন্লী এই সুরাটি 
দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে পাঠ 
করেন । যদি এর সাথে সুন্নাত ও নফল 
নামাযকে গণ্য করা হয় তাহলে এর সংখ্যা 
অনেক বেশি হবে । এই সুরাটি নামাযের 
প্রতিটি রাকাতে পাঠ করা হয় । অন্য কোন 
সুরার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা 
নেই। স্বয়ং নবী করীম (সা.) এই সূরা 
ব্যতীত নামায হবে না এবং অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন । 

৩. আল্লাহর কাছে ইদায়তের আবেদন: 
সূরা আল-ফাতিহা সম্পূর্ণ কুরআনের 
সারসংক্ষেপ । সুরা আল-ফাতিহা ২৫টি 
শব্দের সমষ্টি যা কুরআনের সমস্ত জ্ঞানকে 


ফেব্রুয়ার'১৬ ______77--7) আত্তার্তহীদ ৭ 
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ধারণ করে। কেননা পুরো কুরআনের ঘ. ইলমুল কিসাস তথা পূর্ববর্তী ৫. পূর্ববর্তী উম্মতের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা 


আলোচনা ঈমান ও সৎ কাজের মধ্যে 


উম্মতের ইতিহাস: পূর্ববর্তী উম্মতের 


সীমাবদ্ধ । আর এই দুটি মূলনীতি সূরা 
আল-ফাতিহায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা 
হয়েছে। তাই যদি কোন ব্যক্তি মুক্ত মনে 
সত্য পথের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই সুরাটি 
পড়ে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ লাভের 
দরখাস্ত করে তবে তার দরখাস্তের জবাব 
হবে অবশিষ্ট পুরো কুরআন যার শুরু সুরা 
আল-বাকারা থেকে এবং শেষ সুরা আন- 
নাসে । 'আলিফ লাম মিম* হচ্ছে তার সেই 
প্রার্থিত হেদায়াতের যাত্রাপথের সূচনা 1৯ 


৪. সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সুরা হিসেবে 
অবতীর্ণ: সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা কুরআন 
আরম্ত হয়, নামায আরম্ভ হয় এবং এটিই 
সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সুরা হিসেবে অবতীর্ণ 
হয়। 

৫. সূরা আল-ফাতিহা দীন ইসলামের 
সারসংক্ষেপ: এই সুরার আরেকটি 


ঘটনা-বৃত্তান্ত এবং তৎসম্পর্কিত শাস্তি 
ও পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করার 
জন্য চন ১৫5০১ 2207. 5 ৫ 


৪৫8 উল্লেখ করা হয়েছে 1৮ 


সূরা আল-ফাতিহার তথ্যভাপ্তার 

মুফাসসিরগণ উন্লেখ করেন যে, সুরা 
আল-ফাতিহা পূর্ণ কুরআনের 
সারসংক্ষেপ । মানব কল্যাণের যাবতীয় 
মৌলিক ধারাসমূহ তাতে বিদ্যমান । কিন্তু 
সংক্ষিপ্তাকারে আনা হয়েছে এবং অবশিষ্ট 
কুরআনে সবিস্তারে তার বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে । মূলত যেসব কারণে কুরআন 
করীম অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, 


উপস্থাপন করা। যারা স্বন্ব যুগে 
আম্বিয়া (আ.) এবং তাদের আনিত 
শরীয়তের অনুসরণ করেছে তাদের 
ঈমান ও সতকাজের বিবরণ দেওয়া 
আর যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, নবীদের 
ডাকে সাড়া দেয়নি বরং স্বেচ্ছায় 
তাদের কথা অগ্রাহ্য করে মনের 
কামনা-বাসনার গোলামী করেছে তারা 
ইহকালেও বিভিন্ন সময় শাস্তির 
সম্মুখীন হয়েছে এবং পরকালেও 
তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব যার 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কুরআনে । 
এসব কুরআন করীমের মুখ্য বিষয়, মানব 
কল্যাণের চাবিকাঠি, যার ওপর কুরআন 
করীমে বিস্তারিত আলোকপাত করা 
হয়েছে। কিন্তু সূরা আল-ফাতিহার বৈশিষ্ট্য 
এই যে তাতে সংক্ষিপ্ত আকারে এসব 


১. তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া ও শিরক 
প্রত্যাখান করা । কুরআন অবতীর্ণ 


চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, এই সূরাটি দীন 


কালে সীমিতসংখ্যক তাওহীদের 


ইসলামের সমস্ত মৌলিক জ্ঞানের আধার । 

দীন ইসলামের কোন একটি মুলনীতিও 

এই সুরার বাইরে নেই | নিম্নে এর একটি 

সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল: 

ক. ইলমুল উসূল তথা আকীদার জ্ঞান: 
যেমন- আল্লাহ তাআলার সত্তী এবং 


অনুসারী ব্যতীত গোটা দুনিয়া মূর্তিপূজা 
ও শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। 
মানবতা মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে 
উঠেছিল । ইসলামই সর্বপ্রথম মানব 
জাতিকে অনেক প্রভুর হাত থেকে মুক্তি 
দিয়েছে। 


তার গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান । 
১৫৬1 ও ১৪৬৬০ দ্বারা 
সেদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 
নুবুওয়াতের পরিচয় সংক্রান্ত জ্ঞানকে 
৪৫৩২ দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে । 
পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞানকে ৮ 
৩৬:১১ দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে । 

খ. ইলমুল ফুরূ তথা ইবাদত বন্দেগী: 
ইয়্যাকা না'বুদু' দ্বারা ইবাদত বন্দেগী 
উদ্দেশ্য । এটা দু'প্রকার, যথা- 
ইবাদতে বদনী এবং ইবাদতে মালী 
অর্থাৎ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত । 
ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্ত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত । 

গ. ইলমুল আখলাক তথা চারিত্রিক 
জ্ঞান: যার ছারা মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ 
করতে পারে । ৪৫০54? ও (৬ 

দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত 


যু /552555)/৮ 
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করা হয়েছে। 


২. তাওহীদের প্রতিদান ও ফলাফল কী 
হবে এবং তাওহীদ পরিপন্থীদের 
পরিণতি কী হবে এ সম্পর্কে কুরআন 
পাকে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে । একত্ববাদে বিশ্বাসীদের উত্তম 
প্রতিদান এবং ভালো পরিণামের 

ংবাদ দেওয়া হয়েছে । আরো 


বিধানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- 


তাওহীদ: ৩4৩ অর্থাৎ যাবতীয় 
প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যাবতীয় 
প্রশংসার দাবিদার একমাত্র আল্লাহ 
তাআলাই, সমস্ত প্রশংসার শুরুতেও তিনি 
এবং সমস্ত প্রশংসার অন্তেও তিনি । 
এখানেই তাওহীদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
বিদ্যমান । কিন্তু আরো পরিষ্কারভাবে 
তাওহীদের কথা জানানোর জন্য বলা 
হয়েছে যে, ০৫৫৬০ অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি 
জগতের প্রতিপালক । শুধু সৃষ্টি করেই 
তিনি ক্ষান্ত হননি বরং বিশ্বচরাচরের 
প্রতিটি সৃষ্টির সুন্দর ও যথাযথ লালন- 
পালনের ব্যবস্থাও তিনি করছেন । এর 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পার্থিব জগতে 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যত অনুগ্রহ মানব 


রয়েছে তাদের জন্য দুনিয়ায় ইজ্জত- 


জাতি ভোগ করে তার সবকিছুই আল্লাহরই 


সম্মান, দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা এবং 
পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত 
লাভের ওয়াদা । অপরদিকে তাওহীদ 
অস্বীকারকারীদের জন্য ভয়াবহ 
পরিণতি, দুনিয়াতে লাঞ্না ও পরকালে 
জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করার 
ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী । 

৩. এমনভাবে ইবাদত করা যাতে অন্তরে 
ঈমান ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় । 

৪. সহজ সরল পথের দিশা দেওয়া যা 
ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে 
সফলতার চাবিকাঠি । 


দান মাত্র । তিনি ব্যতীত এই ভুবনের 
ওপর বিন্দুমাত্রও অন্য কারো কর্তৃত্ব ও 
অবদান নেই । এর নামই তাওহীদ বা 
একত্ববাদের বিশ্বাস । 

বিশ্বাসীদের প্রতি সুসংবাদ ও 
$৩:১।৪% অর্থাৎ তিনি প্রতিদান দিবসের 
মালিক । আস্তিক ও নাস্তিক সবাইকে 
তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে । 
আস্তিক ও সৎ লোকদেরকে সেদিন উত্তম 
প্রতিদান দেওয়া হবে এবং নাস্তিক ও 
পথন্রষ্ট লোকদেরকে জাহান্নামের কঠিন 
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তা।ফ।সী।র 


শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করা হবে । সুতরাং এই 
আয়াতে আস্তিকদের জন্য সুসংবাদ ও 


তবে সকলের পক্ষে এই সম্পর্ক টের 
পাওয়া সম্ভব নয়। বিখ্যাত তাফসীর 


নাস্তিকদের জন্য কঠিন শাস্তির হুংকার 

দেওয়া হয়েছে । 

শিরকমুক্ত ইবাদত: 5১৮ 

৪৫৮ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা 

তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই 

কাছে সাহায্য চাই । এই আয়াতে দুটি 
কথা পরিষ্কার করা হয়েছে । 

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন রকমের 
ইবাদত-ডপাসনার উপযুক্ত নয় । 

২. প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য কেবল 
আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত । 
সুতরাং এর দ্বারা শিরকমুক্ত ইবাদত 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । 

সহজ সরল পথের দিশা: ৮916৬ 
2৪ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের 
সরল পথে পরিচালিত কর | এই আয়াতে 
সরল পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে । যারা 
এই পথে জীবন পরিচালনা করবে তারা 
সফল হবে এবং যারা এই পথে জীবন 
পরিচালনা করবে না তারা ইহকালে 
দুঃখিত ও অপমানিত হবে এবং 
পরকালেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে । 

পূর্ববতী উম্মতের কাহিনী: ৩০ ৫5৫৮5 

83814545০22 5০ অর্থাৎ 

সে সব লোকদের পথে পরিচালিত কর 

যাদেরকে তুমি অনুগ্হ দান করেছ। এ 

সকল লোকদের পথে নয় যাদের প্রতি 

তুমি গযব নাযিল করেছ এবং তাদের 
পথও নয় যারা পথহারা হয়েছে । এই 
আয়াতদ্বয়ে সংক্ষিপ্তাকারে এবং খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা 

ও ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 

এখানে অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা 


বিরশাদগণ কুরআন করীমের আয়াত ও 
সুরাসমূহের পরস্পরের মধ্যে এই 
সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন । এই 
আন্তঃসম্পর্ক শুধু পাশাপাশি দু'আয়াত বা 
দু'সূরার মধ্যেই নয় বরং কুরআন করীমের 
সূচনা এবং শেষ সুরার মধ্যেও বিদ্যমান | 
এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণনা করা হল: 

সূরা আল-ফাতিহায় সরল পথের জন্য যে 
দোআ কামনা করা হয় এর জবাবেই 
গোটা কুরআন দান করা হয়েছে। কিন্তু 
জিন ও মনুষ্যরূপী শয়তান যে কোন সময় 
আমাদেরকে এই আলোকিত পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারে বলে তাদের প্ররোচনা 
থেকে নিরাপত্তার জন্য সর্বশেষ সুরা আন- 
নাসে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা 
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৪০0 5৬০৫ 
সূরা আল-ফাতিহা এবং সুরা আন-নাসের 
ব্যাখ্যার মধ্যেও যথেষ্ট মিল ও সামঞ্জস্যতা 
রয়েছে। যেমন_ ৩০৮৫৬ (মানুষের 
প্রতিপালক)-এর কাছাকাছি শব্দ ৮ 
৫ (বিশ্বপ্রতিপালক), ১০৮৬১ 
(মানুষের মালিক)-এর কাছাকাছি শব্দ 
$৬:১)৯৬১৮ (পরকালের মালিক), 5 
৪০০৫। মোনুষের মাবুদ)-এর কাছাকাছি 
শব্দ ১৬৩৩ (আমরা একমাত্র 


6৬1৫5] 
তোমারই ইবাদত করি), ০৪৮ (আশ্রয় 
প্রার্থনা করি)-এর কাছাকাছি শব্দ ৫ 
৯৫4 (আমরা একমাত্র তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই) এবং উ০৮া,5%। 


বোঝানো হয়েছে সে সকল সরল পথের 
অনুসারীদেরকে যারা এই পথ অনুসরণ 
করে ইহকাল ও পরকালে পুরক্কৃত 
হয়েছে । অভিশাপপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা 
ইহুদী এবং পথহারা লোকদের দ্বারা 
খিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে । 


কুরআনের শুরু ও 

শেষের মধ্যে সম্পর্ক 

কুরআন করীমের আয়াত ও সুরাসমূহের 
পরস্পরের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে । 


(কুমন্ত্রণাদাতা ও আতআ্মগোপনকারী)-এর 
কাছাকাছি শব্দ ৩৫১১; (আমাদেরকে 
হিদায়েত দাও) । [তাফসীরে বয়ানুল কুরআন] 


১ আল-কুরআন, আল-হিজর, ১৫:৮৭ 
২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল আহাদীস. ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, 
খ. ৭, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ৩৬৫৫৫) (খ) 
আল-বায়হাকী, দালায়িলুন নুরৃওয়াত ওয়া 
572 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 


লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 5 

১৯৮৮ খ্রি), খ. ২, পৃ. ১৫৮-১৫৯, 

রে ৪৬৩; (গ) আল-কুরতুবী, আল, 
জামি লি-আহকামিল কুরআন, 


কুতুব আল-মিসরিয়া, নি মি 
(১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খ্ি.), খ. ১, পৃ ১১৫ 

+ (ক) ইবনে কসীর, তাকসীরক্ল কুরআানিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. - ১৯৯৮ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮; খে) 
আয-যামাখশারী, আঃল-কাশুশাফ ভান 
হাকায়িকি গ1ওয়ামিহিত তানযীল, দারুল 
কিতাব আল-“আরবী, বয়রুত, লেবনান 
(১৪০৭ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১ 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্নান, যুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬, হাদীস: 


৫ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

১, পৃ. ৫৫৪, হাদীস: ২৫৪ ৮০৬) 

৬ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, 
হাদীস: ৩৮ (৩৯৫), হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৯, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ১৭৫৯৭ 

” আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ _ আল- 
বাহরষ্য যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৭৩৯৩ 

৯. আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খরি.), 
খ. ৪, পৃ. ৪২, হাদীস: ২১৫৩ 

** আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ১০৯ 

১ মুসলিম, জাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, 
হাদীস: ৩৮ (৩৯৫), হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

১২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ১১০ 

»*  আল-আলুসী, রাহুল মাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরতআনিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৮ 
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স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে মাতৃভাষা চর্চা 


জা 


আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে হেদায়েত 


প্রকৃতিতে বয়োপ্রাপ্ত হয়, যে মায়ের কোলে 


বা সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য ইসলাম প্রচার 


সে লালিত-পালিত হয়, সেই জনপদে 


ও প্রসারে দুনিয়াতে অসংখ্য নবী-রাসুল 
প্রেরণ করেছেন । তারা মহান আল্লাহর 
অমিয় বাণী মানুষের কাছে সহজভাবে 
পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে 
এসেছিলেন | যুগে যুগে আল্লাহ পাক 
যেসব অঞ্চলে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, 
সেসব নবী-রাসুলকে সেই অঞ্চলের 
মানুষের ভাষাভাষী করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা নবী-রাসুলদের নিজস্ব মাতৃভাষায় 
জীবনবিধানস্বরূপ তাদের ওপর আসমানি 
কিতাব বা এশী ধর্মগ্রন্থ নাধিল করে 
তাদের ভাষাকে সম্মানিত করেছেন । 
মাতৃভাষা শিক্ষা ও বিকাশে অকুষ্ঠ সমর্থনে 
আল্লাহর বাণী সহজ, সুন্দর, সাবলীল ও 
পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সং 
জাতির ভাষাভাষী করে রাসুলদের প্রেরণ 
হয়েছে, 


০ এ বর্গ 0 ৩ ৬ 85৫ 65 


2৫ গীর্ি 


2 25 এরর ৩ ৫৮৫5 হত্তু ৫ 29 45৫ 
নে ০১০। 
আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির 
ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে 
পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। 
অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত 
করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ।”১ 
ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
মাতৃভাষার উৎপত্তি হয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির 
সেরা জীবরূপে মানুষ সৃষ্টি করে তাদের 
মনের ভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষা শিক্ষা 
দিয়েছেন । একজন মানব সন্তান যে 
জনপদে জন্গ্রহণ করে, যে পরিবেশ- 


লোকালয়ের মানুষের ভাষা, সেই 
আপন ভাষায় পরিণত হয়। 
জন্মগতভাবেই মানুষ তার মাতৃভাষাতে 
মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে । মানুষ যা 
বলে তা-ই ভাষা; যা দ্বারা পারস্পরিক 
মনোভাব প্রকাশিত হয় । কারণ, আল্লাহ 
পাক মানুষের জন্মের পর তাকে 
মাতৃভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন । 
জগতে বিচিত্র ধরনের অসংখ্য মাতৃভাষা 
রয়েছে । জগত্জুড়ে ভাষাবৈচিত্রের এই যে 
অপরূপ সমাহার, সেটা আল্লাহর মহান 
কুদরত । আল্লাহর অপরিসীম কুদরত 
মাতৃভাষা ও বর্ণের অনন্য নিদর্শন সম্পর্কে 
পা 915 চা ৬৮৫। $৬ %9] ৩55 
“আর তারা নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের 


পর শর্চ5৫1) পরত 


উর এ 25 
“আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে যাবতীয় 
নাম শিক্ষা দিয়েছেন ।” 


আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম হযরত আদম 
€আ.)-কে বহু বিষয়ে নানা ভাষায় শিক্ষা 
প্রদান করেছিলেন । ফলে তিনি আরবি, 
ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । পরবর্তী 
সময়ে তার সন্তান-সন্ততি ও বংশধরেরা 
যখন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন, 
তখন তারা প্রত্যেকে স্বীয় ভাষাসমূহ থেকে 
একেকটি ভাষাকে নিজেদের কথা 
ভাষারপে গ্রহণ করেন। এভাবেই 
মাতৃভাষার মধ্যে নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন 
₹বা ক্রমান্বয়ে তৃতীয় একটি ভাষার 
উদ্ভব হলো সৃষ্টিকর্তা অশেষ অনুগ্রহ করে 
মানুষের ভাব প্রকাশে ভাষার ব্যবস্থা করে 
দেন । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
০7258909146 
“তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে 
ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা) শিখিয়েছেন ।"* 


ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । এতে জ্ঞানীদের 
জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে । 

মানবশিশু দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 
তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- 
প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে ভাষা শোনে 
এবং তাদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে, 
তা-ই তার মাতৃভাষা | পা আগত 
আদি মানব ও সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম 
€আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.) নিজেদের 
মনের ভাব প্রকাশের জন্য বেহেশত থেকে 
আরবি ভাষায় কথা বলা শিখে 
এসেছিলেন । আল্লাহ তাআলা হযরত 
আদম (আ.)-কে জাগতিক ও 
ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করেন । পবিত্র কুরআনে 


মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজে মানুষকে 
কোনো বিষয় বোঝানো যায়, তা অন্য 
কোনো ভাষায় তত সহজে করা যায় না। 
তাই আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রত্যেক 
জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা 
প্রদান করে নিজ নিজ জাতির নিজস্ব 
ভাষায় আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল 
করেছেন । মহান সৃষ্টিকর্তা সব ভাষাভাষী 
মানুষের কথা শোনেন ও বোঝেন। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রধান চারটি 
আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মুসা 
(আ.)-এর প্রতি তাওরাত ইবরানি বা হিক 
ভাষায়, হজরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 
ইনজীল সুরিয়ানি বা সিরিয়ার ভাষায়, 
হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি যাবুর 
ইউনানি বা আরামাইক ভাষায় এবং 


ফেব্রুয়ারি ১৬ ___________''ঁুছ। আত্তার্তহীদ ১০ 
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বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর 
প্রতি আল-কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ 
হয়। যদি আল্লাহ তাআলা এভাবে নবী- 
মাধ্যমে আসমানি কিতাব প্রেরণ না 
করতেন, তবে দেশবাসী এঁশী ধর্মগ্রন্থের 
হেদায়েত ও সর্বা্গীণ কল্যাণ লাভে বঞ্চিত 
হতো। মহানবী (সা.) মাতৃভাষা 
বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা ও চর্চার প্রতি অত্যন্ত 
গুরুত্ব আরোপ করতেন ৷ তাই বলা হয়ে 
থাকে, মাতৃভাষা শুদ্ধ করে চর্চা করা 
বিশেষত তা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা 
নবীর অনুপম সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ (সা.)ও 
নিজ মাতৃভাষা আরবিকে ভালোবাসতেন । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী 
করীম (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 
৬৯6 4। ৫20 45:56 ০45 9১৪ 
৩৮১৮৪ ৮৪৩৯:৯০৪১০৮৭। 

5 ক এম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা তিনটি 
কারণে আরব তথা আরবি ভাষীকে 
ভালোবাসবে । কেননা আমি আরবি ভাষী, 
কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীর 
ভাষাও আরবি 1”? 


রাসুলুল্লাহ সো.) আরও বলেছেন, 


০৮1 9 ০ 


০ মহানবী (সা.) মাতৃভাষা বিশুদ্বভাবে শিক্ষা ও চর্চার প্রতি 
'আমি আরবদের অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন ॥ তাই বলা হয়ে থাকে, 
5 মাতৃভাষা শুদ্ধ করে চর্চা করা বিশেষত তা বিশ্ব্রভাবে 
29 উচ্চারণ করা নবীর অনুপম সুনাত । রাসুলুলাহ সো.)ও নিজ 
তত্কালীন আরব মাতৃভাষা আরবিকে ভালোবাসতেন ॥ 

সমাজে বিশুদ্ধ 


ভাষায় কথাবার্তা বলা আভিজাত্যের লক্ষণ 
ছিল । বিশুদ্ধ ভাষা শেখার জন্য অনেক 
পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশুদ্ধ 
ভাষাভাষী পরিবারে প্রেরণ করা হতো। 
বিভিন্ন ভাষার চর্চা ও অনুশীলন সাহাবায়ে 
কিরামদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন 
জাতি ও গোত্রের ভাষা বোঝা এবং তাদের 
কাছে নিজস্ব ভাষায় ইসলামের দাওয়াত 
প্রদানে মহানবী (সা.) অন্যান্য জাতির 


কিরামদের উদ্ুদ্ধ করেছেন। নবী- 


রাসুলদের পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে 
অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছেন, 
সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষা আয়ত্ত করে 
সেই ভাষাতেই ইসলামের সুমহান মর্মবাণী 
এতদপ্চলের মানুষের কাছে সহজ- 
সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন । তাদের 
মাতৃভাষায় মুসলমানদের অনুসৃত প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন অনুবাদ করে 
অনুসারীদের পবিত্র কুরআন-হাদীসের 


জ্ঞান দান করেছেন এবং ইসলামের 
বিধিবিধান ও নিয়মকানুন শিক্ষা 
দিয়েছেন । মাতৃভাষা চর্চার ওপর ইসলাম 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে 
মুসলিম মননে মাতৃভাষাগ্রীতি দারুণভাবে 
সঞ্চারিত হয়েছে । 


১ আল-কুরআন, সুর1 ইবরাহীম, ১৪:৪ 

২ আল-কুরআন, সরা জার-রাম, ৩০:২২ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 

* আল-কুরআন, স্র। আার-রহমান, ৫৫:৩-৪ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৩৬৪ 

৬ আল-বগওয়ী, শরহস সুরাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 3 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ২০২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ ত্বক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ভাষার পরিচয় ও বৈচিত্র 


অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান 


ভাষা মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন । 
সব প্রাণীরই নিজস্ব ভাষা আছে । এটা 
তার জন্মগত । পশু-পাখি, জন্ত-জানোয়ার 


প্রবাহের ন্যায় । বিভিন্ন স্থানে তাহার 
বিভিন্ন নাম ৷ যখন একটি ভাষা প্রবাহের 


কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হলে, 
সেটাকেও ভাষা বলা যায় না । ধ্বনি-প্রবাহ 


মধ্যে কোনো সময়ের তাহার পরবর্তী 


ইত্যাদি সকল প্রাণিই তার মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে 
থাকে । অন্য সব প্রাণীর ধ্বনি বা তাদের 
মুখ-নিঃসৃত শব্দ আমরা বুঝতে পারি না। 
তারা নিজেরা হয়ত তাদের পরস্পরের 
ভাষা বুঝতে পারে । ধ্বনি-তরঙ্গ বা প্রতিটি 
আওয়াজেরই একটি প্রবহমানতা ও বৈচিত্র 
থাকে ৷ ধ্বনির প্রবহমানতার ফলে এক 


যখন কোন একটি অর্থপূর্ণ শব্দ সৃষ্টি করে, 


ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা 
বলিয়া বোধ হয় তখন তাহার নতুন 
নামকরণ হইয়া থাকে 


তখন সেভাবে সৃষ্ট শব্দসমষ্টির দ্বারা ভাষা 
সৃষ্টি হয়। শব্দের অর্থও কখনো এমনি 
এমনি সৃষ্টি হয় না। কোন বিশেষ 


তিনি আরও বলেন, “ভাষা সম্ভবই হত না, 
যদি না মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভাষার 
বীজ থাকত । মানুষের সৃষ্টির সঙ্গেই তার 


জনমন্ডলী যখন কোন বিশেষ শব্দ বা 
শব্দরাজির একটি বিশেষ অর্থ দেয়ার চেষ্টা 
করে বা সেভাবে তার প্রচলন ঘটায় 


মধ্যে এই ভাষার বীজ রেখে দিয়েছিলেন । 


তখনই সেসব শব্দ বা শব্দরাজি একটি 


এই হিসেবে জাতীয় ভাষাকে মানুষের প্রতি 


একটি শব্দের সৃষ্টি হয় । অন্য সব প্রাণীর 


সৃষ্টিকর্তার দান বলা যেতে পারে 1” 


বিশেষ ভাষা পরিগঠনে সহায়ক হয় । এটা 
গড়ে উঠতে সময় লাগে এবং স্থান, কাল, 


ভাষার জন্ম সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক 


পাত্রভেদে তাতে বৈচিত্র ঘটে । 


2 ধ্বনির এ প্রবহমানতা ও 
বৈচিত্র বদ্ধ । তাই তার দ্বারা কোন 


ড. সুকুমার সেন বলেন, “ভাষা মানুষের 


শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয় না, কেবল 
থাকে একটি ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কিন্তু 


জন্মসূত্রে পাওয়া, তা এতই স্বাভাবিক যে, 


আদি মানব হযরত আদম (আ.) এভাবেই 
একটি একটি করে শব্দ শিখেছিলেন । 


চলাফেরা বা শ্বাসক্রিয়ার মতো ব্বয়তুক্রিয় 


মানুষের মুখ-নিঃসৃত ধ্বনির প্রবহমানতা ও 


বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। ... মানুষের 


বৈচিত্র অনেকটা সীমাহীন | তাই এর দ্বারা 
বিভিন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয়। 


উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনির 
সমষ্টিই ভাষা ১ 


ভাষার জন্ম সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষা তর্তববিদ 


ভাষার প্রধান উপাদান হলো শব্দ । 


ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “ভাষার জন্ম 


অন্যদিকে শব্দ সৃষ্টিতে ধ্বনি বা ধ্বনি- 


জীবের জন্মের ন্যায় নয় | অমুক সন 
তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, 
এইরূপ কথা বলিতে পারি না । ভাষা নদী 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


প্রবাহ এক অপরিহার্য বিষয় । কিন্তু কোন 
ধ্বনি বা ধ্বনি-প্রবাহকে কখনো ভাষা বলে 
গণ্য করা হয় না। ধ্বনি-প্রবাহের দ্বারা 


সেসব শব্দের অর্থও তাকে শেখানো 
হয়েছিল। এভাবে শেখা অসংখ্য 
শব্দরাজিতে গড়ে উঠেছিল আদি মানবের 
প্রথম ভাষা । স্বয়ং আল্লাহ তাকে এ ভাষা 
শিক্ষা দিয়েছিলেন ৷ এভাবে প্রথম মানুষ 
মহান অষ্টার কাছ থেকে ভাষা শেখেন। 
পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাও কোন বিশেষ 
জনমগ্ডলী এভাবে তার পূর্ববর্তীদের নিকট 
থেকে শিখে থাকে । হযরত আদম (আ.)- 


আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
ই যেহেতু প্রথম মানুষ, সেহেতু স্বয়ং 


কিছুই নয় । এ কুদরত প্রদর্শনের জন্যই 


আল্লাহই তীকে ভাষা শিক্ষা দেন। কিন্তু 


তিনি আকাশমণ্ডলী বা সৌরজগৎ ও 


পরবর্তী মানুষদের জন্য এ কাজটি করেন 
তাদের পূর্ববর্তী অন্যসব মানুষ । এভাবে 


বৈচিত্রময় সুন্দর পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণে- 


উপর্যুক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা 
যায় যে, কোন ভাষাই উপেক্ষণীয় নয় । 
আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে, 


গোত্রে বিভক্ত মানুষ ও ভাষার সৃষ্টি 


মানব সৃষ্টির যেমন একটি প্রবাহমান ধারা 
আছে, ভাষারও তেমনি রয়েছে সীমাহীন 
গতি ও বৈচিত্র | 

মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মখলুকাত বা 
সৃষ্টির সেরা জীব । মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের 
মূলে রয়েছে জ্ঞান বা বিবেক । এ জ্ঞান ও 
বিবেকের চর্চার দ্বারাই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ 
প্রমাণ করতে পারে । তাই আদি মানব 
হযরত আদম (আ.)-কে পর 
বিশ্বত্ষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীন 
সর্বপ্রথম তাকে জ্ঞান দান করেন। এ 
জ্ঞানের পরীক্ষায় হযরত আদম আআ.) 


করেন। এরপর আল্লাহর হুকুমে 
ফেরেশতাগণ আদম (আ.)-কে সাজদা 
করেন। এটা ফেরেশতাদের ওপর 


আদমের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি । এ স্বীকৃতি 
আসে মহান অষ্টার পক্ষ থেকে । 
জ্ঞান অর্জন বা চর্চার মাধ্যম হলো ভাষা । 
তাই আল্লাহতায়ালা আদমকে (আ.) জ্ঞান 
শিক্ষা দানের আগে তাকে ভাষা শিক্ষা 
দেন । ভাষা ছাড়া জ্ঞান শিক্ষা দান বা 
অর্জন সম্ভব নয়। তাই ভাষার গুরুত্ 
অপরিসীম | মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
০৫৫25890814 
“তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে 
ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা শিক্ষা 
দিয়েছেন ।* 


ভাষার মাধ্যমে আল্লাহ আদমকে (আ.) 


লাভ করেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় 
জ্ঞানের পরীক্ষায় তিনি ফেরেশতাদেরও 
হার মানাতে সক্ষম হন। এভাবে মানুষ 
সকল বা আশরাফুল 
মাখলুকাত হিসাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী হয় । এ মর্যাদার মূল ভিত্তি হলো 
জ্ঞান । আর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হলো 
ভাষা । মহান স্রষ্টা এভাবে পরিকল্পনা করে 
হযরত আদম আ.)-কে সৃষ্টি করেন, 
তাকে ভাষা শিক্ষা দেন এবং সে ভাষার 
মাধ্যমে তীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান 
করেন । অতঃপর জ্ঞানের দ্বারা হযরত 
আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রমাণ 
করেন । এটা মহান স্রষ্টার এক সীমাহীন 


করেছেন । এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা: 
স্পা ৩৩৮০ ০৪95 ৬:০। 8৬ 49 ৬52 
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এবং তার (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির মধ্যে 
রয়েছে আকাশমগ্লী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । এতে 
জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে | 


উপর্যুক্ত আয়াতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, 
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণ-গোত্র ও 
ভাষার বৈচিত্র এসবই আল্লাহ তায়ালার 
অসীম কুদরত ও নিদর্শনাবলির অন্তর্ভূক্ত । 
বিশ্বজগতে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে যেমন 
নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়, মানবজাতির 
মধ্যেও তেমনি নানা বর্ণ-গোত্র ও ভাষার 
মাধ্যমে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব 
বৈচিত্রের মাধ্যমে মহান শ্রষ্টার অসীম 
ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । এটাকে 
যথাযথরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই 
অুষ্টার মাহাত্য উপলব্ধি করা সম্ভব । 
ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ যেমন 
আল্লাহর সৃষ্টি আফিকার কৃষ্ঠাগরাও 
তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি । আরবি ভাষা যেমন 
আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি ইংরাজি, বাংলা ও 
পৃথিবীর অন্যান্য ত্য ভাষাও 
আল্লাহরই সৃষ্টি । অতএব কোন মানুষই 


বিভিন্ন যুগে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মতান্তরে ২ 
লাখ ৪০ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । প্রত্যেক নবী বা রাসূলকেই 
তার মাতৃভাষায় অহী নাজিল করেছেন । 
সে অর্থে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে এবং 
মোটামুটি সব প্রধান ভাষাতেই আল্লাহ 
ওহী প্রেরণ করেছেন বলে ধারণা করা 
যেতে পারে। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ 
থেকেও কোন ভাষাকেই উপেক্ষা করা চলে 
না। 
এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক নবীকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী 
করে হয়েছে এবং তার 
মাতৃভাষাতেই আল্লাহ তায়ালা ওহী বা 
আদেশ প্রেরণ করেছেন । অতএব 
এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষার 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। 
ংলা আমাদের মাতৃভাষা । অতএব এ 
ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের 
কর্তব্য । এ ভাষাকে উপেক্ষা করা উচিত 
নয় । মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে কোন 
মানুষ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে 
না। অথচ একসময় আমাদের দেশের 
একশ্রেণির আলেম-ওলামা বাংলা ভাষাকে 
“সংস্কৃতের দুহিতা" মনে করে এর প্রতি 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আরবি, ফারসি, উরদু 


যেমন উপেক্ষার নয়, কোন ভাষার প্রতিও 


ইত্যাদি ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । 


তেমনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সমীচিন নয় । 


মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেও 


আমাদের দেশে একশ্রেণীর আলেম- 


তারা উপর্যুক্ত ভাষার চর্চা করলে ভালো 


ওলামা কুরআনের ভাষা হিসাবে আরবির 


হতো । ভাষার ইতিহাস যারা অধ্যয়ন 


প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও মাতৃভাষা 
ংলাকে তারা অনেকে উপেক্ষা করে 


করেছেন, তারা জানেন, বাংলা ভাষা বৌদ্ধ 
পাল শাসনামলে সৃষ্টি হয়। পরে ব্রাহ্মণ 


থাকেন । ইংরেজ আমলে আমরা দেখেছি, 
মুসলমানরা আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি 
যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ইংরাজির প্রতি 
তেমনি ছিল তাদের অশ্রদ্ধা । সে কারণে 
শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা অনেক পিছিয়ে 
পড়েছি । অথচ এ বিদ্বেষ ছিল অহেতুক । 
আরবি-ফারসির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেও 
আমরা যদি তখন থেকে ইংরাজি ভাষা রপ্ত 
করতাম তাহলে জাতিগতভাবে আমরা 
এত পিছিয়ে পড়তাম না । 

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 
“আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির 


মহিমা ও অপরিসীম কুদরত বৈ আর 
ফেব্রুয়ারি'১৬ 


পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য | 


সেন আমলে এ ভাষার চর্চার প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অতঃপর 
মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষার পুনর্জন্ম 
ঘটে এবং মুসলিম শাসকদের 
পৃষ্টপোষকতায় এ ভাষার বিকাশ সাধিত 
হয়। তখন আরবি-ফারসি-উরদু-তুর্কি 
বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিও বাংলা 
ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে একে উন্নত ও সমৃদ্ধ 
করেছে । অতএব বাংলা ভাষা মূলত 
মুসলমানদের হাতেই লালিত ও সমৃদ্ধ । 
বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস-এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশ হলো 
ংলা ভাষা । 
ভাষার ব্যবহার সর্বব্যাপক | ভাষার দ্বারা 
আমরা কেবল দৈনন্দিন জীবনে পরিবার ও 
সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে ভাবের 


আত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
আদান-প্রদান করি তাই নয়; ভাষা 


ভাষী বা অনুবাদের মাধ্যমে বিশেষ 


আমাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক- 
সামাজিক জনমত গঠনে, অর্থনৈতিক- 


ভাষাভাষী মানুষ অন্য ভাষা বুঝতে সক্ষম | 


লেখ্যরূপকে অবারিত সম্ভাবনায় পূর্ণ 
করেছে বা জ্ঞানের বিকাশ ও চর্চাকে 


পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণগ্তার আজ এভাবে নির্দিষ্ট 


কারিগরী অভিজ্ঞান অর্জনে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির বিবিধ প্রয়োগ ও আবিষ্কারে, 
ধর্মীয় বা অন্যান্য সব ধরনের মতবাদ ও 


ভাষার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব মানুষের সাধরণ 


আদর্শ প্রচারে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকর 


সম্পদে পরিণত হয়েছে । 
পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়ও 


মাধ্যম । আমাদের জীবনের সকল স্তরে, 


আমরা তাদের স্ব স্ব ধর্ম গ্রন্থ ও অন্যান্য 


সমাজ ও জগতের সকল ক্ষেত্রে ভাষার 


্রন্থাদির মাধ্যমে কম-বেশি জানার সুযোগ 


ব্যবহার ও উপযোগিতা একরকম 


লাভ করেছি । এছাড়া, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 


অবশ্যস্তাবী। বলতে গেলে, মানব- 
সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে 
ভাষার এক অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে । 
ফলে যেদেশ বা জাতি তার ভাষার চর্চায় 
পশ্চাৎপদ, সেদেশ বা জাতি উন্নত বিশ্বের 


আবিষ্কার, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি-দর্শন 
ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত গ্রস্থাদি 

মানবজাতির জ্ঞান 
নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখছে । এভাবে পৃথিবীর আদি- 


এপ 


সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম | তাই 


অন্ত, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


ভাষার যথাযথ ও বৈচিত্রপরণ চর্চা ও উৎকর্ষ 


লেখ্য ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের 


সাধনের মাধ্যমেই কোন দেশ বা জাতির 
উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল । 


জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে, 
এখনো হচ্ছে এবং সমগ্র 


বর্তমান বিশ্বে আমরা ভাষার বিচিত্র 
ব্যবহার ও কার্যকারিতা দেখে বিস্ময়বোধ 
করি । আমাদের আটপৌটঢে জীবনে 
সাধারণ ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন, 
তেমনি বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন রুচি ও 
প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আমাদের মুখের 
ভাষাই সর্বব্রগামী হতে পারে । এটা 
আমাদেরকে কীদাতে পারে, হাসাতে 


মানবজাতি যুগ যুগ ধরে তা 
থেকে উপকৃত হচ্ছে। লেখ্য 
ভাষার প্রকাশ-বৈচিত্রও 


পারে, নানা কৌতুহলে মনকে উদ্দীপ্ত- 
উল্লসিত-আলোড়িত পারে, 


রূপ অসাধারণ 


ব্যাপকভাবে জাগ্রত করে তুলতে পারে । 
ভাষা পৃথিবীর বিচিত্র বিষয় ও জ্ঞানকে 
ধারণ করে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশালত্ব 


অধিকারী । ভাষার 
মানুষে-মানুষে, 


অর্জন করতে পারে | এ মহা জ্ঞান-সমুদ্বের 
সান্নিধ্যে জীবন উৎকর্ষমপ্তিত হয়, 
নানাভাবে হয় সমৃদ্ধ। এ জ্ঞান চর্চার 
সহজতর ও কার্যকর মাধ্যম হলো ভাষা । 
তাই ভাষার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম । 


লাভ, ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তারে যেমন সহায়ক তেমনি 
বিস্তীর্ণ বিশাল পৃথিবীকেও আজ আমাদের 
একান্ত পরিচিত আপন গন্ডীর মধ্যে নিয়ে 
এসেছে । ইতিহাস-ভূগোল,_ ধর্ম-দর্শন, 


ভাষার দু'টি রূপ । একটি কথ্য ও অন্যটি 


বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্থাপত্য- 


লেখ্য রূপ । কথ্য ভাষার প্রভাব ও 


ভাক্কর্য, শিল্প-সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয় 


কার্ষকারিতা সীমাবদ্ধ । কিন্তু ভাষার লিখিত 


ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই 


অবারিত করেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে 
মানব-সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও সীমাহীন গতি 


ইন্টারনেট ইত্যাদি 
আবিষ্কারের ফলে লেখ্য ভাষার প্রভাব 
মানব-সভ্যতার _ বিকাশে অভূতপূর্ব 


সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর 
অসাধারণ প্রভাব সকলকে বিস্ময়ে 
অভিভূত করেছে । ভবিষ্যতে আরো কত 


সই 


(6৯ 


ভাষা মানুষের জীবনে মহামহিম অষ্টার 
এক বিস্ময়কর অবদান । মহান অষ্টার 
অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে তা এক 
অতি গুরুতৃপূর্ণ নিয়ামত | জীবনের বিভিন্ন 
প্রয়োজনে, মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক 
জানাশোনা, আদান-প্রদান ও পরিচিতির 
ক্ষেত্রে ভাষা এক অতিশয় কার্যকর, সহজ, 
স্বাভাবিক মাধ্যম | এ বিশাল পৃথিবীতে 
যেমন রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী, গোত্র, 
বর্ণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও চিন্তা- 
মতাদর্শগত পার্থক্য তেমনি তার সাথে 
রয়েছে শত-সহস্্র ভাষা ও বর্ণ লিপির 


বৈচিত্রময় অস্তিত্ব । ); 
ছু আবিষ্কার হবে তা অনুমান করাও 


দুঃসাধ্য । তবে তা লেখ্য ভাষার ব্যবহার, 
তা ও সম্ভাবনাকে যে আরো অকল্পনীয় 

পূর্ণ করবে এবং তার 
দির বহুমুখী করে তুলবে 
বর্তমানে কেবল এটুকুই অনুমান করা 


চলে । 
ভাষা মানুষের জীবনে মহামহিম শ্রষ্টার এক 
বিস্ময়কর অবদান । মহান আষ্টার অফুরন্ত 


রূপ অনেক বেশি শক্তিশালী, কার্যকর ও 


আজ ভাষার লেখ্যরূপের বদৌলতে মানব- 


স্থায়ী । যেমন বিচিত্র তার ব্যবহার, তেমনি 


সভ্যতার এক প্রাচুর্যময় সাধারণ সম্পদে 


অবাধ, তুলনাহীন তার প্রভাব । স্থান-কাল- 
পাত্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এর 


নিয়ামতসমূহের মধ্যে তা এক অতি 
গুরুত্পূর্ণ নিয়ামত । জীবনের বিভিন্ন 


পরিণত হয়েছে । সমগ্র মানবজাতিই তা 
থেকে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। 


প্রয়োজনে, মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক 


অন্তহীন অভিযাত্রা । ভাষার লিখিত রূপ 
অনেক সময় বিশ্ব-জনমণ্লীর সর্বত্র পৌছে 
যায়, কাল থেকে কালান্তরে তার অনায়াস 


ভাষার লেখ্য রূপের এ সীমাহীন সাফল্য ও 
কার্ষকারিতা 


জানাশোনা, আদান-প্রদান ও পরিচিতির 
ক্ষেত্রে ভাষা এক অতিশয় কার্ধকর, সহজ, 


রতা সৃষ্টিতে কাগজ ও মুদ্রণ 
শিল্পের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার 


অধিগমন | তবে এটা ঠিক যে, পৃথিবীর 
সব মানুষের ভাষা এক নয়। কিন্তু দো- 


গুরুত্পূর্ণ অবদান রেখেছে । মূলত কাগজ 
ও মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার শুধু ভাষার 


স্বাভাবিক মাধ্যম । এ বিশাল পৃথিবীতে 
যেমন রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী, গোত্র, 
বর্ণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও চিন্তা- 


ফেব্রুয়ারি ১৬ _________''কঁু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
মতাদর্শগত পার্থক্য তেমনি তার সাথে 


সীমিত পরিসরেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান । 


রয়েছে শত-সহস্ ভাষা ও বর্ণ লিপির 
বৈচিত্রময় অস্তিত্ব | 
আদি মানব-মানবীর ভাষা ছিল একটাই | 


অন্যদিকে, এমন অনেক ভাষা রয়েছে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের অসংখ্য মানুষ 
যা কথ্য ও লেখ্য উভয় রূপেই 


একাধিক ভাষার তখন কোন প্রয়োজন ছিল 


ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে । তবে 


না। আদম-সন্তানের বংশ-বিস্তারের ফলে 


সব ভাষা সমানভাবে সমৃদ্ধ বা উন্নত নয় । 


বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তারা ক্রমশ বসতি গড়ে 


উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাবাগুলোর মধ্যেও আবার 


তোলে । ধীরে ধীরে মানুষের এক অকৃত্রিম 


গুণগত ও মানগত পার্থক্য রয়েছে। 


আদি ভাষাও নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
লাভ করে । এভাবে স্থানভেদে অনেক 


বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষার 
মধ্যে ইংরাজি, আরবি, চীনা, জাপানি, 
ফরাসি, উরদু, হিন্দি, বাংলা, ফারসি, তুর্কি 


আবার তেমনি অনেক প্রাচীন ভাষা লুপ্ত বা 
মৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
এককালের অনেক সমৃদ্ধ এবং বহুল 


প্রভৃতি ভাষার নাম করা যায় । 
সম্প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন 
ইউনেক্ষোর এক জরিপে জানা যায়, 


প্রচলিত অনেক ভাষাও বর্তমানে মৃত 


পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার ভাষা 


ভাষায় পরিণত হয়েছে। হিব্রু, ল্যাটিন, 
করনিশ, পালি, প্রাকৃত, অপন্রংশ, সংস্কৃত 
ইত্যাদি ভাষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ | এক 
সময় এসব ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন 
জনমণ্ডলীর মধ্যে যেমন প্রচলিত ছিল, 
তেমনি এসব ভাষায় অনেক গ্রন্থাদি, 
এমনকি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিশ্ব বিখ্যাত 
মহাকাব্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে 
এসব ভাষায় পৃথিবীর কোন অঞ্চলের 
মানুষই কথা বলে না, তাই গ্রস্থাদি রচনার 
ক্ষেত্রেও এসব ভাষার ব্যবহার অবান্তর 
হয়ে পড়েছে । এসব ভাষা এখন কেবল 
হয়েছে। 

ভাষার আসল সম্পদ হলো শব্দ | যে ভাষা 
যত অধিক শব্দ-সম্পদে বিভুষিত, যে 
ভাষা উচ্চারণে ও শ্রবণে যত অধিক 
ললিত-মধুর, যে ভাষা যত অধিক বিচিত্র 
ভাব প্রকাশে এবং যত বেশি 
বৈচিত্রপূর্ণভাবে তা প্রকাশে সক্ষম, সে 
ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত। আর 
এতেই ভাষার প্রাণশক্তি ও সৌন্দর্যের 
প্রকাশ ঘটে থাকে । ভাষার আহরণ বা 
স্বীকরণশক্তিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই নতুন শব্দ-সম্পদ সৃষ্টি ও অন্য ভাষা 
থেকে আহরিত শব্দরাজিকে নিজস্ব 
শব্দভাগ্তারে স্বীকৃত বা আত্মীককৃত করে 
নেওয়ার মধ্যে ভাষার এ প্রাণশক্তির 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । 

বর্তমানে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত 
রয়েছে । তবে প্রচলিত শত-সহত্্র ভাষার 
মধ্যে এমন বহু ভাষা রয়েছে যার লেখ্য 
রূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম 
উৎকর্ষের যুগেও অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি । 
মুখে মুখেই সেসব ভাষা প্রচলিত, নির্দিষ্ট 


রয়েছে । এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৫০০টি 
ভাষা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে | এ ২ হাজার 
৫০০টি ভাষার মধ্যে শুধু ভারতের ১৯৬টি, 
মার্কিন_ যুক্তরাষ্ট্রের. ১৯২টি এবং 
ইন্দোনেশিয়ার ১৪৭টি ভাষা বর্তমানে 


ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । একসময় 
ধলা ভাষায় এ জাতীয় শব্দের এত 
আধিক্য ছিল যে, এ ভাষাকে তখন 
অনেকেই “ফারসি-বাংলা” নামে অভিহিত 
করেছেন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
₹স্কৃত পন্ডিতদের ফড়যন্ত্রেরে ফলে 
আমাদের লেখ্য ভাষা তথা -ট্ট্যান্ডার্ড 
বেঙ্গলি ল্যাঙ্গয়েজ-এর রূপ পরিবর্তিত 
হলেও গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের কথ্য 
ভাষায় সে “ফারসি বাংলা' বা “মুসলমানী 
জবান" এখনও বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
রয়েছে। 
ইংরাজ আমলে অনেক ইংরাজি, ফরাসি, 
পর্তুগিজ ইত্যাদি বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার 
খ্য শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে 
ংলা ভাষার ভান্ডার পূর্ণ করেছে । এভাবে 
মুসলিম আমলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার 
শব্দরাজি এবং ইংরেজ আমলে বিভিন্ন 
ইউরোপীয় ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিতে 
ংলা ভাষা সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । বাংলা 


বিলুপ্তির পথে । বাকিগুলো অন্যান্য দেশের 


ভাষার এ স্বীকরণ প্রবণতা ও আত্মস্থ 


ভাষা । জরিপে বলা হয়, পৃথিবীতে 
বর্তমানে এমন ২০০টি ভাষা রয়েছে, যে 
ভাষায় কথা বলার লোকসংখ্যা ১০ জনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো ১৭৮টি ভাষা 
রয়েছে যে ভাষায় কথা বলার লোকসংখ্যা 
মাত্র ১১ থেকে ৫০ জন। জরিপে আরও 
বলা হয়, গত ৩ প্রজন্মে পৃথিবী থেকে প্রায় 
২০০টি ভাষা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। 
এভাবে পৃথিবীতে মানবজাতির বংশ- 
বিস্তারের সাথে সাথে নতুন নতুন ভাষার 
যেমন জন্ম হয়েছে, পুরাতন অনেক ভাষাও 
তেমরি ক্রমান্বয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
হারিয়ে গেছে। 

ভাষার প্রধান সম্পদ হলো শব্দ, যে ভাষা 
যত বেশি শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ সে ভাষা তত 
বেশি উন্নত, এ কথা আগেও বলেছি। 
উল্লেখ্য যে, আদিতে সব ভাষার শব্দ- 
ভান্ডারই থাকে সীমিত । ধীরে ধীরে তা 
বিভিন্ন উপায়ে অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি এবং 
আত্মস্থ বা স্বীকরণের (85511011816) 
মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । এ সমৃদ্ধি যত 
বেশি ঘটে ভাষা ততই উন্নত হয়, বিচিত্র 


করার শক্তির ফলে বাংলা ভাষা আজ 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্যাদা লাভে 
রবে বর্তমানে বাংলা ভাষা 

থবার পঞ্চম তত ভাষা । 
তা পৃথিবীর বিবভির অঞ্চলের 
প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা 
বলে। বাংলা ভাষা শব্দ-সম্পদে যেমন 
সমৃদ্ধ, তেমনি এ ভাষায় রচিত সাহিত্যও 
তেমনি বিশাল । 


ংলা ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার মর্যাদা 
রক্ষা ও একে রাষ্ত্রীয় ভাষার স্বীকৃতি 
লাভের দাবিতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং 
সে আত্মত্যাগের বদৌলতে জাতিসং 
কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে “আন্তর্জাতিক 
ফলে আজ বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা 
বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত । তাই বাংলা ভাষার 
প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও অনেক 
বেশি । এ কথা মনে রেখেই মাতৃভাষার 
উন্নতি ও সর্বস্তরে এর প্রচলনের জন্য 
আমাদের সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে । 


ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়। বাংলা 
ভাষার শব্দ-সম্তারও আদিতে খুব সীমিত 
ছিল । কালক্রমে কিছু কিছু নতুন শব্দ সৃষ্টি 
হয়েছে । তবে কোন ভাষায়ই নতুন শব্দের 
সৃষ্টি খুব বেশি একটা হয় না, অধিকাং 

ক্ষেত্রে অন্যভাষার শব্দ আত্মস্থ করে 

হয়ে ওঠে । মুসলিম আমলে আরবি, 
ফারসি, তুর্কি, উরদু ভাষার অসংখ্য 


জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক প্রয়োজন পুরণের 


শব্দরাজি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে বাং 


১ বাংলা সাহিত্যের কথা, রেনেসী প্রিন্টার্স, 


ঢাকা (১৯৫৩ খি.), হু ১ 
রী ভাষার উৎপভিঃ সংবধর্না এহ 
রেনেসী প্রিন্টার্স, ঢাকা ১৯৬৭ 
কলিকাতা (১৯৭৫ খি.) 
* আল-কুরআন, সরা আর-রহমান, ৫৫:৩-৪ 
৫ আল-কুরআন, সরা আর-রূম, ৩০:২২ 
১ আল-কুরআন, সর? ইবরাহীম, ১৪:৪ 
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এতিহাসিক ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে গুরুত্ৃপূর্ণ তথ্যাবলি 


. ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা 
হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উরদু 
শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে । 
. ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক আবুল কাসেম, সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম 
প্রয়ুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 
সাংস্কৃতিক সংস্থা তমদ্ুন মজলিস । 
এই তমদ্দ্রন মজলিস ছিল ভাষা 
আন্দোলনের স্থপতি সংগঠন । 
. ভাষা আন্দোলনের পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উরদু শীর্ষক প্রথম 
পুস্তিকায় যে তিনটি নিবন্ধ স্থান পায় 
তার লেখক ছিলেন খ্যাতনামা 
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক অধ্যাপক কাজী 
মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক- 
সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ ও 
অধ্যাপক আবুল কাসেম । 
. উপরে উল্লিখিত পুস্তিকায় অধ্যাপক 
আবুল কাসেমের নিবন্ধে তমাদ্দুন 
মজলিসের পক্ষ থেকে দাবি তোলা 
হয়ষে, 
এক. পুর্ব পাকিস্তানের অফিস- 
আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হতে হবে বাংলা, 
দুই. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে 
ধলা ও উরদু । সেই নিবন্ধে দেশের 
সর্বত্র উপরুক্ত দাবির ভিত্তিতে 
আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 
জানানো হয় । 
. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 
১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন হলে আলোচনা সভা, 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রসমাবেশ 
এবং সরকারের কাছে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি 
পেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 


ংলার দাবি তুলে ধরা হয়। 
. ১৯৪৭ সালেই প্রথম রাষ্ট্রভাষা সং 
পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা 


দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্বাধীন 


ভারতে হিন্দী যে রাষ্ট্রভাষা হবে তা 
আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই 
উচ্চ পদস্থ উরদুভাবী আমলাদের 
বিশাল প্রভাবের কারণে গোপনে 
উরদুকে পাকিস্তানের একমাত্র 
রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয় এবং 
নতুন রাষ্ট্রের পোস্টকার্ড, এনভেলপ, 
মানি অর্ডার ফরমে ইংরেজির 
পাশাপাশি শুধু উরদু ভাষা ব্যবহার 
শুরু করা হয়। অথচ তখন 
পাকিস্তানের জনংখ্যার শতকরা ৫৬ 
জনই ছিল বাংলা ভাষী। এই 


১০. 


১১. 


পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা 


র পূর্ব 
পাকা সুলিম হালীগ নাষে হে 
ছাত্রসংস্থা গঠিত হয়, সে সংগঠন 
গোড়া থেকেই ভাষা আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে । ১৯৪৮ সালে ভাষা 
আন্দোলনের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা 
সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার 
আহ্বায়ক হন তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব 
পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুগপৎ 
সদস্য শামসুল আলম । 


. পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় 


সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারি মাসে ইংরেজি ও উরদুর 
পাশাপাশি গণপরিষদে বাংলা ভাষায় 
কথা বলার দাবি জানালে সে দাবি 
প্রত্যাখ্যাত হয় ৷ এর প্রতিবাদে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অধ্যাপক 
আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্র 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় 
রাষ্ট্রভাষা সংগ্বাম পরিষদ ১১মার্চ সমগ্র 
প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা 
ংলার দাবিতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রথম সফল হরতাল পালিত হয়। 
সেক্রেটারিয়েট গেটে পিকেটিং করার 
অপরাধে কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ 
গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের 
লাঠিচার্জে অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ 
অনেকে আহত হন । ছাত্র-জনতার 
উপর পুলিশের লাঠিচার্জের খবর 


তারিখে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের 
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১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে সং 
পরিষদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন । 
চুক্তির শর্ত অনুসারে ১৫ মার্চেই 


বাম পরিষদ ২১ ফেকুয়ারি তারিখে 
প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। 


বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে 


পরিস্থিতি শান্ত হয় । 
১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের 


১৬.সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা 


জারি করে । তবে বিশ্ববিদ্যালয় 
সমবেত ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ 


প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল 
কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ ঢাকা আসেন । তিনি ২১ 
তারিখ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক 


ধারা ভঙ্গ করে। পুলিশ ভাষা 


হয়। 
১৮.১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের এই দ্বিতীয় 
গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম 
সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধানে 
ংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে । 
১৯.বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি 


সৈনিকদের উপর গুলি বর্ষণ করলে 
ভাষা শহীদদের তণ্ত রক্তে সিক্ত হয় 
ঢাকার মাটি । ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি 


জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে 


পুলিশের গুলিবর্ষণে যারা শহীদ হন 


বিশেষ সমাবর্তনে ভাষণ দান করতে 


তাদের মধ্যে ছিলেন সালাম, বরকত, 


লাভের পরও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 

ংলার প্রচলনে অনেকের অনীহার 
প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক আবুল কাসেম 
১৯৬২ সালে দেশে বাংলা মাধ্যমে 
প্রথম বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । 


গিয়ে একমাত্র উরদুকে পাকিস্তানের 
রাষ্ত্রভাষা করার সংকল্প ব্যক্ত করেন । 
ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলেও সে 


রফিক, শফিক, জব্বার প্রমুখ । ভাষা 


২০.ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণীর 


সৈনিকদের অনেকে গ্রেফতার হন । 
অনেকে গ্রেফতার এড়াতে 


সময়ে জিন্নাহ সাহেবের বিপুল 
জনপ্রিয়তার কারণে সেই মুহূর্তে নতুন 
করে ভাষা আন্দোলনকে চাঙ্গা করে 
তোলা সম্ভব হয়নি | 


আত্মগোপন করেন । 


১৭.১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ বিরোধী 


আলোকে দেশে স্বায়ত্বশীসন ও 
স্বাধীকার আন্দোলন গড়ে উঠে। 
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনী পশু শক্তি বলে স্বাধিকার 


বিভিন্ন দল ২১ দফা দাবিতে 


চেতনা ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা 


যুক্তফরন্টের ব্যানারে নির্বাচনে বিপুল 


১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 
প্রতি বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার 
দাবিতে প্রথম সফল গণবিস্ফোরণের 


বিজয় লাভ করে । ইতোমধ্যে 
পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মদ গনপরিষদ বাতিল করে 


স্মৃতি উজ্ভ্বল করে ধরে রাখার লক্ষ্যে 
রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয় । 

১৯৪৯ সালে তদানীন্তন সরকার উরদু 
হরফে বাংলা লেখার প্রকল্প গ্রহণ 
করলে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগসহ 
বিভিন্ন সংস্থার প্রবল প্রতিবাদের মুখে 
সরকার এ প্রচেষ্টা থেকে পিছুটান 
দিতে বাধ্য হয় । 

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি 
পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী 
খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা সফরে এসে 
পল্টনের এক জনসভায় বক্তৃতা দানের 
এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন, উরদুই 
হবে পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । 
যে খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালের 
১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার সব দাবি 
দাওয়া মেনে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের 
সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তার 
এ বিশ্বাসঘাতকতামুলক বক্তব্যে ছাত্র 
জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । তমন্দুন 
মজলিস, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, 
যুবলীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র প্রতিনিধিসহ 
নতুন করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সং 
পরিষদ গঠিত হয় মুসলিম ছাত্রলীগের 
অন্যতম নেতা কাজা গোলাম 
মাহবুবকে কনভেনর করা হয় । এই 


দিলে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক 


করলে দেশের সমগ্র জনগণ মুক্তিযুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠা করেন । 
২১.১৯৭২ সালের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী 
ংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হয় 


সরকারের সদস্যদের ভোটে নতুন 
গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত 


তাতে ংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 
হসাবে স্ব কাত লাভ করে । 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 


(বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । অতএব উক্ত তারিখে ইসলামি সম্মেলন, দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়া মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কতৃপক্ষ 
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বিদ্বিষ্ট রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


[পূর্রপ্রকাশিতের পর] 

পাচ. আধুনিক যুগ: 

ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি, ইসলামের 
ইতিহাসচর্চায় একদল প্রাচ্যবিদ তাদের 
বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক সকল 
প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন ইসলাম ও 
মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসকে 
বিতর্কিত, প্রাণহীন ও আদর্শশুন্য করে 
রচনার পিছনে । তাদের এসব বিদিষ্ট রচনা 
পড়ে যাতে মুসলিম প্রজন্ম তাদের নিজস্ব 
ইতিহাস-এতিহ্যের প্রতি হতাশ হয়ে 
পড়ে। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রতি ঝুকে 
পড়ে । নামে মুসলমান হলেও চিন্তা- 


চেতনায় হবে । 
প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাচ্যবিদদের ওসব 
বিদ্িষ্ট গবেষণাকর্ম ও তথাকথিত 


ইতিহাসচর্চা আধুনিক যুগেও অব্যাহত 
থাকে । অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে, 
আমাদের মতো অনারৰব দেশে তো 
আছেই; আরবদেশের অনেক স্কুল-কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত প্রাচ্যবিদদের 
ভুলেভরা ইতিহাস পড়ানো হয় যুগযুগ 


ধরে। 
আধুনিক যুগবিষযয়ক ইসলামের 

তি ঠায়ও পশ্চিমা লেখক 
প্রা্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্ম 


বিচিত্রময় | কিছু আছে সাধারণ ইসলামি 
ইতিহাসের অধীনে | এ ধরনের বেশকিছু 
রচনা ও বইয়ের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখিত 
হয়েছে। আর কিছু আছে সরাসরি বা 
নির্দিষ্ট বিষয়ে । নিম়্ে ইসলামের আধুনিক 


প্রাচ্যবিদ রবার্ট মান্ট্রারান (২০০০ 
1৬810:81) 15 

16 01/711৫ 7991 077979, লেখক: 
গোসিপে টুসি (018500০ 10০01) 1১ 
৬4372971052 165 4472%65, লেখক: 
আলেকজান্ডার ভাসিলেভ 
(4195817014৯. ড831119%) | 
4৯171150019 02076 01098069+, 
লেখক: স্টেভেন রাঙ্সিম্যন (96০৮1 
[২01101111911) | 

বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা 
আধুনিক যুগ সংক্রান্ত ইসলামের ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ তিনটি উক্তি নিয়ে পর্যালোচনা 
করতে পারি সংক্ষেপে । যা বর্তমানে 
স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে 
ইতিহাসের পাতায় । আর এসবের নেপথ্য 


উক্তিগুলো হচ্ছে, 

১. তুরকি শাসন বিশেষ করে শেষযুগটা 
পশ্চাদপদতা, নষ্ট ও অনিষ্টের মডেল । 

২. সুলতান আবদুল, হামীদ ছিলেন 
পথত্রষ্টতা, সংকীর্ণতা, অত্যাচার ও 
স্বৈরাচারিতার নমুনা । 

৩. মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ছিলেন এক 

সাহসী বীর | তিনিই তুরস্ককে যুলুমের 

পাঞ্জা থেকে রক্ষা করেছেন, অন্ধকারের 

পথ থেকে আলোর পথে বের করে 

এনেছেন । গ্রিক ও পশ্চিমা শক্রদের 


যুগবিষয়ক ইতিহাস নিয়ে রচিত 
প্রাচ্যবিদদের কষেকটি প্রসিদ্ধ রচনা ও 


বিরুদ্ধে তুরস্কের বিস্ময়কর বিজয়সমূহ 
তার হাতেই নিশ্চিত হয়েছে। 


গবেষণাকর্মের শিরোনাম লেখকসহ উল্লেখ 

করা হচ্ছে, 

৬. 011 51401 01509710. 09497719774 17 
15470170917 71707107211, 
লেখক: 

(60101 7২05$1) ১ 

৬7:25 211/925 715977065 27 

77/7712 ০ 1940 4 1945, লেখক: 


আমাদের দেশেও পশ্চিমা লেখকদের 
অনুসৃত ইসলামের ইতিহাসবিষয়ক বই- 


চিত্রিত করা হয় সেখানে । সুলতান 
আবদুল হামীদকে উপস্থাপন করা হয় 
নরঘাতক ও রক্তপিপাসুরূপে । আর 
কামাল আতাতুর্ক হচ্ছেন বীর-বিক্রম, 
পরিত্রাণকারী ও মুক্তিদাতা । অথচ এসব 
হচ্ছে মিথ্যা, বানোয়াট ও ইতিহাস 
বিকৃতির শামিল । তা হলে সত্য কি? 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ইতিহাসের প্রতি 
তাকালে আমরা দেখি, উসমানী শাসন 
প্রায় চার শতাব্দী (১৫১৪-১৯১৪) আরব 
প্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
খিলাফতের আদলে গড়া এ শাসনকার্ষ 
দীর্ঘ চার শতান্দী ধরে গোটা আরব 
অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম 
হয়েছে । বিশাল আরব অঞ্চলের কোথাও 
কোথাও কর্তৃত্বের এ মাত্রা ১৯-২০ হলেও 
হতে পারে । প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণার প্রভাবমুক্ত হয়ে 
খিলাফতের ইতিহাসকে যদি মুক্তচিন্তা ও 
গভীর মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা হয়, তা 
হলে বেশকিছু বাস্তবতা বেরিয়ে আসবে । 


প্রথমত: উসমানী খিলাফত এ দীর্ঘ চার 
শতাব্দী জুড়ে ইউরোপীয় আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আরবপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা এবং 
দিতে সক্ষম হয়েছে । পুরো মুসলিম বিশ্ব 
এক প্রচণ্ড সামরিক শক্তিতে পরিণত 
হওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, যে শক্তি 
ইউরোপে গণজাগরণের পর এবং 
উপনিবেশবাদ আবিষ্কারের পর সৃষ্ট 
সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনীর মোকাবেলার 
জন্য প্রস্তুত ছিল। তখনই তো 
ক্রুসেডীয়দের পক্ষ থেকে বায়তুল 
মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জোর দাবি উঠে । 
এমনকি জনৈক পশ্চিমা নেতা শেষনবী ও 


পুস্তক এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় বেড়ে 


রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কবর 


উঠা একশ্রেণির তথাকথিত প্রগতিশীল 


খনন করে তার দেহাবশেষকে ফ্রান্সের 


বুদ্ধিজীবীদের লেখা ও রচনায় এধরনের 
উক্তি উদ্ধৃত করতে দেখা যায় । উসমানী 


লোফার জাদুগরে এঁতিহাসিক নিদর্শন 
হিসেবে রাখার লক্ষ্যে মদীনা শরীফ 


খিলাফতকে ইসলাম, আরব ও 
মুসলমানদের জন্য একটি আপদ হিসেবে 


অভিমুখে বাহিনী প্রেরণের ধৃষ্টতাও প্রদর্শন 
করে । আর উসমানী খিলাফত পশ্চিমাদের 
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এসব অশুভ চিন্তা ও অন্যায় প্রচেষ্টাকে 
থামিয়ে দিতে সক্ষম হয় । এটা সত্য যে, 
উসমানী খিলাফত পশ্চিমা জোয়ারকে 


পরবর্তীতে নির্ধিধায় গ্রহণ 
করেছেন । ফলে দুনিয়ার 
অধিকাং মানুষের 


হয়তো শেষ পর্যন্ত থামাতে পারেনি ৷ তবে 
সম্মানজনকভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবিচল 
ছিল ক্রুসেডীয়দের বিরুদ্ধে । ইউরোপীয় 
রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত বাহিনীকে বারবার 
পরাজিত করেছে সাহসিকতা সাথে । 
এক্ষেত্রে উসমানী খলীফাদের অবদান ও 
ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসে চিরভাস্বর 
হয়ে থাকবে । তাদের অবদানের কারণে 
পশ্চিমা উপনিবেশবাদ বিলম্বিত হয়েছে 
প্রাচ্যে ৷ পুরোপুরি সফল না হলেও আরব 
অঞ্চলে পশ্চিমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত 
করেছে। 

দ্বিতীয়ত: আরব ও মুসলিমবিশ্ব উসমানী 
খিলাফতকে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র 
হিসেবে বিবেচনা করতো না; যেমনটা 
পরবর্তীতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেন 
বিবেচিত হয়েছে । বরং তুর্কি খিলাফতের 
প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি 
প্রয়োজনের ন্যায়। তাদের দৃষ্টিতে 
ধবংসাঅআক ক্রুসেড বিশ্বের মোকাবেলায় 
তুর্কি মারের টিকে থাকাটা জরুরি 
হয়ে পড়েছিল। এর পিছনে অনেক 
অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে যার বর্ণনা 
এ স্বল্প পরিসরে অসম্ভব ৷ মোটের ওপর 
তুর্কি খিলাফত সম্পর্কে পশ্চিমা লেখকরা 
যা-ই বলুক, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির লক্ষ্যে যা-ই লেখুক; সত্যকথা 
হচ্ছে, দল-মত নির্বিশেষে আরব ও 
মুসলিমবিশ্বের সব মানুষ তুর্কি খিলাফতের 
প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করতো । 
শেষযুগে যতটুকু হোক ইসলামি 
খিলাফতের নমুনা মনে করতো । বিভিন্ন 
যুদ্ধে তুর্কিদের সাথে কীধে কীধ মিলিয়ে 
শরীক হয়েছে তারা । 


তৃতীয়ত: মুসলমানদের এ যুগের 
ইতিহাসটা যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে 


লিপিবদ্ধ হয়নি ৷ এ যুগের অনেক সত্য ও 
বাস্তবতা এখনো অজানা রয়ে গেছে; যার 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । এ যুগের অনেক ব্যক্তির 
কথা অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে । কারণ এ 
যুগের ইতিহাস রচনা করেছেন পশ্চিমা 
লেখকগণ | তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে 
অনেক বাস্তবতা এড়িয়ে গেছেন অথবা 
ঘটনাবর্ণনায় 


স্বার্থে। আর তাদের লেখা ইতিহাসই 
অনেক আরব ও মুসলিম লেখক 


অজানাই রয়ে গেল 
উসমানী খিলাফত 


ধ্বংসের নেপথ্যে কাজ 
করেছে ক্রুসেড ও 
আন্তর্জাতিক যায়নবাদের 


সুপরিকল্পিত নীলনকশা । 


যদিও পরবর্তীতে কিছু 
কিছু সত্য বেরিয়ে এসেছে 
যা আরব ও ইসলামের 


শত্ররা গোপন করেছে তাদের ইতিহাসে ।* 
ইহুদি যায়নবাদীরা উসমানী খিলাফতের 
পিছনের পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
ইহুদিরা বিভিন্ন উপায়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ 
করতে চেয়েছিল । ইহুদি নেতা হার্থজাল 
১৯০২ সালে বিরাট অঙ্কের অর্থের 
বিনিময়ে সামান্য হলেও ফিলিস্তিনের কিছু 
জমি কিনতে চেয়েছিল । কিন্তু সুলতান 
আবদুল হামীদ আর্থিক অনটনে থাকা 
সত্বেও তাদের এ লোভনীয় প্রস্তাব 
কঠোরভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
হার্জাল স্বয়ং তার দিনলিপিতে সুলতান 
আবদুল হামীদের সেদিনের কথাগ্ডলো 
উদ্ধৃত করেছে। তাদের প্রস্তাবে সুলতান 
বলেছিলেন, এ দেশের (অর্থাৎ 
ফিলিস্তিনের) এক বিঘৎ জমিও অন্যের 
হাতে ছাড়তে প্রস্তুত নই আমি । কারণ এ 
জায়গার মালিক আমি নই; বরং এর 
মালিক আমার সেই জাতি যারা নিজেদের 
রক্ত দিয়ে এর মাটি সিঞ্চন করেছে । 
সুতরাং ইহুদিরা তাদের স্বণর্মুদ্বার ভাগার 
রা কাছে রাখুক । আমি দিতে রাজি 

|? 
এ জন্য তুর্কি বাদশাহকে ইনুদি-খিস্টান 
লেখকগণ চিত্রায়িত করেছেন নারী আসক্ত, 

, সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ... ইত্যাদি 
রূপে । কিন্তু আল্লাহ তাদের মুখোশ 
উন্মোচন করে দিয়েছেন | কিছুকিছু এমন 
লেখক পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছেন যারা 
সুলতান আবদুল হামীদের প্রতি আরোপিত 
অপবাদগ্ডলো খপ্তন করেছেন । তার আসল 
ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন । তাদের 
মধ্যে অন্যতম হাঙ্গেরিয়ান লেখক 
ফাম্বারি ৷ যিনি সুলতান আবদুল হামীদকে 
বিনয়ী, ধন-সম্পদের প্রতি নির্মোহ এক 
মহান ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । 
বলেছেন, সুলতান সম্পর্কে যেসব কটুক্তি 
্ হয়েছে সবই বানোয়াট, অতিরঞ্জন ও 

থ্যা।” 


আর মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ছিল দেশ 
ও জাতির জন্য এক কুখ্যাত 
বিশ্বাসঘাতক । ইসলামি খিলাফত ও 
মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার গাদ্দারির 
কারণে শুরু থেকে তার দোসর ছিল 
অভিশপ্ত ইহুদি । ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 
তার রাজনৈতিক আল-ওয়াতান সংস্থার 
বেশ দহরম ছিল ইহুদি আন্দোলনের 
সাথে । অর্থ ও ক্ষমতার লোভের সামনে 
সে দেশ-জাতি-ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে 
নিষ্ঠুরভাবে । কামাল আতাতুর্কের 
অপকর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন স্বয়ং 
তার আমলের এক সিনিয়র অফিসার । 
নিমে ওই অফিসারের লেখা আর-রাজুলুস 
সনম শীর্ষক বই থেকে ইতিহাসের এই 
নকল হিরুর কিছু দুশ্চরিত্র উদ্ধৃত করা 
হচ্ছে সংক্ষেপে: 

€ মুস্তাফা কামাল ছিল মদ্যপ, নেশাখোর 
ও পাপীষ্ঠ । ধবজবভঙ্গে রোগ ছিল তার । 
এ রোগটি তার স্ত্রী লতিফা খানমের 
মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। বিভিন্ন 
নারীকে অপহত করে সে বিকৃত 
যৌনচার করত | 

৪ সে ছিল নেহায়েত ধূর্ত ও গাদ্দার | তার 
অফিসারদেরকে পর্যন্ত কুটকৌশলে 
ডেকে নিয়ে এসে হত্যা করত । তাদের 
লাশ গুম করে ফেলত । 

৬ উম্মাহর প্রতি সে ছিল বিশ্বাসঘাতক । 
ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের সম্পদ 
ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনের 
হাতে তুলে দিতে ইতস্তত করত না 
সে। অর্থের বিনিময়ে সে 
আজরবাইজানকে বলশেভিকদের হাতে 
বিক্রি করে দিয়েছিল । 

সে ছিল শেষ পর্যায়ের কাপুরুষ ও 
ভীরু | 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______ললল্।। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেবল ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করেই 
ক্ষান্ত হয়নি সে। ইসলামকে ভেঙে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছে । ইসলাম 
ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ 
পোষণ করত সে । তার ইসলামবিদ্বেষী 
অনেক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের 
পাতায় পাতায় । সবচে ঘৃণিত একটি 
ঘটনা নিন্নে উল্লেখ করা হচ্ছে, একবার 
মুস্তাফা কামাল যে হোটেলে উঠেছিল 
তার পাশেই একটি মসজিদে আযান 
হয়। আযান শুনে সে আশপাশের 
লোকদের প্রতি তাকিয়ে বলল, কে 
বলে আমরা প্রসিদ্ধ? আমাদের 
খ্যাতিইবা কি? এ লোকটার (অর্থাৎ 
হযরত মুহাম্মদ [সা.]-এর দিকে ইঙ্গিত 
করে) প্রতি দেখ । তার কি নাম, কি 
খ্যাতি । সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের 
নাম উচ্চারিত হচ্ছে । অতঃপর সে ওই 
মসজিদের মিনারা ভেঙে ফেলার 
নির্দেশ দেয় ।১ 
মোটকথা উসমানী খিলাফতের পতন 
হয়েছিল অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি শক্রদের 
যৌথষড়যন্ত্ররে ফলে । ইউরোপের 
ক্রুসেডবাহিনী ও আন্তর্জাতিক যায়নবাদ 
এবং তাদের আন্তঃদেশীয় দোসরদের 
সম্মিলিত চক্রান্তের শিকার হয়েছিল 
মুসলমানদের শেষ ভরষাস্থল তুর্কি 
খিলাফত | কারণ শত দুর্বলতা সত্তেও 
খিলাফত-ব্যবস্থা ছিল ইসলাম ও 


রানা 
ইসলামের  ইতিহাসচর্চায় ভারতীয় 
উপমহাদেশের লেখকগণ এক নতুন মাত্রা 
সংযোজন করেছেন শেষযুগে । প্রাচ্যবিদ ও 
গতানুগতিক ইতিহাসবিদদের ছকবীাধা 
ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুনত্্‌ 
সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসচর্চায় । ইতি 
করেছেন সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয়! এসব 
লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন বিশ্বনন্দিত 
লেখক ও চিন্তাবিদ_ আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.)। তার মতে ইতিহাস 
হলো, উম্মতের স্মৃতিভাপ্ডার, 
শিক্ষা-গ্রহণ-কেন্দ্র ও বীরত্ব 
সংরক্ষণ-স্থল | ইসলামের 
ইতিহাস বিষয়ে আল্লামা নদভী 
(রহ.)-এর চেতনা ও 
অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে 


নন্দিত. লেখক ড. ইউসুফ 
কারদাভী বলেন, 
ইতিহাসের সাথে শায়খ নদভীর 


সম্পর্ক ছিলো সুগভীর ॥ ইতিহাস 
নিয়ে ভাবতে বসলে... লিখতে 
বসলে জেগে উঠতো তীর দুলর্ভ 


সৃক্মানুভূতি । জেগে উঠতো 
অতীত-গর্ভে সন্তরণমান মহা- 
ঘটনাবলি বিশ্লেষণের বিরল 


প্রতিভা । ইতিহাসের মহা সমুদ্রে খুব 
সচ্ছন্দে তিনি সাঁতরে বেড়াতেন । দক্ষ 
ডুবুরী হয়ে কুড়িয়ে আনতেন গভীর 


মুসলমানদের রক্ষাকবচ । আজ যারা 

ইসলামি খিলাফতের ঘোর শক্র এবং 

সেক্যুলারিজমের প্রবক্তা তারাও দুইটি 
বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবে না । 

১. তুর্কি খিলাফত তার দুর্বলতম অবস্থান 
এবং কথিত দুর্বল খলীফার আমলেও 
ইহুদি ও ক্রুসেভীয়দের হাতের পুতুল 
হতে রাজি হয়নি। কঠিনতম 
পরিস্থিতিতেও তুরস্কের নিজস্ব একটি 
পরিচয় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিল। তীরা 
অন্য কোনো দেশের তাবেদার হয়নি । 
যেভাবে খিলাফত-ব্যবস্থা উচ্ছেদের 
পর স্বাধীনতাকামীদের আমলে 
হয়েছে। 

২. আরবজাতিসমূহ তথাকথিত 
“পশ্চাদপদ' (?) তুর্কি শাসনে তত কষ্ট 
ও ভোগান্তির শিকার হয়নি যেভাবে 
পরবর্তীতে ভোগান্তির শিকার হয়েছে 
কথিত প্রগতিশীল আরবশীসনব্যবস্থার 
আমলে ।১২ 


তলদেশ থেকে ইতিহাসের মণি-মুকো- 
ঝিনুক । এ-সব দিয়েই তিনি মালা 
গেঁথেছেন কখনো /৮১/০/০৮০৮-০ 
(ইসলামের ইতিহাসে জোয়ার-ভাটা) এন্থে 
আবার কখনো ০৮৮4/৬৮০৮৮/৮//- ০০ 


দৃটিকোণ থেকেই তিনি শুধু ইতিহাসের 
প্রসিদ্ধ বরাতগ্রস্থকেই ইতিহাসের একমাত্র 
উৎসস্থল মনে করতেন না; বরং পাশাপাশি 
ধর্ম, দশর্ন, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের 
সমৃদ্ধ গ্রস্থসম্ভারকেও ইতিহাসের উৎস- 
ভান্ডার মনে করতেন । এ জন্যেই 
ইতিহাসের সেরা মানুষ যারা, তাদের 
গৌরব ও কীর্তি থেকে তিনি আলো গ্রহণ 


করতেন... প্রেরণা লাভ করতেন । তীর 
এই দৃষ্টিকোণটিই প্রতিফলিত হয়েছে তার 


কি 


ইসলামের ইতিহাসচর্চায় ভারতীয় 
উপমহাদেশের লেখকগণ এক নতুন মাতা 
সংযোজন করেছেন শেষযুগে । ্রাচ্বিদ 
ও গতানুগতিক ইতিহাসবিদদের ছকবাধা 
ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুনত্ 
সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসচচ্ায় ॥ ইতিহাসকে 
করেছেন সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় । এসব 
লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন বিশ্বনন্দিত 
লেখক ও চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ 


আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। 
7১৮৮1০2৮191 (ইসলামের 


চিন্তানায়ক ও দায়ীগণ) গ্রন্থ সিরিজে । এ- 
সিরিজে তিনি বণ্না করেছেন, মুসলিম 
উম্মাহর বিগত দিনের ইতিহাস' ও ঘটনা 
পরম্পরা থেকে পরিস্কার ফুটে উঠে যে, 
সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলন হলো- 
একটি অবিচ্ছিন ও বিরতিহীন ধারা । ফলে 
এক যুগের অস্তয়নে আরেক যুগের উদয়ন 
ঘটবেই । এ-ধারা সব সময় চলমান | এটি 


(মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) 


ইতিহাসের একটি অমোঘ নিয়ম । তাই 
বলা যায়, ইতিহাস চলে তার নিজস্ব 


গ্রন্থে । 
তার দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো বহু-দিগন্ত- 


নিয়মে ও গতিতে । এ-নিয়ম ও গতিতে 


প্রসারিত এবং ব্যাপক বিস্তৃত । সুতরাং 


কোনো ক্রটি বা অসম্পূ্তা নেই, তা 


ইতিহাস মানে শুধু রাজা-বাদশাদের 
উত্থান-পতনের কাহিনী নয় । কিংবা শুধু 


থাকলে আছে- ইতিহাস সংকলনের ধারা- 
পদ্ধতিতে ও বিন্যাস-গাথুনিতে ।* 


রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহও নয়; বরং দেশ- 
জাতি-রাষট্র-ওলামা-মুজাদ্দিদ-সংস্কারক ও 
বুযুর্গানে দীনের জীবনধারা ও কীতিগাথাও 


ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস রচনায় 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) 
এক নতুন রা জন্ম দেন। প্রথাগত 


এই ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত । রাজনোতিক- 


ইতিহাস রচনার বিপরীত এক নবতর 


সামাজিক -সাংস্কৃতিক- ধার্মিক- এতিহিক ও 


আঙ্গিকে ইতিহাস রচনায় তার দৃষ্টিভঙ্গি 


জিহাদিক ইতিহাসও শামিল- ইতিহাসের 
এই ব্যাপকতায় । তাই ইতিহাসকে তিনি 
বিশেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন এই 
ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পরিসরে । এ- 


তুলে ধরে বলেন, . 
৮১৮০৫৮১411৮ ৩4 
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0661০2১8544) 
“দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, ইসলামের 
ইতিহাসের বিপুল ভাগ্তারে হয়তো এমন 
গ্রন্থসমূহ পাওয়া যায় যেগুলোকে 
ঘটনাবলির তালিকা বলাটা সমীচীন, 
যেগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে রাজা- 
বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যক্তিত্ব অথবা 
কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবন 
কাহিনী ও স্মৃতিকথা | কিন্তু ইসলাম ও 
মুসলমানের ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক 
ইসলাহী ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 
ইতিহাস অনুপস্থিত, যেখানে এমন সব 
ব্যক্তিদের আন্দোলনের সাথে 
পরিচিত হতে পারেন যারা ইসলামি বিশ্বের 
ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেন । 
যথাসময়ে ইসলামের হিফাযত, 
পুনর্জাগরণ, শক্তিবৃদ্ধি ও খিদমত আনজাম 
দেন, ভ্রান্ত প্রবণতার সংশোধন ও উদ্ভূত 
ফিতনার আগুনকে স্তব্দ করে দেন এবং 
ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মময়তার ভাগ্ারে 
উল্লেখযোগ্য কোন না কোন অবদান 
রাখতে সক্ষম হন। বস্তুত ইসলামের 
দাওয়াত ও ইসলামের পথে ও ময়দানে 
কোন শুন্যতা নেই, ইসলামের ইতিহাস 


প্রাস্গিকভাবে মুসলমানদের যুক্তি-চিন্তন, 


মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধঃপতন ও বিবর্তনের 
ইতিহাস অস্তিতে এসে যাবে 1” 


যুদ্ধের শীমিল। এ যুদ্ধে জয়ী হতে হলে 
জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই আগাতে হবে | 


ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 


হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহ.)- 


রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আল্লামা নদভী 
রহ.এর পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত সতর্ক । 
কারণ ইসলামি বিষয়াদিতে প্রাচ্যবিদদের 
ইলম, মর্যাদা ও জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি 
দেয়ার সাথে সাথে এ কথা নির্ধিদ্বায় বলা 
চলে যে, ইহুদী-খিস্টান আরবি 
ভাষাবিদগণের এক বৃহত্তর অংশ সবসময় 
ইসলামি শরীয়ত, মুসলমানদের ইতিহাস, 
মুসলিম তাহযিব ও তামাদ্দুনের দুর্বলতা ও 
ভ্রান্তির সন্ধানে তাদের মেধা ও শ্রমকে 
কাজে লাগান পুরোপুরি । রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে তারা ইলম ও 
করেন । এ ব্যাপারে তিনি এক চমতকার 
মন্তব্য করেন, 


৩9৬$/৮৮০০৫ ক ৩০৮ 
4784 0/০0194162-৮2-% 
৮14-25272৮ 4৭416 
০১০১১০৮০১৮৯ ০৫৬৪, 
০/০4),০0%/5,-/09%/42-/9 
(৬110:990019)০৫3/৯42-/0% 
414৫9০০৮4০৪ 15681 
8(6৮১০)৩।০৫০-/০6/৮১১ 

-₹৮৮০৫৭-৬১ 14+/5100৮-2 
“দুঃখের বিষয় এই যে, বহু প্রাচ্যবিদকে 
আমরা এ কাজ করতে দেখি যে, তারা 
তাদের সমস্ত প্রয়াস ও সাধনাকে 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সমাজ, 
তাহযীব-তামাদ্দুন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির 
ক্রটি-বিচ্যতির অন্বেষায় ব্যয় করেন। 
অতঃপর তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন 
নাটকীয় ভঙ্গিতে | তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
(৬107095০01০) সাহায্যে সামান্য ভুল- 
ভ্রান্তিকে চিহ্িত করে ধুলিকণাকে পাহাড়ে 


এবং বিন্দুকে সিন্ধু বানিয়ে পাঠকের 
সামনে পেশ করেন । তাদের প্রখর মেধা 


রচনা, সংকলন ও শ্রেণিবিন্যাসে শুন্যতা 
রয়েছে। এ শূন্যতা পুরণ হচ্ছে সময়ের 
জরুরী দাবি এবং গুরুত্বপূর্ণ দীনী ও 

খিদমত | একাজের পূর্ণতার 


ও বুদ্ধির তীক্ষতা ইসলামের চেহারাকে 
বিকৃত করার প্রয়াসে নিয়োজিত 1 


শেষকথা ও আমাদের করণীয়: 


মাধ্যমে কেবল ইসলাহ ও দাওয়াতের 
ইতিহাস সংকলিত হবে না; বরং 


ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 
এসব ড়যন্ত্রমূলক বিদ্িষ্ট রচনা ও উক্তি 


এর ভাষায়: বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাউকে 
হারাতে হলে সংশ্রিই বিষয়ে ওই ব্যক্তির 
চাইতে বেশি জানতে হবে; বরং সবোর্চি 
জ্ঞানী হতে হবে । তখন তার বুদ্ধিবৃতিক 
ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
খঙন করতে পারবেন আপনি । তাই 
ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের যেসব রচনা 
ও গবেষণাকর্ম রয়েছে সবগুলোকে 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে । সেটাই 
হবে প্রথম ধাপ তাদের সঠিকভাবে 
সমালোচনা করার ক্ষেত্রে । অতঃপর 
তাদের লেখা ও রচনায় ইচ্ছা ও 
ত ভুলগুলোকে প্রমাণ করে তা 
শুধরে দিতে হবে। এই বাস্তবতাকে 
অনেক প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন । 
যেমনটি করেছেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
ম্যাকসিম রডিনসন (910 
7২০915017) 1৯১ 
এককথায়, ইতিহাস-এতিহ্যসহ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 
আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ হতে 
হবে । এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত 
জরুরি । প্রাচ্যবিদদের লেখা ও গবেষণাকে 
চোখ বন্ধ করে গ্রহণ না করে; বরং 
ইসলামি ইতিহাসের প্রধান সোর্স ও 
মৌলিক গ্রন্থসমূহের সাথে তা মিলিয়ে 


হয়েছে । বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম 
ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে জরীর আত- 
তাবারী (রহ.), ইমাম ইবনে কসীর 
(রহ.), ইমাম ইবনুল আসীর (রহ.), 
ইমাম ইবনে হিশাম (রেহ.), আল্লামা ইবনু 
খলদুন (রহ.), হাফিয ইবনুল জওযী 
(রহ.), ইবন খল্লিকান, আল্লামা জালাল 
উদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.), ইবনু কুতাইবা, 
ওয়াকেদী, মাসউদী প্রমুখের গ্রন্থ । 
প্রাচ্যবিদদের রচনার সাহায্য না নিয়ে 
অনেক মৌলিক বইও রচিত হয়েছে আরবি 
ও উরদুসহ বিভিন্ন ভাষায় । কোনো 
কোনো ইতিহাসবিদ তাদের ইতিহাসগ্রন্থে 
প্রাচ্যবিদদের অপব্যাখ্যার দীতভাঙা 
জবাবও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আরবি 
ভাষায় আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, খালিদ 
মুহাম্মদ খালিদ, আলী তানতাভী, আল্লামা 


ফেব্রয়ারি'১৬ ______লললল] আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.) 


প্রাচ্যবিদদের নেতিবাচক প্রভাব রোধ 


প্রমুখের রচনা অন্যতম | উর্দুভাষার 
ইতিহাসবিদদের মধ্যেও এগিয়ে আছেন 
অনেকে | যেমন- আল্লামা শিবলী নু*মানী 


ইতিহাস আশ্রিত গ্র গ্রন্থমালা ৷ বিশেষ করে 
ইসলামের প্রাথমিক যুগ নিয়ে রচিত প্রায় 
সাত/আট খন্ডের বিশাল ও বিশ্ববিখ্যাত 
গ্রন্থ সীরাতুরবী (সা.)। এছাড়া আল্লামা 
শিবলী নু'মানী রেহ.)-এর আল-ফারক ও 
আল-মামূন, _ আল্লামা সুলাইমান নদভী 
(রহ.)-এর সীরাতে আয়িশা (রাষি.), শাহ 
মঈনুদ্দীন নদভীর তারীখে ইসলাম, 
আন্নামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (েহ.)-এর সীরাতে সাইয়েদ 
আহমদ শহীদ (রহ.) ইত্যাদিসহ প্রচুর 
ভাষায় ৷ সেই তুলনায় প্রাচ্যবিদদের রচনা 
ও গবেষণার প্রভাবমুক্ত হয়ে 
ইতিহাস বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত ্স্থ 
খুবই বিরল। 
অতএব ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে পশ্চিমা 
অমুসলিম লেখকদের তুলনায় মুসলিম 
স্কলার ও বিশেষজ্ঞ লেখকদের বই-পুস্তক 
ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । 
পরিশেষে এ প্রসঙ্গে মুসলিম গবেষকদের 
করণীয় সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ 
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.)-এর একটি উক্তি দিয়ে এই 
প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই | তিনি বলেন, 
11-৯০-৮9৬৮ ১৪০০৯ ৪ ও 
৩৮৯১৪১০৭1৮০ এ শর্ট সা 
৬৮১৮ 22৫০ ০৪৩ ৬স্প্]। 
০০৬৬ ৬০১০০) ৫৮৯১ 1924-29 ০৮০ 
(১৮915 শি 5০51 ৮১০৭টা 
ভা ১১৯৯০।| 191 ৮৮9 ৮ ০০৮০৯৮৮৫]| 
আরা 5 ০৩9555094০৪ ৮9৬ 
৩৯০৪১০৪৮০৮৮ ০০৪ 0 
০৮]| 3৯৮9 ২1901 25 ৪2০৪] 0৮ 
০৬৪৪ ৬১০এও ০৮৫০৮৮০৪১১৮ ০৪৩ 
05 ৭৮৬০ ৩৮০ ০০৪ জিত 
১০৮০] 0531 ৬157 ৮৯৮৭৩৮ ১৬তি 
এ] ০০0019৮৮৯ ০৮ ১০৬৪ 


ফেকয়ারি'১৬ 


করার জন্যে এবং এই অনিষ্ট্যের 


ধরতে হবে । 
নিশ্চিত ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সঠিক 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে । সাথে 
সাথে সেই প্রশর্ধসত দিকগ্তলোর প্রতি 
যথাযথ যত্ববান থাকতে হবে যা 
প্রাচ্যবিদদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং তাদের 
থেকে একটু বেশি থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে । 
একইভাবে মৌলিক গবেষণা, বিস্তর 
অধ্যয়ন, গভীর দৃষ্টিভঙি, নিশ্চিত ও সঠিক 
সোর্স এবং শক্তিশালী প্রমাণের দিক দিয়ে 
তাদের লেখা ও রচনাগুলো প্রাচ্যবিদদের 
লেখা ও রচনার তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হতে হবে । এছাড়া তাদের লেখা 
ও গবেষণাসমূহ সব ধরনের বিশুদ্ধতা ও 
দক্ষতার স্বাক্ষর বহনকারী হতে হবে, হতে 
হবে নির্ভুল যার মধ্যে জ্ঞানগত কোন ত্রুটি 
থাকবে না ।”১ 


চলবে 


* উদাহরণস্বরূপ: মিসরের মাধ্যমিক শ্রেণির 
পাঠ্যভুক্ত তারিখু মিসরি আল-হাদীস 
(মিসরের আধুনিক ইতিহাস) শীর্ষক বইয়ের 
১৩ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা এবং লিবিয়ার অষ্টম 
শ্রেণির পাঠ্যভুক্ত তারিখুল ওয়াতান আল- 
হাদীস (স্বদেশের আধুনিক ইতিহাস) শীর্ষক 
পুস্তকের ১১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । এখানে 
উসমানী শাসনামলকে এমনভাবে উপস্থাপন 
হয়েছে যে, যেন তাদের ইতিহাসটা 
ও অনিষ্ট্যে পরিপূর্ণ এবং 


২ ইতালি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, :5//2125 21 0//97107 
1115197) 17 17/70192 0714 77 771) | 

ও ফরাসি ভাষায় রচিত তার রচনার ইংরেজি 
শিরোনাম হচ্ছে, 17151977091 51/7195 17 
77/716)17071 1940 1০9 1945 । 

* ইতালি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, 776 ০7/7712217075 01172 
15251 | 

€ ফরাসি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, 87207111777 7710 172 
4799 | 

৬ ড. জাবির কামিহা, আসারল্ত তাবশীর 


স্সলিম, পৃ. ৫৮-৬৩ 


৭ ড. জাবির কামিহা, আদ-দাউলাতুল 
মাযলুমা_ ওয়াল খলীফাতুল মুফতারা 
আলাহীহি (মযলুম রাক্ট্র এবং চক্রান্তের 
শিকার খলীফা), কুয়েতভিত্তিক ম্যাগাজিন 
আর-রায়িদ, সংখ্যাঃ ১৮১, বর্ষ: ৫, 
, বস্পতিবার ২৩ মে ১৯৭৪ 
৮ বিস্তারিত দেখুন: ড. মাহির হাসান ফাহমী, 
হারকাতুল বাসি ফিশ শিরিল আরবী 
আল-হাদী সা. পৃ. ২০, একইভাবে আল- 
মুকতাতাফ (১৮৮৯ খ্রি.) শীর্ষক 
ম্যাগাজিনের পৃ. ৭২৪-৭১৮ দ্রষ্টব্য | 
৯ কামাল আতাতুর্কের সমসাময়িক 
তুর্কি অফিসারটি এ বই রচনা করেছেন এক 
সিন মুহূর্তে সংতকারদেই তিনি তার 
নাম প্রকাশ করেননি । বইটি আর-রাজুলুস 
১৯৭৭ সালে । 

১ আর-রাজুলুস সনম, পৃ. ৩২৭, ৩৬৮ ও 


এক শনী, ঢাকা, পৃ. ১২২-১২৩ 
* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি), খ. ১, পৃ. ১৬-১৭। 
উরদু উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ: ড. আ. ফ. 
ম. খালিদ হোসেন, আল্লামা সারিদ আবুল 
নদভী তার 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১। উরদু 
তর বাংলা অনুবাদ: ড. আ. ফ. ম. 
হোসেন, আল্লামা সারিটদ আবুল 


হাসান আলী নদভী (রহ): তার 
হীতিহাসচা, খতীবে আযম ফাউন্ডেশন, 
চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৩-৩৪ 


*৬ ড. মাহমুদ হামদী জকজুক, আল- 
ইসলাম ওয়।ল ইসাতিশরাক, কায়রো: 
মাকতাবাতু ওয়াহবা, ১৯৮৪, পৃ. ২৭ 

» সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 


আল- র/তঃ বায়না 
ক্তাকাতিল : মুভাশরিকীন ওয়াল 
বাহিসিনাল মুসালিমিন, পৃ. ২০ 

আত ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


বুখারী (রহ.)-এর ইলমী তাবাহহুর 


ও জ্ঞানগভীরতা সম্পর্কে সকলেই 
কমবেশি জানেন । তার সংকলিত সহীহ 
আল-বুখারী সবার কাছে সমাদৃত । বস্তুত 
ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের ন্যায় 
ফিকহেরও প্রচুর জ্ঞান রাখতেন । ফলে 
তাকে আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস 
যেভাবে বলা হয়, তেমনি মুজতাহিদ 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়৷ তাই সঙ্গত 
কারণে বিভিন্ন মাসআলায় তার ভিন্ন 


দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটা স্বাভাবিক । 
হানাফী মাযহাব প্রকৃত অর্থে হাদীসের 
সারনির্ধাস_ ফিকহে_ ইসলামির_ একটি 


ইমাম বুখারী (রহ) ও তার সহীহ আল- 
বুখারীকে হানাফী মাযহাবের বিপরীতে 
দাড় করিয়ে মাযহাবটি হাদীস বিরোধী 
সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন । বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে 
এ বিষয়ে সংক্ষিগ্তভাবে কিছু কথা পেশ 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

এক. প্রথমেই আমাদের মনে রাখা ভালো 
যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ফিকহ 
শিক্ষার সূচনা হয় হানাফী মাযহাব এবং 
হানাফী ফকীহগণ থেকে । মুহাম্মদ আবু 
জাফার ইবনে আবু হাতিম ওয়াররাকুল 
টা 


২42 কু রি 


তি . 
ািভিটিনিতে 


এ 


ইমাম বুখারী 
(রেহ.) ও হানাফী 
মাযহাব 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
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“আমি স্বীয় পিতাকে বলতে শুনেছি যে, 


“আহমাদ ইবনে হাফস ফকীহ, আল্লামা, 
মা ওরাউন নাহরের শায়খ আবু হাফস 
আল-বুখারী আল-হানাফী, প্রাচ্যের ফকীহ, 
হানাফী মাযহাবের শায়খ আল্লামা আবু 


ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্যকালে ইমাম আবু 
হাফস আল কাবির আহমাদ ইবনে হাফস 
আল-বুখারী (রহ.)-এর নিকট শিক্ষা 


হাফস আস-সগীর আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাফস 
আল-ফকীহর পিতা, ইলম অর্জনে তিনি 


গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করতেন। 
আর আমি (আবু হাতিম) আবু হাফসকে 
বলতে শুনেছি, সে (বুখারী) একজন 
বুদ্ধিমান ছেলে । আশা করি তার স্ততি ও 
প্রসিদ্ধি হবে ।১ 

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) আবু 
হাফস (হ-)- এর বলেন; 
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সফর করেন, এককাল মুহাম্মদ ইবনুল 
হাসান (রহ.)-এর সাহচর্য লাভ করেন, 
ফিকহে ভূৎপন্তি অর্জন করেন, এবং 
ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আবু উসামা, 
আবদুল হামিদ এবং এই তাবাকা ত্তর)- 
এর মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেন। 

তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে স্বপ্নে 
দেখলাম যে, তার পরনে একটি কাপড়, 
আর একজন মহিলা তার পাশে ক্রন্দন 
করছে, তিনি মহিলাকে বললেন, ক্রন্দন 
করো না, আমি যখন মারা যাবো তখন 
ক্রন্দন করবে | এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার 
মতো লোক পেলাম না, অবশেষে বুখারীর 
পিতা ইসমাঈল ব্যাখ্যা করলেন যে, সুন্নাত 
এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে । আবু হাফসের 
জন্ম ১৫০ হিজরিতে এবং ২১৭ হিজরিতে 
বুখারায় তিনি ইনতিকাল করেন ।” 
হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
আরও বলেন, 
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-৯১৪০৩৩৪ 
"তার ছেলে হচ্ছেন: ইমাম, বুখারার 
মুফতি ও জ্ঞানী ব্যক্তি, আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাফস, 
তিনি স্বীয় পিতার কাছ থেকে ফিকহ শিক্ষা 
লাভ করেন, আর বুখারাবাসী তার কাছ 
থেকে ফিকহ শিখেছে, তিনি প্রায় ২৭০ 
হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । 
আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন, 
তিনি বুখারাবাসীর আলিম ও শায়খ 
ছিলেন, জ্ঞানার্জনে তিনি সফর করেন এবং 
আবুল ওয়ালিদ তায়ালুসি, হুমাইদি, 
থেকে হাদীস শ্রবণ করেন । জ্ঞানার্জনে 
এককাল ইমাম বুখারীর সাথী ছিলেন । 
'কিতাবুল আহওয়া ওয়াল ইখতিলাফ' এবং 
'আর রাদ্দু আলাল লাফযিয়্যাহ' তার রচিত 
গ্রন্থ । 
তিনি ছিলেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ইমাম, 
যুত্তাকি, দুনিয়া বিমুখ, আল্লাহ ওয়ালা, 
সুন্নাহর অনুসারী, বুখারায় আলিমগণের 
নেতৃত্ব তার হাতেই ছিল । টন অনেক 
ইমাম তীর নিকট ফিকহ শিক্ষা লাভ 
করেন । ইবনে মানদাহ বলেন, ২৬৪ 
করেন |” 


তা ছাড়া হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী 
(রহ.) বলেন, 
০0 ৩০ এ ও ৩৮45 


পু ০৬ 
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'ভাঁগে ৬ িএ ও ৩০ 
“মুহাম্মদ ইবনে আবি হাতিম ওয়াররাকুল 
বুখারী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, 


ষোল বছর বয়সে আমি ইবনুল মুবারক ও 
ওয়াকির কিতাবগুলো মুখস্থ করে ফেলি। 
এবং তাঁদের তথা ফকীহগণের কথা 
বুঝতে শুরু করি ।* 


উপধুক্ত এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় 
মাতৃভূমি বুখারার অধিবাসীদের ফিকহ 
ফিকহে হানাফী শিক্ষা লাভ করেছেন, 
ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.) ও ইমাম 
ওয়াকি' রেহ.)-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন 
করেছেন, আর এ দুজন যে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ও হানাফী 
মাযহাবের লোক ছিলেন তা তো জানা 
কথা । সুতরাং আশ্চর্যবোধ করার কিছু 
যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
ফিকহের ক্ষেত্রে তীক্ষতা, সৃক্ষাতিসূক্ম 
বিষয় অনুধাবনের _ দক্ষতা__এসব 
যোগ্যতা তার হানাফী ফিকহ শিক্ষা থেকে 
সৃষ্ট । বস্তুত এসব হানাফী ফিকহের 
অবদান । অবশ্য এর সঙ্গে আল্লাহ প্রদত্ত 
তার যোগ্যতাসমূহও কাজ করেছে। পূর্বে 
ইমাম বুখারী রেহ.) সম্পর্কে তার শায়খ, 
প্রাচ্যের ফকীহ, হানাফী ফিকহের অন্যতম 
ইমাম আবু হাফস কবীর (রহ.)-এর 
₹সার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি 
বুখারী রেহ.) সম্পর্কে আশা করেছিলেন 
যে, একসময় তার স্তৃতি ও প্রসিদ্ধি হবে । 
আল্লাহর হুকুমে তা হয়েছেও বটে | 
দুই, আমাদের কোনো কোনো বন্ধু মনে 
করে বসেছেন যে, ইমাম বুখারী (রেহ.) 
সহীহ আল-বুখারীতে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর শুধু বিরোধিতা করেছেন। 
তাঁদের এমন ধারণা যথার্থ নয়। বস্তত 
এমন অনেক মাসআলা আছে যেখানে 
ইমাম বুখারী রেহ.) অন্যান্য ইমামের 
মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন, আর 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের 
পক্ষে রায় দিয়েছেন, দলিল হিসেবে 
হাদীস পেশ করেছেন । যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্নীরী রহ.) 
বলেন, 
0০1১০ ও ৮৩ রি নী ৮41 
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.এটাত ০০৮৫৬ এ[৬১প 0৮৯ 
“ফিকহী মাসআলায় ইমাম বুখারীর 
পছন্দনীয় মতসমূহের ব্যাপারে কেউ পৃথক 
কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি । যেমনভাবে 
লোকেরা অন্যান্য ইমামের পছন্দনীয় 
মতামতের ব্যাপারে পৃথক গ্রন্থ _ রচনা 
করেছিল । অতএব এ ক্ষেত্রে বিষয়টি 
ইমাম বুখারী (েহ.)-এর তারজামাতুল বাব 
বা অধ্যায়ের শিরোনামগ্ডলোর ওপর ভিত্তি 
করে । ফলে প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরা 
তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিতে চায় 
এবং সে অনুপাতে এগুলোর ব্যাখ্যা করে 
থাকে । অথচ আমার দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী 
নিজে ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন 
এবং তিনি স্বীয় কিতাবে কারো তাকলিদ 
করেননি । বরং তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন তা নিজস্ব বুঝ ও ইজতিহাদের 
ভিত্তিতেই । এ জন্যে আমি প্রথমে তার 
কিতাবের তারজামা সমূহ খুব ভালোভাবে 
পর্যালোচনা করি, এ চিন্তা করি যে, 
তার সিদ্ধান্ত অন্য কোনো ইমামের 
মাযহাবের সঙ্গে সামঞ্তস্যশীল কি না? 
যেহেতু ইমাম বুখারীর ফিকহ ও মাযহাব 
সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়নি তাই আমার 
বুঝ মতো তাকে কোনো ইমামের সমর্থক 
আখ্যায়িত করার অবকাশ আছে বলে 
আমি মনে করি 1” 


আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)- 
এর সুযোগ্য শাগরিদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, 
আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী রেহ.) 
বলেন, 
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. ৬০] এ 3994 ওঠা ০৪ 
“জেনে রাখা দরকার যে, ইমাম বুখারী 
(রহ.) একজন মুজতাহিদ; এতে কোনো 
সন্দেহ নেই । তিনি শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী বলে যে প্রচার লাভ করেছে সেটা 
প্রসিদ্ধ কিছু মাসআলায় ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে । নতুবা 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সঙ্গে তার মুওয়াফাকাত বা সাদৃশ্য ও 
একাত্মতা কোনোক্রমে শাফিয়ীর সঙ্গে 
সাদৃশ্যের চেয়ে কম নয় 1" 
আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী (রেহ.) 
ফয়যুল বারীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় ইমাম 


- 2৯০ 
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ধর্ম ।-।|দ।র্শ।ন 
বুখারী (রহ.) যে সকল মাসআলায় ইমাম 


লোকের ধারণা! বরং কোনো জায়গায় 


আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতিহাদের 
সমর্থন করেছেন সে সব মাসআলা এবং 


ঈসা ইবনে আবান, কোনো জায়গায় স্বয়ং 


এগুলোর সমর্থনে সহীহ আল-বুখারীর বাব 
ও অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত একটি সুচি প্রস্তুত 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইদের 
ইউ মিরাঠি প্রণীত সূচিটি নিমে পেশ 


রি টি সংক্ষিপ্ত সূচি । অনুসন্ধিৎসু 
পাঠক তালাশ করলে আরো অনেক 


মুহাম্মদ ইবনুল হাসান উদ্দেশ্য ৷ তা ছাড়া 
বুখারী (রহ.) এ শব্দ (০৮০01০9) 
সবসময় খগ্ডনের জন্যে ব্যবহার করেন 
না। বরং আমি দেখেছি, তিনি ০4 ৮২০৫ 


ইলতিবাস (731০১১1৮493 
০/০/ ৮০৪ 4৮৬০০৯) গ্রন্থটি এ বিষয়ে 
খুবই তথ্যবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । 
বইটি আরবের সাড়াজাগানো 

গবেষক, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.)-এর তা'লীক ও তাহকীকসহ 
ছেপেছে। শাফিয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট 


বলে নিজেই সে মন্তব্য পছন্দ করছেন 
এবং কখনও দোদুল্যমান হচ্ছেন ৷” 


উদাহরণ খুঁজে পাবেন। আমাদের 


তো যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) ফিকহে 


অধয়্যনের সীমিত পরিসরে আরো অনেক 


হানাফী ও হানাফী ফকীহদের মাধ্যমে 


মাসআলা ও তারজামাতুল বাৰ এমন 


ফিকহ শিক্ষার সুচনা করেন, ব্যুৎপত্তি 


পেয়েছি যা এই তি, সংযোজন করা 
যায় । আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত 
জানতে চাইলে ফয়যুল বারীর নিম্নে উদ্ধৃত 
স্থানগুলো দেখে নিতে পারেন । 

প্রথম খণ্ড: ২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৪, 
৩২৩, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৯২, ৪০৯ 

দ্বিতীয় খণ্ড: ৩৪, ১১১, ১৪০, ১৫১, 
১৬১, ২০৮, ৩১৪, ৩৫২, ৩৮৩, ৪০০, 
৪৩৭, ৪৭৮, ৪৯৩ 

তৃতীয় খণ্ড: ৩৩, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৭১, 
৯৯, ১২২, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, 
১৫৯, ১৬৭, ২৫৯, ২৭৩, ৩৪৭, ৩৫১, 
৩৫২, ৩৬৬, ৩৮১, ৩৮২, ৪১২, ৪৫৪, 
৪৭৩ 

চতুর্থ খণ্ড: ৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৯, 
৩৪০, ৪৬২, ৫০২ 

তিন. অবশ্য ইমাম বুখারী (রহ.) তার 
সহীহ আল-বুখারীতে কিছু কিছু জায়গায় 
১০ র্ত (কিছু লোক বলেছেন) বাক্য 
দিয়ে কোনো কোনো ইমামের বিশেষ মত 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.)- 
এর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তিনি বলেন, 


এ) 5 ৮৮ শট ও মস ডা ১৮৪ 
35০১০৬৮৬৯৭৮) এ 
১ শা ভুও পপি ৬৩৮৪ :১শা ০ 
০৮৩০৩) :5-80108-8 1৩ 
(0১ 5০00 ০৪] এই ৩70, 


০৮০ 
(০০০| ০০) 498০5 48194; 
৯ ১১০৩ ৩৩ 


ইমাম বুখারী (রহ.) ৮41: (কিছু 


১৮৪৮ ০.. 


অর্জন করেন এবং তিনি একজন 
মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন তাই এই 
কয়েকটি মাসআলায় (২৫ বা তার চেয়ে 
কমবেশ) যদি তিনি ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বিরোধিতাও করেন তবে তো 
পূর্ণ কিতাবের ৩২৮৩টি অধ্যায়ের তুলনায় 
এগুলো উল্লেখযোগ্য কোনো সংখ্যাই নয় । 
বস্তত আমরা যদি ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.), ইমাম মুহাম্মদ, (রহ.), ইমাম 
রা (রহ.) প্রমুখ হানাফী ফিকহের প্রথম 

সারির ইমামগণের ন্যায় ইমাম বুখারী 
(রহ.)- কেও হানাফী ধরে নিই তাহলে 
ওই সব মহান ইমামও যীরা ইমাম আবু 
হানিফার সরাসরি তন্্ীববানে গড়ে 
উঠেছেন, তার সমর্থন ও তাকলিদ 
করেছেন, তারাও তো বহু মাসআলায় স্থীয় 
উসতায ও ইমামের বিরোধিতা করেছেন । 
হানাফী ফিকহ সম্পর্কে অবগত লোকদের 
কাছে তা অস্পষ্ট নয় । সুতরাং হাতেগোনা 
কিছু মাসআলায় আবু হানিফার বিরোধিতা 


তা ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) যেসব 
মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মতের ওপর মন্তব্য করেছেন সেগুলোর 
বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা জানা থাকা 
দরকার । বস্তত ওই সব মাসআলায় ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সঙ্গে আরো 
অনেক ইমামও সহমত পোষণ করেছেন । 
এ বিষয়ে হানাফী মুহাদ্দিসগণ রচিত সহীহ 
আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ দেখা যেতে 
পারে । পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন 
ভাষায় স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থও সংকলিত 
হয়েছে । আরাবি ভাষায় আল্লামা আবদুল 


লোক) বলে সব জায়গায় আবু হানিফা 
(রহ.)-কে উদ্দেশ্য করেননি; যেভাবে কিছু 


গনী আল-গুনাইমি আল-মাইদানী আদ- 


লেখক ও গবেষক, আবদুল মজিদ মাহমুদ 
আবদুল মাজিদ লিখিত আল- 
ইতিজাহাতুল ফিকহিয়া (১০ ৪৪॥ ০৮১৪১। 
তা ৬০ ৬০আ। ০০৪) এ ০৯৮৭) গ্রন্থের 
শেষ দিকে এ বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ 
আলোচনা করা হয়েছে । তিনি তার 
গবেষণার সারনির্ধাস লিখতে গিয়ে বলেন, 


৩৮৪ ভা) 4-৭ ৮০৪ এ ৬০০] ৪৬ ৩৩৮ 

৬২১৬৪ ৮৪১৩ 
"ফকীহগণের মতসমূহের ব্যাপারে ইমাম 
বুখারী (েহ.)-এর পর্যালোচনার দ্বারা 
তাদের হাদীস বিরোধিতার বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য নয় !আল-ইভিজাহাতুল ফিকহিয়া 
(১৩৯৯ হি. _ ১৯৭৯ খি.), পৃ. ৬৩৯] | 


লেখক: খতীব, সালমন লেন মস্ক, লন্ডন 
ওয়েবসাইট: ড/*//.01810)181100.0010। 


১ আয-যাহাবী, দয়ার আলামিন নুবালা, 


মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
হি খ. ১২ পৃ. ৪২৫-৪২৬ 

২ আয-যাহাবী, প্রীওজ্ঞ, খ. ১০, পৃ. 
১৫৭-১৫৮ 


ও আয-যাহাবী, গ্রাওজ্, খ. ১০, পৃ. ১৫৯ ও 
খ. ১২, পৃ. ৬১৭-৬১৮; এ অংশটি আল্লামা 
আবদুল হাই লাখনবী সিয়ার আলামিন 


সাআদা, মিসর [প্রথম সংস্করণ ১৩২৪ হি.] 


পৃ-১ 

বু ইন হাজর আল-আসকলানী, হুদাস সারী 
মুকাদিমাত ফতহিল বারী শরহি সহীহ 
আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৭৯ হি. - ১৯৫৯ খি.), পৃ. 
৪৭৮ 

৭ কাশ্মীরী, ফয়হুল কারী শরহু সহীহ আল- 
বুখারী, রববানী বুক ডিপো, দিলি, ভারত 
(১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 


৮ কাশীরী, গ্রাওক্র, খ. ৩, পৃ. ৫৪; আরো 


দিমাশকী (রহ.) লিখিত কাশফুল 


দেখুন: আাল-আরফুশ শাযী, পৃ. ২৮৯ 
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বিশুদ্ধ হাদীসংকলন “সহীহ আল-বুখারী” ও ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর “কিতাবুল আসার' 


ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু মেধাবী 
ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, যারা আজস্ম 
অলৌকিক; গৌরবের প্রতীক ৷ যাদের 
অবদানের স্মরণে বক্ষ হয় স্ফীত; হৃদয়ে 
জাগে স্পন্দন ৷ ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে সিরীন 
(রহ.), ইমাম গাযালী (রহ.) ও শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাদের মধ্যে 
অন্যতম | তাদের জন্ম ইসলামের জীবন্ত 
মু'জিযা | স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান 
অনস্বীকার্ ও অতুলনীয় । সহীহ হাদীস 
সংকলণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অবদান 
অবিস্মরণীয় । কিতাবটি আসাহহুল কুতুব 


ইমাম বুখারী রেহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্‌ 
আঙ্গিক, ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 
এর ফযীলত সামগ্রিক 

ইসলামি জ্ঞানচর্চায় পারদর্শিতা অর্জনের 
পূর্বশর্ত হলো ইতিহাস, ভূগোল ও সাহাবা 
চরিত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া । 
উসুলে হাদীস, উসুলে তাফসীর ও উসুলে 
ফিকহ বিষয়েও সম্যক জ্ঞানলাভ করা 
অপরিহার্য ৷ উপর্যুক্ত শাস্তরজ্ঞানে পারঙ্গমতা 
অর্জন না করে সরাসরি হাদীসগ্রন্থ 
অধ্যয়নের একপেশে প্রবণতা বহুমুখী 
ফিতনার জন্ম দেয়। ইসলামি এতিহ্য 
সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেকের 


বা'দা কিতাবিল্লাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ । স্মর্তব্য 


দীনী আলোচনায় সাধারণ মুসলমান 


যে, ইসলামের মহান মনীষীগণ জাতির 
তরে যত অবদান রেখে গেছেন, ইমাম 


হেদায়তের পরিবর্তে গোমরাহিতে লিপ্ত 
হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের একটি 


আবু হানিফা (রহ.) একাই সকল 
অবদানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ৷ ইমাম 


জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর নিকট ৮০ হিজরীতে 
জন্মগ্রহণকারী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 


বুখারী রেহ.) সহীহ হাদীস সংকলনে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) হাদীস ও ফিকহ 


এর চেয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী 
ইমাম বুখারী (রহ.) বেশি মান্যবর | যিনি 
ছিলেন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উত্তাদের 


সংকলনের যুগপৎ পদ্ধতি আবিষ্কার করে 
অমর হয়ে আছেন। আকায়িদ ও 


উত্তাদ । তারা একবারও ভেবে দেখেনি, 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট যত হাদীস 


ফারায়েযশাস্ত্রেরেও তিনি প্রতিষ্ঠাতা 


লিখিত আকারে ছিল, ইমাম আবু হানিফা 


ছিলেন । ইজতিহাদ, আমল, আখলাক ও 


(রহ.)-এর স্মৃতিতে তার চেয়ে ঢের বেশি 


তাকওয়াসহ সর্বক্ষেত্রে তার সমকক্ষ কম 


হাদীস মুখস্ত ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে 


পুরুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন । বনী 
আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী সন্তান হিসেবে 


সুফয়ান সওরী (রহ.), ইমাম আওযায়ী 
(রহ.), হযরত মিসআর ইবনে কিদাম 


তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন । ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর পরে হাদীস ও 
কৃতিত্বের একাংশ ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর । মুসলিম উম্মার বহুমুখী 
অবদানের জন্য তিনি জাতির অভিভাবক 
ও পিতামহের আসনে অধিষ্ঠিত । যারা 
পিতার গুণগান শুনে পিতামহের জয়গান 
বর্জন করে, তাদের কখনো কৃতজ্ঞ জাতি 
বলা যায় না। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, 
ইতিহাসবিস্থৃত জাতি কখনো উন্নতি 
করতে পারে না। 


(রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), হযরত 
লাইস ইবনে সাদ রেহ.) ও হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহ.) 
প্রমুখ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও শীর্ষস্থানীয় 
মুহাদ্দিস । পরবর্তীতে হযরত ওয়াকী' 
ইবনুল জাররাহ (রহ.), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনুল মুবারক (েহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন আমিরুল 
মুমিনীন ফিল হাদীস । তারা সবাই ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসবিজ্ঞানের 
স্বীকৃতি প্রদান করেছেন । মুহাদ্দিস হওয়ার 
জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে 


পরবর্তী যুগের কোনো বুদ্ধিজীবীর 
সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই । 

ইলমে হাদীস, দীনী মেযাজ ও ফিকহী 
প্রজ্ঞার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
জাগতিক সকল প্রকার সনদের উধ্রে। 
কোনো ব্যক্তি বিশেষের সনদপত্র তার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করে না; বরং সার্টিফিকেট 
প্রদানকারী ব্যক্তিকেই মহিমান্বিত করে । 
রাসুলপ্রদত্ত সনদ ও আসমানি সার্টিফিকেট 
তার ফযীলত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য 
যথেষ্ট । সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) একদিন 
হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.)-এর 
মাথায় য্লেহের হাত রেখে বললেন, 

রর টু এ) পা] 21 ৩৪ ১৪1 ঞ্ %) 


5৭$5৪-৪25 
“যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও 
থাকে তাদের মধ্যে এক বা একাধিক 
ব্যক্তি তা অর্জন করবে ।১ 


এ হাদীসের ব্যখ্যায় ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর মতাবলম্বী ইমাম জালালুদ্দীন 
আস-সুযুতী রেহ.) বলেন, আমি বলি, 
হাদীসটিতে রাসূল সো.) ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন ১ 

ইবনু হাজার মন্ধী বলেন, “এ হাদীস দ্বারা 
ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-ই যে উদ্দেশ্য 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী 
(রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
এ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত । তিনি আরও 
বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-সহ 
মাওয়ারাউডন নাহার, খুরাসান ও পারস্যের 
ইমামগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভূক্ত । 
প্রসিদ্ধ গায়রে মুকান্রিদ আলেম নওয়াব 
সিদ্দিক হাসান খান বলেন, সত্য কথা 
হলো, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)যেমন এ 
হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি নসের অকাট্য 
হুকুমের ইঙ্গিতে অন্য সকল পারসিক 
মুহাদ্দিসগণও তার অন্তর্ভুক্ত । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______লল্।। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


আল্লামা মুহাম্মদ মুঈন সিদ্ধি লা মাযহাবি 
ও শিয়া হওয়া সত্বেও লিখেন, এ হাদীস 
দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


অনুকূলে জলীলুল কদর কোনো না কোনো 
সাহাবির আমল বিদ্যমান । সাহাবায়ে 
কেরামের ইলমের সার-নির্যাস হযরত 


মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হয়। আবু 
হানিফা রেহ.)-এর ফযীলতের ব্যাপারে 
সহীহ হাদীসে যেভাবে স্পষ্ট ইঙ্গিত 


আলী (রাযি.) ও ইবনে মাসউদ (রাযি.)- 


সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত 
যে, বুখারী শরীফ সহীহ হাদীসের একটি 
সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য সংকলন; একমাত্র 
₹কলন নয়। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


এর আমল ও মতামতই হলো হানাফী 


একজন সাধারণ পাঠকের নিকট হাদীস ও 


মাযহাবের মূল ভিত্তি। হাজার বছরের 


রয়েছে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শ্রেষ্টত্বর 
ব্যাপারে কোনো হাদীসে বিন্দুমাত্র ইশারাও 
নেই। 

সহীহ হাদীস সংকলনের পুরোধা হিসেবে 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মর্যাদা যেখানে 
আর্ক, হাদীস, ফিকহ. কালাম ও 


চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যা এ যাবত 
মাথা উচু করে জয়গান করছে । যেখানে 
ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত অনেক 


ফিকহের কিতাবের পার্থক্য অবিদিত নয় 
যে, হাদীসের কিতাবের বৈশিষ্ঠ্য হলো, 
রতিহাসিক সত্যের আলোকে ধারাবাহিক 
ও বিশুদ্ধ সনদেপ্রাপ্ত সব ধরনের হাদীস 


হাদীস শুধু জলীলুল কদর সাহাবাদের নয়; 


একত্রিত করা । সর্বজন হাদীস পাঠকের 


আবু বকর, ওমার, ওসমান ও আলী 


নিকট এ কথাও অজানা নয় যে, সব 


(রাি.)-এর আমলেরও বিপরীত । 


হাদীস আমলযোগ্য নয় । কিছু হাদীসের 


ফালসাফার যুগপৎ সমাহারের কারণে 


খুলাফায়ে রাশেদুন ও মুজতাহিদ সাহবারি 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-এর ফযীলত 
সামগ্রিক | প্রথম শতাব্দীর মনীষী ও 


আমলের বিপরীত কোনো হাদীস 


বিধি-বিধানের সম্পর্ক ইসলামের 
প্রাথমিককালের সঙ্গে । পরবর্তীতে যা 


আমলযোগ্য হতে পারে না। 


মনসুখ বা রহিত হয়ে যায় ৷ আবার কিছু 


তাবিই' হবার সুবাদে ইমাম আবু হানিফা 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় । আমীন বিল 


হাদীস একান্তভাবে রাসূলুল্লাহর পুত-পবিত্র 


(রহ.)-এর মর্ধাদা যেখানে প্রথম স্তরের, 


জাহরের ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে কোনো 


জীবনের সঙ্গে বৈশিষ্ঠ্যমপ্তিত। কুরআন 


দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করার কারণে 


মারফু হাদীস না থাকলেও বুখারীবর্ণিত 


হাদীসের মূল দর্পন হলো ফিকহশান্ত্র ৷ 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মর্যাদা দ্বিতীয় 
স্তরে । বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আমার 


ঘটনাটি উমার, আলিও ইবনে মাসউদ 


যার বৈশিষ্ঠ্য হলো, রহিত ও মনসুখ নয়; 


(রাযি.)-এর আমলের বিপরীত | তদুপরি 


রাসুলের জীবনের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যমপ্তিতও 


উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ট হলো যারা আমার 
শতাব্দীর, অতপর যারা পরবর্তী শতাব্দীর, 
অতপর যারা পরবর্তী শতাব্দীর | 

তদুপরি হানাফী মাযহাবের কোনো 


এ কিতাবের অনুসরণের ব্যাপারে ওহির 


নয়, এমন হাদীসসমূহ আমল করার 


কোনো দিক-নির্দেশনা নেই | সাহাবাদের 
আমলের তুলনায় যা কখনো 
অনুসরণযোগ্যও নয় । মুসলিম উম্মাহর 


সহজবোধ্য পদ্ধতি বর্ণনা করা । যা ছাড়া 
কুরআন হাদীসের হদয়ঙ্গম ও সহজবোধ্য 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ আদৌ সম্ভবপর নয়। 


মাসআলা সহীহ হাদীস পরিপন্থী বলে 
ইসলামের এক হাজার বছরের ইতিহাসে 


সহশ্ব-কোটি সমস্যার মোকাবিলায় বুখারী 


হাদীস বুঝা ও আমল করার সুনির্দিষ্ট কিছু 


শরীফের চার কিংবা সাত হাজার হাদীস 


কেউ প্রমাণ করতে পারেনি । হিজরি 


নিতান্তই অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন 


নীতিমালা রয়েছে । যাকে উসূলে হাদীস 
বলা হয়। যা ছাড়া হাদীস বোঝার কসরৎ 


দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি সকল 


হাদীসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 


করা সত্যিই বিপজ্জনক | এ বিষয়ে ইমাম 


ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস তার 


গুণগান গেয়ে নিজেদের ধন্য করেছেন । এ 
উম্মতের যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ ইবনে 
হাম্বল, ইবনু দাকিকুল ঈদ, ইবনু হাজম, 


লক্ষ লক্ষ সহীহ হাদীসের শরণাপন্ন না 
হয়ে বিকল্প কোনো পথ থাকে না । কোনো 
মুহাদ্দিসের নিকট কোনে হাদীস যয়ি“্ফ 
বিবেচিত হলেও তাও ফেলনা নয়; বরং 


সুফ্যান সওরি সতর্ক করে বলেছেন, 
আলিম ছাড়া সাধারণ মানুষের হাদীস 
নিয়ে ঘাটাঘাটি করা গোমরাহির কারণ | 
অনুরূপ ফিকহ শাস্ত্রেরও নির্দিষ্ট নিয়ম- 


ইবনু তাইমিয়ার মতৌ কষ্রপন্থি হাদীস 


জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট তা আমলের 


কানুন রয়েছে ৷ যা কুরআন হাদীস বোঝার 


যাচাইকারীগণ হানাফ মাযহাবের কোনো 
হাদীসে খত বের করতে পারেনি । একথা 


ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । ইসলামের প্রধান 


পূর্বশর্ত এবং ইসলামি শরিয়তের বাস্তব 


রুকন নামায আদায় করার জন্যও বুখারী 


ভুলে গেলে চলবে না যে, হাদীসের 
তানকিদ তথা যাচাই বাছাই এর 


শরিফ এর অত্যল্প-সংখ্যক হাদীস যথেষ্ট 
হতে পারে না। কারণ এক রাকাত নামায 


প্রতিচ্ছবি ৷ এটি শরিয়া পালনের স্বচ্ছ ও 
ও নিরাপদ পন্থাও বটে । ফিকহ শাস্ত্বের 
সহায়তা ছাড়া হাদীসচর্চায় লিপ্ত হওয়া 


মূলনীতিতে বুখারী ও তার সমসাময়িকদের 
নিকট যে হাদীস যয়ীফ, ইমাম আবু 
হানিফা (রেহ.)-এর নিকট সে হাদীস 
নিতান্তই সহীহ । আবু হানিফা (রহ.)-এর 
নিকট যে হাদীস সহীহ সনদে পৌঁছেছে, 
রাভির দুর্বলতার কারণে ১০০ বছর পর 


পড়ার নিরবচ্ছিন ও ধারাবাহিক বর্ণনাও 
বুখারী শরীফের নির্দিষ্ট কোনো হাদীসে 


অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো । হেদায়তের 
শামিয়ানায়, আলিমে বা-আমল উত্তাদের 


পাওয়া যাবে না। তদুপরি নির্দিষ্ট 


তত্বাবধানে ও সঠিক পরিচর্যায় যার 


কিতাবের অনুকরণে শরিয়ত পালনের 
কোনো বিধান ইসলাম দেয়নি । রাসূল 
(সা.) যে পদ্ধতিতে নামায আদায় 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট সে হাদীস 
দুর্বল হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, সহীহ 
হাদীসের পাশাপাশি হানাফী মাযহাবের 
প্রতিটি মাসআলার মূল উপজীব্য হলো 
রাসূলুল্লাহর জীবনের সর্বশেষ আমল । যার 


করেছেন হাদীসে সেভাহে নামায আদায়ের 
কথা বলা হয়েছে । ইমাম আযম প্রণীত 
ফিকহ শাস্ত্র দ্বারা এটি সম্ভব | 


বুখারী শরীফের সব 
হাদীস আমলযোগ্য নয় 


প্রজ্ঞাপাঠ সম্ভব | 


হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে ফিকহ 
শান্ত্র ও হানাফী মাযহাব কুফার গগ্ডি 
পেরিয়ে আরব বিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
সহীহ আল-বুখারীর সংকলন তৈরি হওয়ার 
অনেক পূর্বেই সহীহ হাদীসের আলোকে 
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কবুল করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 


ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী বলেন, ইমাম 


কে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীস 


সংকলন করলেও হাদীস সংকলনের 


ইউসুফের প্রধান বিচারপতিত্বে যা মুসলিম 


পদ্ধতি আবিস্কার করেন ইমাম আযম । 


বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আলো বিচ্ছুরণ 
করে। খোদ ইমাম বুখারী রেহ.) 
মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শাফি'ই 
এর মাযহাব অনুসরণ করেন । আল্লামা 
কাউসারী বলেন, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র 


আবু হানিফা (রহ.) তীর গ্রস্থাবলিতে ৭০ 
হাজারের বেশি হাদীস বর্ণনা করেন। 
সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


তার নিকট পর্যাপ্ত হাদীস মজুদ থাকা 
সত্তেও তিনি হাদীস বর্ণনায় মনোযোগ 


উপর এ অপবাদ আরোপ করা যে, তিনি 
মুহাদ্দিস ছিলেন না বা তার নিকট সব 


দেননি | শরিয়তের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম মাসআলা 


হাদীস পৌছেনি, একটি জঘন্য মিথ্যাচার | 


ইসতেম্বাতেই নিজের মেধা ও যোগ্যতা 


ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু হানিফা 


ব্যয় করেন। হাদীসকে তিনি সরাররি 


মদিনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস 


রাসুলের নিকট নিসবত না করে ফিকহি 


হানাফী মাযহাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবগতি 


মাসআলার আলোকে পেশ করেন । যা 


লাভ করেন এবং ইমাম আবু হানিফা 


ছিল হযরত আবু বকর ও ওমর (রাযি.)- 


(রহ.) রচিত হাদীস সংকলন কিতাবুল 


এর আদর্শ । তারা কম হাদীস বর্ণনা 


আসার দ্বারা উপকৃত হন । সহীহ বুখারীর 


করতেন এবং মুসলমানদের বেশি হাদীস 


সংকলন তৈরি হবার কারণে হানাফী 


(রহ.)-এর বিজয়কেতন ও বুখারীর দরস 
এক সঙ্গে চলতে থাকে । বুখারীর দরসে 
হানাফী মাযহাবের প্রতিকুলে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর সকল হাদীসের যৌক্তিক জবাব 
দিয়ে এ মাযহাব সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের 
মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । মূল কথা 


বর্ণনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতেন । 


মাযহাবের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতায় 
কোনো ধরণের ফাটল ধরেনি। এ 
ছন্দপতন ঘটেনি । 


যাতে রাসুলের প্রতি কোনো মিথ্যা 


হলো, সহীহ বুখারী শিয়রে রেখেই হানাফী 
আলিমগণ এই মাযহাবের চর্চা অব্যাহত 


নিসবাত না হয়। হযরত আবু বকর ও 


রেখেছেন হাজার বছর ধরে । বুখারী ইমাম 


ওমর (রাষি), রাসুলের ঘনিষ্ট সাহাবী 


আবু হানিফা (রহ.)-কে “বা'জুননাস' বলা 


হওয়া সত্তেও অত্যধিক সতর্কতার কারণে 


ইমাম বুখারী (রহ.) একজন মুজতাহিদ 
হওয়া সত্তেও মাযহাব প্রতিষ্ঠার প্রতি তার 
কোনো বিশেষ বৌঁক ছিল না । তিনি পুরো 


অশ্রদ্ধামলক কোনো উক্তি নয়; 


তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যথাক্রমে 


মুজতাহিদসুলভ সম্বোধন । বুখারী শরীফের 


১৪২ ও ১৩৯ । তাদের বর্ণিত হাদীসের 
ংখ্যা স্বল্প হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা 


প্রধান বৈশিষ্ট্য ২২টি “সুলাসিয়াত” এর 
মধ্যে ২১টিই ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 


জীবন উৎসর্গ করেন সহীহ হাদীস 


হাদীস কম জানতেন | খুলাফায়ে রাশেদুন 


সংকলনে | যার কারণে কোনো মুসলমান 


এর শিষ্য দ্বারা বর্ণিত। ১১টি বর্ণনা 


ও জলীলুল কদর সাহাবিগণও এই নীতি 


তার মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত হতে 


অনুসরণ করতেন | হযরত উসমান বর্ণিত 


চাইলে পর্যাপ্ত মাসআলার সন্ধান পাবে না। 
তিনি নিজস্ব মাযহাব প্রতিষ্ঠার 


করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
শিষ্য ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী মক্কি 


হাদীসের সংখ্যা ১৪৬, হযরত আলি 
৫৮৬, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮৪৮। 


প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি । তিনি 
মনে করতেন, সহীহ হাদীসের পর্যাপ্ত 


অথচ তারা সুদীর্ঘ সময় রাসুলের সানিধ্যে 
কাটিয়েছেন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ 


ভাগ্তার তার নিকট মজুদ থাকলেও ভিন্ন 


তাদের ইলম ও ফিকহ এর ব্যাপারে 


সনদে বর্ণিত আরো অসংখ্য সহীহ 


একমত | ৭ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ 


হাদীসের আলোকে চার মাযহাব সহীহ- 
শুদ্ধভাবে মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত আছে। 


করে মাত্র তিন বছরের সুহবতপ্রাপ্ত হয়ে 


ইবনে ইবরাহিম । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর সমসাময়িক ইমামগণ তার 
ব্যাপারে যে সকল উক্তি করেছেন তা 
একান্তই মুজতাহিদসুল ও 
হিতাকাঙ্খামূলক | যা ছিল সরস ইলমি 
বাহাস ও সমসাময়িকতার দাবি । তাই 
বলে পরবর্তী যুগের কোনো আলিম বা 


হযরত আবু হুরাইরা সর্বাধিক হাদীস 


ইমাম বুখারী (রহ.)-কে ব্যবহার করে 
তারা হয়তো জানে না যে, চার মাযহাবের 


বর্ণনার কারণে তার ফযীলত খুলাফায়ে 
রাশেদুন থেকে কখনো বেশি হতে পারে 


সাধারণ মানুষের পক্ষে পূর্বসূরী ইমামদের 


কথা পুনরুক্তিপূর্বক ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কুৎসা রটনা করা ইমান আমল 


না। ইজতিহাদের প্রয়োজনে ইমাম আবু 


বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কখনো আপত্তি 
তোলেননি; বরং তিনি মাযহাব চতুষ্ঠয়কে 


হানিফা রেহ.)-এর নিকট পর্যাপ্ত হাদীসের 
সমাহার ছিল । অনেকে মনে করে, ইমাম 


হক ও সঠিক বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস 


আবু হানিফা রেহ.)-এর যুগে হাদীস 


করতেন । সহীহ সংকলন থাকা সত্তেও 


সংকলিত না থাকার কারণে তার নিকট 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব সাধারণ 


সব হাদীস পৌঁছেনি । কথাটি আংশিক 


মুসলমানের নিকট পরিচিতি লাভ না করা 


সত্য । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


কারণ এটিই । এটি কারো বাহুবল নয়; 


জন্মের পূর্বে উমার ইবনে আবদুল 


আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত | সহীহ হাদীস 
ংকলনের কারণে ইমাম বুখারী রেহ.) 


আজিজের তত্ত্রীবধানে হাদীস সংকলন 
গ্রন্থবদ্ধ না হলেও সংকলন সম্পন হয়। 


আন্নাহর নিকট অগুণতি বিনিময়ের 


কারণ মুজতাহিদ না হয়েও মুহাদ্দিস হওয়া 


উপযুক্ত হলেও কুরআন-সুন্নাহ 
সহজবোধ্য, কালোতীর্ণ ও হদয়গ্রাহ্য 


সম্ভব হলেও পরিপুর্ণ মুহাদ্দিস না হয়ে 
মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয় । ইমাম আবু 


ব্যাখ্যা-বিশ্েষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা 


হানিফা রেহ.)-এর হাদীস বর্ণনার 


ধ্বংস করার নামান্তর ৷ 


ইমাম আযমের রচনাবলি 

ইমাম আযমের জীবনের উল্লেখযোগ্য ও 
বর্ণাট্য একটি অবদান হলো, 
সমসাময়িক ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে 
একমাত্র তার লিখিত রচনাবলীই বর্তমান 
সময়ে পাওয়া যায় । তৎকালীন সময়ের 
বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে শুধু ইমাম 
মালিকের লিখিত মুয়াত্তা কিতাবটিই 
বর্তমান সময় সহজলভ্য । যদিও তিনি 
ছোট । ইবনে হাজার মক্বীর বর্ননামতে 
তিনি ইমাম আযম থেকে হাদীসও বর্ণনা 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______ললল্।। আত্তার্তহীদ ২৮ 
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করেন । এ দৃষ্টিকোণে তিনি ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর ছাত্রও বটে। 
তৎকালীন সময়ের জগতবিখ্যাত ইমাম 
সুফয়ান সওরী, আওযায়ী, লাইস ইবনে 
সা'দ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হিশাম, 
মামার, জারির ইবনে আবদিল হামিদ, 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও কাষী আবদুর 
রহমান ইবনে আবি লাইলাসহ অন্য কারো 
রচনাবলি কোথাও পাওয়া যায় না। 

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, ইমাম মালিক 
ইমাম আযমের উদ্ভাবিত ষাট হাজার 
মাসআলা হস্তগত করেন ৷ এ বিবেচনায় 
ইমাম মালিক সংকলিত মুয়াত্তা ইমাম আবু 
হানিফা রহ.এর আসার ও মাসানিদ হিসেব 
সাব্যস্ত হওয়া উচিত | বিশেষত কিতাবুল 
আসার ফিকহ এর অধ্যায়ে বিন্যস্ত 


মুয়াত্তার পূর্বে একমাত্র সহীহ হাদীসের 
কিতাব ছিল কিতাবুল আসার । 

ইমাম খুয়ারিজমী বলেন, অনেকের মুখে 
শোনা যায়, ইমাম শাফিয়ীর মুসনদ ও 
ইমাম মালিকের মুয়াত্তা সহজলভ্য ও 
বিখ্যাত; কিন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
এর কোনো মুসনদ নেই । এমন বাজে 
কথা আমার ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধে 
আঘাত হানে এবং আমাকে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর পনেরটি মুসনাদ একত্র 
করার প্রতি উৎসাহিত করে । 

হলা, অধিকাংশ রেওয়ায়াত সুনাইয়াত, যা 
শুধু দু'জন রাভীর মাধ্যমে রাসূল (সো.) 
পর্যন্ত পৌছে যায় | ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে 
শুধু ইমাম মালিক এই বৈশিষ্ট্যের 
অংশিদার | তবে ইমাম আযমের বর্ণিত 
হাদীসসমূহের মধ্যে ওয়াহদানিয়াত ও 
রয়েছে। যা একটিমাত্র মাধ্যমে রাসূল 
(সা.) পর্যন্ত পৌছা যায় । 


ইমাম আবু হানিফা রহ.)-এর 
কিতাবুল আসার: একটি পর্যালাচনা 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমি 
অবদানসমূহের মধ্যে কিতাবুল আসার" 
হাদীস শাস্ত্রে তার উচ্চ মাকামের জলন্ত 
প্রমাণ | ইমাম সুযুতি “তাবয়িদুস সহিফা' 
গ্রন্থে লিখেন, ইলমে হাদীসে ইমাম 
আযমের শ্রেষ্ট মর্ধাদার জন্য এটাই যথেষ্ট 


যে, তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহি বিন্যাস 
অনুসারে হাদীসের কিতাৰ সংকলন 
করেন । এ অনন্য মর্যাদা অন্য কারো 


করা যায় কিতাবটির ভাষ্যগ্রস্থ ও টিকা- 
টিপ্নন দেখে । এ কিতাবের অনেক 
ব্যাখ্যাগ্রস্থও রচিত হয়েছে । যেমন আল্লামা 


ভাগ্যে জোটেনি । হাদীসের অন্যান্য 


ইবনুল হুমামের সুযোগ্য শাগরেদ হাফিয 


কিতাবের ন্যায় কিতাবুল আসারের রাভি 


যায়নুদ্দীনা কাসিম ইবনে কাতলুবুগা 


সংখ্যাও অনেক । তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ চার জন 
হলেন, ১.ইমাম আবু ইউসূফ রেহ.), ২. 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), ৩. ইমাম যুফার 
(রহ.), ৪ ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ 
(রহ.) ৷ ইমাম বুখারী (রহ.) যেভাবে ছয় 
লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে একটি 
সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন, তদ্ুুপ ইমাম 
আযমও প্রচুর হাদীস থেকে চয়ন করে 


কিতাবুল আসারের একটি অনুপম ব্যাখ্যা 
লিখেছেন এবং তার রিজালের উপর 
একটি পৃথক কিতাবও রচনা করেন। 
হাফেজ ইবনে হাজারও এই কিতাবের 
রিজালের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদগণ 
ইমাম আযমের সুত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো 


সংকলন করেছেন কিতাবুল আসার ৷ আর 
যেহেতু ইমাম আযম ইমাম বুখারী (রহ.)- 
এর অনক অগ্রবর্তী এবং তার যুগে সনদ 
ও বরনাসূতরের প্রাচ্য ও বসতি সৃষ্টি হয়নি, 
তাই ইমাম আযমের নির্বাচন ছিল চলিশ 
হাজার থেকে । আল্লামা মুয়াফফাক 
“মানাকিববূল ইমাম আযম" গ্রন্থে আবু 
বকর ইবনে মুহাম্মদ যরনজরীর উক্তি 
বর্ণনা করে বলেন, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ৪০ হাজার হাদীস থেকে কিতাবুল 
আসার চয়ন করেন । 

নিশাপুরীর মানাকিবু আবি হানিফা গ্রন্থের 
ইবনি হাজেব এর এ উক্তি নকল করেন 


মুসনদে আবী হানিফা নামে সংকলন 
করেছেন । সেই মুসনাদসমূহের সংখ্যা 
প্রায় বিশটি ৷ মুসনাদ লেখকগণের মধ্যে 
রয়েছেন, জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ । 
তারা হলেন, যথাক্রমে আবু নুআইম 
হাস্পাহানী, ইবনে আসাকির, হাফিয 
আবুল আব্বাস আদ-দীওরী, হাফিয ইবনে 
মানদা, এমনকি হাফিয ইবনে আদী 
(রহ.)ও । যিনি শুরুতে ইমাম আযমের 
ঘোর বিরাধী ছিলেন, পরবর্তীতে ইমাম 
তাহাভী (রহ.)-এর শাগরেদ হওয়ার পর 
ইমাম আযমের শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে 
অবগত হন। তাই নিজের পুরনো ভুল 
ধারণার ক্ষতিপূরণ হিসেবে “মুসনাদে আবি 
হানিফা' সংকলন করেন । এভাবে মুসনাদে 
আবি হানিফা নামে সতেরো কিংবা তার 


যে, আমি আবু হানিফা (রহ.)-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছ 
হাদীসের অনেক সিন্ধুক রয়েছে । আমি 
তার মধ্য থেকে উপকারী ও মুষ্টিমেয় 
হাদীস প্রকাশ করেছি । 

আল্লামা যবিদি উকুদুল জীওয়াহিরুল 


চেয়েও অধিক কিতাব রচিত হয়। 
পরবর্তীতে সবগ্তলোকে একত্রিত করে 


সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


মুনিফা গ্রন্থে হাফিজ আবু নুআইম 
ইস্পাহানির সনদে ইয়াহয়া ইবনে নসর 
এর এ উক্তি বর্ণনা করে বলেন যে, আমি 
একদা ইমাম আযমের দরবারে প্রবেশ 
করলাম, দেখলাম তার কক্ষ কিতাবে 
পরিপূর্ণ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম । এগুলো 
কি? তিনি বললেন, সব হাদীসের কিতাব । 
উপর্যুক্ত ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, কিতাবুল আসারে বর্ণিত হাদীসসমূহ 
ইমাম আযমের সব হাদীস নয়; বরং 
অসংখ্য হাদীস থেকে নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত 
একটি সংকলন মাত্র । 

মুহাদ্দিসিন এর নিকট কিতাবুল আসার 


কত গুরুতপূর্ণ ও মর্যাদাবান তা নিরূপণ 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৪৮৯৭ 

২. আস-সুয়ুতী, আবয়ীয়ুস সহীফা বি- 
মানাকিবি আবী হানীফা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.) পৃ. 
৩২ 

ও ইবনে হাজর আল-হায়সামী, আল- 
খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল 
ইয়ামিল আন্যম আবী হানীফা আন- 
নু'মান, দারুল হুদা ওয়ার রাশাদ, দামিশক, 
সিরিয়া প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. 
২০০৭ খি.), পৃ. ৪৯ 


ফেব্রয়ার'১৬ _______7_7---লয। আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ*****১০৬০০০০০৩ 


যিহার প্রসঙ্গ 
সমস্যা: এক মহিলা তার স্বামীর সাথে 
তর্ক-বিতর্ক করে অন্য এক বাড়িতে চলে 
যায় । যখন স্বামী তাকে ডাকল; তখন 
তিনি বলেন, তুমি আমার আব্বা আমি 
তোমার সাথে খাবো না। এখন হুযুরের 
কাছে আমার প্রশ্ন হল, স্ত্রীর সেই কথার 
দ্বারা শরয়ী যিহার হবে কিনা? শরীয়ত 
সম্মতভাবে জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব | 
জালাল আহমদ 
পটিয়া, ট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: উল্লেখ থাকে যে, স্ত্রী- 
স্বামীকে কোনো মুহাররমের সাথে 
উপমামূলক কথা বললে কিছু হয় না । তার 
দ্বারা কোনো তালাক, যিহার ও বিচ্ছিনতা 
ইত্যাদি কিছু হয় না। কেননা স্ত্রী 
তালাকের মালিক নয় । এই রকম অন্যায় 
ও বিশ্রি কথা না বলা দরকার । তার দ্বারা 
কোনো তালাক পতিত হবে না এবং 
তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন হবে না। 
বরং সাবেক নেকাহ বহাল থাকবে । 
সুরা আল-মুজাদালা: ৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/১২৭; বাদায়েউস সানায়ি': 6/১১; 
ফিকহুস সুনাহ: ২/৩৬৪: হিদায়াঃ ১/৪১০; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১৯/৩৬৪ 


ব্যক্তির নামে মসজিদের 

নাম দেওয়া প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের এলাকার মরহুম হামিদ 
আলী (রহ.) একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি 
ছিলেন । তিনি নিজ জমিতে প্রায় ১২৫ 
বছর পূর্বে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেছিলেন । এখনও তার উত্তরসূরীরা এর 
রক্ষণাবেক্ষণ করছেন । উক্ত ব্যক্তির নামে 
মসজিদটির নমাকরণ করা হয়েছে। 
এলাকার কিছু হিংসাপরায়ন ব্যক্তি তার 
উদ্দেশ্যে মসজিদের নাম পরিবর্তনের 
ষড়যন্ত্র করছে । এখন আমার প্রশ্ন হল, 
নাম পরিবর্তনে পক্ষপাতীদের প্রস্তাবটি 


ফেকয়ারি'১৬ 


কতটুকু গ্রহণযোগ্য? এবং আগের নামটি 
বহাল থাকাতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
কোনো সমস্যা আছে কিনা? 
মাকসুদুর রহমান 
লামা, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান: পরিচিতির জন্য 
মসজিদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের 
নাম দিলে কোনো অসুবিধা নেই। 
সাহাবায়ে কেরামের সুযোগ থেকে এরকম 
প্রচলন চলে আসছে। ইহাকে নিয়ে 
ঝগড়া-বিবাদ করা একটা ফেতনা মাত্র । 
তাই উক্ত ওয়াকফকারীর নাম দেওয়াই 
উত্তম হবে । এখানে রিয়া বা শিরকের 
কোনো উদ্দেশ্য হয় না। একমাত্র 
পরিচিতিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে | তাই অন্য 
কারো নাম না দিয়ে ওয়াকফকারীর নাম 
দেওয়াই সবেত্তিম | রাসূল (সা.) ও 
সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবতীগণের মধ্যে 
এরকম ব্যক্তি বিশেষের নাম দেওয়ার 
অনেক প্রচলন রয়েছে । যেমন, মসজিদে 
কুরাইযা ইত্যাদি । 
সুরা আলে ইমরান: ৭; সহীহ আল- 
বুখারী: ১/৫৯; ফাতহুল বারী: 
১/৬৭৮; কিতাবুল ফতওয়া: ৪/২২৮; 
ফতওয়ায়ে রহীমিয়া: ৯/১০৩; 
খায়রুল ফতওয়া: ১/৭৭১ 


ওয়াকফের জমি বিক্রি প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি একটি জমি ক্রয় করার পর 
জানতে পারি যে, বিক্রেতা জমিটি পূর্বে 
মসজিদের নামে ওয়াকফ করেছিলেন । 
তিনি শুধু মুখের কথার দ্বারা ওয়াকফ 
করেন; কোনো ওয়াকফনামা বা কাগজপত্র 
করেননি । আর জমিটি বিক্রির সময় 
মসজিদের দখলেও ছিল না। অতএব 
এখন আমার কী করণীয়? জমিটি কী করা 
যায়ঃ শরায়তের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মু. উসমান তালুকদার 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
লিখিত কাগজপত্র আর ওয়াকনামা না 
থাকলেও জনসাধারণের সাক্ষ্য দ্বারা উক্ত 
জমিটি যদি মসজিদের হওয়া প্রমাণ হয়, 
তখন তার বেচা-কেনা জায়েয হবে না। 
এবং জমিখানা মসজিদকে দিয়ে দিতে 
হবে। 
ই*লাউস সুনান: ১৩/১২২; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/১৭২; ফতহুল কাদীর: ৫/৪৩২; দুর্রুল 
মুখতার: ৪/৪১১; আহসানুল ফতাওয়া: ৬/৪১০ 


ওমরী কাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি আমাদের ফ্যামিলিতে 
দীনের গুরুত্ব কম থাকার কারণে 
ছোটবেলা থেকে দীনের শিক্ষা থেকে 
বঞ্চিত ছিলাম । আমি ফরয নামাযগুলোও 
আদায় করতে সক্ষম ছিলাম না। এখন 
আল-হামদুলিল্লাহ দাওয়াতে তাবলীগের 
মাধ্যমে আমার মধ্যে দানের বুঝ এসেছে । 
আমি এখন আমার কাযা নামাযগুলো 
আদায় করতে চাচ্ছি। শরীয়তে দৃষ্টিতে 
কাযা নামাযগুলো আদায় করার পদ্ধতি 
কী? জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


শরয়ী সমাধান: আপনি নির্জনে বসে খুব 
চিন্তা-ভাবনা করে আপনার কাযা নামাযের 
একটা সংখ্যা নির্ধারণ করবেন । প্রত্যেক 
ওয়াক্তের আলাদা-আলাদা হিসেব 
করবেন । তারপর কাযা নামাযগুলো 
আদায় করতে থাকুন। আর নিয়ত 
করবেন, আমার জিম্মায় এই ওয়াক্তের যত 
নামায কাযা হয়েছে তার প্রথমটি আদায় 
করছি। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি । 
থাকবেন । যখন আপনার হিসাবে সব 
নামায আদায়ের হিসাবে মিলে যাবে; 
তখন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, 
আপনার কাযা নামাযগুলো আদায় হয়ে 


গেছে। 
_॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সুরা আন-নিসা: ১০৩; সুরা তাহা: ১৪; সহীহ 
আল-বুখারী: ১/৮৩; বাহরুর রায়িক: ২/৮৬; 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১২২; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৩৬৩; দুররুল মুখতার: ২/৫৩৮; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১১/৪৪ ৭ 


মহিলাদের মসজিদে গিয়ে 
জামায়াতে নামায পড়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় মহিলাদের 
জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । এখানে মসজিদের পূর্বে 
(মাঝখানে রাস্তা আছে) মকতবে তারা 
র ইমামতিতে নামায পড়া শুরু 
করেছে । শরীয়ে মহিলাদের এভাবে 
মসজিদে এসে নামায পড়া কী? মাঝখানে 
রাস্তা থাকা সত্তেও কী তাদের ইকতেদা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বর্তমান যুগে ফুকাহায়ে কেরামের এক্য 
মতে মহিলাদের জন্য পুরুষের সাথে 
নামাজের জামাতে শরীক হওয়া না 
জায়েয | কেননা নবী কারীম (সা.) সহীহ 
হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন যে, 
মহিলাদের জন্য নিজস্ব প্রাইভেট রুমে 
নামায আদায় করা সবচেয়ে উত্তম । 
বিশেষত প্রশ্নীলোকে মহিলাদের কাতার ও 
রাস্তা রয়েছে । তখন মহিলাদের ইক্তেদা 

শুদ্ধ হতেই পারে না । 
সুনানে আবু দাউদ: ১/৮৪; দুররুল মুখতার: 
১/৩০৫; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৮৯; বাহরুর 
রায়েক: ১/৩৫১; নাহরুল ফায়েক: ১/২৫০; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৯/৪৪১ 


কে জমাকৃত টাকার নমিনী প্রসঙ্গ 
7577 
থাকাবস্থায় মালিক সে জীবদ্দশায় যাকে 


টাকাগুলো রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির 
নায়েব বা প্রতিনিধি হিসেবে হয়ে থাকে । 


করা যার মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোনো 
কার্ধকলাপ থাকে না; যথা- সতর খোলা, 


অতএব নমিনী একা এই টাকাগ্ডলোর 


নামায ছুটে ফেলা, হানা-হানি, মারা-মারি 


মালিক হবে না। সুতরাং জমাদানকারী 
ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্ত টাকা তার ত্যাজ্য 
সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে । আর তারমধ্যে 
মীরাস (উত্তরাধিকার) জারী হবে । উক্ত 
টাকা হতে সকল ওয়ারিশগণ তাদের 
অংশানুযায়ী মীরাস পাবে । 
সুরা আল-বাকারা: ২৮৩: সুরা আন- 
নিসা: ৭; সুরা আন-নিসা: ৫৮ 


জর্দী খাওয়া প্রসঙ্গ 

প্রচলিত পানের মধ্যে যে জর্দা খাওয়া হয়, 
যথা- সাদপাতা, রেডলিপ, গুলাপি, 
পাতিজর্দা ইত্যাদি এগুলো খাওয়া 
শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? সবিস্তারে জানালে 
খুশি হব । 


নুরুল আমিন 

লেদা, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
সাদাপাতা ও জর্দার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি 
উভয় দিক রয়েছে । তাই লাভের দিকে 
লক্ষ করে যারা সাদাপাতা বা জর্দা খায়, 
তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু 
বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত 
হচ্ছে যে, তারমধ্যে ক্ষতির দিক বেশি । 

তাই পারতপক্ষে না খাওয়া উচিৎ । 

আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১৫৫ 
দুররুল মুখতার: ৬/৪৬০; ফতওয়ায়ে শামী: 


৬/৪৬০; ফতওয়অয়ে মাহমুদিয়াং ২৭/২২২; 
ফতহুল কাদীর: ৩৩৪৭ 


দাবা খেলা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমি মসজিদের ইমাম হিসেবে 


ইত্যাদি থাকে না তা মোটামুটি জায়েয ও 
বৈধ । প্রশ্নে উল্লিখিত দাবা খেলার মধ্যে 
যেহেতু কোনো শরীরচর্চা নেই । তাই তার 
মধ্যে সময়ের অপচয় হওয়ার কারণে তা 
জয়েষ ও বৈধ নয় । আর সেই খেলার 
মধ্যে যে ব্রেইন খোলার কথা বলা হয়েছে 
তা ভিত্তিহীন । বরং তার পরিবর্তে অন্য 
কোনো ভাল কাজ করা হলে মাথার 
ব্রেইনের জন্য আরো বেশি ভাল হয়। 
আরো বেশি ব্রেইন খোলে । 

সুরা লুকমান: ৬; ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 


১৮/১৯৫; দুররুল মুখতার: ৯/৫৬৫; রাদ্দুল 
মুহতার: ৯/৫৬৬; বাদায়োউস সানায়ি': /৩১৫ 


ট্রেনের ভাড়া প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা অনেক সময় চিটাগাং 
শহর থেকে ট্রেনে চড়ে পটিয়াতে আসি । 
দেখা যায়, স্টেশন থেকে টিকেট কাটতে 
গেলে ট্রেন চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। 
এমতাবস্থায় টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়তে 
হয় । এখন আমার প্রশ্ন হল, এভাবে বিনা 
টিকিটে ট্রেনে চড়া আমাদের জন্য বৈধ 
কিনা? এবং ট্রেনের মালিক (সরকার) 
আমার থেকে হক পাওনা থেকে যাবে 
কিনা? আর কিভাবে আদায় করলে মাফ 


পেতে পারি? 
জাহিদ হাসান 
দাউদকান্দি, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিত যে, 
রেলগাড়ি দিয়ে সফর করার সময় অনেক 
ক্ষেত্রে দেরি হয়ে গেলে তাড়াহুড়ার মধ্যে 
রেল স্টেশন থেকে টিকিট নেওয়ার সুযোগ 


এক এলাকায় থাকি । একদিন আসরের 


হয় না। রেলে উঠে গেলে তখন তার 


নামায পড়ে বের হয়ে দেখি, কিছু মানুষ 
দাবা খেলছে । তখন আমি তাদেরকে 
খেলতে নিষেধ করলে তারা বলল, হুযুর! 


উক্ত টাকাগুলো তার মৃত্যুর পর নেয়ার 


আমরা নামায পড়ে খেলতেছি। আর 


জন্য নমিনী বানিয়েছে, সেই ব্যক্তির হবে 
নাকি তার ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে সকল 


আমাদের খেলা জায়েয হবে এবং 
আমাদের এই খেলার মধ্যে মাথার 


অংশিদারই মালিক হবে । শরয়ী সমাধান 
প্রদান করে কৃতজ্ঞ করবেন । 
চি মাজহারুল ইসলাম 
বরুড়া, কুমিল্লা 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ব্যাংকে টাকা জামাদানকারী ব্যক্তির যে 
নমিনী হয়ে থাকে; এই নমিনী 
জমাদানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর জমাকৃত 


ফেকয়ারি'১৬ 


ব্রেইনের অনেক ফায়দা হয় ৷ এখন আমার 
জানার বিষয় হল, দাবা, ক্রিকেট ও 
ফুটবল খেলা ইত্যাদি জায়েয কিনা? 
জানালে আনন্দিত হব | 

মুহাম্মদ হারুন 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে কোনো খেলা-ধুলা 


দায়িত্ব হবে রেলের টিটিকে তালাশ করবে 
এবং তার থেকে রসিদ নিয়ে ভাড়ার টাকা 
তাকে দিয়ে দেবে । আর যদি তা সুযোগ 
না হয় এবং টিকিট ছাড়া সফর করা হয়, 
তখন টিকিট ছাড়া যে পরিমাণ সফর করা 
হয়েছে সে পরিমাণ টাকার টিকিট রেখ 
থেকে নামার পর স্টেশন থেকে নিয়ে তা 
ছিড়ে ফেলে দিবে । তখন রেলের মালিক 
বা সরকারের হক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । 
সুরা আল-বাকারা: ১৮৮; রাদ্দুল মুহতার: টা 
মাজমাউল আনহার: ৪/৭৮; ফতওয়ায়ে 
২৫/৩২৫; জাওয়াহেরুল ফিকাহ: ৪/২৮৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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মাওলানা ্স্পুসস্স-স 
ইসলামী সাহিত্যের এক মহান দিকপালের বিদায় 


বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যৌবনের 
গান প্রবন্ধে যুবকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, 


ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামী জ্ঞানের এক 
বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক ইতি । বাংলা 


প্রায় পঞ্ঝাশোর্ধ খ্যাতিমান ইসলামী 
গবেষক আল্লামা নোমান আহমদ সাহেব 


ভাষায় ছিলো তার ঈর্ষণীয় দক্ষতা । 
এছাড়া উরদু, ফারসি ও আরবি সাহিত্যেও 


(রহ.) ছিলেন তারই নিখুঁত রূপ | তার 
ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের তেজস্বী সূর্য । 
জীবন সায়াহেও বার্ধক্য তার মানসকে 
স্পর্শ করেনি; আচড়ে লাগাতে পারেনি 
তার মন-মননে । কাজের গতিশীলতা, 
চিন্তার প্রখরতা ও চিত্তের উত্তাপে টগবগে 
যুবাকেও তিনি হার মানাতেন ৷ গত ৩১ 
অক্টোবর ১৫, ১৭ মুহাররম ৩৭ (শনিবার) 
তিনি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে 
আমাদেরকে চির এতিম করে পরপারে 
পাড়ি জমিয়েছেন। এ মুহূর্তে স্মৃতিপটে 
ভেসে উঠছে হযরত হাসান বসরী (েহ-) 
এর এতিহাসিক উক্তি একজন আলেমের 
মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিত্রস্বরূপ, যার 
পৃর্তা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন বন্ত দ্বারা 
সাধিত হয় না। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৫৪ বছর | তিনি দেশ-বিদেশে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত- 
অনুরক্ত রেখে যান। ঢাকার খ্যাতিমান 
লেখক ও দক্ষ অনুবাদক শায়খুল হাদীস 
রি ), কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রাহমানিয়া 


তিনি ছিলেন সুপপ্তিত । 


মাদরাসায় ৷ কচুয়া ইসলামিয়া মাদরাসা 
থেকে মাধ্যমিক শেষ করেন । 


জামিয়া পটিয়ায়: এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা 
লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে পাড়ি জমান 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ দীনী 


জন্ম ও বংশ পরিচয়: মাওলানা নোমান 


বিদ্যাপীঠ, আজহারুল বাঙ্গালখ্যাত 


আহমদ ১৯৬১ সালে জন্গ্রহণ করেন । 
তার পিতা আলহাজ কারী নুরুল হক 
(রহ.) । মাতার নাম, তাইয়্যিবুন্েসা | তার 
গ্রামের বাড়ি টাদপুর জেলার কচুয়া থানার 
খিড্ডা গ্রামে । 


লেখাপড়ার হাতেখড়ি: পড়ালেখার 
হাতেখড়ি নিজ গ্রামেই ৷ মক্তবের হুযুর 
মাওলানা সিরাজুল হক ও স্বীয় পিতা 
আলহাজ কারি নুরুল হক (রহ.)-এর 
কাছে কুরআন শরীফের পাঠ নেন । কচুয়া 
পাইলট হাইস্কুলে ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত 
পড়ালেখা করেন । কিন্তু আল্লাহ যার কাছ 
থেকে দীনের কাজ নেবেন, সে কি স্কুলের 
চৌহদ্দিতে প্রশান্তি পাবে? তিনিও 
বেশিদিন স্কুলের আঙিনায় ছিলেন না। 
স্কুল ছেড়ে চলে এলেন ইলমে নববীর 
বিশুদ্ধ চর্চাক্ষেত্র, আলোকিত মানুষ গড়ার 
অপ্রতিদন্দী প্রতিষ্ঠান কওমি মাদরাসায় | 
ভর্তি হন বাইছারা দারুস সালাম 


চট্টগ্রামের আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় । সেখানে তিনি অত্যন্ত সুনামের 
সাথে কওমি মাদরাসার গুরুত্রপূর্ণ জামাত 
মিশকাত (উলা) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । 
জামিয়া পটিয়ায় তিনি প্রতি জামায়াতে 
কৃতিত্রে স্বাক্ষর রাখেন । 


জামিয়া পটিয়ায় তার 

জামিয়া পটিয়া থাকাকালীন সময়ে তিনি 
যেসব অলি-আল্লাহর সানিধ্য লাভে ধন্য 
হয়েছেন, জ্ঞানের যেসব বটবৃক্ষেরর ছায়ায় 
নিজেকে সুশোভিত করেছেন তাদের মধ্যে 
দ্বিতীয় সফল পরিচালক আল্লামা হাজী 
ইউনুস রেহ.), খতীবে আযম আল্লামা 
সিদ্দীক আহমদ (রহ.), আল্লামা ইমাম 
আহমদ (রহ.), জ্ঞানের সাগর আল্লামা 
ইসহাক গাজী (রহ.), আল্লামা ইসহাক 
কানাইমাদারী (রহ.), আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম (রহ.), যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ 
আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী (রহ.), 
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বহুভাষাবিদ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী 


কর্তৃক_ প্রতিষ্ঠিত, দেশের শীর্ষস্থানীয় 


(রহ.), খ্যাতিমান বিতার্কিক আল্লামা 
আইয়ুব (রহ.), আল্লামা নুরুল ইসলাম 


করলেন এভাবে-১৯৮৮সালের কথা । 


বিদ্যাপীঠ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় 


আমরা হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর 


১৯৮৮ সালে যোগদান করেন | জামিয়ার 


জদীদ (রহ.), আল্লামা আনোয়ারুল 


প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু দীর্ঘ প্রায় ২৮ 


আযীম (রহ.), শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) ও 


বছর জামিয়ায় সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে 


নেতৃত্বে জামিয়া রাহমানিয়ার স্থায়ী নিজস্ব 
ভূমির সন্ধানে মোহাম্মদী হাউজিং থেকে 
সাত মসজিদ এলাকায় স্থানান্তর হই । 


শিক্ষকতা করেছেন । সেখানে তিনি নুরুল 


আল্লামা রহমতুল্লাহ কওসর নিযামী (দা. 
বা.) প্রমুখ । 


জামিয়া হাটহাজারীতে: এরপর তিনি 
কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরায়ে 
হাদীস সম্পন্ন করেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় 
দীনি শিক্ষালয় দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীতে । একই প্রতিষ্ঠানে 
তিনি উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগ তথা তাখাসসুস ফিল ফিকহিল 
ইসলামী ও উচ্চতর তাফসীর কোর্স সম্পন্ন 
করেন । 


দারুল উলুম দেওবন্দে: দারুল উলুম 
দেওবন্দ, একটি আন্দোলন ৷ ভারতের 


বছরের উপরে পাক-ভারত বাংলাদেশসহ 
সারা বিশ্বের ধর্মীয় মুরব্বির দায়িত্ব পালনে 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে 
প্রতিষ্ঠান, তার নাম দারুল উলুম 
দেওবন্দ । এই প্রতি আমাদের 
পূর্বসূরি আকাবিরদের পদচারণায় মুখরিত 
ছিলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই | মাওলানা 
নোমান (রহ.) উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবল 
তৃষ্তা নিয়ে পাড়ি জমান আকাবিরদের 
স্মৃতিধন্য এ প্রতিষ্ঠানে । সেখানে যুগশ্েষ্ঠ 
বুযুর্গ ও জগতখ্যাত বিদ্বানদের সানিধ্য 


আনোয়ার, সুল্লামুল উলুম, শরহে 
আকায়েদসহ দরসে নিযামীর দুর্বোধ্য প্রায় 


এঁতিহাসিক সাত মসজিদলাগোয়া জমিটি 
জামিয়ার জন্য কেনার উদ্যোগ নেয়া হয় । 
আর অস্থায়ীভাবে নূর হোসেন সাহেবের 


সব কিতাবেরই দরস দিয়েছেন । আর 


নির্মাণাধীন বিল্ডিং এবং সাত মসজিদ 


সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী 


ংলগ্ন টিনসেড ঘর তৈরি করে মাদরাসার 


শরীফের ২য় খণ্ডের দরসও তিনিই প্রদান 
করতেন । 


মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করার 
পাশাপাশি তিনি আরও কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীস ছিলেন ৷ এর 
মধ্যে রাজধানীর টিত্যান্ডটি কড়াইল 
মাদরাসা ও বনানী মুহাম্মদিয়া মাদরাসা 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও তিনি 
মোহাম্মদপুর বায়তুল ফালাহ মাদরাসা ও 
জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদরাসায় সিনিয়র 
মুহাদ্দিস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠা: শিক্ষকতার পাশাপাশি 
তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন কয়েকটি 
উচ্চতর গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান । এর মধ্যে 
আল-জামিআতুল কাসিমিয়া ঢাকা ও 
মারকাযুল ইফতা ওয়াদ দাওয়া উচ্চতর 
প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যশ-খ্যাতি দেশের আনাচে- 
কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে । 


তার দরস দানের পদ্ধতি: তিনি দরস 
দিতেন খাঁটি শুদ্ধ বাংলায় । 
জগাখিচুড়িমার্কা ভাষা ছিলো তার ভীষণ 


লাভে ধন্য হন তিনি । অত্যন্ত সুনাম ও 
দক্ষতার সাথে পড়াশোনা শেষ করে তিনি 
আবার ফিরে আসেন স্বদেশে । 


প্রথমে যোগদান করেন 
কুমিল্লার প্রাচীনতম মাদরাসা দারুল উলুম 
বরুড়ায় । 


অপছন্দের । গুরুচণ্তালী ছিলো তার 
দু'চোখের বিষতুল্য । সহজবোধ্য করে 
পাঠদান ছিলো তার অনন্য বৈশিষ্ট্য । 
ক্লাসের সবচেয়ে ধীমান ছেলেটি যেমন 
তার পাঠদান থেকে উপকৃত হতে 
পারতো, অদ্রীপ ক্লাসের সবচেয়ে হাবলা ও 
নির্বোধ টাইপের ছেলেটিও তার ক্লাসে 
বসে পরিতৃপ্ত হতো। তার পাঠদান 
ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ছিলো, অন্য 


জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায়: এরপর 


ক্লাসের ছেলেরাও তার ক্লাস শোনার ভীড় 


তিনি বাংলাদেশের কিংবদন্তি 
হাদীসবিশারদ, বুখারী শরীফের প্রথম 


জমাতো | তার পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে 


ধলা অনুবাদক, শায়খুল হাদীসখ্যাত 
আল্লামা. আজীজুল হক (রহ.) 
(১৯১৯-২০১২)-এর আহ্বানে শায়খ 


তারই প্রিয় ছাত্র, শায়খুল হাদীস (রহ.)- 
তনয় য়া রাহমানিয়ার সিনিয়র 
মুহাদ্দিস, মাসিক রাহমানী পয়গামের 
সম্পাদক মাওলানা মামুনুল হক স্মৃতিচারণ 


কার্ষক্রম চালানো হয় । সে সময়ে আমরা 


একেক জামায়াতের জন্য আলাদা আলাদা 
ঘর তৈরি করা হয়। আমাদের বেড়ার 
অপর প্রান্তেই ছিল জালালাইন (দুওম) 
জামাতের অবস্থান ৷ জামিয়ার জন্য তখন 
নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন ৷ রাহমানিয়া 
মাদরাসায় তখন শিক্ষক রাখার পদ্ধতি 
ছিল, প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও মৌখিক 
ইন্টারভিউয়ের পর মুল পর্ব হলো, 
পরীক্ষামূলক সবক পড়ানো । আমরা 
নিচের জামাতের ছাত্র হিসাবে তত কিছু 
বুঝতাম না । শুধু শুনলাম দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে ফারেগ তীক্ষম ধীমান 
একজন নতুন শিক্ষক নিয়োগের আলোচনা 
চলছে। তার সবক জালালাইনে ৷ আমরা 
নাহবেমীর জামায়াতের ছাত্ররা তত কিছু 
না বুঝলেও জালালাইনের সেই সবকের 
আওয়াজ স্পষ্ট শুনতাম । আর চমৎকার 
উপস্থাপনার ভঙ্গি তনয় হয়ে উপভোগ 
করতাম । কখনো কখনো এমন সাধও 
মনে জাগতো, আহা যদি এই উত্তাদের 
কাছে আমাদের দরস হতো! কিন্তু 
আমাদের নিচের জামায়াতে এত বড় 
উত্তাদের সবক হবে না মনে করে হতাশ 
হতাম । আর অপেক্ষার প্রহর গুণতে 
থাকতাম, আমরা যখন উপরের জামায়াতে 
উঠব তখন হুযুরের কাছে পড়ব । এভাবেই 
হযরত নোমান সাহেব হুযুরের প্রতি ভিন্ন 
এক ভালো লাগার অনুভূতি মনে স্থান করে 
নিয়েছিল । হুযুরের পড়ানোর স্টাইল 
ভালো লাগত তখন থেকেই ৷ এরপর তো 
এক সময় হুযুরের কাছে পড়ার স্বপ্ন পুরণ 
হলো । আল-হামদুলিল্লাহ । 

প্রিয় পাঠক! একজন মানুষের পাঠদান 
পদ্ধতি কত আকর্ষণীয় হলেই অন্য ক্লাসের 
ছেলেরা তার কাছে পড়তে আগ্রহী হতে 
পারে! চিন্তা করা দরকার । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______ল্।। আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের দক্ষ ছিলেন | জামিয়ায় 
রাহমানিয়ায় কোনো বড় আলিম মেহমান 
বিদেশ থেকে তাশরীফ আনলে তিনি তার 
জন্য মানপত্র রচনা করতেন । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, হুজ্জাতুল্লাহিল 
বালিগার যশস্বী ব্যাখ্যাতা আল্লামা সাঈদ 
আহমদ পালনপুরীর শুভাগমনে তিনি যে 
মানপত্র উপস্থাপন করেছিলেন, তা 
সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসিত হয় 


লেখালেখির জগতে তার বিচরণ: 
শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল- 
সবপ্তণে গুণান্বিত হলেও তীর যে পরিচয়টি 
অন্য সব পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিলো, 
তা হলো, তিনি ছিলেন কিংবদন্তি লেখক, 
ইসলামী সাহিত্যে কালজয়ী পুরুষ । 
নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে নতুন 
প্রজন্মের যে সকল আলিম লেখালেখির 
জন্য কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন, মসি 
হাতে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, 
মাওলানা নোমান সাহেব ছিলেন তাদের 
প্রথম সারিতে । বাংলা ইসলামী সাহিত্যের 
জীবন্ত কিংবদন্তি মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 
সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ সুস্থ 
জীবন দান করুন) এই নবীন প্রজন্মকে 
লেখালেখির পথ দেখাতেন ৷ শিখিয়ে 
দিতেন লেখালেখির মৌলিক কলাকৌশল । 
নোমান সাহেব ছিলেন সেই কাফেলার 
এক উজ্জল নক্ষত্র | বাংলা ভাষায় ইলমে 
দীনের খেদমত করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে 
তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন এ কণ্টকাকীর্ণ 
বন্ধুর পথে । তার গল্প অনেকটা এলেন, 
দেখলেন, জয় করলেন, এই ধরনের । 
সাবলীল ভাষায় লিখতেন তিনি । তার 
লেখার মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি ছিলো । 
শতাধিক ধর্মীয় বই লিখেছেন তিনি | এমন 
একটা সময় ছিল যে, মাদরাসার কোনো 
ছুটি মানেই মাওলানা নোমান সাহেবের 
নতুন কোনো বই প্রকাশ হওয়া । একটা 
পর্যায়ে এসে তিনি কওমি মাদরাসার 
পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কিতাব সমূহের 
ব্যখ্যগ্রস্থ রচনা ও অনুবাদের কাজে হাত 
দেন । এই কাজে তার পারঙ্গমতা এতটাই 
বেশি ছিল যা এক কথায় বিস্ময়কর ও 
অবিশ্বাস্য । আশ্রর্য দ্রুততার সাথে 
বিশেষত অনুবাদের কাজ করতে পারতেন 
তিনি। তার দক্ষতা ও নিপুণতা এমন 


পর্যায়ে পৌছেছিল যে, উরদু-আরবী 


আজ দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত 


কিতাব হাতে নিয়ে অনর্গল অনুবাদ বলে 
যেতেন আর দ্রুতগতির কম্পোজার তা 
কম্পোজ করে দিত । ব্যস, এরপর শুধু 


আছে, তার কোন ইয়ন্তা নেই। যাত্রা শুরু 
করেছিলেন এ পথে। তিনি তার 
ছাত্রদেরকে স্বপ্নের কথা শোনাতেন। 


প্রুফ চেক করে দিলেই পাগ্ুলিপি তৈরি 


ওলামায়ে কেরাম যেন বাংলা লেখালেখিতে 


হয়ে ছাপার উপযুক্ত হয়ে যেত। তিনি 


এমন এগিয়ে আসে যে, বাংলা কোনো 


দাওরা হাদীসের সিহাহ সিত্তার (তথা 


বইয়ে হাত দিলেই যেন কোনো আলিমের 


বিখ্যাত ৬ বিশুদ্ধ গ্রন্থ, যথাক্রমে সহীহ 


লিখিত বই হাতে উঠে আসে । কোনো 


আল-বুখারী শরীফ, সহীহ মুসলিম শরীফ, 


ছাত্র লিখতে চেষ্টা করলে হুযুর খুব উৎসাহ 


সুনানে নাসায়ী শরীফ, সুনানে আবু দাউদ 


দিতেন । সহযোগিতা করতেন । নিজের 


শরীফ, সুনানে তিরমিযী শরীফ, সুনানে 
ইবনে মাজাহ শরীফ) ব্যাখ্যার কাজও 


গুরুত্পূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি নবীন 
লেখকদের লেখা সম্পাদনা করতেন। 


করেছেন । এছাড়াও ইসলামী অর্থনীতি, 


সমাজব্যবস্থা, দীন-ধর্ম ও চিত্তবিনোদন 


নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
সমকালীন বিষয়ে নিয়মিত কলামও 


শত-শত নতুন লেখকের বই তার 
সম্পাদনার হাত ধরেই আলোর মুখ 
দেখেছে। তিনি লেখকদের জাতীয় 


গঠন বাংলাদেশ ইসলামী লেখক 


লিখতেন তিনি । দেশের বিভিন্ন জাতীয় 
দৈনিক থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক, মাসিক 
প্রায় সব পত্রিকাতে তার লেখা অত্যন্ত 


গুরুত্বের সাথে ছাপা হতো । 

তার লেখায় ইসলামের সঙ্গে দেশ ও 
জনগণের কথা ফুটে উঠত 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে । তার প্রথম লেখা 


প্রকাশিত হয় মাসিক মদীনায় ১৯৮৮ 
সালে । তার রচিত শতাধিক গ্রন্থ থেকে 


ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত 
সদস্য ছিলেন । 


(শনিবার) 
হাসপাতালে বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে 


কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম়ে প্রদত্ত হলো । 


চিরতরে বিদায় নেন মাওলানা নোমান 


১. শিশুর সওগাত, ২. নিয়ামুল মুনঈম 
শরহে মুসলিম (8 খণ্ড), ৩. তুহফাতু বি 
শরহে তিরমিজি (৩ খণ্ড), ৪. দরসে 
তিরমিজী (ব্যাখ্যা), ৫. দরসে শরহে 
আকায়েদ ৬.পরশমনির পরশে, ৭. 
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি, ৮. নারীর 
মর্যাদা ও অধিকার, ৯. ইসলামে খেলাধূলা 
ও চিত্তবিনোদন, ১০. সিহাহ সিত্তার 
কিতাবগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, ১১. 
হাকীমুল উম্মতের শ্রেষ্ঠ বাণী, ১২. 
শহীদের ফযীলত | ১৩. হযরতজির 
কয়েকটি স্মরণীয় বয়ান, ১৪. এনজিও- 
নাস্তিক-মুরতাদ, ১৫. কবরের প্রথম রাত, 
১৬. আমাদের নবীজী (সা.)-এর দৈনন্দিন 
জীবন, ১৭. মাওলানা মওদুদী, ক্রুটি- 


আহমদ | ওইদিন রাত সাড়ে ১০টায় 
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে এতিহাসিক সাত 
মসজিদ চত্বরে তার জানাজা নামায 
অনুষ্ঠিত হয় ৷ জানাজায় আত্রীয়-স্বজন ও 
ভক্তদের সঙ্গে তার হাজারো ছাত্র উপস্থিত 
| 
উত্তরসূরিদের সামনের খোলা পথে ঘোর 
অমানিশার হাতছানি; এক-এক করে নিভে 
যাচ্ছে প্রদীপ; পরপারের যাত্রীদের 
কাফেলা হচ্ছে ভারী | যারা বিদায় হয়ে 
যাচ্ছেন তাদের আসন পূরণ হবে কিনা 
জানিনা | মাওলানা নোমান সাহেব হুযুরকে 
হারানোর বেদনায় অস্থির হাজার হাজার 
ওলামা-মাশায়েখ ও অসংখ্য গুণগ্রাহী 
আম-জনতা । পরিশেষে হে আল্লাহ! হে 
মহা-মহিম! আপনার এই প্রিয় বান্দাকে 


বিচ্যুতি ও পর্যালোচনা, ১৮. আধুনিক 
মাসায়েল ও ইসলামী সমাধান | 


লেখক তৈরির কারিগর: তিনি শুধু 
লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবীন 
লেখক তৈরির মহান কারিগর | তার হাত 


জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন! 
আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. ইকবালের 
ভাষায় বলব, 

“আকাশ যেন তার সমাধিতে শিশির করে 
বর্ষণ, 

সেই ঘরের যেন যতন করে সবুজের 


ধরে কতো নতুন নতুন লেখক তৈরি হয়ে 


আবরণ |” 
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২০১৫: বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিপীড়নের বছর 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


-প্রসি 


সদ্য-বিগত ২০১৫ সাল বিশ্বব্যাপী মুসলিম 
পীড়ন ও নিধনের কলফ্কিত বছর হিসেবে 


নির্যাতন । ইউরোপ, আমেরিকা, চীন ও 


আক্রমণকারীই যে পরিশেষে অপমানিত ও 


ভারতের মতো অমুসলিম _ অধ্যুষিত 


চিহ্নিত হয়ে রইল । ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর 
যেমন তুরস্ককেন্দ্রীক বিশ্বমুসলিম শাসন 


দেশগুলোতে মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির 
নাগরিক করা হয়েছে। সন্দেহ, আক্রমণ, 


পরাজিত হবে, এটাই ইতিহাসের রায়; 
আল্লাহ_সুবহানাহু তায়ালার বিধান । এই 
অলঙ্ঘণীয় বিধানকে অতিক্রম করা সাধ্য 


খেলাফত ধ্বংস করে সারা 


খানাতল্লাশিতে সদা-সর্বদা মুসলমানদের 


জাহানের মুসলিম জনপদগ্ডলো দখল করা 


ভীত ও আতঙ্কিত রাখা হচ্ছে। 


ও শক্তি পৃথিবীর কারো নেই । 
পৃথিবীর ইতিহাসে হামলাকারী ও ইসলাম 


হয়েছিল এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন 


মায়ানমারের মতো দেশে সন্তর্পনে চলছে 


অবশিষ্ট মুসলিম অঞ্চল তথা ফিলিস্তিন, 
কাশ্মীর, মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে 
ইসলাম-শূন্য করা হয়েছিল; তেমনিভাবে 


যুসলিম জনসম্প্রদায়ের বিলোপের কাজ । 
মার্কিন উগ্রনেতা জর্জ বুশ একদা মুসলিম 
বিরোধী নব্য-ক্রসেডের যে হৃষ্কার 


এখন পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের 
বোমায় ঝলসে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছেঃ 
জীবিতদের ঘর-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে । আফগানিস্তান থেকে 
সিরিয়া পর্যন্ত তছনছ করে দেওয়া 
হয়েছে। রক্ষা পায় নি ইরাক, মিশর, 
লেবানন, লিবিয়া । মুসলমানদের করা 


দিয়েছিল, এখন সারা জাহানে চলছে সেই 
নীল নকশা বাস্তবায়নের মহড়া | 


বিরোধীদের. চরম অবমাননার বহু 
উদাহরণ লিপিবদ্ধ থাকলেও তাগুতী শক্তি 
সেসব শিক্ষা নিতে অক্ষম ৷ বরং বার বার 
তারা সীমালজ্ঘনের মতো অপকর্মই করে 
যাচ্ছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে 
দলবদ্ধভাবে মুসলিম সম্পদ ও জনপদ 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিনাশের জন্য 
কেবল অস্ত্র নয়, মিডিয়া এবং সিভিল 
সমাজকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে । নানা 


মিরার এখনো সেটাই করছে। 
আমেরিকা, ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্স 
5587 


নামে ও বেনামে ইসলামকে অপব্যবহার 
করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন 
অপকর্ম ও জঙ্গিপনার ক্ষেত্রে ইসলামের 


অস্তিত্ব রক্ষাতেই ব্যস্ত ছিল, তারাও 


হয়েছে উদ্বান্ত জাতি | লক্ষ লক্ষ মুসলিম 
এখন নানা দেশের সীমান্তের শরণার্থী 
শিবিরে | তাদেরকে ধর্ম-সংস্কৃতি মুছিয়ে 
ফেলার সকল ব্যবস্থাও পূর্ণ করা হয়েছে । 
তারা পশ্চিমের আশ্রয় পাবে, যদি ইসলাম 


লেবেল সেঁটে দেওয়া হচ্ছে । ইসলামের 
নামে ইসলামের চরম বিপদ ঘটাচ্ছে 


লুটছে। ইতিহাস আবারো এ সত্যই প্রমাণ 
করলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল 


শত্রপক্ষ, যার প্রতিফল বহন করতে হচ্ছে 


তাগ্ততী শক্তিই একান্টা। মুসলমানদের 


সমগ্র যুসলিম উম্মাহকে । ফলে নানা 


হামলা করার সময় সকল অশক্তিই 


ভাবেই ইসলাম আর মুসলমানগণ 


ক্রসেডের মতো আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে 


ত্যাগ করে! এমন চরম পরিস্থিতিতে 
কেটেছে মুসলমানদের ২০১৫ সাল । 
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যেখানে সরাসরি 


আক্রান্ত, অপদস্ত, বিপদাপন্ন হচ্ছেন। 
ইসলামের বিরুদ্ধে এতো সর্বগ্াসী ও 
নেতিবাচক অপপ্রচার, সর্বাত্মক হামলা 


আক্রমণ করা যায় নি, সেখানে চলছে 
প্রচ্ছন্ন হামলা । ইসলামী দল ও নেতৃত্ 
বিনাশের তীব্র উন্মাদনা চলছে সেখানে | 


অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে । মনে 
হচ্ছে ইসলামকে বিনাশ ও পূর্ণ ধ্বংস 
করাই যেন খিস্ট-ইহুদি-পৌন্তলিক 


বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। 

আঘাত করতে তারা কখনোই পিছ পা হয় 
না। 
অতএব ২০১৫ সালে আন্তর্জীতিক 
রাজনীতির “এন্টি-ইসলামিক উন্মাদনা" যে 
একটি সুসংহত রূপ লাভ করেছে, সেটা 


সমাজ থেকে কল্যাণকামী মতাদর্শ 
ইসলামের মুলোৎপাটন করার জন্য চলছে 
মিথ্যা মামলা, হামলা, প্রচারণা | নেমে 


মতবাদধারীদের একমাত্র এজেন্ডা । কিন্তু 
দ্বীনের আলো নেভানোর সাধ্য কারো নেই, 
এ সত্যটি উন্মাদ প্রতিপক্ষ জানে না। 


আর লুকানো কোনো বিষয় থাকছে না। 
সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার 
ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় উভয়পক্ষ যেভাবে 


নিন্দিত আবরাহা বাদশাহের মতো সকল 


মুসলমানদের পিষেছে, এখন আবার 
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আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 
সেটাই চুড়ান্ত ভাবে দেখা যাচ্ছে। 


ধর্ম । সবচেয়ে বেশি বিকাশমান | তাপিত- 


সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব দখল 


পীড়িত মানুষের আশ্রয় । বিবেকবান মগজ 


করলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। 


ও মানবিক আত্মার ধর্ম রূপে বিশ্বের সকল 


বসনিয়া, পূর্ব তিমুর, আফগানিস্তান 


কালো ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে হেরার 


ইত্যাদি দেশে মুসলিম জাগরণের সম্ভাবনা 


যখন ইসলামের চর্চাকারী ও পালনকারী 
হবে, তখন সেটাকে স্তব্ধ করা তাগ্ততের 


পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। 
না 8১858 বিরূপ 
পরিস্থিতি মানুষকে সংগ্রামী, সহিষ্কু, 


আলোকবাহী প্রোজ্বল কাফেলা । শত 


তখন দেখা দিয়েছিল, যা কঠোর ও নির্মম 
হস্তে দমন করা হয়। পরবর্তীতে আরো 


বিরূপতাতেও ইসলামের এই বিজয় এ 
কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামই মানুষের 


অনেক দেশে এবং আরব দুনিয়ায় বসন্তের 


জন্য একমাত্র মনোনীতি বিধান । ইতিহাস 


ধৈর্যশীল ও প্রশিক্ষিত করে । বিশ্বব্যাপী 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম 
পরিস্থিতি মুসলমানদেরকে কোরআন ও 


জাগরণকেও অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে 
সামরিক শক্তির বলে দমন করা হয়েছে । 
ইসলামী নেতা ও জনতাকে ফীসির মঞ্চে 
বা কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মানবের চিরকালীন 


মুক্তির | 


সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করেছে। নিজেকে চেনার এবং 


২০১৫ সালে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলাম 


আত্মসমালোচনা ও আত্মগঠনের পথ খুলে 


বিরোধিতা ও মুসলিম বিদ্বেষের চরম 


এখনো বিশ্বের যে কোনো দেশে 
ইসলামকে আদর্শ করে কোনো আন্দোলন 
বা সংগ্রাম সংঘটিত হলে, সেটাকে 
মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদ বলে পিষে ফেলা 
হচ্ছে। সমাজতন্ত্রেরে পতিত-শক্তি 
রাশিয়াও চিরশক্র পুঁজিবাদের সঙ্গে 
ইসলাম-প্রতিহতের কাজে দোসর হচ্ছে । 


পরিস্থিতি আমাদের জন্য কী শিক্ষা দিয়ে 


দিয়েছে । বোধ ও বিবেচনা শক্তিকে তীক্ষ 
করার সুযোগ এনে দিয়েছে । এ সুযোগকে 


যাচ্ছে? কেবলমাত্র ভয়াবহ পরিস্থিতির 


ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগাতে হবে: 


বিবরণ দিলেই তো সঙ্কটের সমাধান হবে 
না? কিংবা অতীতের মুসলমানদের 


নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজে । শুধু 
কথায় কথায় ইসলামকে ব্যবহার না করে 


সংগ্রামের স্বর্ণালী ইতিহাস জানলেই তো 


ইসলামের বিধানসমূহ পরিপূর্ণভাবে 


আর বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ কন্টকমুক্ত 
হবে না? তাহলে মুসলমানদের করণীয় 


সেই সঙ্গে স্থানীয় দীলাল-তাবেদাররাও 


কি? সেটাই সবাইকে মিলে ভাবতে হবে । 


যুক্ত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে । এ যেন 


প্রথমত ও প্রধানত লক্ষ্য রূপে 


বিশ্বব্যাপী ইসলাম নিধনের এক পরিকল্পিত 


বিদ্যমান তাগ্তত চাচ্ছে 


প্ল্যান! পেছন থেকে ইসরায়েল ও অন্যান্য 
পৌত্তলিক অপশক্তি ফায়দা লুটছে। 


মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে 
সরিয়ে দিতে । নাম-মাত্র 


প্রতিদিন জায়নবাদী ইহুদিদের মানচিত্র 


মুসলমান থাকলে তাদের কোনো 


বড় হচ্ছে আর আরবরা হচ্ছে ঘরছাড়া ৷ 


আপত্তি নেই । অতএব সর্বাগ্রে 


একই চিত্র সর্বত্র । স্বদেশে বা বিদেশে 
মুসলমানরা এখন চরম কোণঠাসা, হামলা 
ও আতঙ্কের শিকার । ইসলামী নাম, 


ব্যক্তিগতভাবে তাগুতের সকল 
ষড়যন্ত্র ও প্রত্যাশা নস্যাৎ করে 
দিতে হবে। “আল্লাহর রজ্জুকে 


আচার-আচরণ, তাহযীব-তমুদ্দুন, 
সংস্কৃতিও পালন করার গণতান্ত্রিক 


দৃঢ়ভাবে আকড়ে' ধরার মাধ্যমেই 
সেটা করা যাবে। ইসলামী 


অধিকার চর্চা করতে পারছে না 
মুসলমানরা । ইসলামকে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করে কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের 


জীবন-প্রণালী মানুষের ব্যক্তি ও 
পরিবারে তিষ্ঠিত করেই 
পশ্চিমের সেই কুপরিকল্পনা ভেস্তে 


সকল সৎ ও সাধু প্রচেষ্টাকেও বানচাল 
করে দেওয়া হচ্ছে চরম বৈরী পরিবেশে 


দিতে হবে। মুসলমানদের 
ইসলামের 


ইসলাম ও মুসলমানদের জীবন 
অতিবাহিত হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে । 
যদিও এটা সত্য যে, ইসলাম ও 


বিধানসমূহ মজবুতভাবে চর্চা ও 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এ কাজ 
মিডিয়ার ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন 


মুসলমানদের উপর হামলা পৃথিবীতে নতুন 
কোনো বিষয় নয় । সূচনার পর থেকেই 
মুসলমানদেরকে সংগ্রাম ও কষ্টের মধ্য 
দিয়ে আদর্শিক জীবন-যাপন করতে 
হচ্ছে। ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান ও শরিয়া 
পালন করা কখনোই সহজ ছিল না। 


দুনিয়াবি আকর্ষণের কারণে করা 

সম্ভব হচ্ছে না । সেটাকে সম্ভব করতে হবে 
ইসলামকে “পার্ট ও পার্সোনালিটি” করার 
মাধ্যমে । আমি মুসলমান, যে কোনো 
পরিস্থিতিতেই মুসলমান এবং কোরআন ও 
সুন্নাহর অনুসারী, এই সত্যের প্রকাশ ও 
চর্চা যাবতীয় কথা, কর্মণ আচরণসহ 


বিদ্যমান তাগ্তত সব সময়ই মানবমুক্তির 
স্তম্ভ ইসলামকে অসহ্য মনে করেছে। 


সর্বাবস্থায় প্রতিফলিত হতে হবে । প্রতিটি 
মুসলমান যেহেতু নিজ নিজ কর্মের জন্য 


শোষণের-বঞ্চনার অবসানকারী মানবিক 
ধর্ম ইসলামকে মেনে নিতে পারে নি। 


জিজ্ঞাসিত হবে, সেহেতু 5 
কোরআন ও সুন্নাহর ক মর্মবা 


তারপরেও ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
ফে্রুয়ারি”১৬ 


উপলব্ধি করতে হবে । 


পালনের মাধ্যমেই সেটা করতে হবে । 
পশ্চিমা আক্রমণের কারণে বিচলিত বা 
বিভ্রান্ত না হয়ে মানুষকে 


পশ্চিমা আক্রমণের কারণে বিচলিত বা 
বিভ্রান্ত না হয়ে মানুষকে 
ইসলামসম্মতভাবে ততরি হওয়ার 
উদ্যোগ নিতে পারলেই সকল ষড়যন্ত্র 
মাথা নিচু করতে বাধ্য হবে ॥ ইসলাম 
সম্পর্কে প্রকৃত সুর ও ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান 
আহরণ করে বিদ্যমান পরিস্থিতির 


চক্রান্ত মোকাবেলা করা সভব হবে । 


ইসলামসম্মতভাবে তৈরি হওয়ার উদ্যোগ 
নিতে পারলেই সকল ষড়যন্ত্র মাথা নিচু 
করতে বাধ্য হবে । ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত 
সুত্র ও ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে 

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
আলোয় পুনরুজ্জীবন ও সকল ধরনের 
বিরোধী হামলা ও চক্রান্ত মোকাবেলা করা 
সম্ভব হবে । 
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গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইসলাম 


রেডিও বলুন কিংবা টেলিভিশন, পত্রিকা 


বলুন বা র যেকোনো 
₹বাদমাধ্যমের গুরুত্ব ও প্রভাব বরাবরই 
প্রতিষ্ঠিত । মানবসমাজের অস্তিত্ব, 


পরিগঠন ও উৎকর্ষে সংবাদমাধ্যম ও 
তথ্য প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা ততটাই যতটা 
জীবনরক্ষার জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের | 
মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 
তথ্যপ্রবাহ দ্বিমুখী সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়া । 
যে যুগে মানুষের মুখনিঃসৃত বুলি লিখিত 
₹কেত ও বর্ণের পোশাকে হাজির হয়নি; 
তখনও তথ্যপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত 
ছিল। মানুষের পৃথিবী আজ যখন 
বিদ্যুৎগতি লাভ করেছে এখনও এর গুরুত্ব 
অনস্বীকার্য । ভেলবারশার্ম 
সত্য বলেছেন, “গণমাধ্যম 
নি মানচিত্রটাই বদলে 
1 
কারণে বিশেষজ্ঞরা 
মিডিয়াকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তস্ত 
হিসেবে কবুল করে 
নিয়েছেন । গণমাধ্যমের 
উন্নতির সঙ্গে মানবসমাজের 
প্রগতি ওতপ্রোতভাবে 
বিজড়িত | সংবাদ মাধ্যম 
না থাকলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
উন্নত জীবনবোধের সঙ্গে মানুষের 
পরিচিতি ঘটতো কিনা তা-ই ঘোর 
অনিশ্চয়তার ব্যাপার ছিল । ইন্দ্রজাল বা 
ইন্টারনেট যেন আজকের জীবনে একটি 
কাচের পেয়ালার মতো যা পুরো 
জগতটাকে বাঝ্সবন্দি করেছে । আপনি 
এবার পৃথিবীটার দৈর্ঘ-প্রস্থ কিং 
যেকোনো মেরুতে উড়ে যেতে পারেন । 
আজ গণমাধ্যমের পরিধি দিগন্ত ছুয়েছে। 
ই-মেইল, টুইটার, স্কাইপি আর 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


গণমাধ্যমের সীমাহীন “স্বাধীনতা অথবা 


হতে হয় । বৈধ, অবৈধ, ন্যায্য, অন্যায় 


উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আইন-কানুনের 
জালে আষ্ট্েপৃষ্টে বেঁধে ফেলা প্রসঙ্গে 


সব রকমের পদক্ষেপ যেন নির্বির ও 
অবাধে সম্পন্ন হতে পারে । সর্বাবস্থায় যেন 


অতীতে বহু মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব 


জনগণ খামোশ থাকে | এরূপ হঠকারি ও 


ঘটেছে। এ রকম দৃষ্টির একটি হলো 
বলদর্গী নীতি । এমন চিন্তাধারার শীর্ষ 
প্রবক্তা প্লেটো ৷ গণমাধ্যমকে পুরোপুরি 
নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাবানদের হাতের মুঠোয় 


জবরদস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে _ তার 
চিন্তা ও মতপ্রকাশের সহজাত স্বাধীনতা 
থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে দিয়েছিল । 
পনের ও ষোল শতক পর্যন্ত এ দৃষ্টিভজি 


রাখা প্রসঙ্গে প্লেটো এ উক্তি বেশ প্রসিদ্ধ: 


বেশ দাপটের সঙ্গে বলবৎ ছিল । আজও 


“যদি প্রশাসনযত্রের ক্ষমতাকে যদি বহু 
ব্যক্তির মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় 


আরব-অনারব কতিপয় রাক্ট্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি 
কোথাও নামে কোথাও বেনামে কার্ষকর 


অন্যকথায় ক্ষমতার বিকেন্িকরণ তার 


আছে। কিন্তু যখনই ইসলামের নাম 


ক্ষয় ও বিনাশের সুচনা করে। তাই 


প্রশাসনের 


ক্ষমতাচর্চায় যতদূর সম্ভব সাধারণের 
হস্তক্ষেপ সীমিত করে দেওয়া 


ব্যবহার করেন এমন কিছু শাসক এই 
নিষেধাজ্ঞার কিছু অর্গল 
ভেঙে দিতে শুরু করেন 
তখন আরব জাহানের 
লাখো তরুণ তাদের 
স্বাধীনতার স্বপ্নকে হাতের 
মুঠোয় পুরে নিয়েছে । ফলে 
আরব বসন্তের ফাগুনবেলায় 
এমন এক হাওয়া বয়ে গেল 
যার সঙ্গে আরব বিশ্ব অন্তত 
নিকট অতীতে পরিচিত 
ছিল না। সেই সঙ্গে 
মানুষের অধিকার হরণকারী 
শক্তি কর্পুরের মতো উড়ে গেল । 

চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে 
নিয়ন্ত্রণের এরূপ অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির 


এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংবাদমাধ্যমের 
নিয়ন্ত্রণে সরকার বা প্রশাসনের এখতিয়ার 
একচ্ছত্র । সমকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 
“সাদা কালোর” একমাত্র মালিক-মোখতার 


বিপরীতে আরেকটি নতুন দৃষ্টিভি জন্ম 
নিলো। যা অবাধ স্বাধীনতার নামে 


পথ খুলে দেয়। এ 


থাকবেন । এ তত্তের বাস্তব প্রতিফলন 
ইসেবে প্রচারযন্ত্র ও তথ্যপ্রবাহের ওপর 


দৃষ্টিভঙ্গি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে 
ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নেয়। 


তখনকার সময়ে ক্ষমতাবান শ্রেণীর 


ফেসবুকের ব্যাপ্তির বদৌলতে এমন তথ্য 
প্রবাহের বিপ্রব সম্ভব হয়েছে । সংবাদপত্র, 


আদতেই_ পুরোপুরি কজা ছিল। 
সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকদের পায়ে 


যেহেতু বৈজ্ঞানিক নবতর জিজ্ঞাসাগুলো এ 


সময় মানুষকে আকর্ষণীয় এক "যুক্তিবাদ? 
শিক্ষা দিয়েছে । মানুষ সবকিছুকেই বুদ্ধির 


রেডিও, টেলিভিশন তথ্যপ্রবাহের প্রধান 
মাধ্যম ৷ এ নিবন্ধে গণমাধ্যম সম্পর্কিত 
আলোচনাকে আমরা এগুলোর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখবো । 


সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে 
অমুসলিম দুনিয়ার চিন্তাধারা 


গোলামির জিঞ্জির পরিয়ে রাখা হয়েছিল । 
সরকারি পলিসি প্রণয়নে সংবাদমাধ্যমকে 


নিক্তিতে মাপতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো । 
কাজেই তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


একেবারেই কাছে ঘেষতে না দেয়ার 
একটিই উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতাসীনদের 


হরণের বিপরীতে এ দৃষ্টিভজিকে লুফে 
নেয়। এতে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা 


পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো অবস্থাতেই 
যেন সাধারণ জনগণ বাধ সাধতে না 
পারে । অন্তত তাদের মুখোমুখী যেন না 


মিলবে । মুক্তচিন্তা ও সংবাদমাধ্যমে 
স্বাধীনতার নতুন এ তত্বকে আমেরিকা 
সবচেয়ে বেশি হাওয়া দেয় । তারা সিনেটে 


ফেব্রুয়ার'১৬ ____-7॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শ্রেফ একটি মানবাধিকার নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহ রা 
ও গণমাধ্যমের একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব । তাই এটি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী মি 
কিংবা সরকার ছিনিয়ে নিতে পারে না; চ্যালেঞ্জ করতে পারে না ॥ তবে হ্যা এতটুকু শর্ত প্রযুক্তি ও 
আরোপ করতে পারে যে, এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কেউ যেন সংবাদমাধ্যমে গণমাধ্যমে 


বিলি পাস করলো সংবাদমাধ্যমের 
স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন কোনো আইন 
তৈরি করা যাবে না। তাদের অনুসরণে 
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এ 
চিন্তাধারাকে স্বাগত জানায় এবং শাসকবর্গ 


অনুসন্ধান ও বিচার অনুযায়ী যা বাস্তব ও 
বিশ্বাসযোগ্য | চিন্তা, দৃষ্টিভঙি ও 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণমাধ্যমের 
স্বাধীনতা ব্যতিরেকে পূর্ণতা লাভ করে 
না। একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্রে সকল 


নিজেদের দেশে এ তত্ত্টি ভালোমতো 
ফুলে ফেঁপে উঠার মওকা করে দেয়। 
বলদর্গী ও নিয়ন্ত্রণমূলক সংবাদ-মাধ্যম 
নীতিতে যেখানে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র 


মতবাদ ও ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় 
আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার মতোই 
সকল চিন্তা ও মতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা 
দেয়া হয়। 


এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল তার বিপরীতে 
নতুন এ নীতিতে ব্যক্তিকে যা খুশি, যখন 
খুশি যেভাবে খুশি, যে কারও বিরুদ্ধে 


পৃথিবী যতদিন থাকবে ইসলাম যেহেতু 
ততদিনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
ইসেবেই  এসেছেঃ কাজেই তাতে 


যাচ্ছেতাই বলার ও লেখার “অধিকার' 


(আধুনিক-উত্তর আধুনিক ও অনাগত 


দেয়া হলো। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন 
কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে 
পারবে না। কমিউনিজমের উত্থানকালে 
তাদের গণমাধ্যম-নীতিও ছিল 


যুগের) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে 
সমাধান রয়েছে । ইসলামে মিডিয়ার গুরুত্ব 
কী পরিমাণ ও মাত্রায় বিবেচনা করা 
হয়েছে তা বোঝার তাগিদে পবিত্র কুরআন 


ক্ষমতাসীনদের প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা পর্যন্ত 
সীমিত । এ দুয়ের কোনোটাই ইসলামের 
গণমাধ্যম নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । 


ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি: একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ রূপরেখা 

সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া আধুনিক যুগের 
উদ্ভাবিত পরিভাষা | অনেক আগের দিনে 
এ ধরনের পরিভাষার সঙ্গে মানুষ পরিচিত 
ছিল না। প্রশ্ন জাগে, এটা কি সম্ভব যে 
ইসলাম" মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত, পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সামগ্রিক 
জীবনের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা, সকল সমস্যা 
সমাধানের একক ও নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা 
দেয়-তাতে সংবাদ ও যোগাযোগ-মাধ্যম 
সম্পর্কিত নির্দেশনা থাকবে না ! জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও নির্দেশনা 
তো ইসলামে থাকতেই হবে | গণমাধ্যমের 


মজিদের কয়েকটি আয়াত ও হাদীসে 

রাসুল (সা.)-এর সারমর্মে মনোযোগ 

ফেরাতে চাই ॥ 

৪৮০৮৮৭)৮৬ 

“তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে 

আহ্বান করো ।”২ 

“তোমাদের একটি দল এমন থাকা চাই 

যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান 

করবে 1 

৬১০৩ 026 ০৮৩) এ হুগ ও হ 
৩ 

কাজের প্রতি আদেশ ও গর্িত কাজ থেকে 

বারণ, করার উদ্দেশ্যে তোমাদের 

আবির্ভাব 1 


যে মনোযোগ দিয়ে আমার বাণী শুনবে 


স্বাধীনতা বস্তত মত ও চিন্তার স্বাধীনতারই 
আরেক নাম । যে অধিকারকে কাজে 
লাগিয়ে সাংবাদিক, শ্রোতা ও পাঠককে 
সত্য, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপহার দেয়; তার 


আল্লাহ তার জীবন প্রশান্তিতে ভরিয়ে 
দেবেন । 

মুসলমানদের প্রতি ইসলামের বিশ্বজনীন 
আহ্বানকে পৃথিবীয়ময় ছড়িয়ে দেবার 


এমনকিছু প্রচার না করেন যা সমষ্টির স্বার্থে ক্ষতিকর | যা ইসলামি মূল্যবোধ পরিপন্থী; রর 
যাতে সমাজের উপকার বা পরিগঠন নয় বরং ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন হয় 


কেবল তা 
পুরোপুরি 
সম্ভব । 
অন্য কোনো উপায়ে নয় । 
ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি কোনো কায়েমী 
্বার্থবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তৈরি করা 
নয় । এটা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা 
থেকে উৎসারিত, উভ্ভীবিত ও বিন্যস্ত । 
ব্যক্তিস্বাীনতা থেকে শুর করে 
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পর্যন্ত সবকিছুই 
ইসলামে কুরআন-সুনাহর বিধান ও 
পথনির্দেশের ভিত্তিমূলে দীড়িয়ে থাকে । 
ইসলামের গণমাধ্যম-নীতিতে মত 
প্রকাশের স্বাধীনতাকে অবাধ করার 
পাশাপাশি তার চতুর্পাশে মানবিক, 
নৈতিক, ন্যায়ান্গ সামাজিক বিধি- 
নিষেধের শর্তারোপ করে একটি 
গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সীমারেখা 
টেনে দেয়া হয়েছে । ফলে ইসলামের 
অন্যান্য বিধানের মতোই এ নীতিও একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। 
অল্পকথায় ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি 
উভয় দিক থেকে প্রান্তিকতার দোষমুক্ত । 
এটা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সুবিধাভোগের 
স্বাধীনতার অনিয়ন্ত্রিত পাগলা ঘোড়াও 
নয় । যাতে অধিকার ও স্বাধীনতার নামে 
অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মান, 
মর্যাদা, সম্্রম-নিরাপত্তা খর্ব করার পথ 
খুলে যায়। মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতাকে যদি কোনো ধরনের 
সীমারেখা ছাড়া মুক্ত করে দেয়া হয় তখন 
সীমাহীন সে স্বাধীনতা তাকে ভয়ানক 


স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে যা বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ, চেতনা সর্বোপরি 
মনুষ্যসমাজকে তছনছ করে দেবে। 


একটি মানবাধিকার নয়; বরং এটি মুসলিম 
উম্মাহ ও গণমাধ্যমের একটি ধর্মীয় ও 
নৈতিক দায়িত্ব । তাই এটি কোনো ব্যক্তি, 


ফেব্রয়ার'১৬ _______লললয। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী কিংবা সরকার ছিনিয়ে 
নিতে পারে নাঃ চ্যালেঞ্জও করতে পারে 


পেয়েছেন, আপনার চাদর দুটি কোথা 


“তোমাদের যে কেউ যখন অন্যায় সপ 


থেকে এলো? রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্তেও 


হতে দেখবে তোমাদের কর্তব্য হবে প্রথমে 


না । তবে হ্যা এতটুকু শর্ত আরোপ করতে 
পারে যে, এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে 
কেউ যেন সংবাদমাধ্যমে এমনকিছু প্রচার 


খলীফা ওমর (রাযি.) বিরক্তি বা ক্ষোভ 
প্রকাশ করেননি; তিনি অত্যন্ত বিনয়ের 
সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন একটি কম্বল তো 


না করেন যা সমষ্টির স্বার্থে ক্ষতিকর । যা 
ইসলামি মূল্যবোধ পরিপন্থী; যাতে 
সমাজের উপকার বা পরিগঠন নয় বরং 
ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন হয়। ইসলামের 
গণমাধ্যম-নীতির উদ্দেশ্য হলো জনগণ 
সত্য ও খবর যেন মতো 
জানতে পারেন । ইসলাম চায় গণমাধ্যম 
লোভ ও ভয়ভীতির উধ্র্বে থেকে সততা ও 
দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ 
ংবাদ জনগণের কাছে পৌছে দেবে । 
এমন বিষয় পরিবেশন ও উপস্থাপন করবে 
যার ফলে মানুষের মাঝে নৈতিকতা ও 
সুস্থবোধ জাগ্রত হবে; আল্লাহভীতি ও 
মানবিকতার অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। 
কোনোভাবেই চরিত্রবিধবংসী ও 
কিছু প্রচারিত হবে না। যা 
একটি সমাজ এমনকি জাতিকে পতনের 
দিকে ঠেলে দেয় । 
ইসলাম দাসত্ব ও গোলামির বিরুদ্ধে 
চিরকাল সোচ্চার ও অনমনীয় । হযরত 
ওমর (রোযি.) বলেন, মানবসন্তান তো 
স্বাধীন হিসেবে জন্ম নিয়েছে তাকে 
গোলাম বানানোর অধিকার কাউকে দেয়া 
হয়নি (দেখুন: নাহজুস সাআদা, খ. ১]। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়েছে 
বলেই ইসলামি আইনশান্ত্বের মূলনীতিতে 
কিয়াসকে চতুর্থ স্তস্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয়েছে । কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মতের মধ্যে কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট ও 


দ্যর্থহীন সমাধান না পাওয়া গেলে 
কিয়াসের (বিশেষজ্ঞ ধর্মতত্ববিদদের 


গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি) 
যে পথ ইসলাম খোলা রেখেছে 
অন্যকোনো ধর্মে এরপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় 
না। 


ব্যক্তিকেও সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের 
মুখোমুখী করতে পারবেন । একজন 

হযরত ওমর  রোযি.)-কে 
জনসমক্ষে নির্ভয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদ থেকে সকলেই একটি করে চাদর 


আমার ভাগের অপরটি আমার ছেলের । 
পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশ কিংবা 
গণতন্ত্রের স্বর্গভূমিতেও কি এর চাইতে 
বেশি পতি দৃষ্টান্ত মিলবে? একি 


শক্তিপ্রয়োগে তা প্রতিরোধ করা; এটি 
সম্ভব না হলে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ এবং 
সেটাও করতে অপরাগ হলে যখন 
সক্ষমতা অর্জিত হবে এ কাজের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার মনে মনে প্রত্যয় 
পোষণ করা আর এটি সবচেয়ে দুর্বল 


মুমিনের স্তর 1” 
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উপযুক্ত ডি, না হলে পরামর্শের পা ও ত্য রঃ ানের দামিতে মতা রাহা 
কার্ষকরিতাই অবশিষ্ট থাকে না। তাই বলা জহাদ ।' মর্মে আরেকটি 
শাসক নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হাদসে। 

ঢালাও রীতি বস্তুত পরামর্শের শর্ত 

পূরণ করে না । কাজেই ইসলামে 

টি রা মি বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়েছে 

৫ ৩৭ 

উপযুক্ত ব্ব্যভিরাই পরামর্শ বলেই ইসলামি আইনশাস্ত্বের মূলনীতিতে 
পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য কিয়াসকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি 
মনোনীত হন । মোটকথা জ্ঞান ও 


চিন্তাগত সাধনার পরিচর্যা ও 
বিকাশের স্বার্থে মত প্রকাশের 
পরিমিত স্বাধীনতার আবশ্যকতা 


দেয়া হয়েছে । কুরআন, হাদীস ও 


ইজমায়ে উম্মতের মধ্যে কোনো বিষয়ের 
সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন সমাধান না পাওয়া 


| গেলে কিয়াসের (বিশেষজ্ঞ 
জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মতত্বিদদের গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত 
প্রতিবাদের অধিকার এহণ পদ্ধতি) যে পথ ইসলাম খোলা 
কির _ পাশাপাশি রেখেছে অন্যকোনো ধর্মে এরপ দৃষ্টান্ত 
যেকোনো প্রতিষ্ঠা ও গণমাধ্যমকে 
দেওয়া অধিকারগুলোর দেখা যায় না। 
প্রতিবাদের অধিকার অন্যতম | 
যেখানেই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের 
চেষ্টা হবে, তাদের প্রতি অবিচার হবে বিতর্ক ও রর 


সেখানেই অত্যাচারী পক্ষের বিরুদ্ধে 
গণমাধ্যম প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে 
এবং নিপীড়িতের পক্ষে জোরালো সমর্থন 
ও সাহসী অবস্থান নেবে | পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করা হয়েছে, “মন্দ বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ 
হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে 
মজলুম (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) এ ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম [8:৪৮] । 

এ প্রসঙ্গে হাদীসে রাসুল (সা.) হলো: 
৬৫০ ৯৪ 08514 ৬৬০ 
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আজকাল গণমাধ্যম বিশেষত নিউজ 
চ্যানেলগুলো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে 
তাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানায় এবং 
আমন্ত্রিত একাধিক ব্যক্তি নির্ধারিত বিষয়ে 
জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক চমৎকার পর্যালোচনা 
ও সুস্থ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। 
বিতর্কের বিষয় নানান রকম হয়ে থাকে । 
কখনও সামাজিক, রাজনৈতিক, কখনও 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ধর্মতত্, অর্থনীতি 
ইত্যাদি । এসব বিতর্কে প্রায় পরস্পর ভিন্ন 
চিন্তার বিশেষজ্ঞরা প্রতিপক্ষকে হারানোর 
তুমুল চেষ্টা করেন । বলা যায় হাড্ডাহাড্ডি 
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বিতর্ক জমে উঠে । ইসলাম এ ধরনের মুক্ত 
আলোচনা ও বিতর্ক করার স্বাধীনতাও 


তখন সে কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির 
মুখোশ উন্মোচন করা যাবে । কুরআন 


দিয়েছে। শর্ত এটুকুই যে, এরূপ অনুষ্ঠানে 
ইসলামের বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয়। 
সমালোচনা আর বিতর্ক যেন গঠনমূলক 
হয়, হিংসাত্বক বা আক্রমণাত্মক নয় । 


সারবস্ত ও গুরুগন্তীর আলোচনার পরিবর্তে 
বালখিল্য ও স্ুল আলোচনা কিংবা কুটতর্ক 


যেন না হয়। তথ্য-উপাত্তভিত্তিক 
আলোচনা হওয়া চাই; কোনো গোষ্ঠী, দল 
ও সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত 


দেওয়ার মতো উস্কানিমূলক নয় । সুরা 
আল-আনকাবুতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 

৩৩০ ঠে্ডিত) ৬00 ভি? 
“তোমরা কিতাবধারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
কেবল উত্তম পন্থায় তর্ক করো 1” 


গণমাধ্যম: সাক্ষ্য ও সাক্ষী 

মিডিয়ার প্রতিবেদনে জনসমক্ষে আসা 
ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব এতই প্রবল যে, 
মোড় পরিবর্তন ঘটছে সে রিপোর্টের 
ভিত্তিতে ৷ সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ 
গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের আলোকে 
তাৎক্ষণিকভাবে জনগুরুতপূর্ণ বিষয়ে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নির্দোষ কোনো 
ব্যক্তি কারও চক্রান্তে ফেসে গিয়ে 
বিনাদোষে সাজা পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি 
হয়েছে এমন পরিপ্রেক্ষিতে মিডিয়ার 
জোরালো ও সময়োচিত তৎপরতার ফলে 
লোকটি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে । এ ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার উচিত তাদের পক্ষে সম্ভব 
যেকোনো নৈতিক দায়িত্ব পালনে 
কোনোক্রমেই পিছপা না হওয়া । কারও 
রক্তচক্ষু কিংবা প্রলোভনে সত্য, ন্যায় ও 
সততা থেকে বিচ্যুত না হওয়া । সাক্ষ্য 
গোপন করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে (দেখুন, সূরা আল- 
বাকারা: ২৮৩) । 


অপরাধ উদঘাটন ও 
অপরাধীর মুখোশ উন্মোচন 

স্টিং অপারেশন বর্তমানে সংবাদকর্মীদের 
কাছে খুবই প্রিয় ও উত্তেজক বিষয় । 
কারও হুবহু নকল রূপ তৈরির জন্য স্টিং 
অপারেশন করা হয়। ইসলাম কারও 
ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেছে 
তবে এর মাধ্যমে যদি জনস্বার্থ ক্ষুপ্ন হয় 


কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গোয়েন্দাগিরির 
ব্যাপারে বারণ করেছে ঠিকই কিন্তু কারও 
রূপ ধারণ করে যদি মানুষকে বোকা 
বানিয়ে যদি অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে এটা 
প্রমাণিত হয় তখন সংশিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ 
উন্মোচন করা জরুরি হয়ে পড়ে । কারও 
ঘর-বাড়ি বা কর্মস্থলে গোপন ক্যামেরা 
বসানো এ নীতির আলোকে বিচার্য । 


সমর্থন ও বিরোধিতার 
প্রশ্নে ইসলামের নীতি 
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এ এ ৫০ 
“হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
একবার কুরাইশ বংশের শাখা মাখযুম 
গোত্রীয় এক মহিলার বিরুদ্ধে চুরি 
অভিযোগে প্রমাণিত হয় । তখন তারা 
রাসুল (সা.)-এর কাছে হোত কর্তনের 
সাজা মওকুফের সুপারিশ করার জন্য) 
কাকে পাঠানো যায় তা নিয়ে আলোচনা 
করছিল | সবাই মিলে স্থির করলো এটা 


প্রচার-প্রচারণা (প্রপাগাপ্তা)-এর ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার শক্তিমত্তা অনেক বলিষ্ঠ ও 
কার্যকর | মানুষ মিডিয়ায় প্রকাশিত- 
প্রচারিত খবরের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে । জনমত 
মিডিয়া তাৎপর্যপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা 
পালন করে । এটা অনেক বেশি দৃশ্যমান 
হয়ে উঠে যখন দেশে নির্বাচন বা সংসদে 
চাঞ্চল্যকর কোনো আইন পাস হয় । এর 
পক্ষে-বিপক্ষে গণমাধ্যমের জরিপ নিয়ে 
গোটা দেশ আলোড়িত হতে দেখা যায় । 
জনগণ তাদের পছন্দ-অপছন্দের প্রার্থীর 
ব্যাপারে প্রকাশিত-প্রচারিত রিপোর্ট নিয়ে 
চায়ের কাপে ঝড় তোলে । শহর থেকে 
গ্রাম, হাট-বাজার সর্বত্র সরগরম হয়ে 
উঠে । ইসলামি শরীয়ত সমর্থন ও 
বিরোধিতার প্রশ্নে নিজস্ব মূলনীতি পেশ 
করেছে, “পছন্দ-অপছন্দ হবে আন্নাহর 
খাতিরে ।" এটা সুপারিশ শব্দেও অভিব্যক্ত 
করা যায়। কারও পক্ষে সুপারিশ করার 
ভিত্তি হবে এটা যে লোকটি বাস্তবেই সে 
পদের জন্য উপযুক্ত কি না; কিন্তু যেসব 
ক্ষেত্রে বিচারিক সিদ্ধান্ত ও দ-বিধির বিষয় 
সম্পৃক্ত রয়েছে তাতে গণমাধ্যমের কোনো 
পক্ষে অবস্থান নেওয়া বা সুপারিশমূলক 
টানটান ] 
45 53 15156 ০854 চালে 
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উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কেউ 
পারবে না। উসামা (োযি.) সুপারিশ 
করার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল (সা.) বললেন, 
“তুমি দগ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ 
করছো? এরপর রাসুল (সা.) দীড়িয়ে 
সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করলেন । সে বয়ানে 
তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা 
এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের 
কোনো ক্ষমতাবান ও সন্্রান্ত লোক চুরির 
অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তারা তাকে 
ছেড়ে দেয়া হতো । যখন নিম্নশ্রেণীর বা 
গরিব লোক চুরি করতো তার উপর দণ্ড 
কার্ষকর করতো | আল্লাহর কসম! যদি 
আমার মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে আমি 
তার হাত কেটে দেব ।”” 


সূত্র: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ 
ংখ্যা: ৬, শাবান ১৪৩৪ হি. ₹ ২০১৩ খি. 


* ইফতেখার কৌকর, তারিখে সাহাফত, পৃ. 
১৮৮ 

২ আল-কুরআন, সুরা আান-নাহল, ১৬:১২৫ 

* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১০৪ 

গননা সরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

« আত-তিরমিযী, আাল-জামি'উল কবীর » 


৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৭৫, 
হাদীস: ৩৪৭৫ 
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নিমপাতা: 
ভেষজ গুণে ভরা 


নানা ভেষজ গুণে ভরা নিমপাতা | অনেকে 
সর্বরোগের ওষুধ হিসেবেও নিমপাতাকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেন | শতশত বছর ধরে 
আয়ুর্বেদিক এতিহ্যে নিমপাতার হরেক 
রকমের ব্যবহার হয়ে আসছে । বছরের 
অন্য সময় ব্যবহার হলেও শীত এলে এর 
কদর বেড়ে যায় অনেক বেশি । শীতে ঘা, 
পীচড়া, চুলকানি, রূপচর্চায়, পেটের রোগে 
এর সমান ব্যবহার চলে । নিমপাতার কিছু 
ব্যবহার বা উপকারিতা জানলেও এর বিস্ত 
র কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা সবাই 
জানি না। তাই আজ জেনে নেব 
নিমপাতার কিছু গুরুত্পূর্ণ উপকারী দিক 
সম্পর্কে । 

নিমের পাতায় ত্যান্টি-ফাঙ্গাল ও 
আ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে। 
যা চুলের খুশকি দূর করতে কার্যকরী 
ভূমিকা পালন করে । 

€ এটি চুলকানি, শুষ্কতা দূর করে । ত্বকের 
জ্বালা দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করে। 

আধা গ্রাস পানিতে রাতের বেলা ২ 
থেকে ৩ টুকরো নিম গাছের ছাল 
ভিজিয়ে রাখতে হবে । সকালে খালি 
পেটে সাতদিন পর্যন্ত খেলে বদহজম দূর 
হয়। 

ঞ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সকালবেলা 
৮ থেকে ১০টা নিমপাতার সঙ্গে ৪ 
থেকে ৫টা গোল মরিচ চিবিয়ে খাওয়া 
ভালো । এতে রক্তের শর্করা কমে যায় । 
চোখে ঝাপসা দেখা এবং ছানি পড়া 
কমানোর জন্য ৫ থেকে ৬ ফোঁটা 
নিমপাতার রসের সঙ্গে অল্প একটু দুধ 
মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন । 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


৬ লিভারে ব্যথা নিরাময়ের জন্য ৪ থেকে 
৫টা নিমপাতার রস, সামান্য কাঁচা হলুদ 
এবং আধা চামচ আমলকীর গুঁড়া 
একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে । 

€ ফোঁড়া পাকানোর জন্য নিমের ছাল বাটা 
লাগালে ভালো উপকার পাওয়া যায় । 

€ চর্মরোগ দূর করতে পানিতে নিমপাতা 
সেদ্ধ করে ওই পানি দিয়ে গা মুছলে 
উপকার পাওয়া যায় । 

 জলবসন্ত রোগীকে নিমপাতার উপর 
শোয়ালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় । 
গত্রণ বৃদ্ধি করে যে সকল ব্যাকটেরিয়া 
নিমপাতা তা দূর করে । তাই নিয়মিত 
নিমপাতার রস মুখে লাগাতে পারেন । 
ভাতের সঙ্গে খেলে আলসারের 
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ রোধ করা যায় । 

 নিমপাতার আ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল 
বৈশিষ্ট্য কোনো সংক্রমণ বা পচনশীল 
অবস্থার ক্ষত সারাতে সাহায্য করে । 
তাই ক্ষত দূর করতে নিমপাতা বেটে 
লাগাতে পারেন । 

৬ এতে উচ্চ পর্যায়ের 

রয়েছে যা দেহের 
ক্ষতিকারক টক্সিন বের করতে সাহায্য 
করে। 


নিমের তেলে বিভিন্ন ফ্যাটি এসিড এবং 


ভিটামিনই রয়েছে । এটি ত্বক কোষকে 
উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । 


রোগমুক্ত থাকতে 
দিনে তিনটি খেজুর 


একটা খাওয়া হয় না। খেজুরে রয়েছে 
উচ্চমানের লোহা ও ফ্লোরিন । ভিটামিন ও 
খনিজের উৎস এ ফলটি প্রতিদিন খেয়ে 
কমাতে পারেন কোলেস্টেরলের মাত্রা ও 
প্রতিরোধ করতে পারেন নানারকম অসুখ- 


বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি স্বাদের এ 
ফলটিতে ফ্যাটের পরিমাণ কম বলে এটি 
কোলেস্টেরল কমায় । এতে রয়েছে 


প্রোটিন, ডায়েট্রি ফাইবার, ভিটামিন বি-১, 
, বি-৩, বি-৫ ও ভিটামিন এ । 


বি-২ 


পাকস্থলির 
ক্যানসারের ঝুঁকি 
এড়াতে আলু 


আলু খেলে পাকস্থলির ক্যানসার হওয়ার 
ঝুঁকি কমে বলে বিশেষজ্ঞের মত। 
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যারা প্রচুর 
পরিমাণে সাদা রঙের সবজি যেমন- আলু, 
বাঁধাকপি, পেয়াজ, ফুলকপি ইত্যাদি খান, 
তাদের পাকস্থলির ক্যানসার কম হয়। 
চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় 
এসব তথ্য উঠে এসেছে । প্রতিদিনের 
ডায়েট ও পাকস্থলির ক্যানসার বিষয়ক 
চীনের সাড়ে ছয় লাখ ব্যক্তির ওপর ৭৬টি 
পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গড়ে ৩৩ হাজার 
লোকের এ ক্যানসারে মৃত্যু হয় । 

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, প্রতিদিন 
একশো গ্রাম ফল খেলে পাকস্থলির 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমে পাঁচ শতাংশ । 
আবার প্রতি ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি 
খেয়ে আট শতাংশ পর্যন্ত ঝুঁকি এড়ানো 
সম্ভব । দুটি আলুতে এই পরিমাণ ভিটামিন 
সি থাকে । ফলাফলে আরও উল্লেখ করা 
হয়, সাদা ফল ও সবজি উভয়ই ভিটামিন 
সি'র উৎকৃষ্ট উৎস। এগুলো পাকস্থলির 


খেজুর অনেকেরই প্রিয় ফল । আমাদের 
দেশে যদিও উপলক্ষ ছাড়া খেজুর তেমন 


ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 


ফেলে । 
আত্তান্তহীদ ৪ 


ক।বি।তা 


হে অন্ধ রাত! 
আবদুল হালীম খা 


হে অন্ধকার রাত 

মরছো না নড়ছো না কেন 

তুমি কি পঙ্গু অন্ধ বধির? 

কত কাল যাবত উঠোনে ফেলে আছো 
আঁধারের জাল । চারদিকে অন্ধকার 

শুধুই অন্ধকার । 

আমরা গৃহবাসী কারো মুখে নেই হাসি 
কী যে কষ্টে আছি! বুঝছো না কেন? 


হে অন্ধ বধির রাত, কী চাও? 
এখন একটু সরে দীড়াও 
আমাদের ভোরের আলো দেখতে দাও । 


ভয় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ডানে বামে সবখানেতে আছে প্রচুর ভয় 

সকল ভয়কে তাড়িয়ে আজি করবো আমি জয়, 
উপরেতে বিশাল আকাশ বারি-বজপাত 
তালগাছেতে ভূতের ভয় তিমির কালো রাত । 
এই জমিনে ভয় আছে, সাপ বিচ্ছু বাঘ 
একটুখানি সাহস বাড়াও ভয়গুলো আজ মুছে যাক, 
কল্পলোকের গল্প শুধু ভয়তো কিছু নয় 
দুর্ভাবনার অলীক কিছু ভাবনার অপচয় । 

ভয় যে শুধু লুকিয়ে থাকে সকল কিছুর সাথে 
ভয় করি না তাতে 

মানুষ কেন মানুষ দেখে পাবে শুধু ভয় 

ভয় করি না ভয়কে আমি হবে আমার জয় । 
ভয়ের ভিতর লুকিয়ে থাকা 

ভয়কে আজি করবো না ভয় 
সবকিছুতে আসবে বিজয়, 

জীবন হবে জয়, 

ভয়ের চাদর মুড়িয়ে থাকা বীরের কাজ তো নয় । 


ফেকয়ারি'১৬ 


মাহবুবা মাসুমা অনুর কবিতা 
আজ জমেছে শোক 
এই দেশেতে বাংলা হবে 
সবার মুখের ভাষা, 
বাংলাতেই করবে প্রকাশ 
সবার মনের আশা । 
এই আশাতে বাংলা ভাষা 
কিন্তু বাংলা নিজ ভূমিতে 
পাচ্ছে আজই ভয় । 
ইংরেজির বেশ দাপট এখন 
ংলার নেই নাম, 
এই কি তবে শহীদ ভাইয়ের 
বুকের রক্তের দাম । 
ব্যানার সাইনবোর্ড মিডিয়াগুলোয় 
ইংরেজিরই রাজ, 
এই কি কোন ভাষাপ্রীতি 
দেশপ্রেমিকের কাজ । 
রক্ত দিয়ে কিনলো বাংলা 
মরলো কত লোক, 
সেই বাংলার বুকের মাঝে 
আজ জমেছে শোক । 
অনুতপ্ত একুশ তুমি 
খালেদা আক্তার অনন্যা. একুশ হা এসেছ কির 
রাতের নির্জনতায় লুটিয়ে সেজদায় রা তাইতো কি 
ডাকি বলো আর কারে নগ্ন পায়ের তালে । 
দে বিবিরারিবারে? ধন্য হয়েছি তোমায় পেয়ে 
স্মরণ করিগো তাই, 
৩ তারা আমাদের ভাই | 
তোমারই মাঝে চাইগো আমি 
মিশে যেতে তেমনি । টির 
আপন করে পাই বলো মিরর 
তুমি ছাড়া আর কারে? 7 রর 
তাইতো আকড়ে ধরি । 
মাঝ রাতে ঘুম যায় যে ভেঙে মাতৃভাষাকে বাচাতে যারা 
ভাবনা জড়িয়ে ধরে । দিয়ে গেছে তাজা প্রাণ, 
হঠাৎ করে আসবে মরন তাদের স্মৃতি মোদের কাছে 
ভরের বায়ার চিরদিন অশ্্ান | 
আছি ডুবে শত পাপের সাগরে 
নাও তুলে মাওলারে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


৫৫০০৩০০ি ভি 


আম রা পি বদশহ 
নতুন বছর নতুন স্বপ্ন 


স্বাগতম ২০১৬ । নতুন বছর, রর দিন। ঝলমলে সকাল, 
উজ্ভ্বল আকাশ । নিয়মিত নিয়মের ধারাতেই আসে নতুন বছর । 
নতুন স্বপ্ন নিয়ে, নতুন আশার আলো নিয়ে । সবাই চায়, সবকিছু 
নতুন করে সাজাতে । ধুয়ে-মুছে ফেলে দিতে চায় অতীতের সব 
জরাজীর্ণতা। মানুষ খোজে সুন্দরভাবে চলার নতুন পথ । কিন্তু 
সময় গড়িয়ে যায়, পূর্ণ হয় না সে আশা । জীবনের আকে-বাঁকে 
কতো ঝড়, কতো বাধা । আশা-নিরাশার দোলাচলে চলতে-চলতে 
এভাবেই বয়ে যায় জীবনের সময় । প্রতি বছর আসে নতুন বছর, 
সেটা বাংলা-আরবি-ইংরেজি যা-ই হোক না কেনো । কিন্তু কখনো 
কি ভেবে দেখেছি, নতুন জীবনটাকে সাজানো দরকার নতুন 
করে? জীবনের ক্যানভাসটা_ রাঙানো জরুরি নতুন রঙে। 
আল্লাহপ্রেমের নতুন নতুন তুলির আছড়ে! যে আল্লাহ সময়ের 
চাকা ঘুরিয়ে দান করেন নতুন বছর, নতুন দিন, নতুন হাওয়া । 
যিনি আমাকে, আপনাকে তথা সকলকে সৃষ্টি করেছেন । যিনি 
দয়াময়, যিনি মহান । তাকে আমরা নতুন করে নতুন বছরে 
কতোবার স্মরণ করি? পৃথিবীর মোহ-মায়ায় আর আতশবাজিতে 
কেনো ভুলে যাই আমরা মহান স্রষ্টা এবং তার সকল সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে? 

অথচ, নতুন বছরে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার কেনো 
আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন | কালের খেলায় চর্মচক্ষুর 
সামনেই একটা বছর শেষ হয়, আরেকটি বছর শুরু হয়; তবু 
আমাদের কোনো অনুভূতিই হয় না । আবার আমাদের অনেকেই 


জাগো হে নবীন 


সুপ্রিয় নওল বন্ধুগণ, ক্রুশ আর হেলালি যুদ্ধ যুগ-যুগ ধরে চলছে 
বিরামহীনভাবে । এ যুদ্ধের লক্ষ্য এক, পরিকল্পনা এক। 
বিধর্মীদের আজন্ম বাসনা ইসলামকে মরুভূমির ধু-ধু বালুরাশিতে 
সমাধিস্থ করার | তারা ক্রুশহাতে সাইমুম বেগে ধেয়ে আসছে 
শান্তির বার্তাবাহী ইসলামের কণ্ঠনালীতে শাণিত কৃপাণের আঁচড় 
দিতে । পক্ষান্তরে ইসলামের ধারক-বাহকদের চোখে মৃত্যুর অমৃত 
সুধাপানের তীব্র আকাভ্কষা পরিস্ফুট । আলোকদিশারীরা শৌর্ষ-বীর্য 
দেখিয়েছে বহুবার ৷ খোদার মদদে তারা হয়েছে দুর্বার, জিহাদি 
প্রেরণায় হয়েছে দুঃসাহসিক । রণাঙ্গনের তাকবির ধ্বনি শক্রর 
আত্মায় দিয়েছে কাপন ধরিয়ে । 

এ জান্নাতি মিছিলের মোকাবিলায় বিশাল সশস্ত্র শক্রবাহিনী বার 
বার পর্ৃদস্ত হয়েছে । স্বভাবগতভাবে ইহুদিরা চতুর ও মেধাবি । 
কিন্তু ইসলামের স্বর্ণালি যুগে তাদের বহুবার পরাজয় বরণ করতে 
হয়েছে । দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরীরা তাদের ভাগ্যে পরাজয়ের কালিমা 
লেপন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বীনের দাঈগণ ঈমানি শক্তিতে 
বলিয়ান । চিন্তার অতল সাগরে ডুব দিতে বাধ্য হলো বিধর্মীরা । 
খুজতে লাগলো মুসলিম জাতির দুর্বল দিকগুলো | ময়দানে 
তাদের সাথে পেরে ওঠাটা আকাশকুসুম ভাবনা বৈ কী! তাই তারা 
অস্ত্রের যুদ্ধকে এড়িয়ে শান দিতে শুরু করলো নিজেদের কলমে- 


বছরের শেষ দিনটাও হুজুগে আনন্দে-উল্লাসেই পার করে দেই। 


লেখনীতে । একপর্যায়ে তারা এক হাতে নিলো কলম, আরেক 


একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে সক্ষম হবো যে, বছর শেষে নতুন 
বছর বরণ করতে আমি হৈ-হুল্লোড় করতে পারি না। কারণ, যে 
দিনগুলো শেষ হলো, তা তো আমার জীবনেরই একেকটি অংশ । 
৩৬৫ দিন চলে গেলো মানে তো আমার জীবন-দালানের দেয়াল 
থেকে ৩৬৫টি ইটই খসে পড়লো! এতে করে তো আমার 
জীবনটাই ছোটো হয়ে এলো । 

তাই আমাদের নতুন করে হিসেব কষতে হবে | জীবনের একটি 
বছর যে অতিক্রম করেছি, নতুন আরেকটি বছর যে শুরু করেছি । 
বিগত বছরটা কীভাবে কাটিয়েছি আমি? সামনের বছরটি কীভাবে 
কাটানো উচিত আমার? বছর তো শেষ, আমার জীবনের অর্জনে 
কি একটুও তারতম্য করতে পেরেছি আমি? আমি যে উদ্দেশ্য 
নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, তাতে কতোটুকু সফল হতে 
পারলাম? আমাদের এ হিসেব কষায় সময় এখনই | তাই নতুন 
বছরের দোরে দীড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের আতিসনীকা রে 
নেয়া উচিত, পৃথিবীতে আমি কেনো এলাম, কী করছি এবং 
কোথায় যাবো আমি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যারাই ওপরের 
প্রশ্নগুলো স্মরণ করবে জীবনের বাকে-বাকে আর সময়ের ফাকে- 
ফাকে, তারাই হবে প্রকৃত অর্থে সফলকাম ও কামিয়াব । 
অতীতের সকল গ্রানি ও অলসতা ভুলে ২০১৬ থেকে শুরু হোক 
আমাদের স্বগ্রীল ও সমৃদ্ধ জীবনগড়ার নতুন সংগ্রাম-সাধনা । 


আজিজুল হক সদস্য: ...] 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


হাতে নিলো অঢেল অর্থ । অর্থের লোভ দেখিয়ে মুষ্টিমেয় 
ইনসানকে বশীভূত করলো । আর অর্থের মোহময় ঝলকানি দেখে 
টাসকি খেয়ে গেলো আহমদ শরীফ, তাসলিম নাসরিন ও 
গাফফার চৌধুরী গং । এদের কলম অসম্ভব যাদুমাখা | লেখনিও 
অপূর্ব সম্মোহক ৷ পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির বীজ মুসলমানদের 
মনের উর্বর ভূমিতে বপন করতেই তাদের এসব আয়োজন আর 
যাবতীয় প্রয়াস । তিক্ত হলেও স্বীকার করতেই হয়, তারা তাদের 
লক্ষ্যে অনেকটাই সফল । তারই ধারাবাহিকতায় ইহুদিদের মদদে 
গড়ে ওঠতে পেরেছে আজ একদল বামপন্থী লেখক । 
সাহিত্যভুবনে তাদের পদচারণা সত্যিই অবিশ্বাস্যরকম সফল । 
প্রশ্ন হলো, এদেরকে রুখার দায়িত্ব নেবে কে? কারা? আমরা 
যদিওবা একটা সময় তরবারির যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছি । 
কিন্তু কলমযুদ্ধে তো আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে পরাজয়ের 
মেঘমালা গ্রানি হয়ে বর্ষিত হয়েই চলেছে । এদের রুখতে দেশের 
কওমি মাদরাসার ছাত্রসমাজকেও হাতে তুলে নিতে হবে কলমের 
তরবারি । নিজেদের লেখনি দিয়ে চুরমার করে দিতে হবে 
মানবতাবিরোধীদের গড়ে তোলা সকল প্রাচীর-দুর্গ । 


মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ উখিয়ভী [সদস্য: ১৫২] 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


নিজের ভাষাই ভাসা-ভাসা 


আয়েয সগীর 
ভাষার মাসে বলি সবাই 
মাতৃভাষার খণ বেশি' 
মাস ফুরোতেই সব ভুলে যাই 
হয়ে পড়ি ভিন্‌ দেশি! 

ভিন্‌ ভাষাতে লিখতে গেলে 
হয় না কারো ভুল এক চুল 
করে ফেলি হরেক ভুল । 
নিজের ভাষাই ভাসা-ভাসা 
শেকড়ভোলা প্রজন্মের 
কখন যে হায় পূর্ণ হবে 
স্বপ্নগুলো বায়ান্নর! 


বাংলা পেলাম একুশে 


ফয়সাল মাহমুদ রানা সদস্য:১৪৯ 
একুশ তুমি ফিরিয়ে দিলে 
রক্তদীমে ভাষা 
রফিক,সালাম শহীদ হলো; 
পুরলো প্রাণের আশা । 
একুশ তুমি স্মরণীয় 
থাকবে সবার বুকে 

মায়ের ভাষায় বলবো কথা 
হাসবো সুখে-দুখে । 

একুশ তোমায় বলবো আমি 
একটু শুনে যেও 


ংলাদেশের অনেক কাজেই 

ংলা ভাষার নাই অন! 
রক্তদীমে কেনা ভাষার 
ভক্ত এখন শেকড়হীন 
পরভাষার প্রেমে বিভোর 
বাঙালি আজ রাত্রিদিন! 
বছর-বছর ফেব্রুয়ারি 
স্মৃতির কড়া নেড়ে যায় ; 
আমরা তবু শেকড়ভোলা 
ডুবে থাকি ভিন্‌ ভাষায়! 


ফেকয়ারি'১৬ 


শীত 


তাজুল ইসলাম গাজী সদস্য: ১৬৩ 
গ্রীষ্ম গেলো শীত এলো 

কাপাকীপি শুরু হলো 

শীতের এখন নতুন রূপ 

পুকুরে আর দেবো না ডুব । 

করছি এখন ভীপা পিঠার আয়োজন 
নওল বন্ধু, কবুল করো নিমন্ত্রণ! 


সবকিছু তার... 
মুহাম্মদ নুরুলাহ সদস্য: ১৬৬ 
সকল কিছুর মালিক আল্লাহ 
হাসি ও খুশির মালিক আল্লাহ 
দুঃখ-বেদনার মালিক আল্লাহ 
রাজা-বাদশার মালিক আল্লাহ 
গরীব-দুখীর মালিক আল্লাহ 
দয়া ও মায়ার মালিক আল্লাহ 
কায়া ও ছায়ার মালিক আল্লাহ 
গান ও সুরের মালিক আল্লাহ 
প্রাণ ও বুকের মালিক আল্লাহ 
জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ; 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই 
সবকিছু তার পক্ষ থেকেই । 


আমার কথা 
জসিমউদ্দীন মাহমুদ সদস্য: ৬০ 


মনের মাঝে অনেক কথা 
ঘুরছে সারাক্ষণ 

কাউকে বলার পাই না সুযোগ 
নেইকো আপনজন | 
যাচ্ছি লিখে খাতায় 

আমার লেখা আসবে কি আর 
“নওল হাতের" পাতায়? 
কলম নিয়ে বসি যখন 
লেখবো বলে পদ্য 

হয়ে গেছে গদ্য! 

একটা কিছু লেখবো আমি 
অনেক দিনের আশা 

আমি যে ভাই ছোট্ট লেখক 
পাই না খুঁজে ভাষা । 


জাগো মুসলিম 


ফয়েজ আল-হু: 

জাগো মুসলিম বীর মুজাহিদ 
নিদ্রা ছেড়ে দাও 

রুখতে বাতিল শক্ত হাতে 
বুক খুলে দাড়াও! 


এখন তোমার কাছে 
চেয়ে দেখো দেশে-দেশে 
শক্ররা ওই নাচে! 


ভাঙতে তোমার শির 
সুযোগ পেলেই ব্যা্চিত্র 
আকছে নবীজির । 


শক্রবোমায় বিক্ষত আজ 
আফগান ও কাশ্মির 

এসব দেখেও ঘুমাও কেনো 
মুসলিম হে বীর? 


বাজছে রণদামামা ওই 
উধের্ব তোলো শির 
ওমরের মতো হুঙ্কার দাও 
নারায়ে তাকবির!! 


সদস্য: ১৩৮ 


আহ্বান 
মাহফুজুর রহমীন সদস্য: ১৬৮ 


আয় মুসলিম ছুটে আয় 
তুরাগতীরের ইজতেমায় 
তাবলিগের ওই ইজতেমায় 
লাখো মানুষ ভিড় জমায় । 


খোদার অপার করুণায় 
পথহারা পথ খুঁজে পায় 
চোখের জলে বুক ভাসায় 
পাপিষ্ঠ পার পেয়ে যায়! 
ধনী-গরিব এক থালায় 
স্বগীয়ি সুখ খুঁজে পায় 

কে কে যাবি, আয় রে আয় 
ঈমানচর্চার আঙিনায় । 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


অগ্নিকাণ্ডের মাঝেও অক্ষত রইল কুরআন শরীফ 

ঘানা পশ্চিম আফিকার একটি রাষ্ট্রী। ঘনবসতিপূর্ণ দেশটিতে 
শতাধিক জাতির বাস। আক্রা দেশের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী । 
ঘানা প্রজাতন্ত্রের একটি ত্যাপার্টমেন্টে আগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সব কিছু 
পুড়ে গিয়েছে । ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে শুধু অক্ষত রয়েছে একটি 
কুরআনে কারিমের কপি । ৪ রুমের ওই এপার্টমেন্টে ঘানার এক 
অধিবাসী এবং লেবাননের দুই অধিবাসী বসবাস করত | তবে 
অগ্নিকাণ্ডের সময় এপার্টমেন্টে কেউ ছিল না। ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক 
ডিভাইসের কারণে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে । ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের 
সদস্যরা উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । আগুন নিয়ন্ত্রণ 
করার পর দেখা যায়, ওই এপার্টমেন্টের সব কিছু পুড়ে ধ্বংস হয়ে 
গেছে । শুধু অক্ষত রয়েছে, এক খণ্ড কুরআনে করীম | পরে এ ঘটনা 
বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রচার করা হলে, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক 
আলোড়ন সৃষ্টি হয় । 


এবার হজে যেতে পারবেন ১১৩৮৬৮ বাংলাদেশি 
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে । ইতোমধ্যেই হজের জন্য 
প্রস্তাত নিতে শুরু করেছেন হজ 
গমনেচ্ছরা। এ বছর (২০১৬) 
ংলাদেশ থেকে মোট ১ লাখ ১৩ 
হাজার ৮৬৮ জন পবিত্র হজব্রত 
পালনের সুযোগ পাবেন । এর মধ্যে 
সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ 
৮ হাজার ৮৬৮ জন | গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ জনের 
বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার অনুমতি ছিল । সে হিসেবে এবার 
হজ গমনেচ্ছদের সংখ্যা বাড়ছে ১২ হাজার | ১৭ জানুয়ারি থেকে 
৩০ মে'র মধ্যে সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে (৩০ হাজার টাকা) 
রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এজেন্সিগুলো 
হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে । তবে হজযাত্রীকে 
হজের সব অর্থ ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে | সরকারের 
নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর কোনো অবস্থাতেই হজের 
অন্যান্য খরচের টাকা জমা নেওয়া হবে না। সরকার অনুমোদিত 
প্যাকেজে হজের জন্য এ বছর সরকারিভাবে খরচ ধরা হয়েছে 
কোরবানিসহ ৩ লাখ ৬০ হাজার ২৮ টাকা । কুরবানি ছাড়া ৩ লাখ ৪ 
হাজার ৯ শত তিন টাকা । আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মৌলিক ও 


করা হয়েছে ৩ লাখ ৪ হাজার ৯০৩ টাকা । যা গতবার ছিল ২ লাখ 
৯৬ হাজার ২০৬ টাকা । এবার এই প্যাকেজে বেড়েছে ৭ হাজার 
৭৪০ টাকা । 


মুসলমানদের অপমান করা ঠিক নয়: ওবামা 

অষ্টম ও শেষবারের মতো স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে মার্কিন 
স্জ্ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, 
্ কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের 
্ ০৯৯০: অপমান করা ঠিক নয়। আসন্ন 

না নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের 
অন্যতম প্রতিদ্বন্ী ডোনান্ড ট্রাম্পকে 
লক্ষ্য করে ওবামা বলেন, যখন 
কোনো রাজনীতিবিদ নিজ দেশের বা বিদেশের মুসলমানদের 
অপমান করে বক্তব্য দেয়, যখন কোনো মসজিদ ভাঙচুর করা হয়, 
সেটা আমাদেরকে নিরাপদ করে না। আমরা তাতে বিব্রত হই, 
মানবতা অপমানিত হয় | যা কোনোভাবেই কাম্য নয় | তিনি বলেন, 
এটা সঠিক নয় । এটা বিশ্বের চোখে আমাদেরকে ছোট করে ফেলে । 
এটা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোকে কঠিন করে তোলে । এটা 
আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতারণা করার সামিল । মার্কিন কংগেসে 
তিনি এই ভাষণ দেন । তার বক্তব্যের সময় উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা 
করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে 
থাকেন । মুসলমান এবং অভিবাসীদের নিয়ে করা বিভিন্ন বক্তব্যের 
কারণে সমালোচিত হয়ে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প | প্রেসিডেন্ট 
ওবামার ওই স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ চলাকালে ্রাম্পও 
সেখানে উপস্থিত ছিল । 


কুয়েতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা 


কুয়েতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। 


্ বলা হয়, কুয়েত ত্যাগের 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কালো তালিকাভুক্ত অপরাধী ছাড়া যে সকল 
প্রবাসীর ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারা প্রতিদিনের জন্য ২ 
দিনার জরিমানা দিয়ে দূতাবাস থেকে আউটপাস সংগ্রহ করে 
সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে বিনা বাধায় কুয়েত ত্যাগ করতে 
রবেন। অন্যদিকে যারা কয়েক বছর ভিসা নবায়ন না করে 
কুয়েতে অবৈধ হয়ে রয়েছেন তারা এককালীন ৬০০ কুয়েতি দিনার 
জরিমানা দিয়ে কুয়েত ত্যাগ করতে পারবেন । রেসিডেন্সি লঙ্ঘনকারী 
যারা কুয়েত ত্যাগ করবে তারা পুনরায় নতুন ভিসা নিয়ে কুয়েতে 
আসতে পারবেন । এই সুযোগটি গ্রহণে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস 
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। দূতালয় প্রধান 


অভিন্ন খরচ ১ লাখ ৫€৫ হাজার ৪৪১ টাকা । গতবছরের চেয়ে এবার 


কাউন্সিলর এসএম মাহবুবুল আলম বলেন, যদি স্থানীয় আইনে 


মৌলিক ও অভিন্ন খরচ বেড়েছে ৭ হাজার টাকা | অন্যদিকে 


অবৈধ প্রবাসীদের জরিমানা দিয়ে বৈধভাবে নতুন করে ইকামা 


প্যাকেজ-১-এ হজযাত্রীদের জন্য খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ 
৬০ হাজার ২৮ টাকা । গতবছর তা ছিল ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৫৪ 
টাকা । এবার এই প্যাকেজে খরচ বেড়েছে ৫ হাজার ২৭৪ টাকা । 
একইভাবে এবার হজযাত্রীদের জন্য প্যাকেজ-২-এর খরচ নির্ধারণ 


লাগানো যায় সে বিষয়েও বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করছেন । 
দূতাবাসের প্রচারণায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যের জন্য 
৫৫৪৮৪৩৯৩, ৯৯৫৩৬৭৪৩, ৯৪৪২৯৭৪৪, ৯৯৪৬৭৫৫৩৮ হেল্প 
লাইন নম্বরসমূহে যোগাযোগ করতে পারেন । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _____7--7॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


এতিহ্য: ৪০০ বছর বয়সী নীল মসজিদ 
পারুলিয়ার তিন গম্বুজ মসজিদ নীল মসজিদটি ঢাকার অদূরে 


নরসিংদী জেলায় 
অবস্থিত। নরসিংদীর 
পলাশে মোগল আমলের 


কোম্পানির একজন মুখপাত্র বলেছেন, “উৎপাদনের সময় কোনো 
অনির্ধারিত বিরতি কোম্পানি মঞ্জুর করবে না।' কোম্পনির এই 
পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত ৫৩ জন মুসলিম কর্মীকে বিপদে ফেলেছে । ১০ 
জন কর্মী পরিবর্তিত সিডিউলে কাজ করতে আগ্রহী হলেও বাকি ৪৩ 
জন মুসলিম কর্মী কাজের জন্য নামাযের ব্যাপারে আপোস করতে 
রাজি হননি । 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুসলিম নারী বিচারকের শপথ 
ই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান নারী বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন 


বে 


গম্ুজবিশিষ্ট নীল রঙের মসজিদটি আজও কালের সাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে 
রয়েছে। এখানে রয়েছে ঈশা খার পঞ্চম অধস্তন পুরুষ দেওয়ান 


ক্যারোলিন ওয়াকার ডিয়ালো । নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে মুসলিমদের 
ধর্মগ্রন্থ কুরআন স্পর্শ করে কিংস কাউন্টির সপ্তম মিউনিসিপল 


শরীফ খা ও তার স্ত্রী মুরশিদ কুলি খার কন্যা জয়নব বিবির যুগল 
মাযার । ১৭১৯ হিজরিতে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেন 


উষ্ট্িক্ট সিভিল কোর্টের বিচারক হিসাবে ৪০ রিভার 
শপথ পড়ান ওই কোর্টেরই আরেক নারী বিচারপতি ক্যাথি কিং 


জয়নব বিবি । ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৫৮০ খিস্টাব্দ থেকে 


আফ্রিকান-আমেরিকান এই দু'নারী জনগণের সরাসরি ভোটে 


১৭২২ পর্যন্ত সময়ে বর্তমান নরসিংদী (ঢাকা জেলার এ অঞ্চল 
মহেশ্বরদী) নামে পরিচিতি লাভ করে । ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদ 


বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন । গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
উয়ালো জয়ী হন। নির্বাচনে তার পক্ষে সরব ছিলেন প্রবাসী 


কুলি খা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন ও তার কনিষ্ঠ কন্যা বিবি 


ংলাদেশিরাও | নিউইয়র্কের ক্লুকলিন বরো হলে এই শপথ 


জয়নবকে ঈশা খাঁর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ মনোয়ার খার পঞ্চম ছেলে 
দেওয়ান শরীফ খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে মহেশ্বরদী 
পরগনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই তিনি দেওয়ান 
শরীফ খা নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং এলাকার নামকরণ করা 
হয় শরীফপুর | ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুসেন শাহী শাসনামলে 
ধনপদসিংহ নামে এক রাজা ছিল তার পুত্র রাজা নরসিংহ 
শীতলক্ষ্যার তিন মাইল আগে ব্রন্মপুত্রের তীরে আবাসিক এলাকা 
গড়ে তোলে এবং তার নামে স্থানের নামকরণ করেন নরসিংহপুর । 
আজও নরসিংহার চর গ্রাম বিদ্যমান । কালের আবর্তে শরীফপুর 
নামের বিলুপ্তি ঘটে ৷ তৎসময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে বড় বড় পাল 
উড়িয়ে পালের নৌকা আসা-যাওয়া করতো । তখন এলাকাবাসী 
পালের নৌকা দেখতে নদের তীরে যেত তখন থেকেই নামের 
সংস্করণ হয়ে পারুলিয়া হয় । তাছাড়া, নৌকায় নদী পারাপার হতো 
বলে এর নামকরণ ' পারুলিয়া হয় । ১৭১৯ হিজরিতে দেওয়ান শরিফ 
র স্ত্রী জয়নব বিবি এলাকার মানুষের চাহিদা মোতাবেক মসজিদ 
নির্মাণ করেন । 
মসজিদের আওতায় রয়েছে ১২ বিঘা জমি । এখানে রয়েছে চারটি 
শান বাধানো পুকুরঘাট । মসজিদটি ৫ ফুট প্রস্থ দেয়াল, তার মধ্যে 
মজবুত পাথর দিয়ে খিলানের উপর ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য মসজিদ নির্মিত । 
মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি প্রধান গেট, পূর্বদিকে ৩টি 
দরজা, উত্তর-দক্ষিণে একটি করে দরজা । মসজিদের পাকা ঝেষ্টনী 
প্রাটীরের অভ্য্তরে রয়েছে প্রশস্ত প্রাণ । প্রাণের উত্তর-পূর্ব কোণে 
রয়েছে সুউচ্চ দুটি মিনার । মসজিদের কারুকাজ অত্যন্ত শিল্প 
সুষমামভ্িত । জানা যায় ইরান, বাগদাদ, ইয়েমেন থেকে কারিগর 
এনে মসজিদের নির্মাণ ও কারুকাজ করা হয় । 


সেই মার্কিন কোম্পানি ছাড়ছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা 
যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন স্টেটের একটি কোম্পানি নামাযের সিডিউল 
পরিবর্তন করায় সেখানে কর্মরত ৪৩ জন মুসলিম কর্মী চাকরি ছেড়ে 
দিয়েছেন । আরিয়েন নামের কোম্পানিটি নামাযের সিডিউল 
পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় । এ ঘোষণার আগে কোম্পানিটির মুসলিম 
কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নির্ধারিত শিফটের মধ্যে দু'ওয়াক্ত নামায 
আদায় করতে পারতেন । বিভিন্ন শিফটে কর্মরত মুসলিম কর্মীরা ৫ 
ওয়াক্ত নামাযের সময় তাদের কাজের দায়িত্ব অমুসলিম সহকর্মীদের 
হাতে ন্যস্ত করে নামায আদায়ে বাইরে যান । কিন্তু আরিয়েন এখন 
তার কর্মীদের নির্ধারিত বিরতিতে নামায আদায় করার কথা বলছে। 


অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে পাঠ এবং মোনাজাত করেন বাংলাদেশি 
কুরআনের একটি সুরা অনুবাদ করে শোনান । 


ভারতে তরুণ মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি 
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র ৭ মহাদেশের 
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80৫09; ঠা ১৫ 
সমগ্র বিশ্বের নিরিখে তৃতীয় ২ বৃহত্তম এবং অমুসলমান প্রধান 
দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম । ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র । তবে অন্য 
সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাঝে রয়েছে, মুসলমান (১৭.৪%), খিস্টান 
(২.৩%), শিখ (১.৯%), বৌদ্ধ (০.৮%), জৈন (০.৪%), ইহুদি, 
পারসি ও বাহাই ধর্মাবলম্বীরা । এত খ্যানের মাঝে ছোট্র 
আরেকটি পরিসংখ্যান হলো, ভারতে তরুণদের মাঝে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশটির জনসংখ্যার ৪১ 
শতাংশের বয়সই ২০ বছরের নিচে । বিষয়টি বেশ কাকতালীয় 
বটে । খবর দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার | 
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলমানদের মোট 
জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই ২০ বছরের নিচে । আর হিন্দু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শিশু ও কিশৌোরোর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ । 
২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই তথ্য পাওয়া গেছে৷ জৈন 
সম্প্রদায়ের ২৯ শতাশের বয়স ০ থেকে ১৯-এর মধ্যে । খিস্টানদের 
ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৩৭ শতাংশ | শিখ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যথাক্রমে 
৩৫ ও ৩৭ শতাংশ | ২০০১ সালের আদমশুমারির তুলনায় তরুণের 
খ্যা অবশ্য কিছুটা কমেছে । ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, 
দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরই বয়স ছিল ২০ এর নিচে । 
হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪৪ শতাংশ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ৫২ শতাংশই 
ছিল তরুণ | জৈন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ছিল ৩৫ শতাংশ ৷ 


ফেব্রুয়ার'১৬ _____ললল্য। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


প্রতিযোগিতা ফেব্ুয়ারি'১৬ 


১. “দেশের কওমি মাদরাসায় কোন জঙ্গি তৈরি হয় না 
বলেছেন- [_] পুলিশের মহাপরিদর্শক [] সেনাপ্রধান 
[7 স্বরাষটরমন্্রী 

২. হালাল প্রাণী যবাই করার সময় তভ 

বিসমিল্লাহ পরিহার করা- [] নাজায়েয [] হারাম 
মাকরুহ 

৩. ক্যান্্িজের ইসলামী ইতিহাস+ কোথা থেকে প্রকাশিত 

হয়ঃ [] নিউইয়র্ক] আমেরিকা [ ইংল্যান্ড 

৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত সীরাত গ্রন্থ 

কোনটি? [] সীরাতুন নাবাবিয়া [| আস-সীরাতুন 

নাবাবিয়া [2 যাদুল মাআদ 

৫. গানকে যিনার মন্ত্র বলেছেন? [] ফুযাইল ইবনে 

আয়ায রহ. [] ইমাম ইবনে আবেদীন রহ. [] ইবনে 
হাম্ষল রহ. 

৬. যারা সবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগুণতি- 
এটি [] কুরআনের আয়াত [] হাদীস [_] প্রবাদ 

৭. আসামের শতকরা কতভাগ মুসলমান? [] ৩৪ ভাগ 
[] 8৪ ভাগ] ৫৫ ভাগ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


জানুয়ারি”১৫ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, ২. 
৩টি, ৩. লিও টলস্টয়, ৪. আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, ৫. 
২৮৫টি, ৫. ৮ম ৭.৯ বছর | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ভরণ, ২. মসৃণ, ৩. উদ্যম, ৪. 
প্রতিষ্ঠা 


পা হে বট তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী 
সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি'১৬ 


ফেকয়ারি'১৬ 


সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১৫ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ১ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০। মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


বি. দ্র. সঠিক উত্তরপত্রের অপর্যাপ্ততার কারণে এবারের 
প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা যায়নি বলে দুঃখিত । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ১০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


নিয়মিত প্রকাশনার € ৬ বছর 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/৬/ ৬. 79171011925 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৩ | জুমাদিউল উলা-সানী'৩৭ _ মার্চ'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততা্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সৈহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 725247011 4710 1115747)) 2174775 
17246175190 1) 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 
14924271716 0০০711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 01717209772-4000, 13471217925/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 


রী 
তাফসীর [0 


সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


সমকালীন [এ 


বাবা সুজা উদ্দীন থেকে শেখ আল নিমর 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
মানবজীবনে স্বাধীনতা আল্লাহর অপূর্ব দান 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ: ইসলামি দৃষ্টিকোণ 
-___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


০৪ 


০৭ 


১০ 


১২ 


১৪ 


ধর্ম-দর্শন [0 


ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা 
__ আবদুস শহীদ নাসিম 

কেমন পোশাক চাই 

___ মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


১৮ 


২২ 


মহাজীবন 


ইমামে আযম আবু হানিফা রেহ.) 

মুসলিম জাগরণে জামাল আফগানীর প্রভাব 
_- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 

হাজী ইউনুস রেহ.)-এর কালজয়ী কর্মযজ্ঞ 
___ সাঈদ হোসাইন 


২৮ 


৩১ 


৩৪ 


সাহিত্য-সংস্কৃতি [] 


লেখালেখির সাত-সতেরো-€৫ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ-১১ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [& 


পাঠক মতামত [] ২ । সমস্যা ও সমধান [| ২৫) গ্রন্থ- 


পর্যালোচনা [] ৪২ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [নু ৪৩ | কবিতা 
আল-জামিয়ার রাত-দিন 


৪৪। 
৪৭। 


সব খাল খনন ও নদী ড্রেজিং করা জরুরি প্রয়োজন 
পানির জন্য হাহাকার নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারো শুরু হয়েছে শুষ্ক 
মৌসুম । ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এই মৌসুম চলাকালে দেশের 


নদ-নদীগুলো হয়ে পড়ে। উজান থেকে নেমে আসা 
নদীগ্তলোর পানি প্রবাহ ভারত একতরফাভাবে বাধাগ্রস্ত করায় বাং 

এই সময়টাতে পানির ন্যাষ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয় । এতে করে দেখা 
দেয় মরুময়তা; পরিবেশের ওপর পড়ে এর বিরূপ প্রভাব । 
প১1৮৮:৮:424 


রি 
ক 
রি 
হুর 
রর 
২ 


থাকায় পানি-নির্ভর দেশের সব খাত এখন হুমকির সম্মুখীন । ভু-গর্ভস্থ 
পানির ব্যবহার এতটাই বেড়ে গেছে যে, অনেক জায়গায় পানির স্তর 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল পুনঃখনন না 
হওয়ায় এবং উজান থেকে পানি আসতে না দেয়ায় নদীগুলো পানিশূন্য 
হয়ে পড়ছে । দেখা দিয়েছে মরুকরণ | 

দেশের দেড় হাজার খালের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মরে যাচ্ছে 
যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে কৃষি ক্ষেত্রে। সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির 
ওপর নির্ভরতা বাড়ায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াসহ পরিবেশগত 
নানা বিপর্যয়ও দেখা দিচ্ছে । কৃষি কর্মকর্তারা বলছে, মরা খালগুলো 
সংস্কার করা হলে এগুলোর পানি দিয়েই আরো সাড়ে ৭ লাখ একরেরও 
বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব। যা ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর 
নির্ভরতাও অনেকটা কমাবে । সরকারি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে 
দেশে খালের সংখ্যা ১৪৭৯টি । এর মধ্যে খরা মৌসুমেও প্রয়োজন 
অনুপাতে পানি থাকে- এমন খালের সংখ্যা ১৩২টি ৷ বড় নদী কিংবা 
শাখা নদী থেকে বিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী 
খাল রয়েছে ২৯৮টি | বাকি খালগুলোর মধ্যে কোনও কোনওটিতে খরা 
মৌসুমে মাঝে-মধ্যে পানি থাকে; আর অন্যগ্তলোতে খরা মৌসুমে পানি 
থাকে না। শুকনা মৌসুমে পানি না থাকা খালগুলোকে মরা খাল 
(আনফিট) বলছে সংশ্লিষ্টরা ৷ মরা খালগুলো খনন বা সংস্কার করলে 
এগুলোর বিলুস্তি যেমন যাবে, তেমনি এগুলোর পানির ব্যবহার 
ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতাও অনেকটা কমাবে । 

উর সালে সেচের আওতায় ছিল ৪৮ লাখ ৮২ হাজার ৮৭৯ 
হেক্টর ৷ এর মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে মাত্র ২০ শতাংশ কৃষি জমিতে 
সেচ দেয়া হয়। সেচের বাকি ৮০ শতাংশই আসে ভূ-গর্ভস্থ পানি 
পাম্পের মাধ্যমে । মা 
খালগুলো সংস্কার হলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার আরো ১০ থেকে ১২ 
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শতাংশ বাড়বে; বা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশই হয় 
বর্ধাকালে। অল্প সময়ে অনেক বৃষ্টি হওয়ায় বেশিরভাগ পানি সাগরে 
চলে যায় । সে পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এদিকে পানির অভাবে 
গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। 
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মাইনর ইরিগেশন ইনফরমেশন 
সার্ভিস ইউনিট (মিশু)-এর সাম্প্রতিক জরিপে দেশে ১১৮১টি ছোট 
নদী-খাল-নীরাশয় এবং ২৯৮টি সংযোগ খাল চিহ্নিত করা হয়েছে । 
১৪৭৯টি খালের অধিকাংশ খালই মরে যাচ্ছে । কোথাও কোথাও খালের 
চিহ্টিও নেই । চৈত্র মাসে তো শুকিয়ে যায় সবখানে । প্রতি বছর 
খালগুলো সংস্কারের আওতায় এনে খনন কাজ চালালে খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। গত দুই দশক ধরে ভু-গর্ভস্থ পানির 
উত্তোলনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্চ-এপ্রিলে পানির স্তর অগভীর 
নলকূপের উত্তোলন ক্ষমতার নিচে চলে যাচ্ছে এবং উপকূলীয় এলাকায় 
লবণাক্ততা দেখা দিচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও লোহার 
আধিক্য থাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির 
ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত । ভূ-গর্ভ থেকে তোলা পানির ৫৭ শতাহ 
অপচয় হয়| দক্ষ পাম্প চালনা ও যথাযথ যত্ব নিলে এ অপচয় ১৭ 
শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে । এতে সেচ খরচ যেমন কমবে, 
তেমনি কৃষিখাতও উপকৃত হবে | 
খালগুলোকে সেচের আওতায় আনতে হলে ৯৩ লাখ ৮৬ হাজার ৩০৪ 
মিটার এলাকা সংস্কার প্রয়োজন । যাতে ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৭২৭ একর 
জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এতে উপকৃত হবে ১২ 
লাখেরও বেশি কৃষক। তাছাড়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা 
মহানগরীতেই এক সময় ৪৩টি খাল ছিল । এর মধ্যে ১৭টির অস্তিত্ব 
এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নদী-খালে পানির যাভাবিক প্রবাহ 
নিশ্চিত না করতে পারলে প্রতি বছরই নগরবাসী বন্যাকবলিত হবে এবং 
ডিসি 
হয়ে [ 
সরকারের পরিকল্পনায় ও কর্মসূচিতে রাজধানীতে পানির চাহিদা পূরণে 
কিংবা গ্রামগঞ্জে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি সহজলভ্য হওয়ায় বিকল্প 
চিন্তাও যেন গুরুত্ব পাচ্ছে না। মহানগরী ঢাকার জন্য পার্শ্ববর্তী 


করতে হবে, তেমনি ভূ-উপরিভাগের পানির অধিক ব্যবহারে তাদের 
চর করতে হবে। ভূ-উপরিভাগের পানিদূষণ রোধেও পদক্ষেপ 
জরুরি । সেক্ষেত্রে পরিশোধন ব্যবস্থার আধুনিকায়নও প্রয়োজন । 
স্বাধীনতার পর সবুজ বিপ্লবের সময় খাল খননসহ বড় বড় সেচ প্রকল্প 
চালু করা হয়, যেগুলো নদীর পানির ওপর নির্ভর করে বাস্তবায়ন 
হয়েছিল । পরবর্তীতে এসব প্রকল্প সংস্কার ও নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে 
না পারায় অনেক সেচ প্রকল্প তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে । এক্ষেত্রে 
প্রথমেই নদীতে সারা বছর পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে । সেজন্য 
নদীগুলোর ড্রেজিংয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে । হতাশার বিষয়, এত 
নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়নি । 


বেগবান করতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে । 

পাশাপাশি কীভাবে ভূ-উপরিভাগের পানি নিশ্চিত করা যাবে, তা নিয়ে 

গবেষণা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন । সেক্ষেত্রে খাল খননে গুরুত্ব দিতে 

হবে। নদী খননের মতো ব্য়বহুন প্রকল্প হাতে নিতে হবে । শুধু 

ডা উৎপাদন নয়, শিল্প-কারখানায়ও ভু-উপরিভাগের পানি ব্যবহার 
ম্ভা এ 


করা জরুরি । 
মাওলানা জুলফিকার 


ঢাকা 
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মসজিদ ও ধময়ি স্থাপনায় বোমা: 
এসব কিসের ইঙ্গিত? 


সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম নৌঘাটি জামে মসজিদ, 
পঞ্চগড়ে হিন্দু মঠ, ঢাকার হোসেনি দালান ও 
আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনায় দেশবাসীর সাথে 
আমরাও উদ্বিগ্ন । এ অঞ্চলের হাজার বছরের 
ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি । ভারত, পাকিস্তান ও 
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এমন ঘটনা নৈমিত্তিক 
হলেও আমাদের জন্য একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা । 
যারা এসব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছেন তারা নিশ্চয় নির্ধারিত 
কোন দুরপ্রসারী এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে 
নেমেছেন । বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কম বেশি 
সবদেশে রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও 
নৃতাতত্তিক জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস। থাকাটাই 
স্বাভাবিক বাস্তবতা | ধর্মীয় ভিন্নতা, ভাষা-বৈচিত্র্য ও 
সাংস্কৃতিক নানামুখিতার (0100181 01৮75109 
1 00100181 509০01509) মধ্যে নিহিত রয়েছে 
স্থিতিশীল সমাজের গৌরব । কিছু বিচ্ছিন ঘটনা বাদ 
দিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহিষ্ুতা, 
সামাজিক উদারতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে 
অনুকরণীয় এতিহ্য । 


বগুড়ার শিয়া ধমীয়ি স্থাপনায় বোমা হামলার আগে 
অনেকে জানতেন না সেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বাস করেন । আমাদের দেশে শিয়াদের 

খ্যা একেবারে নগন্য ৷ এদেশ ধময়ি বিভাজন ও 
উগ্রবাদ সৃষ্ঠিতে শিয়ারা জড়িত এমন অভিযোগও 
নেই । মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখি বিভিন্ন হিন্দু ও 
বৌদ্ধ মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর হয়। এক ধর্মের 
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লোকেরা যদি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহ্য করতে না 
পারে অথবা ভিন্নমতের কারণে যদি হত্যা করতে 
হয় তাহলে পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে না । মুহুর্তের 
মধ্যে সারা দুনিয়ায় ধর্মান্ধতার দাবানল ছড়িয়ে 
পড়বে । এ উগ্র মতাদর্শকে আমরা সমর্থন করি না । 
এ প্র্যান্টিস চলতে থাকলে বাংলাদেশ রণক্ষেত্র 
পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে । আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপকারীদের সাথে এদেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা 
জনবিচ্ছিন্ন । একটা কথা আমরা স্পষ্ঠ করতে চাই, 
বোমা নিক্ষেপ করে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে, নিজেদের 
মতাদর্শ বিরোধীদের নিরল করে অথবা সহিংসতার 
আশ্রয় নিয়ে কোন মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় 
না। ইতিহাস অন্তত একথা বলে না । 


আমাদের আশংকা এসব সহিংসতা ও নৈরাজ্য 
সৃষ্টির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী তৃতীয় শক্তির ইন্ধন 
থাকতে পারে, যাতে বাংলাদেশকে “সন্ত্রাসীদের 
অভয়ারণ্য” অভিধায় চিহিতি করা যায় । এর মাধ্যমে 
আলিম-ওলামাদের প্রতি সন্ত্রাসের অভিযোগ 
তোলাও সহজ হয়ে যায় । কোন মুসলিম গ্রুপের 
কাঁধে দোষ চাপিয়ে আসল হোতা ধরা ছোৌয়ার 
বাইরে থাকে কিনা এটাও খতিয়ে দেখা দরকার । 
শক্তিশালী তদন্তের মাধ্যমে রহস্য উদবাটন করতে 
আবেদন জানাই । এ ব্যাপারে দেশের সর্বস্তরের সব 
ধর্মাবলম্বী মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 
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সূরা আল-ফাতিহা মক্বী-৫ 
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত: ৭, রুকু: ১ 
মেহেরবান, অত্যন্ত দয়ালু । 


সূরা আল-ফাতিহার অর্থ 
২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি 
সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক | ৩. ঘিনি সকলের 
প্রতি মেহেরবান, অত্যন্ত দয়ালু । ৪. যিনি 
প্রতিদান দিবসের মালিক । ৫. (হে 
আল্লাহ!) আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । ৬. 
দেরকে সরল পথে পরিচালিত কর । 
৭. সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি 
তুমি অনুগ্রহ করেছ । ৭. তাদের পথে নয়, 
যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং 
তাদের পথেও নয় যারা পথহারা । 


তাফসীর 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-২ 
পূর্বাপর সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ও উপযুক্ত 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা | যিনি এই বিশ্ব 
নিখিলের প্রতিপালক । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
যাবতীয় প্রশংসার প্রকৃত উপযুক্ত মালিক 
একমাত্র তিনিই । যখন কেউ এসি, 
কম্পিউটার, বিমান বা অন্য কোন বিরল 
বন্ত দেখে প্রশংসা করে তখন বাস্তবে এই 
₹সা হয় তার নিমতার | অনুরূপ এই 
মহাবিশ্ব একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি, প্রতিটি 


মার্চ ১৬ 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


বসন্তকে তিনি একটি সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি 
সেগুলোর প্রতিপালনের ব্যবস্থা 


যিনি নভোমগুল, 
বিদ্যমান 
সবকিছুরই অআষ্টা ৷ সুতরাং সৃষ্টি জগতের 
মধ্যে প্রশংসাযোগ্য যা কিছু রয়েছে, তা 
আল্লাহর সৃজন ও প্রতিপালনের কারণেই 
এর উপযুক্ত হয়েছে । 

এর নিমাতার প্রতি প্রশংসা করতে তবে 
বিশ্বব্যাপী যে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলি, 
উপকারী বস্তুসমূহ ছড়িয়ে রয়েছে যার 
অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত 
সদা সক্রিয়, তা কি মানুষকে সেই মহান 
আল্লাহর প্রশংসায় উদ্দুদ্ধ করবে না? তাই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্ত প্রশংসার 
প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা । 
আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন এমন এক 
ুমিনের হৃদয়ে তার অনুগ্রহের বারিধারা 
বর্ষণ করে।, কেননা স্বয়ং মানুষের 
অস্তিতটুকুও তার অনুগ্রহের একটি দান 
মাত্র । অতঃপর প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি 
ক্ষণে আল্লাহর অনুগ্রহ ঝড়তে থাকে ও 
জমা হতে থাকে এবং গোটা সৃষ্টি জগত 
বিশেষ করে মানুষকে ছেয়ে ফেলে । এ 
কারণেই একে ইসলামি শিক্ষার একটি 
মূলনীতি সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, পূরাপর 
সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ 
তাআলা 

'তিনি সমস্ত জগত র প্রতিপালক" । 
আলম শব্দের অর্থ জগৎ, জাহান, সৃষ্টি ও 
নিদর্শন । আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যাই 


আলমের অন্তর্ভুক্ত এবং তা এক মহান ্রষ্টা 
ও প্রতিপালকের নিদর্শন হিসেবে কাজ 
করে বিধায় একে আলম বলা হয় । 

আর এই আলম যে কিভাবে মহান স্রষ্টার 
বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান যথেষ্ট সহায়ক 
ভূমিকা পালন করছে । যদি এই বিজ্ঞানকে 
যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তা 
অবশ্যই মহান স্টার উপস্থিতিকে প্রমাণ 
করবে | কেননা বিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তর 
রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করা যায়। 
করা যাবে ততই এক আল্লাহর স্বীকৃতি 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি 
আস্থা-বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এখান 
থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞানের 
যেসব গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবে, তা 
সাথে সামঞ্জস্য হবে । আর যা সামঞ্জস্যতা 
রাখবে না, মনে করতে হবে যে, এখনো 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেই গবেষণা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌছেনি ৷ ভবিষ্যতে অগ্রগতি হলে 
উত্তমভাবেই তা কুরআনের সাথে সাদৃশ্য 
হবে যদি এর আলোচনা আদৌ কুরআন 
করিমে থেকে থাকে । তবে আল-কুরআন 
বিজ্ঞানের কিতাব নয়, বরং মহা শক্তিধর 
হেদায়াতের গ্রন্থ। মানুষের জ্ঞান শক্তির 
কুরআন তাকে মুক্তি ও সমাধানের নির্ভুল 
নির্দেশনা দিয়ে থাকে । আল-কুরআনের 
জ্ঞান পরাক্রম | জ্ঞান বিজ্ঞানের এই 
যৌবনকালে এসেও কেউ আল-কুরআনের 
কোন তথ্য বা তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার 
যৌক্তিক ক্ষমতা রাখে না এবং কিয়ামত 
পর্স্তও মানুষ এই শক্তি অর্জন করতে 
পারবে না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান মানুষের 
ইন্দ্রিয় শক্তির আওতাভুক্ত এবং ইন্দ্রিয় 


--.২-২-শ বট ত 


তা।ফ।সী।র 
শক্তির মাধ্যমেই এর উৎকর্ষ অর্জিত হয় । 


চেহারা ইত্যাদির সৌন্দর্যের জন্য হামদ 


তাই বিজ্ঞানের প্রতিটি তথ্য-উপাত্ত যেহেতু 
মানুষের জ্ঞান শক্তির আওতাভুক্ত সেহেতু 
এর প্রতিটি বিষয় মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে 
থাকার প্রয়োজন নেই । 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত গোটা সৃষ্টিজগত 
“'আলম'-এর আওতাভুক্ত । তাই আলম 
শব্দের বহুবচন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্তু তা সত্তেও আলম শব্দের 
বহুবচনের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ | 
হয়ত এর দ্বারা সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণি যেমন 
মানব, জিন, উ উদ ও জড় প্রভৃতিকে 
একেকটি জগৎ হিসেবে বোঝানো উদ্দেশ্য 
অথবা যে মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করছি, 
যাতে আমাদের সৌর জগতের ন্যায় 
ং্য জগৎ রয়েছে এই সবকটির 
সমন্বয়ে একটি জগৎ এবং এ ধরনের 
আরো অসংখ্য ও অগুণতি মহাবিশ্ব 
বিদ্যমান বলে বোঝানো হয়েছে । 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগৎ সমূহের 
মহান প্রতিপালক একথার মাহাত্ম্য বুঝার 
জন্য জগতের পরিমাণ এবং এর লালন- 


ব্যবহার করা যায় না 


আল্লামা ইবনুল খতীব (রহ.) উক্ত 
শব্দদ্ধয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো 
এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 

১. *% শব্দের ব্যবহার প্রাণী জগতের 


সাথে নির্দিষ্ট । কিন্তু 4 শব্দটি জড় 


পদার্থ যেমন- রা -মুক্তোর সৌন্দর্য 
বর্ণনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় । 

২. 3৮ শব্দটি অনুগ্রহপ্রাপ্তির পরই ব্যবহৃত 
হয় । কিন্ত মাদাহ শব্দটি আগে ও পরে 
উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । 

৩. % শব্দটি দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট ফযীলত 
তথা অনুগ্রহকে বুঝানো হয়। কিন্তু 
৩ শব্দটি গোটা এক নাউ, বা শ্রেণি'- 
এর প্রশংসাকে বোঝানো হয় 

৪. % *-এর ক্ষেত্রে প্রশঙ্সিত সত্তার 


অনুপম ও পরিপূর্ণ গুণাবলির বর্ণনা 


৪৩৫ (রব): শব্দটি 82:% থেকে নির্গত । 
ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহ.) 
বলেন, কোন জিনিসকে ক্রমান্বয়ে এক 
অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর 
করিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর নাম 
825 ৬ সুতরাৎ ০০-এর জন্য ৩টি গুণ 


যথাক্রমে সৃষ্টি, মালিকানা ও প্রতিপালন 
অত্যাবশ্যক । যে সত্তার মধ্যে এই গুণত্রয় 
বিদ্যমান, তিনিই হবেন এই মহাবিশ্বের 
অষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক । কিন্ত এই 
গুণত্রয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে 
পা যায় রর আল্লাহ ত পা টি 
জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, 

মালিকানা তারই এবং তিনিই 

তিটি বস্ত সরাসরি প্রতিপালন করে 
পূর্ণতার চুড়ান্ত পর্যয়ে নিয়ে যান। এই 
নাম অধিকহারে উচ্চারিত হয় বিধায় কেউ 
কেউ একে ইসমে আশ্যম বলে অভিহিত 


করেছেন । 
এই অর্থে ৮৫ শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক 
নাম, এককভাবে তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য 


পালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা 

থাকার প্রয়োজন রয়েছে যদিও এর পূর্ণ 

বাস্তবতা অনুধাবণ করা মানব জ্ঞান-বিজ্ঞান 

দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একটু 

পরেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে 
| 


সূরা আল-ফাতিহার অভিধান 
4 হোম্দ) : শাব্দিক অর্থ প্রশংসা করা 
আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা সুন্দর সুন্দর 
গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে তার 
ফযীলত ও গুণকীর্তন করাকে 'হামদ' 
বলে। এই একই অর্থে কুরআন-হাদীসে 
আরো দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একটি 
2 ও অপরটি *%৫-$। তবে ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে শব্দগুলোর মাঝে কিছুটা পার্থক্য 
বিদ্যমান | ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী 
(রহ.) বলেন, 
5 শব্দটি 65 থেকে সং ও শোকর 
থেকে রা । কেননা ৮ রি সত্তাগত ও 
কাজের মাধ্যমে অর্জিত সর্বপ্রকারের গুণের 
প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 
লোকটির দৈহিক গঠন সুন্দর, সে অত্যন্ত 
সাহসী ও দানশীল । কিন্তু ১. শব্দটি শুধু 
এচ্ছিক সৌন্দর্যবোধের জন্য ব্যবহৃত হয় । 
যেমন- দান, সাহস, জ্ঞান-গভীরতার 
প্রশংসা ইত্যাদি । তবে দৈহিক গঠন, 
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ভালোবাসার সাথে করা হয়। কিন্তু 
৮-এ ব্যাপারটা তেমন নয়। এই 


কারণে %% অধিকাংশ সময় আল্লাহর 


জন্যই ব্যবহৃত হয় 
৫. ৪ শব্দের ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা 


আসেনি, তবে [তি শব্দের ব্যবহারে 


কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে 
কোন শর্ত বা সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে এই শব্দ 
ব্যবহৃত হতে পারে । কিন্তু তখন ০/ এর 
প্রকৃত অর্থ প্রযোজ্য হবে না, বরং তখন 
অর্থ হবে 'মুনিব, বাদশাহ, মুসলিহ, 
সরদার ইত্যাদি । যেমন_ মাতা-পিতা 
সন্তানদের প্রতিপালন করেন, কিন্ত 
সন্তানরা তাদের সৃষ্টিও নয় এবং 


কখনো কখনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়েছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
৮৪১১৬ 31১৩ ও) 

442 
“যদি তোমরা তোষামোদকারী বা নিজ 
সম্মুখে প্রশংসাকারীকে প্রত্যক্ষ কর, 
তাহলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ 
কর 1 


2 ও ১৪$-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, 


প্রতিপালনের উপকরণাদির শ্রষ্টাও তারা 


(আলামীন): এই শব্দের শাব্দিক 
উর সমস্ত জাহান, জগৎসমূহ, সৃষ্টিকুল । 
এটি (5 শব্দের বহুবচন, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত সমস্ত জগৎ ?16-এর অন্তর্ভূক্ত । 
তাকে আলম বলার কারণ হচ্ছে, তা এক 
আল্লাহর পরিচায়ক এবং এর দ্বারা এক 
অষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় । 

সুতরাং আলম অর্থ সৃষ্টি জগৎ, এ হিসেবে 
আলম শব্দের বহুবচনের প্রয়োজন হয় না। 


অনুগ্রহপ্রাপ্ত নিজে হোক কিংবা অন্য কেউ, 
উভয় ক্ষেত্রে ১-এর ব্যবহার যথাযথ । 


কিন্তু *%-$ শুধু নিজের অনুষ্রহপ্রাপ্তির 


কিন্তু তা সত্তেও এখানে বহুবচন ব্যবহার 
করার কারণ হচ্ছে, প্রতিটি সৃষ্টিকে 
একেকটি জগৎ সাব্যস্ত করা । যেমন- 
মানবজগৎ, জিনজগৎ, ফেরেশতাজগৎ, 


ওপরই করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক শুকর 
হামদের অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক হামদ 
শুকর নয় । তেমনিভাবে প্রত্যেক হামদ 
মাদাহের অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক মাদাহ 
হামদ নয় । !লুগাতুল কুরআন ২/২৯২] 


প্রাণীজগত, জড়জগৎ, উত্ভিদজগৎ 
ইত্যাদি। এসব জগৎসমূহ পরস্পর থেকে 
ভিন্ন এবং এদের প্রয়োজনও ভিন্ন । কিন্তু 
মহান রব্বুল আলামিন সকলের অবস্থা 
অনুযায়ী তাদের প্রয়োজন পুরণ করেন । 


তা।ফ।সী।র 


তা ছাড়া এর দ্বারা একথাও বুঝানো 
হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে জানা ও 
চেনার জন্য একটি জগৎ কিংবা এর 
কিঞ্চিত পরিমাণও যথেষ্ট । কিন্তু তা সত্বেও 
জগতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, যা দেখে 
আল্লাহর পরিচয় পাওয়া খুবই সহজ । 
কিন্তু তারপরেও যদি কেউ আল্লাহকে 
চিনতে না পারে, তাহলে তার চেয়ে বড় 
হতভাগা আর কে হতে পারে? 
তেমনিভাবে এর দ্বারা মুশরিকদের ভ্রান্ত 
মুখোশও উন্মোচিত হয় যে, তারা অষ্টা ও 
বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত না করে এক 
অসহায় সৃষ্টির উপাসনা করে । বিখ্যাত 
আরবি কবি ইবনুল মু'তায বলেন, 
শি শ্ি্র্ট 
এ গভএ৫৩ 
488 পা 24৫3 


রা নিলি কে? কীভাবে 


আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
তাওহীদ শিক্ষা 
৯৫০১৩ (যাবতীয় প্রশংসার 


“তোমরা নিজেই নিতে পবিত্রতা বর্ণনা 
কর না । আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালভাবে 


উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা) কুরআন 
পাকের প্রারস্তিক আয়াতের ক্ষুদ্র এই অধ 
অলৌকিকভাবে সৃষ্টিপূজার বুনিয়াদকে 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। এই বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে 
খ্য সৃষ্টির সম্মুখে দাসত্ব স্বীকারে 
হাবুডুবু খাওয়া দিকক্রান্ত মানুষের সামনে 
বাস্তবতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত 
করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যাদের দাসত্ব 
তোমরা করছ আসলে এসব তো মুলত 
এক আন্নাহরই সৃষ্টি। তাই তিনিই 
তপক্ষে সকল প্রশংসার অধিকারী এবং 
তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে প্রশংসার উপযুক্ত 
মনে করা সংকীর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক ৯ 


কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করার হুকুম 
সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
ব্যক্তির সম্মুখে প্রশংসা করা জায়েয । এটা 


সে এক সৃষ্টিকতাঁকে অস্বীকার করতে 


নবীজির নিকট থেকে প্রমাণিত রয়েছে । 


পারে? অথচ প্রত্যেকটি বস্ততে রয়েছে 


কিন্তু যেসব স্থানে প্রশংসিত ব্যক্তির 


তার এমন নিদর্শন যা আল্লাহর 
একত্বাদকে প্রতীয়মান করে 1” 
কুদরতের বিশাল এ সৃষ্টিজগতের প্রতি 
মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 
আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের শুরুতে 
১৫এ। শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে 
এনেছেন এবং বান্দাকে সতর্ক করছেন যে, 
তুমিই. গোটা সৃষ্টিজগতের প্রধানতম ও 
সর্বশেষ সৃষ্টি। তোমার জন্যই গোটা 
মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে । তাই এসব 
কিছু যেন তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত না হয় বরং এই 
সৃষ্টিজগৎ যেন তোমাকে প্রতিনিয়ত 
অষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম 
হিসেবে পরিণত হয় । সম্ভবত এ কারণে 
কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে আনুমানিক একষদ্ি বার 
০৫%। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যে 
কুদরতি শক্তির নিপুণ হাতে এসব কিছুর 
সৃষ্টি এবং যিনি এগুলোকে সঠিক _ও 
পা পরিচালিত করেন, যাবতীয় 

সার উপযুক্ত কেবল তিনিই । সুতরাং 
তি এর মধ্যে যাবতীয় প্রশংসার যে 
দাবি উ্থাপন করা হয়েছিল, এর প্রমাণ 
ইসেবে বাক্যটি আনা 
হয়েছে। 


২৮৫11 


১৩:্আও 
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অহঙ্কার কিংবা আত্মগরিমার আশঙ্কা থাকে 

অথবা প্রশংসা দ্বারা তোষামোদ করা 
ংবা অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাসের ইচ্ছা 

থাকে, সেসব ক্ষেত্রে কারো সম্মুখে তার 
₹সা করা মাকরূহ বা না-জায়েয | 


আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিজের 
প্রশংসার অনুমতি নেই ৃ 
এই আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তার 
ংসা করেছেন এবং প্রশংসাজ্ঞাপক শব্দ 
দ্বারা তার কিতাৰ আরম্ভ করেছেন । এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বান্দাদেরকে 
তার প্রশংসার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। 
কেননা, কোন বান্দার পক্ষে আল্লাহর শীন 
অনুযায়ী প্রশংসা করা অসম্ভব | যেখানে 
নবী করীম (সা.) অক্ষমতা প্রকাশ 
করেছেন যে, ৰ ূ 
এ 6৫ এ এ 9৫ ০9 খু... 2 
(০২০ 
“হে আল্লাহ! আপনার শান অনুযায়ী 
ংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।'** 
সেখানে অন্য কারো পক্ষে তার শান 
অনুযায়ী প্রশংসার অবকাশ থাকে না। 
কিন্তু কোন বান্দার পক্ষে নিজ মুখে নিজের 
প্রশংসা করার অনুমতি নেই । আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


জানেন ১২ 


সুতরাং নিজের মুখে নিজের পবিভ্রতা ও 
প্রশংসা বর্ণনা করার অনুমতি নেই । 


[চলবে। 


১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল 
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হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২-২৪ 
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আবুল বাকা আল-কাফাওয়ী, আল- 


রিসালা, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
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তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৯৭, হাদীস: ৬৯ (৩০০২) 
৬ আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, প্রাঙজ, পৃ. 
৩৩৬ 

* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খরি.), খ. ১, পৃ. ৪৬ 

» মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা আরিফুল কুরআন, 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, করাচি, 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. জব প্রি), খ. 


(প্রথম সংস্কর 
খ. ৬, পৃ. টং 
- মুসলিম, এাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: 
২২২ (৪৮৬), হযরত আয়িশী (োযি.) 
থেকে বর্ণিত 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩২ 


: ১৪২৬ হি. ২০০৬ খ্রি.), 
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বাবা সুজা উদ্দীন থেকে শেখ আল 
আরব ও মুসলিম বিশ্বে নতুন সমীকরণ 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


সম্প্রতি সৌদি আরব সিরিয়ায় বাশার 


আরব তাতে অংশ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 


ঘটনার আলোচনা পর্যালোচনায় বেরিয়ে 


আল-আসাদকে হটানোর জন্য তুরস্কে 
যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে । আইএস 
মিলিশিয়া ও ইরানের মদদপুষ্ট বাশারের 
হাতে নির্যাতিত নিরীহ সিরিয়াবাসীকে 
উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে লড়বে সৌদি 
স্থলবাহিনী। এরই প্রেক্ষাপটে বাশার 
আল-আসাদের ঘনিষ্ট মিত্র রাশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী উক্তি করেছেন, সিরিয়ায় যে 
কোনো বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতি তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধকে তরান্বিত করবে । সিরিয়ার 
আসাদ সরকারের এক মন্ত্রী বললেন, 
সৌদি আরব সিরিয়ায় সৈন্য পাঠালে 
কফিনে করে তাদের লাশ ফেরত পাঠানো 
হবে । ইতঃপূর্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে সৌদি আরবের নেতৃতে 
গঠিত হয় আরব ও মুসলিম বিশ্বের ৩৪ 
রাষ্ট্রের “মুসলিম সামরিক জোট' । সর্বশেষ 
গত €৫ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের 
উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাফরুল বাতেনে 
সামরিক মহড়ায় যোগ দেয় আমিরাত, 
মিশর, পাকিস্তান, জর্ডান, কুয়েত, 
ওমানসহ ২০টি দেশের সেনাবাহিনী । 
ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সিরিয়াকে 
কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে এখন টান টান 
উত্তেজনা । আলোচনায় তুঙ্গে রয়েছে 
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও কট্টর শিয়াপন্থি 
সংগঠনসমূহের সাম্প্রতিক কিছু কর্মকাণ্ড । 
সব মিলিয়ে বলতে গেলে মধ্যপ্রাচ্য এখন 
অগ্নিগর্ভ । 

সৌদি সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল 
স্টেটের বিরুদ্ধে হামলার জন্য তুরস্কের 
একটি ঘাঁটিতে সৌদি যুদ্ধবিমান মোতায়েন 
করা হয়েছে । জেনারেল আহমদ আল- 
আসিরী বলেন, সিরিয়ায় সৈন্য 
মোতায়েনের প্রয়োজন হবে এবং সৌদি 


মার্চ ১৬ 


এদিকে সিরিয়ায় বাশার আল আসাদকে 


আসে কক্টরর শিয়াপন্থি ইরানের অনেক 


ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে রাশিয়ার চেষ্টা 
সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি 


গোপন তথ্য ৷ বিশ্বেষকদের মতে ইরান 
মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এখন এক বিষফৌড়ায় 


আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল- 
জুবায়ের । গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 


পরিণত হয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, 
লেবানন, ইয়েমেন... সর্বত্র বিরাজমান 


রিয়াদে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জুবায়ের 


অস্থিরতার পিছনে ইরানের কালো হাত 


বলেন, এর আগে ইরানও একই রকম 


রয়েছে বলে অভিমত সমালোচকদের । 


চেষ্টা করেছিল । কিন্তু তারা সফল হয়নি । 
আসাদ এখন রাশিয়ার সহায়তা চাইছে । 


আকীদাগত মতপার্থক্যের কারণে 
শিয়াপন্থি ইরান সরকার খোদ নিজ দেশের 


তবে তারা আসাদের পতন ঠেকাতে 
পারবে না। 

এর আগে ইয়েমেনে ইরানের সহায়তা পুষ্ট 
হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের নেতৃত্ে 
সম্মিলিত আরব জোটের বিমান হামলা 
এবং গত মাসে ইরানে অবস্থিত সৌদি 
দূতাবাসে কন্টরপন্থি শিয়াদের সন্ত্রাসী 
আক্রমণের জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে 
আইএসসহ সবধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
নেতৃত্বাধীন ৩৪টি আরব ও মুসলিম 
দেশের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামিক 
মিলিটারি এলায়েন্স তথা মুসলিম সামরিক 
জোট গঠনের খবর সারা বিশ্বে আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছে । পরে মিডিয়ায় যখন খবর 
আসলো, সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ দেখিয়ে স্থল 
সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি 
আরব, এর পরিণাম ভয়াবহ হবে বলে 
হুশিয়ার করে সিরিয়া সরকার ও রাশিয়া । 
জানুয়ারির শুরুতে ইরানে অবস্থিত সৌদি 
দূতাবাস ও কন্সুল্যটে উগ্রপন্থী শিয়াদের 
সন্ত্রাসী হামলার পর ইরান আবার 
লাইমলাইটে চলে আসে । আরব ও 
ইরানের সঙ্গে তাদের কুটনৈতিক সম্পর্কও 
ছিন করে । আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উদ্ভুত 


সুনী সংখ্যালঘুদের ওপর যুগ-যুগ ধরে যে 
নির্মম অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাতন 
চালিয়ে আসছে তা ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে 
শুরু করেছে । আরব ও মুসলিমবিশ্বে 
ইরানের শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের 
কারণে তাদের উগ্র ও কট্টর শিয়া 
মতবাদের মুখোশ নিরীহ সাধারণ মানুষের 
সামনে উন্মোচিত না হলেও সাম্প্রতিক 
কিছু ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমে 
উগ্রবাদী ইরানের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ 
যোগ হয়েছে জানুয়ারির দুই তারিখ রাতে 


অবস্থিত সৌদি কক্গুল্যাটে ইরানী 
কট্টরপন্থিদের সন্ত্রাসী হামলা ও 
অগ্নিসংযোগের ঘটনা । অত্যন্ত 


ন্যাকারজনক এ ঘটনার অব্যবহিত পরই 
আরব ও মুসলিমবিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দায় 
ফেটে পড়ে । তীব্র নিন্দার ঝড় উঠে গোটা 
পৃথিবীতে । 

ভিয়েনা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ 
হিসেবে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনসমূহের 
পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া ইরানের কর্তব্য 
ছিল । নিজ দেশে অবস্থিত সৌদি দূতাবাস 
ও কন্সুল্যাটের হামলার দায় ইরান কোনো 
মতেই এড়াতে পারে না। সবচাইতে 
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মারাত্বক ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানদের 
দ্বিতীয় খলিফায়ে রাশিদ হযরত ওমর 


করে আরবলীগ, ওআইসি ছাড়াও আরব ও 
মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি ইউরোপ- 


(রাযি.)-এর হত্যাকারী আবু লুলু মজুসীকে 
যেমন বাবা সুজা উদ্দিন তথা জাতীয় বীর 
আখ্যায়িত করা হয় ইরানে, একইভাবে 
বিভিন্ন সময় সাহাবাদের সম্পর্কে 
কটুক্তিকারী শিয়ানেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ 
মৃত্যুদণ্ত্রাপ্ত সৌদি নাগরিক নিমর আল- 
নিমরকেও এখন জাতীয় বীর হিসেবে 
প্রচার করা হচ্ছে। এক খবরে প্রকাশ, 
তেহরানের যে সড়কটিতে সৌদি দূতাবাস 
অবস্থিত সেই সড়কের নামকরণ করা 
হয়েছে নিমরের নামে । এখান থেকে 
কষ্টর ও সাম্প্রদায়িক | 

ঘটনার সূত্রপাত সৌদি আরবে বাস্তবায়িত 


৪৭ জন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
থেকে । দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, 


আইন ও শরীয়া-বিরোধী বিভিন্ন অপরাধে 
অভিযুক্ত ওই ৪৭ আসামীদের একজন 
ছিল কট্টর শিয়ানেতা সৌদি নাগরিক 
কথিত শেখ নিমর আল-নিমরও । মৃত্যুদণ্ড 
প্রাপ্ত বাকি ৪৬ জনের বিষয়ে কোনো কথা 
না থাকলেও শিয়ানেতা নিমর আল- 
নিমরের জন্য যত মায়াকান্না ইরানের । দণ্ড 
কার্যকরের পরপরই কঠোর ভাষায় নিন্দা 
জানায় ইরান । বিভিন্ন ধরনের হুমকি- 
ধমকি দেয় ৷ এক পর্যায়ে ইরানের সর্বোচ্চ 
ধর্মীয় নেতা আলী খোমেনি নিমর হত্যার 
প্রতিশোধের হুমকি দেয় সৌদি আরবকে । 
এতে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে কট্টর 
শিয়াপন্থীরা। তাদের আসল মারমুখি 
ভয়ানক রূপ বেরিয়ে আসে | আন্তর্জাতিক 
সকল নিয়ম-কানুন ও চুক্তি ভঙ্গ করে 
রাতেই একদল সন্ত্রাসী ভয়াবহ আক্রমণ 
করে তেহরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাস 
এবং মাশহাদে অবস্থিত সৌদি কন্সুল্যাটে । 
অগ্নিসংযোগ করে দূতাবাস ও কন্সুল্যাটের 
একাংশ জ্বালিয়ে দেয় । হতাহতের ঘটনা 
তাৎক্ষণিক জানা না গেলেও এতে 
দূতাবাসের অনেক গুরুত্পূর্ণ নথিপত্র জ্বলে 
ভস্ম হয়ে যায়। সাথে সাথে সৌদি 
সরকার ইরানে তাদের দূতাবাস বন্দ করে 
দেয় এবং ইরানের সাথে তাদের 
কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে । একইসাথে 
৪৮ ঘণ্টার ভেতর রিয়াদে নিযুক্ত ইরানের 
রাষ্ট্রদূতকেও সৌদি আরব ত্যাগের নির্দেশ 
জারি করে । 

কূটনৈতিক. মিশনকে নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ 
হওয়ায় কঠোর ভাষায় ইরানের সমালোচনা 


মার্চ ১৬ 


আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র তীব্র 
ভাষায় সবাই ঘটনার নিন্দা জানায় । সৌদি 
ঘোষণার পরপরই বাহরাইনও ইরানের 
সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 


করে । ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক 


শিথিল করে আরব আমিরাত ৷ পরে 
ক্যামেরুন দ্বীপপুঞ্জও ছিনন করে ইরানের 
সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক । 
বাহরাইন তো তাদের পরিচালিত গালফ 
ইয়ারের তেহরান অভিমুখী সকল ফ্লাইটও 
বন্ধ করে দেয়। বন্ধ ঘোষণা করে সব 
ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য । 

আন্তর্জাতিক মহলে ইরান কখনো কারো 
ভালো বন্ধু হতে পারেনি ৷ কারণ বিদেশি 
কূটনৈতিক মিশনসমূহের নিরাপত্তাদানে 
ইরানের ব্যর্তা আজকের নয়; 
দীর্ঘদিনের | বরং মিশনসমূহের 
নিরাপত্তাহানির ঘটনা ঘটানো 
তাদের পুরনো স্বভাব বলা 
চলে । বিশেষ করে ১৯৭৯ 
সালে মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণ 


২০০৯ 
পাকিস্তান দূতাবাসে হামলা, 
২০১১ সালে ব্রিটিশ দূতাবাসে 
হামলা এবং সর্বশেষ ২০১৬ 
সালে সৌদি 


তি ও 


হিজায নাম দিয়ে একটি শিয়া গ্রুপ দিয়ে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হামলাও ঘটিয়েছে। 
এর মধ্যে জুবাইল শিল্প এলাকায় “সাদাফ" 
কোম্পানিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা 
অন্যতম | এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের 

বিভিন্ন সময় প্রমাণিতও 
হয়েছে যে, এসব অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের পিছনে ইরানের ইন্ধন রয়েছে । 
আর সৌদি শিয়াদের উসকানিমূলক 
কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতেন মৃত্যুদণ্পরাপ্ত 
কথিত শেখ নিমর আল-নিমর | জীবনের 
উল্লেখযোগ্য একটি সময় তিনি ইরানের 
ধর্মীয় নগর কুম'-এ কাটিয়েছেন । 
ইরানের বিপ্রবী গার্ডের বিশেষ 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন এ নিমর 
শিয়ানেতা নিমরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় 
ইরান সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার 
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ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান 
রহানির আমলেই ২০০০ লোককে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে । বন্দীদের মধ্যে 
আহওয়াযবাসী বন্দীদের সংখ্যা ২৪ 
হাজারেরও বেশি । ইরানের সুপ্রিমকোর্ট 
২৭ জন সুমী আলেমকে যে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে তার কোনো সুনিি্টি কারণ বা 
প্রমাণও দেখাতে পারেনি । কারাগারে 
সরকার-বিরোধীদের ওপর যে জুলুম- 
নির্যাতন চালানো হয় তা রীতিমত বর্বর ও 


লোমহ্রর্ক | 
দূতাবাস ১০ 
লঙ্ঘনের ভযোগ তুলেছে । _ অথচ 
মাশহাদস্থ সৌদি কন্সুল্যাটে হামলা বিশ্বকে ্ী 


নাড়িয়ে দিয়েছে এবং ইরান সম্পর্কে 


বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে । 
মদীনা তথা হারামাইন শরীফাইনের দেশ 
সৌদি আরবেও বারবার নাক গলাতে 
চেয়েছে ইরান । হজ মৌসুমে ইরানী 
হাজীদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অনেক 

হতাহতের ঘটনাও ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময় । 
সৌদি ইস্টার্ন প্রভিন্সের 'কাতিফ' ও 
“আওয়ামিয়া' ইত্যাদি শহরে বসবাসকারী 
কিছু শিয়াকে সংগঠিত করে সৌদি 
সরকার-বিরোধী নানা ঘড়যন্ত্রে মেতে 


উঠেছে বিভিন্ন সময় । হিযবুল্লাহ আল- 


ইরানের তি তাবিরে 

অপরাধে ঠাসা | শিয়াপন্থি ইরানে কেউ 
সরকার-বিরোধী হলেই নেমে আসতো 
অত্যাচারের খডুগ | মতবিরোধীদের ধরে 
ধরে ফীসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে । বছরের পর 
বছর জেলে রেখে অত্যাচারের স্টিম 
রুলার চালিয়েছে । ইরানের 'আহওয়ায' 
নামক এলাকার আরব বংশোদ্ভুত সুনীরাই 
বেশি নির্যাতিত হয়েছে যুগে-যুগে । বিগত 
কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, 
শুধু আহওযাযবাসীদের মধ্যে যেসব 
লোককে ধরে ধরে বিচারের নামে ফাসি 
দেয়া হয়েছে তাদের তালিকাও কম দীর্ঘ 
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স।ম।কা।লী।ন 
নয় । উদাহরণস্বরূপ ২০০৬ সালে ৯ জন, 


আরন্ত হয়েছে। যেহেতু ইরানের আক্রোশ 


২০০৭ সালে ১০ জন, ২০০৮ সালে ১ 


সব সৌদি আরব ও তার মিত্রদের উপর, 


ইরানেরও রয়েছে রাশিয়ার ন্যায় বেশ কিছু 
পশ্চিমা বন্ধু। এছাড়া অতীতের 


জন, ২০০৯ সালে ২ জন, ২০১২ সালে ৪ 
জন, ২০১৩ সালে ৪ জন এবং ২০১৪ 
সালে ৪ জন আহওয়াবাসীকে ফীসি 


তাই সঙ্গত কারণেই আরব ও মুসলিম 
বিশ্বের বিরাট অংশ জুড়ে শুরু হয়েছে নয়া 
সমীকরণ । হারামাইন শরীফাইনের 


দেওয়া হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে 


কেবলমাত্র ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট 


তন্্াবধানকারী সুনীপ্রধান দেশ সৌদি 
আরব এবং আকীদায় বিশ্বাসী 


হাসান রূুহানির আমলেই ২০০০ লোককে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে । বন্দীদের মধ্যে 
আহওয়াবাসী বন্দীদের সংখ্যা ২৪ 
হাজারেরও বেশি। ইরানের সুপ্রিমকোর্ট 
২৭ জন সুন্নী আলেমকে যে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বা 
প্রমাণও দেখাতে পারেনি । কারাগারে 
সরকার-বিরোধীদের ওপর যে জুলুম- 
নির্যাতন চালানো হয় তা রীতিমত বর্বর ও 
লোমহর্ষক । এ জন্য এমনেস্টি 
ইন্টারন্যাশালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
মানবাধিকার সংস্থা ইরানকে কালো 
তালিকাভূক্ত করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের কারণে ইরানের রিভুলেশনারী 
গার্ডকে ২০০৭ সালে মার্কিন সিনেট 
সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে । 
ইরানের অতীত ইতিহাসও খুব একটা 
ভালো নয় । ইতঃপূর্বেও তেহরানে অবস্থিত 
আরও বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক মিশন 


সরকার । যে কারণে ইরানকে ভিয়েনা 
কনভেনশনের আওতাধীন আন্তর্জাতিক 
চুক্তি ভঙ্গকারী_ দেশসমূহের মধ্যে 
শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয় । ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্রব সংঘটিত 
হবার পর থেকেই ইরানের অতীত রেকর্ড 
মারাআকভাবে মন্দের দিকে চলে যায়। 
প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে ফিতনা-ফাসাদ 
সৃষ্টি, বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
ছড়ানো, এমনকি আন্তর্জাতিক নিয়ম- 
কানুনের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন দেশে 
ইরানের । লেবাননে হিযবুল্লাহ, ইরাকে 
হিযবুদ দাওয়া, ইয়েমেনে হুথিদেরকে 
অবৈধভাবে অস্ সরবরাহ করে গোটা 
অঞ্চলকে অস্থির করে তুলেছে ইরান । 
করতে গিয়ে ইরানী ষড়যন্ত্রে প্রাণ 
হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ সিরীয় নাগরিক । 
জান-মাল রক্ষার্থে বহু সিরীয় শরণার্থী 
এখনো সারা বিশ্বে পালিয়ে বেড়াচ্ছে । 

ফলশ্রুতিতে ইরানকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহে নতুন করে হিসাব-নিকাশ 


মার্চ ১৬ 


অপরাপর মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে 
একটি অলিখিত ভ্রাতৃত্পূর্ণ সমঝোতা যে 


অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সুনীদের 
বিরোধিতায় বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
প্রয়োজনে এক হয়ে যায় । আর ইরানও এ 
সুযোগটাকে কাজে লাগাবে নিশ্চয়ই ৷ আর 
তুরস্কের মাটি থেকে ইরাক ও সিরিয়ার 
আইএস মিলিশিয়াদের উপর সাম্প্রতিক 
হামলা এবং সর্বশেষ সেই তুরক্ষেই সৌদি 


রয়েছে তা বলাই বাহুল্য । ওই একই 


আরবের যুদ্ধ বিমান প্রেরণ গোটা বিশ্বকে 


কারণে বাংলাদেশের মতো অনেক মুসলিম 
দেশ সৌদি নেতৃত্বাধীন মুসলিম সামরিক 


উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের 
প্রশ্ন হচ্ছে, সংশ্লিষ্টরা কি তা হলে তৃতীয় 


জোটে যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে 


বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে? 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শসবনিম ৬ মাসের গাহক হতে 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021, 
8100181৩081 


1২০5-)091 
11370 


06061911905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


79/ 07, থগাগা, 
00081, [াথ1), 0, 
07811, /১12118015191, 
910. 48912] ০00100103. 


11.1700 111100 


13000199810 & 4১010 000011195, 11.2200 1151600 


1011. /1001108 1052550 1151900 


/১0508]18,. 1101800 1001160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য এক 


মর্যাদা দিয়ে মানবজাতিকে অত্যন্ত 


পৃথিবীতে চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ 


সম্মানিত করেছেন। তাই মানুষ 


বিশেষ নিয়ামত । প্রকৃতিগতভাবে মানুষ 
স্বাধীন । প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জনুগরহণ করে। এটাই 
মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 


স্বাভাবিকভাবে এবং সংগতকারণে 
বহুলাংশে স্বাধীনচেতা । সহজে কোনো 
প্রকার দাসত্ব মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


তাআলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 
প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে 


প্রভৃতি সব ধরনের পরাধীনতা ইসলামে 
সমর্থনীয় নয় । মানুষকে কোনো প্রকার 


নিরক্কুশ কোনো সত্তার কাছে ছাড়া অন্য 
কারো কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না। 


দাসত্ব বা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না- 


ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান সত্তার 
কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়- যিনি 
সর্বশক্তিমান ও সকল ক্ষমতার উৎস। 
সেই পরম সত্তা হলেন আল্লাহ রাববুল 
আলামীন | তিনি মানবজাতিকে প্রকৃতির 
অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ 
করেছেন, 
০৫155 014094৮৩254 এ ১6 
$98390১2০ 
“আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে 
প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 


করেছেন; সৃষ্টির কোনো 


ইতিবাচক ও সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত 
করেছে । আল্লাহ তাআলা তার প্রতিনিধি 
হিসেবে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে শ্রেষ্ঠত্বের 


মার্চট১৬ 


পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এ চেতনা 
লাভ করা যায় । ইরশাদ হয়েছে, 
ওর ওজর 
55209 ০28 ভা 582১25০5215 
$৯%০এএন 
“যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার 
হতে ও শৃঙ্খল হতে যা তাদের ওপর ছিল, 
সুতরাং যারা তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য 
করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ 
হয়েছে এর অনুসরণ করে তারাই 
সফলকাম 1” 
ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধানের অনুগমন 
ও সর্বত্র এর প্রতিফলন | ইসলামের নবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) একটি স্বাধীন ভূখণ্ড 
লাভের সাধনা করেছিলেন 


প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে 
সামষ্টিকভাবে সমর্পিত হওয়ার জন্য 
অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর তিনি ও তার 
সাহাবীরা মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কা য়র মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্তৃতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল । জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের ধর্মীয় 
স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও মত 
প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে নবী 
করীম (সা.) ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সামাজিক 
ও  রান্ত্রীয়ভাবে সর্বতোরূপে প্রতিষ্ঠা 
করেন । সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সবাই শান্তি- 
শৃঙ্খলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন লাভ 
করেছিল। মহানবী (সা.)-এর 
কল্যাণমূলক আরব রাষ্ট্র সারা পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি চিরন্তন আদর্শের নমুনা 
হয়ে আছে। 

ইসলাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জোরালো তাগিদ দিয়েছে । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) হিজরত করার পর মদীনাকে নিজের 
মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করেন এবং দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতৃ রক্ষা করার জন্য 
সর্বাত্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার 
জীবনের অনেক প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদিনা 
রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য | মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও শিশু 


_____-_-_-7---0 আত্তন্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, যাদের 
হিজরত বা দেশত্যাগ করার কোনো 
সুযোগ-সুবিধা ছিল না । তারা মূলত মক্কায় 
পরাধীন অবস্থায় নির্যাতিত জীবন যাপন 
করছিলেন | তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর 
দাড়ি 


৮০61 


৫381%16 পঠগ্ 


গু উগ্র 1৫৬, 
“হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ- 
যার অধিবাসী জালিম, তা হতে 
আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার 
পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক 
কর এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে 
আমাদের সহায় কর 1 


অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যুর্থানে মক্কা বিজয় হয় । স্বাধীনতাকামী 
মধ্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল | 

স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য-সুন্দরের 
বোধ তৈরি করে এবং তাদেরকে মহান 
সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে সমর্সিত হওয়ার 
প্রেরণা দেয় । ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি শুধু 
উদুদ্ধই করে না, বরং স্বাধীনতা অর্জন ও 


শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে । ইসলামে 
এমন স্বাধীনতার মর্যাদা সম্পর্কে নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 

. 18553600285 41৪০ 37% ৮০। 


১৩-৪৩৩ ৯০৬ পর প্রঃ 
2 ও গু ও 420 চা 


স্বাধীনতা অর্জনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ 
অবদান রেখেছেন সেসব শহীদ জাতির 
শ্রেষ্ঠ সন্তান । সমগ্র জাতি তাদের কাছে 


“ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় এক রাত 
সমুদ্র তীরে যাপন করা ঘরে অবস্থান করে 
এক হাজার রাকআত নফল নামায 
আদায়ের চেয়ে উত্তম ।”* 


প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজ থেকে অন্যায়ের 
মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ 
আহ্বান । সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন, 
অন্যায় ও অবিচারের মুলে রয়েছে জুলুম । 
পরাক্রমশালী শক্রর অত্যাচার ও 
পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির 
স্বাধিকার হরণ করা হয়। পরাধীনতা 
জুলুমের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য 
করে । অথচ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং 
জুলুমের অবসান ঘটানো ইসলামের 
অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানব 
জীবনে সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত 
সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব নয় । 
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইতিহাসে দেশপ্রেমে 
উদ্দদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ মুক্তিসংগ্রাম, 
গণআন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম 
কর্মের মধ্যে আত্মদানকারী অসংখ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে । 

আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য 
ধারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন 


“একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা 


তাদের মর্ধাদী অতি মহান, অতিউচ্চে । 


দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত সবকিছুর 
চেয়ে উত্তম 1” 


অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রর 
টি 281450642৬৪ ৬৩৩০ এ 


221 পি ৬৪ 12০৩ 


2] 2 ০৪৩০০ 
“মৃত ব্যক্তির সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, 
ফলে তার আমল আর বৃদ্ধি পেতে পারে 
না । তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে ব্যক্তি 
কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় 
নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে | 
তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে এবং কবরের প্রশ্নোত্তর থেকেও সে 
যুক্ত থাকবে 1 
স্বাধীন দেশের সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত 
নৌবাহিনীর মর্যাদা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) 
বলেছেন 


2 
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তারা দেশ ও জাতির গৌরব । ইসলামের 
দৃষ্টিতে তারা শহীদ, শাহাদতের সর্বোচ্চ 
মর্যাদায় ভূষিত । দখলদার বাহিনীর 
বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যারা 
আল্লাহর রাস্তায় সংগ্বাম করেন, তাদের 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
049806৬5495? 

6] 
“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলদ্ধি 
করতে পারো না।" 


প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান । স্বাধীনতার জন্য 
শোকর আদায় করে শেষ করা যায় না। 

ংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে সুসংহত 
করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার । 
১৯৭১ সালে যারা আমাদের এ অমূল্য 


চিরখণী । সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 
আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 
ফলপ্রসূুকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে । যে কোনো দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না গুরুত্তপূর্ণ, 
তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব রাখে দেশগঠনে 
ংশীদারী | এক্ষেত্রে জরে ভূমিকাকে 
খাটো করে দেখার অবকাশ নেই । তারা 
নিজেদের অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও 
সমাজের জন্য সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রেখে 
যাচ্ছেন । জাতির প্রয়োজনে তাদের আরো 
সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ দাবি । 
স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব ভেদাভেদ 
ভুলে দলমত সবার এঁক্য প্রয়োজন । 
আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে 
সুরক্ষা করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে 
সবার এগিয়ে আসা উচিত | তাই আসুন, 
বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ 
করতে এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে 
সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার 
স্বপ্ন নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি । 


১ আল-কুরআন, আর-রাম, ৩০:৩০ 
২ আল-কুরআন, আাল-আ'রাফ, ৭:১৫৭ 


« আত-তাবারানী, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 


মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৬১৩৪, 
হযরত সালমান আল-ফারসী (রাষি.) থেকে 
তত 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর 
- আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ১৬২১; 


নি 


প্র 
ঃ 


মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৯ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৬৯৩, হাদীস: ৩০৫ 

+ আল-কুরআন, আাল-বাকারা, ২:১৫৪ 
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২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা 
দিবস । নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয় 
বঞ্চিত ও শোষিত জনতার বিজয় । এ 
যুদ্ধের পরিসর স্বল্প হলেও. প্রেক্ষাপট 
সুদীর্ঘ । মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হওয়ার 
সুবাদে যুগ যুগ ধরে এ দেশের 
দিগন্তে উদিত হতো স্বাধীনতার সূর্য 

মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতি সিদ্ধান্তের কারে 
এক সময় উপমহাদেশের স্বাধীনতার এ 
সূর্য অস্ত যায়। কায়েম হয় সাদা 
আদমিদের বিলেতি শীসন। তারা এ 
দেশের মানুষকে শাসনের চেয়েও বেশি 
করতো শোষণ । বিজাতীয়দের অবিচার ও 


কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিলো । 
উ্দূুকেই চাপিয়ে দিলো পাকিস্তানের 
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে । আল্লাহ 


ছিলেন প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ 


মানুষকে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার 


রাজনেতিক _নেতৃবর্গ | নেতৃত্বের তৃতীয় 


দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নবী-রাসূলগণ 


স্তরে থেকে মূল আন্দোলন পরিচালনা 


মানুষকে স্বজাতির ভাষায় তাওহিদের 


করেন দেশের প্রথিতযশা আলিম-ওলামা ৷ 
স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠীকে 
ইসলামি আইনের আলোকে রাষ্ট্র 
পরিচালনার প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ | জিন্নাহ 


দাওয়াত দিয়েছেন । দেশ ও জাতির এমন 
নাযুক পরিস্থৃতিতে পাকিস্তানের 
মুসলমানগণ মনে করলো, এমন হলে তো 
দীনের প্রচার-প্রসারও থেমে যাবে । পরের 
ইতিহাস সকলের জানা । গণতন্ত্রের 


উত্তর দিলেন “পাকিস্তান আভি বাচপান মে 
হ্যায়? এখনো 


লেবাস পরে ক্ষমতা লাভ করলেও 
খখ্যাগরিষ্ট আসনে নির্বাচিত বিরোধী 


অতিক্রম করছে । আরও কিছুদিন পর 


বৈষম্যের চুড়ান্ত পর্যায়ে এ দেশে আবারো 
উদিত হয় স্বাধীনতার লুপ্ত রা 
উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানসহ বহু 

সমাজব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা 
চিন্তা করলো, নিজেদের জন্যে একটি 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলে ধর্ম-কর্মসহ প্রশাসনিক ও 
রাজনৈতিকভাবে আরো বেশি স্বাধীনতা 
ভোগ করা যেতো । শুরু হলো ঘাত- 
প্রতিঘাতের একটি নিয়মতান্ত্রিক ধারা । 
দীর্ঘ আন্দোলন-সংখ্রামের পর কায়েম 
হলো পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্র । মুসলিম অধ্যুষিত এ রাষ্ট্র 


দলকে সরকার গঠনের সুযোগ থেকে 


প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি 
বললেন, “ইয়ে তো এক সিয়াসি পলিসি 
থা” এই প্রতিশ্রতি ছিল একটি রাজনৈতিক 
পলিসি । একটি স্বাধীন জাতির সঙ্গে 
পাকিস্তানি শীসকগোষ্ঠীর প্রতারণার শুরু 


এখান থেকেই । 
এর পরের ইতিহস আরো হৃদয়বিদারক; 
ভয়ানক ও মর্ম্পর্ী। তারা পূর্ব 


পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে 


বঞ্চিত করলো । যা ছিলো খোদ গণতন্ত্রে 
সঙ্গেই ফেরেববাজি । দেশের সর্বস্তরের 
মানুষ ফুঁসে ওঠলো । সূচনা হলো জুলুম- 
অবিচারের এক নির্মম অধ্যায়ের | 
নিতিনের স্টীম রোলার চালানোর এক 
পর্যায়ে ঘোষিত হলো স্বাধীনতার ঘোষণা । 
শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ । 

মূলত *৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানি 
শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব 


বৈষম্যমূলক 
আচরণ করতে লাগলো । তাদের ভিন্ন 
চোখে দেখা শুরু করলো । তাদের মাঝে 
দীড় করালো বিভাজনের প্রাচীর | বঞ্চিত 


ইসলামি আইনের অধীনে পরিচালিত হবে 
এ ছিল শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওয়াদা । 
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করলো সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা 
থেকে । এমনকি নিজের মায়ের ভাষায় 


পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনতার সর্বাত্মক 
প্রতিরোধ । মুক্তি মানে নিস্কৃতি, পরিত্রাণ ও 
রক্ষা পাওয়া । যুদ্ধ মানে সংগ্রাম । মুক্তিযুদ্ধ 
মানে ইজ্জত সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার 
সংগ্রাম । অধিকার আদায়ের দীর্ঘমেয়াদি 


4:22 আত্তান্তহীদ ১ 
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কর্মসূচি । সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে, 
পাকিস্তানিদের জুলুম-নির্যাতন থেকে 
নিষ্কৃতি ও মুক্তির নিমিত্তে পরিচালিত '৭১- 


অভ্যন্তরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির বিরুদ্ধে 


এ ধারা সূচিত হয়। ইখতিয়ারদদ্দিন 


এর সংগ্ামই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ । যা ছিলো 
ইসলামের মূল বাণী | নবী-রাসূল প্রেরণের 


মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজী সর্বপ্রথম এ 
অঞ্চলে স্বাধীনতার মূল ঘোষণা প্রদান 


সর্বাআক নয় ।একটি নতুন 

জাতির উথানের চূড়ান্ত ঘোষণা । 

স্বাধীনতার এক নতুন সূর্যোদয়ের 
৬ 


মূল উদ্দেশ্যও ছিলো তাই, মানুষের উপর 
টা জুলুম থেকে নিষ্কৃতি । শ্রেণি- 


। 
দীর্ঘ দশ বছর নবীজি এ বাণীর প্রচার করে 
মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হন । মদীনায় 


অবসান | বিশ্ব মানবতার 


হিজরত করে তিনি এ বাণীর সার্থক চর্চায় 


নে মুক্তি। প্রথম নবী আদম (আ.) 
থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত 
সকলেই মানুষকে মুক্তির এ বাণী 


নিমগ্ন হন। তথায় স্থাপন করেন একটি 
স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তি। এক 


করেন । জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করেন 
আল্লাহর বিধান । যার ফলে এ দেশের 
স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা । মুক্তির এ মন্ত্র 
বলে ব্রিটিশ বেনিয়াদের এ দেশ ত্যাগে 
বাধ্য করা হয়। জন্মের পরপরই ভূমিষ্ঠ 
শিশুর কর্ণকৃহরে ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে 


পর্যায়ে সমগ্র আরব অবগাহন করে মুক্তির 


শুনিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই গেয়ে গেছেন 
মানবতার জয়গান। মুক্তির জন্যে 
প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করেছেন । আমাদের 


মোহনায় । ফিরে পায় স্বাধীনতার আসল 
স্বাদ । জাহিলি সমাজের বর্বরতা থেকে 


স্পন্দন জাগায় আযান-ইকামতের সুমধুর 
বাণী । দৈনিক ৫বার এ ধ্বনিতে মুখরিত 
হয় এ দেশের আকাশ-বাতাস | শীতল হয় 


পুরো জাতি মুক্তি লাভ করে। তারা 


নবী তাঁর জীবনে ২৭টি সশস্ত্র যুদ্ধে অং 


একজন স্বাধীনতার ঘোষক ও ত্রাণকর্তার 


নিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তার উম্মতকে 
মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে যেতে হবে । যুগে 


সন্ধান পায় । নারীরা ফিরে পায় তাদের 


আবহাওয়া-পরিবেশ-প্রতিবেশ । 
মুসলমানগণ এ বাণীর চর্চা করে শয়নে- 
স্বপনে ও সর্বক্ষণে | 


হত অধিকার | শ্রমজীবী-পেশাজীবীসহ 


যুগে তাদেরকে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে 


নববই ভাগ মুসলমানের এ দেশে 


সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয় মুক্তির 


হবে । তিনি বলে গেছেন, 'আল-জিহাদু 


মিছিলে । এক আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক 


মাধিন ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা* | যুদ্ধ 
কিয়ামত পর্যন্ত চলবে । মুক্তিসং 
অব্যাহত থাকবে । আদম (আ.)-এর যুগে 


আত্মসমর্পনপূর্বক বহুত্ববাদের গোলামির 
জিঞ্জির থেকে নি্কৃতি লাভ করে । 
ইসলামের এ স্বাধীনতার বাণী আরব উপ- 


সকল মানুষ একত্্বাদী ছিলেন বলে তাকে 


দ্বীপের গণ্ডি পেরিয়ে আফ্রিকা-ইউরোপ 


যুদ্ধ করতে হয়নি; তিনি তাওহীদের 
পাশাপাশি মানবতার উৎকর্ষ ও সাম্যের 
বাণী প্রচার করে গেছেন । ঈসা, মুসা, 


পর্যন্ত ত হয় । উমারের শাসনামলে তা 
অর্ধ পৃথিবী ছাড়িয়ে যায় । 
সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন স্বাধীনতার 


দাউদ ও সোলাইমানসহ অনেক নবী 
রাসূলকে জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে সং 


চেতনায় পুরোদমে উজ্জীবিত । সাদ ইবনে 
আবু ওয়া্কাস (রাধি.) তৎকালীন পরাশক্তি 


করতে হয়েছিলো । এজন্য অনেক নবী 


পারস্য সামনে মুসলমানের 


নিজের জীবনও উৎসর্গ করেছেন ৷ নবী- 


আত্মপরিচয়মূলক এ বাণী তুলে ধরতে 


রাসূলদের পরিচালিত এ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান 


করতে কুগ্ঠিত হননি | “তোমরা কারা? 


মন্ত্র ছিলো “লা ইলাহা ইন্রাল্লাহ' ৷ যার 
মর্মার্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সকল 


সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের এমন প্রশ্নের উত্তরে 
একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের 


অপশক্তির আনুগত্য ত্যাগ করা, কারো 
সামনে মাথা নত না করা । নিজের চিন্তা, 


পরিচয় তুলে ধরে বলেন | আমরা এমন 
এক জাতি যাদেরকে হয়েছে 


কর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করা । 


মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত 


রাসুলুল্লাহ এর সারবস্তা হলো, 


করে এক আল্লাহর গোলামির স্বাধীনতায় 


মুহাম্মাদুর 

শেষ নবীর নীতি-আদর্শ পরিপন্থি 
মানবরচিত সকল মতবাদের অনুসরণ 
থেকে নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বজরকঠোর ঘোষণা । 


অবগাহন করার জন্যে” ৷ পৃথিবীর একটি 
সুপ্রিম পাওয়ারের গালে সা'দের এ উক্তি 
ছিলো প্রথম চপেটাঘাত | মিসর বিজয়ী 
আমর ইবনুল আসের পুত্র আবদুল্লাহর 


মহানবী তার জীবনের সূচনাপর্বে পাহাড়ের 


কোনো এক অপরাধের প্রতিকারকল্লে 


চূড়ায় আরোহন করে আল্লাহর একত্ববাদ 
ও তার রিসালতের যে ঘোষণা 


হযরত ওমর (রাযি.) বজ্রকঠোর ঘোষণায় 
মুসলমানদের এ আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে । 


পাকিস্তানিদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে 
প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল 
ইসলামের এ চেতনা । মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
মানে মুসলমানের হৃদয়ে সুপ্ত 
অগ্নিক্ষুলিঙ্গের উল্লম্পন | মনের গভীরে 
লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন । এ চেতনা 
পরিচর্যা পেয়েছে ইসলামি শিক্ষায় লালিত 
মুসলিম সমাজে । মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে 
ইসলামি মূল্যবোধবিরোধী ধারালো কোনো 
অন্তর নয় যে, তা দিয়ে ইসলামকে 
ইচ্ছেমতো তুলোধুনো করতে হবে। 
আবার মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম পরিপন্থি কোনো 
কর্মসূচিও নয় যে, তার বিরোধিতায় 
আদাজল খেয়ে নামতে হবে। 
পাকিস্তানিদের তল্পিবাহক এক শ্রেণির পা- 
ছাটা গোলাম ছাড়া এ দেশের সর্বস্তরের 
মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে 
উভভীন হয় আমাদের লাল-সবুজের এ 
পতাকা । মুক্ত হয় চুয়ানন হাজার 
বর্গমাইলের নয়নাভিরাম এ ভূখণ্ড ইসলাম 
যেভাবে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর নিরস্কুশ 
সম্পদ নয়; মুক্তিযুদ্ধও একচ্ছত্র কারো 
উত্তরাধিকার স্বতৃ নয় । ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ 
এ দেশের মানুষের গৌরবের প্রতীক । 
বেচে থাকার উপলক্ষ; মুক্তির উপায় । 
ইসলামের চেতনা ও প্রাণশক্তির বলেই 


দিয়েছিলেন, তাতে মুশরিকদের সকল 
দেব-দেবীর অস্থিত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাত 


তিনি বলেন, “তোমরা মানুষকে কখন 


মাত্র নয় মাসে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ 


থেকে গোলামে পরিণত করেছো? অথচ 


ছিলো বলে আবু লাহাব কঠোর ভাষায় 


তাদের মায়েরা তো স্বাধীন-সত্তা হিসেবেই 


তার প্রতিবাদ করে বলেছিলো, “তাববান 
লাকা আ লিহাযা জামাতানা' (ধ্বংস হোক 
তোমার! আমাদের এজন্য ডেকেছো?) 


তাদের জন্ম দিয়েছে। 
মূলত মুসলমান একটি স্বাধীন ও বিজয়ী 
জাতি । আরব বণিকদের মাধ্যমে 


তারা বুঝতে পেরেছিলো,এ বাণী মক্কার 
মার্চ'১৬ 


উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিজয়ের 


করে । যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল 
ঘটনা । 


লেখক: ফেলো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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আলেম সমাজের জন্য ভাষা 
আন্দোলনের উপহার 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরে 
দেশের স্বাধীনতায় কারা সবচে বেশি 
লাভবান-এমন প্রশ্নের জবাব হবে, 
এদেশের আলেম সমাজ । আর তা হয়েছে 


মাতৃভাষার এই গুরুত্বকে বিবেচনায় 


প্রাচীন ইরানের ভাষা ছিল ফারসির 


রেখে । একই কারণে আগেকার দিনে যত 
নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের 
কাছে আল্লাহর বাণী প্রেরিত হয়েছিল 


আলেম সমাজের চাওয়া বা দাবি-দাওয়া 


তাদের স্বজাতির মাতৃভাষায় | গবেষকদের 


ছাড়া এবং অনেকটা সবার অলক্ষে, 
অগোচরে | কথাটি শুনে বিস্ময়কর মনে 


অভিমত হল, মনে করুন, যদি আল্লাহর 
কোন নবী বাংলাদেশে আগমন করতেন 


হলেও এটিই সত্য এবং ইতিহাসের 
বাস্তবতা । 

আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষ 
ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী | ধর্মীয় অনুশাসন 
পরিপালন ও আচরণের দিক থেকেও বলা 
হয় বাংলাদেশের মুসলমানরা বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রণি ৷ অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীরাও এখানে নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় 
সম্প্রীতির আবহে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন 
করেন । এটি এ দেশের এতিহ্য ও গর্ব । 
দেশে এবং আরবি ভাষায় । আসমান হতে 
ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) যে 


তাহলে তার কাছে প্রেরিত আসমানী 
কিতাবের ভাষা হত বাংলা । কুরআন 
মজীদের বিভিন্ন আয়াত সামনে আনলে এ 
কথায় কারো সন্দেহের অবকাশ থাকবে 
না। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
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'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির 
ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি তাদের 
কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্েষণ করার 
জন্য ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন 
আর যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত 


মহাপুরুষের কাছে আল্লাহর বাণী কুরআন 
বহন করে আনেন তিনি ছিলেন 
আরবিভাষী | কুরআন মজীদের বহু 
আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মাতৃভাষা ছিল আরবি, তাই কুরআনকে 

হয়েছে আরবিতে । এমনকি 


করেন । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1১ 


কুরআন মজীদের এ বাণীর আবেদন বুকে 
ধারণ করে মুসলিম মনীষী ও বিজেতাগণ 
পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানকার 
মাতৃভাষাকে আত্মস্থ করে ইসলামের রঙে 
আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । 
আড়াই হাজার বছরের সভ্যতার লালনভূমি 


আরব সমাজে প্রচলিত সাতটি বাচনরীতি 
অনুযায়ী কুরআন পড়ার বা সাত 
কিরআতের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে 


পারস্য বা ইরান ইসলামের ছায়াতলে 
আসে একদম শুরুতে দ্বিতীয় খলীফা 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর শাসনামলে । 


আদিরূপ পাহলভী, যা ছিল অগ্নিউপাসক 
মুশরিকদের ভাষা | মুসলমান কবি, 
সহিত্যিক, সুফি ও মনীষীগণ সেই ভাষাকে 
এমনভাবে আত্মস্থ করে নেন, যার ফলে 
ফারসি এখন আরবির পর বিশ্বের দ্বিতীয় 
প্রধান ইসলামী ভাষা | শেখ সাদী, হাফেয 
শিরাজি, মাওলানা রূমী, মাওলানা আব্দুর 
রহমান জামী, শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার 
প্রমুখ _বিশ্ববরেণ্য কবি সাহিত্যিকগণ 
ইসলামী ভাবধারায় ফারসির যে বাগান 
সাজিয়েছেন, তারই সৌরভে ফারসি এখন 
বিশ্বেসাহিত্যে প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার 
বাহন ও অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা । 

ংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । 
গবেষকগণ বলছেন যে, হযরত ওমর 
(রাঘি.) এর আমলে সমুদ্রচারি আরব 
বণিকদের মারফত ইসলাম যখন দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় আলোর বলয় বিস্তার করে 
তখন চট্টগ্রাম সমুদ্ববন্দর পথে ইসলাম 
প্রচারকদের আগমন হয় এই ভূখন্ডে । এ 
জন্যে উট্টগ্রামকে বলা হয় ইসলামের 
প্রবেশদ্বার এবং চট্টগ্রামের আরেক নাম 
ইসলামাবাদ । আরব ও ইরান থেকে আসা 
সুফি সাধকরা এখানকার গণমানুষের ভাষা 
বাংলাকে আত্মস্থ করে নেন । ১২০৩ সালে 
ইখতেয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খলজির বঙ্গ বিজয়ের পর এখানকার 
রাষ্ট্রভাষা ফারসি হলেও শাসককুল ও 
জ্ঞানী মনীষিরা বাংলা ভাষা চর্চায় যে 
অবদান রাখেন তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে 
মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য | দীনেশ চন্দ্র সেন 
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ংলা ভাষার উৎকর্ষের যে ইতিহাস তুলে 


চর্চায় মনের সান্ত্রনা খুজছিলেন | ঠিক এ 


রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী 


ধরেছেন তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত 


সময়টিতে অসাধারণ প্রতিভাধর কবি 


সাহিত্যও জনগণের চিত্তজয়ে সফল হয় 


হয় যে, পাল বংশের পর সেন বংশীয়রা 


কাজি নজরুল ইসলাম বাংলায় ফারসি ও 


নি। কিন্তু স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে আশির 


ংলার ক্ষমতায় আসলে বাংলা ভাষা চরম 


আরবির মিশেল দেয়ার যে সার্থক চেষ্টা 


নিগ্রহের শিকার হয় । ব্রাহ্ষণরা সংস্কৃত 


দশক থেকে সরকারী মাদ্রাসাগ্তলোতে 


চালান তাতে বাংলাভাষায় ইসলামী 


শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়ার পর কওমী 


থেকে পুরাণ রামায়ণ বাংলায় শ্রবণ 
করাকেও অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য 


সাহিত্য চর্চার অভ্যুত্থান ঘটে । কিন্তু তিক্ত 


মাদরাসার তরুণদের মাঝে মাতৃভাষা 


হলেও সত্য হল, এ দেশের ধর্মীয় অঙ্গন 


করতেন ৷ মুসলিম বিজয়ে এখানকার 
দলিত মানুষেরা যেভাবে মুক্তির স্বাদ 


এবং আলেম সমাজের কাছে নজরুল 


ংলায় ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের 
ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। 


প্রতিভা বা বাংলাভাষা যথার্থ সমাদর পায় 


পাওয়ার পেয়েছিল, সেভাবে মুসলিম 


নিঃসন্দেহে এটি দেশের স্বাধীনতার সবচে 


নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা 


শাসকদের আনুকুল্যে বাংলা ভাষাও মুক্তি 
ও উৎকর্ষ রাজপথ খুঁজে পায় । 


অর্জনের পর পাকিস্তানী শাসকরা ধর্মীয় 


বড় উপহার, যা আলেম সমাজের ঘরে 
ঘরে পৌছে গেছে। এর সাথে যদি 


অঙ্গনে ফারসির স্থানটি উর্দূকে দেয়ার 


ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশাল 


ব্রিটিশ বেনিয়ারা নবাব সিরাজ উদ্দৌলার 


সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় । ফলে পুরো 


কাছ থেকে বাংলার স্বাধানতা কেড়ে নেয়ার 


পাকিস্তানী আমলে আলেম সমাজ বা 


কর্মযজ্ঞকে যোগ করা হয় তাহলে স্বীকার 
করতেই হবে যে, বাংলা ভাষায় ইসলামী 


পর এই ধারায়ও পতন ঘটে । ইংরেজরা 


মাদরাসা অঙ্গন উরদু ভাষার বলয়ের মধ্যে 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে মুসলিম জ্ঞানী 
হাত থেকে লা-খারাজ ও 


ঘুরপাক খাচ্ছিল । স্বাধীনতার পর সত্তরের 
দশকেও নেসাবের 


অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিপ্লব হয়ে 
গেছে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার 
কল্যাণে । 


ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার পর 


মাদরাসাগ্তলোতে আমরা পরাক্ষায় প্রশ্নের 


আরবি ফারসি প্রভাবিত বাংলাভাষাকে 
সংস্কৃতি ভাষার বলয়ভূক্ত করার উদ্যোগ 


উত্তর লিখতাম উরদুতে । বেসরকারি 


ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিসিপল আবুল 
কাসেম, অধ্যাপক আবদুল গফুরের মতো 


কওমী মাদরাসাগ্ডলো তো এখন উপলব্ধি 


নেয়। তার ফলে ইংরেজির মত বাংলার 
প্রতিও মুসলিম সমাজ বীতশ্রদ্ধ হয়ে 


করতে শুরু করেছে যে, শিক্ষার মাধ্যম 


বায়ানর ভাষা আন্দোলনের অগ্রণীরা 
ছিলেন ইসলামী চেতনায় খদ্ধ । তাদের 


হওয়া চাই বাংলা । এসব কারণে পাকিস্তান 


পড়ে । সুদীর্ঘকাল পরে নিজস্ব ভাষা 
ধলার প্রতি এদেশের আলেম সমাজ ও 


আমলে বাংলায় ইসলামী সাহিত্য বলতে 
বার চাদের ফযীলত, মকসুদুল মুমিনীন ও 


ধর্মীয় মহলের অনীহার পেছনে এ জাতীয় 
অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। 


জীবনীধর্মী কতক বই ছিল সর্বজনীন । 
কবি গোলাম মুস্তফার বিশ্বনবী, মীর 


তখন ইয়াকুব আলী, কায়কোবাদ, মীর 
মোশাররফ হোসেন প্রমুখ লেখকগণ 


মশররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর মত 
মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলার প্রতি 


ংলার চর্চায় এগিয়ে আসলেও আলেম 


আলেম-সমাজের অনীহার কারণে ইসলামী 


সমাজ ও ধর্মীয় মহলের মনোযোগ ছিল 


সাহিত্যের জোয়ার বলতে যা বুঝায় তা 


অন্যদিকে । তারা তখন আরবি ফারসি 


এদেশে সৃষ্টি হবার সুযোগ পায়নি । 


আত্মা আজ প্রশান্তি পাবে যে, প্রিয় 
মাতৃভাষায় ঈমানী জাগরণের যে জোয়ার 
শুরু হয়েছে ভবিষ্যতে তার গতি হবে 
অপ্রতিরোধ্য | নিজে লেখক না হয়েও যারা 
অবদান রাখতে চান তাদের অনুরোধ 
করব, একটি করে হলেও বাংলা বই 
কিনুন । দেখবেন পাঠকরাই লেখক সৃষ্টি 
করছে। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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মুহাম্মদ এলশিনাবি 


আমি নিউইয়র্ক সিটি মসজিদে ইসলামের 


যে কোনো অপরাধের তথ্য উদঘাটনের 


ওপর লেকচার শুরু করার কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে । 
আমার বক্তৃতা শুনতে আসা শিক্ষানবিস ও 
ধর্মানুরাগীরা_ আমাকে বলেন, আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে আমি ও আমার 
বক্তব্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । 

এর কিছুদিনের মধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে 
সন্দেহজনক লোকদের দেখতে পাই। 
একজন ভদ্র লোককে আমি চিহিনত করি- 
যিনি নিয়মিত বক্তব্য শুনতে আসেন কিন্তু 
প্রায়ই বক্তব্যের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েন । 
২০০৩ সালে আমি ক্রুকলিন কলেজে 
ইংরেজি সাহিত্যে পড়তাম । আমি 
নিউইয়র্কে বেড়ে উঠি এবং শহরটিকে 
ভালোবাসি । কিন্তু ২০০১ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বরের হামলার পর নিউইয়র্কের 
থাকেন । হামলার পরেই মুসলিমরা বিভিন্ন 
বিদ্বেমূলক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে 
পরিণত হন। এসব হামলার শিকার 
মুসলিমদের আমি সাহস যোগানোর চেষ্টা 
করতাম | তারা যেন বিশ্বাস হারিয়ে না 
ফেলেন সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ 
দিতাম । আমি ধর্ম নিয়ে কথা বলতাম, 
আহতদের দেখতে যেতাম, ইসলাম 
বিশালতার কথা ব্যাখ্যা করতাম । 

95 8৮9 ৯ 
বক্তৃতায় সবসময় সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদকে 
নিরুৎসাহিত করেছি। সত এক দশক 
যাবৎ আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 
নজরদারিতে আছি বলে আমার মনে হয় । 
ছন্নবেশধারী পুলিশ আমার দ্বারা সংঘটিত 


মার্চ ১৬ 


জন্য সবসময় আমাকে অনুসরণ করতো 
বলে আমার ধারণা । 

২০১৩ সালে আমার আশঙ্কাই সত্যি হয় । 
এপি নিউজ এজেন্সি মারফত জানতে 
পারি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক 


পুলিশ পরিচালিত আক্রমণাত্মক 
নজরদারির তালিকায় আমিও ছিলাম | 
এপি জানায়, ৯/১১ হামলার পর 


করে নিউইয়র্ক পুলিশ । পুলিশ কর্মকর্তারা 
মসজিদ গুলোকে গোপনে সন্ত্রাসী সংগঠন 
হিসেবে চিহিত করতে থাকেন। 
রেকর্ডকৃত খুতবা ও ইমামদের ওপর 
গোয়েন্দাগিরি করা শুরু করেন তারা ৷ 
সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া শুধুমাত্র 
সন্দেহের ভিত্তিতে ২০০১ সালের পরে 
নিউইয়র্ক পুলিশ ইসলামী সংগঠনগুলোর 
বিপক্ষে কমপক্ষে এক ডজন সন্ত্রাসবাদ 
বিরোধী অনুসন্ধান চালায় । এখনো পর্যন্ত 
তারা কোনো অভিযোগ গঠন করতে সক্ষম 
হয়নি । এসোসিয়েট প্রেস জানিয়েছে, 
বছরের পর বছর ধরে চলা নজরদারিতে 
এফবিআই নিশ্চিত হয়েছে আমি কোনো 
হুমকি ছিলাম না। 

পুরো জমায়েতকে টার্গেট করা হয় । পুরো 
মুসলিম সম্প্রদায় বইয়ের দোকান থেকে 
রেস্তোরার ওপর নজরদারি চলে । এ সময় 
নির্দোষ মানুষকেও সন্দেহের চোখে দেখা 
হয়। এতে আমরা বিচ্ছিনতাবোধে 
আক্রান্ত হই আর পুলিশভীতি আমাদের 
পেয়ে বসে । নিউইয়র্ক পুলিশ বিপুল 
সংখ্যক_ অনুচর নিয়োগ দেয়ায় আমরা 
রি অবিশ্বাস করতে শুরু 

|] 


আমি আশঙ্কা করেছিলাম স্থানীয় পুলিশ 
সদস্যরা নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর 
নজরদারি করছে, তবে তাদের নজরদারির 
মাত্রা ছিল আমার আশঙ্কার চেয়েও 
ব্যাপকভিত্তিক । পুলিশ  প্রতিমুহূর্তে 
আমাকে অনুসরণ করতে লাগল । এমনকি 
আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কারা উপস্থিত 
হয়েছিলেন তাও ভিডিও করা হয় । আমি 
ও আমার স্ত্রী বিয়ের আংটি কিনতে 
দোকানে গেলে সেখানেও নজরদারি 
চলে । এপির তথ্য ফীসের পর আমি শুধু 
অস্বস্তিই বোধ করিনি, আমি ছিলাম 
আতঙ্কিত । আমার মনে হলো আমি এমন 
একটি বাড়িতে বাস করছি যেখানে কোনো 
দেয়াল নেই। ফলে পুলিশ সর্বদা 
নজরদারি করতে পারছে । 

আমি কী বলছি, কাকে বলছি তা নিয়ে 
শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম । আমি আমার 
জীবন নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গেলাম। 
আশেপাশের কাউকেই আমি বিশ্বাস 
করতে পারছিলাম না । বন্ধু ও স্বজনদেরও 
মনে হতো যে তারাও হয়তো ছদ্মবেশী 
গুপ্তচর | 

২০১৩ সালের পর আমি ভাষণের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করি। 
ইসলামের মূল্যবোধ এবং সাহস 
সম্পর্কেও আমি কথা বলতাম না এই 
আশঙ্কায় যে তা সহিসংতাকে উসকে 
দিচ্ছে বলে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হতে 
পারে । মুসলিম নিরপরাধ 
বেসামরিক লোকজন যে বিধ্বস্ত অবস্থায় 
রয়েছে তা নিয়েও কথা বলা বন্ধ করে 
দিলাম কারণ তা আমেরিকা বিরোধী বলে 
বিবেচিত হতে পারে । নিম্ন আয়ের কিছু 
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শিশু ও কিশোরদের আমি সংগঠিত করলে 
নিউইয়র্ক পুলিশ দাবি করে যে আমি 
তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে জড়ো 
করেছি। অথচ তাদেরকে জড়ো 
করেছিলাম সপ্তাহান্তে বাক্ষেটবল খেলা, 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


সাতার প্রতিযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা 
পেরিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য | 
খুতবার প্রস্তুতির জন্য আমি ভিডিও শুনলে 
পুলিশ অভিযোগ করে যে আমি উগ্রপন্থী 
আলেমদের বক্তব্য ডাউনলোড করছি । 
আমার বারবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় 
যে তিনি ওয়াল ট্রেড সেন্টারে বোমা 
হামলায় জড়িত ওমর আবদেল রহমানের 
সহযোগী । অথচ পুলিশ কোনো মামলা 
দায়ের করতে পারেনি । 

আমি আশাবাদী এজন্য যে সেসব কঠিন 
বছরগুলো শেষ হয়েছে । নিউইর়কে নতুন 
বসবাসরত মুসলিমদের ওপর পুলিশের 


হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 
€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /&-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 


নজরদারি বাড়ানোয় নিউইয়র্ক পুলিশের 
বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে আমি 
একটি মামলায় শরিক হই । 

গত মাসে নিউইয়র্ক পুলিশ আমার এবং এ 
মামলার আরো €৫জন বাদির সাথে 
সমঝোতা করেছে। পুলিশ বিভাগ 
পুলিশদের আচরণের ব্যাপারে কিছু 
গুরুত্পূর্ণ পরির্বতন এনেছে । তার মধ্যে 
বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ওপর 
গোয়েন্দাগিরি চালানোকে বাতিল করার 
বিষয়টিও রয়েছে । 

আদালত কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন 
সাপেক্ষে সমঝোতাটিতে যে প্রস্তাব করা 
হয়েছে তা হলো বছরজুড়ে আরো যেসব 
গোয়েন্দা চলছে সেসব 
কর্মকাণ্ডও বন্ধ করতে হবে এবং ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানে 
একটি বেসামরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন 
করা । আমি আশা করছি না যে আমার 
অন্য মুসলিম ভাইয়েরা আমার সকল 
দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হবেন । যেমন 
আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি ইসলাম হচ্ছে 
আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বর্গীয় সত্য এবং 
সকল মুসলমানকেই অবিরতভাবে 
কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে । কিন্তু 
এদেশ সব আমেরিকানদের জন্যই 
বাকস্বাধীনতা ও ধর্মীয় সমতা রক্ষা করে । 
যখন কোনো মুসলিমকে শুধুমাত্র তার 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে লক্ষ্যবস্ত বানানো হয়, 
তা হবে এদেশের নিয়ম নীতির প্রতি 


অশ্রদ্ধা প্রদর্শন । 
ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত নিবন্ধ 
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ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্বৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে স মিত রাখতে হবে | 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


০১. ভূমিকা 

“অর্থ” শব্দের একটি অর্থ উদ্দেশ্যে বা 
তাৎপর্য হলেও এখানে অর্থ মানে, ধন- 
এশ্বর্য, সংগতি, পুঁজি। জীবিকা, 
জীবনোপকরণ, সহায়-সম্বল, অবলম্বন । 
ইংরেজি ভাষায় অর্থকে বলা হয়, 
ড/০৪11, 14০0৮ । আরবি ভাষায় অর্থ- 
সম্পদ, জীবিকা, জীবন-সামগ্রী ইত্যাদি 
বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়, ৩৩ (মাল) 
বহুবচনে 92 । এছাড়া &৫ মোতা'), 3 
(রি্ক) শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয়। 
কুরআনে অর্থ-সম্পদ ও জীবিকা 
বোঝানোর জন্যে উক্ত শব্দগুলো ছাড়াও 
রূপক অর্থে 4/4% (আল্লাহর অনুগ্রহ) 
এবং 48842 আল্লাহর দান) শব্দগুলো 
ব্যবহত হয়েছে। 

মূলত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের 
জন্যে মানুষের যেসব উপায়-উপকরণ 
এবং সহায়-সম্বল প্রয়োজন হয় সেগুলোকে 
বা সেগুলোর বিকল্পকেই অর্থ-সম্পদ বা 
জীবিকা বলা হয় । 


০২. অর্থনীতি কী? 

অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। 
অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান, 
তাই সমাজ বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
সমাজ বিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় 
করার চেষ্টা করেছেন । সমাজ কাঠামোর 


মার্চ ১৬ 


একটি ধারা হলো অর্থনৈতিক ধারা | এ 
ধারার যারা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, তাদের মধ্যে 
আডাম স্মিথ (৫৪7 91710)), 
অধ্যাপক মর্শাল (7১:97 11817917011), 
অধ্যাপক এল. রবিস (92 1. 


ইতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, যা আছে, যা 
হচ্ছে, এবং যা ঘটছে, তার সমাধান 
নির্দেশনাই অর্থনীতির কাজ । 

নীতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, কী হওয়া 
উচিত, আর কী হওয়া উচিত নয় এবং কী 


[২০১০179), জন স্টুয়ার্ট মিল, কেয়ার্নক্রস, 
অধ্যাপক ক্যানান, স্যামুয়েলসন প্রমুখ 


করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়, সেই 
নির্দেশনা প্রদানই অর্থনীতির আলোচ্য 


অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । 
আযাডাম স্মিথের মতে, অর্থনীতি এমন 
একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের 
প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ।" 
অধ্যাপক মর্শালের মতে, “অর্থনীতি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ 


কার্যাবলি আলোচনা করে ।' 

অধ্যাপক ক্যানান বলেন, “অর্থনীতি হলো 
মানুষের বস্তুগত কল্যাণের কারণ 
অনুসন্ধানকারী বিষয় । 


কোয়র্নক্রস বলেন, “মানুষের কার্যক্রমের 
যে অংশ অর্থের সাথে জড়িত, তার 
আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বন্ত ৷ 

মূলত অর্থ-সংগ্রহ, অর্জন, আহরণ, বৃদ্ধি, 
বন্টন, ভোগ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা, 
শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং এসবের 
নিয়মনীতির শাস্কেই অর্থশান্ত্, অর্থবিদ্যা, 
অর্থবিজ্ঞান, অর্থতত্ব বা অর্থনীতি 
(1200170100105) বলা হয় । 
অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে ইতিবাচক 
এবং নীতিবাচক__এই দুই ভাগে ভাগ 


করেছেন। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদগণ 
বিভক্ত হয়ে পড়েছেন । 


বিষয় । 


০৩. অর্থনীতির ইসলামি সংজ্ঞা 
ইসলাম অর্থনীতির আলাদা অস্বাভাবিক 
কোনো সংজ্ঞা প্রদান করে না। ইসলাম 
বলে, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ, 
মানুষ সম্পদের আমানতদার এবং অর্থ 
মানব- র অখণ্ড ও অবিভাজ্য 
বিষয়সমূহের একটি মাত্র ৷ তাই ইসলামের 
দৃষ্টিতে, “আল্লাহ নির্দেশিত জীবন-দর্শনের 
ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা আহরণ, 
আহরিত সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সুষ্ঠু 
ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহারের 
নির্দেশনাই অর্থনীতি । 

আমাদের মতে এটাই অর্থনীতির সঠিক 
সংজ্ঞা হওয়া উচিত । ইসলামি অর্থনীতি 
একই সাথে ইতিবাচক এবং নীতিবাচক । 
ইসলামি অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও সমস্যার 
সমাধান নির্দেশনা প্রদান করা হয় আদর্শ 
ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে | 

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এম. নেজাতুল্লাহ 
সিদ্দীকির মতে, 191917710 6০017010103 15 
01০ 1109111]) (1711015615” 16900105669 
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016 9০010011710 01191191095 01 061 
(10065. 11 01119 217099৬0701 01165 ৪16 
81090 05 079 (01811) 8100 1179 
90111791। ৪3 ৮5০1] %5 009 1685017 8170 
9196116170০. (1,20/795 07151977110 
1500971077110 17109112115, 1711, :15147716 
1)29101)77107111971/, /2494/, 1992, 17 69) | 


০৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি 
ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সামগ্রিক জীবন 
ব্যবস্থার মতোই অর্থব্যবস্থাও তিনটি 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত | সেগুলো হলো: 

১. দর্শনগত ভিত্তির ওপর পরিচালিত 


হওয়া । 
শেরীয়ার 


২.মাকাসিদে শরীয়া 
উদ্দেশ্যসমৃহ) অর্জনের জন্যে তৎপর 


প্রয়োগ । 
এক. দর্শনগত ভিত্তির অর্থ: দর্শনগত 
ভিত্তি বলতে বোঝায় বিশ্বাস ও আদর্শের 
ভিত্তিতে তৈরি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান- 
ধারণা | ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার দর্শনগত 
ভিত্তি ৩টি । সেগুলো হলো: 
১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব এবং এক 
আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য) | 
২. খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ পৃথিবীতে 
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি) | 
৩. আদল (ন্যায়, নায্য ও সুষমনীতিঃ 
10150106) 
এই ৩টি মূলনীতি খুবই গুরুত্রপূর্ণ । মূলত 
এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই মানব-জীবনে 
শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎ্স। তাকে 
মহাবিশ্বের অষ্টা, মালিক ও পরিচালক 
মেনে নিয়ে তার আনুগত্য ও দাসত্ের 


সন্তান । সুতরাং ক্ষমতা ও সম্পদশালী 

ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো সকল মানুষের 

কল্যাণে নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদকে 
নিবেদিত করা | খিলাফতের মুল স্পীরিট 
হলো: 

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ: সব মানুষ 
একই সুত্রে গাথা ৷ সবাই এক আল্লাহর 
সৃষ্টি । সবাই এক আদমের সন্তান । 

২.মানবতার প্রতি সহমর্মিতা ও 
দায়িত্ববোধ | 

৩.ক্ষমতা ও ধনসম্পদ তার কাছে 
আল্লাহর গচ্ছিত আমানত । এগুলোকে 
মানব কল্যাণে নিয়োজিত করাই তার 
মুল দায়িত্ব । 

৪.বিনয় ও আনুগত্য । যেহেতু মানুষ 
পৃথিবীতে কোনো কিছুরই মালিক নয়, 
আমানতদার, তাই মূল মালিকের প্রতি 
আনুগত্য এবং বিনয়ী জীবন যাপন 
করাই তার কর্তব্য । 

আদল কথাটিও ব্যাপক অর্থবোধক | এর 
ইংরেজি অনুবাদ 1300০ । বাংলায় ন্যায়, 
নায্য ও সুষমনীতি ও আচরণ বলা যায়। 
এর তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
শক্তি, ক্ষমতা ও সম্পদ মানব-কল্যাণে 
নিয়োজিত করবে । সে তার অধিকার, 
দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়, 
ইনসাফ, সুবিচার ও কল্যাণ কামনা দ্বারা 
তাড়িত হবে । 

অর্থনীতিসহ ইসলামের সকল কাজে এই 


২. আদল: ন্যায় বিচার ও সুষমনীতি 
নিশ্চিত করণ । 

৩. হহসান ও ফালাহে আম: মানবতার 
কল্যাণ ও সাফল্য । 

৪. হায়াতে তাইয়েবা: সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ 
জীবন যাপন । 

৫. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং 
সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে 
আন্রাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা 
ও সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা 
নিশ্চিতকরণ | 

৬. জীবনের নিরাপত্তা । 

৭. মানববংশ সংরক্ষণ । 

৮. সম্পদের নিরাপত্তা | 

৯. মর্যাদা তথা মান-সম্মান ও ইয্যতের 
নিরাপত্তা | 


সুবিধা নিশ্চিত করণ। 
১১. চিন্তা, চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ । 
১২. সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ । 
তিন. হিকমা (কর্মকৌশল ও প্রজ্ঞা): 
শরীয়ার উদ্দেশ্যসমৃহ অর্জনের জন্যে 
হিকমা প্রয়োগ অপরিহার্য | হিকমা মানে 
যথার্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও 
কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো । 
মূলত টিকে থাকা, উন্নয়ন, সাফল্য 


তিনটি বিশ্বাস ও চিন্তাগত ভাবধারা 


অর্জনের কৌশল ও সঠিক পদক্ষেপকে 


মানবদেহের অভ্যন্তরে শোণিতধারার মতো 
প্রবহমান থাকতে হবে । 
দুই. মাকাসিদে শরীয়া (01০০6৬৩3 9? 
911811811): মাকাসিদ শব্দটি বহুবচন । 
এর একবচন মাকসাদ । 


জীবন যাপন করাই মানব-জীবন সাফল্যের 
একমাত্র করিডোর । এই পৃথিবী এবং 


মাকসাদ মানে, উদ্দেশ্য (0৮016011৮95) | 
ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে 


মানুষ তার সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র । তিনি 


আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম-কানুন ও বিধি 


কোনো কিছুই অর্থহীন সৃষ্টি করেননি । 


বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই একমাত্র 


মানুষের ইহকালীন কর্মতৎপরতাকে তিনি 
পরকালীন সাফল্যের ভিত্তি বানিয়ে 


মানব-কল্যাণের শরীয়া । মানুষের ইহ 
জাগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক 


দিয়েছেন । সুতরাং মানুষকে সাফল্যের 
জন্যে অবশ্যি তার প্রদত্ত বিধানমতো 
চলতে হবে এবং শুধুমাত্র তারই কাছে 
চাইতে হবে । 


কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ 
শরীয়া প্রদান করেছেন | ইসলামি শরীয়ার 
মূল উৎস (9০9০1০০) হলো আল-কুরআন 
ও সুন্নতে রসূল (সা.)। 


ইসলামে খিলাফতের ধারণাও বিশ্বজনীন । 


কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদে 


মানুষ পৃথিবীর মূল কর্তা নয় । পৃথিবীতে 
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি । পৃথিবীর সম্পদ 
ও কর্তৃত্ব মানুষের কাছে আল্লাহর 
আমানত । সব মানুষ এক আদমের 


মার্চ ১৬ 


শরীয়া বা ইসলামি শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ 
নিয়রূপ: 


হিকমা বলা হয় । কুরআন বলছে, রসূল 
(সা.) তার সাথীদের মানবিক ও নৈতিক 
সত্তার উন্নয়ন এবং কিতাব শিক্ষা দেওয়ার 
সাথে সাথে হিকমাও শিক্ষা দিতেন, 


5৩ তর্দগ5৫ 58) ৫4 ঠর্পে 


৩৪ ১ ০৪৬ ৬৯ 0921 এ 28 ৫ 
এ জেগুতুত 55 4] 2৪5 9৬ ০০ 
্ 82015 
“অবশ্যি আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট 
অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই 
তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়ে, যিনি 
তাদের প্রতি আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত 
করেন, তাদের তাযকিয়া (মানবিক ও 
নৈতিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন) করেন, 
তাদের আল কিতাৰ (কুরআন) এবং 
হিকমা শিক্ষা দান করেন ।” 
মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে মানব-সমাজের 
গোটা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের 


১. ঈমান ও তাওহীদ: অর্থাৎ মুমিনদের 


ভিত্তি হলো এই তিনটি | সুতরাং ইসলামি 


ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ । 


অর্থনীতির মূল ভিত্তিও এই ৩টি । 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
০৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থার 


ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ 

ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমৃহই এর 

মূলনীতি । সেগুলো হলো: 

১. অর্থ-সম্পদের মূল মালিক ও 
যোগানদাতা এই পৃথিবী এবং 
মহাবিশ্বের অুষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক 
মহান আল্লাহ । 

২. মানুষ সম্পদের মূল মালিক নয়, 
আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা 
ভোক্তা মাত্র । সুতরাং সে সম্পদের 
উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ 
ব্যবহার করবে সম্পদের মুল মালিক 
আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক । 

৩. মানুষের আর্থ সামাজিক বিষয়াদি তার 
বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে 
একীভূত ও অবিভাজ্য ৷ সুতরাং তার 
আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও 
ইতিবাচক নির্দেশনার ভিত্তি হবে 
নীতিবাচক তথা তার বিশ্বাস, আদর্শ 
এবং শরীয়া তথা কুরআন, সুনাহ, 
যুক্তি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা । 

৪. ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি 
হলো, জাতি ধর্ম, ভাষা-বর্ণ এবং কুল- 
গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের 
কল্যাণ সাধন বা মানব কল্যাণ । 

৫. ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলো আদল তথা ইনসাফ, সুবিচার ও 
ভারসম্যপূর্ণতা (950০9 ৪7৫ 
139181706) | 

৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হলো সংঘাত নয়, বরং পারস্পারিক 
সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও 
কল্যাণকামিতা (ইহসান) । 

৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যুলুম ও 

নিবর্তনমূলক সকল পন্থা ও প্রক্রিয়া 

নিষিদ্ধ 


অর্থব্যবস্থা 
উপার্জন ও উন্নয়নমুখী | 

৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদের 

কৃপণতা, অলস পুঞ্ভীভূীতকরণ এবং 

অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় নিষিদ্ধ । 

১০.ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের 
অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয় 
নিষিদ্ধ । 

১১. ইসলামি অর্থনীতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে 
মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয় । 


উৎপাদন, 


১৩.ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের মৌলিক 
প্রয়োজন পুরণের নির্দেশনা সম্বলিত 
সার্বজনীন জনহিতৈষী ব্যবস্থা । 
১৪.অর্থ হবে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে 
মানুষ ও মানবতার মুক্তির হাতিয়ার । 
১৫.ব্যক্তি মালিকানার অধিকার | পুরুষ 
রী প্রত্যেকেই বৈধ পন্থায় অর্জিত 
নিজ সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজে । 
বৈধ পন্থায় স্বাধীনভাবে এর 


০ ৩ ঠ6 ৩2 9 0 ৯ 
196:55005 তে ও ৩ 

০8%৪৩৮০৫44১ %056352 
“আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে তোমাদের 
একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন, সেটার জন্যে তোমরা 
লালসা করো না । পুরুষ যা উপার্জন করে 
তা তার প্রাপ্য অংশ । নারী যা অর্জন করে 


বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যহারের 
অধিকার তার জন্যে সংরক্ষিত | 


তা তার প্রাপ্য অংশ । আল্লাহর কাছে তার 
অনুগ্রহ অের্থ-সম্পদ, সহায়-সম্বল) প্রার্থনা 


১৬.যাকাত: অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের 
অধিকার হিসেবে ধনীদের নগদ ও 
বিনিয়োগকৃত অর্থ, ফল ফসল, এবং 
গবাদি পশুসহ সর্বপ্রকার বর্ধনশীল 
সম্পদের যাকাত প্রদান করা 
বাধ্যতামূলক | 

১৭.সুদ ও সুদী কারাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

১৮.উত্তরাধিকার বিধান: শরীয়া নির্ধারিত 
রে আত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার 
বন্টন বাধ্যতামূলক । 

১৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য 
হলো, মাকাসিদে শরীয়া বা ইসলামি 


শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন ] 
২০.ইসলামি অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য 
হলো, বিশ্বাসী হিসেবে য় সুন্দর, 


স্বচ্ছন্দ ও সৌহাদ্যপূর্ণ জীবন যাপনের 
মাধ্যমে আখিরাতের সাফল্য অর্জন | 
ইসলামি অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নীতিমালা 
ংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে আল-কুরআনের 
কয়েকটি আয়াত এখানে উন্নেখ করা 
হলো: 
হুর 58 ৫১9 ৮42০০895৬১৩ ৩৬ £ 
6.2/6555886)+5865 
“মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর ভাপ্ডারের 
চাবিকাঠির মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর । 
তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার জীবিকায় 
(অর্থ-সম্পদে) প্রশস্ততা দান করেন, আর 
যাকে ইচ্ছা সীমিত দিয়ে থাকেন | তিনি 
সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।২ 
805০%৭06 ৫৫ ৫৩5%5 
আল্লাহ সেই মহানুভবৰ সত্ত্বা যিনি 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের 
জন্যে সৃষ্টি করেছেন ।” 

৬০2৩৬ ৫৫ পঠিত 5 
“€হে মানুষ!) আমরা পৃথিবীতে তোমাদের 
কর্তৃতু দান করেছি এবং সেখানেই রেখে 
দিয়ো তোমাদের জীবনের উপকরণ 


১২.ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকারের 


স্বীকৃতি 


মার্চ ১৬ 


(অর্থাৎ পৃথিবীর বুকেই তোমরা জীবিকা 
সন্ধান সংগ্রহ করো) 1” 


করো । নিশ্যয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
জ্ঞানী 1 
ও507920৬2%182 
“এবং তাদের (বিভ্তবানদের) অর্থ-সম্পদে 
অধিকার রয়েছে সাহাষ্যপ্রা্থী এবং 
বঞ্চিতদের ।% 
5529)5488 এ ৩১৩৭৮ ৬ঞ রও 
৫৩০] ৬ 25 5 এ 2 ১৯8 5 


465৮26125৮2 


উ.৮39%89142584% 

“আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তার 
রাসূলকে যা (যে সম্পদ) দিয়েছেন তা 
আল্লাহর, আল্লাহর রাসুলের, রাসুলের 
স্বজনদের, এতিমদের, অভাবীদের এবং 
পথচারীদের জন্যে । এর উদ্দেশ্য হলো, 
অর্থ-সম্পদ যেনো কেবল তোমাদের 
মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না 
হয় ।' 


৪: 6০50) ১26615 
“তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট 
মেয়াদের জন্যে লেনদেনের (খণ দেয়া 
নেয়ার) ফায়সালা করবে, তখন তা 
লিখিতভাবে করবে 1৮ 
ও পের 65 ০৮৭ এ পক উর্টা 25 

ট্রি রানের 
“তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে 
তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং 
তোমাদের একজনকে আরেকজনের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । উদ্দেশ্য হলো, তিনি 
তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে 
তোমাদের পরীক্ষা করবেন ৷” 


০৫৫ 8 ঞপগত পর্ট 


55881 55১ ০ চে এ॥ 29)2205ঞ 


সত 


933 
“ওদের জিজ্ঞেস করো, কে হারাম করলো 
আল্লাহর সেই সব সৌন্দর্যকে, যা তিনি 
তার বান্দাদের জন্যে উৎপন্ন করেছেন 
এবং উত্তম জীবনোপকরণসমূহকে ?১ 
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৩65 ৩১৮৩ ৩১5 ৫৯ 5 ৬৩১৩৩ ৩) 


৫ টি 


49152552৩8 258৫৫58 


হানি 
৪%%০2-০ 
“তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও 
ভালো । আর যদি গোপনে দরিদ্রদের 
দাও, তবে তা অধিকতর ভালো | এমনটি 
করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া 
হবে । তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে 
5 [2 
৩5 25512 9৮5 গঞ্া) এও ও 
00885050056 
$410385575801955 
“এই সাদাকা (যাকাত) নির্দিষ্ট করে দেয়া 
হলো ফকিরদের জন্যে, মিসকিনদের 
জন্যে, সাদাকা আদায়-বন্টন বিভাগের 
কর্মচারীদের জন্যে, তাদের জন্যে 
(ইসলামের পক্ষে) যাদের মন আকৃষ্ট করা 
উদ্দেশ্য হবে, দাস মুক্তির জন্যে, খণে 
নিমজ্জিতদের সাহায্যের জন্যে, আল্লাহর 
পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্যে । 
এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত 
একটি ফরয 1১২ 
29৫ 55 ৩৪৯০। 0216 00515 8&5 ৬১9 55 
8৬002 চি ০১১৫ /9128 
“আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং 
অভাবী ও পথিকদের দাও তাদের প্রাপ্য । 
কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করো 
না। কারণ অপব্যয়কারীরা শয়তানের 
ভাই (৮৩ 
08 282 :5 35৮6) ভু 
8 ৫8৯৮৩০১08৮5 
“হে আদম সন্তান! সালাত আদায়কালে 
তোমাদের উত্তম পবিত্র পোশাক পরে 
সৌন্দর্য গ্রহণ করো । আর আহার করো, 
পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। 
আল্লাহ্‌ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন 
না 
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প্লু৫ 8৫5 


4 5% 25 45০89 $518 ০৪৪ 


উত্তম পবিত্র । তোমরা তাই খাও ভোগ 
করো । তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করো না”? 


!চলবে। 


১95 0) পুর্ণ গ2৮ ০৮. 


৪০) ৫5৩ এ৩৫ এক £ 
90০০6 ৩৮৩ 
তুমি (কার্পণ্য করে) নিজের হাতকে 

গা বেঁধে রেখো না, আবার (উজাড় 
করে খরচ করে ফেলার জন্যে) তা সম্পূর্ণ 
প্রসারিত করেও দিও না। এমনটি করলে 
তিরস্কৃত,হবে এবং খালি হাতে বসে 
পড়বে ॥ 


৮৪৫৩৫ 


৩১৫৫৩৪92৮৬2 5৮35158416)0505 ৯ আল-কুরআন, সরা আাল-বাকারা, ২:২৭১ 
০৫৫ ১ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬০ 

ৃঁ ও আল-কুরআন, র আল-ইসরা, 

(আল্লাহর প্রিয় লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো:)  ১৭:২৬-২৭ রি 


তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় ১৪ আল-কুরআন, সুরা জাল-আ রাফ, ৭:৩১ 
করে না, আবার কার্পণ্যও করে না; বরং ১৫ আল-কুরআন, সরা জাল-ইসরা, ১৭:২৯ 
উভয় চরম পন্থার মাঝখানে তারা মধ্যপন্থা ১৬ আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, 
অবলম্বন করে ।”*১ 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
(বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । অতএব উক্ত তারিখে ইসলামি সম্মেলন, দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কতৃপক্ষ 
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কেমন পোশাক চাই 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


ধর্ম, ভাষা, লোকাচার_সব 
কিছুর সমন্বয়ে আমাদের 
স্বতন্ন সাঞ্কৃতিক পরিচয় 


পোশাক মানব সভ্যতার প্রতীক । 
পোশাকের দ্বারা মানুষের রুচিবোধ ফুটে 
ওঠে । পোশাক দ্বারা মানুষ সম্মানিত হয় 


একটি সুসংহত ও 


সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করতে পারব 


ওপর নির্ভর | এক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো 


বিধান । সুস্থ রুচিশীল যারা তারাও 


বিধি-নিষেধ নেই । তাই আমরা অনেকে 


অবশ্যই এই মতকে সমর্থন দেবেন। 


পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ যাবতীয় ইবাদত- 


আবার পোশাক দ্বারাই মানুষ অসম্মানিত 


বন্দেগি করতে সচেষ্ট হলেও ইসলামি 


হয়। তাই পোশাকের গুরুত্ব মানব 
সভ্যতায় অপরিসীম । মুসলমান যে কোনো 
পোশাক পরিধান করতে পারেন না। 
পোশাকের ক্ষেত্রেও তাকে কিছু বিধি- 
নিষেধ মেনে চলতে হয় । আশ্চর্যের বিষয় 
হলো আমাদের অনেকে তো জানেই না 
যে, পোশাকের ক্ষেত্রে আবার বিধি-বিধান 
থাকতে পারে । তাছাড়া একবিংশ শতাব্দির 


আধুনিকতার ছোয়া প্রায় সর্বত্রই লেগেছে। 
তাই_ তো বর্তমানে উঠতি বয়সের 


লেবাসের প্রতি গুরুত্ব দিতে পারি না। 


নারীর আকর্ষণীয় দেহ অন্য পুরুষের 
সামনে প্রদর্শন করার কী এমন প্রয়োজন? 
কিন্তু রূঢ় সত্য হলো, আমাদের সমাজের 


পোশাক-পরিচ্ছদের একটি বড় প্রভাব 
মানুষের স্বভাব-চরিত্রের ওপর পড়ে । কিছু 
পোশাক অন্তরে অহংকার ও আত্মগরিমা 


নারীদের রুচি এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে 
যে, পাশাপাশি একজন পুরুষ আর নারীর 
মধ্যে পুরুষকে দেখা যায়, মাথা থেকে পা 


সৃষ্টি করে, আবার কিছু বিনয় ও নম্রতা 


পর্যন্ত পূর্ণ শরীর মোটামুটি আবৃত, আর 


সৃষ্টি করে । কিছু পোশাক মানুষকে ভালো 


নারী প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ । 


কাজে উদ্বুদ্ধ করে, আবার কিছু মানুষকে 
মন্দ কাজে আকর্ষণ করে । তাই নির্বিচারে 


দেখে বুঝার উপায় নেই, কে পুরুষ আর 
কে নারী । ইসলাম বলে, পোশাক এমন 


যে কোনো পোশাক পরিধান করা উচিত 


হতে হবে যাতে তার সতর ঢেকে যায় । 


নয় । ইসলামি শরীয়ত পোশাকের ক্ষেত্রে 


পুরুষের সতর হলো, নাভী থেকে হাটু 


প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট । অপরদিকে তরুণরা 
মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখে তাতে আবার 
বেণী পাকিয়ে প্রদর্শন করতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করছে । বিশেষ করে নারীরা যেভাবে উগ্র, 
অশালীন ও যৌন-আবেদনময়ী পোশাকে 
চলাফেরা করছে তাতে চেনা বড় দায় যে, 
তারা পুরুষ না নারী | বলা যায়, নারীদের 
উগ্র ও অশালীন চলাফেরাই যুবসমাজে 
সামাজিক বিপর্যয় ও নৈতিক চরিত্রের 
অবক্ষয় ঘটেছে । পোশাকের ব্যাপারে 
সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা নানা 
ভুলভ্রান্তি ও শিথিলতার শিকার । আমরা 
অনেকে মনে করি, পোশাকের বিষয়টি 
সম্পূর্ণই নিজেদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার 
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কিছু বিধি-নিষেধ দিয়েছে । নিম্মে তাতুলে পর্যন্ত । আর নারীর সতরের চারটি ভাগ 
ধরা হলো । রয়েছে । প্রথমত নারীর স্বামীর কাছে তার 

কোনো সতর নেই । স্বামী তার স্ত্রীর পুরো 
১. পোশাক পূর্ণ সতর শরীর দেখতে পারবে । স্ত্রী তার স্বামীর 


পোশাক হতে হবে এমন যাতে সতর 
আবৃত করে । যে পোশাক দ্বারা সতরই 
ঢাকা যায় না সে পোশাক মূলত কোনো 
পোশাকই নয়। আমাদের সমাজের 
মেয়েরা যেসব পোশাক পড়েন তা 
ইসলামি পোশাক তো নয়ই বরং রুচিশীল 
কোনো পোশাক বলে আখ্যায়িত করা যায় 
না। একজন নারী তার গাইরে মাহরাম 
আত্মীয়-অনাত্বীয় সবার কাছে তার পূর্ণ 
শরীর ঢেকে রাখবে- এটা শরিয়তের 


পুরো শরীর দেখতে পারবে । দ্বিতীয়ত 
একজন মুসলিম মহিলা অপর মুসলিম 
মহিলার সামনে শুধু নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত 

₹শ ঢেকে রাখবে | বাকি শরীর দেখাতে 
পারবে । তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া 
দেখানো রুচিহীনতার পরিচয় । তৃতীয়ত 
নারী তার মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের 
(যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ) সামনে পুরো শরীর 
ঢেকে রাখবে; তবে চেহারা মাথা, ঘাড়, 
হাত, পা ইত্যাদি অজপগুলো দেখানোর 


___7770) আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
অনুমতি আছে । যদিও প্রয়োজন ছাড়া 


অঘটন থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় । 


দেখানো অনুচিত । চতুর্থত নারীর গাইরে 


করতে । হাদীস শরীফে এসেছে, 


অশালীন  পোশাক-আশাক যেমন 


মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের (যাদের সঙ্গে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয) 
সামনে পুরো শরীর ঢেকে রাখবে । কোনো 
অঙ্গ খোলা রাখার অনুমতি নেই । সুতরাং 
গাইরে মাহরামের সামনে এমন পোশাকই 
পরিধান করতে হবে, যে পোশাকে নারীর 
কোনো চির খোলা না থাকে। 


গ৮৪1৮৮ 4 ৮৫৫24৫12৮৫1 
55 29৬৫0 নিত 


৬৯৪৪৫।০৮2 
“হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য 
অবতীর্ণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের 
লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান 
করে” 


২. নারী-পুরুষ একে অন্যের 

সাদৃশ্য গ্রহণ করা উচিত নয় 

পোশাকের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বেশধারণ 

করা, পুরুষ নারীর বেশধারণ করা 

নিষিদ্ধ । কেননা এ বিষয়ে হাদীস শরীফে 

নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এক হাদীসে বর্ণিত 

হয়েছে, 

এ] 59420 পভ এ 4১0 ৩ 
(908 50401 9 ০৫৫03 505 


সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে তেমনি 
নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায় । 


৩. বিজাতির অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ 
বিজাতির অন্ধ অনুকরণও নিষিদ্ধ । হাদীস 
শরীফে আছে, 

“যে কোনো জাতির সঙ্গে সামজ্যশীল হবে 
সে তাদের গোত্রভুক্ত বলেই গণ্য হবেঃ 


আরেক হাদীসে আছে, 

৭ ১ 66 25211 
“যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে হাশর 
দিন উঠবে 15 


সুতরাং কোনো বিজাতির অনুসরণ উচিত 
নয় । বরং সব ক্ষেত্রেই আমাদের স্বকীয়তা 
বজায় রাখা উচিত । আমাদের সমাজে 
নারীরা সাধারণত যখন যে ফ্যাশন বের 
হয় নির্বিচারে তার অনুকরণ শুরু করে 
দেয় । আর এ ক্ষেত্রে অমুসলিম ও ফাসেক 
লোকদের রীতি-নীতিই বেশি অনুকরণীয় 
হতে দেখা যায় । আজকাল পাশ্চাত্যের যে 
বেশভুষা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে তা 
তো কোনো পোশাক হিসেবেই গণ্য হয় 
না। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন কোনো 


রাসুল (সা.) অভিসম্পাত করেন ওই সব 


ব্যক্তির পক্ষে তো দূরের কথা সাধারণ 


নারীদের ওপর যারা পুরুষের বেশধারণ 
করেন এবং ওই সব পুরুষের ওপর যারা 
নারীদের বেশধারণ করেন 1” 


সুতরাং নারীর জন্য পুরুষের পোশাক 
পরিধান করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি 
পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরিধান 
করাও জায়েয নয় । দুঃখের বিষয় হলো, 
আমাদের সমাজের নারীরা যেমন পুরুষের 
পোশাক পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে 


শালীনতাবোধসম্পনন কোনো ব্যক্তির 
পক্ষেও এ ধরনের কোনো পোশাক গ্রহণ 
করা সমীচিন নয় । 


৪. রা 
স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সামর্জস্যপু 
পোশাক হওয়া উচিত নারী-পুরুষের 
আপন স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী । নারীকে 
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন কোমল ও বসা 


রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 
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“তোমরা রেশমের পোশাক পরিধান করো 
না। যে দুনিয়াতে রেশমের পোশাকের 
পরিধান করবে সে আখেরাতে তা থেকে 
বঞ্চিত হবে 1” 

অনুরূপ নারীর জন্য যে কোনো কালার 
ব্যবহারের অনুমতি থাকলেও পুরুষের 
জন্য তা নেই; বরং কিছু কিছু কালার 
পুরুষের জন্য ব্যবহার করা অপছন্দনীয় । 


৫. অহংকার প্রদর্শনের 

মানসিকতা পরিহারযোগ্য 

অহংকার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পোশাক 
পরিধান করা উচিত নয়। জাহিলি যুগে 
লোকেরা অহংকার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে 
পোশাকের নিম্মাংশ মাটিতে ফেলে টেনে 
টেনে চলত । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
অহংকারবশত টাখনু গিরার নিচে কাপড় 
পরিধান করতে নিষেধ করেছেন । হাদীস 
শরীফে এসেছে, “৭ শ্রেণির লোকদের 
প্রতি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন 
রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না । একশ্রেণী 
হলো যারা টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান 
করে । আরেক হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি 
অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে 
চলে আল্লাহ তায়ালা তার দিকে রহমতের 
দৃষ্টিতে তাকাবেন না ।”* 


৬. পোশাক চাই পরিপাটি 

পোশাক থাকা চাই পরিপাটি । একবার 

রাসুলে করীম (সা.) মসজিদে নববীতে 
বসা ছিলেন। এক সাহাবী রাসুলের 


থাকেন, তেমনি পুরুষরাও বিভিন্নভাবে 
নারীর রূপ ধারণ করে গর্ববোধ করেন । 
নারীদের পরনে আজ শোভা পায় পুরুষের 
ন্যায় জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট । আবার 
ছেলেরা নারীদের বেশভূশা ধারণ করে 
মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখে মেয়ে সেজে 
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় । মেয়েদের 
অশালীন পোশাক আজ পুরুষের মধ্যে 
চরম যৌন উম্মাদনা সৃষ্টি করছে। এতে 
সমাজে ঘটছে যিনা, ব্যভিচারের ন্যায় 
জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড । অথচ 
এইসব বোনদের জানা উচিত, শালীন 
পোশাক পরিধান করে পথচললে অনেক 


মার্চ ১৬ 


কমনীয় স্বভাব দিয়ে । তাদের কর্মক্ষেত্র 
হলো ঘর। যেখানে রোদ-বৃষ্টির ঝড়- 
ঝাপটা নেই । তাই তার পোশাকও হওয়া 
উচিত তার স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে | 


দরবারে এলেন । তার চুল ও দাড়িগুলো 
ছিল উশকো-খুশকো, এলোমেলো । রাসুল 
(সা.) তাকে হাতের ইশারায় পরিপাটি 
হয়ে আসতে বললেন। সে গেল। 


পক্ষান্তরে পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি হলো 


চুলগুলো চিরনি করে এলো । রাসুল (সো.) 


কঠিন । তার কর্মক্ষেত্র হলো বাহিরের রুক্ষ 
পরিবেশ ৷ রোদ-বৃষ্টির শত ঝড়-ঝাপটা 
সামাল দেয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা 
দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা । তাই তার 
পোশাকও হওয়া উচিত তার স্বভাব- 
প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে । এ জন্যই 


বললেন, 
৮9 96684 29 6555155155৬ 
00655 ঠর্ও 
“কোনো ব্যক্তির চুলগুলোকে উশকো- 


পুরুষকে নিষেধ করা হয়েছে রেশমের 
পোশাক পরিধান করতে, স্বর্ণ ব্যবহার 


ধারণ করে আসার চেয়ে বর্তমান অবস্থা 


কি উত্তম নয়?" 
তত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


৬. পোশাকের ক্ষেত্রে 
অপচয় মারাত্মক ব্যাধি 
পোশাকের ক্ষেত্রে ইসরাফ বা অপচয় করা 
উচিত নয় । বিলাসিতা বা শখের বসে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশীক, বা 
সীমাতিরিক্ত মুল্যবান পোশাক ক্রয় করা 
ঠিক নয় । আমাদের সমাজের নারীরা এত 
পরিমাণ পোশাকের অপচয় করে যা 
রীতিমত 1 কোথাও আসা 
যাওয়ার জন্য মূল্যবান পোশাক 
সংরক্ষিত থাকা দৃষণীয় নয়। তবে 
রক্ষিত পোশাক এত বেশি থাকা উচিত 
নয় যে, যা অপচয়ের মধ্যে পড়ে যায়। 
আবার একবার কৃপণতাও উচিত নয়।, 


রি পে এ :8 এ ৪ ৮০৪৪৭ জুরি ০৪ 
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হযরত আবুল আহওয়াস (রাি.) তার 
বাবা থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
এলাম । তখন আমার পরনে ছিল অত্যন্ত 

র পোশাক । তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আল্লাহ 
তায়ালা কোনো নেয়ামত দান করেননি? 


আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরাম 


এতে সকলের প্রতি ছীনি দাওয়াত রহিল । 


» মাওলানা শাহ আনোয়ার হোছাইন সাহেব, নওনী 
৮ মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম সাহেব, গকা 

৯ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আল-মোবারক সাহেব, ফেনী। 
» মাওলানা মুফতি শহিদুল্লাহ সাহেব, গাজীপুর 


৯ মাওলানা ওবাইদুন্নাহ হামযাহ সাহেব, পটিয়া 
* মাওলানা আখতার হোসাইন সাহেব, পটিয়া 


আমি বললাম, জি, দিয়েছেন । আমার 


দেহের রঙ দেখা না গেলেও তা এত 


রয়েছে উট, গোড়া, গরু, ছাগল, ঘোড়া, 
গোলাম ইত্যাদি । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, তাহলে তোমার উচিত, আল্লাহর 
নেয়ামতের নিদর্শন যেন তোমার ওপর 
প্রকাশ পায় ।”” 

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) বোঝাতে চাইলেন, 
যে সামর্থ্য থাকা সত্তেও নিম্মমানের কাপড় 
পরিধান করা উচিত নয়। মোটকথা 
অতিঅপচয় ও অতিকৃপণতা কোনোটাই 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


৮. পোশাক হবে টিলেঢালা 

নারীদের পোশাক হবে ঢিলেঢালা । 
করার অনুমতি নেই । হাদীস শরীফে 
এসেছে, “দুনিয়ায় অনেক পোশাক 
পরিহিতা আছেন যারা আখেরাতের 
বস্ত্রহীনা বলে গণ্য হবে ।* (বুখারী শরীফা 
বিশিষ্ট তাবেয়ী হিশাম ইবনে ওরয়া বলেন, 
আমার আম্মা আসমা বিনতে আবু বকর 
সিদ্দিক (রাযি.)-কে মার্ভ অঞ্চলের 
মূল্যবান কাপড় হাদিয়া দেওয়া হলো । মা 
তখন অন্ধ ছিলেন । কাপড়ে হাত দিয়ে 
স্পর্শ করে বললেন, উফ! কাপড়গুলো 
ফেরত পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম, 


আম্মা কাপড়গুলো তো পাতলা নয় যে, 
দেহের রঙ দেখা যায়। মা বললেন, 


কামনা করছি। 


ব্যবস্থাপনায়ঃ ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদ, 


মোলায়েম যে, পরলে দেহের আকৃতি 
কেমন তা প্রকাশ হয়ে যাবে । 


* আল-কুরআন, সরা আল-আ। রাফ, ৭:২৬ 
২ আল-বুখারী, পিডিবি দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্ি.), খ. ৭, পৃ. ১৫৯, 
হাদীস: ৫৮৮৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১ 

* আল-বুখারী,  প্রাওক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৯, 

হাদীস: ৬১৬৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ১৪৯, 

হাদীস: ৫৮৩০ 

৬ (কে) আল-বুখারী, গ্রাঁজ্, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 

হাদীস: ৫৭৮৮; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৫২, 

হাদীস: ৪৫ (২০৮৫) 

+ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. 
৯৪৯, হাদীস: ৭ 

”. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদীস: ৪০৬৩ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ 

তসলিম বাদ, আগামী ১৪ ও ১৫ মার্চ'১৬ ইং, 
রোজ ৪ সোমবার ও মঙ্গলবার বিকাল ৩ ঘটিকা 
হইতে ইসলামী মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। 
উক্ত মহা সম্মেলনে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে 


মাওলানা লনা রানা 
বাস্তবায়ন পরিষদ, পটিয়া । 
০১৮১৭-২০২৭১৩ 
জমিরিয়া মাদ্রাসা রোড, 
পটিয়া, চট্টথ্বাম। 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


পেনশন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার 
বেতনের শতকরা দশটাকা বাধ্যতামূলক 
কেটে রাখে (৮) চাকরি শেষে সুদসহ 
এই টাকা ফেরৎ দেবে । এই সুদ গ্রহণ 
হালাল হবে কী? দলীল সহকারে জানালে 


খুশি হব । 


সৈয়দ কামাল মোস্তফা 

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 
শরয়ী সমাধান: সরকারি 
চাকুরীজীবীদেরকে অবসর প্রদানকালে 
লব্ববৃত্তি বা প্রোভিডেন্ট ফান্ডের 


(0709৬100101 ৮৪0) যেই টাকা প্রদান 
করা হয় গভর্নমেন্ট যদিও তাকে সুদ বলে 
গণ্য করে । কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা 
একটি সরকারি পারিতোষিক মাত্র ৷ কারণ 
সুদ বলা হয়, নিজ মালিকানাধীন এক 
ধরনের মুদ্রা বা টাকা-পয়সার পারস্পরিক 
বিনিময়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত নেওয়া আর 
এক রকমের মাপ-ঝোপ জাতীয় দ্রব্যাদির 
পারস্পরিক লেন-দেনের মধ্যে অতিরিক্ত 
নেওয়াকে । আর বেতন হাতে পাওয়ার 
পূর্বে যেহেতু সে তার মালিকই নয়; তাই 
লব্ববৃত্তি সুদে গণ্য হবে না, বরং 
পারিতোষিক ও পুরক্কারেই গণ্য হবে । 
সুতরাং প্রোভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নেওয়া 


শরয়ী সমাধান: মহিলারা অযু করার পর 
ছেলে-মেয়েকে দুধ পান করালে অথবা দুধ 
বের হলে অযু ভেঙে যাবে না। কেননা 
অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে নাপাক 
জিনিস বের হওয়া । আর মহিলাদের দুধ 
হল পবিত্র। তাই এর দ্বারা অযু ভঙ্গ 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । 

দুররুল মুখতার: ১/১৩৪; দারুল উলুম 
মমুদাল্লাল): ১/১৪০; আযীযুল ফতাওয়া: ১৬২ 


মদের ব্যবসা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা জানি, শরাব বা মদের 
ব্যবসা না জায়েয । আমদের গ্রামে অনেক 
লোক কীকড়া ও হাঙ্গর মাছের ব্যবসা করে 
জীবন যাপন করে । কিছু আলেম বলেন, 
এ ব্যবসাটি জায়েয । এখন আমার প্রশ্ন 
হল, প্রাকৃতিকভাবে উভয়টি অবৈধ হওয়া 
সত্বেও ১ম না-জায়ে আর 
দ্বিতীয় ব্যবসাটি বৈধ কেন? বিস্তারিত 
জানতে চাই । 


নুরুল আলম 

চরফ্যাশন, ভোলা 
শরয়ী সমাধান: হাঙ্গর বা কীকড়াকে 
মদের সঙ্গে তুলনা করা কোনো মতে 
সমীচীন নয়। কেননা মদকে কুরআন 
এবং এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম । 
পক্ষান্তরে হাঙ্গর ও কীকড়ার বেলায় তা 
নেই । বরং কোনো কোনো ইমামের মতে 


ও তা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
জায়েয । 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/১০; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৬১৪৯ 


দুধ পান করানো প্রসঙ্গ 

সমস্যা: মহিলারা অযু করার পর শিশু- 
সন্তানকে দুধ পান করালে অযু ভেঙে যাবে 
কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী সমাধান 
জানতে চাই । 


আবু বকর সিদ্দীক 
কাশিমপুর, ঢাকা 


রে 


তা হালাল | এক্ষেত্রে মূল বিষয়টা হচ্ছে, 
যে সমস্ত জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া 


জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃং বর্তমান সমাজের মধ্যে 


জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মায়াবড়ি খাওয়া নিত্য- 

নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে । এখন 

আমার প্রশ্ন হল: 

১. এক ব্যক্তি খুব অসহায়, সাংসারিক 
জীবন-যাপন করার কোনো মাধ্যম 
নেই। তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ 

গ 

২. এক ব্যক্তি অত্যন্ত গরীব আর 
বিবাহের পর তার পা নষ্ট হয়ে গেছে। 
সে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কিনা? 

৩. এক ব্যক্তির পাচ-ছয়জন সন্তান 
হয়েছে । দেড় বছর পর-পর তার 
সন্তান হয় । তার স্ত্রীকে মেয়াদি বড়ি 
খাওয়ানো যাবে কিনা? কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ 


থাকব । 
মুহাম্মদ আবদুল খালেক 
রামু, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: পিতা-মাতার জন্য ছেলে- 
সন্তান আন্লাহপ্রদত্ত সম্পদ । সবার 
রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । 
নির্বিশেষে সকলের রিঘিকের দায়িত্ব 
রে গ্রহণ করেন | পিতা-মাতা সন্তানের 

জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম মাত্র । তাই 
দারিদ্্যের কারণে জীবিকা ও সংস্থানের 
ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা না 
জায়েয ও হারাম । এই মর্মে আল্লাহ পাক 


সম্ভব, তার বেঁচা-কেনাও বৈধ । আর যে 


ইরশাদ করেন, “দারিদ্বের কারণে তোমরা 


সমস্ত জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার 


সন্তানদের হত্যা করো না। কারণ আমি 


সুযোগ নেই, তার বেঁচা-কেনাও অবৈধ । 


তোমাদের এবং তাদের রিযিক দান 


এই মূল নীতির আলোকে কীকড়া ইত্যাদি 
হারাম হওয়া সত্তেও এর ব্যবসা বৈধ । 


করি । হ্যা, যদি মহিলা অতি দুর্বল হয়ে 
পড়ে, যোদ্ধারা গর্ভধারণও কষ্ট হয় বা তার 


পক্ষান্তরে মদ খাওয়া ও এর ব্যবসা করা 

হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদিস 

থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে । বিধায় মদ 
খাওয়া ও এর ব্যবসা করা হারাম । 

আবু দাউদ: ২/৪৯৩; দুররুল মুখতার: 

৪/১৩৮, 8/১১১; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২১২; 

বেহেশতী জেওর: ১/১০৩ 


স্বাস্থ্য মারাত্মক অবনতি ঘটে অথবা জীবন 
ধ্বংসের সম্মুখীন হয়; তখন কোনো 
মুসলিম ধার্মিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
পরামর্শক্রমে কিছুকালের জন্য মেয়াদী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে 


পারে । 
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কুরআন মজীদ: ৮/১৪৯; মিশকাত শরীফ: 
২/২৬৭; ফতওয়ায়ে রহীমিয়া: ২৩৩ 


ভোট প্রসঙ্গ 
সমস্যা: ক. ভোট কী? ইসলামে ভোটের 
বিধান আছে কিনা? নাকি এটি কেবল 
একটি গণতন্ত্র প্রবর্তিত বিধান? কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই | 
খ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোট কাকে দেওয়া 
উচিত? যদি উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট না 
দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তার প্রতি কোনো ধরা আছে কিনা? 
বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব । 
এহসানুল করীম 
বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে 
জাতীয় নীতি-নির্ধারণ কিংবা জাতীয় আইন 
পাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভোট একটি 
অতীব গুরুতৃপূর্ণ মাধ্যম । এ ভোটের 
মাধ্যমেই আপনি সাক্ষ্য দেবেন, পরিষদ 
কিংবা সংসদ জাতীয় নীতি-নির্ধারণে কোন 
নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করবে (2) । 
তথা আইন পাশের সময় কুরআন- 
সুন্নাহভিত্তিক করা হবে নাকি ইসলাম 


সমস্যা: আমাদের মহল্লায় অনেকে জুমার 
দ্বিতীয় আযানের পর মুনাজাত করে 
থাকেন । এটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? 
দলীলসহ জানালে উপকৃত হব । 


রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: জুমার দ্বিতীয় আযানের 
মৌখিক জওয়াব ও এর পরে দুআ পড়া 
মাকরূহ । আর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা 
বিদআত ও না-জায়েয । তবে যদি কেউ 
দ্বিতীয় আযানের জওয়াব ও পরবর্তী দুআ 
মৌখিকভাবে না পড়ে মনে মনে পড়ে 

নেয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই । 
রাদ্দুল মুহতার: ১/৭৬৮; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৭৬৯; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 6/১৭৬; 
ফতওয়ায়ে এমদাদুল আহকাম: ১/৩৩৯; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২/৫৮ 


সুন্নাতী জামা প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ নিছফে সাক বিশিষ্ট 
শেগাফওয়ালা (চিরা) কোর্তা দ্বারা জামার 


প্রকৃত সুনাত আদায় হবে কিনা? এবং 
হুযুরে আকরাম (সা.) অথবা কোনো 
সাহাবায়ে. কেরাম. (ো.) থেকে 
শেগাফবিশিষ্ট পাঞ্জাবী পরিধান করার 
প্রমাণ আছে কিনা? এব্যাপারে শরীয়তের 


পরিপন্থী । এতে ভোটের মাধ্যমে যেহেতু 
সংসদ বা পরিষদের সদস্য কিংবা 
প্রতিনিধি বানানো হয়, সেহেতু এ ব্যাপারে 
ভোট না দিয়ে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা 
যেমন হারাম, তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াও হারাম । এক্ষেত্রে ভোটকে শুধু 
একটি দলীয় জয়-পরাজয় বা দুনিয়ার 


সঠিক তথ্য কী? জানালে আনন্দিত হব । 
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: হাদিস শরীফ দ্বারা 

প্রমাণিত হয়, রাসূল (সা.) এর জামা 

নিসফে সাক ছিল। সেই কোর্তা গোল 

শিগাফবদ্ধ ছিল কিনা তার কোনো 


খেল-তামাশা মনে করা চরম ভুল । তাই 
কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভালো, সৎ ও 


পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায় না । তাই গোল 
হলে সুন্নাত আদায় হবে নতুবা হবে না, 


খোদাভীর লোককে প্রার্থী দেওয়া হলে 


তা বাড়াবাড়ি । লেবাস-পোষাকের এরকম 


তাকে ভোট না দিয়ে বিরত থাকা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, না-জায়েয ও 
পুরো জাতির ওপর জুলুম করার সমতুল্য । 
কিন্তু কোনো নির্বাচনী এলাকায় যদি সৎ, 
যোগ্য ও দীনদার লোক প্রার্থী না হয়, 
তারপরও সেখানে ভোট দেয়া থেকে 
বিরত না থাকা চাই। বরং 
তুলনামূলকভাবে যিনি ভালো তাকে ভোট 

দেওয়া প্রয়োজন । 
সুরা আন-নুর: ৪; সুরা আল-বাকারা; ২৮৩; 
সুরা আল-আনআম: ১৯; সুরা আল-মায়িদাঃ 
১০৬; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩০০ 


পর দুআ প্রসঙ্গ 
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বাড়াবাড়ি শরীয়ত-সম্মত নয়। কারণ 
লেবাসের কোনো কাটিংকে শরীয়ত 
এধরণের গুরুত্ দেয়নি । 
মিশকাত: ২/৩৭৪; কিফায়াতুল মুফতী: ৯/১৪৬; 
যাদুল মাআদ: ৩/১৪১; বেহেশতি যেওর: ৮/৬১ 


ছাগলের বাচ্চা কুকুরের মতো 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে এক বাড়িতে 
কুকুর ও ছাগলের পারস্পরিক মিলনে 
ছাগল থেকে একটি বাচ্চা জন্ম হয়েছে । 
পরে দেখা গেল, বাচ্চাটির মাথা কুকুরের 
মতো আর বাকী অংশ ছাগলের ন্যায় । 
কথা হল, এটির গোশত খাওয়া বৈধ হবে 


কিনা? 
আবু বকর সিদ্দীক 
শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী 
যদি ছাগলের বাচ্চাটা কুকুরের মতো 
চিৎকার করে তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে 
খাওয়া অবৈধ । যদি চিৎকার ছাগলের 
ন্যায় হয় সেই সময় খাওয়া জায়েয হবে । 
তার চিৎকার যদি ছাগল ও কুকুর উভয়ের 
মতো হয় তবে তার সামনে পানি রাখা 
যাবে । যদি জিহ্বা দিয়ে পান করে খাওয়া 
জায়েয হবে না। কেননা এটি কুকুরের 
স্বভাব । আর যদি মুখ দিয়ে পান করে 
খাওয়া বৈধ । কারণ এটি ছাগলের স্বভাব | 
যদি মুখ ও জিহ্বা উভয়ের দ্বারাই পান 
করে তবে সে অবস্থায় তার সামনে ভূষি ও 
গোশত রাখা যাবে | যদি গোশত খেয়ে 
ফেলে তবে খাওয়া জায়েয হবে না । আর 
যদি ভূষি খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া 
জায়েয | ওই বাচ্চাটি যদি ভূষি ও গোশত 
উভয়টি খেয়ে ফেলে তবে সে অস্থায় 
বাচ্চাটি যবেহ করা যাবে । যতি আঁতুড়ি 
বড় হয় খাওয়া জায়েয হবে না । আর যদি 
আঁতুড়ি ছোট হয় খাওয়া জায়েয হবে । 
ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/২৯০; 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/১৬০; 
ফতওয়ায়ে রাজিয়া: ৩৩০ 


ফাসেক ইমামের পেছনে নামায 

সমস্যা: যদি কোনো মসজিদের নির্ধারিত 
ইমাম কিরআত (লাহনে জলী) ভুল পড়ে 
বা দাড়ি কাটে বা এমনভাবে তাকবীর 
পড়ে যাতে লোকদেখানো ভাব পাওয়া যায় 
(যেমন- এক আলিফের জায়গায় চার 
আলিফ), এমতাবস্থায় তার পেছনে নামায 
আদায় করার হুকুম কী? পক্ষান্তরে যদি 
কোনো বিজ্ঞ আলেমকেও ঘটনাক্রমে তার 
পেছনে নামায পড়তে হয় তাহলে তিনি কী 
একাকী নামায আদায় করবেন? দলীলসহ 


জানতে চাই । 
ওবায়দুল্লাহ 

শরয়ী সমাধান: শরীয়তের দৃষ্টিতে 
একমুষ্টির ভেতরে দাড়ি কাটা গোনাহে 
কবীরা ও জঘন্যতম অপরাধ | যারা 
এধরনের গোনাহে রত থাকে, তারা 
ফাসেক । ফাসেককে ইমাম বানানো 
মাকরূহে তাহরীমি । যে কোনো লাহনে 
জলীর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না। বরং 
অর্থের আমুল পরিবর্তন হলে নামায ভঙ্গ 
হয়ে যায় । ভুলের নমুনা পেশ করা ব্যতীত 
এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা যায় না। 
যাদের কিরআত কোনো রকমে নামায শুদ্ধ 
হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌছে, তাদের পেছনে 
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[স্থায়ী ইমাম হলে) ভালো কারী সাহেবের 
নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে । 

ফতওয়ায়ে শামিয়া: ১/৩৯৩; ফতওয়ায়ে 

হিন্দিয়া: ১/৯০; দুররুল মুখতার: 

১/৩৯৪; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮১; 

আহসানুল ফতাওয়া: ৩২৬০ 


উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ 

সমস্যা: যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর 
জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন, তখন সেক্ত্রী 
তার স্বামীর ধন-সম্পদ হতে কোনো অংশ 
পাবে কিনা? না পেলে তার কারণ কী? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: স্বামীর জীবিত অবস্থায় 
যদি স্ত্রী মারা যায়; তাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে 
কোনো সম্পত্তির অধিকারী হবে না। বরং 
স্বামী স্ত্রী হতে পাবে, যদি স্ত্রীর সম্পদ 
থাকে । কেননা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সুত্রে 
তখন বন্টন করা হয়, যখন সম্পদের 
মালিক মারা যায় । এখানে স্বামী যেহেতু 
এখনও জীবিত আছে, তাই স্ত্রী সম্পত্তির 
অধিকার হবে না । 


সিরাজী: ৩ 


মসজিদে বিজলী বাতি দেওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: সেদিন দেখলাম, এক মসজিদকে 
চতুর্দিক থেকে বিজলী বাতি দ্বারা সজ্জিত 
করে রেখেছে । এমনভাবে সাজিয়েছে, 
যেমন বিবাহের মধ্যে করা হয় । এখন প্রশ্ন 
হল, এরকম সজ্জিত কী শরীয়তসম্মত? 
দলীল সহকারে জানালে খুশি হব । 


শরয়ী সমাধান: মসজিদকে এভাবে 
সাজানোর কোনো তথ্য আমাদের পূর্বসূরি 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন বা 
ইমামগণের যুগে নেই। তার পরবর্তী 
যুগেও তার কোনো হাদীস পাওয়া যায় 
না। উপরন্ত দীন-দুনিয়ার কোনো ফায়দা 
ছাড়া অনর্থক টাকা ব্যয় করা অপচয়েরই 
শামিল । অপব্যয়কারীকে স্বয়ং আল্লাহ 
পাক স্পষ্টভাবে শয়তানের ভাই বলে 
আখ্যায়িত করেছেন । মসজিদে এধরণের 
সাজ-সঙ্জার কারণে যেহেতু নামাযের প্রতি 
মুসল্িদের একাগ্রতার মারাত্বক ক্ষতি 
ঘটে, তাই ফিকাহবিদগণ এটিকে মাকরূহ 
বলেছেন । 


মার্চ ১৬ 


ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ২/১৬০; রা 
ফতাওয়া: ১/৩৮৩; আদাবুল মসজিদ: ১ 


খ. খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
৩ ভিন্ন কোনো হুকুম নেই । তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলী ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 


সমস্যা: কবরস্থানে উঠা গাছপালা, ফল- 
ফুল ইত্যাদি বিক্রয় করে টাকাগুলো 
কবরস্থান মেরামত কাজে ব্যয় করতে 
পারবে কিনা? যদি কবরস্থান নির্মাণ করা 
জায়েয থাকে; তাহলে অবশিষ্ট টাকা 
মসজিদ মেরামত, দান-খায়রাত ইত্যাদি 
ভাল কাজে ব্যয় করতে পারবে কিনা? 


শরীর চর্চার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । 
রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
৫/৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৭/২৯০; 
দুররুল মুখতার: ৩৩৭১ 


সম্মিলিত মুনাজাত প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ ৫ ওয়াক্ত নামাযের পর 
সম্মিলিতভাবে ইমাম-মুক্তাদি একত্রিত হয়ে 
হাত তুলে দুআ করা এবং আকদে 


করতে পারবে । ওয়াকফিয়া কবরস্থানের 
গাছপালা বিক্রয় টাকা-পয়সা 
কবরস্থানের কল্যাণেই ব্যয় করতে হবে। 
যদি সেই কবরস্থানে এবং পার্শ্ববর্তী 
কবরস্থানেও প্রয়োজন না থাকে; তবে সেই 
টাকা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও ব্যয় করা 

যাবে । 
ফতওয়ায়ে কাজীখান: ৩৫৩৪৩; এমদাদুল 
ফতাওয়া: ২/৬০৯; ফতওয়ায়ে শামী: ৩৫৭৪; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৭/১১৫ 


খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 
মাঠ আছে। তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 
ন্ত্রপাতিও রয়েছে । ওখানে এলাকার 
ছেলে-মেয়েরা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 
করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 

ক. ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা কী 
রূপ? 

খ. মহিলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার বিধান 


কী? 
মাস্টার এনামুল করীম 

শরয়ী সমাধান: যেসব খেলা-ধুলায় ধর্মীয় 
বা শারীরিক কোনো উপকার নিহিত 
রয়েছে, একমাত্র ধর্মীয় উপকার বা 
অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত হল তাতে 
যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ 
সংযোজন না হয় । আর যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নেই; তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিষ্কার 
হারাম । 


নেকাহের পর ও খতমে বোখারীর পর 
সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করা 
কতটুকু বৈধ? কোন জায়গায় হাত তুলতে 
হবে, আর কোন জায়গায় হাত উঠাবে না? 
এরকম শরীয়তের আলোকে একটি উসুলী 
কানুন বেঁধে দিলে সবার জন্য পরিচয় 
করতে সহজ হবে । জানালে উপকৃত হব । 
হাফেজ হেলাল উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: ৫ ওয়াক্ত নামায 
জামাতের সঙ্গে আদায় করার পর 
সম্মিলিতভাবে উভয় হাত তুলে দুআ করা 
জায়েয, বরং সুন্নাত ও মুস্তাহাব । অনেক 
হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত । এরূপ আকদে 
নেকাহ ও খতমে বোখারীর পর উভয় হাত 
বক্ষ পর্যন্ত তুলে দুআ করা দ্ুআর আদব ও 
মুস্তাহাব । হাকীমুল উম্মত আল্লামা 
আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন, 
“যেসব স্থানে দুআর কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ 
বা কালিমা উল্লেখ নেই, বরং কোনো 
সমস্যাদীর জন্য আল্লাহর দরবারে 
অকাতরে কান্নাকাটি করা হয়, সেই দুআর 
আদব হল দুই হাত বক্ষ পর্যন্ত তোলা 
এবং মুখ-মগ্ডলে মাসেহ করা । আর যে 
সমস্ত স্থানের জন্য হাদিসের মধ্যে কোনো 
নির্দিষ্ট দুআ বা শব্দের উল্লেখ রয়েছে, 
তাতে সেই কালিমাগুলো পাঠ করাই 
সুন্নাত ও মুস্তাহাব । সেবসব দুআতে হাত 
উঠানো মুস্তাহাব নয় । যেমন- মসজিদে 
প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় । 
এরকম পায়খানা-পেশাবের আগে ও পরে 
তি | 

এ'লাউস সুনান: 4১৬৪; মাজমুউল 

ফতাওয়া: ১/৩০১; আইনী: ৩১৮৯; 
এমদাদুল ফতাওয়া: ১/১০৭ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.), 
বিশ্বের নন্দিত ফকীহ 


ইমাম আবু হানিফা আন-নু'মান ইবনে 
সাবিত ইবনে যৃতী হিজরী ৮০/৭০০ 
খিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন । তীর 
দাদা ছিলেন ফারিসের অধিবাসী । ৩৬ 
হিজরীতে ভিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করে মক্কার পথে দেশ 
ত্যাগ করেন। কুফায় পৌছে তিনি হযরত 
আলী (রাষি.)- এর সান্ধ্য লাভ করেন । 
এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের 
মি নেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা দ্বারা 

জীবিকা নির্বাহের ব্যাবস্থা করেন ৷ একবার 
নওরোজের সময় তিনি কিছু ফালুদা 
হযরত আলী (রাষি.)-কে উপহার দিলে 
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ কি 
জিনিস? তিনি বলেন, নওরোজের 
ফালুদা । ৪০ হিজরীতে তার এক পুত্র 
জনগ্রহণ করেন । নাম রাখেন সাবিত। 


* হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.) 
মৃত্যু: ৯৩ হিজরী, 
আশহালী (রাষি.) মৃত্যু: ৯৬ হিজরী, 

৪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইউসর আল- 
মাজানী (রাযি.) মৃত্যু: ৯৬ হিজরী, 
আনসারী (রাষি,) মৃত্যু: ৯৯ হিজরী, 

৪ হযরত আল-হারমাম ইবনে জিয়াদ 
আল-বাহিলী রোযি.) মৃত্যু: ১০২ 
হিজরী 


2৬] 


হযরত আবুত তোফায়েল আমীর 
ইবনে ওয়াছিলা আল-কিনানী (রাষি.) 
মৃত্যু: ১০২ হিজরী । _ তিনিই 
করেন 


বরকতের জন্য তীকে হযরত আলী 
(োযি.)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি শিশুর 
মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করে দেন । শিশু 
ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে । কিন্তু বেশি 


হযরত আবু হানিফা (রহ.) তীদের 
সকলের না হলেও ৭ জনের সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। এবং তিন জনের কাছে থেকে 
দরস হাসিল করেন। তিনি ছিলেন 


দিন যেতে না যেতেই তার পিতা মারা 


তাবীয়ী | 


যান। মায়ের গ্নেহে লালিত-পালিত সাবিত 


তিনি শৈশবে নিজ গৃহে শিক্ষা লাভ 


পিতার প্রাচূর্যে সুখেই দিনাতিপাত করতে 
থাকেন। তার ৪০ বছর বয়সে ৮০ 
গ্রহণ করে । জনক জননী আদর করে নাম 
রাখেন নুমান। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)। এই সময় উমাইয়া 
শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান 
মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছিলেন । 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্নর 
ছিলেন । তখন পৃথিবীতে অনেক সাহাবী 
জীবিত ছিলেন। তীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
আবদুল্লাহ ইবনে আল হারিস (রাষি.) 
মৃত্যু: ৮৫ হিজরী; 
৪ হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আস কা'আ 
(রাযি.) মৃত্যু: ৮৫ হিজরী, 
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওডফা 
(রাষি.) মৃত্যু: ৮৭ হিজরী 
মৃত্যু: ৯১ হিজরী, 


রগ 
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করেন। তারপর কুফায় মসজিদে আরবি 
ব্যাকরন, কবিতা সাহিত্য, তর্কশাস্্র 
ইত্যাদি শিখেন। তিনি কালাম শাল 
বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অন্যদের সাথে 
বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন । এই সময় 
খারেজিয়া শিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া, 
জাবারিয়া, মু'তাধিলা প্রভৃতি ফিরকার 


আবির্ভাব ঘটে ছিল। রাজনৈতিক দিক 
দিয়ে উমাইয়া শাসকদের অবসান ও 
আব্বাসিও শাসকদের সুচনা হয়। এমন 
এক যুগ সন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হন। 
তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার 
অধিকারী । অতি-অল্পসময়ের মধ্যে তিনি 
সমকালিন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক 
ওয়াকেফহাল হন | ১৬ বছর বয়সে তিনি 
পিতৃহারা হন। পিতা ছিলেন একজন 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । তার মৃত্যুর পর এই 
ব্যবসার দায়িত্ব নিতে হয়, যুবক ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে। তার অসামান্য 
দক্ষতা ও নিষ্ঠায ব্যবসার পাশাপাশি তিনি 
কাপড় তৈরির এক কারখানা স্থাপন 
করেন ৷ যা কিছু দিনের মধ্যেই অনন্য হয়ে 
ওঠে । 

এ যাবৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যাস্ত ছিলেন । 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
জামানায় তার সুপ্ত প্রতিভা | 
সুযোগ এলো । একদিন কুফার প্রসিদ্ধ 
আলেম কাজী শা'বীর সঙ্গে তার দেখা 
হয় । তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় 
যাও? অমুক সওদাগরের কাছে, তিনি 
বললেন । 

তখন কাজী সাহেব বললেন, আমি জানতে 
চাচ্ছিলাম, তুমি কার কাছে পড়তে যাচ্ছ? 
তিনি বললেন, আমি তো কারো কাছেই 
পড়ি না। 

তখন কাজী সাহেব বললেন, বাছা আমি 


ইমাম আনু হমিা ভরে) বত 


ম।হা।জী।ব।ন 


তোমার মধ্যে অসামান্য যোগ্যতা ও 
অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করছি । তুমি জ্ঞান 
আহরণ করা শুরু কর । 


১. ইমাম শা'বী (রহ.), যিনি ৫ শতাধিক 


মক্কা থেকে তিনি মদিনা যান | সেখানে 


সাহাবীকে দেখেছিলেন । দীর্ঘদিন তিনি 


তিনি হযরত ইমাম বাকের (রহ.)-এর 


কুফার কাজী ছিলেন । ১০৬ হিজরীতে 


কাজী সাহেবের কথায় বালক নু*মানের মন 
দারুনভাবে প্রভাবিত হল । মার কাছে 
এসে তিনি সব কথা বললেন । তার মা 
ছিলেন একজন বিদ্যোতৎসাহী বিদৃষী 
মহিলা । বিদ্যার্জনে পুত্রের আগ্রহ তাকে 
পুলকিত করলো । তিনি তাৎক্ষণিক পুত্রকে 
নির্দেশ দিলেন, ভালো উস্তাদ তালাশ করে 
ইলেম হাসিল করতে | আগেই তিনি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন [তাই 
ইলেমে হাদীস ও ইলেমে ফিকাহর উচ্চতর 
শিক্ষার জন্য কুফার শ্রেষ্ঠ আলিম হাম্মাদ 
(রহ.)-এর কাছে যান। ২ বছর এখানে 
তিনি ফিকাহ অধ্যয়ন করেন । এই সময় 
তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তার 
অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মেধা তাকে 
ওস্তাদের আস্থাভাজন করে দেয় । 
দু'মাসের মধ্যে হাম্মাদ রেহ.) বসরা যান । 
এই সময় তিনি প্রিয় ছাত্র আবু হানিফাকে 
তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি 
দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন 
করেন । নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি 
অগণিত আগন্তকের নানা ধরনের প্রশ্নের 
উত্তর দিতেন । এমন সব প্রশ্নের উত্তর 
তাকে দিতে হতো, যা তিনি কখনও তার 
ও্তাদের কাছে শোনেননি । ইজতিহাদ 
করে উত্তর দিতেন। এই ধরনের ৬০টি 
মাসআলার উত্তর তিনি একটি নোটের 
মধ্যে লিখে রেখেছিলেন । ওস্তাদ ফিরে 
আসলে তিনি তার কাছে সেগুলো পেশ 
করেন । হাম্মাদ (রহ.) ৪০টির উত্তর 
সঠিক এবং ২০ টির উত্তর ভুল হয়েছে 
বলে জানান । এরপর তার মৃত্যু পর্যন্ত 
তিনি ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর দরবারে 
ছাত্র হিসেবে কাটান । তার মৃত্যুর পর 
এখানেই তিনি শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন । 
ফিকাহ অধ্যয়ন এরপর তিনি হাদীস 
শিক্ষার জন্য তদানীন্তন হাদীসবেত্তাদের 
খিদমতে হাজির হন এবং শিক্ষা লাভ 
করেন। তখনও কোন প্রণিধানযোগ্য 
হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়নি । কোন একজন 
মুহাদ্দিস সকল হাদীসের হাফিয ছিলেন 
না। সুতরাং তাকে অনেক ওস্তাদের কাছে 
যেতে হয়। প্রথমে তিনি কুফায় 
অবস্থানরত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস 
শেখেন । এদের মধ্যে ছিলেন, 
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তিনি ইন্তেকাল করেন । 
২. সালামা ইবনে কুহাইল, 
৩. মুহাজির ইবনে ওয়াসার, 
৪. আবু ইসহাক সাবই, 
৫. আওন ইবনে আবদুল্লাহ, 
৬. সাম্মাক ইবনে হারব, 
৭. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ, 
৮. আদি ইবনে সাবিত, 
৯. মুসা ইবনে আবু আয়িশা (রাযি.) | 
তাদের পর ইমাম আবু হানিফা বসরা 
যান। সেখানে তিনি হযরত কাতাদাহ 
(রহ.)-এর খিদমতে হাজির হন এবং 
হাদীসের দরস হাসিল করেন । 
হযরত কাতাদা (েহ.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর খাদেম হযরত আনাস (রাষি.) 
এর শাগরেদ । হযরত কাতাদাহ (রহ.) 
হাদীস বর্ণনায় শব্দ ও অর্থের পরিপূর্ণ 
সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন । তারপর ইমাম 
আবু হানিফা (রহ-) হযরত শুবা (হ.) 
এর দরসে যোগ দেন। তাকে হাদীস 
শাস্ত্রে আমিরুল মুমিনীন বলা হয় । তিনি 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন, 
আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ও ইলেম দুই বস্ত 
নয় । বসরায় তিনি এই দুই জন ছাড়াও 
আবদুল করীম ইবনে উমাইয়া (রহ.) ও 
আসিম ইবনে সুলাইমান (রহ.) এর কাছে 
থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন । 
কুফা ও বসরার পর তিনি হারামাইন 
শরীফাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন । 
প্রথমে তিনি মক্কা গেলেন । সেখানে তিনি 
হাদীসবিদ হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ 
(রহ.)-এর দরবারে যান এবং শাগরিদির 
দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি নাম ও 
আকীদা জানতে চান । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, নাম নুমান । পিতা সাবিত । 
পূর্ববর্তীদের মন্দ বলি না। গুনাহ গারকে 
কাফির মনে করি না। কাযা ও কাদরে 
বিশ্বাস করি । জবাব শুনে হযরত আতা 
(রহ.) তাকে দরসে শামিল হতে অনুমতি 
দিলেন । ১১৫ হিজরীতে হযরত আতা 
(রহ.) ইন্তেকাল করেন। এই সময়ের 
মধ্যে তিনি যখনই মক্কায় আসতেন তার 
খিদমতে হাযির হতেন। এখানে তিনি 
হযরত ইকরামা (রহ.)-এর কাছ থেকেও 
হাদীসের সনদ লাভ করেন । 


খিদমতে উপস্থিত হন। 

ইমাম বাকির (রহ.) নাম শুনেই বলে 
উঠেন, তুমি কি সেই আবু হানিফা, যে 
নিজের যুক্তির ভিত্তিতে আমার দাদার 
হাদীসের বিরোধিতা করে? তিনি বললেন, 
আমার সম্পর্কে এই অসত্য রটানো 
হয়েছে । অনুমতি পেলে কিছু বলতে চাই । 
ইমাম বাকের (রহ.) বললেন, বলো । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, পুরুষের 
তুলনায় নারী দুর্বল । যদি যুক্তির ভিত্তিতে 
আমি সিদ্ধান্ত দিতাম তাহলে বলতাম যে, 
দিতে হবে । কিন্তু আমি তা বলি না। বলি, 
পুরুষ দ্বিগুণ পাবে । অনুরূপভাবে রোযা 
অপেক্ষা নামায উত্তম । যুক্তির ভিত্তিতে 
কথা বললে বলতাম, খতুবতী 
মেয়েলোকের জন্য নামাযের কাযা 
জরুরি । কিন্তু তা বলি না। বরং বলি তার 
ওপর রোযার কাযা জরুরি । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই বক্তব্য 
শুনে হযরত ইমাম বাকের (রহ.) অভিভূত 
হলেন এবং উঠে এসে কপালে চুমু দিয়ে 
দুআ করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা তার 
কাছে থাকতে অনুমতি দিলেন । ১১৪ 
হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয় । তার পুত্র 
ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) তার 
স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। 
আহলে বাইত সম্পর্কে ইমাম আযম 
বলতেন যে, হাদীস ও ফিকাহ তথা 
যাবতীয় মাযহাবী ইলেম আহলে বায়তের 
বিদ্যালয় থেকে নিঃসৃত । যখনই তিনি 
মক্কা ও মদীনায় যেতেন, তখন সেখানে 
আগত মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট 
পণ্তিতবর্ণের সাহচর্য লাভ করে তিনি 
হাদীসের জ্ঞান আহরণের অতৃপ্ত আকাঙ্কা 
মিটাতে সচেষ্ট হতেন । 

১২০ হিজরীতে হযরত হাম্মাদ (রহ.) 
ইন্তেকাল করেন | কুফাবাসী হযরত ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত 
করেন। তিনি আব্বাসী শাসক মনসুর 
কর্তৃক ১৪৬ হিজরীতে কারারুদ্ধ হওয়া 
পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব 
পালন করেন | মুসলিম জাহানের সর্বত্র 
তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য 
শিক্ষার্থী তার দরসে শামিল হতে থাকে । 


-______ 0 আত্তান্তহীদ ২৯ 
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যেহেতু তখন পর্যন্ত কোন আইনগ্রস্থ রচিত 


খলীফা হারুনুর রশিদ একবার ইমাম আবু 


হয়নি, তাই তিনি মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে 
এই কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প গ্রহণ 


ইউসুফ (রহ.)-কে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি 


করেন । তার কয়েকজন বিশিষ্ট শাগরেদের 


বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.) ছিলেন 


সমন্বয়ে তিনি একটি পরিষদ গঠন 


একজন মহান চরিত্রের অধিকারী সম্মানিত 


করেন । যারা অরান্ত পরিশ্রম করে তাদের 
ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব সমাধা করে উম্মতে 
মুহাম্মদীকে চিরণী করে গেছেন । 


ব্যক্তি । শিক্ষা দানের সময় ছাড়া প্রায় 
সময়ই নিশ্চুপ থাকতেন । তাকে দেখলে 
মনে হতো যেন তিনি কোন গভীর চিন্তায় 


১৫০ হিজরী ৭৬৭ খিস্টাবন্দে তিনি 


মগ্ন আছেন । কোন প্রশ্ন করলে উত্তর 


কারাগারে ইন্তেকাল করেন । কারাগারে 


দিতেন, নইলে চুপ থাকতেন । দানশীল ও 


আবদ্ধ করার পরও তার প্রভাব প্রতিপত্তি 


হদয়বান ইমাম কখনও কারো কাছে কিছু 


ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় খলীফা মনসুর 


চাইতেন না। দুনিয়াদারদের থেকে 


ভীত সঙ্কিত হয়ে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা 


নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং পার্থিব 


করে । ১৫ রজব ১৫০ হিজরীতে তিনি 


জ্ঞান ও যশকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন । 


ইন্তেকাল করেন । বাগদাদের কাজী হাসান 


কখনও কারো নিন্দা করতেন না । 


ইবনে আম্মারা তার গোসল দেন ও কাফন 


ইবনে হুবায়রা যখন তাকে সরকারি পদ 


পরান । যুহরের পর তার প্রথম নামাযে 


প্রত্যাখ্যান করার কারনে দৈহিক নির্যাতন 


জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত লোক 


করছিল তখন ইমাম সাহেবের মা জীবিত 


এতে শরিক হয় । পড়ে আসর পর্যন্ত 


ছিলেন । তিনি পুত্রের প্রতি এই নির্যাতনে 


আরও ৬ বার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 


নিদারুন ভাবে মর্মাহত হন | ইমাম সাহেব 


হয়। এবং আসরের নামাযের পর তার 


তখন বলেছিলেন, ওরা আমাকে যে ক্লেশ 


অয়াসিওত অনুযায়ী খায়জরান কবরস্থানে 
দাফন করা হয়। 


দিচ্ছে আমি তা কিছুই মনে করি না। তবে 
এতে আমার মা কষ্ট পাচ্ছেন তাই আমি 


তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব । নীতির 


ব্যথিত ৷ ইমাম সাহেব প্রত্যহ ফজরের 


জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা ছিল তার 


নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৷ কুফার উমাইয়া গভর্নর 
ইয়ামীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রা এবং 


ও নির্ধারিত অযীফা আদায় করতেন । 
তারপর আগন্তকদের প্রশ্নের জবাব 


পরে আব্বাসী খলীফা মানসুর তাকে প্রধান 


দিতেন । যুহরের নামাযের পর ঘরে 


কাজির পদ দান করলে তিনি তা দৃঢ়তার 
সাথে প্রত্যাখ্যান করেন । এই কারণে 


যেতেন । দুপুরের আহারের পর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম নিতেন । আসর থেকে মাগরিব 


তীকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ 


পর্যন্ত লোকজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত 


করতে হয় এবং অবশেষে বিষ পানে প্রান 


করতেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি 


ত্যাগ করতে হয়। তিনি নির্যাতন ভোগ 
করেছেন কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন 
এবং শেষ পর্যন্ত মজলুম অবস্থায় দুনিয়া 


তদারক করতেন ৷ মাগরিবের পর থেকে 
ইশা পর্যন্ত দরস দিতেন। ইশার পর 
প্রায়ই মসজিদে থাকতেন এবং ফজর 


থেকে চির বিদায় নিয়েছেন । তবুও তিনি 


পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য অযীফা আদায় 


নীতির প্রশ্নে আপোষ করেননি | যালিম ও 


করতেন । 


স্বৈরাচারী শক্তির কাছে নতি স্বীকার 
করেননি । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার ওস্তাদের 
নামানুসারে একমাত্র পুত্রের নাম রাখেন 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের 
মানুষ । কারো দুঃখ বেদনায় তিনি ব্যাকুল 
হয়ে পড়তেন । সাধ্যানুযায়ী তিনি মানুষের 
সাহায্য করতেন ৷ বেশি বেশি কুরআন 


হাম্মাদ ৷ তিনি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন । 
পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হাম্মাদ কখনও 
কোন সরকারি চাকরি করেননি । শিক্ষা 


তেলাওয়াত করতেন । তিলাওয়াতের সময় 
তার চোখ থাকতো অশ্রু সিক্ত | নামায 
কিংবা নামাযের বাইরে যখনি আযাবের 


দান করতেন এবং নিজের ব্যবসার আয় 
দিয়ে জীবন যাপন করতেন 1১৭৬ 


অথবা ধমকের কোন আয়াত তেলাওয়াত 
করা হতো তখন তার ওপর এমন প্রভাব 


হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন । কুফায় 
তাকে দাফন করা হয় । 


করত যে, তিনি কাঁপতে থাকতেন ও চোখ 
দিয়ে অশ্রবিগলিত হতো । 


বসন্তে 


আহসান উল্লাহ 
বসন্তের হিমেল হাওয়ায় 
ফুটছে ফুলের রাজ 
সোনার বাংলার প্রকৃতিটি 
সাজছে নতুন সাজ । 

ফুল বাগিচায় ফুটছে অনেক 
রং বেরঙের ফুল 

জুই চামেলি গোলাপ গীদায় 
মৌমাছি বুলবুল । 

আমের গাছে ঝুলছে মুকুল 
ভর দুপুরে খেতে মজা 
মিষ্টি কালো জাম । 
পুষ্পবাগে মৌমাছিরা 

মধু নিতে যায়, 
দেখবি যদি আয়রে সবে 
আমার সবুজ গায় । 


রক্তার্জিত বিজয় 


পেয়েছি মোরা বিজয়, 
দেশের তরে জাতির তরে 
জীবন করেছি ক্ষয় । 


নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে 
খ্যাতি মোদের ছড়িয়েছে 
সারা বিশ্বময় । 


জীবনবাজি রেখে মোরা 
ইতিহাসে মোদের কথা 
থাকবে চির অমর । 
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বিপুল মুসলিম জন অধ্যুষিত বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির পদানত হয় । এরপর 
থেকে ভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশ 


বাংলার মুসলিম 
জাগরণে জামাল 
উদ্দীন আফগানীর 


প্রভাব 


মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 


একই বছর সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর 
(১৭৮৬-১৮৩১) নেতৃত্বে দিল্লি থেকে 
জিহাদ আন্দোলনের সূচনা হয় । ১৮২০- 
১৮২১ সাল থেকে বাংলায় জিহাদ 


ইংরেজরা গ্রাস করেছিল । তার মুকাবিলায় 


আন্দোলনের কাজ শুরু হয়। এই 


মীর কাসেম ও টিপু সুলতানসহ কয়েকজন 


আন্দোলনগুলো ভারতীয় মুসলমানদের 


আঞ্চলিক শাসকের নেতৃত্বে প্রতিরোধ 


প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট 


সংগ্বাম পরিচালিত হয় । এসব আঞ্চলিক 


আদর্শিক লক্ষ্যে পরিচালিত করে । জিহাদ 


প্রতিরোধকে সমর্থন দানের মতো কোন 


আন্দোলনে পূর্ব বাংলাসহ বাংলার 


কেন্দ্রীয় শক্তি বা নেতৃত্ব তখন দিল্লীতে 


মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ 


কিংবা মুসলিম বিশ্বে ছিল না । ফলে এসব 
প্রতিরোধ ক্ষণস্থায়ী হয় । 


জনবিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম 
এ সময় জনতার কাতার থেকে উথথিত 
হচ্ছিল একের পর এক বিদ্রোহ । বাংলা- 
বিহার অঞ্চলে ফকির মজনু শাহ থেকে 
শুরু করে অসংখ্য আঞ্চলিক মুসলিম নেতা 
পরিচালনা করেন জন-বিদ্রোহ। ১৭৬৩ 
সাল থেকে শুরু হয়ে এই গণসং 
চলাকালেই শাহ ওয়ালি উল্লাহর 
(১৭০৩-১৭৬১) উত্তরসূরি শাহ আবদুল 
আযীয দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৩) ইংরেজ 
কবলিত হিন্দুস্তানকে ১৮০৩ সালে দারুল 
হরব বা যুদ্ধ কবলিত এলাকা ঘোষণা 
করেন। তার এই এঁতিহাসিক ফতোয়া 
আঞ্চলিক প্রতিরোধ সংগ্রামগ্ুলিকে একটি 
অভিন্ন আদর্শিক লক্ষ্যে সংহত ও সমন্থিত 
করতে শক্তি যোগায় । এই পটভূমিতে 
১৮১৮ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহর 
(১৭৮১-১৮৩৯) নেতৃত্বে প্রধানত পূর্ব 
লা ভিত্তিক ফরায়েজী আন্দোলন এবং 


মার্চ ১৬ 


ছিল। 


আন্দোলনের প্রধান নায়ক সাইয়েদ 
আহমদ বেরেলভী শাহাদতবরণ করেন । 
একই বছর এ আন্দোলনের আঞ্ঞলিক 
নেতা মাওলানা সৈয়দ নিসার আলী 
তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) 
নারকেলবাড়িয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ 
হন। ১৮৩৯ সালে (আফগানীর জন্মের 
বছর) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী 
শরীয়ত উল্লাহ ইন্তেকাল করেন । জিহাদ 
আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনে এ 
সময় নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। এই 
নেতৃত্বের প্রেরণায় এবং এই আন্দোলনের 

র সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই 
১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী 
সিপাহী বিপ্রৰ সংঘটিত হয়। সিপাহী 
বিপ্রবের (১৮৫৭) ব্যর্থতার ফলে 


হামলার শিকার বাংলার মুসলমানগণ 
ছিলেন সবদিক থেকেই পর্যুদস্ত । ১৮১৭ 
সালে রাম মোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) 
কোলকাতা আগমনের সময় থেকে ১৮৭১ 
সালের মধ্যে কোলকাতাকে ঘিরে ইংরেজ 
প্রসাদপুষ্ঠ লুটেরা নব্যধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই 
রেনেসার চেতনায় মুসলমানদের কোন 
ঠাই ছিল না। ১৮১৮ সাল থেকে শুরু 
করে ওই. সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দু 
মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি হিন্দুধর্মের 
গৌরব প্রকাশ করতো | ১৮৬০-৭০ সালে 
ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে _ পূর্ববঙ্গের প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন 
বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও জাগরণের ঢেউ 
লক্ষ্য করা যায়। 

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 
৭১টি বাংলা সাময়িকপত্রের সাথে যুক্ত 
ছিলেন রাম মোহন রায় থেকে শিবনাথ 
শাস্ত্রী পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত 
সকলেই ছিলেন বর্ণহিন্দু । তাঁদের হাতে 
গড়ে ওঠা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই 
গবেষকগণ উনিশ শতকের কোলকাতা 
কেন্দ্রিক হিন্দু-বাংলার রেনেসা বা নব 
জাগরণকে চিহ্নিত করেছেন। উনিশ 
শতকের সংবাদ সাময়িকীর পরিচয় উল্লেখ 
প্রসঙ্গে মুনতাসির লিখেছেন, 


উপমহাদেশে মুগল সামা অস্তিত 
হারায় । 


৩ 


বর্ণহিন্দু রেনেসী 
সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিতে ইংরেজ ও 


মামুন 
“এতিহ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা 
প্রাচীনকালের ভারতীয় এঁতিহ্যের সঙ্গে 
নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং 
ওপনিবেশিক শাসনে যে তারাই প্রাধান্য 
বিস্তার করে আছেন এ কথা বলতে তারা 


বর্ণহিন্দুদের মিলিত শোষণ, লুষ্ঠন ও 


ভুলেন নি। বিশেষ করে উনিশ শতকের 


4: লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মুসলিম জাগরণের এই নকিবকে নিজেদের মাঝে পেয়ে বাংলার সমসাময়িক জাগরণকামী 


মুসলিম চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণ সমাজ গভীরভাবে আগ্রুত ও আলোড়িত 


হন । আফগানীর আহ্বান ও চিন্তাধারা দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । 


ইংরেজদের প্রতি আপোসকামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তার 


অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা অথাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম তরুণেরা 


শেষ তিন দশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র- 


আফগানীর বিপ্রবী ভাবধারাকে স্বাগত জানান । 


হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) 


পত্রিকাগুলি, যেমন- ঢাকা প্রকাশ, হিন্দু 
রঞ্জিকা প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত 
হয়েছিল ঘুরে ফিরে, আক্রমণাত্বক এবং 
উদ্ধতভাবে । মধ্যযুগে ভারত আগত 
মুসলমানদের তারা চিহিতি করেছিলেন 
আক্রমণকারীরূপে । কিন্তু ইংরেজরাও যে 
আক্রমণকারী এবং শাসক ও লুটেরা সে 
সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন । 
বঙ্কীমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এদের সব 
রচনাতেই নিজেদের স্বতন্ত্র এতিহ্য নিয়ে 
গর্ব করা হয়েছে" [মুনতাসির মাযুন: উনিশ 
শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, বাংলা 
একাডেমী, ১৯৮৫] | 


মুসলিম জাগরণের পূর্বাভাস 

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসহ সকল 
দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ 
প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক হামলার 
মুকাবিলা করার যোগ্যতা হারিয়েছিল । 
হারিয়েছিল হত গৌরব পুনরুদ্ধারের 
সচেতন প্রয়াসে জাগ্রত হবার সামর্থ । এই 
অবস্থায় মুসলমান সমাজের শহুরে 
অভিজাত স্তর থেকে এ সময় একটি নতুন 
নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটলো । সৈয়দ আহমদ 
খান (১৮১৭-৯৮), নওয়াব আবদুল 
লতীফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমীর 
আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ছিলেন এই ধারার 
নায়ক । এই নবধারার আন্দোলনের সাথে 
পরোক্ষ সমন্বয় ঘটিয়ে ১৯৬৭ সালে 
মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (মৃত্যু: 
১৮৭৩) জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক 
ছিন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ 
বেরেলভীর (১৭৭৬-১৮৩১) বিপ্রবী 
ভাবধারা থেকে সরে দীড়িয়ে ভেতর থেকে 
সংস্কারের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন । 
তার পরিচালিত তাইয়ুনী আন্দোলন 
সনাতনী ধারা নামে এতিহাসিকদের 
বিবেচনা লাভ করেছে । 


মার্চ ১৬ 


দান করা যে বিশাল তহবিল ইংরেজরা 
১৮১৬ সালে আত্মসাৎ করেছিল, নওয়াব 
আবদুল লতীফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের 
২৯ জুলাই থেকে তা পুনরায় মুসলমানদের 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, 
হুগলী ও চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 
থেকে বেরিয়ে আসা আলিমগণ এ সময় 

ংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম গণ- 
জাগরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
থাকেন | তাদের সাথে যুক্ত হন অবস্থাপন্ন 
মুসলিম পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত 
সন্তানগণ | 


এই সময় বাংলার জাগরণকামী 
মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরণের সংগঠন 
কায়েম, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সাহিত্য 
ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যায় । ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল নওয়াব 
আবদুল লতীফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে 


মাদরাসার ছাত্ররা গড়ে তোলেন মাদরাসা 
লিটারারি আ্যান্ড ডিবেটিং ক্লাব । ১৮৭৮ 
সালের ১২ মে সৈয়দ আমীর আলী 
(১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমীর 
হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় 


১৮৭৯ সালে ঢাকা মাদরাসার 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী 
সোহরাওয়াদী কায়েম করেন সমাজ 
সম্মিলনী সভা । হিন্দু সমাজের বহু সংখ্যক 
পত্রিকার ভিড়ে ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৭ 


পল্লী বাংলার ইতিহাস এবং ১৮৭১ সালে 
তার দি ইভিয়ান মুসলমান প্রকাশিত হয় । 
এই বই দুটিতে বাংলার মুসলমানদের 
অধঃপতিত দশার করুণচিত্র ফুটে ওঠে । 
১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদম শুমারী 
এবং ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশন রিপোর্ট বাংলার মুসলমানদেরকে 
নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে 
উদ্দ্ধ করে। ১৮৮১ সালের আদম 
শুমারীতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, 
বর্ধমান প্রেসিডেলী, রাজশাহী, ঢাকা ও 
চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যার ৫০.১৬% 
মুসলমান এবং ৪৮.৪৫% হিন্দু । ১৮৮২ 
থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অধিবাসী মুসলমানগণ প্রতিবেশি সমাজের 
হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষায় পিছিয়ে 
পড়েছে । এমনি এক_ পটভূমি ও 
পরিস্থিতিতে জামাল উদ্দিন আফগানী 

কোলকাতা সফরের আগে থেকেই 
বাংলাদেশের জাগরণকামী সচেতন 
মুসলমানদের মাঝে তার প্রভাব ছড়িয়ে 

| 


রাম মোহন রায়ের কোলকাতা আগমনের 
(১৮১৭) পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক পাড়ি 
দিয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু উত্থান 
যখন চুড়াস্পর্শী সে অবস্থায় জামাল উদ্দিন 
আফগানী ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভারতের 
রাজধানীতে আসেন । মুসলিম জাগরণের 
এই নকিবকে নিজেদের মাঝে পেয়ে 

ংলার সমসাময়িক জাগরণকামী মুসলিম 
চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলিম ও তরুণ 
সমাজ গভীরভাবে আপ্লুত ও আলোড়িত 
হন। আফগানীর আহ্বান ও চিন্তাধারা 
দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে 


এই সময়কার আরো কিছু ঘটনা মুসলিম 
সমাজকে আত্মসচেতন হতে সাহায্য 


পড়ে । ইংরেজদের প্রতি আপোসকামী 
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খান ও তার অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা 


নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আল- 


অগ্রাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম 
তরুণেরা আফগানীর বিপ্রবী ভাবধারাকে 
স্বাগত জানান | জামাল উদ্দিন আফগানীর 
প্যান ইসলামী আদর্শ বাংলার 
সনাতনপন্থীদের সাথে জিহাদপন্থী ও 
ফরায়েজীদের সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায়ও 
সাহায্য করে। সৈয়দ আমীর আলীর 
(১৮৪৯-১৯২৮) উদ্যোগে কোলকাতার 
আলবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রিটের 
কফি হাউজ) আফগানী শিক্ষা ও 
শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন । এই 
এঁতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তৎকালীন 
ংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, আলিম ও 
তরুণ সমাজ তার কাছ থেকে আগামী 
দিনের যুক্তির মনযিল সম্পর্কেও সুস্পষ্ট 
নির্দেশনা লাভ করেন । ফলে শিক্ষা, 
সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক 
তৎপরতার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের 
মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয় । 
কোলকাতা থেকে আফগানিস্তান ও লন্ডন 
হয়ে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে আফগানী 
প্যারিসে ফিরে যান । মিসরের মুহাম্মদ 
আবদুহু সেখানে তার সাথে মিলিত হন । 
তারা যৌথভাবে প্যারিস থেকে আল- 
উরওয়াতুল উসকা নামে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। কিছুসংখ্যক ভারতীয় 
মুসলমান এই পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক 
সহযোগিতা করেন | এই পত্রিকা ভারত ও 
মিসরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ভূমিকার 
কঠোর সমালোচনা করে । পত্রিকাটি 
বিশ্বের দেশে দেশে জনগণকে ইসলামের 
পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
শৃংখল ভাঙ্গার প্রত্যক্ষ সংগ্ামে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার উদাত্ত আহবান জানায় ৷ অতিঅল্প 
সময়ে এই পত্রিকা এশিয়া ও আফ্রিকার 


উরওয়াতুল উসকা আট মাসে আঠারোটি 
খ্যা প্রকাশিত হয়। স্বল্সস্থায়ী এই 


আলী সম্পাদিত জগদুদ্দীপক ভাস্কর 
(১৮৪৬) কিংবা সৈয়দ আবদুর রহিম 
সম্পাদিত বালারঞ্রিকা (১৮৭৩) মীর 


পত্রিকা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
ড় স্বাধীনতাকামী 


মোশারফ হোসেন সম্পাদিত আজিজন 
নেহার ১৮৭৪) ও আনিসউদ্দীন আহাম্মদ 


মুসলমানদেরকে 
বাদ সাময়িকপত্র প্রকাশে বিপুলভাবে 


সম্পাদিত পারিলবার্তীহ (১৮৭৪) 


চি করে । জামাল উদ্দীন আফগানীর 


ইত্যাদি কয়েকটি সংবাদ সাময়িক পত্রের 


কোলকাতা সফর এবং তার মতবাদের 


সন্ধান পাওয়া যায় ৷ এসব পত্রিকা বাঙ্গালি 


প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে 


মুসলমান সমাজের জাগরণের ব্যাপারে 


ংলার জাগরণকামী মুসলমান সম্পাদিত 
সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা হয় । 
এর আগে শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত 
সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১), রজব 


দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় ছিল 
বলে প্রমাণ মিলে । 


সূত্র: দি পাইওনিয়ার প্রকাশিত জামাল উদ্দীন 
আফগানী: নবপ্রভাতের সূর্যপুরুষ গন্থ 


জামিয়ার শুরা সদস্য মাওলানা 


দেলওয়ার হোসাইন আর নেই 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মজলিসে শুরা সদস্য, তাবলীগ 
জামাতের অন্যতম মুরুববী, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন (রহ.) গত ২৪ 
জানুয়ারী ২০১৬ ইংরেজী রবিবার দুপুর ১ টা ৩০-এ তার প্রিয়তমের সাথে 
মিলিত হন। তীর ইন্তেকালে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন: “মাওলানা দেলওয়ার 
হোসাইন দীর্ঘদিন যাবত জামিয়া পটিয়ার শুরা সদস্য ছিলেন । অত্র জামিয়ার 
| 

র 


সাথে তার সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ় । তার অনুপম চরিত্র সকলকে মুগ্ধ করত 
দাওয়াতের কাজেও তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন । আমি তার 
মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শৌকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি । ২৪ জানুয়ারী, রাত ৯ টা ৩০-এ চট্টগ্রাম মুহসিন কলেজ 
মাঠে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় | তার জানাযায় আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী, আল্লামা শাহ মুফতি আবদুল হালীম বোখারী ও আল্লামা শাহ 
মুহাম্মাদ তৈয়ব-সহ বহু ওলামায়ে কেরাম ও হাজারো লোক সমাগম হয় । 


মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচু মাকাম নসীব করুন, আমীন | 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 


স্বাধীনতাকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে 
পরিণত হয় । ইংরেজরা এ পত্রিকার প্রভাব 
উপলব্ধি করে মিসর ও ভারতবর্ষে এর 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করে । কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত 
এই পত্রিকা বন্ধ লেফাফায় ডাকযোগে 
ভারতে আনা হতো । এ ছাড়া কোলকাতা 
থেকে প্রকাশিত দারুল সুলতান এবং 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ 
তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা*১৬ 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ 
ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে 
বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ'১৬ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই নিবার্চিত হাদীস 
সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে । যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক 


কায়সার পত্রিকায় আফগানীর লেখাগুলি 
তরজমা করে প্রকাশ করা হতো । ফলে 
আফগানীর চিন্তাধারার সাথে এ এলাকার 
জনগণের একটি যোগসূত্র কায়েম হয় । 


মার্চ ১৬ 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী 
(দা. বা.) আহ্বান জানান | 
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৪৮:৯১ 


ও দাওয়াতের পরিধি অধিক থেকে অধিক 
সংকুচিত হয়ে পড়ছে" (আমার জীবনকথা: 
মাওলানা সুলতান যওক নদভী, পৃ. ১৮৪]। তাই 


ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখুল আরব ওয়াল- 
আজম আলহাজ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস (প্রকাশ: হাজী সাহেব হুযুর) 
(১৯০৬-১৯৯২)-এর অবদান এক 

্ম বাস্তবতা । এই মহান ব্যক্তিত্ব 
নিজে সাহিত্যিক কিংবা সাংবাদিক না 
হলেও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে 


বাতিলপন্থি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার 
মোকাবেলায় হকপন্থী সাহিত্য ও 
বাদিকতা সৃষ্টিতে তিনি এমন কিছু 
ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন, যা ইতিহাসের পাতায় 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । কক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত 


ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার 


ঘটানোর গুরুত্ব ও অপরিহার্ষতা 
গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এক 


করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । সাহিত্য 


ইশতেহারে তিনি বলেন, “...দরসে 
নেজামীতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব নেই । এ কারণেই 
আমাদের আমাদের কওমী 
মাদরাসাসমূহের ফারিগ (গ্রাজুয়েট) ছাত্ররা 
বিশুদ্ধ বাংলা না বলতে পারে আর না 
লিখতে পারে । অথচ আমাদের শ্রোতা বা 
পাঠকগণের অধিকাংশই বাংলাই বুঝে । 


বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সে 
সম্পর্কে নিত আলোচনা করা হল । 


আরবি সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ 
সকল ইসলামী জ্ঞানের মূল হচ্ছে আরবি 


চলতে হয় । আরবি ভাষায় দক্ষ আলেমে 
দীন সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 
“আরবি সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা 
বিভাগ” নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ । উক্ত 
বিভাগে আরবি ভাষা ও আধুনিক সাহিত্যে 
দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের নিমিত্ত 
ব্যাপক সুবিধা প্রদান করা হয় । আরবি 
সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু 
করে আরবি সাহিত্যের আধুনিক গতিধারা 
সম্পর্কে পাঠদান হয়। আরবি ভাষার 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠ এবং 
প্রতিটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সেমিনারে 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবি ভাষা 
ও সাহিত্যে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় । 
জামিয়ার শ্রেষ্ঠ আরবি উত্তাদ ছাড়াও মিশর 
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
ডিগ্রিধারী তিনজন মিশরী অধ্যাপকও উক্ত 
বিভাগে পাঠদান করেছিলেন এক সময় । 


বাংলা সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ 


ভাষা । আরবি ভাষায় দক্ষ না হলে তাকে 


এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য তাবলীগ 
মার্চট১৬ 


স্নাতকোত্তর বিভাগসমূুহের মধ্যে বাংলা 


ইসলামী জ্ঞানের পথে অন্ধের মতো পথ 


বিভাগ একটি অনন্য বিভাগ | এ বিভাগটি 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


চালু করেন ১৩৮৪ হিজরি মোতাবেক 


কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়। আরবি-উরদু- 


১৯৬৫ উঈসায়ীতে। এ বিভাগে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত সুযোগ্য ও 
প্রতিভাবান অধ্যাপক ও বিশিষ্ট আলিমদের 
মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। 
উক্ত বিভাগ সমাপনকারী অনেক ছাত্র 
আজকের দেশ ও জাতির বৃহত্তম খেদমতে 
নিয়োজিত আছেন। মাতৃভাষা বাংলায় 
বুৎপত্তি অর্জন করে অনেকে খ্যাতিমান 
সাহিত্যতিকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন । 
উক্ত বিভাগের ছাত্রদেরকে এক বিশেষ 
পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বাংলা, 
গণিত, ইংরেজি, ইসলামের, ইতিহাস, 
ইসলামী রাজনীতি, ভুগোল শাস্ত্র, আরবি 
ও উরদু অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা 
প্রদানের সাথে সাথে ব্ৃতা অনুশীলন, 
প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনায় ছাত্রদেরকে 


ফারসি-বাংলা ভাষায় চর্চা হয় কবিতা, 
সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা | বিশেষ 
বিশেষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা- 
অনুষ্ঠান । বিভাগটি এখনো প্রাণবান 
রয়েছে !প্রাওক্ত, পৃ. ১৯৬]। 


লেখালেখি ও কবিতাচর্চায় 

পটিয়ার ছাত্রদের অর্জন 

এ সম্পর্কে হাজী সাহেব হুযুরের ঘনিষ্ঠ 
ছাত্র, তার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত তৎকালীন 


জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী 
মুখপত্রের । এমহান উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখেই তিনি মাসিক আত-তাওহীদ 
প্রকাশে ব্রতী হন ১৯৭০ সালের শুরুতে | 
মাসিক আত-তাওহীদের প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
আনসারী রেহ.)। মাতৃভাষা বাংলায় 
দীনের খেদমত গতিশীল ও শক্তিশালী 
হোক এই ব্রত নিয়েই তিনি পত্রিকা 
প্রকাশের উদ্যোগ নেন। বাংলা ভাষার 
চর্চা, গবেষণা, অনুবাদ, রচনা ও 


জামিয়ার শিক্ষক, দেশ-বিদেশখ্যাত 


সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের উত্তম ও 


আরবি-উর্দু-ফার্সি ভাষার সাহিত্যিক 


বৃহত্তম খেদমত আজ্জাম দেওয়ার জন্যে 


মাওলানা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) 


তিনি জামিয়ার মসজিদের 'মিনার' কক্ষে 


তার আত্মজীবনী আমার জীবনকথাতে 


অনুবাদ ও রচনা বিভাগ চালু করেন। 


লিখেন, মুল গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি ও 


বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । বর্তমান 


যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী 
অন্যান্য ভাষা আরবি-উরদু হতে ধর্মীয় 
গ্রন্থাবলি অনুবাদ এবং বাংলা, উরদু 
ইত্যাদি ভাষা থেকে আরবিতে ভাষান্তর 
করার যোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। 
/কৃুতবে জমান, শায়খুল আরব ওয়াল-আজম 
আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. জীবন, কর্ম, 
অবদান: মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ফে্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. 


১৮২-১৮৩]। 


কাব্যচর্চা বিভাগ 

সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার মূলে রয়েছে 
কবিতা চর্চা । মানুষের মন, মানসিকতা ও 
পরিবেশিক বিপ্লব-সৃষ্টির পেছনে কবিতার 
ভূমিকা অগ্রগণ্য । জামিয়া ইসলামিয়া 
পিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে জমান মাওলানা 
মুফতী আজিজুল হক (রহ.) একজন 
প্রতিভাধর স্বভাবকবি (অবশ্যি আরবি- 
ফারসি-উরদু ভাষায়; বাংলায় নয়)। সে 
সূত্র ধরে জামিয়ার ফাযিলদের 
(শিক্ষাসমাপনকারী) ওপর এটার খুব 
ইতিবাচক প্রভাব পড়ে । বাংলাদেশের 
অন্যান্য প্রাচীন মাদরাসার তুলনায় পটিয়ার 


ভাষা-রীতি অক্ষত রাখা হয়েছ?) 
লেখালেখি এবং কবিতাচর্চায় পটিয়া 


ংলাদেশের ইসলামী পত্র-পত্রিকার মধ্যে 
মাসিক মদিনার পরেই এর স্থান । বর্তমানে 
আত-তাওহীদ. দেশ-বিদেশে বহুল 


মাদরাসার ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিক্ষিত 


পরিচিত ও পঠিত । জ্ঞান- বিজ্ঞান, ধর্ম ও 


জনের কাছে সুবিদিত ও স্বীকৃত ছিল । 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী 
আযীযুল হক সাহেব এর কাব্য প্রতিভা 
এবং লেখক প্রতিভাই ছিলো এখানে মূল 
প্রেরণাদানকারী বিষয় । উস্তাদগণের 
ভিতরে হযরত ইমাম সাহেব রেহ.), 
হযরত আলী আহমদ খিলী সাহেব (রহ.), 
হযরত মুফতি ইবরাহীম সাহেব (রহ.), 
হযরত মাওলানা দানেশ সাহেব (রহ.) 
এর মতো কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিই 
যেন ছিলো তখন এমন এক মেশিন যা 
ছাত্রদের লেখক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতো 
এবং বর্ণিল করে দিতো | পরবর্তীতে এই 
অধমকে দিয়েও আল্লাহ পাক এই মহান 
খিদমতকে বেগবান করেছেন । এমন কি 
মাদরাসার সীমানার বাইরেও ছাত্রদের 
সাহিত্য চর্চা ও কাব্য প্রীতির ডংকা বেজে 
উঠে ছিলে [পৃ ১০৯] । 


মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশ 


ফাধিলগণ সাহিত্যমনা ও লেখকপ্রকৃতির 
হয়ে থাকেন । 


তিনি লক্ষ করেন আধুনিক সভ্যতার 


হাজী সাহেব হুযুর নিজে ওই সাহিত্যিক- 


রি প্রতিরোধ করতে হলে এবং 
ইস আদর্শ-এঁতিহ্য এবং বাঙালি 


প্রকৃতির না হলেও পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন 


মুসলমানদের অতীত-এতিহ্য, ধর্ম ও 


সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং কুরআন ও হাদীসের 
শাশ্বত বাণী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার 
ব্যাপারে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও 
অনস্বীকার্য । পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানী 

কুসংস্কৃতির আগ্রাসনের তীব্র প্রতিবাদে 
তার বলিষ্ঠ ও সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর |কুতবে জমান, 
শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ হাজী 
হাবিবুল্লাহ, ফেকেয়ারী ২০১৫, পৃ. ১৯৩] । দেশের 
বরেণ্য ইসলামী সাহিত্যিক মাওলানা আবু 
তাহের মিছবাহ, ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেনসহ অনেক ইসলামী লেখকের 
জীবনের প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখা এই 
পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল । তাই বলা 
যায়, এই পত্রিকাটি বর্তমান সময়ের 
খ্যাতিমান অনেক ইসলামী লেখকের 
প্রেরণার বাতিঘর ছিল এবং ইসলামী 
লেখক সৃষ্টিতে এই পত্রিকা স্বর্ণোজ্ঘল 


ভূমিকা রেখে চলছে । 


আস-সুবহুল জাদীদ, 
আত-তাবলীগ ও আদ-দাওয়াহ 
ওয়াল ইরশাদ প্রকাশ 


খুব সজাগ ও দরদী । তার আমলেই 


চরিত্রকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে 


ভাষা ও সাহিত্যের মূল ও মহৎ 


কাব্যচর্চামুলক বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র 
বিভাগের মর্যাদা লাভ করে । তার যুগে 
কাব্যদক্ষ শিক্ষকগণই এ বিভাগের দায়িত্ব 
পালন করেন । এ বিভাগের অধীনে দক্ষ 
শিক্ষকমণ্ডলির তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা বিশুদ্ধ 


মার্চ ১৬ 


হলে বাংলা ভাষা শেখার বিকল্প নেই। 
একথা উপলব্ধি করেই তিনি ভাষা ও 
সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা- 


উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন করা এবং 
সাহিত্যমুখী একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 
আস-সুবহুল জাদীদ নামে একটি আরবি 


সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ঘটানো আলেমদের 


পত্রিকা বের করা হয় তৎকালীন পটিয়ার 


পবিভ্র দায়িত্ব । আর এ দায়িত্ব পালনের 


স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা সুলতান যওক 


__771) আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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নদভীর সম্পাদনায় । পত্রিকাটি সাহিত্যিক 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


এক বৃহৎ অট্টালিকা (অট্টালিকা তো নয়, 


শ্রেণীর কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন 


নিজের অনুভূতি লিখত আরবি ভাষায় । 


ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে । যুগোপযোগী 


করে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পর 
সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর 
জামিয়াকর্তৃপক্ষ _আত-তাবলীগ নামে 


এভাবে তারা ভবিষ্যতে একজন আদর্শ 
বিপ্লবী লেখক হওয়ার স্বগ্ন দেখত । 
১৪০০ হিজরির শুরুর দিকেই 


একটি আরবি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত 
নেয়। সেটিও কয়েকটি সংখ্যা বের 


দেয়ালিকাটির যাত্রা শুরু | দেওয়ালিকাটির 


গুরুতপূর্ণ বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা 
ও মাসিক আত-তাওহীদ প্রভৃতি প্রকাশনা 
ও প্রচারের দায়িত্ব এ কেন্দ্রের মাধ্যমেই 
পরিচালিত হচ্ছে । ইসলামী মিশনারী 


সার্বিক তন্্ীববান ও দিকনির্দেশনায় 


কেন্দ্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা 


হওয়ার পর একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে 


ছিলেন জামিয়ার শিক্ষক মাওলানা আবু 


বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর জামিয়ার উচ্চ 


তাহের নদভী [প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫] | 


পরিষদ (মজলিসে আমেলা) সম্মত হয় 
আদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ নামে একটি 
আরবি পত্রিকা প্রকাশ করতে ৷ এবং 


দৈনিক জিন্দেগী নামক নেজামে ইসলাম 
পার্টির মুখপত্র প্রকাশে তার উদ্যোগী 
ভূমিকা এবং অর্থসংগ্রহে তার অবদান 


সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোর মুখও দেখে 
সেটি । কিন্তু কেন-কখন-কীভাবে সেটি 
বন্ধ হয়ে যায়, সে কথা জানা যায়নি 


পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট কারো অজানা নয় 
[প্রাঙক্ত, পৃ. ২৪৫] । 
প্রখ্যাত আলিমে দীন, সুলেখক ও 


[প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫]। বর্তমানে বালাগ 
আশ-শরক নামে একটি আরবি সাময়িকী 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
পত্রিকাটির সম্পাদক ও যুগ্াসম্পাদক 
হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা 


রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি মাওলানা আবদুর 
রহীম ইসলামাবাদী লিখেন, জমিয়তে 
ওলামার মুখপাত্র সাপ্তাহিক জমিয়ত 
প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুবই খুশি হন 
এবং এর স্থায়িত্ব ও কবুলীয়তের জন্য 


ওবাইদুল্লাহ হামযা ও ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন । 


বিভিনু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা 
হুযুরেরই পৃষ্ঠপোষকতায় জামিয়ার বাং 
সাহিত্য বিভাগ থেকে একটি বাংলা পত্রিকা 
বের হত দর্পণ নামে । এতে বিভিন্ন 


আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন । তিনি 
নিজেও ছিলেন সংবাদপত্রের একজন 
পৃষ্ঠপোষক [আত-তাওহীদ হাজী ইউনুস (রহ.) 
বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২] 


উপলক্ষে লিখিত ছাত্রদের প্রবন্ধ- 
নিবন্ধগুলো ছাপা হত । এছাড়াও প্রকাশ 
করা হত ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ও 
সমাজবিষয়ক লেখা | অন্যান্য পত্রিকা ও 
সাময়িকীর মতো এটির প্রকাশও 
ধারাবাহিকতা লাভ করে নি। ... হাজী 
ভাষা বিভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 
ছাত্ররা আল-আযধীফ নামে একটি 
দেয়ালিকা বের করত । এতে সংশিষ্ট 


মার্চ ১৬ 


হুযুরের 
জীবদ্দশায় মাসিক আত-তাওহীদের 
১৯৯০-এর জুন সংখ্যায় অধ্যাপক সৈয়দ 
সিরাজুল ইসলাম ইসলামী মিশনারী 
পর্যায়ে জামিয়ার ভূমিকা শীর্ষক লেখায় 
চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লায় ইসলামী কেন্দ্র 
স্থাপন উপশিরোনামে লিখেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
বিদায়ী ছাত্র, আলেম ও মুবাল্লিগদের 
মাধ্যমে দেশ-বিদেশে যাতে ইসলামের 
ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা করা যায়, সে 
জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে দ্বিতল 


অর্জন করার লক্ষ্যে অফসেট প্রেস 
স্থাপনের কার্ধকরী ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন /মাসিক আত-তাওহীদ, জুন ১৯৯০, পৃ. 
২২/। 


বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা 
পরিষদ গঠনের উদ্যোগ 

যুগসচেতন অলিয়ে কামেল মৃত্যুর মাত্র 
দু'মাস আগে এক যুগোপযোগী উদ্যোগ 
গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সব 
ব্যবস্থা করে যান । সেটি ছিল, বাংলাদেশ 
ইসলামী গবেষণা পরিষদ গঠনের 
উদ্যোগ । 

১৪১২ হিজরীর ৬ জুমাদাস সানী 
মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ ঈসায়ী 
কথা, সেদিন আনজুমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বৈঠক 
ছিল। হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
আনজুমানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত 
সদস্যদের লক্ষ করে একটি প্রস্তাব পেশ 
করে বলেন, আমার মনের বড় আকাঙ্ক্ষা, 
আধুনিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বের করার 
জন্য আনজুমানের অধীনে দেশের যোগ্য- 
দক্ষ আলিম-মুফতীদের দিয়ে একটি 
পরিষদ গঠন করা হোক, যাঁরা সকলেই এ 
পরিষদের সদস্য গণ্য হবেন। তারপর 
কোন সমস্যা সামনে আসলে সকলে 
পরস্পর আলোচনা-পর্যালোাচনা ও 
মতবিনিময় করে সেটি সমাধান করবেন । 
সমাধানটি সপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করে দেশ- 
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বিদেশের দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুফতীগণের 


প্রসার এবং বাতিল ধর্ম ও মতবাদসমূহের 


কাছে হবে । তাদের সত্যায়নের 
পর তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে জাতির 
কাছে পেশ করা হবে। 

এমন সুন্দর ও যুগোপযোগী প্রস্তাবটি 


অসারতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজন 
হয়ে ওঠলে ১৯৬৭ সালে ইদারাতুল 
মাআরিফ নামে একটি যুগবিরল প্রতিষ্ঠান 


সকলে বিনাবাক্যে সমর্থন করেন । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, উক্ত বৈঠকের দু'মাস পর 


গড়ে তুলেন সাধনাজগতের প্রবাদপুরুষ ও 
ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা-জগতের অনন্য 


(১৪/২/১৯৯২)-এ তিনি ইন্তিকাল করেন । 
তার ইন্তিকালের এক বছর পর ২৫ 
রবিউস সানি ১৪১৩ হিজরির এক বৈঠকে 


দিশারী হযরত মাওলানা শামছুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.) | ১৯৬৯ সালে হযরত 
ফরিদপুরী (রহ.)-এর ইন্তেকাল হলে 


হুযুরের উদ্যোগ নেওয়া পরিষদটির নাম 
রাখা হয় বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা 
পরিষদ । পরিষদ থেকে এ পর্যন্ত দুটি 
গবেষণা-পুস্তিকা বের হয়েছে । প্রথমটি 
তৈরি করেছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 


সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন 
শায়খুল আরব ওয়াল আজম আলহাজ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)। সেই থেকে 
প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তি (১৯৭৬) টড তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন র 


তৃতীয় পরিচালক মাওলানা হারুন 
ইসলামবাদী (রহ)। পুস্তিকাটির_ নাম 
ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মূলনীতি । 
দ্বিতীয় গবেষণা-পুস্তিকাটির নাম আধুনিক 
দশটি সমস্যার যুৎসই সমাধান । পুস্তিকাটি 
সম্পাদনা করেন পরিষদ-সম্পাদক 
মাওলানা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব 
/কৃতবে জমান, _ শায়খুল আরব ওয়াল-আজম 
আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রেহ.) জীবন, 
কর্ম , অবদান থেকে সংক্ষেপিত, লেখক: মুহাম্মদ 


হাবিবুল্লাহ, ফে্ুয়ারী ২০১৫, পৃ. ২৩৩-২৩৫]। 


আরবি ভাষা একাডেমি 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা 


গতিসধ্গারের জন্য !প্রাওজ, পৃ. হা | 
এ সম্পর্কে তি তত 
গবেষণা অধ্যাপক অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক 
সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছ, 
প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইদারা তথা গবেষণা 


পর দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন বাংলার 
অন্যতম দেশবরেণ্য আলেম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব 


দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে ইদারাতুল 
মাসিকের পরিচালনায় অনেক সময় 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল ধরে ঢাকায় 
অবস্থান করতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য 
করেননি | ... এ প্রতিষ্ঠানে শত শত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করে এবং লেখা ও গবেষণা 
প্রশিক্ষণের পর যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন 
তাদের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল, ১. ইসলাম ও 


কাদিয়ানী মাযহাবের পটভূমি ও ৫. 
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । অনুদিত 
পুস্তকের মধ্যে উল্লখযোগ্য হল: ১. 


! ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার জন্য মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস 


(রহ.)-এর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
থাকবে । আর আমদের জন্য ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার উন্নতি 


নারি, 


এ কমপ্রেক্সের প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল 


উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে আরবি ভাষার 
আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ও নব আঙ্গিকে 
বেগবান করা । মুলীভূত মহৎ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখে আরবি সাহিত্যের প্রতি 
আগ্রহী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠন করা 
হয় একটি ভাষা-পরিষদ । প্রতিষ্ঠার পর 
এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত পেশ করা হয় 
গুরুত্পূর্ণ কিছু অভিধান রচনার | যেমন, 
আরবি-বাংলা, বাংলা-আরবি, উরদু- 
লা, বাং লা" -উরদু ইত্যাদি কিন্ত দুঃখের 
বিষয় এ কমপ্রেক্স কতদিন টিকে ছিল, 
কোন কাজ জাতিকে উপহার দিতে 
পেরেছিল কিনা? সে সম্পর্কে কিছুই জানা 
যাচ্ছে না প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪] । 


ইদারাতুল মাআরিফের 
গতিসঞ্চণরে তীর ভুমিকা 
ইসলামী জ্ঞান ও রা গভীর গবেষণা, 
কুরআন-সুনাহভিত্তিক বিষয়াদির সর্বাত্বক 


মার্চ ১৬ 


শিক্ষা জাম -সুন্নাহভিত্তিক গবেষণা এবং 


সাধনে তার এই স্বর্ণোজ্জবল কর্মলো আজীবন পথনিদের্শিক হয়ে 


এই প্রতি র অর্থে বা সহযোগিতায় 


মানব জাতির নিকট একমাত্র 


প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লখযোগ্য 


মুক্তির সনদ হিসেবে উপস্থাপিত করার 


হল, ১. ইসলামের অর্থনৈতিক সংস্কার, ২. 


উদ্দ্যশ্যে লেখক ও সাংবাদিক সৃষ্টি করা । 


ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, ৩. 


এ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে একটি দু'বছর 
মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সও 
বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়। এর 
পয়লা বছর যেহেতু এ দেশের মাদরাসা 
শিক্ষিত লোকেরা জাগতিক বহু বিষয়ে 
অজ্ঞ থেকে যান সেহেতু রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞান সুতি মৌলিক জ্ঞানের 
সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং 
সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া হতো এবং পরবর্তী বছরে উপযুক্ত 
গবেষণা-নির্দেশকের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ে 
করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা শামসুল 
হক ফরিদপুরী রেহ.)। তার ইন্তিকালের 


রাশিয়ার করাল গ্রাসে তুর্কিস্তান ও ৪. 
ইসলামী নিযামে মাঈশাত কে চান্দ উসুল 
(উরদু) [হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী 
(রহ.) স্মারকণ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত, আল-কাউসার 
প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ. ২২৩-২২৫। 

ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার জন্য 
মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর 
এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । আর আমদের 
জন্য ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার 
উন্নতি সাধনে তার এই স্বর্ণোজ্ল 
কর্মগুলো আজীবন পথনির্দেশক হয়ে 
থাকবে | আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদানে 
ভূষিত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে 
আলা মকাম দান করুন । আমীন । 


7.7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


লেখালেখির সাত-সতেরো-৫ 


বানানের বাগানে পরিচর্যা: 
আরও কিছু ভুল প্রয়োগ 


শ্রমজীবি” লেখক রণজিৎ বিশ্বাসের লেখা 
আমার বেশ ভালো লাগে; তবে তার 
বিশ্বাস ও চিন্তার সঙ্গে আমি নেই । দেনিক 
আমাদের সময়.কম ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 


কুড়িটি বাক্য কিংবা অর্ধবাক্য স্মরণ করার 
ইচ্ছে জাগছে যা প্রতিদিন বারবার শুনতে 
হচ্ছে। 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


১৬.ফুলের একটি পুষ্পস্তবক নিয়ে আসুন 
(পুষ্পস্তবক নিয়ে আসুন । কারণ 
আলুমূলোর পুষ্পস্তবক নয় না ।) 


১. যে কোন মুল্যের বিনিময়ে (যে কোন 


ভাষিক ও বাচনিক শুদ্ধতা সম্পর্কে তার মূল্যে), 

প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমরা অনেক সময় ২. আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্দধ (আমরা 
নিজেদের ভুল বুঝতে পারি । কিন্তু মানি ংল্পবদ্ধ/আমরা দৃঢ় সংকল্প), 

না। বিশেষত অনুবর্তীদের সামনে । ৩. তিনি সন্দি্ধপরায়ন (তিনি সন্দিঞ্চ/ 
আমাদের স্বভাব ৷ মানববৈশিষ্ট্য । তবে তিনি সন্দেহপরায়ন), 

সবার নয় বলেই রক্ষা। ...একজন ৪. গাড়ী চলাকালীন সময় (গাড়ী 
প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখলেন, চলাকালে/গাড়ী চলার সময়), 
“সন্দিপ্ধপরায়ণ” | কেউ কিছু বললো না। ৫. যদি না তুমি না আস (যদিতুমিনা 
আমি আর বিসিএস-কর ক্যাডারের চৌধুরী আস/যদি না তুমি আস), 


খালেকুজ্জামান (কেমিস্ড্রির ছাত্র । কর 


১৭.আমি তার রোগনিরাময় কামনা করি 
(রোগমুক্তি কামনা করি/আরোগ্য 
কামনা করি/ নিরাময় কামনা করি । 
আময়ব্যাধি), 

১৮.হদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা 
গেলেন ৷ হেদরোগে মারা গেলেন । 
এমন কোন মৃত্যু নেই যেখানে হাদযন্ত্ 
সচল থাকে)। 

১৯.উদরাময় রোগ তাকে বেশ 
ভোগাচ্ছে। (উদরাময় তাকে বেশ 


৬. প্রায় ৭৩৭ জন উপস্থিত (৭৩৭ জন 
উপস্থিত। এটি অনুমিত সংখ্যা নয় 
নিরূপিত), 

৭. প্রায় পাচশজনের মত উপস্থিত (প্রায় 
পাঁচশ/ পাচশজনের মত), 


বক্তা অভিজ্ঞজন, অনেক সিনিয়র | তার 
'অবিজ্ঞসুলভ' আচরণে আমি মুখ খুলে 
বসলাম, সকল সাহস একান্টী করে। 
স্বভাব যায় না মলে। সন্দেহপরায়ণ বা 
সন্দিদ্ধ হলে, হবে না স্যার ? 

পরিস্থিতি সুখদ নয় । কিছুক্ষণ চুপ করে 
থেকে তিনি বড় 'সুচিন্তিত' রায় 
শোনালেন- দু'টো হয়। দু'টোই হতে 
পারে । 

সেই গল্পের মত । দুই ছাত্রের মধ্যে একটি 


৮. অনেক ছাত্ররা ক্লাসে আছে (অনেক 
ছাত্র, নইলে বচনের দ্বিত্ব মানতে হয়), 

৯. খাঁটি গরম গরুর দুধ (গরুর খাটি ও 
গরম দুধ), 

১০.হাজার হাজীর জনতার সামনে 
(হাজার হাজার লোকের জনতা), 


ভোগাচ্ছে। আময়' এর মধ্যেই রোগ 
আছে)। 
২০.তিনি দুটি রবীন্দ্রনাথের গান 
শোনলেন (রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান । 
কারণ, রবীন্দ্রনাথ দু'তিনচারটে 
নেই ।) 
একই বিষয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা 
এক নিবন্ধে মুহাম্মদ নাজমুল হাসান 
লিখেছেন :...ভাষার ব্যবহার বড় বিচিত্র । 
কোলন আর বিসর্গ এক নয় । কোলনে শুধু 


১১. নিরিবিচ্ছিন্ন ব্যর্থতায় আছি (নিরবচ্ছিন্ন 
ব্যর্থতা), 

১২. ছেলেটির ফেল করার সম্ভাবনা আছে 
(ফেল করার শঙ্কা/আশঙ্কা), 


ডট থাকে (: ) আর বিসর্ণের মাঝে থাকে 
শূন্যস্থান (8) | দু'টোর অর্থ আলাদা । 
প্রথমটা ব্যাখ্যা বুঝায় । আর দ্বিতীয়টা উহ্য 
“র' বা “স'-কে প্রকাশ করে (অন্য কোনো 


শব্দের অর্থ নিয়ে যুদ্ধ চলছিল । একজন 
বলছিল, সিট (91) অর্থ বসা, আরেকজন 
বলছিল “দাড়ানো' । শিক্ষক মহোদয়ের 


১৩.তিনি প্রাক্তান সংসদসদস্য ছিলেন 
(প্রারতন সংসদসদস্য/সংসদসদস্য 
ছিলেন), 


পিতৃপরিচয়ে থতমত খেয়ে রায় দিলেন_ 
দু'টোই হয়, দু'টোই চলে। 91 অর্থ 
৩০৪-এর ওপর পুরোপুরি বসাও নয়, 
আবার পুরোপুরি দীড়ানো নয়। তারপর 
তিনি 'আধাবসা-আধা দীড়ানো" একটা 
অদ্ভুত ভঙ্গি করে দু'জন ফাইটিং ছাত্রকে 


মার্চ১৫ 


১৪.আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী? 
(আপনার পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনা 
সব সময় ভবিষ্যত সংশিষ্ট), 


অক্ষরও নির্দেশে করতে পারে, যেমন 
দুঃখ)। 
ভাষা সবসময় ব্যাকরণকে মানে না। 


“এতত্দ্বারা” কিংবা “এতদদ্বারা, কিংবা 


১৫.অতীতের কোন অভিজ্ঞতাইতো 


“এতদ্দ্বারা” হবার কথা । কিন্তু ব্যবহারের 


আপনার নেই। (অভিজ্ঞতাইতো 
নেই । অভিজ্ঞতা সব সময় অতীত 
₹শি্ট), 


কারণে আজ তা “এতদ্বারা'-য় পরিণত 
হয়েছে এবং এভাবেই ব্যকরণে স্থান 
পেয়েছে । 


__--লললল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


২ (বিশেষ্য)+অর্থ-কার্ষার্থ যেমন 


মিরপুরে “বাঙলা কলেজ" নামক একটি 


কার্য 

সঠিক, তেমনই জ্ঞাত 
(বিশেষণ)+অর্থ-জ্ঞানার্থ হবার কথা 
ছিল । হয়ে গেছে 'জ্ঞাতার্থ” | 

এটা ঠিক নয়৷ কিন্ত কিছুই করার নাই । 
এখন এটাই 


লক্ষ্য-সঅরস বা 7১0101996-কে বুঝায় 
লক্ষ-১ সংখ্যা বা 00907861017 | এটা 
ংলা একাডেমির কথা । কারণ ওখানের 
নিয়মানুযায়ী লক্ষ করা" একটি যৌগিক 
ক্রিয়াপদ । অবশ্য 09০%81017 বুঝাতে 
অনেকে লক্ষ্য, শব্দটাকেই ব্যবহার 
করেন । 
'পরবর্তীতে'-ভুল 
“পরবর্তী সময়ে”-১সঠিক 
....ভারতীয় “পরিবর্তন নামক পত্রিকাটি 
15: শব্দটিকে বাংলায় “ফারসট* হিসেবে 
লিখে । অর্থাৎ সকল হসন্ত বাদ । 
অপ্রচলিত শব্দেরও শেষ নেই । “নাচিজ' 
শব্দটার মানে যে অপদার্থ, সেই কথাটাই 
বা আমরা কয় জন জানি? 
মুল উচ্চারণ থেকে সকল ভাষার বানান 
অনেক আগেই সরে গেছে। গ্রিসে মূল 
উচ্চারণ “প্লাতো' | ইংরেজিতে হয়ে গেছে 


ংলায় পুরণবাচক শব্দ লেখার রীতিটা 
দেখা যাক: 
একাদশ-১ ১১শ 
দ্বাদশ-১ ১২শ 
বিশের পরে হলে “তম' যেমন ২২ তম । 
তবে তারিখবাচক শব্দ লেখার রীতিটা 
ইলিশের মতো: 
“১ বৈশাখ" কিংবা “১ লা বৈশাখ'- যেটাই 
লিখুননা কেন, 
পড়ার সময় কিন্তু আপনাকে “পহেলা 
বৈশাখ'-ই পড়তে হবে : 
খিঃ -স ভুল (দু"টি ডট হবে না) 
খি. -৯ সঠিক (একটি ডট) 
রঙ এবং রং-৯ দুইটাই সঠিক 
তবে কিছু কিছু শব্দ ট্রেডমার্ক শব্দ হিসেবে 
বিবেচিত হয় । যেমন “বাংলাদেশ” শব্দটি 
কিংবা বাংলা, শব্দটি । এগুলো 


কলেজও আছে । তবে ট্রেডমার্ক শব্দগুলো 
এভাবে ব্যবহার করা উচিৎ কিনা, তা নিয়ে 
বিতর্ক চলতে পারে । 

কিছু কিছু শব্দ ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর 
সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে । যেমন 
“জল ও “পানি' । কিংবা “চাচি” ও 
“কাকিমা” । উভয়ের অর্থ এক । কিন্তু 
ব্যবহারের ফলাফল ভিন্ন । 

অজ্ঞাত লাশ-স ভুল 

অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ-৯ সঠিক 
0010101151- উচ্চারণ কলামনিস্ট হবে, 
কলামিস্ট নয় 

সনদপত্র-৯ ভুল 

সনদ-১ 

বাহ্যিক-৯ ভুল 

বাহ্য-১৯ সঠিক 

সুস্বাগত- ভুল 

স্বাগত-৯ সঠিক 


ব্যাকরণের রুক্ষ্মসতা-শুঙ্কৃতা এড়িয়ে কিছু 
সহজ ও মজার নিয়ম মনে রাখুন 

গাদা গাদা কিতাবপত্র আর বই-পুস্তকের 
নিচে চাপা পড়ে চেপ্টা হওয়া শিক্ষার্থীদের 
অনেকেই ব্যাকরণ এর নাম শুনলে কিছুটা 
ঘাবড়ে যান । এক্ষেত্রে একটু স্বস্তি কথা 
হলো কিছু সহজবোধ্য মজার নিয়ম আছে 
যা শিখতে আপনাকে ব্যাকরণ বইয়ের 
আঙ্গিনা মাড়াতে হবে না । একটি উদাহরণ 
এরকম-_ 

স্ত' আর স্থ'-এর বৈশিষ্ট্য: স্/স্থ সংক্রান্ত 
বানান ভুল এড়াবার একটা উপায় আছে। 
যে সব শব্দে স্থ' আছে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সে-সব শব্দ থেকে স্থ বাদ দিলেও 
শব্দের অর্থবোধক অংশ পড়ে থাকবে । 
কিন্তু স্ত' দিয়ে যে-সব শব্দ পাওয়া যায় 
সেখানে স্ত বাদ দিলে অর্থবোধক শব্দ 
পড়ে থাকবে না। উদাহরণগ্তলো লক্ষ্য 
করলে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া যাবে । 
বানানে স্ত-এর উদাহরণ -- অভ্যস্ত, অস্ত, 
আশঙ্ত, গ্রস্ত ( বিপদগ্রস্ত), ত্রস্ত, নিরন্ত, 
ন্যস্ত, পরাস্ত, পরুদস্ত, প্রশস্ত, বিধ্বস্ত, 


স্বস্তি, সমস্ত । বানানে স্থ-এর উদাহরণ - 
অন্তস্থ, অভ্যস্থ, কণ্ঠস্থ, গর্ভস্থ, গৃহস্থ, 
তটস্থ, দ্বারস্থ, ভূগর্ভস্থ, মধ্যস্থতা, মনস্থ, 
মুখস্থ যন্তরস্থ, সভাস্থ, সুস্থ, সমাধিস্থ, 


সংবিধানসিদ্ধ । অবশ্য অনেক পপ্তিতই 


অধীনস্থ (শেষ উদাহরণটি যদিও 


উৎপত্তিগত বিচার-বিবেচনায় “বাঙলাদেশ'? 
কিংবা “বাঙলা শব্দদ্ধয় ব্যবহার করেন । 


মার্চ'১৫ 


ব্যাকরণসম্মত নয়) |সৃূত্র * শুদ্ধ বানান চর্চা 
নামের একটি ফেসবুক পেইজা] | 


স্বাধীনতা তোমার আগমণে 
জাতি জানাই স্বাগতম, 
স্বাধীনতা তুমি বাঙালির তরে 
মহা এক মায়াবন । 

স্বাধীনতা তুমি রাখাল ছেলের 
স্বাধীনতা তুমি মায়ের কোলে 
কোমল শিশুর হাসি । 
স্বাধীনতা তুমি আলোর মিনার 
স্বাধীনতা তুমি জালিমের তরে 
ভয়ানক হুংকার । 

স্বাধীনতা তুমি মায়ের গলায় 
সোনার অলংকার, 

স্বাধীনতা তুমি বাঙালি জাতির 
চির অহংকার । 


তাই তো সবাই হতাশ মনে 
তের কাপড় খুলে । 


শীতের সকালে রোদ্রটুকু 
ছিল কত দামি! 

মিষ্টি রোদে মজা করতাম 
ধন্য ছিলাম আমি | 


শীতের রাতে গরম কাপড় 
রাখতাম গায়ে জুড়ে, 

আজ না হয় বিদায় নিলে 
আবার আসতে হবে ফিরে । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


জীবনের 


প্রজ্ঞাপাঠ-১১ 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভিন কৃটকথায় কান দিতে 
অন্যান্য ক্ষেত্র ও বিষয়ের মতো অপরের 
সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও মানুষের 
শ্রেণীবিভাগ ও রকমফের রয়েছে । 
শ্রেণীবিভাগ একই সাথে স্বভাব ও 
অভ্যাসের ক্ষেত্রে এবং মনন ও মেজাজের 
ক্ষেত্রেও । 

কোনো কোনো সমালোচক সত্যিকার অর্থে 
সৎ, আন্তরিক ও সহজ স্বভাবের হয়। 
কিন্তু সমালোচনা বা উপদেশ শিল্পের 
দক্ষতা না থাকার কারণে নিজের সৎ 
সমালোচনা ও উপদেশও একসময় কাল 
হয়ে দীড়ায়। এ ধরনের সমালোচকের 
উপদেশপদ্ধতি দ্বারা আপনি যতটুকু না 
লাভবান হবেন তার চেয়ে অনেক বেশি 
হবেন ক্ষতিগ্রস্ত । যতটুকু না আনন্দিত 
হবেন তার চেয়ে ঢের বেশি হবেন দুখে 
জর্জরিত । কিছু সমালোচক আছে চরম 
হিংসুটে । এরাই আপনার যাবতীয় সুখ- 
শান্তি-সুনামের কবর রচনা করে । আর 
কিছু সমালোচক আছে যারা অজ্ঞতাবশত 
মুখ দিয়ে যা বের হয়, তা বলে দেয়। 
যারা পবিত্র চরিত্রেও গোবর ছিটাতে চায় । 
যেকোনোভাবে অপপ্রচার রটিয়ে ঘোলা 
করে পরিস্থিতি । এ রকম সমালোচক চুপ 


যাদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশই বলা 
যায়। এরা সবসময় পৃথিবীকে কালো 
চশমা দিয়ে দেখে । ফলে পৃথিবীর কোনো 
সাদা জিনিস তাদের চোখে পড়ে না, 
হৃদয়ে দাগ কাটে না। কৃপরমণ্জুকের বড়াই 
দিয়ে তারা আত্মগরিমায় স্ফীত হতে চায় । 
তখন একটি মিথ্যা কথাও এসব 
বর্ণচোরাদের কালো হাতের কারসাজিতে 
পত্র-পল্পবিত হয়ে ঠাঁই পেয়ে যায় 
হৃদয়পুস্তকের কোমল পাতায় | 

প্রাচীন আরবি সাহিত্যে একটি চমৎকার 
মজার গল্প আছে, যা এক্ষেত্রে যথার্থই 
প্রযোজ্য । আরবি রম্যগল্লপের কিংবদন্তী 
চরিত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ 'জুহা" নামে এক 
ব্যক্তি ছিল । সে একসময় গাধায় সওয়ার 


মার্চ'১৫ 


হয়ে কোথাও যাচ্ছিল । তার সাথে হেঁটে 


একটি শব্দ শুনে কারো রক্ত ঝরে না। 


হেঁটে চলছিল তার এক ছেলে । কতদূর 
যাওয়ার পর তার সাথে দেখা হয় কিছু 


কারো হাত-পাও ভাঙে না। তবু মানুষ 
শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে না। 


ব্যক্তির । তারা বলল, পাষাণ পিতার 
অবস্থা দেখ, নিজে মজা করে গাধায় বসে 
আছে আর ছোট ছেলেটা রৌদ্রে দগ্ধ হয়ে 
হেঁটে হেঁটে চলছে। কথা শুনে জুহা নেমে 
পড়ল এবং নিজের ছেলেকে গাধায় 
সওয়ার করিয়ে দিল। এভাবে চলল 
কিছুদূর ৷ একটু সামনে গিয়ে সাক্ষাৎ হয় 
কিছু লোকের সাথে । তারা বলল, আহ্‌! 
কেমন বেদ্দব ছেলে দেখ, নিজে পরম 
আরামে গাধার পিঠে বসে আছে আর 
জন্মদাতা পিতা এমন কড়া রোদে পায়ে 
হেঁটে চলছেন । কথা শুনে জুহা নিজেও 
গাধায় সওয়ার হয়ে গেল। এ অবস্থায় 
কিছুদূর যেতে না যেতেই কিছু মানুষের 
সাথে দেখা হয় তাদের । তারা বলল, 
আহ্‌! কেমন বে-রহম ইনসান দেখ, 
দু'জনই গাধার পিঠে আরাম করে বসে 
আছে । গাধাটির প্রতি একটুও দয়া হচ্ছে 
না তাদের ৷ কথা শুনে জুহা নিজে তো 
নামল, ছেলেকেও নামতে বলল | এ 
অবস্থায় কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা হয় 
আরেক দল মানুষের সাথে । তারা বলল, 
কী রে! এমন বেকুব মানুষ তো আর দেখি 
নি, সাথে গাধা আছে অথচ গাধায় না ওঠে 
পায়ে হেঁটে যাচ্ছে । গাধায় যদি সওয়ারই 
না হয় তা হলে গাধার দরকারটা কী? এ 
কথা শুনে জুহা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক 
চিৎকার দিল । অতঃপর বাপ-পুত দুজন 
মিলে মাথায় তুলে নিল ইয়ামোটা গাধাটি । 
সমালোচনা মাথায় নেওয়ার কারণে 
ইয়ামোটা জন্তটিকেও তার মাথায় নিতে 
হয়েছে । আমি যদি সেদিন জুহার কাছে 
থাকতাম তা হলে সবিনয় অনুরোধ 
জানিয়ে বলতাম, হে জুহা! দয়া করে 
মানুষের কথায় কান দিয়ো না। অন্যথায় 
তুমি গাধাবোঝাই মাথায় মাটিতে পুতে 
যাবে, তবু গন্তব্যে পৌছুতে পারবে না। 
এক আরবি কবি কতইনা সত্য ও সুন্দর 
বলেছেন! 

কোনো মানুষই সমালোচক থেকে নিস্তার 
পাবে না/যদিও সে পাহাড়চুড়ায় একাকিত্ব 
যাপন করে । 

হিন্দি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, “যে 
ব্যক্তি শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে, 
সে মানুষের মাঝে নেতৃত্ব দিতে পারে 
এবং আশপাশের সকলই তার দাসানুদাসে 
পরিণত হয় 1 


শব্দের আঘাত সহ্য করা বড় কঠিন, বড় 
সঙ্গীন। শব্দের আঘাত তো সেই সহ্য 
করতে পারে যার মন-মস্তিষ্কে রয়েছে 
গভীরতা, যার দিলে রয়েছে বিশালতা । 
যারা বাহ্যিকতার উধ্র্বে ওঠে কোনো 
বিষয়কে বিবেচনা করতে পারে, তারাই 
শুধু শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে। 
তারা হিংসুটের সমালোচনাকে তেমন ঘায়ে 
মাখে না। সুতরাং সমালোচনার শব্দ 
শুনেই চটে যেতে নেই । বরং সমালোচনার 
মর্মগভীরতায় পৌছার চেষ্ট করা দরকার । 
সমালোচনাকারী, সমালোচনার ভাষা ও 
সমালোচনার প্রেক্ষাপট_ সবকিছু নিয়ে 
ভাবতে হবে । 
অধিকাংশ মানুষ সমালোচনা শুনার সাথে 
সাথে চটে বসে । তাদের মন থেকে রক্ত 
ঝরে । মাথায় তাদের রক্ত চড়ে । কিন্তু এ 
চটে যাওয়ায় শুধু তাদেরই ক্ষতি; অন্য 
কারো নয়। এতে নিজেরই যন্ত্রণা ও 
অপমান | কারো সমালোচনায় যদি আপনি 
ক্ষোভে ফেটে পড়েন, তা হলে তাকে 
শক্ত-মন্দ দু'এক বাক্য ঝাড়বেন হয়তো । 
কিন্ত এমন অবস্থায় অটুট সংযম নিয়ে 
বীরত্ব । সমালোচিত ব্যক্তি যদি সত্যিই 
কৃতিবান হন, তাহলে তার মন ভার 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । কারণ, 
ভালো মানুষের সমালোচনা মানেই ধুলোয় 
ধূসরিত স্বর্ণ-দেহ, যা একটি ফুৎকারেই 
ঝকঝকে উজ্জ্বল হতে পারে । 
কেমন সহনশীলতার অধিকারী হলে 
একজন ব্যক্তি পুরো দেশ ও জাতিজুড়ে 
তার প্রবাদে পরিণত হতে 
পারেন, তা বোঝার জন্য এখানে একটি 
প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা দিতে হচ্ছে । 
আহনাফ বিন কায়স আরবদেশের বিখ্যাত 
ব্যক্তি । ধৈর্য ও সহনশীলতায় তার নাম 
ছিল জুড়িহীন । রাগ-ক্ষোভ নামক পদার্থের 
সাথে তার জীবনে কোনোদিন সাক্ষাৎ ঘটে 
নি। নম্র মেজাজ ও সহনশীল স্বভাবের 
ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ ছিলেন । এ ডি 


বন্ধুমহলে ণ 

অন্তহীন কৌতূহল । সবাই তাকে কোনো 
না কোনোভাবে একটু উত্তেজিত করার 
চেষ্টা করত । একদিন কিছু বন্ধু একাট্টা 
হয়ে বাজি ধরল, যেকোনো উপায়ে আজ 
তাকে উত্তেজিত করতে-ই হবে । তাদের 
সে ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য এক 
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যুবককে ফুসলিয়ে প্রস্তুত করল তারা । 


বিবেচনা করেন না। বরং উদার 


যুবকের সাহসোদীপ্ত প্রতিজ্ঞা- আহনাফ 
বিন কায়সের ঘরে গিয়ে যেকোনো উপায়ে 


সঙ্গীদের তিনি মূল্যায়ন করার শিল্প জানেন 


মানসিকতায় খুব সহজে তা গ্রহণ করেন । 
গ্রহণ তো করতেই হবে, উপরন্তু দূর-দুর্গম 


তার মেজাজ বদলাবে । তাকে উত্তেজিত 


দিগন্তে বিস্তৃত হতে হবে তার দৃষ্টি এবং 


করবে । যুবক আহনাফের ঘরে হাজির । 
আহনাফ : ভাইজান, কী জন্য এসেছেন? 
যুবক : একটি জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি । 
আহনাফ : বলনু, ভাই! কী কাজ? 

যুবক : সেসংকোচে) কিছু মনে করবেন 
না, আমি আপনার মাকে বিবাহ করতে 
চাই । বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি । 

আহনাফ : (খুব শান্তভাবে মাথা তুলে) 
আলহামদুলিল্লাহ, ভাই! আপনার প্রস্তাব 
খুবই ভালো। প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট 
পুলকিত । আপনার বংশ পরম অভিজাত 
ও বংশ-পরিচয় যথেষ্ট সুখ্যাতিসম্পন্ন 
আপনার সাথে আত্মীয়তা জুড়তে আমার 
কোনো-ই আপত্তি নেই । কিন্তু মজার কথা 
হলো, আমার মা তো এখন বুড়ি 


দৃষ্টির আলো । যদি তিনি উদার না হয়ে 


না। আর এ শিল্প-অজ্ঞতা তাকে ব্যর্থতার 
বালুচরে তলিয়ে দিবে নিশ্চয় । 

সুতরাং সমালোচনাকে সহজ মনে 
সহজভাবে সহ্য করতে পারাই সফল 


সংকীর্ণমনা হন, তা হলে প্রতিভাবান 


জীবনে প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাপাঠ । 


গত জুলাই ২০১৫-এ টু বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে প্রাচীন 
₹স্করণের কিছু অংশ খুঁজে পাওয়ার দাবি করে । হাতে লেখা ওই পাগুলিপিটির 


সত্তরোধর্ব বয়স তার । আপনি একজন 
সুঠাম-সুদর্শন পুরুষ । আপনার তো এমন 
এক রমণী দরকার যে আপনার সমবয়সী 


রেডিওকার্বন পরীক্ষার পর সেটি কমপক্ষে ১ হাজার ৩শ ৭০ বছর আগে লেখা 
হয়েছিল বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু 
বকর (রাযি.) কুরআনের প্রথম যে সংস্করণটি সংকলন করেছিলেন, ওই পাতাদুইটি 


হয়। যে আপনাকে গভীরভাবে 
ভালোবাসে । আপনাকে ভালোবাসতে 
দেয় । আপনার সন্তানদের মা হয়ে বংশ 
বিস্তার করতে পারে । 


তার অংশ । মুসলিম বিশ্বের জন্য এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার 
বলে অভিহিত করে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের মুহাম্মদ ইবনে রশীদ আল-মাকতুম 
ইসলামিক স্টাডিজ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জামাল ইবনে হুয়ারেব 
বলেন, এত প্রাচীন পাগুলিপি খুব কম মানুষই লিপিবদ্ধ করতে পারে । এর মধ্যে 


অতপর আহনাফ যুবকটিকে বললেন, যারা 


খলীফা আবু বকর (রাযি.)-ই এটি লিপিবদ্ধ করে থাকতে পারেন বলে জানিয়েছে 


আপনাকে পাঠিয়েছে, তাদের বলো, 
আপনি আমাকে উত্তেজিত করতে পারেন 
নি। ইনি-ই হলেন আহনাফ বিন কায়স । 
সহনশীলতা ও স্বভাবনম্রতায় প্রাচীন 
আরবের প্রবাদপুরুষ । বিরাট _ একটি 
জাতির একজন সদস্য পুরো পৃথিবী ও 
সভ্যতাজুড়ে প্রবাদে পরিণত হওয়া 
চাট্টিখানি কথা নয় । 

মানুষের সাধারণ একটি দুর্বলতা হলো, সে 
সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। এ 
দুর্বলতার সবচেয়ে বড় ধ্বংস-পরক্রিয়া 
হলো মানুষ সঙ্গীহারা হয়ে যাওয়া । কোনো 
বড় কাজ বড় যোগ্যতার অধিকারী সঙ্গী 


দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকা । ইবনে হুয়ারেব বলেন, এ কুরআন হযরত আবু বকর 
(রাষি.)-এর বলেই তার বিশ্বাস । 

এছাড়া প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কুরআনের প্রচীনতম পারুলিপির 
সঙ্গেও বার্মিংহামে খুঁজে পাওয়া পারুলিপি নির্ভুলভাবে মিলে গেছে। বার্মিংহাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর লেখা কিছু বইয়ের সঙ্গে কুরআনের ওই 
পাতাদুইটি পড়ে ছিল । পিএইচডি গবেষক আলবে ফেডেলি পাতাদুইটি খুঁজে পান 
এবং রেডিওকার্বন পরীক্ষার জন্য পাঠান । তিনি নিশ্চিত করে বলেন, বার্মিংহামে 
খুজে পাওয়া পাতাদুইটি সঙ্গে প্যারিসে সংরক্ষিত প্রাচীনতম কুরআনের অংশের 
পুরোপরি মিল রয়েছে। ফ্রান্সের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কুরআনের প্রাচীনতম 
পাণ্ুলিপির অংশটি সেখানে আনেন কুটনীতিক ত্যাসলী দ্যু শেহভিল । ১৯ শতকের 
প্রথম দিকে মিসরের উপরাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি । ওই সময় মিসর নেপোলিয়নের 
সেনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল । 

১৯ শতকে কায়রোর জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাটানতম কুরআনের পারুলিপিগুলো 


ছাড়া কখনো হয় নি। হয় না। হতে 


আমর ইবনুল আস মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানান ফ্রান্সের কুরআন গবেষক 


পারেও না। আর যোগ্যতর সঙ্গী অর্জনের 


অধ্যাপক ফ্রাঁসোয়া দোহশ | পরে পাগুলিপির কিছু অংশ বেহাত হয়েছে । ১৯২০ 


অন্যতম তাদবীর হলো, তাদের 


সাল নাগাদ সেগুলো কয়েকবার হাত বদল হয়েছে । পরে সেগুলো ইরাকের 


সমালোচনা ও কিটিমিটি সহ্য করা । 
কারণ, উচু দেমাগের লোক নিজের চিন্তা- 
স্বাধীনতাকে কখনো সংকীর্ণ কীচায় বন্দি 
রাখতে চান না, বন্দি রাখতে পারে না। 


আলফন্স মিগানার হাতে পড়ে যিনি সেগুলো বার্মিংহামে নিয়ে যান । বার্মিংহামে 
খুজে পাওয়া পাতাদুইটির রেডিওকার্বন পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেগুলো লেখার 
সময়কাল ৫৬৮ খিস্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খিস্টান্দের মধ্যে । মহানবী (সা.)-এর ওফাত 
হয় ৬৩২ খরস্টাব্দে ৷ খলীফা আবু বকরের শাসনকাল ছিল ৬৩২-৬৩৪ খিস্টাব্দ 


কোনো কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি বড় 
মাপের ও উদার মনের হন, তা হলে তিনি 


পর্যন্ত । এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া না গেলেও অধিকাংশ জা 
বিশেষজ্ঞ একে খলীফা আবু বকর (রাযি.)-এর সংকলিত কুরআনের প্রথম সংক্কর 


নিজের বন্ধু ও সহকর্মীদের চিন্তা-স্বাধীনতা 
ও মতবিরোধকে খারাপ কিছু বলে 


মার্চ১৫ 


বলেই মনে করছেন । 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


: মুফতি শাহাদাত তাহের রশিদী 
সহযোগী : মাওলানা রিদওয়ানুল হক শামসী 
গ্রন্থের নাম: ব্যবসা বনাম সুদ: প্রেক্ষিত মুসলিম বিশ্ব 


প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ 

বিনিময় : ৬০ টাকা মাত্র 

পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার সিনিয়র উত্তাদ, যুগ সচেতন 
আলিমে দীন 


সাংঘর্ষিক নয়, সঞ্চয় করার ফযীলত, সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা, 
ইসলামি ব্যাংকিং, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক খাতে মুসলমানদের অবস্থান 

গা 04৯18১১৮48৮ 
প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকায় বক্তব্য জোরালো ও 
তথ্যনির্ভর হয়েছে । ইসলামের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আমাদের 
দেশের বহু মানুষের ধারনা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নয় । অনেকে মনে করেন অর্থ 
উপার্জন, চাকুরি ও ব্যবসা করা নিরেট দুনিয়াধারী এবং ইবাদতের সাথে 
এর সম্পর্ক নেই। এ পুস্তিকায় এর জবাব রয়েছে দলিলভিত্তিক। 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ কওমি ধারার আলিমদের অহংকার । 
জ্ঞানগভীরতা, বুদ্ধিমত্তা, গবেষণারীতি ও আধুনিকতার সাথে ক্লাসিক্যাল 
এতিহ্যের সমন্বয় সাধনে তীর পারঙ্গমতা স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে । মার্জিত 
আচরণ, শান্ত-সৌম্য অবয়ব ও নিরহংকার জীবনধারার কারণে তার 
ভক্তের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । আমরা তার নেক হায়াত কামনা করি 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 

চট্টগ্রাম হালিশহর বি-ররকের বায়তুল করীম মাদরাসা কমপ্লেক্সের 
সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা শাহাদাত তাহের রশিদী পুস্তিকাটি সংকলন 
করে দেশ ও মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন । আল্লামা 
ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সাহেবের নির্বাচিত বয়ানগুলো ধারাবাহিকভাবে 
সংকলন করে মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে নব প্রজন্মের চোখ খুলে 
যাবে৷ পটিয়া জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের 
শিক্ষার্থী মাওলানা রিদওয়ানুল হক শামসী অত্র পুত্তিকাটি সংকলনে 
জানাই । 

চারবর্ণের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন, ছাপা মনোরম, কাগজ উন্নত । আরবী 
ইবারতগুলোতে আরো উন্নত ফন্ট ব্যবহার করা গেলে 

শিল্প, তাড়াহুরোর কারণে অনেক সময় 
বইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে কিন্তু এসব 
টীকা (69০0070০) আকারে ব্যবহৃত 


হয়নি ৷ সংকলক পরবর্তী সংস্করণে এ ব্যাপারে মনোযোগী হবেন, এটা 
প্রত্যাশা রাখি । 

১০7 257794 
লাভ করুক এটাই আমাদের কামনা । সম্পাদক ও 
সংকলককে লা 
তাওফিক দান করুন, আমিন । 


লেখক : মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

গ্রন্থের নাম: হাদীসের আয়নায় আমাদের জীবন 

প্রকাশক: মাকতাবাতুশ শিহাব, 

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম । 

প্রকাশকাল : জানুয়রী, ২০১৬ 

বিনিময় ১২০ টাকা মাত্র 

চট্টগ্রামের পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার উত্তাদ ও তরুণ 


পথে নির্দেশিকারূপে কাজে 
দেবে । এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
য় বিন্যস্ত হয়েছে যা 
যুগোপযোগী ও সময়ের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । নির্বাচিত হাদীসগুলো 
রা 
রচিত হয় 
বারারারিকিতীবে আতিাওহাদে 
এগুলো ছাপা হয়। প্রতিটি 
হাদীসের অনুবাদের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে যা 
বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী । 
সিয়াম সাধনা, কুরবানী, হজ্জ, জিহাদ, সীরাতুন্নবী (সা), হালাল 
উপার্জন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, বিলাসিতা, 
আত্রীয়তার সম্পর্ক, কপটতা, নিখাদ ভালবাসা, পরমত সহিষ্তুতা, 
অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রহসন নয় চাই সুবিচার, মুসলমান কেন ঈমান 
হারায়?, আশুরার করণীয়-বর্জনীয়, পশ্চিমা জীবানাচার, শ্রমের মর্যাদা, 
ন্যায়পরায়ন শাসকের মর্যাদা, মেহনতি মানুষের মুক্তি নারী ও পর্দা, 
ছবি ও একৃতি, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, কুধারণা, আদালতের মঞ্চে 
নম্রতার অনুশীলন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উইল-অসিয়ত বিষয়ক লেখাগুলো 
বেশ উপাদেয়, চমতকার ও হদয়গ্াহী 
লেখক বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । ইতোমধ্যে তাঁর লিখিত “নির্বাচিত আরবী সাহিত্য 
সংকলন', “ইলমের গুরুত্ব ও ফযিলত", “ভোট ইসলাম কী বলে?” 
'আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ রহ.: জীবন ও কর্ম*্সহ, ৮টি মৌলিক গ্রন্থ 
বাজারে এসেছে যা বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । 
চতুর্বর্ণের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, বোর্ড বাধাই, উন্নত কাগজ নজরে পড়ার 
মত প্রস্থ ব্যবহৃত উদ্ধৃতিুলো টীকা আকারে প্রতি পৃষ্ঠার নিচে অথবা 
শেষে অনুক্রমিক আকারে উল্লেখ করলে সিরিয়াস পাঠকদের কাছে 
প্রশংসিত হত । এ জাতীয় গ্রন্থের একটি গ্রন্থপঞ্জি (31911028007) 
বইয়ের শেষে থাকা বাঞ্চনীয় । এ ব্যাপারে বিজ্ঞ লেখকের সদয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি । আমি উক্ত পুস্তিকাটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কামনা 
করি এবং দুআ করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে আরো অধিকতর 
কলমের খিদমতের তাওফিক দান করেন । আমিন । 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে টেড়স 
টেড়স অতি পরিচিত একাটি সবজি ৷ এর আদিনিবাস উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকা ৷ বিশ্বের 
তু গ্রীষ্মমণ্তলীয় উষ্ণ অঞ্চলে এর 
| চাষাবাদ হয় । 


বলাই বাহুল্য, টেড়স অত্যন্ত 
এ 
ক্যালরির পরিমান ৩০। 
এতে আরও রয়েছে- ভিটামিন সি ২১ মিলিগ্রাম, ডায়েট্রি ফাইবার 
৩ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৭.৬ গ্রাম, প্রোটিন ২ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, 
ফলেট' ৮০ মাইক্রোগ্রাম ও ম্যাগনেসিয়াম ৬০ মিলিগ্রাম | 
টেড়সের কিছু ওঁষধি গুণাগুণও রয়েছে । এটি কোলেস্টেরল 
কমায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
শক্তিশালী করে, কিডনি রোগ ও আযাজমার সমস্যা প্রতিরোধ 
করে । একইসঙ্গে এটি শরীরকে খাবার থেকে গ্লুকোজ শোষণের 
পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে | বিশেষভাবে বলতে গেলে, টেড়স 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়ক একটি ভেষজ উপাদান । 
প্রতিদিন টেড়স ভেজানো পানি খেয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
পারেন । যা যা লাগবে: ঢেঁড়স: দুটি ও পানি: ২৩ গ্রাস । 


প্রস্তুত প্রণালী 

টেড়সের বৌটা কেটে নিন । এবার ছোট ছোট করে টুকরো করে 

পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন | সকালবেলা ছেঁকে খালিপেটে 

পান করুন । নাস্তার আধঘণ্টা আগে পান করা ভালো । তথ্যসূত্র: 
| 


জিকা ভাইরাস: জরুরি অবস্থা 
ঘোষণা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 


জিকা ভাইরাসে মস্তিষ্কে ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্মের হার বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা 
করেছে বিশ্বস্বস্থ্য সংস্থা । মশাবাহিত এই রোগটির সম্ভাব্য আন্ত 
্জাতিক প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে এখনি ব্যবস্থা নেয়া জরুরি ৷ গত 
কয়েক মাসে শুধুমাত্র লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলেই ছোট 
জিকা ভাইরাসের প্রকোপ লাতিন আমেরিকা থেকে খুব দ্রুতই 
আরো বহু দুর পর্যস্ত পৌঁছে যেতে পারে বলে উদ্দেগ প্রকাশ 
করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । রোগটি এতটাই দ্রুত ছড়াচ্ছে যে 
দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় এ বছর ৪০ লাখের মতো মানুষ 
এতে আক্রান্ত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে । 

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই এই রোগটিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইবোলার 
মতো বড় মাত্রার প্রাদুর্ভাব হিসেবে গুরুত্‌ দিচ্ছে । 

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান আনুষ্ঠানিকভাবে 
সারা বিশ্বব্যাপী এক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থা ঘোষণা 
করেছেন । মিজ চ্যান বলছেন, পরিস্থিতি আরো সংকটময় হয়ে 
ওঠার আগেই সমম্িত কর্মপরক্রিয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। 
সমন্বিতভাবে আগে ভাগে সতর্ক হলে ঝুঁকি কমানো সহজ হবে, 

মিজ চ্যন । 

জিকা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট মাইক্রোসেফালি রোগে আক্রান্ত হয়ে 
মাত্র গত চার মাসে শুধু ব্রাজিলেই চার হাজারের বেশি শিশুর জন্ম 


মার্চ'১৬ 


হয়েছে । যাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট আকারের | প্রায় 
৭০ বছর আগে রোগটির অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর প্রকোপ 
কখোনোই এতটা বেশি ছিল না। আর তাই জিকার সাথে 
মাইক্রোসেফালির সম্পর্ক কতটা সে নিয়ে তেমন কোনো 
গবেষণাও নেই | বিবিসি 
কফি ও চা হার্টের জন্য উপকারী 
নি টি 
হতে পারে করে 
১. কি. হর্টের ট্যাকি কার্ডিয়া বা দ্রুত 
হৃদস্পন্দন । এক 8৯ 
রি হয়েছে নিয়মিত পানেও 
তি হার্টের স্পন্দন দ্রুত করে না। 
সম্প্রতি জার্নাল অব আমেরিকান 
হার্ট আ্যাসোসিয়েশনে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে । গবেষকরা 
বলছেন, দ্রুত হৃদস্পন্দনের জন্য সরাসরি কফির ক্যাফেইন দায়ী 
নয় । আর্ট্িয়াল ফিবিলেশনের দুটি ধরন আধুনিক যন্ত্র দিয়ে 
পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন, কফির ক্যাফেইন তাতে কোনো 
ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। বরং কফি, চকোলেট ও চা হার্টের 
জন্য উপকারী । যদিও গবেষকরা বলছেন, নিশ্চিতভাবে এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে আরো গবেষণা হওয়া দরকার । 
ইন্টারনেট 
হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে হাঁটুন 
নানা ধরনের ব্যায়াম করে শরীরকে বশে রাখা যায় । কষ্টের 
ব্যায়াম না করে সহজ উপায় হলো হাটা । টানা ৪০ থেকে ৪৫ 
মিনিট হাটলে রক্তে চলমান চর্বি ফুরিয়ে আসে । তাই অফিস 
থেকে বাড়িতে ফেরার পথে খানিকটা পথ হেঁটেই ফিরুন। 
শারীরিক সক্ষমতা থাকলে অফিস কিংবা বাড়িতে লিফট ব্যবহার 
না করে সিঁড়িতেই চড়ুন। হাড় ও হার্ট দুটোই ভালো থাকবে । 
অধুনা যেকোনো বয়সের মানুষের শরীর ঠিক রাখতে হলে 
ব্যায়ামের বিকল্প নেই । সব ব্যায়াম সব বয়সের জন্য উপযোগী 
নয় এবং সবার জন্য করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না । কিন্তু হাটা এমন 
একটি ব্যায়াম, যা সব বয়সের জন্যই উপযোগী | উপকারিতাও 
অনেক । যেকোনো জায়গায় হাটা যায় । ব্যক্তির ক্ষমতা 
অনুযায়ী এর তীব্রতা বাড়ানো-কমানো যায় ৷ উপযুক্ত পোশাক ও 
এক জোড়া ভালো জুতা ছাড়া কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন 
পড়ে না। নিয়মিত হাটার ফলে হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । 
তাই হৃদযন্ত্র স্বল্প চেষ্টায় শরীরে বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহ 
করতে পারে এবং ধমনির ওপরও চাপ কম পড়ে । উচ্চ রক্তচাপ 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম । হাটার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায় । নিয়মিত হাঁটলে শরীরে জমে থাকা মেদ কমে । রক্তে 
মন্দ কোলেস্টেরল বা লো ডেনসিটি লাইপো প্রোটিন কমে যায় । 
এই মন্দ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে তা ধমনির গায়ে 
জমে হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে । যাঁরা সপ্তাহে অন্তত 
তিন ঘন্টা অথবা দৈনিক আধা ঘণ্টা করে হাঁটেন, তাঁদের ক্ষেত্রে 
হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ 
কমে যায় । হাটার ফলে ভালো কোলেস্টেরল বা হাই ডেনসিটি 
লাইপো প্রোটিন বাড়ে । ফলে রক্তনালিতে বক সহজেই হয় না। 
রক্তনালির দেয়াল শক্ত হয়ে যায় না। তাই হৃদরোগের কারণে 
মৃতুঝুঁকি কমে প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


ক।বি।তা 


স্বাধীনতা মানে 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


স্বাধীনতা মানে মায়ের আচলে 


খোকার ভালবাসা 


স্বাধীনতা মানে শান্তি সুখে 


বেচে থাকবার আশা । 


স্বাধীনতা মানে বাবার স্নেহ 


মায়ের আদও মায়া, 


স্বাধীনতা মানে চৈত্রের দুপুরে 


বটের শীতল ছায়া । 


স্বাধীনতা মানে শাপলা শালুক 


দিঘির সচ্ছ জল, 


স্বাধীনতা মানে খুকুর পায়ে 


জড়ানো রূপোর মল । 


স্বাধীনতা মানে কৃষান বধুর 


লাজুক মুচকি হাসি 


স্বাধীনতা মানে রাখালের হাতের 


স্বাধীনতা মানে পাহাড়ি ঝরনার 


কল কল ধারা ছন্দ । 


স্বাধীনতা মানে প্রাণের বিনিময়ে 


বাংলার মান রাখা 


স্বাধীনতা মানে একটি পতাকা 
লক্ষ প্রাণের স্বপ্ন আকা । 
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মাচ ১৬ 


অনুভবে তুমি 


ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর 
রহমান (রহ.)-এর প্রতি 


মিযানুর রহমান জামীল 


ভুলবো না তোমাকে 
কোনো দিন আমরা 
চোখে ভাসে সেই খাট 
সে টেবিল কামরা । 


আছে ফতোয়ার তাক 
ইলমের স্বাণ 
সেই তাজা প্রাণ । 


চশমা মোসল্লাটা 
আতর হাত ঘড়ি 
তাসবিহ পাগড়ি আছে 
সুরমাটা পড়ি । 

আছে পাঞ্জাবী টুপী 
সেই পিকদানী 

ওযুর মশক আছে 
নেই সেই পানি । 


সে বারান্দাটা আছে 
লাঠি কামরাতে 
কিন্তু যে নেই তিনি 
আজ দুনিয়াতে । 
দেখবো না তাকে আহ 
দুনিয়াতে আর 

তীর শূন্যতা কভু 
নয় পুরাবার | 
তিনিহীন কাটে দিন 
বড় ক্লান্তিতে 

রেখো শান্তিতে । 


ংলা মোদের মাতৃভাষা বাংলা মায়ের ভাষা, 
যে ভাষাতে কথা বলে বণিক শ্রমিক চাষা । 
রক্তে রাঙা বাংলা ভাষা জানাই সালাম তারে, 
সালাম রফিক জীবন দিলো যে ভাষারই তরে । 
৮ই ফাগুন রৌদ্র তাপে দুপুর বেলার অক্ত, 
ভাষার তরে সংগ্রাম করে ঝরলো কত রক্ত । 
যে ভাষাকে পাক হানাদার নিত্য করতো লাঞ্চিত, 
তাকে সেদিন করতে স্বাধীন রাস্তা হলো রঞ্জিত । 
বিদ্রোহী তরুণ ছাত্র সামজ সেদিন রক্ত ঢেলে, 
এই ভাষাকে মুক্ত করতে রক্ত বন্যা খেলে । 
যার তরে হায় শহীদ হলো বরকত, জব্বার, সালাম, 
স্বর্ণাক্ষরে থাকবে লেখা শহীদ ভাইদের নাম । 
যে ভাষাকে করতে স্বধীন হলো শহীদ আমার ভাই, 
সেথায় মোরা মিশ্রণ করে ইংলিশ বলতে মজা পাই । 
ভাষা দিবস পালন করি বাংলা ভাষার তরে, 
সেদিনও কেন মঞ্চ হতে বালিশ বৃষ্টি ঝরে? 
সকালে কেন নাস্তা ছেড়ে ব্রেকফাস্ট করতে যাই? 
দুপুরে আবার ভাত খেতে নয়, লাঞ্চে মজা পাই । 
রাতের খানা বাদ দিয়ে কেন ডিনার করতে বসি? 
আবার মঞ্চে গিয়ে দাবি করি বাংলা ভালোবাসি । 
বলতে সরি লাগে মজা দুঃখিত বলতে নয়, 
ধন্যবাদ স্থলে থ্যাংকু বলে যবান করি ক্ষয় । 
বাংলিশ বাবু তুমি কি ভাবো নিজেকে বাংলাদেশী? 
কেন তব শুনলে কথা লাগে বঙ্গছেষী? 

ংলা কেন মোদের মাঝে লাঞ্চিত আর বঞ্চিত? 

যাকে মুখের বুলি করতে রক্ত হলো সিঞ্তিত? 
আজ থেকে ভাই পণ করে নিই বাংলিশে কথা বলব না, 
শহীদ ভাইদের রক্তকে আর বৃথা যেতে দেব না। 
প্রভু সনে দোয়া যাচি শহীদ ভাইদের তরে, 
তাদের যেন স্থান হয় মহান স্বর্গ নীড়ে । 


অপারেশন সার্চ 
মাহবুবা নারগিস 


চমকে উঠে ঢুকরে কীদি ২৫ তারিখ মার্চে 

কত মানুষ মরল সেদিন অপারেশন সার্চে । 
মায়ের কোলে জড়িয়ে থেকে সেদিন খোকা শুয়ে 
পিশাচ ওরা মারল সেদিন বুলেট ছেলে-মায়ে । 
নববধূ প্রহর গুণে বাসর ঘরে বরের 

আসে স্বামী বুলেট গায়ে পাঁজর ভেঙে বুকের । 
শিশু কাদে মায়ের শোকে ঝরিয়ে চোখের জল 
মা জননী ছেলের শোকে কাঁন্দে অবিরল | 
বেঘোর ঘুমে ঘুমায় বাঙাল জাগতে দেয়নি আজো 
ঘুমিয়ে তারা পথ দেখালো বীর বাঙালী সাজো । 
উৎপীড়িত হয়েছি আমরা নয় মাস ধরে জ্বলে 
রক্তনদী পেরিয়ে আমরা জয় এনেছি তুলে । 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


১৮১, 


১৮২, 


১৮৩. 


১৮৪, 


১৮৫, 


১৮৬. 


১৮৭. 


১৮৮. 


১৮৯, 


১৯০. 


১৯১. 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


০. মুহাম্মদ ফোরকান নু জাফর, রুম 74 ৩০৩, জদীদ 
চট্টগ্রাম" ৪৩৭০ 

আসমা বিনতে শিহাব, প্রযত্ে: মাওলানা শিহাবউদ্দীন, 
নহর আলী মিস্ত্রী বাড়ি, বড় হুযুরের ঘর, হার পাড়া, 
মাহবুব ইলাহী ইবনে রফীকুল ইসলাম, রুম 7 ২০৯, 
জদীদ মনযিল (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ সালমান ইবনে সোলাইমান, রুম 7 ২৯৩, 
মা'হাদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ বদিউল আলম, তি (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, রুম ২৮৮, মা'হাদ (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ তামজীদ উল্লাহ তাহযীব, রুম % ৩, দারে 
জদীদ নৌচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

রাশেদুল ইসলাম, রুম 7 ৩০৯, জদীদ মনযিল (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
ইকরাম হুসাইন, দারে বর্ণতী ছাত্রাবাস (২য় তলা), 
জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার কমপ্রেক্স, 
মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী 
বাজার 


মুহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, 
মৌলভী বাজার 
মুহাম্মদ সাদিকুর হমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস সি 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রী্গল, 
মৌলভী বাজার 
মুহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, 


মৌলভী বাজার 

১৯২. কারী মুহাম্মদ আলাউদ্দীন মাহিদ, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস 
(২য় তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ 
জাব্বার কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, 
শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার 

১৯৩. মুহাম্মদ মনির হোসাইন, ৫৫৮, মাইজের বাড়ি, কেগনা, 
ডাকঘর: আমকি বাজার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী-৩৮৪৪ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

০ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

* লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


: সদস্য কুপন 
শতেডিষ্টান: : 
* বাড়ি/রুম.... 2 
* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... থানা .. জেলা: . রা 
£ মোবাইল:... সদস্য ক্রমিক: ... ... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] 
5 * হার্ট ৮৯৩ নর 
ার্চ'১৫ ॥ আত্তাত্তহীদ ৪ 


প্রতিযোগিতা মার্চ”"১৬ 
কথায় কথায় উত্তর 


১. কোনটি কুরআন কারীমের সর্বাধিক পঠিত সুরা? [] সূরা 
ইয়াসীন [] সূরা আর-রহমান [_] সুরা আল-ফাতিহা 

২. বর্তমানে প্রচলিত ৬ হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা কত 
তম? [7 ৪র্থ] ৫ম ৬ষ্ঠ 

৩. বর্তমানে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন ভাষার সংখ্যা 
কত? [2] ২০০টি] ২৫০টি [_] ৩০০টি 

৪. ভাষা আন্দোলনের স্থপতি সংগঠন তমুদ্বন মজলিসের 
আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় কখন? [] ১৯৪৭ সালে] ১৯৪৮ 

সালে ১৯৫২ সালে 

৫. কত সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা 

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে? [] ১৯৭১ 

সালে _] ১৯৭২ সালে] ১৯৭৫ সালে 

৬. সীরাতে আয়িশা (রাযি.) কার রচিত ইতিহাস আশ্রিত গ্রন্থ? 

[] সাইয়েদ আবুল হাসান আল নদভী (রহ.) [ আল্লামা 

সুলায়মান নদভী (রহ.) [] আল্লামা শিবলী নু"মানী (রহ.) 

৭. অত্যাচারী শাককের সামনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ" 
হাদীসটি কোন কিতাবে বিদ্যমান? [2] সহীহ আল-বুখারী 


[] সুনানে আবু দাউদ [] সুনানে তিরমিযী শরীফ 
শব্দের মারপ্যাচ 


জানুয়ারি”১৬ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, ২. ৩টি, 
৩. লিও টলস্টয়, ৪. আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, ৫. ২৮৫টি, ৬. 
৮ম ৭.৯ বছর । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ভরণ, ২. মসৃণ, ৩. উদ্যম, ৪. প্রতিষ্ঠা । 


বে প19 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ” ১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


মার্চ ১৬ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


জানুয়ারি'১৬-এর বিজয়ী 
১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য % ৬৯] 
২. মোঃ তৈয়্যব আলী [সদস্য % ১৭৫] 
৩. হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী [সদস্য 4 ১১৭] 
এ ছাড়াও মু. মুহসিন [৮৪], আল আমিন বিন আজিজ [১৬০], 
ফয়সাল মাহমুদ [১৪৯], হা. মুহা. আবুল হুসাইন [১৪৬], মু. 
ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], মোঃ তাজুল ইসলাম গাজী [১৬৩], 
মোঃ আতহার উল্লাহ মোবারক [১০০], ওমর ফারুক [১০৭], 
ফারুক হুসাইন [৭৮] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অং 
নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৮ তম 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । সম্মেলনে মোট ৪টি অধিবেশনে সভাপতিত্ 


স্মরণে ঠ সম্পন্ন 

মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় “ফকীহুল মিল্লাত 
আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম” শীর্ষক 
আলোচনা সভা ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ (শনিবার) সম্পন্ন হয়েছে। 
এতে সভাপতিত্ব করেন: বিশ্ববরেণ্য আরবী সাহিত্যিক আঞ্জ্রমানে 
ইত্তেহাদুল মাদিস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা সোলতান 
যওক নদভী (দা. বা.) | এতে উদ্বোধক হিসেবে উদ্বোধনী বক্তব্য 
পেশ করেন জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । শুবায়ে মুশাআরা প্রধান, 
আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সার্বিক তত্বাবধানে আয়োজিত 
অত্র অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন: হা মিল্লাত রহ.)-এর 
বড় সাহেবজাদাহ ও বসুন্ধরা ইসলামি রর বর্তমান 
পরিচালক মাওলানা মুফতি আরশাদ  রহমানী ৷ জামিয়া প্রধান 
তার আলোচনায় বলেন, ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সাথে 
আমার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল ছাত্রজীবন থেকেই । অত্র 

তার অবদান অনস্বীকার্য । তার ইন্তেকালে আমরা একজন 
অভিভাবক হারিয়েছি । আল্লাহ তাআলা তার রেখে যাওয়া সকল 


ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান রেহ.) 
অনুষ্ঠান 


করেন, আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী, আল্লামা হাফেজ 


মিশনকে পূর্ণতা দান করুন । অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্থের 


আহ্মাদুল্লাহ, আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ ও আল্লামা 


দীনী প্রতিষ্ঠানের আসাতিযায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ ও মরহুমের ভক্ত 


আমিনুল হক | উদ্বোধনী বয়ান পেশ করেন: জামিয়ার উচ্চতর 
ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের পরিচালক, আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ | ২ দিনব্যাপী মহাসম্মেলনে যুগোপযোগী 
বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান পেশ করেন: আল্লামা সোলতান ওক নদভী, 
আল্লাহ শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা খুরশেদুল আলম কাসেমী, 


ও অনুরক্তগণ উপস্থিত ছিলেন । 


ফকীহুল মিল্লাত প্রকাশিত 
বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, ফকীহুল 
মিল্লাত আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান রহ.)-এর স্মরণে কাব্য- 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মাওলানা সাঈদুল আলম 
আরমানী, মাওলানা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া, মাওলানা আবদু ল 
মতিন ঢালকানগর, মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দীকী, মাওলানা 
সিদ্দীক আহমদ, মাওলানা আবদুর রহীম বোখারী, মাওলানা 
সালাহ উদ্দীন নানুপুরী, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা শামসুল 
ইসলাম, মাওলানা এমদাদ নানুপুরী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ, মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া, মাওলান ফরিদুল আলম 
আনসারী, মাওলানা নুরুল কাদের শাকের, মাওলানা হাবীবুল 
ওয়াহেদ প্রমুখ । লাখো ঈমানদার জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সমাপনী 
বয়ান ও আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন: জামিয়া প্রধান, 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । 


আল্মামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.)-এর পটিয়া আগমন 
এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দীনী প্রতিষ্ঠান, দারুল দেওবন্দ, 
ভারত-এর সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.) গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় আগমন করেন । তিনি আনন্দচিত্তে জামিয়া কার্যাবলি 
দেখেন | বিশেষত তিনি জামিয়ার বৃহত্তর গ্রন্থাগারে গিয়ে তা 


সংকলন “ফকীহুল মিল্লাত' প্রকাশিত হয়েছে । এর তত্ত্বাবধানে 
ছিলেন: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । গ্রন্থটির 
সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও ধারা বর্ণনায় ছিলেন: প্রখ্যাত কবি ও 
সাহিত্যিক, জামিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল জলীল কওকব । 
অত্র গ্রন্থে আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী (মুহতামিম, দারুল 
উলুম দেওবন্দ), আল্লামা জাস্টিস তকী উসমানী (পাকিস্তান), 
আল্লামা সৈয়দ আরশাদ মাদানী (ভারত), আল্লামা জমীল আহমদ 
সকরূডওয়ী (ভোরত), আল্লামা হানিফ জালান্দারী (পাকিস্তান)-সহ 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিখ্যাত ওলামা-মাশায়েখ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত 
করেন । 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো ছ্বীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন | তিনি জামিয়ার চলমান কার্যক্রম ও 
মনোরম পরিবেশ দেখে অত্যন্ত খুশি হন । জামিয়া প্রধান আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) হযরতের সঙ্গে 
সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন । 


মার্চ'১৫ 


অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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8৬৭ নিও ১০) কলেজ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


নিয়মিত প্রকাশনার € ৬ বছর 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পরিকা 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৪ | জুমাদিউস সানী-রজব'৩৭ _ এপ্রিল”১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174775 
17216175190 1) 441-97174 441-1517110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 
14924271716 0০711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 011717209772-4000, 13471217929/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

তাফসীর 

সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সমকালীন 

বিশ্বনবী (সা.)-এর মি'রাজ-বাস্তবতা 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

মি'রাজ: জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার এক প্রেরণা 
__ ইবনে আলতাফ 

আদর্শ সমাজ গঠনে কওমী মাদরাসার ভূমিকা 
___ শাহ নজরুল ইসলাম 

ধর্ম-দর্শন 

ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা 
__ আবদুস শহীদ নাসিম 

টুপি পরিধান করে নামায পড়া সুন্নাত 

___ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 
মহাজীবন 

হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল্লাহ কাসেমী 
__ মাওলানা হাফেয জাহিদ হোসাইন 
আল্লামা এহসানুল হক সন্দীপীর ইন্তিকাল 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

মাওলানা ইসমাঈল চকরবীর ইন্তিকাল 

___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 

জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ-১২ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

আন্তর্জাতিক 

আসাম: এ যেন আরেক কাশ্মীর 

__ ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 


নিয়মিত বিভাগ 
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০৮ 
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১৬ 
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২৩ 
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৩৩ 


৩৫ 


৩৬ 


পাঠক মতামত [| ২। সমস্যা ও সমাধান [ ২৭ গ্রন্থ- 


পর্যালোচনা [ ৩৯ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [| ৪০ | কবিতা 


৪১। 


নওল হাতের কলম [] ৪২ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [॥ ৪৭। 


অবৈধ ১২ লাখ বিদেশি 
জড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর অপরাধে! 


উদ্বেগজনকহারে হারে বাংলাদেশে বাড়ছে অবৈধভাবে বসবাসকারী 


প্রত্যাশীকে প্রাধান্য দিতে কিংবা যোগ্য লোকের অভাবের 
অজুহাতেও কেউ কেউ বিদেশিদের নিয়োগ দিয়ে থাকে বলে জানা 
যায় । অভিযোগ রয়েছে উচ্চ বেতনে গুরুত্পূর্ণ পদে কর্মরত এসব 
বদেশি অনেক ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে অসন্তোষ সৃষ্টিসহ 
বহু অপরাধের সাথে যুক্ত । 

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিনিয়োগ বোর্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে ১২ হাজারের মতো বিদেশি । যদিও 
এদের অনেকেই একবার অনুমতি নিয়ে আর নবায়ন করেনি । 
অভিযোগ রয়েছে, তালিকাভুক্তরাও ঠিকমতো আয়কর দেয় না। 
নয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে কেউ কেউ 
মনগড়া একটি আয়কর রিটার্ন দাখিল করলেও লোক দেখানো এ 
কাজটিও করছে না লাখ লাখ বিদেশি । এনবিআরের কাছে 
বিদেশিদের সম্পর্কে যে তথ্য আছে তাতে কর ফাঁকি দিয়ে দেশে 
কাজ করা বিদেশির সংখ্যা অন্তত € লাখ । আমাদের প্রবাসী 
মা কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা 
উপার্জন করে কিংবা আমাদের পোশাক শ্রমিকদের বি 
পরিশ্রমের বিনিময়ে যে পোশাক তৈরি হয়ে বিদেশে রফতানী হচ্ছে 


বিদেশির সংখ্যা | বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য 


তার বিপরীতে আসা অর্থ অনায়াসেই বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এসব 


ভিসা দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | তারা দেশে কতদিন থাকছে, কোথায় 


বিদেশি । বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক বিদেশি নাগরিকের অবৈধভাবে 


যাচ্ছে, কী করছে__সেসব দেখার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৷ 


অবস্থান যেকোনো বিবেচনায় উদ্বেগজনক | মাদক ও সোনা 


কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করতে চাইলে তাকে 
ওয়ার্ক পারমিট নিতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিনিয়োগ 
বোর্ড থেকে । কর্মক্ষেত্রে তার সুযোগ-সুবিধা দেখার দায়িত শ্রম ও 
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের । আর এ দেশে কাজ করে বিদেশি যে অর্থ 
উপার্জন করে তা থেকে আয়কর আদায় করার দায়িত্ব অর্থ 
মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) | অথচ দেশে 
কতজন বিদেশি নাগরিক রয়েছে সে তথ্য জানে না এসব মন্ত্রণালয় 
বা বোর্ডের কেউই! 

২০১৫ সালের শেষের দিকে রাজধানীর গুলশান ও রংপুরে দুইজন 
বিদেশি নাগরিক হত্যাকান্ডের ঘটনায় দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের 
তালিকা তৈরির একাধিক উদ্যোগ নেয়া হলেও তার কোনোটিই 
আলোর মুখ দেখেনি!!! 

ব্যবসায়ী-শিল্লোদ্যোক্তার প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে 
অন্তত ১২ লাখ বিদেশি নাগরিক রয়েছে, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করছে । বিদেশিদের কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে 
রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প খাত। কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল, 
ওভেন ও নিউওয়্যার ইভাস্টিং স্নুয়েটার ফ্যাক্টরি, বায়িং হাউজ, 
মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি প্রভৃতিতে কাজ করছে প্রায় ১০ লাখ 
বিদেশি । এছাড়া বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি, রেন্টাল ও কুইক 
রেন্টাল পাওয়ার স্টেশন, আন্তর্জাতিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন 
হাউজ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান, মোবাইলফোন 
কোম্পানি, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, নানা ধরনের পার্লার এমনকি শোরুমের 
কর্মচারী হিসেবেও কাজ করছে অনেক বিদেশি । এদের বেশির 
ভাগই ভারতীয় । এ ছাড়া রয়েছে শ্রীলংকা, চীন, জাপানসহ আফ্রিকা, 
ইউরোপ, আমেরিকার নাগরিকও | 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এদেশে কর্মরত বিদেশিদের বেশির ভাগই 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গুরুতৃপূর্ণ পদে আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে 
কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
এসব বিদেশি । বেতন-ভাতা হিসেবে তাদের একজন যা পায় তা 
দিয়ে সমপদে তিন থেকে ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে পদায়ন 
করা সম্ভব হলেও অনেক উদ্যোক্তার কাছে এটি একরকম ফ্যাশন বা 
স্ট্যাটাস । আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসাসংশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 


এপ্রিল”১৬ 


চোরাচালান, জাল টাকা তৈরি ও বিপণন, অবৈধ অস্ত্র ও ভিওআইপি 
ব্যবসা এবং জালিয়াতির সঙ্গে বিদেশিদের ব্যাপকহারে জড়িত 
থাকার অভিযোগ থাকার পরও তাদের ওপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা 
না করা দায়িতৃহীনতার নামান্তর | 

বিদেশিদের একাংশ সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত বলেও সন্দেহ করা 
হয় । এজন্য ভরত-পাকিস্তান এবং আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের 
নাগরিককে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করাও হয়েছে। 
সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িতসহ জাল টাকা তৈরিতেও ব্যাপকভাবে যুক্ত 
বিদেশিরা । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বিভিনন অপরাধে দেশের 
কয়েকটি কারাগারে সাজা খাটছে প্রায় ৫০০ বিদেশি ৷ এর বাইরে, 
সাজা শেষ হওয়া প্রায় হাজারখানেক বিদেশিকে নিজ দেশে ফেরত 
পাঠাতে গিয়ে জটিলতায় পড়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় । নানা ধরনের 
কৌশল অবলম্বন করে এদেশে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছে এসব 
বিদেশিরা । বিদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে অবস্থান এবং অপরাধ 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়া আইন-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি সৃষ্ট 
করলেও এ ব্যাপারে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো কতটা সচেতন তা নিয়ে 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । 

সরকারের উচিত এমন কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যাতে বিদেশিদের পক্ষে 
অবৈধভাবে চাকরি ও বসবাস করা সম্ভব না হয়। এজন্য 
মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করতে হবে । কতজন 
বিদেশি আসছে, তারা ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কোনো কাজ 
বিশেষ করে চাকরি করছে কিনা এসব বিষয়ে মনিটরিং থাকতে 
হবে । ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যারা বাংলাদেশে আসছে তাদের কাউকে 
কোনো চাকরিতে ঢুকতে দেয়া যাবে না; বরং ভিসার মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পর বহিষ্কার বা গ্রেফতার করতে হবে | বিদেশি বিনিয়োগের 
অনুমতি দেয়ার সময়ও শর্ত রাখা দরকার যাতে স্থাপিত শিল্প বা 
প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রধানত বাংলাদেশিরাই পেতে পারে। 

উল্লেখ্য, দেশের বেকারদের প্রতি কর্মসংস্থানের সুযোগ না দিয়ে 
কেবল গাফলতি ও অবহেলার জন্য বিদেশিদের এভাবে বিচরণ ও 
সুবিধা হাছিলের সুযোগ করে দেয়ার নজির বিশ্বের কোথাও নেই । 


মিনার সওয়ারী 
ঢাকা 
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খুনোখুনির বীভৎস তাণ্ডবে 
উৎ্কপ্ঠিত নাগরিক সমাজ 


হত্যা, ধর্ষণ, লুষ্ঠন, ডাকাতিসহ নানা অপরাধ 
কমবেশী পৃথিবীর সবদেশে ছিল ও আছে। 
অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে 
অপরাধের হার কম নয় ক্ষেত্র বিশেষে বেশি বলা 
যায় । পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ খুন হয় 
ভেনেজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে । 
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হারে 
খুনোখুনি হচ্ছে তা কেবল উদ্বেগজনক নয় বরং 
চরম ভীতিপ্রদ | প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন, 
প্রতিপক্ষের হাতে রাজনৈতিক কর্মি খুন, মা-বাবার 
হাতে সন্তান খুন, সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন, 
চাদাবাজের হাতে শিশু খুন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে 
দাড়িয়েছে । 

খুনোখুনির কফিনে নতুন পেরেক যুক্ত হয়েছে 
সম্প্রতি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী 
সোহাগী জাহান তনু নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমাদের 
ভাবিয়ে তুলেছে। ক্যান্টনমেন্টের মত সুরক্ষিত 
এলাকায় যদি নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, 
হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে খুনি নিবিধে( গা ঢাকা দিতে 
সক্ষম হয়, তাহলে নাগরিক সমাজ বিক্ষুদ্ধ হওয়া 
স্বাভাবিক | সেনাবাহিনী বেসামরিক তদন্ত 
কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। 
অপরাধীকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় 
এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান সামাজিক স্থিতি ও 
ন্যায় বিচারের স্বার্থে অতীব জরুরি । 

খুনোখুনির পেছনে অনেক কারণ ক্রিয়াশীল; এর 
মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য, পরকিয়া প্রেম, 
অর্থলিন্সা, সম্পত্তির লোভ, পাওয়ার প্র, 


মাদকাসক্তি, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, নৈতিকতা ও 
ধর্মীয় শিক্ষার অভাব অন্যতম | বাংলাদেশ 
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে সারা 
বাংলাদেশে খুন হয়েছে ৪০৩৫ জন | দিন দিন 
খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে । ২০০২ সালে 
খুন হয় ৩৫০৩ জন | বিগত ১৪ বছরে এ দেশে 
খুন হয়েছে ৫৫ হাজার ৮২৫ জন । খুনোখুনির এ 
খ্যা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় 
মামলার দীর্ঘসূত্রতা সত্বেও আদালত কর্তৃক 
অপরাধীদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হচ্ছে 
নিয়মিত । জামিন নিয়ে অপরাধী যাতে নতুন 
অপরাধে জড়িয়ে পড়তে না পারে সে ব্যাপারে 
বিচারক, আইনজীবী তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের 
আরও সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরি । 
অনেক সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দুর্বল 
প্রতিবেদনের কারণে ভয়ংকর অপরাধী জামিন 
অথবা খালাস পায়। এ সংস্কৃতি বন্ধে উধ্বতন 
কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে । 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অপরাধবিজ্ঞানী 
(01117010815) সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিক, 
ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও 
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, তদন্ত কর্মকর্তা, 
ধর্মবেত্তা, ইমাম ও খতীবদের নিয়ে একটি 
টাঙ্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে । টাস্কফোর্সের 
প্রদত্ত সুপারিশগুলোর বিবেচনায় এনে তা 
বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলে খুনোখুনি 
সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে । 


সাইকোসিস, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, আত্মরক্ষা, ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি গোটা দুনিয়া আমার উম্মতের 
একজন ব্যক্তির আয়ত্তাধীন হয়, অতঃপর 
সে 4১0১7 বলে, তাহলে তার এই ৫০ 
4 বলা সমগ্র পৃথিবী হতে উত্তম হবে 
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“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
রে সর্বোন্তম যিক্র হচ্ছে 2012) 
বং সবেত্তিম দুআ হচ্ছে 4১৫৫০ 1৮২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োষি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
এ] এ ০০০ :4 480 91581 
ভিত 
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তাআলা তোমাকে কোনো জিনিস দান 
করেন, তাহলে সর্বপ্রথম তুমি সেই 
দাতাকে চিনে নাও । অতঃপর তিনি যা 


এক ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করল 
যে, 
5০৯) ৬ ২ ৪৫০০৪ 


.১৮5:5595 
“হে আমার প্রতিপালক! যাবতীয় প্রশ€ 
তোমার, যতটুকু প্রশংসা তোমার 


রাজাধিরাজ সত্তার জন্যে শোভা পায় তার 
সবটুকুই । এই প্রশংসা শুনে ফেরেশতারা 
দ্িধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, কিভাবে একে 
লিপিবদ্ধ করা যায়। পরিশেষে 
ফেরেশতাদ্ধয় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত 
হয়ে আবেদন করলেন যে, আপনার 
জনৈক বান্দা এভাবে আপনার প্রশং 
করেছে । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
নির্দেশ দিলেন, “যেভাবে প্রশংসা করেছে 
সেভাবেই লিখে দীও | যেদিন আমার 
সাথে তার সাক্ষাৎ হবে, সেদিন আমি 
নিজেই তাকে এর প্রতিদান দেব 1” 
4১১২০ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক শব্দ | এর দ্বারা 
নবী করীম সো.) এবং পূর্ববর্তী নবীরা 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন । 
যেমন হযরত আদম €আ.), হযরত নুহ 
(আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত 
দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)। 
কুরআন পাকে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
বর্ণনাগ্তলো বিদ্যমান রয়েছে । 
১০০৯ পপ 395) 51855 4৪ 
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হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম রেহ.) 


কিছু দান করেছেন, এর ওপর সন্তুষ্ট হও । 
তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার শরীরে 
শক্তি-সামর্থ্য বাকি 
থাকে, তুমি তার নাফরমানির নিকটেও 


আল্লাহর নামের ফযীলত 
ইমাম ফখরদদদীন আর-রাষী (রহ.) বলেন, 


০০৮৩ 5 এও তি ০১52৩ ক ও 
123] 55 8৫ 82০ 2৮80 57১ 4৮ 
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১৮] ৪5৪ এ শি 1481 রি রি 
“কিয়ামত দিবসে একজন ব্যক্তিকে হাজির 
করা হবে । তখন সে মনে মনে নিজ সৎ 

খতিয়ে দেখবে | কিন্তু কোন 
সৎকর্ম প্রত্যক্ষ করবে না । অতঃপর একটি 
আওয়াজ আসবে যে, তোমার আমলের 
প্রতিদানস্বরূপ তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর । 
সে বলবে, “ইয়া আল্লাহ! আমি কী আমল 
করেছি? তখন আল্লাহ তাআলা বলবে, 
তুমি একরাত্রে নিদ্রাকালে পার্শপরিবর্তন 
করার সময় আল্লাহ" শব্দ বলেছিলে । কিন্তু 
ঘুমের প্রাবল্যের কারণে তুমি তা ভুলে 
গেছ। কিন্তু আমার নিদ্রাভাব ও ঘুম আসে 
না বিধায় আমি তা ভুলিনি ।” 


রবের সাথে সৃষ্টিজগতের প্রগাট সম্পর্ক 
৪৫৯1. রোববুল আলামীন): 


বলেন, হামদের মাহাত্য হল, যদি আল্লাহ 


প্রতিপালনের যাবতীয় স্বীকৃতি ও ঘোষণা 


তা।ফ।সী।র 
একক আল্লাহ তাআলার জন্যে, যিনি সমস্ত 


অনুসরণ শুধু সহজই হবে না, বরং এর 


ক্ষমতার অধিকারী, যিনি তার সৃষ্টিকুলকে 


প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা জমবে, 


স্বয়ং নিজেই লালন পালন করেন, 
তত্ত্রীাবধান করেন, রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 


ধরনের আরও ৪০ হাজার জগৎ বিদ্যমান 
রয়েছে । 


উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঈমানী চেতনা জাগ্ত 
হবে। 


ব্যবস্থা করেন । পরমাণু পরিমাণ কোনো 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা রবের ব্যাপারে 
দার্শনিক 


জিনিসও তার প্রতিপালনের বাইরে নেই । 


ূর্িপজারি ও গ্রিক 


তার এই প্রতিপালনের ন্যুনতম 


আ্যারিস্টটলের ধারণা সম্পূর্ণ জাল ও ভ্রান্ত 


বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মাতা-পিতা 


বলে বিবেচিত হয় । মূর্তিপূজারিরা মনে 


অতিম্নেহের সাথে সন্তানদের লালন-পালন 
করেন । জীব-জন্তরাও তাদের 


করে যে, মহা প্রতিপালক রেস্টে আছেন, 
ছোট ছোট মাবুদগ্ডলো প্রতিনিধি হিসেবে 


বাচ্চাদেরকে ম্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে রাখে । 


বড় মাবুদের কাজগুলো পরিচালনা 


কিন্তু এটা স্থান কাল ও পাত্রভেদে 


করছে । তেমনিভাবে আযারিস্টটল বলে যে, 


সীমাবদ্ধ, যে কোন কারণে এ মায়া-মমতা 


“মহাপ্রভু সবকিছুকে সৃষ্টি করে এখন 


নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে । পক্ষান্তরে 
আল্লাহর লালন-পালন চিরস্থায়ী, ব্যাপক ও 


আলাদা হয়ে শুধু নিজস্ব সত্তার ব্যাপারে 
ভাবছেন । নিকৃষ্ট সৃষ্টির প্রতি নজর দেয়া 


গোটা সৃষ্টি জগতে প্রসারিত । স্থান ও 
কালের সাথে সীমাবদ্ধ নয় বরং এই 


সম্পর্ক নিরবিচ্ছিনভাবে চালু ও 
সববিস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে । 
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, 


“এই সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝার জন্য 
সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা মানব-আত্মাকে 
“আমি কি তোমাদের রব নই? বলে এই 
সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়েছেন এবং 
ইহজগতে আম্মিয়া (আ.) “বিবি (হে 
আমার প্রতিপালক) বলে আল্লাহর কাছে 
ফরিয়াদ করেছেন ৬ 

কোন কোন অলীগণ বলেছেন যে, 

৬১৭ ০৪ এনা এ০1১৬ এ এসএ] 
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তার মাদার পরিপন্থী" এসব ধারণা 
সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদী, আল্লাহ তাআলা তার 
পবিত্র কালামের শুরুতেই এসব ধারনার 
মুলোৎপাটন করেছেন । 


জগতের পরিমাণ ও বিশ্বজগৎ 
সম্পর্কে আলোচনা 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত গোটা সৃষ্টিজগৎ 
“আলম'-এর আওতাভুক্ত । তাই আলম 
শব্দের বহুবচন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও আলম শব্দের 
বহুবচনের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 
হয়ত এর দ্বারা সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণি যেমন 
মানুষ, জিন, উত্ভিদ ও জড় ইত্যাদিকে 
একেকটি জগৎ বোঝানো উদ্দেশ্য, অথবা 
যে মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করছি, 
যেখানে আমাদের সৌর জগতের ন্যায় 
খখ্য জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, 
সবকটির সমন্বয়ে একটি জগৎ এবং এ 
ধরনের আরো অসংখ্য ও অগণিত মহাবিশ্ব 


“হে বান্দা! আল্লাহ পাক তোমার মতো 


বিদ্যমান বলে বুঝানো হচ্ছে । 


অনেকেরই মালিক, কিন্তু তোমার জন্য 


তবে বিশ্বজগতের সংখ্যা কতগুলো এ 


তিনি ব্যতীত অন্য কোন রব নেই। তা 
সত্বেও তুমি তার অনুসরণ ও ইবাদতে 
উদাসীনতা প্রদর্শন করছ, মনে হয় 
তোমার আরও অনেক রব আছে। 


ব্যাপারে তাফসীরবিশীরদগণের বিভিন্ন 
মত পাওয়া যায়। যেমন- এক হাজার, 
১৮ হাজার, ৪০ হাজার ও ৮০ হাজার 
জগৎ । তবে এ ব্যাপারে হযরত কা'ব 


পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তোমার এরূপ 


আহবার এর মতই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে 


প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 
দায়িত্ব বহন করছেন, মনে হয় যে, তুমি 
ব্যতীত তার অন্য কোন বান্দাই নেই ।”' 

সুতরাং প্রতিপালকের সাথে বান্দার এই 
গাঢ় সম্পর্কের কথা পরিষ্কারভাবে জানা 
থাকা অত্যন্ত জরুরি । এর মাধ্যমে 
সর্বগ্রাসী অন্ধের বেড়াজাল থেকে মুক্তি 
পাওয়া বান্দার জন্য সহজ হবে । জীবন 
পরিচালনায় স্থায়ী শান্তি অর্জিত হবে । 
প্রতিপালকের বিধান হিসেবে শরীয়া 


এপ্রিল”১৬ 


মনে হয় । তিনি বলেন যে, জগতের সঠিক 

ংখ্যা আন্নাহ ছাড়া আর কারও জানা 
নেই । এর প্রমাণস্বরূপ তিনি সুরা আল- 
মুদ্দাসসিরের ৩১ আয়াত পেশ করেন, 
যাতে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহর লশকর 


আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) 
একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, 


৮০৪ ০১১২৩ ০৪17৬৩0৮540 
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“আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ প্রদীপ সৃষ্টি 
করে সেগুলোকে আরশে আযীমের সাথে 
ঝুলিয়ে রেখেছেন । আসমান-জমিন এবং 
এতে যা কিছু রয়েছে এমনকি জান্নাত- 
জাহান্নাম সবকিছুই এ প্রদীপের 
অন্তর্ভুক্ত । এছাড়া অ প্রদীপসমূহের 
মধ্যে কী রয়েছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত 
কেউ জানে না ।”” 


বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জ্ঞাত অংশকে ৪টি ভাগে 

বিভক্ত করেছেন । যথা- 

১. প্রোটন থেকে বিশালাকার অণুর জগৎ । 

২. অণু থেকে উত্ভিদ ও প্রাণীজগৎ । 

৩. আমাদের গ্রহ পৃথিবী । 

৪. আমাদের এই পৃথিবী থেকে মহাবিশ্বের 
জ্ঞাত অংশ । 


গণ: সৃক্মজগৎ বলতে মৌলিক কণা, 
ইত ও অণু ইত্যাদির 
জগৎসমুহকে বুঝানো হয় যা আমাদের 
ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নয় । 
এসব জগৎসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর না 
হওয়ার কারণ হল, যখন আমরা কোন বস্তু 
প্রত্যক্ষ করি, তখন আলোকতরঙ্গ এ বস্তু 
থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের চোখে 


করতে সক্ষম হই। 
আলোকতরঙ্গ কোন বস্তুর উপর পতিত 
এবং তা থেকে কোন আলো ছড়িয়ে 
পড়তে না পারে, তাহলে সেই বস্তুটিকে 
প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় । 

ত কোন বস্তু থেকে আলোকতরঙ্গ 
ছাড়িয়ে পড়ার জন্য বস্তটির আকার তার 
উপর পতিত দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গের 
তুলনায় বড় হতে হবে। যদি বস্তুটি 
আপতিত আলোকতরঙ্গ থেকে বড় নয় 
বরং ছোট হয়, তাহলে তা থেকে 
আলোকতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে পারে না 


সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সঠিক জ্ঞান 
রাখেন ॥ 


বিধায় তা প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হয় না। 
আর পরমাণুর আকার দৃশ্যমান 


হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে 
বর্ণিত, এই ভু-পৃষ্টের পূর্ব থেকে পশ্চিম 
দিগন্ত পর্যন্ত গোটা একটি জগৎ এবং এ 


আলোকতরঙ্গের তুলনায় অনেক ছোট 
বিধায় এর উপর পতিত আলোকতরঙ্গ 
সমগ্র পরমাণুটিকেই ঢেকে ফেলে । ফলে 


____8::: আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


তা থেকে কোন আলোকতরঙ্গ বিচ্ছুরিত 
হয় না এবং তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব 
হয় না । তবে পরমাণু সম্পকে তথ্য সং 


গ্রহ ৷ আর সূর্য নক্ষত্রটি 111 ৬/৪ বা 
ছায়াপথ 08185 গ্যালাক্সির একটি 


১,০০০,০০০,০০০১০০০)। এক বছরে 


আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক 


সদস্য ৷ গ্যালাক্সি বলতে নক্ষত্রপুঞ্জকে 


আলোকবর্ষ বলা হয় । সুতরাং আলোকবর্ষ 


করতে হলে এর আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র 
আলোকতরঙ্গ ব্যবহার করতে হবে যা 


বুঝানো হয় যা মহাকাশের সবচেয়ে বড় 


কোন সময়ের একক নয়, দূরত্বের একক । 


সং নাম । ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে 


আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন 
রঞ্জন-রশ্মি ও আরো বেশি শক্তিশালী গামা 


রয়েছে ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র । আর 
মহাবিশ্বে এ ধরনের ১০,০০০ কোটি 


রশ্মি। এসব ুস্ব তরঙ্গ আমাদের দৃশ্যমান 
আলোকতরঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি 
তেজস্বী। এগুলোর মাধ্যমে পরমাণুকে 


গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবী 
থেকে আকাশের দিকে থাকালে যেসব 


পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে তাতে 
পরমাণুর অবস্থান _ও গতি উভয় ক্ষেত্রে 


তারা দেখা যায়, সেগুলো ছায়াপথ 
গ্যালাক্সিরই সদস্য । 
এই মহাবিশ্বের আরেকটি অন্যতম 


বির ঘটে । বিজ্ঞানীদের মতে কুদরতের 
এই সুক্মজগৎ “কোয়ান্টাম মেকানিক" 


রহস্যময় বস্ত হল “কোয়েসার' ৷ কোয়েসার 
হচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল অতি দূরের সক্রিয় 


নামে ভিন্ন এক ধরনের বলবিদ্যা দ্বারা 


গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু বা নিউক্লিয়াসের 


নিয়ন্ত্রিত হয় যা বৃহত্তর পরিমাপের বস্তর 
গতি নিয়ন্ত্রক প্রচলিত বলবিদ্যা থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


উডভিদ ও প্রাণীজগৎ: এ জগতের বস্তসমূহ 
আমরা সরাসরি দেখতে পাই এবং 
আমাদের দেখার কারণে এগ্তলোর কোন 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। যেমনটা সুক্ষ 
জগতের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । 
উদাহরণস্বরূপ পিপীলিকার আকার 
দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈঘ্যের তুলনায় 
অনেক বেশি বড় । কাজেই পিপীলিকা 
উপর আপতিত আলোক কণা ফোটন 
পিপীলিকা থেকে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে 
পারে । ফলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ জগতের গতিবিদ্যা বিষয়ক 
আচরণ বর্ণনার জন্য প্রচলিত বলবিদ্যাই 
নিখুঁতভাবে উপযুক্ত বলে মনে হয় । 


পৃথিবীজগৎ: পৃথিবী একটি জগৎ । যাতে 
সৃষ্টির সেরা মানুষসহ অসংখ্য প্রাণীর 
বসবাস রয়েছে । এ জগতে প্রাণীর জীবন 
ও পরিবেশ রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ 
তাআলা বায়ুমগ্ডল, মধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্র এবং 
পৃথিবীর গতি দান করেছেন । পৃথিবীর 
নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন এবং সূর্যের 
আবর্তনের কারণে সময়ের মাপকাঠি প্রদান 
করে। মধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবী রঃ 
এ 


এবং বায়ু ব্যবস্থাসমূহ পৃথি 
সর্ব প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
একান্ত জরুরী । পৃথিবী জগৎটির গতি 
প্রচলিত বলবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তবে 
পৃথিবী গ্রহটির আয়তন মহাবিশ্বের সামনে 
একটি বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র । 


মহাবিস্ময়ের মহাকাশ: পৃথিবীটা সৌর 
জগত বা সুর্য নামক নক্ষত্রেরই একটি 


এপ্রিল”১৬ 


নাম । তবে রশ্মি বিকিরণের দিক থেকে 
এরা গ্যালাক্সির মতো নয়, বরং নক্ষত্রের 
মতো । নক্ষত্রের মতো এরা রেডিও ওয়েভ 
এবং সাধারণ আলো বিকিরণ করে | এ 
পর্যন্ত প্রায় ১০০,০০০ কোয়েসার 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এরা আমাদের পৃথি 
থেকে খুব দূরে অবস্থান করছে । 

পৃথিবী থেকে ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের 
দূরত্ব ৪০,০০০ আলোকবর্ষ । আমাদের 
অবস্থান এই গ্যালাক্সির এক পাশে দূরবর্তী 
একটি স্থানে ৷ আর পৃথিবী থেকে সবচেয়ে 
কাছের কোয়েসার এর দুরত্ব ৭৮০ 
মিলিয়ন আলোকবর্ষ আর সবচেয়ে দুরের 
কোয়েসার, এর দূরত্ব ১৩ বিলিয়ন 
আলোকবর্ষ । এই কোয়েসার প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০-এর দশকে । 
আলোকবর্ষ বিজ্ঞানের একটি নিত 


মাইল কিংবা একক, শতক, হাজার, লক্ষ, 
কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন কিংবা ট্রিলিয়ন 
দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয় । তাই তারা 
মহাবিশ্বের এই দূরত্ব মাপার জন্য আলোর 
গতিকে ব্যবহার করলেন । আলো প্রতি 
সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা 
৩০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম 
করে যা পৃথিবীর চারদিকে ৭. বার ঘুরে 
আসার সমান । মাত্র আট মিনিটে ৯ কোটি 


সূর্যের পরে আমাদের সবচেয়ে কাছের 
নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টাউরি ৪.৩ আলোকবর্ষ 
দূরে অবস্থান করছে । অর্থাৎ তা আমাদের 
কাছ থেকে ৪,৩০০,০০০,০০০,০০০ 
মাইল দূরে অবস্থিত ৷ এর দ্বারা বুঝা যায় 
যে, আহারের বয়স এবং ব্যাপ্তি আমাদের 
সাধারণ চিন্তা-ভাবনার বাইরে । এই 

কত সংখ্যক গ্রহ, নক্ষত্র, 
নক্ষত্রপুঞ্জ ও কোয়েসার ইত্যাদি বিদ্যমান 
রয়েছে এর ধারণা করার সামর্থ্য আমাদের 
নেই । একমুঠো বালুতে মোটামুটিভাবে 
১০১০০০-এর মতো বালুকণা থাকে । আর 
আমাদের জ্ঞাত মহাবিশ্বে যত নক্ষত্র 
রয়েছে তার সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র 
সৈকতের বালুকণার সংখ্যার চেয়েও 
অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্বেও গোটা 
মহাবিশ্বটাই ফীকা | একটি নক্ষত্র থেকে 
অন্যটি বিলিয়ন বিলিয়ন মাইল দৃরে 
অবস্থিত । মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি কতটুকু টো 
এখনো বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি এবং 
আদৌ তা সম্ভব হবে না। তবে পৃথিবী 
থেকে মহাবিশ্বের জ্ঞাত অংশের কিনারা 


এতেও অনেকের দ্বিমত 
রয়েছে। কেউ বলছেন যে, দৃশ্যমান 
মহাবিশ্বের ব্যাস ১৩.৭ আলোকবর্ষ আবার 
কেউ বলেছেন তা ১৮০ বিলিয়ন 
আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে । এত বড় 
তারতম্য থেকে বোঝা যাচ্ছে শুধুমাত্র 
দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বিস্তৃতির ব্যাপারে 
সঠিক ধারণার কাছাকাছি কোন হিসাব 
করা থেকে বিজ্ঞান কতটা দুরে রয়েছে । 

এটা জ্ঞাত মহাবিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত 
ধারণা | কিন্তু অজ্ঞাত মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি 
কতটুকু এবং সেখানে কী কী বিস্ময়কর 
বস্ত রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেড জানেন 
না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞাত ও 


৩০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে আলো 


অজ্ঞাত গোটা মহাবিশ্বের মহান 


সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে । আলোর গতি 


প্রতিপালক | সূ আল-কুরআনে বিজ্ঞান, 


সাপেক্ষে এর অর্থ হল সূর্য আমাদের কাছ 


মহাকাশে কী ঘটছে, মহাবিস্ময়ের মহাকাশ, ফহমুল 


থেকে ৮ আলোক-মিনিট দূরে অবস্থিত । 
এমনিভাবে এক বছরে আলো অতিক্রম 
করে প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন কিলেমিটার বা ৬ 
ট্রিলিয়ন মাইল । (১ মিলিয়ন হু 
১১০০০৯০০০; ১ বিলিয়ন লু 
১,০০০,০০০,০০০; এবং ১ ট্রিলিয়ন _ 


ফালাকিয়াত] 

বিজ্ঞানের এই আলোচনাকে সামনে রেখে 
বিখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা 
শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (েহ.)-এর এই 
বর্ণনাটি পড়ুন। তিনি একটি হাদীসের 
উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, আল্লাহ তাআলা 


__0 আত্তা্তহীদ ৬ 


তা।ফ।সী।র 
এক লক্ষ প্রদীপ সৃষ্টি করে সেগুলোকে 


ব্যাপারটা হলো যে, আল্লাহ কাউকেই 


যদি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 


আরশে আযীমের সাথে ঝুলিয়ে 


খাদ্য, আশ্রয় আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন 


রেখেছেন । আসমান-জমিন এবং এতে যা 


রাখেন নি। সুক্ম জগতের অধিবাসীই 


কিছু রয়েছে এমনকি জান্নাত-জাহান্াম 


পরিবর্তিত হয় কিংবা বন্ত যদি শক্তিতে 
এবং শক্তি যদি বস্ততে রূপান্তরিত হয়, 


হোক কিংবা বৃহৎ জগতের, তাদের জন্যে 


সবকিছুই একটি মাত্র প্রদীপের রে ] 
এছাড়া অবশিষ্ট প্রদীপসমূহে কী রয়েছে, 


তাহলে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া এমনভাবে 


রয়েছে জীবিকা অর্জনের উপায়, আর 
আল্লাহই তাদের রিষিকদাতা | 


তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ 
জানেন না 


মহাবিশ্বের প্রতিপালন ব্যবস্থা 
মহাবিশ্ব এবং তাতে বিদ্যমান জগতসমূহ 
যতই ক্ষুদ্র হোক আর বিশাল, আল্লাহ 
তাআলা সংশ্লিষ্ট সমস্ত জগতের 
আধিবাসীকে প্রতিপালনের অতি সুন্দর ও 
চমৎকার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। এ 
প্রসঙ্গে সৃক্মজগতের কথাই বিবেচনা করা 
যাক । বিপুল সংখ্যক অণু-জীব আমাদের 
জীবন ও পরি বেষ্টন করে রয়েছে। 
এদের মধ্যে এমনও অনেকগুলো আছে 
যাদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব হুমকির 
সম্মুখীন হত । ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, 
আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এত ক্ষুদ্রাকৃতির যে, 
শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে 
খালি চোখে দেখাই যায় না । এই সব জীব 
নানান প্রকৃতির এবং সে কারণে এদের 
খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিও বিভিন 
ধরনের ৷ এদের মধ্যে কিছু খাদ্য সপ্থহ 
করে মাটি থেকে, কিছু উদ্ভিদ দেহ থেকে, 
আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে প্রাণীদেহ 
থেকে, এবং এরা সকলেই খাদ্য মজুদ 
করে রাখে । আল্লাহ এ সকল অণু-জীবের 
মাধ্যমে গাছপালা এবং উন্নত প্রাণীদের 
লালন-পালনের ব্যবস্থাও করেছেন । এ 
সকল অণু-জীবকে সৈন্যের সাথে তুলনা 
করা যায়। আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধ করার 
ক্ষমতা দিয়েছেন, দিয়েছেন বংশবিস্তার 
লাভের ক্ষমতাও । এই বংশবৃদ্ধি যদি হয় 
ব্যাপকতর এবং কোন জীবনের জন্য যদি 
হয়ে দীড়ায় হুমকিস্বরূপ তবে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের ভারসাম্য _ বজায় ও 
উদ্দেশ্যে এসব অণু-জীবের সংখ্যা 
ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে আলাহ 
জীববিদ্যাগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করে 
রেখেছেন । সূক্ষ্-জগৎ থেকে এখন যদি 
আমরা পোকামাকড়, পক্ষীকুল, পশু, 
গাছপালা এবং মানুষের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে জীবনের এ সকল 
উন্নত আকার বা স্তরের বিরাজমান 
বিস্ময়কর বৈচিত্র সহজেই আমাদের নজরে 
পড়বে । প্রত্যেক আকারের প্রাণের রয়েছে 
নিজস্ব খাদ্য, নিজস্ব যোগাযোগ সংকেত, 
আছে নিজস্ব ঘরদোরের ধরণ, আর 
বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা । তবে লক্ষ করার মত 


এপ্রিল”১৬ 


আল্লাহ তাআলার প্রতিপালন ব্যবস্থা শুধু 


নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে আজ পর্যন্ত 
জানামতে সকল প্রকার জীব ও তাদের 
পরিবেশের সাথে খাপ খায় প্রকৃতির এমন 


জীব জগতের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং জড় 
জগতের সাথেও সম্পৃক্ত । যদিও বিষয়টি 
আমাদের অপরিচিত হওয়ার কারণে অদ্ভুত 
মনে হয় । কিন্তু বাস্তব সত্য হল, জড়বস্তর 
টিকে থাকার ব্যবস্থা না থাকলে জীবের 
অস্তিত্ব বজায় রাখাই সম্ভব হতো না। 
আল্লাহ প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখার 
প্রয়োজনে পদা 

স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তর 
নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মধ্য দিয়ে এই 
স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
পরমাণু যদি স্থিতিশীল না হত, তাহলে 


এডিবি সংরক্ষিত | (আল- 
কুরআনে ২৬-২৭] 
মহাবিশ্ব এবং তে বিদ্যমান সবকিছুই 
মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট এবং মানবকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র মহান আন্মাহ 
পাকের আনুগত্যের জন্য । আল্লাহ 
তাআলা তার পবিত্র কালামে ইরশাদ 
করেন, 

৪৬১৩৩৫$) 55১15৪8৮৩৬৩? 
“আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমারই 
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি ১ 


সৌরজগৎ স্থিতিশীল হত না। বস্তর 
স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আল্লাহ্‌ চারটি 
বলের প্রবর্তন করেছেন, যথা- আণবিক 
বল, দুর্বল আণবিক বল, তড়িৎ-চৌন্বকীয় 
বল এবং মধ্যাকর্ষণ বল । 
প্রথম তিন ধরনের বল অণু ও প্রাণী 
জগতে ক্রিয়াশীল এবং চতুর্থ বল যদিও 
সি কিন্তু এটি প্রাণী জগৎ, পৃথিবী 
বং মহাকাশে অবস্থিত বৃহৎ বস্তুর মধ্যে 
করিকাশীহ । মজার ব্যাপার হলো, সূর্য ও 
তার গ্রহসমূহের সমন্বয়ে যেমন বৃহৎ সৌর 
ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি রয়েছে 


বিপরীতমুখী বগীয় বল (80900৮০ 
2185169010108] 11759756 101০০) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ দুটো বস্তর মধ্যকার 
দূরত্বের 'বিপরীত বর্গের আনুপাতিক বল । 
সৃক্ম সৌর ব্যবস্থাটি একটা আকর্ষণধর্মী 
তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা 
0০8101) বল নামে পরিচিত । এ বলটিও 
একটি বিপরীত বগীয় বল। এ দুটি 
মাপের বিচার বিশালভাবে আলাদা, এদের 
নিয়ন্ত্রণকারী বলদ্য়ের শক্তিতে আকাশ- 
পাতাল পার্থক্য রয়েছে । (বস্তুত মধ্যাকর্ষণ 
বল তড়িৎ-চৌম্বকীয় বলের তুলনায় দশ টু 
দি পাওয়ার ৩৮ গুণ দুর্বল)। তথাপি 
বলগুলোর _ দুরত্ব সাপেক্ষতা একই 
থাকছে। কী অপূর্ব বন্ত সংগঠন যাতে 
প্রমাণ করা যায় যে, সৃক্মতম বিধৃতিও 
হচ্ছে সবেচ্চি গুরুত্বপূর্ণ । এমনকি বস্তু 


* (ক) আলী আল-মুত্তাকী, কনযুল উদ্দাল ফী 
স্ুনানিল ভআ্াাকওয়াল ওয়াল আফজল, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ৬৪০৬; (খ) 
ইবনে আসাকির, তারীখ দামিশক, দারুল 
ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. ₹ 
১৯৯৫ খ্রি), খ. ৫৪, পৃ. ১৬ 
২ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৭৬, 
হাদীস: ১৮৩৪ 


রর দারুল কুহু সহ 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান ভৃতী় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
, ২০০০ খ্রি), খ. ১২ পৃ. ২০৪ 

ফখরুদ্দীন আর-রাযী, এাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ্ পৃ. ৮২. 
” আল-আলুসী, এজ খ. ১, পৃ. ৮২ 
৯ আল-আলুসী, ওজু, খ. ১, পৃ. ৮২ 
১ আল-কুরআন, আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


আধুনিক বিজ্ঞান যখন একের পর এক 


বিজ্ঞানের জবানবন্দি 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


দৃঢ়তা যোগাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে 


সৃষ্টিজগতের অজানা পরতগুলো উন্মোচন 


আলোচনার দরকার আছে । 


করে চলেছে । এর মধ্য দিয়ে আপনা- 
আপনিই ইসলামের নবী (সা.)-এর 


মুসলমান বিদদ্ধজনদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


পালন করলেন । সে রাতের এক টুকরো 
সময়ে মহান আল্লাহর তার প্রিয়নবী 
(সা.)-কে যখন মক্কা থেকে কেবল 


বিস্তীর্ণ পরিসরে অবাধ বিচরণের মাধ্যমে 


মু'জিযা মি'রাজ-বাস্তবতা অধিকতর 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান আজ 


বায়তুল মুকাদ্দাস নয় বরং উর্ঘজগতের 


তরুণ প্রজন্মকে হদয়ঙ্গম করানোর 
উপযোগী পন্থায় মিরাজের বিষয়টি 


নিজের আবিষ্কার-উদ্ভানের আলোকে 


বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করালেন, “দুই 
ধনুকের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতে কম' 


উপস্থাপন করা তাৎপর্যপূর্ণ । যাতে তাদের 


কুরআন যে মহান আল্লাহর প্রেরিত 
অলৌকিক মহাগ্রন্থ এবং মুহাম্মদ (সা.) যে 


ঈমান বিভ্রান্তির অন্ধকারে হৌচট না খায় । 


অথবা “তার চাইতেও কাছে" নিয়ে 
গেলেন । মহাকাশের (009917093) বহু 


অধিকন্তু এর মাধ্যমে অমুসলিম শিক্ষিত 


আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল তা 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। 


অদেখা জগণ্ড জান্নাত, জাহান্নামের 


শ্রেণীর কাছেও মহানবীর ভাব-মর্যাদাকে 


দৃশ্যাবলি পরিদর্শন করালেন । পার্থিব 


অবিসংবাদিত সত্য হিসেবে আলোকায়ন 


সময়াবর্তনের এ সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত শেষে 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে না চাইলেও এ বাস্তবতা 
মেনে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই । 


করা যাবে । দাওয়াতের তাবলীগের দায়িত্ 
পালনেও এটি হতে পারে অন্যতম 


রাসুলের যুগে হয়তো বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য- 


উিত্তমপন্থা” | 


সবুদের এর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু 
চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হবার পর 


আজকের আধুনিক যুগে রাসূল (সা.)-এর 


আজকের নিবন্ধে আমরা বিশ্বনবী (সা.)- 


আবারও পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন | 
আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের এতো বিকাশ, তি ও 
সুগভীরতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়নি অনুরূপ 


অনবদ্য মু'জিযা মি'রাজের 


মু'জিযাসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চিন্তা 


দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনার চেষ্টা করবো । 


আধুনিক জ্ঞানের অবয়বে এর বহুদিক 
পৃথিবীর মানষের সামনে উন্মোচিতও 
হয়নি । আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার- 


ও পর্যালোচনা চলছে । সাহাবায়ে কেরাম 


যাতে যুক্তিপূজারি ও বস্তবাদিতায় অন্ধ 


(রাযি.) আদর্শ ঈমানদার ছিলেন | তাদের 
বিশ্বাসের ইস্পাত-সুদৃঢ় ইমারত কোনো 
সন্দেহ-সংশয়ের ধাক্কায় টলে যাবার মতো 
ছিল না। শর্তযুক্ত আনুগত্যের জন্য তারা 
কোনো অজুহাত আর বাহানারও ধার 


দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমানরা সত্য উপলব্ধির 
মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর প্রভৃত্বকে মনে- 
প্রাণে কবুল করে নিয়ে প্রকৃত মুমিন-সুলভ 
বিশ্বাসের গৌরব অর্জন করতে পারে । 

মি'রাজ বস্তুত রাসূল (সা.)-এর একটি 


ধারতেন না। তাদের বুকে অবিচল 
বিশ্বাসের যে দীপ্তশিখা প্রজ্লিত ছিল 
দ্বিধা-সংশয় তার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি । 
আধুনিক যুগের মুসলমানদের বিশ্বাসে 


উচ্চতর মু'জিযার একটি পরিপূর্ণ রূপ । এ 
মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত 
দীর্ঘকাল যাবত বন্ধ কিছু দরোজা 


উদ্ভাবনের সুবাদে মানুষ সৃষ্টির যত সৃষ্ষ্ম 
বিষয়াদি ও রহস্যভেদ করতে সক্ষম হচ্ছে 
১৪ শতক আগের সেই দিনগুলোতে 
রাসুলের মু'জিযার সত্যতা অনুধাবনে 
সহায়ক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের 
কোনও নমুনা মানুষের সামনে ছিল না । 
আজ মানুষ তার উদ্ভাবনী প্রতিভা ও 
শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
সৃষ্টিজগৎ ও রহস্যঘেরা মহাবিশ্বের 


উন্মুক্তকরণের প্রক্রিয়া সুচিত হয় । মানব- 


ইতস্ততা ও সন্দেহ নানাভাবে দোলা দিতে 
পারে । নবীর মু'জিযা ও মুহাম্মদ মুস্তফা 
(সা.)-এর বৈশিষ্ট্যগত উচ্চতা সম্পর্কে 
তাদের স্বচ্ছ ধারণা ও দ্বিধাহীন বিশ্বাসের 
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কতকিছু সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান ও 


জাতির একজন সদস্য অগ্রবর্তী ব্যক্তি 
হিসেবে (মহান আল্লাহর) বিশেষ ব্যবস্থায় 
আবিষ্কার-উদ্তাবনার বন্ধ দরোজায় প্রথম 


অভিজ্ঞান লাভের কারণে অনেক বাস্তবতা 
সহজেই মেনে নিচ্ছে । হাজার বছর আগে 
আল্লাহর প্রেরিত ওহি ছিল এক্ষেত্রে জানা 


করাঘাত করে এক এঁতিহাসিক দায়িত 


ও মানার একক অবলম্বন ও বিকল্পহীন 


____াঁলাা্া্লর্লরলল্্্্। আত্তার্তহীদ ৮ 
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উৎস। পৃথিবীর ইতিহাস ন্যায়নিষ্ঠতার 


আপনাকে ঘণ্টায় কমপক্ষে ৪০,০০০ কি. 


সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, তৎকালীন 
মুসলমানগণ কেবল অগাধ আস্থা ও 
বিশ্বাসের কারণে দ্বিধাহীনচিত্তে রাসুলের 
সকল অলৌকিক কাজ বা মু'জিযার সত্য 
হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে। 
পৃথিবীর সময়-গণনা হিসেবে কয়েক 
মিনিটের ব্যবধানে মধ্যাকর্ষণ, উষ্ণ মণ্ডল, 
শীতমণ্ডল ও সাত আসমান পেরিয়ে অন্য 
জগতের এতো কিছু পরিদর্শন শেষে 
আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসার সস্তাব্যতা 
যদিও কল্পনাকে হার মানায় কিন্ত 
আজকের আধুনিক পৃথিবীর মানুষ যে 
আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি ও 
জাগতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গ্রহ 
থেকে গ্রহান্তর এবং তারও সীমানা ছাড়িয়ে 
অজানার উদ্দেশে অভিযান চালাতে নিরন্তর 
সাহসী চেষ্টায় রত আছে; তা মিরাজের 
বাস্তবতাকেই ছুঁতে চাওয়ার মানবিক 
সাধনা বৈকি? যদিও মানুষ অহর্নিশ 
মহাকাশ জয়ের চিন্তা ও সাধনায় বিভোর 
কিন্তু মি'রাজের আদ্যোপান্ত বিবেচনায় 
নিলে অলৌকিক বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে 
সামগ্রিক বিষয়টি সাধারণ মানবিক 
সক্ষমতা বিচারে আজও অসম্ভব । 
আমাদের বসবাসের এ ভূপৃষ্ঠ এমন স্বচ্ছ 
গ্যাসের উপাদানে ভর্তি পৃথিবীকে মানুষের 
বাসযোগ্য এবং সূর্যের আলোকরশ্ির 
মাঝে প্রাণীকুলের জীবনধারণকে সম্ভব 
করার মতো ভারসাম্যপূর্ণ করে প্রস্তুতকৃত | 
মহাকাশ সফরের ক্ষেত্রে মানুষকে হাজার 
হাজার মাইলের এ দুরত্ব পাড়ি দিতে 
হবে । মহাকাশ যাত্রায় যখন পর্যাপ্ত 
অক্সিজেন পাওয়া যায় না; তখন বিশেষ 
গ্যাসমাস্ক ব্যবহার করতে হয় । বিমান, 
রকেট বা নভোযানের অভ্যন্তরে 
বাতাসের চাপে (1 01933015) 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ অক্সিজেন প্রস্তুত করা 
হয়_যা প্রয়োজনের তুলনায় কম 
সরবরাহ করা গেলে বা মাস্কগুলো ফুটো 
হয়ে গেলে যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে পড়ে 
যায়; তাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের 
হতে পারে। তখন পাইলট 
আকাশযানটিকে দ্রুত নিচের দিকে নিয়ে 
আসেন যাতে বাতাবের প্রয়োজনীয় চাপটি 
পাওয়া যায় । 


মহাকাশ ভ্রমণের অপরিহার্য সরঞ্জাম 
মহাকাশ সফরের ক্ষেত্রে মধ্যাকর্ষণ 
(40079901919) আতক্রমের জন্য 
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মি. গতিবেগে ছুটতে হবে । শৃন্যে যেহেতু 


“শপথ চাদের! যখন তা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ 
করে । তোমরা নিঃসন্দেহে বাহনে চড়ে 


আলোকরশ্নির তাপ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য /১50:0179015-কে বাতাসের চাপ ও 


এর একেকটি ধাপে সফর করবে । আর 
তাদের কী হলো (কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী 


স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত অক্সিজেনের 


বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেও) তারা ঈমান গ্রহণ 


প্রয়োজন পড়ে যা তাকে উষ্ণ অঞ্চলের 
উত্তাপ ছাড়াও বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় তরঙ্গ 
17190109 7৬9616010 1২৪01911017 
থেকেও রক্ষা করে । 90৪8০9917১৬, যা 
মহাশূন্যে মানুষের অক্সিজেন 
সরবরাহ, সহনীয় তাপ ইত্যাদির ব্যবস্থা 
করে ভ্রমণ বা অবস্থানকে সম্ভব ও সহজ 
করে দেয়। 


চাদে অভিযান: মহাকাশে 
মানুষের দূরতম ভ্রমণ 
মহাকাশ ভ্রমণের দুর্গম যাত্রার ক্রমেই 
মানুষের আয়তেে আসতে শুরু করেছে। 
একটি সীমিত ধাপ পর্যন্ত এ ভ্রমণকে এখন 
নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু মহাকাশ 
ভ্রমণে মানুষের কেবল বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত প্রতিবন্কতাই নয় বরং 
প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্তিক অস্বস্তিও তার 
গতিকে একরকম পেছনে টানছে। 
মহাকাশ ভ্রমণ আদৌ ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু 
আবিষ্কারের তীব্র আকাজ্ষা ও 
চাদের বুকে নিজেদের কৃতিত্ব ও প্রত্যয়ের 
পতাকা পত্তনে প্রলুব্ধ করেছে । এভাবে 
বিশ শতকে মানবজাতির সাফল্যে যুক্ত 
হয়েছে আরও একটি নতুন পালক । 
আমেরিকার নাসা (ব909791 
4১910910010 9090০. 4১০11০9) কর্তৃক 
গৃহীত ১০ বছর মেয়াদী এ্যাপেলো মিশন 
প্রকল্পের অধীনে ১৯৬৯ খরস্টাব্দে যখন 
নীল আমমসট্রংয়ের নেতৃত্বে চাদে নভোযান 
পাঠানো হলো এবং নীল আর্মস্টুংয়ের সঙ্গী 
মা ছোটোখাটো উড়ো জাহাজের মতো 
শূন্যে _ উড়ছিলেন। তখন 
আর ফ্লোরিডায় অবস্থিত কেনেডি 
স্পেস সেন্টার থেকে বড় বড় টেলিভিশন 
স্টেশনগুলো এর লাইভ দেখাচ্ছিল । এ 
থেকে বোঝা যায় চন্দ্রজয়ের উন্মাদনায় 
মানুষ কতো বেশি কৌতুহলী ও বিভোর 
ছিল । অন্যদিকে ১৪০০ বছর আগে মহান 
প্রেরিত চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ আল- 


কুরআন ঘোষণা করে, 
কিং উড ৮ 6৫৫ 8৬৫ ১ 


০6০] 


করছে না!” 


পবিত্র আল-কুরআন ছাড়া বাইবেল 
ইত্যাদি পূর্বের আসমানী গ্রন্থগুলোতে এ 
ধরনের নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য একেবারেই 
দেখা যায় না। 

উপরিউক্ত আয়াতে চাদে মানুষের মানুষের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ইঙ্গিত রয়েছে বিশ 
শতকের মানুষ তার বাস্তব ও প্রায়োগিক 
তাফসীর প্রত্যক্ষ করেছে । বিজ্ঞানের নতুন 
নতুন আবিষ্কার ও মানুষের সাহসী 
অভিযাত্রা জগতের অনেক কিছুই 
নিজেদের করতলগত হয়েছে; এক সময় 
যা অভাবনীয় ছিল । কিন্তু এত বড় বড় 
সাফল্যের চূড়ায় উঠেও মানুষ এখনও 
বিদুৎগতিতে সফরের সক্ষমতা অর্জন 
করতে পারেনি । আলোর গতি হলো প্রতি 
সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০০ মাইল বা 
৩,০০,০০০০ । র বক্তব্য মনে 
পৃথিবীর কোনও বস্তর সাহায্যে এ গতি 
অর্জন মোটেই সম্ভবপর নয় । 

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনে ১৯৬৫ 
সালের আপেক্ষিক তত্ব (3১9০1থ1 
[1)6019 7২519101105) পেশ করেছে । এ 
থিউরিতে আইনস্টাইন সময় ও দুরত্ব 
উভয়কে পরিবর্তনশীল সাব্যস্ত করে 
পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সময় এবং স্থান 
(01176 00 9৪০০)-এর গতি এ 
পারে না। আইনস্টাইন প্রমাণ করেছে, 
বস্ত 0৬০1০), শক্তি (27929), ক্ষমতা 
(01851), কাল (1106), স্থান 
(9৪০০) এসবের পরস্পরের মাঝে 
একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । তিনি 
এটাও প্রমাণ করেছেন এসবের নিজস্ব 
কোনো সাধারণ ক্ষমতা নেই । উদাহরণ 
দিয়ে বিষয়টি আমরা এভাবে বুঝতে পারি, 
দূরত্বকে আমরা যখন পরিমাপ করি তখন 
আপেক্ষিক তত্বের আলোকেই করি অর্থাৎ 
তুলনার ভিত্তিতে সেটি হয়ে থাকে । 
পৃথিবীর যেকোনও জায়গার সময় এবং 
দূরত্বের মধ্যে তারমত্য ঘটে যাওয়া সম্ভব | 
আইনস্টাইন এটাও প্রমাণ করেছেন যে, 
বস্তজগতের কোনও কিছুর পক্ষে বৈদ্যুতিক 
গতি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব । 
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প্রবন্ধের পরিসর বিবেচনায় 
রেখে প্রসঙ্গটির এ অংশ সংক্ষিপ্ত 
করতে হলো । আলোর গতির 
৯০% অর্জনকে সম্ভব ধরে 
নিলেও মানুষের শারিরীক গঠন, 
দৈহিক শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস 
ব্যবস্থায় সেটি বিপর্যয় ডেকে 
আনবে । 


মিরাজের মু'জিযায় 

বোরাকের মহাকাশ ভ্রমণ 
আইনস্টাইনের আপেক্ষিত তত্ব অনুযায়ী 
বিদ্যুতের গতি ও এর প্রভাবে গতিময় 
জাগতিকবস্তর উপর সময় স্থির হয়ে যাবে 


কে নিয়ে অপাঁরমেয় বিদ্যুৎগতিতে 
(১1010015 রা 92115110) এ দূরত্ব 
পাড়ি দিয়েছিল । মিরাজের এ সফরে 


এবং বস্ত গতির প্রভাব গ্রহণক্ষমতা 


আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) বায়তুল 


হারানোর আশঙ্কা আছে । কারণ এতে 
বস্তুর ওজন সীমাহীন হয়ে যাবার পাশপাশি 


মুকাদ্দাসে নবীদের সঙ্গে নিয়ে নামাযে 


আপন অবয়ব-আয়তনও পুরোপুরি হারিয়ে 


করলেন, একাকী মহান আল্লাহর একান্তে 


ফেলবে । আইনস্টাইনের তত্তের আলোকে 
এ নিয়ম সৃষ্টির সকল বস্তৃতেই সমানভাবে 


সানিধ্যে গেলেন, বিশেষ বিশেষ 
জায়গাগুলো পরিদর্শন করলেন । সবকিছুর 


লাগসই | এ থিউরি আলোকে যদি আমরা 


পর মেরাজের সফর শেষ করে মক্কায় 


মিরাজের পর্যালোচনা করি তাহলে 


যখন ফিরে এলেন, তখন তার মেরাজ 


প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে 


শেষ হবার অপেক্ষায় থেমে যাওয়া ঘড়ির 


তারই ব্যবস্থাপনার এ “আল্লাহর আঁদত? 


কাটার মতো স্থির থাকা সময়ের চাকা 


বা চিরায়ত নিয়ত তখন নিজস্ব কুদরতে 


পুনরায় চলতে শুরু করলো । তাই উম্মুল 


প্রকাশ হিসেবে সাময়িকভাবে বদলে 


মুমিনীন হযরত উম্মে হানি (রাযি.)-এর 


গিয়েছিল | সময়ও স্থির হয়ে গিয়েছিল; 


ঘরের সামনে তখনও রাসূল (সা.)-এর 


ফলে বস্ত তার ওজন, অবয়ব এবং অস্তিত্ব 


অজু করা পানি গড়িয়ে পড়ছিল নিচের 


হারায়নি এবং মহাকাশ ভ্রমণের অপরিহার্ষ 


শর্তাবলি পুরণ করে বোরাক রাসূল (সা.)- 


দিকে | বিছানায় তখনও রাসুলের শরীরের 
উত্তাপ লেগেছিল এবার ঘরের দরোজার 


শিকলটি নড়ছিল । 

যদিও রাসূল (সা.)-এর মু'জিযা 
বস্তুগত যুক্তির 
তবুও এ 
বাত্তবতা আমাদের অনুধাবন 
করা উচিৎ যে, বিজ্ঞান 
পরোক্ষভাবে রাসুলের এ 
সুখজিযাকে স্বীকার করে নিচ্ছে । 
আপেক্ষিক তত্বে সাধারণভাবে 
বিদ্যুৎগতি অর্জনকে অসম্ভব 
সাব্যস্ত করা হয়েছে অথচ রাসুল 
মিরাজে বিদ্যুতৎগতির চাইতে 
হাজারগুণ দ্রুতবেগে বোরাকে আরোহণ 
করে ছুটছিলেন । আরবি বোরাক শব্দটি 
“বরকুন” থেকে উৎসারিত হয়েছে । যার 
অর্থ বিদ্যুৎ । “বোররাকুন' অর্থ দীড়ায় 
সর্বোচ্চ বিদ্যুতগতিসম্পন্ন । বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আরোহণ 
করার পরও মানুষের পক্ষে বিদুৎগতি লাভ 
করার সম্ভবপর না হওয়ায় এক ধরনের 
হীননুন্যতা জন্ম নিয়েছে। আজ পর্যন্ত 
যদিও মানুষ বিদ্যুৎগতি লাভে সক্ষম হয়নি 
কন্তু তা চিরকাল অসম্ভব নাও থাকতে 
পারে! নইলে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষের 
বিস্তৃত এ মহাকাশ ও সৌরজগতে ব্যাপক 
আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন মানুষ তথা 
বৈজ্ঞানিকদের জন্য অধরা থেকে যাবে । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইনাশিকাক, 


৮৪:১৮-২০ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ১০ 


এপ্রিল'১৫ 
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৬২১ সালে হিজরতের প্রায় ১৮ মাস পূর্বে 


গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে পুনরায় 


জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
গবেষণার জন্য এক প্রেরণা 


ইবনে আলতাফ 


সেই অসংগতি দূর করে নতুন তত্ত্ প্রদান 


মতান্তরে পঞ্চম হিজরীতে ২৭ রজবের 


ফিরে আসেন । মক্কা শরীফ থেকে সুদুর 


একরাতে রাসুল (সা.) মিরাজ গমন 
করেন । তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের 
সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তিনের বায়তুল 
মাকদিস থেকে “বোরাক' নামক যানে 
আরোহণ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎপূর্বক 
প্রত্যবর্তন করেন । 
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হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মিরাজের রাতে নবী করীম (সা.) 


বায়তুল মাকদিস, বায়তুল মাকদিস থেকে 
উধ্বলোক | এই বিশাল দুরত্ব অল্পসময়ে 
পাড়ি দেওয়া কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? এই 


জাগতিকতায় নিবিড় নিরীক্ষাবাদী তারা 
সত্যের আশ্রয় অন্বেষণ করে বিজ্ঞানে । 
বিজ্ঞানের প্রদত্ত ফলাফল ব্যতীত কোনো 
কিছু গ্রহণ করতে তারা নারাজ | তাই 
রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ গমনকে 
ইহজাগতি র বিশ্বাসের বোধে খাপ 
খাওয়াতে বিজ্ঞানাগারে তোলা দরকার । 
বিজ্ঞান শতভাগ সত্যকে ধারণ করতে 
অপারগ | তাই বিজ্ঞান সত্যের একটি 
অংশমাত্র । বিজ্ঞানের গবেষণা দু'ধরণের | 
যথা 
১. এক হল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । এই ধরণের গবেষণা 
কখনো কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত 
হয়নি এবং হতেও পারে না। বরং 
বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই ধরণের গবেষণা 
সবসময় কুরআন ও সুন্নাহকে আরও 


আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন । তিনি 
রাত্রিকালীন নামায আদায় করে ঘুমিয়ে 
পড়েন, আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি । অতঃপর 
আমি দেখতে পাই যে, তিনি ঘরের মধ্যে 


বলিষ্টভাবে প্রমাণ করেছে । কুরআন ও 
সুন্নাহর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা 
কিছুদিন আগেও মানুষের বুঝতে কষ্ট 
হত । বিজ্ঞানের আবিষ্কার সেটা বুঝতে 


নেই । তাই আমি চিন্তাযুক্ত হই যে, শক্ররা 
কোনো ষড়যন্ত্র করল কিনা । ফজরের 
নামায শেষে রাসূল (সা.) আমাকে লক্ষ 


অনেক সহজ করে দিয়েছে । 
২. দ্বিতীয় প্রকার বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিবর্তে শুধু 


করে ইরশাদ করেন, “আমি মক্কা শরীফে 
তোমাদের সাথে ইশার নামায আদায় 
করেছি । অতঃপর বায়তুল মাকদিসে গমন 
করে সেখানে মসজিদে আকসায় নামায 
আদায় করেছি । এখন তোমাদের সাথে 
ফজরের নামায আদায় করলাম |” 


ইশা এবং ফজর এ দুংপ্রান্ত সময়ের 
ব্যবধানে নবী করীম (সা.) উধ্বলোকে 


এপ্রিল”১৬ 


অনুমান, ধারণা অথবা অপূর্ণ জ্ঞানের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী 
এখনও নিশ্চিত ফলাফলের সিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারেনি ।২ 
এই ধরণের ফলাফল চির সত্য নয় । বরং 
ততদিন পর্যন্ত সত্য থাকে যতদিন সেই 
ফলাফলের অসংগতি ধরা না পড়ে । ফলে 
একজন দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানী এসে 


করেন । যেমন- ত্যারিস্টটল বলতেন, 
এসে তত্ব দিলেন না সূর্যটা ঘুরে ৷ তারপর 
কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও এসে 
বললেন, সূর্য নয় পৃথিবীই ঘুরে | বর্তমান 
বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পদার্থ বিজ্ঞানী 
স্টিফেন ডব্লিউ হকিং তার বিখ্যাত গ্রন্থ 4. 
13171671715107% 0? 1117০ তার 
পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও 
নিউটনকে এক হাতে নিয়েছেন তাদের 
অসংগতিতে অসহ্য হয়ে । 
রাসূল (সা.) অসংখ্যা কৃষ্ণগহ্বরের 
অভিকর্ষ উপেক্ষা করে কিভাবে উধর্বলোকে 
পৌছেছিলেন তা ইহজাগতিকবাদীরা 
বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখা চান । আসলে 
কুরআন এবং বিজ্ঞান একে অপরের 
সহায়ক, সাংঘর্ষিক নয় । বিজ্ঞান যত বেশি 
আবিস্কৃত হচ্ছে কুরআন তত বেশি 
অধ্যায়ন করতে মানুষ মনযোগী হচ্ছে । 
অন্যদিকে খিস্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেলকে স্বার্থের যন্ত্র বানিয়ে 
চার্চকেন্র্রিক শাসনে রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানকে 
অত্যাচার করেছে । ১৯ শতকের শুরু 
থেকেই পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরম্পর 
বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে আসছে । এর 
কারণ অবশ্য অবোধগম্য নয় । ধর্মীয় 
বক্তব্য বলতে সে সময় থেকে এ যাবৎ 
কেবল বাইবেলের বর্ণনাকেই গ্রহণ করা 
হয়েছে । অথচ বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য ও 
উপাত্তের সঙ্গে বাইবেলের বক্তব্যের 
গতি সর্বজন বিদিত। খিস্টায় 
ধর্মতত্ববিদরা সবাই বাইবেল সম্পর্কে 
একান্ত গুরুত্বের সঙ্গে যে বক্তব্যটি উল্লেখ 
করে গেছেন, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা 
যেতে পারে, “সে বক্তব্যটি হল বাইবেল 
টি নাভি এটি রচনার 
সংশ্লিষ্ট লেখকবৃন্দ বিধাতা কর্তৃক 
জারি যিলদ 


__া'ঁবঁ্। আত্তার্জহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


যেহেতু প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন 


সিমসন চেতনা নাশক দ্রব্য “ক্লৌরোফর্ম? 


করানোতে ইসলাম উপস্থাপন করেছে সেই 


এক মহাজ্ঞানী । সেহেতু মহাজ্ঞানীর রচিত 
গ্রন্থে কোন ক্রটি থাকা অসম্ভব বিধায় 
বিজ্ঞানের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারে 


যখন আবিষ্কার করলেন তখন তার বিরুদ্ধে 


মহান অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআন । 


উঠে পড়ে লাগলেন ধর্মযাজকরা | তাদের 


না। বাইবেল যেহেতু মানৰ রচিত তাই 


নিবারণ করা মহাপাপ । কারণ বাইবেলে 


ক্রুটি থাকা স্বাভাবিক । দ্বিতীয় ভ্যাটিকেন 
কাউন্সিল অধিবেশনে (১৯৬২-৬৫ খি.) 


লেখা আছে ঈশ্বর মায়েদের ড/০০-1701 
অর্থাৎ দুঃখের মানুষ বলে অভিশাপ 


কুরআন নিজে এক বোধগম্য বিজ্ঞান এবং 
বুদ্ধিগ্রাহ্য আল্লাহর বাণী । ইসলাম এটা 
আশা করে না যে, মানুষ তার সক্রিয় বুদ্ধি 
প্রয়োগ না করে নিস্ত্িয় বিশ্বাস দ্বারা একে 
গ্রহণ করবে, বরং কুরআন মানুষকে 


পরিগৃহীত দলিলে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার 
করা হয়েছে যে, বাইবেলের পুরাতন 
নিয়মের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পুস্তকে এমন সব 


দিয়েছিলেন । তিনি আরও বলেছিলেন, 


আমন্ত্রণ জানায় তাকে বোঝার জন্য; 


অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করে তোমাদের সন্তান 


মানুষের বুদ্ধি এবং যুক্তির সীমা যতদূর 


প্রসব করতে হবে । সিমসন মায়েদের এই 


বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে যা ইমপারফেন্ট 
বা ত্রুটিপূর্ণ এবং অবসোলেট* মনগড়া 


কষ্ট লাঘব করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে ।১ 


রচিত এই বাইবেল দ্বারাই বিজ্ঞানকে 
লাঞ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ওপর 
চালিয়েছে অবর্ণনীয় অত্যাচার | 


এভাবেই খিস্টান যাজকরা বাইবেল ও 


তাকে অনুমতি দান করে কুরআন চায় 
সেই চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মানুষ 
তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিক | যারা 
এর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবে তাদের প্রতি 


ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বহু বিজ্ঞানীকে হত্যা 
করেছিল । অথবা অত্যাচারে অতিষ্ট করে 


পোল্যান্ডের নিকোলাস 


দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল । শুধু 


কোপারনিকাস যখন পুস্তকাকারে তুলে 
ধরলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে; সূর্যকে ঘিরে 
আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো । 


তাই নয়, জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলোতেও 


কুরআন এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, তারা এর 
সমকক্ষ আর একটি গ্রন্থ খুজে বের 


করুক ৮ 
যুগে যুগে বিজ্ঞানের আবিস্কার 


চার্চের কালো থাবা সম্প্রসারিত করেছিল । 
খিস্টায় ৫ম ও উষ্ট শতকে নব্য 


খিস্টানদের ধর্ম বিচার, আদালত, 
ইনকুইজিশন বাইবেল বিরোধী মতের জন্য 
তাকে ১৫১৪ সালে আগুনে দগ্ধ করা হয় । 
তারই উত্তরসূরি হিসাবে এলেন ইতালির 
জিওনার্দো ক্রুনো ও গ্যালিলিও গ্যালিলি। 
বাইবেল বিরোধী মতের জন্য সেদিন 
ব্রনোকে বন্দি করা হয়েছিল । রাখা 
হয়েছিল এমন এক কম উচ্চতার ঘরে, 
যার ছাদ সীসাতে মোড়া । গ্রীষ্মে ঘর হত 
চুল্লি শীতে বরফ | এভাবে দীর্ঘ ৮ বছর 
ধরে তার ওপর চালানো হয়েছিল 
বর্বরোচিত ধর্মীয় অত্যাচার । অবশেষে 
১৬০০ সালে “ইনকুইজিশন' তাকে 
প্রকাশ্যে দঞ্ধে দহিত করে হত্যা করে। 
আর ১৬৪২ সালে বন্দি অবস্থায় করুণ 
মৃত্যু ঘটে গ্যালিলিওর । বিজ্ঞানী 
আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চন্দ্রের 
কোনো আলো নেই” । এই অসত্য তত্ব ও 
ধর্ম-বিরোধিতার জন্য তাকে দেশ থেকে 
নির্বাসন দেওয়া হয়। ষোড়শ শতকে 
সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রসায়ন শান্ ও ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক 
ডা. ফিলিপ্রাস আযাওরেওলাস 
প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন, “রোগের 
কারণ জীবাণু, পরজীবী এই জীবাণুদের 
শেষ করতে পারলেই নিরাময় লাভ করা 
যাবে । একথার জন্য প্যারাসেলসাসকে 
মৃত্যুদণ্ড দেয় ইনকুইজিশন। সেদিন 
প্যারাসেলসাস দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য 
হন। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী ডা. জেমস 


এপ্রিল”১৬ 


প্রেটোবাদের দুটি স্কুল ছিল, একটি 


11 
১৫ 


)0১5/41021১০৮০ 


এ এবি এম শা ভি 


পরবর্তীতে নানার স্কুলটি খিস্ট 
ধর্মবাদীরপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫২৯ সালে 
এথেনীয় স্কুলটি ধর্মদ্ৰোহীর অপরাধে বন্ধ 
করে দেন। একই সাথেই শুরু হয় 
ইউরোপের ৭০০ বছর ব্যাপী অন্ধকারের 
যুগ উন্মত্ত ধর্মান্ধতার বাস্তবরূপ দেখতে 
হলে ইউরোপের এই ৭০০ বছরের 
ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে ।* 

ইসলাম বিজ্ঞানকে কুরআনের সাথে 
সাংঘর্ষিক আখ্যা দিয়ে কোন বিজ্ঞানীকে এ 
যাবৎ হত্যা করেনি, নির্ধাতনও করেনি । 
যুক্তিসিদ্ধ অনুমানই ইসলামের ভিত্তি । 
আমরা যেমনটি দেখেছি, মানুষের মধ্যে 
এক আল্লাহতে বিশ্বাস জাগ্রত করানোর 
ব্যাপারে কোনো অলৌকিকত্বের ব্যবহার 
না করে ব্যবহার করা হয়েছে মানবীয় 
যুক্তির সাধারণ গুণ | পরবর্তীতে নবী এবং 
স্বীয় প্রত্যাদেশের ব্যাপারে বিশ্বাস জাগ্রত 


বিরুদ্ধবাদীদেরকেও কুরআন অধ্যায়নে 
উৎসাহ যুগিয়েছে । বহু বিজ্ঞানী ইসলাম 
গ্রহণ করে ধন্যও হয়েছে। বিজ্ঞানী বান্নার্ড 
প্যালিসি সর্বপ্রথম আধুনিককালের জলচক্র 
আবিষ্কার করেন ১৫৮০ সালে । তিনি 
বর্ণনা করেছিলেন, কেমনভাবে সমুদ্র থেকে 
জল বাম্পীভূত হয় এবং সেখানে ঘনিভূত 
হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে । এই জল 
হুদ এবং নদীতে জমা হয়ে ধারাবাহিক 
চক্রবৎ পুনঃরায় সমুদ্রে ফিরে যায় । এই 
মতবাদ ১৭০০ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী 
ম্যারিয়েট এবং পি. প্যারলটের দ্বারা সঠিক 
বলে প্রমাণিত হয় ।৯ 


কুরআন বলে, 

ওঠ এতে উতসরনে এ 

নি 089৩ ০০৫ এ 
9৫৮৩ 


“আচ্ছা বল তো, যে পানি তোমরা পান 
করিয়া থাক; উহা কি তোমরা মেঘ হইতে 
বর্ষণ কর, নাকি আমি বর্ষণকারী | যদি 
আমি ইচ্ছা করি তবে উহাকে তিক্তও 
(লোনা) করিয়া ফেলিতে পারি, তবে কেন 
তোমরা শোকর কর না?১” 
অন্যত্রে বলা হয়েছে, 
80569541028? 

“আর আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধকারী 
পানি বর্ষণ করি ১১ 

বায়োমেট্রিক্সের একটি শাখা হল ফিঙ্গার 
প্রিন্ট প্রযুক্তি । মানুষের ভৌতিক গুণাবলির 
ওপর ভিত্তি করে মানুষকে শনাক্ত করাকে 
বায়োমেট্রিক্স বলে। ফিঙ্গার প্রিন্ট 


72221.) আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রযুক্তিতে আঙ্গুলের ছাপের ওপর ভিত্তি 
করে অপরাধীদের শনাক্ত করা হয়। 
প্রতিটি ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট এতটা স্বাতন্ত্য 
যে, দেখা গেছে দুটি যমজ শিশু একই 
ডিএনএ প্রোফাইল নিয়ে জন্মালেও ফিঙ্গার 
প্রিন্ট দিয়ে তাদের আলাদা করা যায়। 
১৮৮০ সালে দীর্ঘ গবেষণার পর স্যার 
ফ্রান্সিস গল্ট শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা 
হিসাবে ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন । বিশ্বের বুকে দু'জন ব্যক্তির ফিঙ্গার 
প্রিন্ট কখনো এক হয় না। এ ব্যাপারে 
কুরআন বলে, 
বো ৬০৯০৯ রঃ 
নিত 
১৫৬১৭ রঙা 
“মানুষ কি মনে করে যে, রি তাহাদের 
একত্রিত করিব না? আমি 
অবশ্যই একত্রিত করিব । কেননা আমি 
ইহাতে সক্ষম যে, তাহার 
অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করিয়া দেই ৯২ 
জ্যাক ভি. কোস্ট ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ 
বিজ্ঞানী । তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 
কোস্ট থিওরি নামে একটি মতবাদ তার 
নামে প্রচলিত | কি কারণে সমুদ্রের পানির 
পরস্পর সম্মিলন ঘটে না এ নিয়ে তিনি 
গবেষণা চালান । তিনি বুঝতে পেরেছেন 
রোম সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর 
রাসায়নিক দিক থেকে একটি অন্যটির 
চেয়ে ভিন রকম | তিনি এ 


০০৩ 
তিনি দুইটি সমুদ্রকে সম্মিলিত 
করিয়াছেন, ফলে পরস্পরে মিলিত হইয়া 
আছে। এতদুভয়ের মধ্যে একটি 
অনতিক্রমনীয় অন্তরায় রহিয়াছে । 


এতদুভয়ের মধ্য হইতে মুক্তা ও প্রবাল- 
রত সমূহ বাহির হইয়া থাকে 1” 

সুরা আল-ফুরকান: ৫৩, সুরা ফাতির: 
১২-এ ও এ সংক্রান্ত আলোকপাত করা 
হয়েছে । কি চমৎকার সামঞ্জস্য । এ রকম 
বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্কার কুরআনের 
সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং সহায়ক 
হিসাবে গবেষণাকে নির্ভলের গ্যারান্টি 
দিয়েছে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর উধ্বলোক গমনও তাই বিজ্ঞানের 
সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার উধ্বলোক 
গমন মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ 
করেছে। রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ 
অল্পসময়ের ব্যবধানে 'মালায়ে আলায়* 
থেকে প্রত্যাবর্তন বিজ্ঞানীদের দোদল্যমান 


আঁধারের পর্দা ভেদ করে মালায়ে আলায় 
যাওয়াকে ইহজাগতিকবাদীরা স্বীকার 
করতে নারাজ । বিজ্ঞান একদিনে অগ্রসর 
হয়নি । বর্তমানে যা আবিষ্কারের চূড়ান্ত 
চূড়ায় পৌছেছে তার পশ্চাতে রয়েছে 
অনেক ঘাত-প্রতিঘাত । আজ যা দুর্বোধ্য 

বা বিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরে তা 
হয়তো অচিরেই জয় করতে পারবে 
কুরআনুল করীমে বিজ্ঞানভিত্তিক যে 
আয়াত তা বিজ্ঞানীরা পূর্বে উদ্ঘাটন করতে 
অসমর্থ হলেও বর্তমানে উদঘাটনে প্রয়াসী 
হচ্ছে । আবার যা বর্তমান সময়ে উদ্বাটিত 
হচ্ছে না তা হয়তো ভবিষ্যতে উদঘাটিত 
হবে | যেমন ভ্রণবিদ্যার কথাই ধরা যাক 
কুরআন বলে, 
8৬655091855 68 ৬0৬ ৯৩1 
“হে পয়গাম্বর! আপনি নিজ রবের নাম 
লইয়া কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি 
করিয়াছেন । যিনি মানুষকে জমাট রক্ত 
দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ।”১+ 


তত্বসমূহকে দৃঢ়তা দিয়েছে। হতাশ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আশা যুগিয়েছে। 


১৯৬০ সাল থেকে এ যাবৎ মহাকাশের 


তাফসীরকারকরা আলাক শব্দের অর্থ 
করেন, জমাটবাঁধা রক্তের পিগু; যা জড়িয়ে 
ধরে থাকে । অর্থাৎ জোক সদৃশ এক বস্তু । 


মহাশূন্যতায় বহু মানুষ রেকর্ড পরিমাণ 


ভ্রণবিদ্যার বিদ্ধ পপ্তিত কানাডার টরেন্টো 


অবস্থান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন 
তাদের তালিকা: 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের 
চেয়ারম্যান ড. কিথমুর ভ্রণের প্রাথমিক 


বাস্তব সত্যটি অনুধাবন 


সময় 


তারিখ আকাশযান 


খ্যাতি অর্জনকারী 


করার জন্য জ্বাল্টারের দুই 


১ দিন 


৬ আগস্ট ১৯৬১ 


৬০56012 


01101179810 7110৬ (রাশিয়া) 


মিলন 


১ সপ্তাহ 


আগস্ট ১৯৬৫ 


0091011701 5 


00101) 00091 ও €00781193 
0০0৪৫ (আমেরিকা) 


১ বৎসর 


১৯৮৭-১৯৮৮ 


৬19011711]100%, 1৬101981071 ও 
[181701010৬ (রাশিয়া) 


৪৩৮ দিন 


১৯৯৪-১৯৯৫ 


ড৬৪1611 7১011910% (রাশিয়া) 


পানির ঝর্ণা উথলে উঠে । এ বড় বর্ণাটি 
উত্তর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি 
সূক্মকোণে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে 
চিরুনীর দাতের আকৃতি ধারণ করে বাঁধের 
ন্যায় কাজ করে । এ ক্রিয়াকলাপের ফলে 
রোম সাগর এবং আটলান্টিক 


১৬৯ দিন (মহিলা) 


১৯৯৪-১৯৯৫ 


61908 ও 100810৬8 (রাশিয়া) 


অন্যদিকে সর্বকালের সব্বযুগের সবশ্রেষ্ট 
মহাযাত্রিক মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর শেষ 
সীমান্ত (1:85 99৪০০ 71000101-) 


অবস্থার সাথে সদৃশ্যতার মি 
প্রমাণ পেয়েছেন । তার মতে, কুরআনে 
বর্ণিত ভ্রণবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ 


অতিক্রম করে অষ্টার জগত মালায়ে 
আলায় থেকে প্রত্যবর্তনের নির্ঘন্ট হল: 


ভ্রণবিদ্যায় উদঘাটিত আধুনিক তথ্যানুসারে 
একেবারে নিখুঁত এবং কোনোভাবেই 


পৃথিবীর হিসাবে ২৭ বছরের দূরত্ব অল্প 


সেগুলোর সাথে কোনো সংঘাত নেই 1১৯? 


মহাসাগর একটি আরেকটির 
সঙ্গে মিশতে পারে না 1৯৩ 


তারিখ 


আকাশযান 


খ্যাতি অর্জনকারী 


ক ্ ঁ 
9৮৫5৫ (পঠিত ॥ পরী ৫ 
(5 ক ৫৬১৪৫ ৬2০০ 
৪৬3৫ (৯1 8৬১৯৬ 
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২৭ রজব ৬২১ সাল 
মতান্তরে ৫ম হিজরী 


বোরাক ও রফরফ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


সময়ে মহাকাশের ৭০ হাজার আলো- 


আবার অন্য জায়গায় কুরআন বলে, 
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“তিনি এইরূপ যিনি তাজা (সবুজ) বৃক্ষ 
হইতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন 
করিয়া থাকেন । অতঃপর তোমরা উহা 


হইতে আরো অগ্নি প্রজ্লিত কর ।”” 

বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণায় উদঘাটিত 
হয়েছে যে, সবুজ গাছ ছাড়া 
7170935100)9515 হয় না। সূর্যের আলো 
থেকে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করার জন্য 
গাছের সবুজ হওয়া জরুরি । যা আমরা 
শুকিয়ে লাকড়ি হিসাবে পোড়াই ৷ 
বিজ্ঞানের এসব তথ্য আবিষ্কার হতে 
কুরআন অবতীর্ণ পরবর্তী ১২০০ বছরেরও 
বেশি সময় লেগেছে । বিজ্ঞান তার সকল 
প্রযুক্তি, সাজ-সরঞ্জাম, ও আবিষ্কারসমূহ 
নিয়ে অধ্যবসায়ের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং এভাবেই চলতে গিয়েই 
সময়ের ব্যবধানে পরপর একটি একটি 
করে অসংখ্য বিষয়ের গোপন রহস্য 
উন্মোচন করছে । ফলে আল-কুরআন 
থেকে পূর্বেই প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
প্রস্তাবসমূহ “সত্যবাণী' হিসাবে সমর্থিত 


একেকটি নেবুলা মহাকাশে শত-সহস্্ 
আলোকবর্ষ-ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। 


বৈজ্ঞানিক 
করেছিলেন ৷ 


এই শব্দটির সৃষ্টি 


এদের কোনো একটি নক্ষত্রের 


বর্তমানে কৃষ্ণগহবর নিয়ে যারা গবেষণা 


বিস্ষোরণজনিত কারণে সৃষ্ট বিধায় এতে 
উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, গলিত ধাতব পদার্থ এবং 
ধুলি-বালির মেঘ বা ধোয়া দিয়ে পরিপূর্ণ 
থাকে । যার কারণে ওই জাতীয় প্রেনেটারি 
নেবুলা প্রচণ্ড উত্তাপ (প্রায় চার লক্ষ ডিগ্রি) 


চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল 
স্টিফেন ডব্লিউ হকিং, রজারপেনরোজ, 
ওয়ার্নার ইজরায়েল প্রমুখ । আমাদের এই 
মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের ধ্বংস 
সাধনের জন্য জানামত যতগুলি ব্যবস্থা 


সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং মারাত্মক 
তেজস্ক্িয়তা 0100108-185, ১78 


ইত্যাদি নির্গত করে থাকে । 
বিজ্ঞানীগণ আরও প্রমাণ করেন যে, উক্ত 


চালু আছে, তার সবকটির ব্যবস্থার মধ্যে 
ব্লযাকহোল ব্যবস্থাও রীতিমত আতংকজনক 
বা ভীতিপ্রদ | এই ব্লযাকহোল এমন এক 

ংঘাতিক ধরণের মৃত্যকূপ যার 


উত্তপ্ত মেঘপুঞ্জ বিস্ফোরণজনিত কারণে 
প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১১,০০০ কি. মি. 


অভ্যন্তরীণ ভয়ংকর ধ্বংস সাধন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে মানব-সম্প্রদায় সম্ভবত কখনোই 


গতিতে মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে চলে। 
বিজ্ঞানের বর্তমান রকেট প্রযুক্তি এই 
ধরণের একটি নেবুলা পাড়ি দিয়ে 
অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখে না। 
বর্তমান গতি নিয়ে কোনো রকেট যদি ওই 
জাতীয় কোনো নেবুলাতে ঢুকে পড়ে 
তাহলে সাথে সাথেই গতি কম হওয়ার 
কারণে প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই ভচ্মে 
পরিণত হবে । ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে 


হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে । মহাকাশ থেকে ভূ- 


মহাকাশ অভিযান । প্রেনেটারি নেবুলা 


পৃষ্ঠে কোনো কিছুর পতন যেমন 
বিজ্ঞানীদের কাছে মহাকাশ সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্য উপাদেয় । ঠিক ভবিষ্যৎ 
মহাকাশ গবেষণার জন্য রাসূল (সা.)-এর 
মি'রাজ গমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য 
একটি নতুন মাত্রার সংযোজন । 
আকাশমগুলী ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের 
মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সকল বিষয়ে 
বিজ্ঞান অবগত নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় 
আগুনের শিখা, ধুলা-বালি, গ্যাস এবং 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধাতব মিশ্রনের 
ধোয়া বা মেঘপুঞ্জকে “নেবুলা” বলা হয়। 
সর্বপ্রথম ১৭৮১ খিস্টাব্দে বিজ্ঞানী [1. 
11955161 মহাকাশে বিশাল বিশাল নেবুলা 
বা ধোয়া-মেঘপুঞ্জের সন্ধান দেন । পরে 
১৭৯১ খিস্টাবন্দে ড/1111817 ঢ০750179সহ 
সকল বিজ্ঞানীই সেই প্রস্তাব মেনে নেন । 
অতঃপর ১৮৬৪ খিস্টাব্দে 
4১80:01001001081 9199০010:930010151 911, 
ড/11]181) 17085178 ওই প্রস্তাব প্রমাণ 
করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন । তাতে 
দু'প্রকার নেবুলাই প্রমাণ করা হয় । যথা- 
১. আদি নেবুলা, ২. প্রেনেটারি নেবুলা । 
পরবর্তীতে আরও প্রমাণিত হয় যে, 
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ক্ষেত্র বিশেষে তাপমাত্র ৪০০,০০০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস পর্যন্ত প্রদর্শন করে থাকে । 
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আরও তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে যে, প্রতিটি গ্যালাক্সিতেই বর্তমান 
আছে অসংখ্য অগনিত নেবুলা । গড়ে 
প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় ২০,০০০ কোটি 
নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পরও অনুরূপ সংখ্যক 

ধবা তার চেয়েও বেশি নক্ষত্র সৃষ্টি 
হওয়ার মতো নেবুলা অবশিষ্ট আছে। 
আবার প্রতিনিয়ত অসংখ্য নক্ষত্র জীবন 
সায়াহ্ে ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ংকর 
প্রেনেটারি নেবুলা । তাই এককথায় বলা 
যায়, মহাকাশ অভিযানে অন্যতম বীধা 


জানতে পারবে না। কারণ ব্র্যাকহোলের 
৬০91 17011501-এর পর থেকে নিয়ে 
পতিত বন্তর ভাগ্যে সত্যিকার অর্থে যে কি 
ঘটে তা জানার জন্য বর্তমান বিজ্ঞানের 
সকল নিয়ম পদ্ধতিই ভেঙে খানখান হয়ে 
যায় । নতুন কোন পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কার 
না হওয়া পর্যন্ত ব্লযাকহোলের অভ্যন্তরীণ 
রহস্য রহস্যপূর্ণই থেকে যাবে । কোন 
গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত একেকটির 
ব্যাকহোলের ভর মিলিয়ন মিলিয়ন 
নক্ষত্রের সমষ্টিগত ভরের চেয়েও বেশি, যা 
প্রমাণ করে রাক্ষসী মৃত্যুক্প ব্র্যাকহোল 
অগণিত অসংখ্য নক্ষত্র এবং তাদের 
পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন করে প্রতিনিয়ত 
ধবংস সাধন করে চলেছে । বর্তমান 
বিজ্ঞানীগণ এই ভয়ানক মৃত্যুকুপের চরিত্র 
বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 
যদি আমাদের এই প্রায় ৮ হাজার মাইল 
ব্যাসের পৃথিবীকে কোনো র্লযাকহোল এ 
পড়তে দেয়া যায় বা পৃথিবী কোন 
ব্যাকহোলের আওতায় চলে যায় তাহলে 
মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পৃথিবী 71801. 
11019 (010116] এ পতিত হয়ে প্রচণ্ড 
ঘনায়নে মাত্র ১ সেন্টিমিটার ছোট একটি 


হচ্ছে অসংখ্য অগণিত নেবুলার অবস্থান, 
আর সেই বাধাকে সাফল্যজনকভাবে জয় 
করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি ও 
ক্ষমতা সম্পন্ন ১080০ 91711) ব্যবহার, 
নতুবা একদিকে যেমন মিশন ব্যর্থ হবে, 
অন্যদিকে সব জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে 
যাবে 1 

কৃষ্ণগহবর (31901 1701০) শব্দটার 
উৎপত্তি হয়েছে সম্প্রতি । ১৯৬৯ সালে 
জন হুইলার নামে একজন আমেরিকান 


মার্বেল পাথরে পরিণত হবে। 
ব্লযাকহোলের এই ভয়ানক অবস্থার কারণে 
এর পার্শ্ববর্তী কোনো মহাজাগতিক বস্তুই 
তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। 
ব্লটাকহোল তার এশ্বরিক শক্তির টানে 
নিকটবর্তী সকল বস্তদের ছিড়ে-ফেড়ে 
গলাধঃকরণ করে সাবাড় করে থাকে ।২ 

এতবড় পৃথিবী ব্ল্যাকহোলের আওতায় 
পড়লে ১ সেন্টিমিটার একটি পাথরে যদি 
পরিণত হয়ে যায়, তাহলে মানুষ পড়লে 
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কি পরিণতি হবে? স্টিফেন হকিংয়ের মতে 


উন্মোচন করে দিয়েছে যে মুহাম্মদ (সা.) 


যে মহাকাশচারী র্যাকহোলে পড়বে তার 


যেহেতু ব্লাকহোলের মত মৃত্যুকুপকে 


এক রকম চটচটে মৃত্যু হবে । মাথার 
বলের পার্থক্য তাকে ছিড়ে ফেলবে । যে 


অতিক্রম করার গতিসম্পন্ন যান ব্যবহার 
করেছিলেন সেহেতু ফোটন টাকিয়ান এর 
চেয়েও অধিক দ্রুত সম্পন্ন কণিকা বা 


কণিকাগুলি তার দেহ গঠন করেছিল 


বিকল্প কিছু থাকতে পারে । যা এখনও 


সেগুলোও বেঁচে থাকবে না। এরকম 


আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি বিজ্ঞানীরা | 


ংখ্য ব্লাকহোল মহাবিশ্বের নভোমন্ডলে 


জগতে কত অদ্ভুত রহস্যই না ঘটছে। 


লক্ষ কোটি গ্যালাক্সীর ভেতর ছড়িয়ে 


মানুষ সে রহস্যের কতটুকু আয়ত্ব করতে 


ছিটিয়ে আছে । এসব ব্লযাকহোল কিভাবে 
অতিক্রম করে রাসুল (সা.) মালায়ে 


পেরেছে । অবশ্যই জানার চেয়ে অজানার 
পরিমানই বেশি। যেমন পৃথিবীতে 


আলায় এ পৌছে ছিলেন? আপেক্ষিক 
তত্ত্ানুসারে দৃশ্যমান আলোর গতিই 
সর্বোচ্চ । আইনেস্টাইন যার নাম দিয়েছে 


আগমনকারী ভিনদেশি উড়ন্ত সসার ট. খ. 
উ. (ি105100110801017 15175 
0০01০০-এর রহস্য বিজ্ঞানীরা এখনও 


ফোটন। এই ফোটন রূপ আলোক 
কণিকার গতিবেগ সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ 
হাজার মাইল । তার মতানুযায়ী এ 
মহাবিশ্বের কোন কিছুর গতি সেকেন্ডে ১ 
লক্ষ ৮৬ হাজার মাইলের বেশি হতে পারে 


উদ্ঘাটন করতে পারেনি । এই ট. খ. ঙ. 
বা উড়ন্ত সসার হলো আকাশে ক্ষিপ্র গতি 
সম্পন্ন এক ধরণের বস্তু, যাকে সনাক্ত করা 
আজো সম্ভব হয়নি । ট. খ. উ.-রা 
ক্ষনিকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্বকে 


না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলমিয়া 


অতিক্রম করতে পারে । মাত্র ৩০ বছর 
আগেই এই ট. খ. উ.-রা বিজ্ঞানীদের 


ফাইনবার্গ আলোর চাইতে অধিক দ্রুত 
কণার অস্তিত্বের কথা ঘোষনা করেছেন 


নজরে আসে । তাদের ধারণা যদিও 
কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই 


যার নাম টাকিয়ান' । গ্রিক শব্দ টাকিয়ান 


পৃথিবীতে আসা যাওয়া করত ট. খা. উ.- 


এর অর্থ স্পীড | ফাইনবার্গের টাকিয়ান 
কণার যত গতি বাড়ে তত এনার্জি কমে, 


রা। ইহ জাগতিকবাদীরা কি এই ট. খ. 
ঙ.-দের রহস্যের কথা অস্বীকার করতে 


যত সে ধীরে যায় এনার্জি তত বেড়ে 
উঠে । এই “ফোটন' ও াকিয়ান' কণার 
বেগেও অল্প সময়ে মালয়ে আলায় এ 
যাওয়া সম্ভব নয় । রাসূল (সো.) বোরাক 
নামে যানে করে বায়তুল মাকদিস থেকে 


পারবে তাদের যুক্তির কষ্টি পাথরের ঘষে? 
রাসূল (সা.) মি'রাজ বিজ্ঞানীদের বিনা 
পরিশ্রমে এক প্রকল্পের দ্বার উন্মোচন করে 
দিয়েছে । যে প্রকল্পটি হল, ফোটন ও 
টাকিয়ানের চেয়েও দ্রুতগতিসম্পরন কিছুর 


সিদরাতুল মুনতাহা বা পৃথিবীর শেষ 


অস্তিত্বের সন্ধান কিংবা রব্লাকহোল 


সীমায় পৌছে ছিলেন। সিদরাতুল 
মুনতাহার পরে অর্থাৎ হিজাবে আসওয়াদ 


অতিক্রম করার মতো ক্ষিপ্র গতি 
আবিষ্কারের অপেক্ষা । আল্লাহ পাক পবিত্র 


থেকে রফ রফ নামে আরেক যানে করে 
রওনা হন মালায়ে আলায় এ। স্থান ও 
কাল ভেদে এখানে দুটি যানের ব্যবহার 
হয়েছে । বোরাক, যার অর্থ বিদ্যুৎ, এর 
গতিবেগ বিদ্যুৎ বা আলোর গতির মত 
ক্ষিপ্র ৷ এর ব্যবহার হয়েছিল সৃষ্টি জগতে । 
আর রফ রফ ব্যবহৃত হয়েছিল স্বয়ং অর্টার 
জগতে | যেমন বিমান এবং রকেট, স্থান 
ও কালভেদে এর ভিন্ন । বিজ্ঞানীরা এখনও 
ফোটন ও টাকিয়ান ব্যতীত এমন কোন 
দ্রুতগতি সম্পন্ন কণা বা বিকল্প কিছু 
আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি । মি'রাজ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এমন একটি দ্বার 
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কুরআনে বলেন, 

6৮424571825 
প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা 
(নির্দিষ্ট) সময় আছে এবং অচিরেই 
তোমরা জানিতে পারিবে 1২ 


* ইবনে কসীর, তাফসীর্ল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খরি.), খ. &, পৃ. ৩৮ 

২ বিচারপতি তকী ওসমানী, ইসলাম ও 
আধুনিকতা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা 

১:36001800 ভা. 78%ম10106, 44 78/০%7 
1175197)) 01 17716, 1১0101191160 11) 


01981311191 173% 13810691 [01939 
4৮015151071 07 0:81755/0110 
, 00011517019 [10,719] 
ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), মানুষের আদি উৎস, জ্ঞানকোষ 
প্রকাশনী, ঢাকা 

৫ ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), মানুষের আদি উৎস, জ্ঞানকোষ 


, ঢাকা 
৬ আবু হানিফ, নীল এহের বিজ্ঞানীরা, 
বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা 

+ মুরাদ হফম্যান, ইসলাম দি অলটারনোটিভ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 

৮ লরা ভেসিয়া ভ্যাগলিয়েরী (মুহাম্মদ 
মাসউদুজ্জামান অনুদিত), ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, বাহ্‌ 


৯ ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, 
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা 

*. আল-কুরআন, সুরা আাল-ওয়াকিয় 
৫৬:৬৮-৭০, মূল: আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.), অনুবাদ: মাওলানা নুরুর রহমান, 
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা 
২৫:৪৮, প্রারডক্ত 

»২. আল-কুরআন, সুরা আ)ল-কিয়ামা, 
৭৫:৩-৪, প্রাপ্তক্ত 

*ত অধ্যাপক এটিএম সাদিকুল্াহ, আল- 
কুরান. থেকে আধুনিক বিজ্ঞান, 
সুলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা 

১». আল-কুরআন, সুরা আর-রাহমান, 
১৯-২০ ও ২২, প্রাণ্ডক্ত 


১ ড. এসএম আজহারুল ইসলাম, প্রাক 

২০ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং অধ্যাপক সাখাওয়াত 

হোসেন অনুদিত), কালের সংঙ্ষিও 

ইতিহাস বৃহৎ বিহ্ফোরণ থেকে কৃষ্ত 

ড. এসএম আজহারুল ইসলাম, পরাগ 

২২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 
৬:৬৭, প্রাণ্ডক্ত 
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ও ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা 


শাহ নজরুল ইসলাম 


সারাংশ 

মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি । মানুষ 
সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে । সমাজকে 
আদর্শ করার জন্য মহান আল্লাহ কুরআন 
মাজীদে বিধান দিয়েছেন। এ ব্যাপারে 
মহানবীর আদর্শও রয়েছে । কওমী 
মদরাসাগুলো কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা দিয়ে 
আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে । 
আলেমগণ নবী-রাসূলের উত্তরাধীকারী । 
কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল 
আসবেন না । সুতরাং নবী-রাসূলের জ্ঞান 
ও কর্মের উত্তরাধীকারী হিসেবে আলেমগণ 
দায়িত্ব পালন করছেন। সময়ের চাহিদা 
পুরণ ও যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবালায় 
আলেমদের দায়িত্রে পরিধি ও গতিবৃদ্ধির 
প্রয়োজন রয়েছে। সে বিষয়গুলোই 


আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধে । 
আদর্শ সমাজ 
আদর্শ. শব্দের অর্থ অনুকরণীয়, 


কওমী মাদরাসা 

কওম অর্থ জাতি, আর মাদরাসা অর্থ 
বিদ্যালয়, সুতরাং কওমী মাদরাসা অর্থ 
জাতীয় বিদ্যালয় ৷ হযরত আদম (আ.)- 
কে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাকে যে 
শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে নবী 
রাসুলগণের প্রতি যেসব আসমানী কিতাব 
ও শিক্ষা দিয়েছেন, সর্বশেষে মহানবী 
(সা.)-এর ওপর যে কিতাব-কুরআন 
মজীদ নাধিল করেছেন এবং মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শের শিক্ষা নিয়ে 
আসহাবে সুফফাতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু 


অনুসরনীয়, নমুনা, দৃষ্টান্ত ও আয়না । আর 
সমাজ অর্থ হচ্ছে পরস্পর সহযোগিতায় 


হয়েছিল, পাক ভারতে ইংরেজদের 
সেকুলার শিক্ষা চালুর মাধ্যমে যে 


রী মানবগোষ্ঠী, একজাতীয় 
প্রাণীর দল, জাতি, সম্প্রদায়, সংঘ ও 
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শিক্ষব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং 
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হবার 


দেওবন্দে পুনরায় যে শিক্ষার মশাল 
প্রজ্জোলিত করা হয়েছিল তারই 
উত্তরাধিকার ংলাদেশের কওমী 
মাদরাসাসমূহ । এ শিক্ষা মহান আল্লাহ 
প্রদত্ত মূলধারার শিক্ষা, ভ্রষ্টার আনুগত্য ও 
শিক্ষা । এ শিক্ষা একটি ভারসাম্যপূর্ণ 
শিক্ষা । দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের 
মুক্তি নির্দেশক শিক্ষা । এ শিক্ষার মাঝে 
মানব জীবনের সব চেয়ে গুরুত্ত্পূর্ণ বিষয় 
হিদায়েত প্রাপ্তি ঘটে । সমাজে শান্তি 
শৃঙ্খলা সৌহার্দ সম্প্রীতি রক্ষার সকল 
উপাদান এ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । তাই 
আদর্শ সমাজ গঠনে কওমী মাদরাসা 
দেশে কার্যকর ও ব্যাপক ভূমিকা রেখে 
চলেছে। 


কওমী মাদরাসার অবদান 

এদেশের কওমী মাদরাসার আলেমগণ 
বেশি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন জাতিকে । তারা 
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এ পথে । 
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জাতিকে সৎপথের দিশা দেয়া অন্যায় 


তুষিবে সকলে অতি মিষ্টি সম্ভাষণে । 


অসত্য থেকে বাঁচানো, হিদায়াতের 
রাজপথ প্রদর্শন ও মানুষকে নৈতিক ও 


নীচ ভাবি মনে ঘৃণা কর না কাহারে, 
সকলি আল্লাহর সৃষ্টি জানিও সংসারে । 


চারিত্রিক বলে বলিয়ান করা এবং মানবিক 


দেশের আলেমগণ জনগণকে 


মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মহান দায়িত 
আঞ্জাম দিচ্ছেন আলেম সমাজ । 


অব্যাহতভাবে এ মহৎ শিক্ষা (যা কুরআন 
হাদীস থেকেই উৎসারিত) দিয়ে যাচ্ছেন । 


এদেশের আলেমগণ দেশপ্রেমিক ৷ নিজ 
দেশের সেবা করেন প্রচার বিমুখ হয়ে । 
এদেশের আলেমদের জীবন-মরণের 
ঠিকানা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ | দেশের 
জনগণের খুব কাছের মানুষ আলেমগণ । 
জনগণের চোখের সামনেই তাঁদের সকল 
কার্যক্রম । আলেমদের কোন গোপন 
এজেন্ডা বা কর্মকাণ্ড নেই । জনগণের সুখ 
দঃখের ও জীবন মরণের সাথী 
আলেমগণ । এজন্য আলেম ও কওমী 
মাদরাসা বিরোধী হাজারো অপপ্রচার, 
অপবাদ কোন কাজেই আসছে না । নাটক 
সিনেমায় আলেমদের চরিত্র হননের মত 
নিকৃষ্ট ঘৃণ্য অপকর্ম কোন প্রভাব ফেলছে 
না। কারণ দেশের মানুষ এসবে বিশ্বাস 
করে না। কওমী মাদরাসাগুলো জনগণের 
অর্থায়নে চলে, তাদের হাজারো খোলা 
চোখের সামনে । এজন্য এসব মাদরাসার 
বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী অপপ্রচার শুরু হবার পর 
জনগণের আগ্রহ অনুরাগ দান-অনুদানের 
মাত্রা কওমী মাদরাসার প্রতি আগের যে 
কোন সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
জনগণ বুঝে গেছে এসবই হচ্ছে দেশ ও 
জাতি বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ | যে সব 
গণমাধ্যম অবাস্তব মিথ্যা সং 
পরিবেশন করেছে তারা মিথ্যাবাদী 
হিসেবে মানুষের কাছে চিহ্নিত হয়েছে । 
এদেশের আলেম সমাজ তথ্য সন্ত্রাসের 
শিকার, মজলুম | কারণ তাদের হাতে 
হ । 

আফসোসের বিষয় যে আমাদের 
অধিকাংশ গণমাধ্যম দেশ ও জাতির 
সেবায় নিয়েজিত আলেমদের কোন 
অবদান দেখতে পায় না । অথচ এদেশের 
আলেমরা বিনামুল্যে পৃথিবীর সবচেয়ে 
মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা জনগণকে 
দিয়ে যাচ্ছেন । আলেমরা শিক্ষা নিয়ে 
ব্যবসা চালু করেননি | 

কবি মোজাম্মেল হক তার এক কালজয়ী 
কবিতায় লিখেছেন, 

পরধন দেখি, লোভে বাড়াও না হাত, 
কাহার শরীরে, কভু কর না আঘাত । 
কাহাকেও মন্দ কথা বল না কখন, 
সকলের প্রিয় হতে করহ যতন । 

মানীর সম্মান সদা রাখিবে যতনে, 


এপ্রিল”১৬ 


সুষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানবতার কল্যাণে 
তারা তা করেই যাবেন । 
সুতরাং বাংলাদেশে সুশিক্ষার বিস্তার, 
নিরক্ষরতা দুরীকরণ, আদর্শ নাগরিক তৈরি 
এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন 
উৎপাদনে দেশের কওমী মাদরাসাগ্ডুলোর 
ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম | এ শিক্ষার 
তি নিশ্চিত হলে এবং সরকারি 
সহযোগিতা যুক্ত হলে এসব মাদরাসা 
আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে । 
জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত দেশের কওমী 
মাদরাসা কর্তৃক্ষকে তাই অশেষ 
তা। 


কওমী মাদরাসা প্রসঙ্গে কতিপয় 
অভিযোগের জবাব 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তুহমত 

ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা বিরোধী কিছু 
ব্যক্তি কওমী মাদরাসার প্রতি জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসের তুহমত দিয়ে যাচ্ছে। এ 
অভিযোগ যে শতভাগ মিথ্যা দেশের মানুষ 
তা জানে। এ দেশের মাদরাসা শিক্ষা 
বিশেষত কওমী মাদরাসা শিক্ষা দেশের 
মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রগতির শিক্ষা 


জেহাদকে সন্ত্রাস বলে প্রমাণ করতে চান 
তারা জ্ঞানপাপী নতুবা মুর্খ । পৃথিবীর 
অসত্য অন্যায় ও জালিমের বিরুদ্ধে 
মজলুমের লড়াই এবং তাবৎ সন্ত্রাস নির্মূলে 
কিয়ামত পর্যন্ত জেহাদ চলবে বলে 
কালোত্রীর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)। যারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে 
চালিয়ে দিতে চান তাদের মতলব খারাপ | 
সন্ত্রাস কখনোই জিহাদ নয় আর জেহাদ 
কখনোই সন্ত্রাস নয় । যারা সন্ত্রাস করে 
জিহাদ নাম ব্যবহার করে তারা নাদান ও 
কুচক্রী। তাদের বিরুদ্ধে এ দেশের 
আলেম সমাজ ] 

ইসলাম, কুরআন, নবী-রাসূল, অলি- 
আল্লাহ বা স্বয়ং আল্লাহর শানে কেউ 
অশালীন কথা বললে, বেআদবী করলে 
যাদের মনে ঈমানের লেশ আছে তাদের 
চেতনায় লাগবে, তারা আহত হবেন, এই 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন এটা খুবই 
স্বাভাবিক । যারা এহেন প্রতিবাদকেও 
জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা 
করেন, কিংবা আলেমদের সরলতাকে 
পুজি করে নিয়ম মাফিক 
প্রতিবাদকে সহিংসতার দিকে উক্কে দেন 
তারা ভুল করেন । নবী রাসূল ও ষ্টার 
বিরুদ্ধে কথা বললে বা লিখলে মুসলমান 
মাত্রেই আহত হবেন । সুতরাং কেউ যেন 
এহেন কাজ না করে সেজন্য ব্যবস্থা থাকা 
দরকার | কারণ একজন মুসলমান তার 
অষ্টা এবং সবচেয়ে বেশি 


দান করে । আসমানী এ শিক্ষা মানুষকে 
মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত করে যাচ্ছে । 
তাদের দায়িত্ব সচেতন করছে যেন সকল 


ভালোবাসে | সুতরাং কোন লোক যদি 
আল্লাহ ও তার নবীর মর্যাদা হানি করে 
কিছু বলে বা লিখে ঈমানদার আহত হবে 


প্রকার সন্ত্রাস অশান্তি নিপীড়ন নির্যাতন 
থেকে মানুষ মুক্ত থাকে, দেশের জনগণকে 
এ জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত রাখা এবং 
নিজেরা মুক্ত থাকা আলেমদের অঙ্গীকার । 
সুতরাং কওমী মাদরাসা এদেশে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং 
সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও নির্মূলে ব্যাপক অবদান 
রেখে চলেছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে 


অন্যায়, অসত্য, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ প্রতিরোধ কিংবা স্বাধিকার 
ধর্ম ও দেশ রক্ষার আন্দোলন কখনোই 
সন্ত্রাস হতে পারে না। ইসলামে একে 
জিহাদ বলা হয়েছে । জিহাদের অনেক 
স্তর, শর্ত ও পর্যায় আছে । যারা ইসলামের 


এটাইতো স্বাভাবিক ৷ সমাজের মানুষকে 
আহত উত্তেজিত করে কেউ সমাজ ও 
দেশকে যেন অস্থিতিশীল করতে না পারে 
সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং 
আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে । 


মাদরাসা শিক্ষা অনুৎপাদনশীল 

অনেক বন্ধু মাদরাসা শিক্ষাকে 
আনপ্রডাকটিভ (অনুৎপাদনশীল) খাত 
বলে মন্তব্য করেন। তাদের এ মন্তব্য 
একেবারেই অবিবেচনাপ্রসূত। কারণ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । আর লক্ষ্য হচ্ছে 
সুনাগরিক তৈরি করা, মানুষকে মানুষ 
হিসেবে গড়ে তুলা । মানুষের আচরণে 
কাতিখিত পরিবর্তন সাধন করা । মানুষকে 
আল্লাহর অনুগত ও রাসুল (সা.) অনুসারী 
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হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা । বাহ্যত উৎপাদন 
এ শিক্ষার লক্ষ্য নয়। তারপরও উন্নয়ন 
উৎপাদনে এ শিক্ষার গৌরবজনক 
অংশিদারিত্ব রয়েছে। দেশের ভেতরে 
কোন আলেম বেকার নন। লক্ষ লক্ষ 
আলেম কর্মব্যস্ত কল্যাণমুখী মহৎ জীবন 
অতিবাহিত করছেন । সকলেই কোন না 
কোন মহৎ কাজে উন্নয়ন উৎপাদনে 
অবদান রেখে চলেছেন । পরামর্শ দিচ্ছেন; 
দুআ করছেন । 

দেশের বাইরে হাজার হাজার আলেম 
সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন । তারা 
প্রত্যেকে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক একাধিক 
কাজ করে যাচ্ছেন । বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 
করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে 
ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশের 
আলেমদের চাহিদা আছে সারা দুনিয়াতে । 
প্রায় সারা দুনিয়া এমনকি সউদী আরব 
পর্যন্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার আলেম 
ইমাম ও মুআযিযন হিসেবে সুনামের সাথে 
দায়িত্ব পালন করছেন । দেশের ভেতরে 
যারা মসজিদ মাদরাসায় দায়িত্ব পালন 
করছেন উন্নয়ন উৎপাদনে তাঁদেরও 
ভূমিকা রয়েছে । কারণ যারা বিধিবদ্ধ 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ফাইলে স্বাক্ষর 
উৎপাদনে খুব অবদান রাখছেন, তাদের 
বিপরীতে সরকারের কোন সুযোগ-সুবিধা 
না নিয়ে জনগণের কাছে থেকে, জনগণকে 
সাথে নিয়ে উন্নয়ন উৎপাদন, ফসল বৃদ্ধি, 
ফসলে বরকতদান, খড়া, বন্যা শিলাবৃষ্টি 
ঝড়-তুফান থেকে ফসল রক্ষার জন্য যারা 
মালিকের কাছে জনগণের আবেদন- 
আবদার পেশ করছেন তাদের অবদান 
অনেক বেশি 
সুতরাং বাংলাদেশের কোন শ্রেণী-পেশার 
মানুষের চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
আলেমরা পিছিয়ে আছেন একথা সত্য 
নয়। দেশে কওমী মাদরাসা শিক্ষার 
সরকারী স্বীকৃতি না থাকায় তারা সরকারি 
চাকরি করতে পারছেন না কিন্তু উন্নয়ন 
উৎপাদনে ভূমিকা রাখার জন্য সরকা 
চাকরি করা দুনিয়ার কোথাও শর্ত নয় 
এরপরও কওমী মাদরাসা থেকে ডিগ্রি 
নিয়ে শত শত আলেম পুনরায় আলিয়া 
মাদরাসা বা স্কুল কলেজ এবং 
ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সুনামের সাথে ডিগ্রি 
নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা ও 
দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন এবং 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে গুরুতৃপূর্ণ 
অবদান রেখে চলেছেন । 
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_ খ 


তুচ্ছজ্ঞান করে কওমী শিক্ষির্থীদেরকে 
অর্ধশিক্ষিত বলেন । তাদের অভিযোগ এরা 
বাংলা ইংরেজি কিছুই জানে না। তারা 
হয়তো জানেন না যে, কওমী মাদরাসায় 
৫টি ভাষার চর্চা হয়। বাংলা, আরবি, 
উরদু, ফারসি ও ইংরেজি । বাংলা ভাষা 
চর্চায় বর্তমানে কওমী মাদরাসা যেভাবে 
অগ্রসর হচ্ছে তাতে বাংলাভাষার নেতৃত্ব 
একটা সময়ের ব্যবধানে আলেমদের হাতে 
চলে আসতে পারে । সুতরাং বাংলাচর্চা 


কওমী মাদরাসায় হয় না এটা সত্য নয় । 
ধলায় উরদু, ফারসি, আরবি ও হিন্দি 
সাহিত্যের অনুবাদ এখন আলেমদের 
হাতে | ইংরেজি চর্চায় আলেমরা দেরীতে 
এসেছেন একথা সত্য হলেও কওমী 
মাদরাসায় মোটেই ইংরেজি চর্চা নেই 
একথা সত্য নয় । ইংরেজি চর্চা শুরু 
হয়েছে। ইতোমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে 
বেশ কিছু দক্ষ আলেম তৈরি হয়েছেন । 
আলেমরা ইংরেজি শিখছেন অর্থোপার্জনের 
জন্য নয় | বরং বিশ্বব্যাপী দীনের দাওয়াত 
পৌছে দেয়ার জন্য ইংরেজি শিক্ষা করা 
জরুরি মনে করছেন । [চলবে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯195০711960 17) 9807-020--- 


1২০5-0)051 
11370 


00010 


110018, 78105101, 
8170121, ৩01 


00061011005 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


754৯, 04১৮ গাজা, 
010091, [181), 1120, 
[01810 /১21181015180, 
915. 48818] ০00100195- 


11700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


30100৩21) & 40102) 00001103, 712200 11016090 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


01004106009 1152550 101900 


টাকা । 


4505019118. 1001800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 
০৬. ইসলামি অর্থনীতির 
উদ্দেশ্য ও চুড়ান্ত লক্ষ্য 
ইসলামি অর্থনীতি মানব-কল্যাণের 
অন্যতম উপাদান। সমাজ থেকে 


যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্বহ 
করেছেন । আর (অর্থ-সম্পদ দ্বারা) দেশে 
বিপর্যয় করো না। বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না ।” 


নে উঠা 


27 ৮.1প5২৮105৮ 0.৫ 
9১৪ এ 3৬১5 ৩০০1 ৩৬৩৬ সু ৪ 
শি 282 শন? ৫20 গর রে ॥ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আদল ও 
ইহসান করার এবং নিকটাত্বীয়দের দান 


আল্লাহর সন্তরটি এবং আখিরাতের সাফল্য 

অর্জনই ইসলামি অর্থনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য: 

১. ফালাহ: ব্যাক্তির সাফল্য ও কল্যাণ 
সাধন, 

২. ইহসান: মানবতার কল্যাণ সাধন, 

৩. আদল: সমাজে অর্থ-সম্পদের ন্যায্য ও 
সুষম প্রবাহ সৃষ্টিঃ 

৪. সমাজে ন্যায়নীতির প্রচলন, 

৫. দেশ ও সমাজকে ফিতনা ফাসাদ তথা 
ধবংসকর কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা । 

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নিমোক্ত 

আয়াতগ্তলো অকাট্য দলিল: 

এড এ 58৯ 940 ৪ একা তি 

89665540280 ৩৮ 53800, 

ও ৫2১৯৮০৬০5৫0), 

“আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ 

দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস 

(জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব 

জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও 

ভুলে থেকোনা | (মানুষের) কল্যাণ করো, 
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করার । আর তিনি নিষেধ করছেন 
অশ্লীলতা, অসতকর্ম এবং সীমালজ্ঘন 
থেকে । তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 
যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো 1২ 
০5421405৩89 31368955৪48 
০9৩2 ০ 28548 
“সালাত সমাপ্ত হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো 
এবং (কাজ ও শ্রম-দানের মাধ্যমে) 
আল্লাহর অনুগ্হ (জীবিকা, অর্থ-সম্পদ) 
সন্ধান (সংগ্রহ) করো, আর আল্লাহকে 
বেশি বেশি স্মরণ করো । আশা করা যায় 
তোমারা ফালাহ (কল্যাণ) লাভ করবে ।% 
২2৫08 ৫) ৪৮:৬2 5 9 ০১৯০ &158865 
97৮৮2014045 


“তোমারা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, 


০৭. ইসলামে অর্থ 

উপার্জনের তাকিদ 

প্রধানত ওটি সূত্রে মানুষ অর্থ-সম্পদ অর্জন 

করে । সেগুলো হলো: 

১. উত্তরাধিকার সূত্রে, 

২. ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি তথা 
কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে, 

৩. দীন লাভের মাধ্যমে । 

যারা শুধু প্রথমটির ওপর নির্ভর করে, সেই 

সাথে দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে না, তারা 

কর্মবিমুখ-অলস | ইসলামে এ ধরণের 

লোকেরা নিন্দনীয় | এরা ক্রমান্বয়ে তৃতীয় 

মাধ্যমটি অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হয় । 

সামর্থ থাকা সত্তেও যারা ব্যবসা না করে, 

বা কাজ না করে, বা শ্রমের মাধ্যমে 

উপার্জন না করে শুধু দান লাভ বা 

ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভর করে, ইসলামের 

দৃষ্টিতে তারা খুবই নিন্দা ও 

তিরস্কারযোগ্য । 

ইসলামে প্রশংসনীয় লোক হলো তারা, 

যারা দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে । অর্থাৎ 

যারা ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরি বাকুরির 

মাধ্যমে কিংবা শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন 

করে। 

অর্থ-উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা মুমিনদের 


আল্লাহর পথে খরচ না করে নিজেদেরকে 

₹সের মধ্যে নিক্ষেপ করো না । মানুষের 
মুহসিনদের কেল্যাণকারীদের) 
ভালোবাসেন ।' 


জন্যে অত্যাবশ্যক । এর নির্দেশ দিয়েছেন 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা: 
৬৫৯৪1 


হর 2০৮16017521) 2৫1 ৫০ ৮ পট 
220 26 05 29 ৫৯৮15 দিন 25 জু 
2) এর্ট ৪৯ 5 ৫৮৫) 5৫4 5) র্‌ »পঙার্র 
৩) এট 289১ 11555 এ ৯ঠি ৬১1৮০০৪ 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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৮55৫ 225৮ 


4 8১5৩9 18$ ০০৯ ০৩ 
শ্ে চির্ঘ 01992 এ ৬৪৪ ৩185 
০৫১০৮ 
“হে মুমিনরা! জুমাবারে যখন সালাতের 
দিকে ডাকা (আযান দেয়া) হয়, তখন 
তোমরা বিজনেস রেখে দ্রুত আল্লাহর 
যিকর (সালাত)-এর দিকে আসো। 
এতেই রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ 
যদি তোমরা জ্ঞান খাটাও। অতঃপর 
সালাত শেষ হবার সাথে সাথে ছড়িয়ে 
পড়ো জমিনে (তোমাদের পেশায়) এবং 
সন্ধান করো আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা), 
আর বেশি বেশি আলোচনা করো আল্লাহর 
কথা । এভাবেই অর্জন করবে তোমরা 
ফালাহ (কল্যাণ ও সাফল্য) |” 
নিদ্রা এবং রাত দিন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 
(5৩৩৫ এ (৬৫ পু কিঃ 
তো টি 
'আমি তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়ে দিয়েছি 
বিশ্রাম ও প্রশান্তি লাভের উপায় । রাতকে 
বানিয়ে দিয়েছি আবরণ । আর দিনকে 
বানিয়ে দিয়েছি জীবিকা উপার্জনের 
উপযুক্ত সময় 1 
রর এ (সা.) বলেছেন, 
১4563210০৮5 ৬৩৮ এত 


(5550৪ 
“নিজের উপার্জনের চাইতে উত্তম জীবিকা 
কেউ কখনো ভোগ করেনি 1”? 


(4985 615 25 ৬৪ রত এ 
৩ 2 

“তোমাদের সর্বোত্তম জীবিকা নিজের 

উপার্জন । আর তোমাদের সন্তানের 

উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের 

অন্তর্ভুক্ত 1৮ 

অর্থ-উপার্জন কতোটা অন্য টি? 

(সা.)-এর এ হাদীসটি তার নির্দেশক 

.282750 এ 29 $০5০০0:৫৩%। 
“অন্যান্য ফরযের মতোই হালাল উপার্জনও 
একটি ফরয ।৯ 


14৮23 548 :46 8০৮ 5: 59০৪ 
(542 ০ 98 (2 ২ 
“হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাষি.) 


(সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন 


হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসেও 


ধরণের উপার্জন সর্বোন্তম? তিনি বললেন, 
ব্যক্তির সশ্রমে হালাল ব্যবসার মাধ্যমে 
উপার্জন 1”১ 


০৮, হালাল ও বৈধ উপার্জনকারীর 
পরকালীন সাফল্য 

হালাল উপার্জন একটি ইবাদত | কারণ 
হালাল উপার্জনকারী আল্লাহর হুকুম পালন 
করে । আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন 
এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন, সে 
সেগুলো পরিত্যাগ করে । যেসব মুমিন 
ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় জীবিকা তথা 
অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, পরকালে 
আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা দান 
করবেন। 


এ 01250 এ৪ ৪ 4০০4০ 
19 €০5045%8586৯; টা 


.8022 121 ৭৪21 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্াহ রোষি.) 
বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
আল্লাহ তায়ালা সেই উপার্জনকারীর প্রতি 
রহম করেন, যে বেচা-কেনা এবং পাওনা 
আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয় 1১১ 
হযরত আলী (োযি.) বর্ণনা করেন, আমি 
রসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
“যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর 
কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সেই 
ছায়ায় সেই ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হবে, যে 
আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকার) সন্ধানে বের 
হয় এবং তা সংগ্রহ করে পরিবার- 
পরিজনের কাছে ফিরে আসে ।' (মুসনদে 
যায়েদ ইবনে আলী, 7০০/07716 75207712 
টি 3) 

১৯৮) 08 পভ পে ০৪ ক ০০৫24 ্ঁ ১০ 
৩520 22958 এ 832 

.42134909 
“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) 
বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) 
নবী, সিদ্দিক এবং শহীদগণের সঙ্গী 
হবে 1১ 


০৯. হারাম ও অবৈধ 
কুরআন মজিদে অবৈধ উপার্জনকারীদের 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
এপ্রিল'১৬ 


ভয়াবহ পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ 


অবৈধ উপার্জনের চরম নিন্দা করা 
হয়েছে। এখানে আমরা দুটি হাদীস 
উল্লেখ করছি । 
খু) 05 4১০০৬ ৯৮৫৫৮৬৪ 
-( 07084 3 ০28 
“হযরত রি রোষি.) বর্ণনা করেন 
রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে শরীর (যে 
ব্যক্তি) হারাম (উপার্জন ভোগ) দ্বারা 
লালিত ও বিকশিত হয়েছে, তা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না ।”৯৩ 
ডা) ক এ| 0১550 :45$ 6087 20১৪ 
490519৫64 এম তপঝি 21101 
রর 66455058546 ৩5552 
205 ৮5 988) 022 ৩। 


পে 25৫ 


৯ :40$5 4৩১০৪] স্ব 92৮০2: 


0 নিউ 


গণ হ৫প 57৮52) 


এ] স্ব 9৮336 ৩৮184 


154444548স জিনা এ ভগ 
223 ০ 2255 ০০3 ৫.3 ৫2০) 
6 22 ৫1৮২253% 
এ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) বর্ণনা 
করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ 
উত্তম-পবিত্র । তিনি উত্তম এবং পবিত্র 
(পন্থা ও বন্ত) ছাড়া গ্রহণ করেন না । তিনি 
সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে 
নির্দেশ দিয়েছেন রসুলগণকে । তিনি 
তাদের বলেছেন, “হে রসূলরা! তোমরা 
উত্তম ও পবিত্র জীবিকা আহার করো, 
ভোগ করো এবং আমলে সালেহ করো ॥ 
তিনি আরও বলেছেন, 'হে মুমিনরা! 
আমার প্রদত্ত উত্তম ও পবিত্র জীবিকা 
ভোগ-আহার করো । অতঃপর রসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, দেখো, এক ব্যক্তি দূর- 
দুরাত্ত সফর করে আসে। তার চুল 
এলোমেলো, দেহ ধুলোমলিন । সে হাত 
উঠিয়ে প্রার্থনা করে, “হে প্রভু! হে প্রভু! 
অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম 
(অর্থাৎ হারাম উপার্জনের), হারাম 
উপার্জনই সে ভোগ করে । কী করে কবুল 
হবে তার দুআ?”*? 


৮ 


১০. হালাল ও বৈধভাবে অর্থ 
উপার্জনের উপায়সমূহ 


___10 আত্তান্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


হালাল এবং বৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও 
ভোগ ব্যবহারের নির্দেশই ইসলামে দেয়া 
হয়েছে । ইসলাম নোংরা উপার্জন ও 
জীবিকাকে নিষিদ্ধ করে এবং উত্তম ও 
সুন্দর উপার্জন ও জীবিকাকে প্রশং 
করে । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

5 ০৫20৫০65412 এন 


৪2৫প 1৫7৮৫ রা হ্ব 


20508 59420 ৩% চর্দতা০ 
90894  ভিতা টা 5535 

“হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ যেসব 

ভালো জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল 

করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে 
নিওনা এবং সীমালজ্ঘন করো না । আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। 

আর আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও 

ভালো জীবিকা-জীবনোপকরণ দিয়েছেন 

সেগুলো ভোগ আহার করো এবং সেই 
আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছো রি 

মূলত নিষিদ্ধ উৎসসমূহ ছাড়া ইসলামের 

দৃষ্টিতে উপার্জনের বাকি সব উৎসই হালাল 

বা বৈধ। আয় উপার্জনের নিয়োক্ত 
উৎসসমূহ হালাল এবং বৈধ: 

১. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন । 
বৈধ পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে 
উপার্জনকে ইসলাম সর্বাধিক 
উৎসাহিত করেছে । ব্যবসা করা যায়: 
ক. একক ব্যবসা, 

খ. পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে 
শরিকানা ব্যবসা, 

গ. পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে 
যৌথ বা শরিকানা ব্যবসা | 

২. কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জন । 
যেমন_ 

ক. নিজের জমিতে ফল ফসল ও 


অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও 
উপার্জন, 

খ. পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে 
উৎপাদন ও উপার্জন, 

গ. পরের জমি ভাড়া (ইজারা) নিয়ে 
উৎপাদন | 


৩. পশু পাখি ও মৎস পালনের মাধ্যমে 
উপার্জন (জলে স্থলে খামার পদ্ধতি) । 

৪. শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধমে 
উপার্জন । 

৫. পেশা গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন । 
শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি, 
ইত্যাদি । 


এপ্রিল”১৬ 


৬. সরকারি-বেসরকারি চাকুরি গ্রহণের 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৭. সেবা প্রদানের (সাভির্স চার্জ গ্রহণের) 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৮. মানসিক এবং শারীরিক শ্রমদানের 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৯. দালালি (সহযোগিতা) করার মাধ্যমে 
উপার্জন । 

১০.দান লাভের মাধ্যমে অর্জন । 

১১. হাদিয়া, তুহফা ও অসিয়তের মাধ্যমে 
লাভ । 

১২.উত্তরাধিকার লাভ । 

১৩.অধিকার হিসাবে অভিভাবক থেকে 
লাভ । 

১৪.সরকারি সাহায্য লাভ । 

১৫.অন্যান্য । 


১১. নারীর অর্থ উপার্জন ও 
সম্পদের মালিকানা অর্জন 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নারীর অর্থোপার্জন 
এবং খরচের বিষয়টিও আলোচনা করা 
জরুরি মনে করছি। কারণ, এ নিয়ে 
অকারণে সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক 
। 
ইসলাম পুরুষের মতো নারীর অর্জিত 
সম্পদের মালিকানা নারীকেই দিয়েছে !সূরা 
আন-নিসা: ৪:৩২1। পুরুষের মতোই শরীয়া 
অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় নারীর অর্জিত ও 
উপার্জিত নিজের অর্থ সম্পদের বিনিয়োগ, 
উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যবহারের অধিকার তার 
নিজের জন্যে সংরক্ষিত । তবে দাম্পত্য 
সম্পর্ক স্থাপনে এবং পরিবার পরিচালনায় 
অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব পুরুষের | এ ক্ষেত্রে 
ইচ্ছাকৃত ছাড়া নারীর অর্থ ব্যয় হয়না 
নারীর আয়ের উৎ্ন অধিক, ব্যয়ের 
বাধ্যতামূলক খাত একেবারেই সীমিত 
তার ব্যয়ের খাত স্বাধীন সেচ্ছোমুলক 
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর আয় ও অর্জনের 
উৎসসমূহ নিম্নরূপ: 
১. লালন পালন ও পড়া লেখার অর্থ 
পাবেন পিতার নিকট থেকে । 
২. বিয়ের অর্থ প্রদান করবেন পিতা এবং 
স্বামী । 
৩. বিয়েতে স্বামীর নিকট থেকে মুহরানা 
লাভ । 
৪. ঘর-বাড়ি নির্মাণ খরচ বা বাসা ভাড়া 
পাবেন স্বামীর নিকট থেকে । 
৫. খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার অর্থ 
পাবেন স্বামীর নিকট থেকে । 


৬. সন্তান লালন-পালন এবং তাদের 
শিক্ষা চিকিৎসা সহ যাবতীয় খরচের 
অর্থ নেবেন স্বামী থেকে । 

৭. পিতা-মাতা এবং অন্যান্য 
নিকটাত্ীদের থেকে উত্তরাধিকার 
সূত্রে অর্থ-সম্পদ লাভ করবেন । 

৮. স্বামী_ এবং সন্তানের মৃতুতেও 
উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ-সম্পদ লাভ 
করবেন । 

৯. স্বামী, সন্তান, পিতা, মাতা, ভাইবোন 
এবং অন্যান্য আত্মীয়দের পক্ষ থেকে 
দান, উপহার এবং হাদিয়া-তুহফা 
লাভ । 

১০.স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে 
(যদি বর্তমান থাকে) বৈধ প্রক্রিয়ায় 
চাকুরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের 
সুযোগ । 

১১. বৈধ প্রক্রিয়ায় ব্যবসা পরিচালনার 
মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ । 
১২.শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও অন্যান্য স্বাধীন 
পেশার মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ । 
১৩.হস্তশিল্পসহ ঘরে প্রস্ততযোগ্য সামগ্রী 
তৈরির মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ । 
১৪.বিয়ে-বিচ্ছেদ কালে তালাক দাতা 

স্বামীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের 


১৫.তালাকদাতা স্বামীর শিশু সন্তানকে 
দুধপান করালে বা লালন পালন 
করলে সে জন্যে অর্থ লাভ । 


১৯, নারীদের খরচের খাত 

১. পড়া লেখার খরচ: প্রদান করনে 
পিতা, মাতা, স্বামী,ভ্রাতা । নিজের 
খরচ নেই, থাকলেও এচ্ছিক | 

২. বিয়ে খরচ: প্রদান করেন পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, বর । নিজের খরচ 

| 

৩. সন্তান লালন-পালন খরচ: এ ক্ষেত্রে 
বাধ্যতামূলক । 

৪. বাসস্থানের খরচ: বহন করেন পিতা, 
স্বামী, সন্তান । নিজের খরচ এচ্ছিক 
এবং কদাচিৎ । 

৫. অন্ন, বন্ত্, চিকিৎসা খরচ: বহন করেন 
পিতা, স্বামী, সন্তান। নিজের খরচ 
এচ্ছিক/কদাচিৎ। 

৬. দান সদকা । 

৭. হাদিয়া, তুহফা, উপহার । 
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৮. যাকাত । 

৯. কর, খাজনা । 

১০. কাফফারা, ফিদিয়া, মান্নত | 

নারীদের অর্থব্যয়ের খাত ১০টি । এর 
মধ্যে ৭টি এচ্ছিক এবং ৩টি ক্ষেত্র বিশেষে 
এবং ঘটনাক্রমে বাধ্যতামূলক | 


[চলবে। 


* আল-কুরআন, সুরা আাল-কাসাস, ২৮:৭৭ 
২ আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৯০ 
* আল-কুরআন, সরা আল-ভুয্ুবা, ৬২:১০ 
* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 
« . আল-কুরআন, সরা আল-জুয়ুআ, 
৬২:৯-১০ 

« আল-কুরআন, আন-নাবা, ৭৮:৯-১১ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. 5 ২০০১ ধ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭, 
হাদীস: ৪৭৯ হযরত মিকদাম (রাঘি.) 
, থেকে 

৮ (ক) ইবানে মাজাহ, আ)স-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল 


য়ায় কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ ২ হাদীস: 
২২৯০; (খ) আতত্রিমিহী 
জামি 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ১১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৩৬৭, হযরত 
আবদুলাহ ইবনে মাসউদ (রোঘি.) থেকে 


» আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. 
৪৩৬, হাদীস: ১১৭৪ 

১১ আল-বুখারী, 'আস-সহীক, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭, 

: ২০৭৬ 

৯২ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান ₹ আল- 

মসনদ, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, 


১৬৫৩, হাদীস: ২৫৮১; (খ) 
জাতির টি জামিভল কবীর, খ. 


৩, পৃ. ৫০৭, টি ১২০৯; (গ) আদ- 
দারাকুতনী, আস-স্বনান, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খি.), খ. ৩, পৃ. 
৩৮৭, হাদীস: ২৮১৩ 
১৬ আত-তাবরীঘী, মিশকাতুল নি 
আল-মাকতাবুল ইসলার্ী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৪৮, হাদীস: ২৭৮৭ 
০1২৯] 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৭০৩, হাদীস: ৬৫ (১০১৫) 


এপ্রিল”১৬ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাতুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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ইসলাম ধর্মে টুপির 


গুরুত্ব ও 


প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত | টুপি ইসলাম ও 


মুসলমানদের 


মুসলমানের শিআর বা নিদর্শন । প্রতিটি 
এবং বাইরে টুপি পরিধান করে থাকা 


আলাদাভাবে চেনা যায় । তাদের স্বতন্ত্র 
পরিচয়সত্তা বজায় থাকে | অন্যদের মাঝে 
তারা যেন হারিয়ে না যায়। এরই 


সুন্নাত । টুপি ছাড়া নামায পড়া যেমন 
মাকরুহ, তেমনি নামাযের বাইরেও 
জনসম্মুখে টুপি ছাড়া চলাফেরা করা 
মাকরুহ | আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) 
বলেন, “কোনো জ্ঞানীর নিকট এ কথা 
অস্পষ্ট নয় যে, মাথা খোলা রাখা 
দোষণীয় । এটা আত্মমর্যাদাবোধ এবং 
শিষ্টাচার পরিপন্থী ১ 

বড়পীর আল্লামা আবদুল কাদের জিলানী 
(রহ.) বলেন, জনসম্মুখে মাথা খোলা 
রাখা মাকরুহ" (গনয়াতুত তালিবীন ১/১৩] | 
সুতরাং নামাযের বাইরেই যখন টুপি ছাড়া 
চলাফেরা করা মাকরুহ, তখন নামাযের 
ভেতরে যে টুপি ছাড়া নামায পড়লে 
মাকরুহ হবে; সেটা সহজেই অনুমেয় । 
হাদীস ও আসারের আলোকে টুপির 
প্রামাণিকতা আলোচনা করার আগে শুধু 
নিদর্শন হিসেবে ইসলামে টুপির কতটুকু 
গুরুত্ব রষেছে, সে ব্যাপারে দুয়েকটা কথা 
বলে রাখা জরুরি । 

প্রিয় নবীজি (সা.) ইসলামের দাওয়াত 
নিয়ে আসার পর পৃথিবীর অন্যান্য জাতির 
সামনে মুসলমানদের আলাদা স্বাকীয়তা ও 
স্বাতন্ত্রবোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করেছেন । এটা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, 
বরং আচার-আচরণ, চাল-চলন, পোশাক- 
পরিচ্ছেদ ও বাহ্যিক অবয়বসহ সব 
ক্ষেত্রে। এজন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে 
মুসলমানদেরকে ইয়াহুদ-খরিস্টান ও 
কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা করতে 
বলেছেন । তাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা 
থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । 


এপ্রিল”১৬ 


ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা.) বাহ্যিক 
অবয়বের ক্ষেত্রে দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ও 
পোশাকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন । 
সাহাবী হযরত রুকানা (রাযি.) বলেন, 
“আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
এ] 5৯0 455 5 ৬75০) 
(১১১) 
“আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য 
হলো টুপির ওপর পাগড়ি পরিধান করা ৷ 
রাসূল (সা.)-এর যামানা ও পরবর্তী যুগের 
অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, তখন 
কাফির-মুশরিকরাও পাগড়ি বা টুপি 
পরিধান করত । তবে তারা উভয়টা 
একসাথে পরিধান করত না। এজন্য 
রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের 
থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করতে বলেছেন । 
এ হাদীস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে 
যায়, তা হলো কাফির-মুশরিকদের থেকে 
যতটুকু ভিন্নতা অবলম্বন করার সুযোগ 
থাকে; মুসলমানদেরকে ততটুকু ভিন্নতা 
অবলম্বন করতে হবে । যদিও অন্যান্য 
হাদীস দ্বারা রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে শুধু 
টুপি এবং শুধু পাগড়ি পরিধান করার 
কথাও বর্ণিত আছে। সে হিসেবে 
যেকোনো একটা পরিধান করলে মাথা 
ঢেকে রাখার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে । 
তবে মুসলমানদের জন্য পাগড়ি ও টুপি 
উভয়টা পরিধান করাই উত্তম । 
রাসূল সো.)-এর পরবর্তী যুগে যখন টুপি 
মুসলমানদের শিআর বা নিদর্শন হিসেবে 
আলাদা স্থান দখল করে নেয়, তখন 
মুসলমানদের টুপির ধরণ ও প্রকৃতি থেকে 


আলাদা রাখার প্রতি সাহাবায়ে কেরাম ও 
ফুকাহায়ে কেরাম গুরুত্বারোপ করেন। 
ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো 
মুসলিম দেশে কোনো অমুসলিম জিম্মি 
হসেবে বসবাস করে তাহলে পোশাক 
ইত্যাদিও ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই 
মুসলমানদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন 
করতে হবে । এমনকি তারা যদি টুপি 
পরিধান করে সেক্ষেত্রে তাদের টুপিতে 
আলাদা একটা কাপড়ের টুকরো লাগিয়ে 
হলেও মুসলমানদের টুপি থেকে বৈপরিত্য 
বজায় রাখতে হবে । 

আল্লামা সিরাজী রহ.) বলেন, যদি 
জিম্মিরা টুপি পরিধান করে তাহলে তাদের 
টরপিতে আলাদা এক টুকরো কাপড় 
রাখতে হবে, যাতে মুসলমানদের টুপির 
বিপরীতে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা 
যায় । হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) যখন 
সিরিয়ার খিস্টানদের সাথে সন্ধি করতে 
যান তখন তাকে লেখা এক চিঠিতে 
সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে গুনম 
(রাযি.) এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেন যে, আপনি পোশাক, টুপি ও 
পাগড়িসহ যেকোনো বিষয়ে খিস্টানদের 
সদৃশ্যতা গ্রহণ করবেন না ।* 

বর্তমানে যেহেতু অমুসলিমরা টুপি পরে না 
এবং টুপি মুসলমানদের নিদর্শন হিসেবে 
পরিগণিত, সেহেতু তাদের বিরোধিতা 
করে মুসলমানদের জন্য টুপি পরিধান করে 
থাকা জরুরি । খালি মাথায় থেকে 
কাফিরদের সদৃশ্যতা গ্রহণ করা উচিৎ 
নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 

16554 (98 কি ৪ 

“যে রাড ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
কোনো জাতির সদৃশ্যতা গ্রহণ করে সে 
তাদেরই একজন ।' 


_______ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


হাদীস ও আসারের আলোকে টুপি 

মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারে হাদীসে তিন 
ধরনের পোশাক পাওয়া যায় । কলানসুয়া 
টেপি), আমামা (পাগড়ি) এবং বুরনুস 
(রেইনকোট জাতীয় পোশাক) । রাসূল 
(সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলোর 
মাধ্যমে মাথা ঢেকে রাখতেন। 
স্বাভাবিকাবস্থায় চলাফেরার ক্ষেত্রে অথবা 
নামাযে তারা কখনও মাথা খোলা 
রেখেছেন এমন বর্ণনা পওয়া যায় না। 
নিম্নে টুপি, বুরনুস এবং পাগড়ি সম্পর্কে 
কিছু হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হলো: 


টুপির হাদীস 
১॥ 
52 585 257:408 বি ৬ ৬৪ 
(6083 855 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) 


প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যাপারে হলেও 
সমস্যা নেই, খলীফায়ে রাশেদ হওয়ায় 
তিনিও আমাদের মুকতাদা বা 
অনুসরণযোগ্য | কেননা প্রিয় নবীজি (সা.) 
আমাদেরকে অমীমাংসিত কিংবা বিতর্কিত 
বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করে 
সমাধানে পৌছার প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেছেন । (দেখুন: সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭; 
জামে তিরমিযী: ২৬৭৬; মুসনদে আহমদ ৪/১২৬, 
হদীস: ১৬৬৯২; সুননে ইবনে মাজাহ: ৪২; সহীহ 
ইবনে হিববান: ০৫) 


]ত 
হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, 


2১209 ৮4৩014৪৩৩0০ 

(42 ৪9442 
“সাহাবায়ে কেরাম জমিনের অতিরিক্ত 
গরমের কারণে তাদের পাগড়ি এবং টুপির 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 


ওপর সেজদা করতেন এবং এ সময় তীরা 


(সা.) একটি সাদা "টুপি পরিধান 
করতেন । « (হাদীসটি হাসান) 
0২ 

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি যে, 

শ্১০া এজ ০207 আঠা 
1৫6০৪ ০৫০240553 44355 


28240 9 41 2০ 
শহীদ হলো চার ধরনের । মুমিন ব্যক্তি 
যার ঈমান অতি উত্তম । যে শক্রর সম্মুখীন 
হয়। অতঃপর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস 
রেখে লড়াই করতে করতে নিহত হয় । 
এই লোকই সেই ব্যক্তি যার দিকে 
কিয়ামতের দিন মানুষ এভাবে চোখ তুলে 
তাকাবে । (একথা বলে) রাসূল (সা.) 
তার মাথা এমনভাবে ওপরের দিকে 
তুললেন যে, মাথা থেকে তার টুপি পড়ে 
গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা ওমর 
(রা.)-এর টুপি পড়ে গেল ৬ (হাদীসটি 
হাসান) 

এ হাদীসে কার মাথা থেকে টুপি পড়েছে 
তা নিয়ে বর্ণনাকারীর সন্দেহে আছে। 
রাসূল (সা.)-এর মাথা থেকে টুপি পড়েছে 
নাকি ওমর (োযি.)-এর মাথা থেকে! 
তবে যার মাথা থেকেই টুপি পড়ক 
উভয়জনই আমাদের জন্য অনুসরণীয় । 
রাসূল সো.)-এর ব্যাপারে হলে তো কথাই 


আস্তিনের মধ্যে হাত লুকিয়ে রাখতেন ॥”? 
হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা 
এবং মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকেও বর্ণিত 
হয়েছে। এ হাদীস থেকে একথা 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে 
কেরাম নামাযের অবস্থায় টুপি এবং 
পাগড়ি পরিধান করতেন । পাগড়ি এবং 
টুপির ওপর আমল করার জন্য সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও যথেষ্ট । তার ওপর 
রাসূল সো.) থেকেও পাগড়ি এবং টুপি 
পরিধান করার হদীস তো আছেই । হ্যা 
এটা ভিন্ন মাসআলা যে, টুপি এবং 
পাগড়ির ওপর সেজদা করা মাকরুহ । 
তবে সেটা স্বাভ য় কোনো ওযর 
বা সমস্যা না থাকলে । আর সাহাবায়ে 
কেরাম যে এ কাজ অতিরিক্ত গরমের 
কারণে করেছেন, সেটা ইমাম বুখারী 


(রহ.) তিরজমাতুল বাব বা 
উ মাধ্যমে স্পষ্ট করে 
দিয়েছেন ৮ 


181 
০৫৩৩৫ ঞ এ ৫256৮০৮০%১ 
-১৯ 49০ ৭৪ ০৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, “রাসূল (সা.) টুপির ওপর 
পাগড়ি পরতেন । কখনও কখনও টুপি 
ছাড়া শুধু পাগড়ি পরতেন ।”৯ 


৫1 
যাদুল মাআদ গ্রন্থেও একই ধরনের একটি 


নেই, সরাসরি এ হাদীস থেকেও টুপির 
এপ্রিল”১৬ 


হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, 


4 ০০৪ ০০৪০] 54 2 9৫ 
9৮৫5-89 ৮ এ ৩ 
রি (সা.)-এর সাহাব নামক একটি 
পা ডে যা তিনি হযরত আলী 
(রাযি.)-কে পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এ 
পাগড়ি পরতেন এবং এর নিচে টুপি 
পরতেন । পাশাপাশি রাসূল (সা.) কখনও 
কখনও পাগড়ি ছাড়া টুপি পরতেন আবার 
কখনও টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন 1১ 
[৬1 

সাহাবায়ে কেরামের টুপির ধরণ কেমন 
ছিল, এ ব্যাপারে ভিন্ন শব্দে হযরত আবু 
কাবশা আল-আনমারী (রাযি.)-এর একটি 
বর্ণনা পাওয়া যায় । তিনি বলেন, 

1০ এ ৮2৩ ৬ তে ৬০৩, 
“সাহাবায়ে কেরামের মাথার টুপি ছিল 
গোলাকার এবং সেটা মাথার সাথে জড়িয়ে 
থাকত ।”৯৯ 
এ হাদীসটি সনদ সুত্রে যদিও যয়ীফ, 
তবুও অন্য সহীহ হাদীসের সমর্থনে এটিও 
আমলযোগ্য ৷ মোল্লা আলী কারী (রহ.) 
ওপরের হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
প্রাসঙ্গিক আরেকটি হাদীসও উল্লেখ 
করেছেন । তিনি বলেন, 

918 491 ০১ ০89০53 
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৩ 


রাসূল (সা.) সাদা রেখাযুক্ত এক ধরনের 
নী টুপি পরতেন । এছাড়া যুদ্ধের 
সময়ও (ক্যাপ বা হেলমেটের মতো) এক 
ধরনের কানঅলা টুপি পরতেন । 
ক্ষেত্রবিশেষ তিনি নামায পড়ার জন্য টুপি 
খুলে সেটাকে সুতরাও বানিয়েছেন ।”১২ 
এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রিয় 
নবীজি (সা.) সবসময় টুপি পরে নামায 
পড়তেন ৷ তবে বিচ্ছিন কোনো সময়ে 
হয়তো বিশেষ প্রয়োজনে তিনি টুপিকে 
সুতরা বানিয়েছেন । আর এক্ষেত্রেও প্রবল 
সম্ভাবনা আছে যে, তখন আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর মাথায় পাগড়ি ছিল । তাই তিনি 
টুপি দিয়ে সুতরা বানিয়ে পাগড়ির মাধ্যমে 
মাথা ঢেকে রেখেছেন । 


বুরনুসের হাদীস 
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মাথা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে হাদীসে দ্বিতীয় যে 

শব্দটি পাওয়া যায় তা হলো ৫৮ 

(বুরনৃস) ৷ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও আরবি 

ভাষাবিদদের কাছ থেকে বুরনুসের দুই 

ধরনের অর্থ পাওয়া যায় | যথা_ 

১. বুরনুস ওই পোশাককে বলে যার 
সাথে কাপড়ের কিছু অংশ যোগ করে 
মাথার টুপি বানানো হয়। এটা 
দেখতে অনেকটা রেইনকোটের 
মতো । 

২. বুরনুস মানে এক ধরনের লম্বা টুপি । 
আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) 
লিখেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনে 
খালাওয়াই থেকে বর্ণিত, আরবের 
অধিবাসীরা টুপিকে বুরনুস বলে। 
আবু হিলাল আল-আসকরী আত- 
তালখীসে লিখেন, বুরনুস এক ধরনের 
প্রশস্ত টুপিকে বলা হয়। যা দ্বারা 
পাগড়িকে রোদ-বৃষ্টি থেকে হেফাজত 
করা হয় ৩ 

প্রস্ধি আরবি অভিধানগ্রন্থ লিসানুল 

45-23525 22805 ০১৪ 

9৮৩ ০৫ ৮৬ 

'বুরনুস বলা হয় ওই কাপড়কে যার মাথার 

₹শ তার সাথে মিলিত | ...আল্লামা আবু 

নসর আল মি বলেন, বুরনুস অর্থ 
লা টুপ... 

ইমাম আবুল রা ইবনে বান্তাল (রেহ.) 

আস- সিহাহ গরস্থের রেফারেন্সে বলেন, 


ও. ০296 


3৫১৫০ 9৩5 8৮৮ 2226 21 
1১81১ 
'বুরনুস এক ধরনের লম্বা টুপি ৷ ইসলামের 
প্রথম দিকে হাজিরা এই টুপি পরিধান 
করত 1 
আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) 
সহীহ আল-বুখারীর টিকায় লিখেন, , 
80৮5৬ ০25220 ০৬৩৪ 
'বুরনুস মাথা-বিশিষ্ট কাপড় অথবা ল্বা 
টুপিকে বলে ।”১৬ 
ওপরের রেফারে থেকে বোঝা গেল 
যে, লম্বা টুপি অথবা রেইনকোট জাতীয় 
পোশাককে বুরনুস বলে । বুরনুস সম্পর্কিত 
কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা 
হলো: 


১ 


এপ্রিল”১৬ 


4055 ঠা ভাজ ৪০৬১০ 
মু ০০০০৯ টি :50 ₹৮৮। এ 

১ উঠ 4035152 ১৩ এ০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া 


রাসূলাল্লাহ! হজে মুহরিম ব্যক্তি কী কী 
কাপড় পরিধান করতে পারবে? রাসূল 


বলেন, অতঃপর আমি সাহাবায়ে কেরামের 
নিকট আসলাম | দেখলাম তারা নামায 
শুরু করার সময় বুক পর্যন্ত হাত উঠায় । 
এসময় তাদের মাথার ওপর উচু লম্বা টুপি 
ছিল এবং গায়ে পোশাক ছিল 1 

ওপরের বর্ণনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, সাহাবায়ে কেরাম টুপি ও পাগড়ির 
পাশাপাশি বুরনুস দিয়েও তাদের মাথা 


(সা.) বলেন, “তোমরা জামা, কাপড়, 
পায়জামা, বুরনুস বা টুপি এবং মোজা 
পরিধান করবে না ।৮১৭ 

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
সাহাবায়ে কেরাম স্বাভাবিকাবস্থায় টুপি 
পরতেন । তাই রাসুল (সা.) তাদেরকে 
ইহরাম অবস্থায় টুপি পরতে নিষেধ 
করেছেন । বিশিষ্ট তাবেয়ী মু'তামির (রহ.) 
বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে 
শুনেছিযে, . ূ ূ 
“আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.)-এর মাথায় হলুদ রেশমী টুপি 
দেখেছি” 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের _ টীকায় 
আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) 
আল-খায়রুল জারীর রেফারেন্সে লিখেন, 
৩ ৪৮৮৮০ ৪০৮/ ০০ হত শ০ও 


৪৭ লা ০৮৫০ ৩১ ০০০৪ ৩১ ৬৪১০০] 
-০7$ 
এ টুপি সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি 
জামায়াত পরিধান করেছেন । হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস রোযি.) প্রমুখ । 
তাবেঈনরাও পরিধান করেছেন । যেমন-_ 
ইবনে আবু লালয়া (রহ.)-সহ অন্যরা 1 
[৩1 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)- 
এর ব্যাপারেও বর্ণিত আছে যে, তার 
মাথার ওপর বুরনুস বা উচু টুপি ছিল 1১ 
1৪1 


৩8 পে এ :05 ০ 5158 ৩৪ 
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3০১1 লা ৩৬2 পতি গে 

2 প্রত ৮০। 0 
“হযরত ওয়াইল_ ইবনে হুজ্র রোধি.) 
বলেন, আমি নবী (সা.)-কে তাকবীরে 
তাহরীমা বলার সময় কান পর্যন্ত হাত 
উঠাতে দেখেছি । হযরত ওয়াইল (রাষি.) 


ঢেকেছেন এবং তা মাথায় দিয়ে নামাও 
পড়ে ছেন। 


পাগড়ির হাদীস 
0১ 
ক লেগ এ) ৫৬, এ ৩ ০৫ 2৮ 
এ 058৫6564055 5 


হযরত জাবির ইবনে ইবনে সুলাইম 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) মক্কা- 
বিজয়ের বছর মাথায় কালো পাগড়ি পরে 
মক্কায় প্রবেশ করেন ১ 

২] 
চা ৩9 :0 ১৬২০৩১০৯৪৬৪ 
০৮৪755525০৯ ৩০ 
হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.) 
বলেন, আমি রাসূল (সো.)-কে মিম্বারের 
ওপর বসা দেখেছি । তার মাথার ওপর 
একটা কালো পাগড়ি ছিল, তিনি পাগড়ির 
একপাশ দু'কীধের মাঝখানে ঝুলিয়ে 
রেখেছেন 1" 


[৩1 
৩ এ ৮১১৪৩9518৬৪ 
1৩৩ ৬৩ ৩ ভা এ এ 49 
'হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ 
(রাষি.) বলেন, আমাকে রাসূল (সা.) 
পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন । পাগড়ির কিছু 
ংশ আমার, সামনে এবং পিছনে ঝুলিয়ে 
দিয়েছেন । 
উপরের বর্ণাপ্তলো ছাড়াও পাগড়ির 
ব্যাপারে আরও অসংখ্য সহীহ হাদীস 
বর্ণিত আছে। উল্লিখিত পি রস এবং 
পাগড়ির স্পষ্ট 


প্রতীয়মান হয় যে, হি নবীজি (সা.) এবং 
সাহাবায়ে কেরাম এগ্তলো পরিধান 
করেছেন এবং মাথায় দিয়ে নামায 
পড়েছেন । এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া 
যায় না যেখানে একথা আছে যে, রাসূল 
(সা.) অথবা সাহাবায়ে কেরাম স্বাভাবিক 
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অবস্থায় কোনো কারণ ছাড়া মাথা খোলা 
রেখে নামায পড়েছেন । হয় তাদের মাথায় 
পাগড়ি ছিল, না হয় টুপি ছিল, না হয় 
বুরনুস ছিল অথবা পাগড়ি-টুপি দুটোই 
ছিল । তারা খালি মাথায় নামায পড়েননি । 
এসব কিছু বিবেচনা করেই ফুঁকাহায়ে 
কেরাম লিখেছেন, কারও জন্য মাথা খোলা 
রেখে নামায পড়া মাকরুহ । ফতওয়ার 
বিখ্যাত কিতাব আদ-দুররুল মুখতার-এ 
এটাও বলা হয়েছে যে, নামাযে যদি কারও 
মাথা থেকে টুপি পড়ে যায় এবং আমলে 
কসীর ছাড়া টুপি উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় 
তাহলে উঠিয়ে নেওয়া উত্তম । কেউ কেউ 
তো এতটুকুও লিখেছেন যে, যদি কারও 
কাছে পাগড়ি-টুপি না থাকে আর সে পানি 
মোছার রুমাল অথবা গামছা মাথায় বেঁধে 
হওয়া থেকে বেঁচে যাবে । (দেখুন: আদ- 
দুররুল মুখতার ১/৬৪১, সাইদ; ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১/১০৬ যাকারিয়া; খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১/৭৩ রশীদিয়া; গুনয়াতুল মুতামাল্লী, পৃ. ২১৬; 
আল-বাহরুর রায়িক ১/১৬৮ যাকারিয়া; আলমগীরী 
১/২৫; ফাতাওয়া মাহ্মুদিয়া ১৯/২৯৬, কা 
ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৪২ যাকারিয়া; 

মুফতী ওয়াস সা-ইল, আরবী পৃঃ 5 
উপরের বর্ণনাগ্তলো থেকে বোঝা যায়, 
নামাযে মাথা খোলা রাখা উচিত নয় । 
মাথা ঢেকে রাখতে হবে । তবে বর্তমানে 
যেহেতু টুপি সবচেয়ে সহজলভ্য এবং তা 
মুসলমানদের শিআর হিসেবে পরিগণিত; 
সেহেতে টুপি মাথায় দিয়ে হলেও নামাযে 
মাথা ঢেকে রাখার সুন্নাত পালন করতে 
হবে । সবচেয়ে উত্তম হয় টুপি পাগড়ি 
উভয়টা পরিধান করতে পারলে । আর 
রাসূল সো.) এবং সাহাবায়ে কেরাম 
যেহেতু নামাযে এবং নামাযের বাহিরে 
সবসময় টুপি অথবা পাগড়ি পরিধান 
করতেন, সেহেতু তাদের অনুসরণে 
সবসময় এগুলো দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা 
সুন্নাত । যেমনটি আল্লামা ইবনুল জাওযী 
এবং আবদুল কাদের জিলানী (েহ.) 
বলেছেন যে, জনসম্মুখে মাথা খোলা রাখা 
মাকরুহ এবং দোষণীয় | (গুনয়াতুত 
তালেবীন ১/১৩] 

টুপির পরিধান করার বিষয়টি হাদীসের 
পাশাপাশি আমলে মুতাওয়ারিস বা 
উম্মতের ধারাবাহিক আমল দ্বারাও 
প্রমাণিত । সহীহ হাদীসের মতো এটিও 
কোনো বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেব্র 
গ্রহণযোগ্য ৷ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে 
ইসলামী মনীষীরা টুপির ওপর 
ধারাবাহিকভাবে আমল করে আসছেন । 
তারা টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়েছেন 


এপ্রিল”১৬ 


এবং এখনও পড়ছেন । সুতরাং এ ধরনের 
কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, টুপি 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং টুপি মাথায় 
দিয়ে নামায পড়া জরুরি নয় । আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে রাসুল (সা.)-এর 
সুন্নাতের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও 
মুহাববত রেখে সে অনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দান করুন, আমীন ইয়া রববাল 


লেখক: মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়া মাখযানুল উলূম, খিলগাঁও, ঢাকা 


রুরু জব, জিলাদি দান 
» বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 


৯ হি ক ২০০১ খ্রি. টা 


বাতা 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. 
. ২৪৭ হাদীস: ১৭৮৪ 

ও সম্পাদকমণ্ডলী, মাওসৃআতুল কিফহিয়া 
আল-কুয়িতিয়া, দারুস সালাসিল, কুয়েত 
, (দ্বিতীয় সংস্কর ক্করণ), খ. ৩৪, পৃ. ৫৫ 

আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. 8৪, হাদীস: ৪০৩১ 
« (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয ফাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১২১, 
৮৫০৫;  (খ)_ আত-তাবারানী, আল- 
মু'্জায়ল কবীর, _মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৩, পৃ. 
৬ ২০৪, হাদীস: ১৩৯২০ 

৬ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-ম্বুসনদ, 

তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি), 
খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ১৫০; খে) আত- 
তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর, খ. ৪, 
পৃ. ১৭৭, রা ১৬৪৪ 
+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার উপ 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. টি 
রর আল- উমদাতুল 
শরহ সহীহিল বুখারী, 'দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 


১:8৪, পৃ ১১৭ 


মোল্লা আলী আল-কারী, 
মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল 

দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২২ 
হি. ₹ ২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৭৭ 


১০ ইবনে কাইয়িম' আল-জওযিয়া, 


(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৪ 
খি.), খ. ১, পৃ. ১৩০ 


* আত-তিরমিযী, আাল-জামি'উল কবীর, খ. 
সপ জহুদীসং ১৭ 

আলী আল-কারী, মিরকাতুল 
যা কাটা 
৭ ২৭৭৪, হযরত আবদুল্লাহ 
আনার রেলের 
কী পর হস উমদাতুল 
শরহু সহীহিল বুখারী, ক. ৪, পু. 


আশইয়া, দার তিলাস, রিরি সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৭ হি. 
খি.), পৃ. ১৪৪ 

** (ক) ইবনে মনযুর, 5 
সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ, ৬, পৃ. ২৬; 
(খ) আল-জওহরী, এ তুজুল 
নুগা ওয়া সিহাহছুল আরাবিয়া, দারুল ইলম, 
বয়রুত, লেবনান ডহ সংস্করণ: ১৪০৭ 


ডো সম্পাদকমণ্ড 


কদীমী কুতুবখানা, করাচি, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৮১ হি. _ ১৯৬১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৫৩; খে) 
ফীরূযাব রর রাতে ত, 
ন্‌ র রিসালা, লেবনান 
চন ক্করণ: ১৪২৬ হি ক ২০০৫ 
,)১ খ. ১২ পৃ. ৫৩২ 
** আল- সি খ. ১, পৃ. ৩৯, 
হাদীস: ১৩৪ 
১» আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪৪, 
হাদীস: ৫৮০২ 


* আহমদ আলী আস-সাহারনপুরী, আাল- 
হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, 


মুসার, . আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি - ১৯৮২ খি.), খ. ৩, পৃ. ২২১, 
আরু আস-সুনান, খ. ১, 
৫ ৭২৮ ন্‌ 
আবু আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪, 
২ হাদীল-৪০৭৫ 
৩ আবু , আস-স্ুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ৪০৭৭ ্ 
মলা আ/স-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৫, 
৪০৭৯ 
অহী জওযী, তালবীস্বল ইবলীস, পৃ. 
২৩২ 


__লল্্তু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


যাকাত প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ (ক) যাকাতের টাকা মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার পর যদি সে টাকা 
দুয়েক বছর এতিমফান্ডে জমা থাকে তবে 
সে ক্ষেত্রে সেসব বছরের যাকাত আদায় 
করতে হবে কিনা? মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকাত 
আদায় হয়ে যাবে? জানালে আনন্দিত 
হবো। 

(খ) মাদরাসার যাকাতফান্ডের টাকা কর্জ 
দেওয়া ও নেওয়া বৈধ কিনা? এবং 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে যাকাতের টাকা 
দেওয়ার পর তা অন্য ফান্ডে ব্যয় করতে 
পারবে কিনা? 


চাদগাও, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: (ক) যে মাদরাসার মধ্যে 
এতিমফান্ড আছে সেই মাদরাসার 
মুহতামিম এবং কর্তৃপক্ষ ওই মাদরাসার 
শিক্ষার্থী এতিম-মিসকীন ছাত্রদের পক্ষ 
থেকে উকিল ও প্রতিনিধি | সুতরাং তাদের 
হাতে যাকাতের টাকা দিলেই যাকাত 
আদায় হয়ে যায়। তাই মাদরাসায় 
এতিমফান্ডে যাকাতের টাকা জমা 
থাকলেও তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে 
না। 
(খ) যাকাতের টাকা এতিমফান্ডেই খরচ 
করতে হবে। অন্য ফান্ডে খরচ করা 
জায়েয নয়। তবে একান্ত কোনো 
প্রয়োজনে এতিমফান্ডের টাকা চাদা ফান্ডে 
নিতে পারবে । তবে পরে পরিশোধ করে 
দিতে হবে । 
বাদায়েউস সানায়ে': ২/৩৯৭; আশরাফুল 
ফতাওয়া: ২/২৭২; বাদায়েউস সানায়ে: 
৬/২৫; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৩/১২৪; 
আহসানুল ফতাওয়া: ৬/২১৪ 


উম্মির পেছনে আলেমের নামায 
সমস্যা: আলেম ও হাফেয ব্যক্তির 


নামায নষ্ট হবে কিনা? যদি উম্মি ইমাম 
ইমামতির স্থানে দীড়িয়ে যায় এবং আলেম 
ও হাফেয সাহেব তার পেছনে ইকতিদা 
করে; তাহলে কোন নামাযের ইকতিদা 
করবে? দলীলসহ জানালে খুশি হবো । 
আরমান উদ্দীন 
নাধিরহাট, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে উম্মি বলা হয়, 
“যে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম জানে না 
এবং সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পড়তে পারে 
না। আলেম এবং হাফেয থাকা অবস্থায় 
উম্মি ব্যক্তির ইমামতি জায়েয নেই । এ 
রকম ব্যক্তির পেছনে যদি কোনো আলেম 
বা হাফেয ইকতিদা করে তাহলে সবার 
নামায ভেঙে যাবে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৫; ফতওয়ায়ে 
শামী: ১/৪১৩; খায়রুল ফতাওয়া: ২/৩৮১; 
ফতওয়ায়ে আজিজী:১/২১৭ 


দাড়ি কর্তনকারীর পেছনে নামায 
দাড়ি কর্তন বা দাড়ি মুগ্তানো ব্যক্তির 
ইমামতি জায়েয আছে কিনা? কোনো 
জামাতে আলেম ও হাফেয, সাহেবের 


জুমা বা ঈদের নামায আদায় করে তাহলে 
কি তাদের নামায আদায় হয়ে যাবে? 
সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন | 


এবং ঈদের নামায নেই । তারা যদি ঘরে 

বসে ঈদের বা জুমার নামায ইমাম বা 

মুকতাদী হয়ে আদায় করতে চায়, তা 
জায়েয ও সহীহ হবে না। 

ই'লাউস সুনান: ৪/২৪২; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৫ 


শুনছি যে, নারীদের সতর হলো হাতের 
তালু, পায়ের তালু আর চেহারা ব্যতাত 
সর্বশরীর । এখন আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে যদি নারীরা কোনো প্রয়োজনে ঘরের 


উপস্থিতিতে ফাসেক (দাড়ি কর্তন বা দাড়ি 


বাইরে যায় তখন তাদের শরীরের অন্যান্য 


মুণ্তানো) ব্যক্তির ইমামতি এবং আলেম ও 


অঙ্গের পাশাপাশি হাত-পা এবং চেহারাও 


হাফেয তার পেছনে ইকতিদা করাটা 
কতটুকু শরীয়তসম্মত জানতে চাই । 
এহসানুল করীম 
শরয়ী সমাধান: দাড়ি মুগ্ডানো এবং দাড়ি 
কর্তনকারী ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের 
দৃষ্টিতে ফাসেক বলে গণ্য হবে। সে 
ইমামতির অযোগ্য । তার ইমামতি 
মাকরূহে তাহরীমী তথা না জায়েয | যদি 
কেউ তার পেছনে ইকতিদা করে তার 
নামায সহীহ হয়ে যাবে । আর একাকী 
নামায পড়া থেকে তার পেছনে নামায 


উপস্থিতিতে উম্মি ব্যক্তির ইমামতি করাতে 
নামাযের কোনো সমস্যা হবে কিনা? 
আলেম ও হাফেয সাহেব উম্মি ব্যক্তির 
পেছনে ইকতিদা করার কারণে তাদের 


এপ্রিল'১৬ 


পড়া উত্তম । 
হিদায়া: ২/১২২; ই'লাউস সুনান ৪/২৩২? 
ফতওয়ায়ে শামী: ১/৫৫৯; খায়রুল ফতাওয়া: 
২/৩৭১; ফতওয়ায়ে তাহতাবী: ২৪৪; ফতওয়ায়ে 


মাহমুদিয়া: ১০/৯৩, ১০/৮৯ 


ঢাকতে হবে কিনা? আর যদি ঢাকতে হয়, 
তার কারণ কী? শরীয়তের দলীল 
সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
শাহেদুল ইসলাম 
চকরিয়া, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: মহিলাদের চেহারা মূলত 
সতর না হলেও ফিতনার মহল হওয়ার 
কারণে কোনো ডাক্তারের কাছে বা স্কুল- 
কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদিতে যাওয়ার 
সময় চেহারা ঢেকে রাখা ফরয । সুতরাং 
চেহারা খোলা অবস্থায় কোনো বেগানা 
পুরুষের সামনে যাওয়া জায়েয হবে না । 
সুরা আল-আহ্যাব: ৫৯; তাফসীরে ইবনে কসীর: 
৩/৮২৪; তিরমিযী শরীফ: ১/১৪০; বাদায়েউস 
সানায়ে: ৫/১২১; রাদ্দুল মুহতার: ১/৪০৩; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৫/৩৫৩ 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৭ 


ফা।তা।ও ।য়া 


গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কে) গায়েবী জানাযা পড়া যাবে 


মুরতাদ হওয়ার পর হালালা 


সার্ভিস চার্জ নেয়া ও অফিসিয়াল যাবতীয় 


সমস্যা: স্বামী আপন স্ত্রীকে ৩ তালাক 


কিনা? (খে) অভিভাবক ছাড়া ২য় বার 


দেওয়ার পর দু'জনই মুরতাদ হয়ে গেছে। 


জানাযার নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত 
জানতে চাই | 
আলম 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 


ইসলামী সমাধান: (ক) গায়েবী জানাযার 
নামায জায়েয নেই । তবে মুর্দা যদি 


এরপর আবার এক হুযুরের কাছে কালিমা 


খরচ যেমন- কাগজ-কলম, কর্মচারীর 
বেতন ইত্যাদি নেওয়ার চুক্তি যদি হয়ে 
থাকে তাহলে নিতে পারবে এবং অফিসের 


পড়ে মুসলমান হয় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত 


যাবতীয় খরচাদি সকলের পক্ষ থেকে বহন 


স্বামী তার স্ত্রীকে বিয়ে করতে হলে পর 
পুরুষ দ্বারা হালালা করতে হবে কিনা? 


করবে । 
(গ) গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সময় 


আর যদি হালালা করতে হয় তাহলে 


উক্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়া জরুরি | (অর্থাৎ 


এ: 0৩ ৬ (-৫১০)। অর্থাৎ ইসলাম পূর্বের 


জানাযার নামায পড়া ব্যতীত দাফন করা 
হয় তখন মুর্দা ফুলে-ফেটে যাওয়ার আগ 


সব কিছু বিনষ্ট করে দেয় । এই হাদীসের 


পর্যন্ত তার কবরের পাড়ে জানাযা পড়া 
যত অনুমোদিত । 


হবেনা । 


হিন্দিয়া: ১/১৬৪; বাহরুর রায়েকঃ ২/১৯২; ফতহুল 


কদীর; ১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: ৯/১৯৬ 


মসজিদের আসবাবপত্র ব্যবহার 

সমস্যা: বতমানে দেখা যায়, অনেকে 
মসজিদের জিনিস মাসালেহে মসজিদ 
ছাড়া অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করে 


ব্যাখ্যা কী? শরীয়তের আলোকে জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ শাহেদ 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: এ রকম মুরতাদ হয়ে 
যাওয়া বড় গোনাহের কাজ । ইসলামী 
শরীয়ত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার 
অনুমতি দেয় না। হালালা থেকে বাঁচার 
জন্য এ রকম মুরতাদ হয়ে যাওয়া জায়েয 
হবে না। যদি কেউ ৩ তালাকের পর 
মুরতাদ হয়ে যায় তারপরও হালালা করতে 
হবে । এই হিলার দ্বারা হালালা মাফ হবে 
না। প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস এখানে 


থাকে । যেমন- কোনো ব্যক্তি মারা গেলে 
মসজিদের মাইক দিয়ে সেই মৃত ব্যক্তির 
মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয় । রাতে এলাকায় 
চোর-ডাকাত আসলে মসজিদের মাইক 
দিয়ে এলানের মাধ্যমে এলাকার 
লোকদের সচেতন করা হয় । এখন আমার 
প্রশ্ন হলো, মসজিদের আসবাবপত্র 
মাসালেহে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো 
কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা? 
শরীয়তের আলোকে জানাবেন । 
মু] 


শরয়ী সমাধান: মসজিদের জিনিস যেমন 
মাইক ইত্যাদি মাসালেহে মসজিদ ছাড়া 


তখন তার বিনিময় দিতে হবে । সুতরাং 


এমন কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে 
না। যদি মসজিদের মাইক ইত্যাদি 
ওয়াকফকারী অন্যান্য কাজে ব্যবহার 
করার নিয়ত করে, তখন অন্যান্য কাজেও 
ব্যবহার করতে পারবে । সাধারণত 
আমাদের দেশে প্রশ্নে উল্লিখিত কাজে 


প্রযোজ্য হবে না। 
সুরা আল-বাকারা: ৩৭; সুরা মুহাম্মদ: ৩৩; 


প্রতিষ্ঠানের কোনো আইন বা খণ আদায়ে 
বিলম্ব করলে তার কাছ থেকে জরিমানা 
আদায় করা হবে 1) যদি উক্ত চুক্তি সম্পন্ন 
হয়ে থাকে, তাহলে জনকল্যাণ ফান্ডের 
জন্য আর্থিক জরিমানা নেয়া জায়েয বা 
বৈধ হবে । তবে অন্য কোনো উপায় 
থাকলে তার মাধ্যমে তাকে সতর্ক করবে । 
যেমন, কিছু দিন তার টাকা জব্দ করে 
রাখা এবং তা পরে দিয়ে দেয়া । 
মিশকাত শরীফ: ১/১৬১; তিরমিযী শরীফ: 
১/২১৩; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২২৯ঃ 
ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৬/৪০২ 


সুযোগ বুঝে অন্য মাযহাব গ্রহণ করা 
সমস্যা: আমি বিয়ে করার সময় কাবীন 
নামায় লিখেছিলাম যদি আমি তুমি থাকা 
সত্বেও অন্য কোনো বিয়ে করি তাহলে সে 
৩ তালাক । কিন্তু আমি পরবর্তীতে যে 


ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২/১২৯; ইমদাদুল 
আহকাম: ২/৬০৪; ফতওয়ায়ে 
১৯/৩২৬; মাজমুউল ফতাওয়াঃ ৩৩/৩৯ 


যৌথ ব্যবসা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা সমাজ থেকে বেকারত্ 
দূরিকরনের লক্ষ্যে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 
গঠন করি । আমরা আমাদের সংস্থাকে 
সম্পূর্ণ সুদমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে 
চাই । অতএব আমাদের জানার বিষয় 


হলো: 

(ক) মুনাফাবিহীন খণ প্রদান ও আমানত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ নেওয়া 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কিনা? 
(খ) অফিসিয়াল যাবতীয় খরচ যেমন- 
কাগজ-কলম, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি 
কোন ফান্ড হতে বহন করবে? 

(গ) কোনো গ্রাহক যদি খণ নিয়ে 
যথাসময়ে তা আদায় না করে তাহলে তার 
কাছ থেকে জনকল্যাণ ফান্ডের জন্য 


ব্যবহার করার প্রথা আছে । সুতরাং বিশেষ 


আর্থিক জরিমানা গ্রহণ করা বৈধ হবে 


প্রয়োজনে মসজিদের মাসালেহ ছাড়াও 

অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার সুযোগ 
রয়েছে। 

হাকানিয়া: ৫/৯৮; ফতওয়ায়ে উসমানী: 

২/৫১৪; আশরাফুল ফতাওয়া: ৩৩৪১; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২৪৬২ 


এপ্রিল”১৬ 


কিনা? 
তাজুল ইসলাম ফুরকান 


চাদগাও, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কে ও খ) মুনাফাবিহীন 
খণ প্রদান ও আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে 


কোনো কারণে আরেকটা বিয়ে করি | তবে 
বিয়ে করার সময় শাফেয়ী মাযহাবের 
অনুসারী হয়ে যাই । এখন আমার জানার 
বিষয় হচ্ছে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর 
কাবীননামা অনুযায়ী ৩ তালাক পতিত 
হবে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 


পিএম খালী, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 

এক মাযহাবে থাকাকালীন কোনো এক 

মাসআলায় ব্যক্তিগত কারণে অন্য 

মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েব নয়। 

কেননা এর দ্বারা মাযহাব খেলনার পাত্র 

হিসাবে গণ্য হয়ে যায় । সুতরাং আপনার 

জন্য উক্ত মাসআলায় শাফেয়ী মাযহাব 

গ্রহণ করা জায়েয হয়নি এবং আপনার 

শর্ত মোতাবেক দ্বিতীয় স্ত্রী শাদী করার 

সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ৩ তালাক পতিত 

হয়ে গেছে। তার সাথে সংসার করা 
আপনার জন্য হারাম ও না জায়েয । 

সুরা ছদ: ২৬; সুরা আল-বাকারা: ২২৯; 

শরীফ: ২/৭৯১; ফতওয়ায়ে শামী: 

১/১৭৭; তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়াত: 

৬৫; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৪২০, ১/৪১৫; 

বাহরুর রায়েক: ৪/৮; হিদায়া: ১৩৩৫ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমী (রহ.): একটি নক্ষত্রের অন্তর্ধান 


পরিমার্জিত অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


চিন্তাশীলের চিন্তাধারা বেশ ভালো সুন্দর 
তো/স্বরূপ যদি দেখতে না পাও 'দৃষ্টি' যে 
অন্ধত্ব ! 


আমি তীর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আদৌ 
অতিরঞ্জন বা স্ততি নয় বাস্তবতার 
আলোতেই পথ চলবো- সম্মানিত 


প্রিয় পাঠক, পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব 


পাঠককে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখা শুরু 


জন্ম নিয়ে থাকেন যাদের পরিচয়ের 
পূর্ণতা, বৈশিষ্টের চিত্রায়ন সহজ, সংক্ষিপ্ত 
ও বৃত্তাব্ধ করার মতো নয়। যাদের 
গুণাবলির বয়ানে কথা পরে 
লেখক স্বয়ং অতৃপ্ত থেকে যায়। বিজ্ঞ 
পাঠকের সামনে আজ এমন এক মহান 
ব্যক্তিত্বের কথা বলতে চাই, যিনি অসংখ্য 
গুণের অনন্য ধারক । একই ব্যক্তির 
মাধ্যমে সম্পাদিত দীন, মিল্লাত, 
আত্মশুদ্ধি, খানকাহ ও জিহাদ-সংগ্রামের 
বহুমাত্রিক অবদানের কথা লেখার জন্য 
কলম ধরার কঠিন মুহুতর্টি বর্তমান 
লেখকের সামনে হাজির । নিজের 
অপারগতার উপলব্ধি ভেতর থেকে 
বারবার সতর্ক করছে! অসাধারণসব গুণের 
অধিকারী এ মনীষী সম্পর্কে বর্ণনার 
শব্দসঙ্কট ও ভাষার ইতস্ততা নিজেকে 
বারবার পেছনে টানছে । এতোসব 


করতে চাই । 


যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি প্রথম চোখ 
মেলেছেন, সেখানে তো কুরআন-হাদীসের 
ভরপুর চর্চা নিত্য রুটিনের বিষয় । এমন 
ইলম-আমলের উর্বর পরিবেশে বেড়েওঠার 
ফলে তিনি মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি 


যাই হোক, প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আমার 
সরাসরি শিক্ষক ও শ্রদ্ধাভাজন মুরবিব 
হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমীর গুণাবলি সম্পর্কে আনুপুজ্খ ও 
বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা তো 
আদতেই দুঃসাধ্য; এসবের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনাও সহজসাধ্য নয়। আমরা আজ 
বড়জোর সেদিকটা আলোকপাত করতে 
চেষ্টা করবো । 


বরকতময় জন্ম 
হযরত উত্তাদজি মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমী ১৯২২ খিস্টাব্দে জামিয়া 


আশরাফিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা; শায়খুল 
হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী হাসান 
অমৃতসরী (রহ.)-এর ঘরে জন্ম নিয়েছেন । 
অমৃতসরে জন্ম নেয়া সেদিনের নবজাতক 
আজকের পরিণত সময়ে যুগের ইমাম 


দুর্বলতাকে উপেক্ষা কাজটি সম্পাদনের 
দুর্বহভার কীধে তুলে নিতে হয়েছে । কারণ 
এটি আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় । 


এপ্রিল”১৬ 


হবেন সেকথা কে জানতো! 
শিক্ষা-দীক্ষা ও বেড়েওঠা 


হিফযুল কুরআন সমাপ্তির কৃতিত্ব অর্জন 
করেন । তার হিফজের উস্তাদ ছিলেন কারী 
করিম বখস । শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী ধাপে 
তিনি পিতা হযরত মাওলানা মুফতী হাসান 
(রহ.)-এর কাছে দরসে 

সিলেবাস সম্পন্ন করেন ৷ এর দাওরায়ে 
হাদীস (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করার জন্য 
তিনি এশিয়ার বৃহৎ ও মুসলিম বিশ্বের 
বিখ্যাত ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হন । সমকালীন প্রসিদ্ধ ও 
কীর্তিমান আলিমদের কাছে পাঠ গ্রহণ 
করেন। শেষে ১৯৪০ থিস্টাব্দে তিনি 
হাদীস সমাপনী বর্ষের মাইলফলক 
অতিক্রম করে কৃতিত্রপূর্ণ ফলাফল নিয়ে 
চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করেন । 


উত্তাদ ও শিক্ষাপ্তরুদের নাম 
তার উত্তাদদের তালিকায় শীর্ষ নামটি 


হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)- 
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এর | তিনি বুখারী শরীফের পাঠ গ্রহণ 
করেছেন শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা 
সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)- 
এর কাছে । তার অন্য উস্তাদগণের মধ্যে 
শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এযায 
আলী (রহ.) হযরত মাওলানা ইবরাহিম 
বলিয়াভী (রহ.), আমীরে মাল্টা মাওলানা 
নাফে' গুল (রহ.), মুফতীয়ে আযম 
পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী শফী 
(রহ.)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

দাওরা হাদীস সম্পন্ন করার পর তিনি 
ইসলামি আইনশাস্ত্রের উচ্চ ডিগ্রি ইফতা ও 
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির অধীনে আলিম, 
ফাযিল সম্পন্ন করেন। এক পর্যায়ে 
শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস এখানে 
ত্যাগ করেন । শিক্ষকতাকালে তিনি হযরত 
মাওলানা রসুল খান (রহ.)-এর কাছে 
দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির 
প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়ে সনদ অর্জন করেন । 


পদবি ও দায়ি 

১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত শিক্ষকতার 
লাহোরের শিক্ষাবিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব 
পালন করেন । ১৯৬১ সালে হযরত মুফতী 
হাসানের ইন্তেকালের পর মুহতামিমের 
পদটি শূন্য হলে তিনি পরবর্তী মুহতামিম 
হিসেবে নির্বাচিত হন। যে প্রতিষ্ঠানটি 
বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে পরিগণিত হয়ে 
থাকে । 


অনন্য বিশিষ্টতা 
বর্তমান সময়ে হাকিমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.)র শীর্ষস্থানীয় 
র মধ্যে তার নাম 
অগ্রগণ্য । হাকিমুল উম্মতের 
পরামর্শেই তাকে দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করার জন্য দারুল উলুম 
দেওবন্দ হয়েছিল । 
নিজের জবানীতে তার একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল এরকম: “তিনটি 
ক্ষেত্রে হযরত আশরাফ আলী 


আমাকে একবার উপহার, দিয়েছিলেন । 
পরিণত বয়সে তিনি র এক 


বর্তমান সময়টিকে যোগ্য ব্যক্তিত্বের 
সঙ্কটকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


দুর্দান্ত নমুনা হিসেবেই আবির্ভূত হন। 
হাদীসের দরসে তার পাঠদানের নৈ 

ছিল অনন্যসাধারণ । দুরূহ পাঠের অন্তর্গত 
রহস্য উন্মোচন, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় 


জাতির এমন সময়ে পৃথিবী থেকে হযরত 
মাওলানা ওবাইদুল্লাহর (রহ.) বিদায় যেন 
একটি নক্ষত্রের অন্তর্ধান ৷ তার ইন্তেকালে 
জাতি একজন কীর্তিমান, সুযোগ্য ও জ্ঞানী 


ব্যাখ্যা-বিশ্েষণ ও জটিল বিষয়াদিকে 


সন্তানকে হারালো | তিনি ইলম, আমল, 


সহজভাবে উপস্থাপনার তার পারদর্শিতা 
ছিল প্রশংসনীয় । 

তিনি শৈশবেই হযরত থানভী (রহ.)-এর 
সম্পর্কে আধ্যাত্সিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলেন । হযরত থানভী (েহ.) 


তাকওয়া-পরহ্যগারীতে এক অনন্য 
দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন৷ যার 
পাকিস্তান আন্দোলনে 


ইন্তেকালের পর তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুহতামিম বিখ্যাত আলিমে 


প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতী হাসান 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী, 


দীন ও রাহবারে মিল্লাত হযরত কারী 


মাওলানা শাবিবর আহমদ ওসমানী, 


তৈয়ব রেহ.)-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক স্থাপন করেন । কথায় আছে, বৃক্ষ 
তোমার নাম কী ফলে পরিচয় । তার 
বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা 


শায়খুল হাদীস মাওলানা সুফি সরওয়ার, 


ভূমিকা পালন করেন । 


মাওলানা আবদুর রহমান আশরাফী, 


তিনি জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরের 


মাওলানা ফজলুর আশরাফী, 


মুহতামিম থাকাকালে ইসলামি দুনিয়ার 


নায়েবে মুহতামিম, জামিয়া আশরাফিয়া 


খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অনেকেই এ প্রতিষ্ঠান 


লাহোর, মাওলানা মোশাররফ আলী 
থানভী, মাওলানা কারী আহমদ মিয়া 
থানভী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইন্তেকালের সময় এ যোগ্য পিতা 
পৃথিবীতে সুসন্তান রেখে যাওয়ার সৌভাগ্য 


পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
যাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, শায়খুল 
আযহার, মুফতীয়ে আযম ফিলিস্তিন, 
মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
সাবেক ইমাম-খতিব, কাবা শরীফে ইমাম- 


অর্জন করেন । তার প্রথম সন্তান বিখ্যাত 


খতিব শায়খ আবদুর রহমান আস 


কারী আহমদ ওবাইদ | অন্য সন্তানরা 
হলেন, মাওলানা কারী আরশাদ ওবাইদ, 


সুদাইস, কাবার অপর ইমাম ড. খালেদ 
গামেদীর নাম প্রণিধানযোগ্য । 


মাওলানা আসআদ ওবাইদ, মাওলানা 
আজওয়াদ ওবাইদ এবং 
সন্তানের নাম আমজাদ ওবাইদ । 


তার ইন্তেকালে দীন ও মিল্লাতের 


থানভী রেহ.)-এর শাগরেদদের ১ 


মধ্যে আমি অদ্বিতীয় । ১. সকল 
বিষয়ের কিতাব হযরত থানভীর 
মাধ্যমে পাঠ সূচনা । ২. হযরত 
থানভী রেহ.) একবার আমাকে 
থাঞ্ড় দিয়েছিলেন ৩. তিনি 


এপ্রিল”১৬ 


মহান আল্লাহ তার এ প্রিয়বান্দাকে 
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আল্লামা এহসানুল হক সন্দীপীর ইনতিকাল: খসে 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সাহেবজাদা, পটিয়া আল-জামিয়া 


জিরি মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি একনামে 


ইসলামি পপ্তিত, চিন্তাবিদ ও আলেম- 


পরিচিত ছিলেন ৷ এহসানুল হক সাহেব 
হুজুর বাবার সানিধ্যে থেকেই জিরি 


উলামার বিরাট একটি দল | হযরতের 
হাজার হাজার ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে 


আল-ইসলামিয়ার সাবেক কৃতী শিক্ষক, 


মাদরাসায় পড়ালেখা করেছেন । মিশকাত 


চট্টগ্রামস্থ জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল- 


বিখ্যাত কয়েকজনের নাম হল: জামেয়া 


পড়ার পর দেওবন্দ গিয়ে দাওরায়ে হাদীস 


ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস, উত্তাজুল 
আসাতিজা আল্লামা এহসানুল হক সন্দীপী 
আর নেই । তিনি বিগত ১৯ মার্চ ২০১৬ 
তারিখ রাত ১১ টা ১০ মিনিটে মহান 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি 
জমান । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজেউন । 

আল্লামা এহসানুল হক সন্দীগী (রহ.) 
ছিলেন শেষযুগে ইসলামের সোনালি 
ইতিহাসের এক প্রোজ্ল নমুনা । ইলমে 
হাদীসের এক উজ্ভ্বল নক্ষত্র । তিনি 
হাজার-হাজার দীনি ছাত্র ও শিক্ষকের 
সম্মানিত উস্তাদ । তিনি একাধারে একজন 
বড় মাপের বুজুর্গ” আলেমে রববানি, 
উচ্চমার্গের মুহাদ্দিস, অত্যন্ত মেধাবী ও 
প্রতিভাবান উস্তাদ, অভিজাত রুচিসম্পন্ন 
গভীর পান্তিত্যের অধিকারী মানুষ | তিনি 
আমার যেমন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, আমার 
অনেক শিক্ষকেরও শিক্ষক ছিলেন । তার 
ইনতিকালে ইলমে দীন ও ইলমে হাদীসের 
জগতে যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে 
পুরণ হবার নয় । 

দেশবরেণ্য এই মনীষীর জন্ম আনুমানিক 
১৯২৫ সালে সন্দ্বীপের চর রহিম নামক 
স্থানে। পিতা ছিলেন ভারতীয় 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেমে 


পড়েন । দেওবন্দে হযরতের প্রিয় 


দারুল মা'আরিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 


উত্তাদদের মধ্যে আওলাদে রাসুল হযরত 


মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী, পটিয়া 
আল-জামেয়া সাবেক 
মহাপরিচালক মাওলানা হারুন 


(রহ.), হযরত মাওলানা এজাজুল হক 
(রহ.), হযরত মাওলানা ইবরাহীম 
বালয়াবী (রহ.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম । 
ইলমে দীন বিশেষ করে ইলমে হাদীসের 
জগতে আন্বামী এহসানুল হক সাহেব 
(রহ.) ছিলেন এক বর্ণান্য জীবনের 
অধিকারী | দেওবন্দ থেকে আসার পর 
ংলাদেশের প্রখ্যাত দীনি বিদ্যাপীঠ আল 
মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। 
অতঃপর তিনি আরো বিভিন্ন মাদরাসায় 
কৃতিত্বের সঙ্গে ইলমে হাদীসের খেদমত 
আজ্জাম দেন । বেশ কয়েকটি মাদরাসায় 


জামেয়া গফুরিয়া মাদরাসা অন্যতম | 
সর্বশেষ, ১৯৯৪ইং সাল থেকে মৃত্যুর 
পূর্বযৃহ্র্ত পর্যন্ত জামেয়া দারুল মা'আরিফ 
আল-ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে 
নিযুক্ত ছিলেন । 

আল্লামা ইহসানুল হক (রহ:)-এর দীর্ঘ 


দীন ও উত্তাদূল আসাতিযা হযরত 


বর্ণান্য শিক্ষক জীবনে তার একান্ত 


মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব (রহ.) | 
এপ্রিল'১৬ 


তত্বাবধানে গড়ে উঠেছেন যুগশ্রেষ্ঠ 


ইসলামাবাদি (রহ.), ঢাকা যাত্রাবাড়ি 
মাদরাসার মুহতামিম ও দাওয়াতুল হকের 
আমীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান, 
বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়ার সাবেক 
মহাসচিব ও কিশোর গঞ্জের সংসদ সদস্য 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আতাউর রহমান 
খান (রহ.), ময়মনসিংহ শহরের বড় 
মসজিদের খতীব ও শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আবদুল হক, কিশোরগঞ্জ 
জামেয়া এমদাদিয়ার বর্তমান মুহতামিম 
মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা ফরিদ 
উদ্দীন মাসউদ প্রমুখ । 

শায়খুল হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও 
আল্লামা এহসানুল হক (েহ.) ছিলেন বনু 
গুণে গুণান্িত | ইলমে হাদীসে দক্ষতার 
পাশাপাশি তিনি যুক্তিতর্কেও অত্যন্ত 
পারদর্শী ছিলেন। যে কোনো বিষয়ে 
তাত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা এবং 
একেকটি দাবির পিছনে ঘন্টার পর ঘন্টা 
যুক্তি পেশ করা তার পক্ষে খুবই সহজ 
ব্যাপার ছিল। শিক্ষক হিসেবে আমরা 
তাঁকে পেয়েছিলাম বৃদ্ধ বয়সে | এ 
বয়সেও লক্ষ করেছি, সাধারণ ও 

পন্ডিত নির্বিশেষে সবাইকে অকাট্য যুক্তি 
দিয়ে কোনো বিষয়কে মানতে বাধ্য করে 
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দিতেন তিনি । বয়সের চাপ ও শারীরিক 


ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা রাখো 


অসুস্থতা সত্বেও পাঠদানে তিনি 


দশজনের মতো, তা হলে আল্লাহও 


ভাড়া করা বাসায় অত্যন্ত সাদামাঠা জীবন 
যাপন করতে | হাদিয়া-তোহফা যাই 


যারপরনাই যত্নবান ও সময়ানুবর্তী 
ছিলেন। ইলমে হাদীসের আমানত 
পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌছানোর জন্য 
তিনি সর্বদা উদত্বীব থাকতেন | এছাড়া 
বিষ্ময়কর দূরদর্শিতা ও সক্ষম উপলব্ধি শক্তি 
ছিল তার। তার সুষম উপলব্ধি শক্তির 
অনেক ঘটনা সর্বজনে প্রসিদ্ধ | 

হুজুরের স্বভাব সম্পর্কে তার প্রিয় শাগরেদ 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আরবি 
সাহিত্যিক ও আলেম, উট্টগ্রামস্থ জামেয়া 
দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান 
যওক নদভী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 
লিখেছেন, হুজুর তথা আল্লামা এহসানুল 
পরিচ্ছনতা-প্রিয় ছিলেন । ঘরে এবং 
মাদ্রাসায় প্রত্যেকটি জিনিস সুশৃ্খলভাবে 
সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হুজুরের সহজাত 
অভ্যাস | তার চশমা বা জরুরি অন্য কিছু 
কোথাও রাখলে আর সেখানে যদি অন্য 


তোমার সঙ্গে অন্য দশজনের মতো 
আচরণ করবেন । আর যদি তুমি বিশেষ 
কোনো আমল করো যা অন্য অনেক 


আসত, বিতরণ করে দিতেন অন্যদের 
মাঝে । এতে তার নিকট কিছু থাকুক 
কিংবা না থাকুক এর পরওয়া করতেন না । 


সাধারণ মুসলমান করে না। অর্থাৎ 


ইনতিকালের সময় আন্রামা এহসানুল হক 


সাহের (রহ.) হাজার-হাজার ভক্ত, 


খাস কিছু আমল করো, তা হলে আল্লাহও 
তোমার সাথে খাস ব্যবহার করবেন । যা 


অনুরক্ত, শিষ্য, শাগরেদ এবং অসংখ্য 
গুণগ্রাহীর পাশাপাশি ছয় ছেলে ও সাত 


দশজনের বেলায় ঘটে না, তা তোমার 
ক্ষেত্রে ঘটবে । তখন মুমিনের কথা ও 


কন্যা রেখে যান । ছেলেরা সবাই আলেমে 
দ্বীন । মেয়েদেরকেও দীনদার আলেমের 


কাজে তো বটেই; দৃষ্টিও প্রভাব বিস্তার 
করে অন্যের মাঝে । হয়তো এমন 
লোকের ক্ষেত্রেই ড. আল্লামা ইকবাল 
বলেছিলেন, 


(০/27.56% 
তিতির 
2০$১/৪ 
৫০৮০৬ 
শায়খুল হাদীস আল্লামা এহসানুল হক 


কেউ হাত লাগায়, সাথে সাথে তার 
অনুভব হয়ে যেতো ...-এর পাশাপাশি 


সাহেব হুজুরের অগণিত যোগ্য আলেম 
ছাত্র তার খেদমতের সবচেয়ে বড় নজির । 


হুজুরের রয়েছে বিস্ময়কর দূরদর্শিতা | 
হাদীসে বর্ণিত ৬*৬। ২1১ 1551 (মুমিনের 
দুরদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো)-এর উত্তম 
নমুনা হযরত মাওলানা এহসানুল হক 
সাহেব (রহ.) । সূত্র: আমার আত্মকথা, পৃ. ৭৫ 
আল্লামা এহসানুল হক হুজুর হালাল- 
হারামের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক 
থাকতেন । দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ 
করতে খুব বেশি পরহেষ করতেন। 
পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্য 
ব্যাকুল থাকতেন সর্বদা । তার দরজা ধনী- 
গরীব সবার জন্য উম্মুক্ত ছিল । দল-মত 
নির্বিশেষে সবাই এসে তার মুল্যবান 
নসিহত ও উপদেশ শুনে উপকৃত হতেন । 
এ প্রসঙ্গে হুজুরের অনেক স্বরণীয় ঘটনা 
প্রসিদ্ধ ছাত্র-শিষ্য ও ভক্তদের মাঝে । 
প্রেরণাদায়ক | এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
দেখো, ইসলামের ইতিহাসে আমাদের 
আকাবেরদের জীবনীতে যে কারামাত 
কিংবা অলৌকিক ঘটনার কথা আমরা 
দেখি তা অসম্ভব কিছু নয়। এরকম 
সাহাবা ও তাবেয়িদের জীবনীতেও আমরা 
পাই । আসল কথা হচ্ছে, তুমি যদি 
সাধারণ আমল করো অর্থাৎ শুধু পাঁচ 


এপ্রিল”১৬ 


ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। তার ছেলেদের 
মধ্যে আল জামিয়াতুল আহলিয়া মঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারির সিনিয়র শিক্ষক, 
বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মুফতি 
কেফায়েতুল্লাহ সাহেব, দারুল মা'আরিফ 
আল ইসলামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আমার 
অত্যন্ত সুহৃদ মুফতি মাসুম সাহেব নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে খুবই সুখ্যাতি অর্জন 
করেছেন । 

ইলমে হাদীসের এই উজ্ভ্বল নক্ষত্র দীর্ঘদিন 
ধরে বার্ধক্জনিত বিভিন্ন রোগে 
ভোগছিলেন । জীবনের শেষমুহূর্ত গুলোতে 
ঘরে বসেই হাদীসের দরস দিতেন। 


আমার জানা মতে “বেহেশতের সহজ 
আমল? শিরোনামে হুজুরের লেখা একটি 


বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া খুব একটা বাইরে 
বের হতেন না তিনি । পরিশেষে স্বাস্থ্যগত 


বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া হুজুরের 


অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে 


মূল্যবান উপদেশ, নসিহত ও হাদীসের 


ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি তার 


দরসগ্ডলো যদি বই আকারে সংকলন করা 


মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরতরে চলে যান 


হয়, তা হলে অনাগত প্রজন্োের প্রভূত 


আপন রবের সান্নিধ্যে ৷ ইন্না লিল্লাহি ওয়া 


উপকারে আসবে । আশা করি, এক্ষেত্রে 
তার যোগ্য ছাত্ররা এগিয়ে আসবেন । 


ইন্না ইলাইহি রাজেউন । 
শায়খুল হাদীস আল্লামা এহসানুল হক 


আল্লামা এহসানুল হক (রহ.) তাকওয়া, 
উদারতা, উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি বহু 
উত্তম বৈশিষ্ট্যে মপ্তিত ছিলেন । হাজারো 
সুযোগ থাকা সত্তেও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ 
ধর ৷ কৃপণতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন 
কৃপণতার সমালোচনাবিষয়ক 

বারবার বলতেন । প্রায় 

বলতেন, 44 ও 95 খু এ ০৪ সু এ 
30005 ৩255447 02 ৷ পক্ষান্তরে মহত্ত, 
উদারতা, বদান্যতাকে তিনি যারপরনাই 
পসন্দ করতেন । নিজেও উজাড় করে 
দিতেন। অন্যকেও দানে উৎসাহিত 
করতেন । কারো কাছে কখনো কিছু 
চাইতেন না। অথচ একজন ধনী ভক্তকে 
বললেও তাঁকে আলিশান বাড়ি তৈরি করে 
দিতেন । কিন্তু তা তার স্বভাবের পরিপন্থী 
ছিল। ফলে তাঁকে আজীবন দেখেছি, 


(রহ.)-এর ইনতিকালে আমরা গভীরভাবে 
শোকাহত । তার শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক 
সমবেদনা । মহান আল্লাহর দরবারে 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তিনি যেন আল্লামা 
ইহসানুল হক (রহ.)-এর জীবনের সকল 
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। তার সকল 
ছাত্র-শিষ্যের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান 
দান করেন । তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস 
নসিব করেন । আমিন । কবির ভাষায়: 
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“আকাশ বর্ষণ করুক তোমার কবরে 
আলোকময় সবুজ মাটি যেন এ ঘরকে 
দেয় পাহারা ।' 
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আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে এমন কতক 


হাসান আল-বাসারী (রহ.) যথার্থই 


ভর্তি হন। তিন বছর যাবৎ অত্যন্ত 


মুসলিম তরুণ সৃষ্টি করেন যারা যৌবন 


বলেছেন, একজন আলিমের মৃত্যু 


কালের মত সবচে অমূল্য সময়কে সুন্নাতে 
নববীর আদর্শ অনুসরণে, আল্লাহর 
ইবাদত-বন্দেগি, মানবসেবা ও 


কৃতিত্বের সাথে পড়া লেখা করে দওরায়ে 


ইসলামের জন্য ছিদ্র স্বরূপ, যার পূর্ণতা 
কখনো অন্য বস্তু দ্বারা অর্জিত হয় না। 
মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.)-কে 


হাদীস (তাকমীল) তথা সমাপনী বর্ষ 
সমাপ্ত করেন । 
মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ছাত্রজীবনে 


পরোপকারে ব্যয় করেন । এমন তরুণদের 
মধ্যে আদর্শ যুবক ছিলেন জামিয়া পটিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক, মুখলিস তরুণ আলিমে 
দীন মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.)- 
এর। কাজের গতিশীলতা, চিন্তার 
প্রথরতা, নববী আদর্শ অনুসরণের অদম্য 
আগ্রহ, মানব সেবার জন্য হৃদয়ের 
অস্থিরতা ও বিচলনে তিনি ছিলেন টগবগে 
একজন যুবক আলিম । তার উদারতা, 
বদান্যতা, পরহিতকর কর্মতৎপরতা এবং 
অতিথি পরায়ণ মনমানসিকতার কারণে 
তিনি মরেও অমর । এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি 
খুবই চমতকার বলেছেন, 
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এঁতিহাসিক এ উক্তির প্রকৃত নমুনা বললে 
অতিরঞ্জিত হবে না । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

মাওলানা ইসমাঈল চকরবী ২০ মে ১৯৭০ 
বুধবার একটি ধর্মপরায়ণ পরিবারে জন্ম 
লাভ করেন । তার পিতা মরহুম ইসহাক 
ফকীর | তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ 
দীনভক্ত একজন সুফী । তার মাতার নাম 
নূরুনাহার বেগম | তার বাড়ি কক্সবাজার 
জেলাধীন চকরিয়া পৌরসভার নিকটস্থ 
সিকলঘাটা ষ্টেশন সংলগ্ন গ্রামের মওলভী 
পাড়ায় । 


পড়ালেখা 
তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান 


মানৃষ মরে যায়, অমর হয়ে থাকে তাদের 


হাসিল করেন চিরিজা এমদাদুল উলুম 


কীর্তি। কিছু মানুষ জীবিত থাকলেও 


মুহিউস সুন্নাহ মাদরসায় | মাধ্যমিক ও 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন রামু 


থানার অন্তগর্ত ধলিরছড়া আশরাফুল উলুম 


শর 
উপরুক্তক্ত আরবী কবিতার বাস্তব 
দৃ্টান্তসমূহের_ মধ্যে তিনি ছিলেন 


অন্যতম | তিনি ৯ মার্চ ২০১৬ 5 ২৯ 
জুমাদাল উলা ১৪৩৭, বুধবার দিবাগত 
রাত ৩টার সময় আল্লাহর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে না 
ফেরার জগতে চলে গেলেন । জগতখ্যাত 


মাদরাসা ও আনোয়ারা জামিয়া হাইলধর 
মাদরাসায় । 


এরপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ও 
প্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া 


অনুকরণীয় সাধক ও মহামনীষী হযরত 
এপ্রিল'১৬ 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় জামাতে দুয়ামে 


মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে 
সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন ৷ অত্যন্ত 
পরিশ্রম করে পড়ালেখা করেছেন । সদা 
কিতাব অধ্যয়নই ছিল তার অন্যতম 
স্বভাব । তিনি মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় প্রথম 
স্থানও অধিকার করতেন। তার 
সহপাঠীদের অধিকাংশই জামিয়া পটিয়ায় 
মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাত ছিলেন । 
বর্তমানে জামিয়া পটিয়ায় তার একাধিক 
মেধাবী সহপাঠী শিক্ষকতার সম্মানিত পদে 
সমাসীন আছেন | তারা হলেন, মাওলানা 
আবুদল জলীল কাওকব, মাওলানা 
ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা হাফেয 
যাকারিয়া আযহারী, মাওলানা সাঈদুল হক 
ও মাওলানা জাকের মাহমুদ সাতকানবী 
প্রযুখ | উত্তাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ, 
অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ খেদমতে 
তার মনটা ছিল বেশ মুখরিত, আনন্দিত ও 
পরিতৃপ্ত । সহপাঠীদের সাথে তাঁর সুন্দর 
আচরণ, হাসি-কৌতুক ও রসিকতায় তার 
জুড়ি ছিল বিরল । 


স্বার্থক কর্মজীবন 

মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.) ১৯৯২ 
সালে দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল শ্রেণী) 
সমাপ্ত করে রামু থানার এঁতিহ্যবাহী দীনী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধলির ছড়া আশরাফুল 
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যোগদান করেন । সেখানে দীর্ঘ ছয় বছর 
যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতার 
মতো পবিত্র খেদমত সুচারুরূপে আঞ্জাম 
দেন। তৎকালে ওই মাদরাসায় তার 
তত্বীবধান ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরিশ্রমে অনেক 
মেধাবী ছাত্র যোগ্য আলেম রূপে গড়ে 
উঠে ছিলেন। ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
তত্বীবধানে পরিচালিত মারকাযী পরীক্ষায় 
তার তত্বাবধানে থাকা অনেক ছাত্র 
কৃতিত্ের স্বাক্ষর রেখেছেন । তার হাতে 
গড়া অনেক সাবেক মেধাবী ছাত্র দেশের 
প্রসিদ্ধ বু কওমী মাদররাসায় দীনী 
খেদমতে নিয়োজিত আছেন । নামাযে 
জানাযায় আগত বহু ছাত্র তার ম্নেহপূর্ণ 
শাসন ও পিতৃতুল্য তত্বাবধানের স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন । 


হিসেবে যোগদান 
জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা 
শাহ মুফতী আবদুল হালীম বুখারী সাহেব 
র আস্থাভাজন ও গ্নেহধন্য এ তরুণ 
বিগত ১৯৯৭ সালে তারই 
বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক হিসেবে 
যোগদান করেন । 
উল্লেখ্য শর্টকোর্স বিভাগ আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সময়োপযোগী 
একটি একাডেমিক সংযোজন | ধর্মপ্রিয় 
জেনারেল শিক্ষিতদের মধ্যে যারা শিক্ষা 
অর্জনের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত 
তাদের জন্য তা ছয় বছর মেয়াদী একটি 
বিশেষ কোর্স । এ বিভাগ সূচনা হওয়ার 
দু'বছর পর মাওলানা ইসমাঈল সাহেব 
সিনিয়র শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন । তিনি এ 
বিভাগে প্রায় কঠিন ও নির্ভরযোগ্য 
কিতাবগুলোর পাঠদান করেছেন সুনামের 
সাথে। দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি সহকারী 
শিক্ষা সচিবের দায়িত্বও পালন করেন । 


দায়িত্ব সচেতনতা 

একাডেমিক যে কোন কানুন প্রয়োগে তিনি 
ছিলেন অবিচল । কানুন পরিপন্থী যে কোন 
আচরণে আপোষ না করাই ছিল তার 
স্বভাবগত অভ্যাস । ছাত্রদেরকে শীসন 
করার ক্ষেত্রে পাছে লোকে কিছু বলে'-এর 
মোটেও তোয়াক্কা করতেন না । তিনি মৃত্যু 
অবধি জামিয়া পটিয়ার দারুল ইকামা 
(ছাত্রাবাস) পরিচালনা কমিটির অন্যতম 
সদস্য ছিলেন । প্রিয় নবীর বাণী: 


এপ্রিল”১৬ 


০৭০০৪১। স্থায়ী আমলই সর্বোত্তম)-এর 
উপর আমল করার জন্য সদা তৎপর 
থাকতেন | যথাযথ দায়িত্ব আদায়ের প্রতি 
সদা সজাগ থাকতেন । দায়িত্ব আদায়ে 
তার চোখরাঙানি, কঠোর শাসন ও 
বিদ্রুপাত্রক তাচ্ছিল্য ছাত্রদের হৃদয় মনে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও বাস্তবে 


বেশি প্রয়োজন আপনার বাড়ি করার । 
তাই আমি আপনার বাড়ি নির্মাণ করে 
দিবো | তখন তিনি বললেন, আপনি 
আমার বাড়ি নির্মাণ করে দিলে লোকেরা 
ভুল বুঝবেন এবং আমার সমালোচনা 
করবেন । সুতরাং আমার বাড়ি করার 
এখন প্রয়োজন নেই। অবশেষে এ 


তার. অন্তরটা ছিল গ্নেহ-মমতা, 


যুখলিস আলিমের একান্ত সহাযোগিতায় 


আন্তরিকতা ও সহমর্মিতায় ভরপুর । বস্তুত 


আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র হজ পালন 


তিনি ছিলেন সবচে দায়িত্ব সচেতন 
একজন তরুণ আলিমে দীন | 


মানবসেবা 


করার তাওফীক দিয়েছেন । 


অ তথেয় তায় 
উল্লেখ্য, আতিথ্য রাসূলে করীম (সা.)-এর 


হাদীসে উল্লেখ আছে, পরোপকারকারীই 


উৎকৃষ্ট নীতি । তা ছাড়াও আতিথেয়তা 


সর্বোত্তম ব্যক্তি । পরোপকার ও মানবসেবা 


আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার অন্যতম 


আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর অন্যতম 


নিদর্শন | রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ 


আদর্শ । অনেক হাদীসে মানবসেবার 


করেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের 


গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত আছে । মাওলানা 
ইসমাঈল চকরবী (রহ.) সদা হৃদয় মনে 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তার 
মেহমানকে সম্মান করে ।” মাওলানা 


দুঃস্থ মানবতার সেবা ও পরকল্যাণ করার 


ইসমাঈল চকরবী রেহ.) ছিলেন বড় 


উৎসাহ-উদ্দিপনা লালন করতেন। যে 
কোন অভাবী বা বিপদপ্রস্থ লোক তার 


অতিথিপরায়ণ । মেহমানদের সেবা ও 
যথাযথ সম্মানে আত্মনিবেদিতপ্রাণ 


শরণাপন্ন হলে উপকৃত হতো । আমার 
জানা মতে শক্র-মিত্র থেকে কেউ তার 


ছিলেন । তার মধ্যে এ গুণটা বিরলভাবে 
প্রকাশ পেত । মেহমানগণ তার নিষ্ঠাপূর্ণ 


কাছে সাহায্যের আবেদন করে হতাশ 


আপ্যায়ণে যথেষ্ট খুশি ও পুলকিত হতেন । 


হয়নি । ছাত্র-শিক্ষকসহ যে কোন মানুষ 
বিপদে পড়লে স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে 
আবেদন ছাড়াই সাহায্য করতেন । 


কানাডা প্রবাসী মাওলানা আরশাদ 
সাহেবের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও 
আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল উৎস 


শর্টকোর্স বিভাগের গরীব ছাত্রদের আর্থিক 
সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি একটা ফান্ড 


ছিল তার আতিথেয়তা ৷ সর্বপ্রথম তার 
সাথে সম্পর্ক হয় মেহমানদারীর মাধ্যমে । 


গঠন করেন। যার মূল ভিত্তি হল, 
পরহিতৈষী বিত্তবানদের কাছ থেকে 
কালেকশনকৃত অর্থ ৷ এই ফান্ড থেকে ২০ 


মোটকথা, মাওলানা ইসমাঈল সাহেব 
(রহ.) মানবসেবা ও আতিথেয়তায় ছিলেন 
একজন বিরল আলিমে দীন । হঠাৎ তার 


জন ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করতেন । 
ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সাধারণ লোকদেরকে 


মৃত্যুসংবাদ শুনে জামিয়া পটিয়ায় শোকের 
ছায়া নেমে আসে | শোকে অশ্রুসিক্ত হয়নি 


সাহায্য করতেন । উপরন্তু চকরিয়া 


এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে। 


থানাধীন অধিকাংশ কওমী মাদরাসা তার 


জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষকগণ যেন শোকে 


মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা পেতো । 


মুহ্যমীন । আন্মাহ! তার গোনাহ ক্ষমা 


মোটকথা, তিনি সর্বদা মানব কল্যাণের 


করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ 


চিন্তায় নিয়োজিত থাকতেন । যাদের 


মাকামে সমাসীন করুন । 


মাধ্যমে তিনি মানব সেবা করতেন তাদের 


মৃত্যকালে তিনি মাতা, এক স্ত্রী ও দুই 


কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জরুরতের 


ছেলে, দুই মেয়ে রেখে যান । আল্লাহ! 


কথা কখনো বলতেন না এবং তা বুঝতেও 
দিতেন না। কানাডা প্রবাসী মুখলিস 


তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে রহম করুন 
এবং তাদেরকে হায়াতে তাইয়িবা দান 


আলিমে দীন মাওলানা আরশীদ সাহেব 


করুন ও তার ছেলে-মেয়েদেরকে আদর্শ 


যার মাধ্যমে তিনি মাদরাসাসহ অনেক 


সন্তান রূপে জীবন গড়ার তাওফীক দান 


মানুষের উপকার করেছেন। তিনি 
বলেছেন, আপনি নিঃস্ব মানুষের বাড়ি 


করুন । আমীন । 


করার জন্য চিন্তা করেন, অথচ সবচেয়ে 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, ও সহকারী সম্পাদক, বালাগুশ শার্‌ক 
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জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১২ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


আপনার চতুর্পার্্ে কিছু মানুষকে দেখতে 
পাবেন, যাদের দিকে মানুষের হদয় 


দিকে কাতর চোখ পাঠিয়ে-পাঠিয়ে সে 


এখানে আসতে! তার পর উপস্থিত সকল 


দেখছিল । এক পর্যায়ে শিক্ষক তাকে ধমক 


ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয়, 


দিয়ে দরজার দিকে ইশারা করে বললেন, 


তোমরাও আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেছ। 


এক্ষুণি তুমি বের হয়ে যাও। বেচারা 


আসলে আমি এক বিষয়ে দুশ্চিন্তায় আচ্ছন 


উপায়ান্তর না দেখে বিষাদভাবাতুর মন নিয়ে 


ছিলাম । তাই একটু বেশিই রাগ ঝাড়া হলো 


কোনোরকম টলে-টলে হলঘর থেকে বের 
হয়ে গেল। 

বার অন্যান্য ছাত্রদের লক্ষ করে শিক্ষক 
বললেন আমি ড. অমুক। তোমাদেরকে 
অমুক বিষয়ে পড়াতে এসেছি । মূল বিষয়ে 
যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটি কাজ 


[নি 


কম্পাসের কীটার মতো হেলে থাকে 


করতে হবে । এই দেখ ফরম । এগুলো 


সবসময় । যেন তাদের হাতেই রয়েছে 


তোমাদেরকে পুরণ করতে হবে । ফরমে 


সর্ববধ জাদুকাঠি, যা দিয়ে তারা শিকার করে কারো নাম লেখা যাবে না। 

মানুষের হৃদয়পাখি, দখল করে নেয় তাদের শিক্ষকের দেওয়া ফরমে পীচটি প্রশ্ন ছিল : 
হৃদয়ভূমি। সে জাদুকাঠি আর কিছু নয়; ১. তোমার শিক্ষকের চরিত্র সম্পর্কে 
শুপুই ২ তাদের টু সুশিষ্ট আচরণ । তোমার মত কী? 

এমন আচরণে জংধরা রক্তেও নতুন রঙ ২. তার পাঠদানপদ্ধতি তোমার কেমন 
ধরে, যা বাড ব্যক্তিত্বের মায়ায়, মনে হলো? 

ব্যক্তিপ্রতিভার অনন্যতায় সমগ্রে ছড়ায় । এ ৩. তিনি কি অপরের মতামত গ্রহণ 
আচরণদক্ষতার মধ্যেই রয়েছে করেন? 

মানবজীবনের সর্বতোসফলতার বীজ- ৪. তার কাছে দ্বিতীয়বার পড়ার আগ্রহ 
বন্দনা [| এ বীজকে কুঁড়ি মেলাতে সমর্থ হয় তোমার কতটুকু? 

সে ব্যক্তিই যে কুষ্ঠিত হয় না শরীরের তপ্ত ৫. বিদ্যালয়ের বাইরে তীর সাথে সাক্ষৎ 
ঘাম ঝরাতে; ভয় করে না এ পথে করতে কি তোমার ভালো লাগে? 


জীবনযৌবন_ উৎসর্গ করতে ৷ বরং অভিষ্ট 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সে 
সমর্পিত থাকে প্রেমে, শ্রমে, ঘামে ও 
সংগ্রামে । 
এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনুন । আশা করি, 
এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে 
পারবেন আপনার বাস্তব জীবনে, জীবনের 
বিভিন্ন অঙ্গনে | ঘটনাটি ছিল, কিছু অফিসার 
একটি প্রশিক্ষণকোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য 
আমেরিকা সফর করলেন । প্রশিক্ষণের বিষয় 
ছিল : “সহকর্মীদের পরস্পর আচরণ" | 

প্রথম দিনেই তারা প্রশিক্ষণ-হলে খুব ভোরে 
উপস্থিত হলেন। তারা পরস্পর পরিচিত 
হয়ে বিভিন্ন আলাপে মগ্ন ছিলেন | ঠিক, সে 


প্রতিটি প্রশ্নের নিচে চারটি বাছাই-সুযোগ 
(অপশন) ছিল: ১. খুব ভালো । ২. ভালো । 
৩. কোনোরকম চলে । ৪. দুর্বল । 

ত্ররা ফরম পুরণ করে শিক্ষকের হাতে 
জমা দিল । য় এক পাশে রেখে 
শিক্ষক এ ৪০851 75 শুরু 
করলেন। সহক 

চরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক আনিরির পি প্রভাব 
বষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া আরম্ত 
করলেন তিনি । শিক্ষকের এমন উছলিয়ে 
রাগের স্রোত যে সবাইকে বিষ 
গরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তার 
ঘিলুতে অবশ্যি গাথা আছে । তাই তিনি 
হঠাৎ আহ্‌ শব্দ বলে ছাত্রদের দিকে 


ও 


সময় শিক্ষক প্রবেশ করলেন হলে । তিনি 
প্রবেশ করতেই এক ছাত্রের ওপর নজর 
পড়ল, যে কোনো একজনের সাথে 


ডি [ 
ব্ররা! শুন, আমি তোমাদেরই একজন 
দি ব্যাপারে মনে হয় একটু বেশিই 


হাসছিল । শিক্ষক রাগতস্বরে বললেন : 
শিক্ষক : তুমি হাসছ কেন? 
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শিক্ষকের এমন পাষাণশক্ত কথা শুনে বেচারা 
ছাত্রের মন প্রচণ্ডভাবে খারাপ হয়ে যায়। 
ভয়ে ছাত্রটির ধমনী যেন দপ দপ করছিল । 
শিক্ষকের দিকে দেখে, 
তাকায় সঙ্গীদের দিকে । 
সঙ্গীদের কেউ তার জন্য একটু সুপারিশ 
করছে কিনা সে আশায় বারবার তাদের 


এপ্রিল'১৬ 


কড়াকড়ি করে ফেলেছি। পরে ভাবলাম, 
জ্ঞান থেকে তাকে বঞ্চিত করা [ঠিক হবে না [ 
এ বলে শিক্ষক নিজেই বের হয়ে ছাত্রটির 
কাছে গিয়ে যুচকি হেসে তার সাথে 
মুসাফাহা করলেন এবং তাকে নিজের সাথে 
হলে নিয়ে আসলেন। হলে প্রবেশ করে 
তাকে বললেন, আমি রাগৰবশত তোমার 
সাথে একটু অতিরঞ্জন করে ফেলেছি। 
আসলে আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশ 
উদ্দেগগ্রস্ত ছিলাম | জীবন-জটলায় আশ্রিত 
ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ক্ষোভ মনে করে এটা 
ভুলে যাও । তোমার কাছে আমি সত্যিই 
দুঃখিত | দেখলে মনে হচ্ছে, তুমি একজন 
আগ্রহী ও মনোযোগী ছাত্র । না হলে এত 
দূর থেকে মা-বাবা ও আত্রীয়স্বজন ছেড়ে 


তার ওপর | যাই হোক, আমি দুঃখিত । 
আমি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । 
আমার জন্য গর্বের বিষয় যে, 
তোমাদের মতো ছাত্রদের পড়াতে পারছি। 
এভাবে তিনি নরম কথা ও আচরণ এবং 
খোশমেজাজি করে পুরো পরিবেশকে 
নন্দঘন করে তুললেন । শিক্ষকের এমন 
চরণের ফলে প্রবল কৌতুহলের প্রচণ্ড 
চাপুনি তাদের মাঝে এক অন্যরকম চিড়িক 
জাগায় এবং সকলের মনকে সুখব্য নায় 
ভরে দেয়। 
অতঃপর তিনি বললেন, দেখ, তোমাদের 
এক ভাই ফরম পূরণ করতে পারে নি 
তাকেও তো ফরম পূরণ করতে হবে । এখন 
একটা কাজ করা যায়, সবাই মিলে আবার 
নতুন করে ফরম পূরণ কর। এই বলে 
শিক্ষক তাদের মাঝে নতুন কিছু ফরম 
বিতরণ করলেন । ছাত্ররা নতুন ফরমগ্ডলো 
পুরণ করে শিক্ষককে জমা দিল । শিক্ষক 
উভয়বারের ফরমগ্ডলো মিলিয়ে দেখতে 
পেলেন, প্রথমবারের ফরমগ্ডলোতে লেখা 
আছে : দুর্বল, দুর্বল, দুর্বল । পক্ষান্তরে 
দ্বিতীয়বারের ফরমগ্ডলোর একটাতেও “দুর্বল? 
শব্দ নেই, আছে শুধু “ভালো” বা "খুব 
ভালো? । 
উভয় আচরণের নগদ ফলাফল দেখে শিক্ষক 
একটু মুচকি হেসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
বললেন, এই যে তোমরা দেখলে খারাপ 
আচরণের নেতিবাচক ফল । তাতেই বোঝা 
গেল, খারাপ ব্যবহারের কীরকম খারাপ 
প্রভাব পড়তে পারে পরিবেশে, অফিস- 
আদালতে, পরিচালক ও কর্মচারিদের মাঝে! 
মা সঙ্গীর সাথে কিছুক্ষণ আগে আমি 
ব্যবহার করেছি, তা 1 আমি ইচ্ছা করেই 
শুধু তোমাদেরকে খারাপ ব্যবহারের 
নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রমাণটা 
বুঝিয়ে দেবার জন্য ৷ এবার 
তোমাদের সাথে আমার 
পরিবর্তনের কারণে মুহূর্তেই কীভাবে আমার 
সম্পর্কে তোমাদের ৃষ্টিভ ঈ বদলে গেল? 
এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এটা স্বাভাবিক । 
মানুষের স্বভাবের সাথেই এটার গুঢ়-গভীর 
সম্পর্ক । তাই এ স্বভাবের প্রতি আমাদের 
লক্ষ্য রাখতেই হবে| বিশেষ করে প্রথম 
বারের মতো যে ব্যক্তির সাথে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, তার সাথে শিশিরকোমল 
আচরণ করতে হবে। রঙের প্রদীপ্ত বৈচিত্রে 
কাশ যেমন রক্তিম ও মনোহর হয়, 
তেমনি প্রথম পরিচিতির শিশিরকোমল 
মধুময় আচরণও হদয়াকাশকে করে তুলে 
স্তহারী ও রক্তিমোজ্ভ্বল । 
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এ যেন আরেক কাশ্মীর 


ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 


ংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভাগীয় 


ভারতের রাজ্টটির নাম আসাম। 


চালিহার সরকার বিধানসভায় একটি বিল 
পাস করে, যার মাধ্যমে পুরো আসাম 
রাজ্যে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে 
অসমীয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর 


হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব 
ভারতের এ রাজ্যটির আয়তন ৭৮,৪৩৮ 
বর্গকিলোমিটার । জনসংখ্যা ৩ কোটির 
উধ্র্বে। এর মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ 


মুসলমান । মুম্বাই থেকে প্রকাশিত উর্দু 


প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলায় 
বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। 
১৯৬১ সালের ১৯ মে আধা-সামরিক 
বাহিনী ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর 
নির্বিচারে গুলি চালায় । এতে ১১ জন 


টাইমস-এর এক প্রবন্ধ মোতাবেক 
কাশ্মীরের পর আসাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাজ্য 
যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৷ অবশিষ্ট 
৬৬ ভাগ ছোট ছোট বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও 
গোত্রে বিভক্ত । আসামের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষ 
অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন । এর পরেই 


আন্দোলনকারী মারা যান | এরপর চাপের 
মুখে ভাষা বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয় । আন্তর্জাতিকভাবে শুধু বাংলাদেশের 
ভাষা আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়, 
অথচ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী একটি অঞ্চলে 
অপর বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য ভাষা 
আন্দোলন করেছিলেন এবং প্রাণ 


ংলা ভাষার স্থান। শতকরা ২৭ ভাগ 
মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। 
বাংলাদেশের বাঙালিরা যেমন করে 


পেয়েছে । ২০১২ সালে আসামের 
মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তপে দীড়িয়ে আছে। 
তাৎক্ষণিকভাবে তার কাছে একথার ব্যাখ্যা 
চাইলে, তিনি চুপ হয়ে যান। এরপর 
সেখানে সহিংসতা আরো বৃদ্ধি পায়। 
উল্লেখ্য যে, আসামের সকল মুসলমান 
বাঙালি নন, আবার সকল বাঙালিও 
মুসলমান নন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের 
সময় প্রচুরসংখ্যক হিন্দু বাঙালি স্বদেশ 
ত্যাগ করে আসাম এসে স্থায়ী হন। 
বর্তমানে আসামে হিন্দু বাঙালির সংখ্যা 
প্রায় ৭৫ লাখ । 

কাশ্ীরের সাথে আসামের বেশ মিল 
রয়েছে । উভয় রাজ্যই সীমান্ত এলাকায় 


দিয়েছিলেন, সে আলোচনাটা করা হয় 


অবস্থিত । উভয় রাজ্যেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র 


না। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর থেকে যেভাবে কাশ্মীর নিয়ে সঙ্কট 


মাতৃভাষার জন্য ভাষা-আন্দোলন 
করেছিলেন এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা 
পুনরুদ্ধারে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 
আসামের বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য 
ভাষা আন্দোলন করেছিলেন এবং মায়ের 
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন । ১৯৬১ 
সালে কথথেসের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ 


এপ্রিল”১৬ 


তৈরি হয়, ঠিক তেমনি আসাম নিয়েও 
তৈরি হয় নানান সমস্যা ৷ গত অর্ধশতান্দী 
ধরে আসামে অস্তিরতা ও চরম নৈরাজ্য 
বিরাজ করছে। এ দীর্ঘ সময়ের কোনো 


মুসলিম । উভয় রাজ্যই পাহাড়ি এলাকা । 
কাশ্মীর সঙ্কটের পর ভারতের সবচেয়ে বড় 
সঙ্কট আসাম, যার সমাধানের কোনো 
সম্ভাবনা বাহ্যত নজরে পড়ে না। কাশ্মীর 
সমস্যা স্পষ্ট । দেশভাগের শুরু থেকেই 


সরকারই ওখানকার পরিস্থিতি উন্নতির 
কোনো চেষ্টাই করেনি । বরং তারা এমন 
সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দ্বারা সমাজে 


টানাহেচড়া শুরু হয়। উভয় দেশের 
রাজনৈতিক ও মিলিটারি প্রশাসন সাধারণ 
কাশ্মীরীদের স্বাভাবিক জীবনকে অতিষ্ঠ 
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করে দিয়েছে পুরো কাশ্মীর রাজ্য মূলত 
সেনাছাউনিতে পরিণত হয়েছে। 
মুসলমানদের জীবন মাপকাঠিকে 
একেবারে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
আসাম নিয়ে তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো 
টানাপড়েন নেই । বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু 
প্রতীম রাষ্ট্র ৷ তা সত্তেও বাংলাদেশকে ইস্যু 
বানিয়ে আসাম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে । 
আসামের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় 
সমূহসন্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো এক 
সময় মুসলমানদের কোনো রাজনৈতিক 
দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেখানে তাদের মুখ্যমন্ত্রী 
বানাবে । স্বাধীনতার আগে এমনটি 
হয়েছেও | তবে স্বাধীনতার পরে বর্তমান 
পর্যন্ত সৈয়দা আনোয়ারা তৈমুরের এক 
বছরের শাসনকালের কথা বাদ দিলে 
এতো বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী থাকা 
সত্বেও কোনো মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী হননি । 


বহিরাগত অভিবাসী অভিহিত করেই এ 


করিয়ে নিয়ে আইনে রূপান্তর করেন। 


আশঙ্কার মোকাবেলা করা যেতে পারে। 


এরপর সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত 


তাই সর্বদা তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনে 
আষ্টেপৃষ্টে রাখা এবং তাদের শিক্ষা ও 


ছিল । কিন্তু হয়নি, কেননা রাজ্য সরকার 
চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনে 


জীবিকার ভিত ধ্বংস করা জরুরী । আর 
এ সব কিছুর জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ 


অবহেলা প্রদর্শন করে এবং অত্যন্ত 
ধীরগতিতে এগোতে থাকে । চুক্তির 


ংলাদেশি বলে অপবাদ আরোপ করা । 


আলোকে যে রেজিস্টার বানানোর কথা 


কেননা এসব মুসলমান বাংলা বলেন। 


ছিল, হাজার হাজার আবেদনকারী থাকা 


জীবনযাপনের পদ্ধতিও বাঙালির মতো । 


সত্তেও সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ 


চেহারার আকৃতিও একই রকম । জীবিকা 
নির্বাহের ধরনও একই । বাংলাদেশ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত জীবন-জীবিকার ধরন 
প্রায় একই । এ অবস্থায় যে কারো জন্য 
আন্দোলন চাঙ্গা করা সহজ যে, আসামে 
বসবাসকারী মুসলমানদের দেশ থেকে 
বের করে দেওয়া হোক। 

মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রথম 
বিতর্ক শুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে । 


নেওয়া হয়নি । এই ভাবে একটি উত্তম 
চুক্তিকে হিমাগারে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করা 
হয়। ছাত্র আন্দোলন আসাম গণপরিষদ 
নামে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে । তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 
ক্ষমতায়ও আসে । চুক্তির পক্ষের 
লোকেরাই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন 
করতে শুরু করে । এ সময় নতুন করে 
একটি সমস্যা দেখা দেয়। যাদের 


বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ বিতর্কের সূচনা 
এমন এক সময় হয়, যখন আরএসএস 


সর্বদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের 


প্রথমবারের মতো তাদের উত্তর-পূর্ব 
শাখার কার্যক্রম শুরু করে । তখন থেকেই 


কারণে মুসলমানদের ক্ষমতায় আসার 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছে 


পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্লে কোনো না কোনো 


নাগরিকত্ব সন্দেহজনক কোনো যাচাই- 
বাছাই ছাড়াই তাদের ভোটের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা হয়। এছাড়া আসু 
(১০) থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া 
একটি গ্রুপ চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে 


সমস্যা লেগেই আছে। আসাম উত্তর- 


আশঙ্কারূপে প্রকাশ পায় । এ কারণে তারা 


পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজ্য ৷ সমস্যাও 


এক কোটির এতো বিশাল মুসলিম 


মামলা দায়ের করে । চুক্তির আলোকে যে 
ট্রাইবুনাল অ্যাক্ট পাস হয়েছিল তাকে 


তার বিরাট । ১৯৭৯ সালে অল আসাম 


জন বহিরাগত অভিবাসী 
অপবাদের তকমা লাগিয়ে দেয় । বলা হয়, 
এ সকল মুসলমান বাংলাদেশি অভিবাসী | 
এরা অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 
আসামে এসে বসবাস করছেন । সম্প্রতি 


স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (১4৪0) নামে 
ছাত্রদের একটি সংগঠন গঠিত হয় । এ 


চ্যালেঞ্জ করা হয় । অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট 
ওই আইন বাতিল করে দিয়ে 
আরএসএস-এর মনের বাসনা পুরণ 


ংগঠনটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত । তবে 
বিজেপির সমর্থনপুষ্ট এ সংগঠনের 
কর্মকাণ্ডে বেশ উগ্রতা প্রকাশ পায়। 


মুসলিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের 


উইকিপিডিয়ার মতে এদের আন্দোলনকে 


প্রেসিডেন্ট ড. তাসনীম আহমদ রহমানী 
আসাম সফর করেন । তিনি সফর শেষে 


অসম আন্দোলন বলা হয়। 
উইকিপিডিয়াও স্বীকার করেছে যে, এই 


করেন । 
এ সমস্যার মাঝে আরো একটি নতুন 
সমস্যা তৈরি করা হয় ৷ আসামের অন্তর্গত 
কোকড়াঝাড় এলাকায় বোড়োল্যান্ড 
আন্দোলন শুরু করা হয়। এ অঞ্চলের 
শতকরা ২৭ ভাগ অধিবাসী মুসলমান | 


আসাম সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ 


আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাত্বকরূপ ধারণ 
করেছিল । এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 


আর বোড়ো জাতির জনসংখ্যাও প্রায় ২৭ 
ভাগ । অবশিষ্ট ৪৬ ভাগ অধিবাসী উচ্চবর্ণ 


লিখেছেন । উর্দু টাইমস-এ আসাম সমস্যা 
শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি 


অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে 


বলেছেন, আসামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
ংলাদেশ তো আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ৷ 
আমাদেরই প্রচেষ্টার ফলে এ দেশ অস্তিত্ব 


আসাম থেকে বহিষ্কার করা । অবশেষে 
১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের ফলে আসু 
(490) ও ভারত সরকারের সাথে এক 


লাভ করেছে । এ দেশের সাথে আমাদের 


চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি মোতাবেক 


বিশেষ কোনো সীমান্ত বিবাদ নেই। 
সামরিক বা বাণিজ্য বিবাদও নেই। 


যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ 
২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত আসামে বসবাসরত 


তাহলে এই দেশের প্রতিবেশী রাজ্যের 
মুসলমানদের নিয়ে কিসের এতো শঙ্কা? 


ছিলেন, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে 
গণ্য হবেন। এ চুক্তিকে সবাই মেনে 


শঙ্কা হচ্ছে এ রাজ্যের ক্ষমতা যেন 
মুসলমানদের হাতে চলে নাযায়। এ জন্য 


নেয় । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি 
নিজে এ চুক্তি সম্পাদনের পৃষ্ঠপোষকতা 


আসামের মুসলমানদের গণভাবে 
এপ্রিল'১৬ 


করেন এবং পার্লামেন্টে এ চুক্তিটি পাস 


হিন্দু ও অন্যান্য গোত্রের । এ আন্দোলনও 
চরম সহিংসতার রূপ ধারণ করে | এরা 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে । উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
রাজ্যগুলোর সাথে দেশের যোগাযোগ 
মাধ্যমের একমাত্র সড়কটি এই এলাকার 
ওপর দিয়ে গেছে। যদি ওই সড়ক বন্ধ 
করে দেওয়া হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । 
বোড়োরা ভৌগোলিক এ সুবিধার পুরো 
ফায়দা নিচ্ছে । এ আন্দোলনের নিশানাও 
শুধুই মুসলমান । এ সমস্যা নিরসনের 
নামে ২০০৩ সালে অটল বিহারি 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার বোড়োদের 
সমর্থন আদায়ের খাতিরে এক স্বাধীন 
বোড়ো কাউন্সিল বানিয়ে দেয় । যার 
অধীনে এলাকার ৭৩ শতাংশ অধিবাসীকে 
মাত্র ২৭ ভাগ লোকের (বোড়োদের) 
হুকুমের গোলাম করে দেওয়া হয়। 
কাউন্সিলের ৭৫ ভাগ আসন বোড়োদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বোড়োদের 
সাথে সরকারের এ চুক্তি ছিল মূলত 
অবৈধ ৷ একে বৈধ আইনে রূপ দিতে 
সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পরিবর্তন 
প্রয়োজন । তারই ধারাবাহিকতায় 
সেখানকার মুসলমানদের তাড়ানো জরুরি 
হয়ে পড়ে। এ জন্য ২০১২ সালে 
জুলাইয়ে পবিত্র রমজান মাসে ৫ লক্ষ 
মুসলমানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান 
থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । 

এভাবে আসামে বসবাসরত মুসলমানদের 
মাথার ওপর সর্বসময় তরবারী ঝুলে 
রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য 
মুসলমানদের সকল সংগঠন মিলে ২০০৪ 
সালে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (৮00৮5) বা 
সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে 
একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে | দলের 
নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় মাওলানা 
বদরুদ্দীন আজমল কাসেমীর হাতে | তিনি 
উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 
দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করেন । তিনি বিখ্যাত আজমল গ্রুপের 
কর্ণধার, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 
আসামের সভাপতি এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের শুরা সদস্য । তার নেতৃত্বে 
২০০৬ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে 
প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে অল ইন্ডিয়া 
ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ১২৬টি 
আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। 
মুসলমানদের এ দলটি ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয় 
এবং অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে 
তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
যার ফলে ২০১১ সালের (বর্তমান) আসাম 


হয় । আর যে আসাম গণপরিষদ ১৯৯৬ 


অন্যান্য কাগজপত্র চাওয়া হবে না। এ 


সাল থেকে নিয়ে ২০০১ পর্যন্ত আসাম 


আদেশের আলোকে শুধু মুসলমানরা এ 


বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে রাজ্য 
শীসন করেছে তারা ২০১১ সালের 
নির্বাচনে মাত্র ১০টি আসন লাভ করে 
চতুর্থ স্থানে চলে যায়। বোড়োল্যান্ড 
পিপলস ফ্রন্ট ও আসাম গণপরিষদকে 
পিছে ফেলে মুসলমানদের দল দ্বিতীয় 
স্থানে উঠে আসায় সবার তো টনক 
নড়বেই । এভাবে ক্রমঅগ্রসরমান দলটির 
সাফল্যে এবং আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনায় 
উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মনে শঙ্কা আরও দৃঢ় 
হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে 
এরাই সরকার গঠন করবে । এ জন্য 
ক্রমঅগ্রসরমান মুসলমানদের পথ রুদ্ধ 
করতে নতুন ড়যন্ত্র শুরু করে তারা । 
বর্তমানে আসাম সরকার পুরো রাজ্যকে 
উপজাতি রাজ্যের মর্যাদা দিতে বেশ 
তৎপরতা শুরু করেছে । এ ব্যাপারে রাজ্য 
বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে 
নিয়ে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । উপজাতি 
রাজ্য বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে 
উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে 
সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক 
শক্তি ভেঙে দেওয়া । 

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজ্য কংগ্রেস 
সরকার মাওলানা বদরুদ্দীন আজমলের 
বিরুদ্ধে প্রচ্ছন হিন্দুত্ববাদীর কার্ড খেলতে 
গিয়ে আসামে মূলত বিজেপির পথকে 
পরিষ্কার করে দিয়েছে । গত লোকসভার 
নির্বাচনে আসামের ১৪টি আসনের ৭টি 
বিজেপি দখল করে নেয়। ধারণা করা 
হচ্ছে, ২০১৬ এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য 
লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি আসামের 
সকল আসন অনায়াসে দখল করে নেবে । 
এ জন্য বিজেপি কোমরবেঁধে ময়দানে 
নেমে পড়েছে । এ উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে বিজেপি হিন্দু বাঙ্গালিদের নিজেদের 
দিকে টানার চেষ্টা শুরু করেছে। ৭ 
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ কেন্দ্রীয় সরকার এক 


বিধানসভায় এ দলটি ১৮টি আসন 
জয়লাভ করে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে 
আসে | আগের চেয়ে দ্বিগুণ আসন জয়ী এ 
দলটি শুধু এ ১৮টি আসনেই ভোট 
পেয়েছে ৮ লক্ষের অধিক | বোড়োল্যান্ড 
পিপলস ফ্রন্ট ১২টি আসন পেয়ে তৃতীয় 


এপ্রিল”১৬ 


আদেশ জারী করে । তাতে বলা হয়, 
২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান, জেন ও পারসিক 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে এসে 
এখানে বসবাস করছে তাদের কাছে 
পাসপোর্ট এবং এ ধরনের ভ্রমণ সংক্রান্ত 


সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব আরো বেশি সঙ্কটাপন্ন হয়ে 
গেল । কেন্দ্রের এ আদেশ ধর্মনিরপেক্ষ 
সংবিধান এবং নরেন্দ্র মোদির শ্রোগান 
বিরোধী । আসাম রাজ্যের কংগ্রেস সরকার 
এবং অন্যান্য কোন সংগঠন এ আদেশের 
প্রতিবাদ করেনি । বিষয়টা একেবারে 
পরিষ্কার | পার্লামেন্টকে বাদ দিয়ে শুধু 
আদেশের ভিত্তিতে এ ধরনের কোনো 
আইন প্রণয়ন সরকারের অসদুদ্দেশ্যকেই 
প্রকাশ করে। ড. তাসনীম আহমদ 
রহমানী তার প্রবন্ধে বলেন, আগামীতে 
আদেশ জারি করে মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে । তাদেরকে 
বহিরাগত বা বিদেশী আখ্যায়িত করে 
একটি ওয়ার্ক পারমিট ধরিয়ে দেওয়া 
হবে । এতো বিশাল সংখ্যার জনগোষ্ঠীকে 
দেশ থেকে বের করা হবে না । তাদেরকে 
এখানে থাকা ও কাজ করার অনুমাতি 
দেওয়া হবে । তবে তাদের ভোট দেওয়ার 
ও নির্বাচন করার কোনো অধিকার থাকবে 
না। এভাবে একটি মুসলিম দেশের 
প্রতিবেশী রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
প্রদেশের মুসলমানদের অনায়াসে দ্বিতীয় 
শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে মুসলমানদের 
ক্রমঅগ্রসরমান রাজনৈতিক আধিপত্যের 
শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷ এ জন্যই 
বোধহয় তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তুপে দাড়িয়ে আছে । 

আসাম গণপরিষদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছিল । 
কালপরিক্রমায় তারা এখন চতুর্থ স্থানে 
চলে গেছে । একের পর এক যড়যন্ত্র ও 
সঙ্কটের পর এবার মুসলমানদের ভোট 
থেকে বঞ্চিত করার নতুন সঙ্কট মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। কাশ্মীরের 
মুসলমানদের সমস্যার যেমন কোনো অন্ত 
নেই, তেমনি আসামের মুসলমানদের 
সমস্যাও অন্তহীন ৷ জানিনা নিজ দেশে 
পরবাসী নিপীড়িত নির্যাতিত এ 
মুসলমানদের দুরাবস্থা শেষ হবে কবে । 


লেখক: গবেষক ও অনুবাদক 
2/77174171110707(6)2771071-2077 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
“ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ” 


: মুহাম্মদ হাবীবুল্াহ 
গ্রন্থের নাম: ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ 
প্রকাশনায় : আহমদ প্রকাশন, ইমাম ম্যনশন (নিচ তলা), জামিয়া 
রোড, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ 
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৬ 
বিনিময় : ৭০ টাকা মাত্র 
সৃজনশীল লেখক ও কলামিস্ট 
মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
বিরচিত ইসলামের সৌন্দর্য: বিবিধ 
প্রসঙ্গ শীর্ষক পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত 
প্রাঙ্িক ও সময়োপযোগী 
নিবন্ধাবলি এতে স্থান পেয়েছে। 
বিজ্ঞ লেখক মনের মাধুরি মিশিয়ে 
ভাব ও বক্তব্যমালাকে যে আঙ্গিকে 
উপস্থাপন করার পেয়েছেন তা 
প্রশংসার ৷ শব্দের গাথুনিতে আস্থা, 
বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিশ্রুতি 
যেভাবে সমর্পিত হয়েছে তা 
পাঠককে নাড়া না দিয়ে পারে না। 
লেখকের চেতনা শাণিত, ধারনা স্বচ্ছ ও বর্ণনারীতি সাবলিল । 
সত্যিকার অর্থে পুস্তিকায় ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত 
সুষমা ফুটে উঠেছে । 
পুস্তিকায় মোট ২০টি নিবন্ধের মধ্যে “সীরাতে রাসুলের এক 
অনালোচিত অধ্যায়: রাসুলের মনোবিজ্ঞান”, 'নবী-প্রেমের আদর্শ 
বিদ্যালয় : সাহাবাদের জীবনাচার', “বাড়াবাড়ি ও মধ্যপন্থা : 
আমাদের ধর্মে ও কর্মে অভ্যাস পরিবর্তনে রোজা ও রমজান', 
“মুসলিম উম্মাহর হজ বহুভিনতার মাঝেও এঁক্যের 
আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য", “অলি-বুজর্গ: অবদানিক দৃষ্টিকোণে 


“ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে মীর” 
লেখক : মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের 
গ্রন্থের নাম : ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে মীর 
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সালাম, ১১২৭/বি, হাজীপাড়া, মালিবাগ, 
ঢাকা-১২১৯ 
প্রকাশকাল : মুহারার ১৪৩৭ হি. 
রে :৩৯২ 
বিনিময় : ১৫০ টাকা মাত্র 
আরবি ভাষা শিক্ষা, চর্চা ও সি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে 
নাহভ পেদ-বাক্য বিন্যাস শাস্ত্র) ও 
সারাফ শৈব্দ প্রকরণ শাস্ত্)-এর 
কায়েদাগুলো আত্মস্থ করা । এ 
কারণে যথার্থভাবে বলা হয়েছে, 
সারাফ হলো ইলমের জননী আর 
নাহভ তার জনক | ফেনী জামিয়া 
মাওলানা আবু হাসসান রুহুল 
কাদের কর্তৃক উর্দু ভাষায় বিরচিত 
ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে 
মীর আরবি ভাষা শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী একটি গুরুতত্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
গ্রন্থ । বিগত ৭০০ বছর ধরে মধ্য 
এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কওমি, আলিয়া ও 
সনাতন পদ্ধতির মাদরাসা ছাত্রদের আরবি ব্যাকরণের অপরিহার্য 
গ্রন্থ মূল গ্রন্থটি মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি.) 
কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত । আরবি শেখার জন্য বিভিন্ন ভাষায় 
ব্যাকরণের গ্রন্থ রচিত হলেও নাহভে মীরের গ্রহণযোগ্যতা 
কোনোকালে ভাটা পড়েনি । 
মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের নাহভে মীর কিতাবটি 
দীর্ঘদি যাবৎ শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন | ফযলে কাদীর 
শারহে উদু নাহভে মীর গ্রন্থে তিনি সহজ, সরল ও বোধগম্য 


রর জাদু ও মধু, 'মানবসত্তায় আত্মার গুরুত্ব, “সফল 
জীবনের জন্য শ্রম ও ঘাম”, “আল্লামা ড. ইকবাল ও উলামায়ে 


ভাষায় তীক্ষমেধা ও মাঝারি মেধার ছাত্রদের উপযোগী করে নাহুর 
কায়দাগুলো ব্যাখ্যা করার_ প্রয়াস পেয়েছেন। এটি তার 


দেওবন্দ", “চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম*, “বিচারপতি মুফতী তকী 
উসমানী অর্থনীতির ইসলামীকরণে তার কর্মসাধনা”, 
“মানবকল্যাণে ইসলামি ব্যাংকিং ও ধর্মীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে 
টেলিভিশন চ্যানেলের ব্যবহার" শিরোনামের নিবন্ধগুলো বেশ 
তথ্যনির্ভর, উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে উদ্ধৃতি 
দিয়ে লেখক তীর বক্তব্যকে পাঠবর্গণের কাছে যুক্তিনির্ভর ও 
দালিলিক করার প্রচেষ্ঠা চালিয়েছেন যা চোখে পড়ার মত | এসব 
নিবন্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় । 

ইতোমধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ লিখিত বেশ কণ্টি 
পুস্তিকা বাজারে বেরিয়েছে যা পাঠকবর্গের কাছে আদৃত হয় । 
আমার প্রত্যাশা “ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি 
পাঠকপ্রিয়তা পেতে বেশী সময় লাগবে না । “আহমদ প্রকাশন” 
এর পক্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম জিহান পুস্তিকাটি 
প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় তাকে সাধুবাদ জানাই | দোয়া করি যেন 
আল্লাহ তায়ালা লেখক ও প্রকাশককে আরো বৃহত্তর পরিসরে 
কলমের মাধ্যমে দীনের খিদমত করার তাওফীক দান করেন, 
আমিন । 


এপ্রিল”১৫ 


অভিজ্ঞতার ফসল । নাহভে মীরের ফারসি ইবারত অক্ষুন্ন রেখে 
কায়দাগ্ডলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন | এটি 
অনুবাদ নয় বরং মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । প্রতিটি অধ্যায়ের 
অনুশীলনী ও শিক্ষাবোর্ডের প্রশ্নের জবাব প্রদানের 
উপযোগী করে গ্রন্থটি প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করা হয়। উর্দু ভাষায় 
রচিত এ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা গেলে আলিয়া, কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থীগণ 
উপকৃত হতে পারতো । 

মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের পটিয়া আল-জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার অন্যতম কৃতি ছাত্র। তার রচিত তা'লীমমুল 
মৃতা'অল্লিমের আরবি ভাষ্য ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বেশ 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । দারুল দেওবন্দের মুহতামিম 
হযরত আল্লামা আবুল কাসিম নু (দা. বা.) ওই ব্যাখ্যা 
গ্রন্থের ভূমিকা লেখায় এর গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে ও [ 
৩৯২ পৃষ্ঠার ফযলে কাদীর শারহে উর্দু নাহভে 

মানসম্মত, ছাপা তকতকে, কাগজ উন্নত ও বাধাই মনোরম । 
আরবি শিক্ষার্থীদের সংগ্রহে রাখার মতো এটি একটি আকর গ্রন্থ । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ক্যান্সার প্রতিরোধে আনারস 


বাজারে প্রায় সারা বছর পাওয়া যায় রসে ভরা আনারস । মিষ্টি 
স্বাদের এই ফলটি অনেকেই খুব পছন্দ করেন । অনেকের প্রিয় 
ফলের তালিকার শীর্ষে থাকে আনারসের নাম । কারো কাছে 
কাসুন্দির সঙ্গে আনারস মেখে খাওয়া দারুণ স্বাদের অপর নাম । 
শুধু স্বাদে নয় আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও 
সি। প্রতি ১০০ দেশি জাতের আনারসে জলীয় অংশ ৮৯.৩ গ্রাম, 
মোট খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, আমিষ ১ গ্রাম, শর্করা ৯.৩ গ্রাম, 
ক্যালসিয়াম ১৭ গ্রাম, আয়রন ১.২ মি. গ্রা., ভিটামিন বি১ ০.১৭ 
মি. গ্রাম. ভিটামিন বি-২ ০.০৫ মি. গ্রা., ভিটামিন সি ২৬ মি. 
গ্রা, ভিটামিন এ ২১৩৩ আইইউ এবং খাদ্যশক্তি ৪২ 


- আনারসকে একটি কৃমিনাশক ফল বলা চলে । চিকন বা বড় 
কৃমি দূর করতে খালি পেটে বিশেষ করে সকালবেলা ঘুম 
থেকে উঠে আনারস খেলে কৃমি দূর হয় । 

- টক-মিষ্টি দুই ধরনের আনারস স্বাদের দিক থেকে যেমন 
অতুলনীয়, তেমনি এতে রয়েছে মানবদেহের জন্য গুরুত্পূর্ণ 
এনজাইম ব্রোমেলেইন । 

- আনারসে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ উপাদান 
রয়েছে, যা মানবদেহের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । 

- শরীরের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনারস গুরুতপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে থাকে । 

- কোষ্ঠকাঠিন্য ও মর্নিং সিকনেস অর্থাৎ সকালের দুর্বলতা দূর 
করে । ক্ষদ্রান্ত্রের জীবাণু ধবংসে আনারস অত্যন্ত উপকারী । 


টা 


১ 
অসাধারণ পুষ্টিগ্তণে ভরা চেরিফল 


জাপানের ফল হলেও আমাদের দেশে চেরির ব্যাবহার অনেক 
আগে থেকে । সরাসরি খাওয়ার জন্য বা অন্য খাবারকে সুন্দর 
করে সাজাতে লাল টুকটুকে চেরির ব্যবহার চলছে সেই থেকেই । 
দেখতে লোভনীয় আর স্বাদে অতুলনীয় হওয়ায় চেরির কদর 
কমেনি, বরং বেড়ে চলেছে । অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরা দর্শনধারী 
চেরিফল । 


কিলোক্যালরি । আনারসের জাত, উৎপাদনের স্থান ও জলবায়ুর 

ওপর এই পুষ্টিমানের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে । 

বাজারে বেশিরভাগই আসে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে । স্থানীয় 

বাজার, রাস্তার গলিতে, ফলের দোকান বা হকারদের ভ্যানে 

সুলভে আনারস পাওয়া যায় । আজ জেনে নেব দেহের রোগ দূর 
করতে অতিপরিচিত এই আনারসের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে । 

- আনারসে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য পুষ্টি 
উপাদান রয়েছে, যা শরীরে রক্ত জমাট বীধতে বাধা দেয় । 
দেহের শিরা-ধমনির (রক্তবাহী নালি) দেয়ালে রক্ত না জমার 
জন্য সারাদেহে সঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটাতে পারে । 

- ওভারিয়ান, ব্রেস্ট, লাং, কোলন ও ক্ষিন ক্যান্সার প্রতিরোধে 
আনারস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 

- আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় জিহ্বা, তালু, 
দাত, মাড়ির যে কোনো অসুখের বিরুদ্ধে এটি প্রতিরোধক 
ত্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা পালন করে । 

- আনারসে ব্যথানাশক উপাদান থাকায় ঠাণ্ডা, জর ও সর্দি ভাব 
দূর করতে সহায়তা করে ৷ 


এপ্রিল”১৬ 


প্রতি ১০০ গ্রাম চেরিতে আছে ৬৩ গ্রাম ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট 

১৬ গ্রাম, প্রোটিন ১ গ্রাম, ফোলেট ৪ গ্রাম, ভিটামিন সি ৭ 

মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৬৪০ আইইউ, ভিটামিন কে ২ গ্রাম, 

পটাশিয়াম ২২২ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, 

ম্যাগনেসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২১ মিলিগ্রাম । আজ 

জেনে নেব চেরির স্বাস্থ্য উপকারী কিছু গুণ সম্পর্কে । 

- চেরিতে থাকা পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে ৷ 

- দেহে থাকা ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ কমাতেও 
চেরি সাহায্য করে । 

- চেরিতে থাকা শক্তিশালী ত্যান্টিক্সিডেন্ট ক্যানসার প্রতিরোধে 
দারুণ কার্যকর | 

- বাতের ব্যথা, মাথা ব্যথা ও মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে এই ফল 
সাহায্য করে । 

- চেরি ফল নিয়মিত খেলে রক্তের ইউরিক আযাসিডের মাত্রা 
কমে। 

- নিয়মিত চেরি খেলে ডায়বেটিক হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে । 

- চেরিতে থাকা মিলাটোনিন নামক উপাদান দেহের রক্ত 
চলাচলে সহায়তা করে । 
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ক।বি।তা 


রত 
কুমিল্লা, মার্চ ২০১৬ 
মাহফুজ পারভেজ 

কবিতায় কি আর বলা যায় সব? 
স্বাধীনতার ৪৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে 

কি বলার ছিল আর কি বলতে হচ্ছে? 
বলতে হচ্ছে বেদনায়; লিখতে হচ্ছে রক্তে 
স্বর-ব্যঞ্জনে সব কি উত্থাপন সম্ভব 

দুখিনী বর্ণমালার দুখি সন্তানের গাথা? 


এই মার্চে কুমিল্লার ঘটনার পর পুরুষ শব্দটা 

অকস্মাৎ ঘেন্না মাখানো সন্দেহবস্ত হয়ে গেছে: 

তার গোপন সব কিছু প্রকাশ্যে তেড়ে এসেছে 

পশুর মতো লাফাচ্ছে খোয়াড়ের বাইরে । 

কুমিল্লার অপরাধের বিষ্ঠা মাথায় পুরুষগণ পত্রিকার শিরোনামে 

সামাজিক ও অসামাজিক যোগাযোগের বন্ধনে । 

প্রতিক্রিয়াটি আমার মতো তোমাকেও ঘায়েল করেছে: 

মনে হচ্ছে তুমি পশুরহাটে কোরবানীর গরু কিনতে গিয়ে 

ক্ষুব্ধ সন্দেহে আমার মতো বিশুদ্ধ প্রেমিকের গলায় দড়ি দিয়ে 

পুরুষ শব্দটার ওজন দেখছো তো দেখছোই; 

অবিরাম মাপছো কুমিল্লার ঘটনাটায় 

কতটা পুরুষের পাপ আর কতটা পশুত্বের দাগ । 

হায়! কুমিল্লা ঘটনার পর পুরুষ শব্দটি পশুর প্রতিশব্দ হয়ে যাবে অনেকের কাছে । 
ভালোবাসা জানানোর মুখগ্ডলো বোবা হয়ে যাবে 

প্রেমের কাজল-চোখ মুছে যাবে 

পুরুষ শব্দের ওপর থেকে সব আলো নিভে গিয়ে লেপ্টে থাকবে পাশবিক অন্ধকার, 
গালে মেখে থাকবে অপমানের চড়, 

পুরো অস্তিত্বে অপৌরুষ নিয়ে পশু-পুরুষ বৃহন্নলার সাথেও জায়গা করে নিতে পারবে না । 
আত্মধিক্কার-পশুদের হল্ায় শেষতক শহিদ মেয়েটির পবিত্র শবের পায়ের কাছে আশ্রয় খুঁজতে যাবে । 


হি মুসলিম তুমি কী করে আজো 
শোক শুধু নিঃসীম.... সহ লিল 
আলাউদ্দিন কবির সারপ্রাইজ দাও পরস্পরে 

“ফুল' করে খোশ্‌ দিলে! 

হায় মুসলিম কী করে তুমি মুসলিম তুমি ভাবো না কেনো 
পহেলা এপ্রিলে ওই খুনি খ্রিস্টান 
এপ্রিল ফুল পালন করো মুসলিমদের যে দিবসে 
সঙ্গী-সাথী মিলে! জ্বাললো-মারলো হেসে হেসে 
তুমি কি জানো না খ্রিস্টান জাতি গালের 
স্পেনের ওই মুসলিমদেরে আজ থেকে তাই প্রতীজ্ঞ হও 
মসজিদ আর স্টিমারে দুশিয়ার মুসলিম 
বন্দী করে মেরেছিলো রি জি 
গুড়িয়ে অনলে! শোক শুধু নিঃসীম!! 
এপ্রিল”১৬ 


নামায 
ইয়াকুব আলী রনী 


পাচ ওয়াক্ত ফরয নামায 
শুরু ফজর থেকে, 

মসজিদে যেতে সবাইকে 
নেবো আমরা ডেকে । 


ওয়াক্ত মত নামায পড়লে 
আল্লাহর প্রেম জাগে, 
আযান হলে কাজ ফেলে 
নামায পড়বো আগে । 


নামায পড়লে ভালো লাগে 
মনটা থাকে সাদা, 

নামাজ কখনো ছাড়বোনা 
আসুক যত বাধা । 


নামায হলো আল্লাহর হক 
দেখায় জান্নাতের পথ, 
নামায হোক সঙ্গী আমাদের 
এসো করি শপথ | 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
মন যদি কাদে তবে কাদবে দু'চোখ, 
বিছানায় শু'তে গিয়ে হাতড়াও পিছে, 
খুজে পাবে করেছ যা কত কিছু মিছে 
অন্যায় অপরাধে খুঁজে ফেরা সুখ | 


চিন্তার জালে এসে ধরা পড়ে যাবে- 
আগুনের মাঝে ছিল তোমার আবাস । 
খুঁজে দেখ কিছু তুমি পানিতে ও পাবে, 
মাটিতেও ছিলে আর বায়ু-নিশ্বাস | 


বিপরীতমুখী সব একসাথে করে, 
গঠন করেছে এতে তোমার এ রূপ, 
কতবড় কারিগর! ইশারাতে নড়ে- 
সবকিছু ৷ আর তুমি বসা নিশ্ুপ! 


পিছনের ডায়রিটা খুলে রাখো চোখ, 
আসবে কীদন পাবে কাদনের সুখ! 
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আম রা পি বদশহ 
রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু 
ওয়াত তাসলীম 


পদ্মরাগমণি, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু _ওয়াত 
তাসলীম! পদ্মের পরাগে তোমার ছবিতা ভাসে । মালতীলতার 
মালিকায় তোমার জীবনী রূপ ছড়ায় । কমলের কমলা রঙের 
কোমলতায় তোমারে খোঁজে পাই । কুমুদরঞ্জন কুমুদী কুজনে 
তোমার সুন্দরতা কুহুকুহু কণে যায় । শীপলার শালুকে শালুকে 
তোমার সানুবনের সান্দ্র মাধুরিমার ঝলকা ঝলক খেলা করে । 
সবুজাভ সরোজের সুষমায় তোমার আদর্শ চিকচিক করে । 


গুলদান, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 
গোলাবের গুলদস্তা তোমার স্বরূপতা ফেরি করে । মৃণালের মৃন্যয়ী 
মৃদু-মৃদুলায় তোমার নগ্রম্বভাব ফোটে । মন্লিকার মালায় মালায় 
তোমার চরিত্রের ছলাৎ তরঙ ছোটে । শিউলির শিহরণে তোমার 
আলতো কমনীয়তা ঝরে । নিশিপুস্পার নিরব নিঝঝুম নিটোলতা 
তোমার অনুদান । 


কুসুমকোরক, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! কুট্রলের স্তবক, বৃতি, বৃত্ত, বৌটা, পরাগ, রেণু ও 
কেশরে তোমার কণা কণা শোভার শোভন আভা | বেলির 
বেনাময় বেহিসাব খোসোতসব তোমার প্রভা | চম্পার চপট, 
চঞ্চল ও ছলছল খোশবু তোমার সুঘবাণের সভা । রজনীহাসের 
রহমতের ছটা । 


কোকনদ, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 
রক্তকোকনদের রৌদ্র রৌশন রৌপ্য তোমার অনুগ্রহের ফোঁটা । 
কনকটাপা, স্বর্ণচাপা, কীঠালচাপা, কাঠটাপা, শ্বেতচাঁপা, ভূইচাঁপা 
ও দোলনচাপার ছাপা ছাপা সুরভি তোমার রহমতের বন্দু বিন্দু 
দ্যোতি ৷ জবা, রক্তজবা, সাদাজবা, লঙ্কাজবা ও ঝুমকোজবা 
তোমার প্রতিমূর্তি ধারণের প্রয়াসিনী প্রসূনদল ৷ নীলোৎপলের 
নীলাভ নীড় তোমার বিশুদ্ধতার নীরদ নীর | 


গোলাবলাল, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! গুলমোহরের গুঞ্জরণ তোমার গুণের গুলবাগ । 
অপরাজেয় অপরাজিতার অপরূপা অলোকলোকময়তা তোমার 
রহমতের পুষ্পবৃষ্টি । কদমগুচ্ছের কম্রতা তোমার অনুগ্হহের 
কুসুমাসার | কেয়া-কেতকীর কেলি কেবল তোমার অনুকম্পার 
উপাদান | চামেলির চারিমা চারিত্য তোমা থেকে চয়িত ৷ করবীর 


অশোক ও অতসীর অনিন্যতা তোমার অবদানের কারিশমা । 
ডালিয়া, জিনিয়া, পপি, লিলি ও প্যানসির রঙের বাহার তোমার 
মিহিন মহিমা । সূর্যমুখীর সমুজ্ল উপস্থিতি তোমার আশিস । 
হাসনুহানার হাসি তোমার জীবনীশক্তি দিয়ে মোড়ানো । 
কলাবতীর কৌমার্য তোমার বিভ্রাজে ছড়ানো । গুলঞ্চের গুলশান 
তোমার রহমত দিয়ে আছড়ানো । জুই, নাগকেশর, গাঁদা, কুরচি, 
অর্ক ও আকন্দ তোমার মৌতাতে ভিজানো | কাঞ্চনের আনন 
তোমার রহমতে টইটম্বুর ৷ পারুলের কপোল ও বকুলের খগোল 
তোমার রহমতের সৌগন্ধে ভরপুর । এ অর্কিডে তুমি অংকিত হে 
রহমতের রাসুল । ঝিরেঝিরে চেরির চেহারায় তুমি সজীব- 
প্রাণকান্ত | 

তোমাকে ভালোবাসি । বড়ো ভালোবাসি | খুউব ভালোবাসি । 
ওগো রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 


রুকন ইনআম 


লিখবে? তো খেয়াল করো! 

১. নওল হাতের কলম' বিভাগটি মূলত তোমরা নবীনদের 
জন্যে ৷ নিজের লেখা ছড়া-কবিতা, ছোট ছোট গল্প, নিবন্ধ, 
প্রতিবেদন এবং কোথাও বেড়াতে গেলে সেসব গল্প লিখে 
পাঠাতে পার এ-বিভাগে । 

২. এ-বিভাগে লিখতে হলে প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই 
ফোরামের সদস্য হতে হবে । ত্রিশের ভেতর যেকোনো বয়সী 
ফোরামের সদস্য হয়ে এ-বিভাগে লিখতে পারবে । 

৩. লেখা যত ছোটই হোক না কেন তা অবশ্যই /১-4 
(৮.২৫৮১১.৫") সাইজের সাদা কাগজে চতুর্দিকে যথেষ্ট 
মার্জিন এবং দু'লাইনের মাঝে ফাক রেখে লিখতে হবে | মনে 
রাখবে, কোনো অবস্থাতেই উভয় পিঠে এবং টুকরো কাগজে 
লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

. তোমরা যারা মাসিক আত-তাওহীদ নিয়মিত পড় প্রতি মাসে 
তাদের তিনজনের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার । আর এ- 
রা জিততে হলে মাসিক আত-তাওহীদের প্রতিযোগিতায় 

শ নিতে হবে তোমাদের | যারা ফোরামের সদস্য হবে 


০০ 


কম্পন কসিদা তোমার জীবনের জয়োগান । রক্তচুড়ার রৌনাক, 
রাধাচুড়ার রাশনান ও রঙ্গনের রঙ্গিলা রঙ্গিমা তোমার রহমতের 
তুষারপাত । 


রা কেবল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে । 


৫. লেখা পাঠানো এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় 
তোমাদের সদস্য ক্রমিক উল্লেখ করবে | ঠিকানা পরিবর্তন 


কাঠমন্িকা, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! শিমুল ফুলের বিভোল সুটৌল মনোহরিত্ব তোমার শুভ্র 
ছোঁয়ার মহুয়া । সোনালুর আলো তোমার ছায়ার ঝলোমলো 
মায়া । টউগরের আগরঘাণ তোমার পবিভ্রতার ছুঁয়ে ঝরা রস। 


আগস্ট'১৫ 


হলে তা আলাদাভাবে লিখে জানিয়ে দিতে হবে । 


৬. ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে বিজয় কি-বোর্ড দিয়ে লিখবে 
এবং এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আকারে মেইল করতে হবে । 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


রাজনীতিবিদ তোমার জন্য 
জায়গা দেবে হেসে । 
লুটেপুটে দেশ করো শেষ 
তবু ছলে-বলে 

তোমার পক্ষে গাইবে সাফাই 
বড্ড মাসুম বলে! 
চোর-বাচানো এই মনোভাব 
যতোই পুষবে মনে 

বাচবে না দেশ; বাড়বে চুরি 
এই অধপতনে । 


এখন আমার সাথী 
আমার অনেক বন্ধু ছিলো 
সঙ্গী ছিলো খেলার 

মনে পড়ে হাজার স্মৃতি 
আমার ছোট্টবেলার | 
দুঃখ-সুখের কতো ছবি 
হারানো সেই বিকেলগুলো 
হঠাৎ থমকে দীড়ায় । 


মনে পড়ে রাগ-অভিমান 
দুষ্টমি সব কিছু 
তাইতো আজো ঘুরে বেড়াই 
গল্প পড়ার বইগুলো সব 
এখন আমার সাথী 

আমার আধার ঘরে ওরা 
জ্বালায় আলোর বাতি । 


আমার কাছের বন্ধু ভেবে 
বইকে ভালোবাসি 
ডুবি এবং ভাসি ! 


এপ্রিল”১৬ 


রাস্তা-ঘাটে কতো জনে 
লোলুপ চোখে তাকায় 
লজ্জানামক অনুভূতি 

তোমায় নাহি ভাবায়? 


রঙ-বেরঙের কাপড় পরে 
কেমনে তুমি হাটো 
সারা মুখে মেকাপ করে 
চুলটা রাখো খাটো । 


কেমনে পুরুষ আপন শরীর 
করবে নিয়ন্ত্রণ? 

উদোম তোমার দেহখানি 
করলে আমন্ত্রণ! 


কোথায় তোমার মান 
বিলাও কেনো প্রাণ? 


স্বপ্ন সুখের বেহেস্তুখানা 
তোমার চরণ তলে 

তবু কেনো ছোটছো তুমি 
মরীচিকার ছলে? 

নারী তুমি ফিরে এসো 
করো কঠিন পণ- 

“দীন ইসলামের সত্যালোকে 
রাঙাবো জীবন ।' 


যদি থাকে আলো 


এম. তাজুল ইসলাম ।সদস্য: ১৬৩] 


মনের কথায় কাব্য লেখা 
হয়তো অনেক ভালো, 
যদি থাকে সেই লেখাতে 
শিক্ষা নেয়ার আলো । 


পত্রিকাতে খবর পড়া 
রেডিওতে খবর শোনা 
হয়তো হবে ভালো 
যদি থাকে সেই খবরে 
সত্য কথার আলো । 


বিদ্যালয়ে লেখাপড়া 
কলেজেও যাওয়া-আসা 
হয়তো অনেক ভালো 
যদি থাকে সে শিক্ষাতে 
আল-কুরানের আলো! 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


প্রতিযোগিতা এপ্রিল”১৬ 


১. ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে? [2] বাশার আল আসাদ 
[] হাসান রূহানি _] আহমদিনেজাদ 

২. “মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে যুক্ত করে এক আল্লাহর 
গোলামির স্বাধীনতায় অবগাহনের জন্যে” কে পারস্যের 
সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের কাছে নিজেদের পরিচয় এভাবে তুলে 
ধরেন? [] সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) [] খালিদ 
বিন ওয়ালিদ (রা.) [] হযরত আলী (রা.) 

৩. কোন খলিফার আমলে এই ভূখ: চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর পথে 
ইসলাম প্রচারকদের আগমন হয়ঃ [] হযরত আবু বকর 
(রা.) [| হযরত ওমর (রা.) [| হযরত ওসমান (রা.) 

৪. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার টি কোন 
অর্থ য়? [] ইসলামী অর্থব্যবস্থায় [2] পুঁজিবাদী 
অর্থব্যবস্থায় _] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় 

৫. সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন কোন সাহাবী? [] হযরত আবুত 
তোফায়েল আমীর (রাযি.) [] হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) |] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) 

৬. ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) কত খিস্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন? [] ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে] ৭৬৭ খিস্টাব্দে_] ৭৬৯ 
খিস্টাব্দে 

৭. “হাদীসের আয়নায় আমাদের জীবন" গ্রন্থের লেখক কে? 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ_] ড. আফম খালিদ হোসেন 
[] মাও. হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. সনদপত্র/ সনদ 


ইংল্যান্ড, ৪. পালা নাবাবিয়া, ৫. ইল ইবনে আয়ায 


রহ., ৫. কুরআনের আয়াত ৭. ৩৪ ভাগ । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. বলিষ্ঠ, ২. উদ্বেগ, ৩. দর্শন, ৪. নিহিত | 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর মার্চ'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 


এপ্রিল'১৬ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 

শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 

তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 

গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


ফেব্রুয়ারি'১৬-এর বিজয়ী 
১. ফয়সাল মাহমুদ [সদস্য +% ১৪৯] 
২. মুহাম্মদ আরিফ [সদস্য % ১৭৮] 
৩. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইনী [সদস্য % ১৩৮] 


এ ছাড়াও অনেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় 
₹শ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


“ওল হাতের কলম' 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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মিসরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাফল্য 


স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে যারা দূর পরবাসকে বেছে নেয় 
তাদেরকেই বলে প্রবাসী । 
ইসলামি সভ্যতা আর 
ফারাউনিক স্থাপত্যের দেশ 
মিসরে এমনি কিছু বাংলাদেশি 
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী প্রসিদ্ধ 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
পড়াশোনা করছে এবং ঈর্ষণীয় 
ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে 
উজ্ভ্বল করছে দেশ ও জাতির 
নাম । মিশরে পড়াশুনা করতে 
এসে ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক নানা প্রতিকূলতা সত্তেও ধারাবাহিক 
সাফল্য অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা । বর্তমানে মিশরে 
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী । 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে বাংলাদেশি স্কলারশিপের কোটা সংখ্যা খুবই 
কম থাকায় অনেকদিন ধরেই অধিকাংশ বাংলাদেশি নিজ খরচে 
পড়াশোনা করে আসছেন । কায়রোতে অবস্থানরত নিজ খরচে 
অধ্যয়নরত ছাত্রদের স্কলারশিপের আওতায় নিয়ে আসা, 
ইকুইভেলেন্ট নবায়ন ও স্কলারশিপের কোটা বৃদ্ধিসহ ছাত্রদের বিভিন্ন 
সমস্যা নিরসনে অনেক দিন থেকে কাজ করে আসছে বাংলাদেশি 
ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতামূলক সংগঠন “বাংলাদেশ স্টুডেন্টস 
অর্গানাইজেশন । এরই ধারাবাহিকতায় মিসরে নবনিযুক্ত বাংলাদেশি 
রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদুর রহমান এর সাথে কয়েক দফা বৈঠক করেন 
অর্গানাইজেশন কর্তৃপক্ষ | তাদের অনুরোধে বাংলাদেশ দূতাবাস কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় এবং রাষ্ট্রদূত আল-আযহারের গ্রান্ড ইমাম 
শায়খুল আযহার ড. আহমেদ তাইয়েবের সাথে সাক্ষাৎ করে 
অর্গানাইজেশনের দাবিসমূহ তুলে ধরেন। তারই ফলশ্রুতিতে 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিষদ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের 
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ বার্ষিক বৃত্তিসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে 
নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন । চলতি বছর আল- আযহারে 1 নিজ খরচে 
অধ্যায়নরতদের মধ্য থেকে ২০ জনকে বৃত্তির আওতায় নিয়ে আসার 
ঘোষণা দিয়েছে । এই ঘোষণায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে 
এসেছে এবং এতে করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির জন্য 
আরো ভালো কিছু দিতে পারবে বলে আশা রাখে 


ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা দরিদ্রতা- 
বঞ্চনার শিকার : অমর্ত্য সেন 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলিম | এই 


অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৫ ফেকুয়ারি রাজ্যের 
মুসলিমদের 
আর্থসামাজিক 


তৈরি একটি 
গবেষণা 


উপলক্ষে 
আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি । খবর দ্য হিন্দুর | 
প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শিরোনাম “লিভিং রিয়ালিটি অব মুসলিমস 
ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ৷ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সেন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের 
মুসলিমদের দারিদ্র্যের হার যেমন বেশি, তেমনি তারা অনেক বেশি 
বঞ্চিত । এই প্রতিবেদন সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরছে । পশ্চিমবঙ্গের 
৩২৫টি গ্রাম, শহর অঞ্চলের ৭৫টি ওয়ার্ডে এই জরিপ চলে । 
অধ্যাপক সেনের প্রতীচি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 
কলকাতাভিত্তিক দুটি সংগঠন আ্যাসোসিয়েশন এসএনএপি এবং 
গাইডেন্স গিল্ড এ গবেষণা পরিচালনা করে । 

মুসলিমদের সাক্ষরতার হার ৭ শতাংশ কম। কোনো এলাকায় 
মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে কমতে শুরু করে স্বাস্থ্যসুবিধা । 
৩৬৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
স্যানিটেশনের সুবিধার ক্ষেত্রে বঞ্চনার চিত্র উঠে আসে । 

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সাল থেকে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার 
মুসলিমদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে বলে দাবি করে। 
প্রতিবেদনে মুসলিমদের বর্তমান বঞ্চনার জন্য ক্ষমতাসীন দলকে 
কোথাও দায়ী করা হয়নি । তবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
এই প্রতিবেদন প্রকাশকে রাজনৈতিক রং চড়ানো হবে বলেই মনে 
করা হচ্ছে। 


৩ মাস ২৫ দিনে কুরআন মুখস্থ 

অবাক করার মতো ঘটনা ও বিস্ময়ের জন্ম দিলো গাজীপুর জেলার 

€ শ্রীপুর থানার আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল 
মাদরাসার ছাত্র হাফেজ 
হেমায়েতুল ইসলাম যুবায়ের । 
সে মাত্র ৩ মাস ২৫ দিনে 
(মুখস্থ) করে হাফেজে 
কুরআন হওয়ার সৌভাগ্য 
অর্জন করেছে। 
যুবায়েরের পিতার নাম 
মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম । মাতার নাম মোসাম্মত হোসনা। সে 
ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের 
ধোপাঘাট গ্রামের বাসিন্দা । কুরআনে করীমের বিস্ময় হাফেয 
যুবায়েরের বয়স মাত্র ১১ বছর । এমন কম বয়স ও সময়ে পুরো 
কুরআন শরিফ মুখস্থ করার ঘটনা বিরল। 
পবিত্র কুরআনে কারিম এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি কিতাব, যা 
ল্লাহতায়ালার সংরক্ষণে সংরক্ষিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা 
কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ 


জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দরিদ্র । একথা বলেছেন নোবেল বিজয়ী 


এপ্রিল”১৬ 


করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব ।' সুরা হিজর: ৯ 
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বর্ণিত আয়াতের আলোকে তাফসীর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কুরআনে 


কমে ৩৩ হাজার ২০০ জন হয়েছে। পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষের তথ্য 


করীম সংরক্ষণের দায়িত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন । আমরা 


অনুযায়ী, ২০১৫ সাল নাগাদ সৌদিতে বিদেশি কর্মী ছিলেন এক 


জানি, কুরআনে করীম বিশ্বের একমাত্র কিতাব, যা শুধুমাত্র লিপি 
আকারে সংরক্ষিত হয়নি । বরং নানা বয়সী লাখ লাখ হাফেজে 
কুরআনের বুকে সংরক্ষিত হয়েছে । এই কুরআন মুখস্থের কিছু ঘটনা 
মাঝে মধ্যে আমাদের বিস্মিত করে | আমরা দেখি, কেউ হয়তো ৩০ 


কোটি ১৪ লাখ ৮০ হাজার | মোট কর্মীর €৬.৭ শতাংশই বিদেশি । 
ওই বছর ৬ লাখ ৪৭ হাজার সৌদির বাসিন্দা বেকার ছিলেন, যা 
মোট বেকারের ৯৫ দশমিক এক শতাংশ | একই সময়ে ৪৯ লাখ 
৮০ হাজার সৌদি নাগরিক চাকরি পেয়েছেন, যা মোট কর্মীর ৪৩ 


দিনে কুরআন মুখস্থ করেছে, অথবা খুব বেশি বয়সে কুরআন হেফজ 
করে বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কুরআনে কারিম হেফজ তথা মুখস্থ 
বিষয়ক খবরগুলো মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের 
ঘোষণা দেয় । দিন হিসেবে যুবায়েরের কুরআন মুখস্থ করতে সময় 
লেগেছে ১১৫ দিন । সে হিসেবে সে গড়ে দৈনিক প্রায় ৬ পৃষ্ঠা করে 
মুখস্থ করেছে । তার শিক্ষকদের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, যুবায়ের 
একদিন সর্বোচ্চ ১ পারা (২০ পৃষ্ঠা) মুখস্থ করেছে তার ওস্তাদ 
হাফেয মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হিফযুর রহমানকে শুনিয়েছে । আর 
খুব কম করে হলেও সে ২ পৃষ্ঠা মুখস্থ. করতো দৈনিক । 

৪ ফেব্রুয়ারি যুবায়েরের হেফজ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয় 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল মাদরাসায় । 
সেখানে মাদরাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মুফতী কাজী 
মুঈনুদ্দীন আহমদ, মাদরাসার সভাপতি সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা 
আলহাজ আফতাব উদ্দীন আহমদ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও 


মাদরাসার শিক্ষকরা উপস্থিতি ছিলেন । 


সৌদিতে কাজ পাচ্ছেন 
মাসে ৪৪ হাজার বিদেশি 


সৌদিতে কাজ পেয়েছেন ২০১৫ সালের শেষ ছয় মাসে ২ লাখ ৫৬ 


জানিনা নিউজের ররর গত বছরের ওই সময়ে 
সৌদিতে কাজ পাননি ৬ লাখ ৮২ হাজার ২০০ জন । কাজ না 
পাওয়া বিদেশিদের সংখ্যা শতকরা ৪ দশমিক ৯ শতাংশ । 

২০১৫ সালের প্রথমার্ধে ৩৫ হাজার ৫০০ জন বিদেশি বেকার 


চে: 


দশমিক ৩ শতাংশ । ২০১৫ সালের প্রথমার্ধে সৌদি নাগরিকদের 
১১.৬ শতাংশ বেকার ছিলেন । দ্বিতীয়ার্ধে বেকারত্বের হার কমে 
দীড়িয়েছে ১১ দশমিক পাচ শতাংশে । 


ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের রায়সুল হানুত কমিউনিটির পক্ষ 
থেকে সেদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য শিল্প-সাংস্কৃতিক 
সেন্টার চালু করা হচ্ছে। এ জন্য রায়সুল হানুত নটির 
সদস্যরা সাহায্য সংগ্রহ করছেন । সাংস্কৃতিক সেন্টারটি 
রাজধানী ব্রাসেলসের মুলিনবিক এলাকায় নির্মাণ করা হবে । মুসলিম 
শিল্প-সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি নির্মাণ ও চালু করতে ৫ বছরে মতো সময় 
লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন এক কমিউনিটি নেতা । এতে খরচ 
হবে প্রায় ৭ লাখ ইউরো । 
সী হানুত কমিউনিটির কথা মতো যদি ২০২০ সালের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়, তাহলে এটাই হবে 
৪১ মুসলমানদের জন্য এমন প্রথম প্রতিষ্ঠান; যা 
মুসলমানদের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে । উল্লেখ্য যে, ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলিম বসবাস করে | এর মধ্যে 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইটজারল্যান্ড এবং স্পেনে 
মুসলমানদের সংখ্যা বেশি । 


ছিলেন । দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বেকার কর্মীর সংখ্যা ২ হাজার ৩০০ জন এহন: শাহ মুহাম্মদ আরু তারিক 
£ সদস্য কুপন 
£ নাম: . : 
 প্রযতে/প্রতিষ্ঠান:.. 
 বাড়ি/রুম.... ... হ 
* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... - থানাঃ * জেলা: . - 
* মোবাইল: .. সদস্য ক্রমিক: . .. [অফিস কর্তৃক পুরতী] ঃ 
রা 777... আত্তান্তহীদ ৪৬ 


ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার 5 ৩৬তম 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ও ষ্ঠ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা” ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে 
দেশের নানা প্রান্ত হতে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে । ২ গ্রুপে 
অনুষ্ঠিত হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হয় মোট ৪৪৬ 
জন । এর মধ্যে প্রথম গ্রুপে ১ম স্থান ৯ জন, ২য় স্থান ২০ জন ও 
৩য় স্থান ৪৯ জন মোট ৭৮ জনকে পুরঙ্কার প্রদান করা হয় । আর 
দ্বিতীয় গ্রুপে ১ম পুরষ্কার ৮ জন, ২য় পুরক্কার ২১ জন ও ৩য় 
পুরঙ্কার ৪৫ জন মোট ৭৪ জনকে পুরঙ্কার প্রদান করা হয়। 
হিফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতায় ১৮৯,০০০ টাকা; 
সান্তনা পুরঙ্কার ১,৬৪,৮০০ টাকা; বিশেষ প্রতিযোগিতায় 
৩০,০০০ টাকা এবং হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতায় ১৪ জনকে 
৩৫,৫০০ টাকা সর্বমোট ৪,১৯,৩০০ টাকা উভয় প্রতিযোগিতায় 
নগদ প্রদান করা হয় । সংস্থার মহাসচিব, আল্লামা রহমত উল্লাহ 
কাউসার নেজামীর সার্বিক দিকনির্দেশনায় আয়োজিত 
প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন সংস্থার 
সভাপতি, জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.) । 


ফলাফল প্রকাশিত 


গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু 
হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি সমাপ্ত হয় । ২০ মার্'১৬-এর ফলাফল 
প্রকাশিত হয়েছে । আরও ভালভাবে অধ্যয়ন করে উজ্জ্বল জীবন 


হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নসীহত পেশ করেন: জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) । প্রধান অতিথির আলোচনায় আল্লামা বোখারী বলেন, 
“ইসলাম বিদ্বেধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত 
করে যাচ্ছে । এর মধ্যে তথাকথিত আহলে হাদিসরূপী গায়রে 
মুকাল্িদ ফিতনা উল্লেখযোগ্য ৷ এরা মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য 
সৃষ্টির জন্য জোরালোভাবে মাঠে নেমেছে । তাই এই বহুরূপী 
ফিতনা মোকাবিলায় আমাদেরকে আরও সচেষ্ট হতে হবে । 

ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 
সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম 
(ঢাকা), মাওলানা আনওয়ার হোসাইন (নওগা), মাওলানা মুফতি 
আব্দুল কুদ্দুস (ঢাকা), মাওলানা মুফতি জামাল উদ্দীন (ঢাকা), 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা ইসমাঈল সিরাজী (বি- 
বাড়িয়া), মাওলানা এমদাদুল্লাহ নানুপুরী, মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা হাফেজ ফোরকান ও মাওলানা 
জাফর সাদেকসহ দেশের বহু শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ 


তাশরীফ আনেন । 
তাহফীজুল কুরআন সংস্থা কর্তৃক কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা $লা শাবান'৩৪ হি 

ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার ধারাবাহিক কার্যক্রমের 
₹শ হিসেবে ১৯৯৪ থেকে সংশিষ্ট হেফজখানাসমূহে কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা হয়ে আসছে । ২৩ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১লা 
শাবান ১৪৩৭ হি:, ৯ মে ২০১৬ আরন্ত হয়ে ৬ শাবান ১৪ মে 
সমাপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা মোট ৬ টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 
হবে । পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ: ১. জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া; 
১লা শাবান । ২. জামিয়া মোজাহেরুল উলুম, উট্টগ্রাম; ২রা 
শাবান । ৩. জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী; ওরা শাবান । 
৪. এমদাদুল উলুম মাদরাসা চিরিঙ্গা; ৪ঠা শাবান । ৫. মাদ্রাসা 
মাজহারুল উলুম, রামু; ৫ই শাবান | ৬. জামিয়া দারুচ্ছুনাহ 
হঈলা; ৬ই শাবান। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে 
জামিয়া পটিয়াস্থ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে 
বলা হয়েছে। 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 


গঠনের জন্য ছাত্রদের প্রতি জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক, আল্লামা 
মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া উদাত্ত আহ্বান জানান । 


২ দিনব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
১৩ ও ১৪ মার্চ ২০১৬ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
পাশ্বস্থ রেল স্টেশন চত্বরে জামিয়ার ফারেগীন ও ব্যবসায়ীদের 


যৌথ উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
এপ্রিল'১৬ 


দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


এপ্রিল১৬ -________'ঁ। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


আমন্বা শোকাভিভ্ুত 


হাফেঘ মাশুলানা মাহবুব ফুরকান (রহ) 
৪ হাফেয মাগুলানা আবু জাফর সাদেক (রহ 


2১৮০] লহ ৯ 


8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


নিয়মিত প্রকাশনার € ৬ বছর 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/৬/ ৬. 70917101198 10125৬12520. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৫ | রজব-শা'বান'৩৭ _ মে'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততা্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সৈহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174775 
17216175190 1) 441-97174 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 
14924271716 0০০711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 01717209772-4000, 13471217925/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [এ 

তাফসীর [ 

সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৪ 
সমকালীন 


ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকার 
_ ড. মাওলানা মফিজুর রহমান আল-আযহারী ১০ 
আদর্শ সমাজ গঠনে কওমী মাদরাসার ভূমিকা 
___ শীহ নজরুল ইসলাম ১৫ 
ধর্ম-দর্শন 
তায়ালুক মাআল্লাহ 
___ আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী ০৭ 
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা 
__ আবদুস শহীদ নাসিম ১৯ 
বাল্যবিয়ে: সুফল কুফল 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার ২২ 
মহাজীবন [এ 
২জন প্রাজ্ঞ আলিমের চিরবিদায় 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ২৯ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ-১৩ 
__- মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩১ 
লেখালেখির সাত-সতেরো-৫ 
-___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৩৪ 


আন্তর্জাতিক [এ 
আফগানিস্তান: মহাবিপদে ক্রুসেড বাহিনী 
___ আবুল হুসাইন আলেগাজী ৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ [এ 


পাঠক মতামত [| ২। সমস্যা ও সমাধান 0 ২৬। 
গ্রন্থ-পর্যালোচনা [ ৩৭ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৩৮ | কবিতা [ 
৩৯ | নওল হাতের কলম [॥ ৪০ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৪৪ । 


বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা চেতনার 


মূল ভিত্তিকে গুড়ো গুড়ো করে দেওয়া হচ্ছে 
বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকের ৯-১০ ক্লাসের বাংলা বইয়ে একটি 
কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে, কবিতার নাম: “সাকোটা দুলছে", 
লেখক: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । কবিতা মূল থিম ১৯৪৭ সালে 
দেশভাগের সময় দুটো কিশোরের বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার কষ্ট । 
কবিতার শেষে বইয়ের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দুটি উদ্দীপক আছে । আসুন, 
প্রথম উদ্দীপক: শিহাব সেনগ্রাম মিডল স্কুলে পড়তো । 
বহাদুরপুর, মেঘনা, বাগমারা, সেনগ্রাম পাশাপাশি গ্রাম ছিলো । 
গ্রামের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থীরা হাসি-আনন্দে স্কুলে যেতো । 
১৯৪৬ সালে দেশভাগ হলে শিহাব দেখতে পেলো তার হিন্দু 
সহপাঠীরা ভারত চলে যাচ্ছে । দেব্বতের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতি 
শিহাব ভুলতে পারে না । স্কুলের সামনের বরই গাছ থেকে বরই 
পাড়ার স্মৃতি ৭০ বছর বয়সেও শিহাব বিস্মৃতি হয়নি । 

দ্বিতীয় উদ্দীপক: খত্বিক কুমার ঘটক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার | তার 
অধিকাংশ চলচিত্রে দেশভাগের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে । নিজের 
জনুস্থানে যেতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে এই বেদনা তার 
মতো অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। এ কারণেই তিনি 


পূর্বপাকিস্তানের সৃষ্টি । এ কারণে ১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে 
সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তারাই কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশ 
ভাগের পক্ষে ছিলেন । যেমন- বঙ্গবন্ধু, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী 
সবাই ছিলেন দেশভাগের অন্যতম নেতা । বঙ্গবন্ধু তার অসমাণ্ত 
আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, “পাকিস্তান না হলে দশ কোটি 
মুসলমানের কি হবে? ..অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব 
থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম ।" (সূত্রঃ 
বঙ্গবন্ধু লিখিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী) অর্থাৎ ১৯৪৭ এ দেশভাগ হেয় 
করে কবিতা রচনার অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার 
প্রাণপুরুষদের দীর্ঘ সংগাামকে অস্বীকার করা । তাই যদি ১৯৪৭ 
সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সুখ-দুঃখ নিয়ে কবিতা 
লিখতেই হয় তবে ১৯৭১ সালকে নিয়েও একই ধরনের কবিতা 
লিখতে হবে । কারণ সেই সময় অনেক বাংলাদেশি-বিহারির 
মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো । 

একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশিদের মধ্যে 
প্রচার করে যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম ভাগ হওয়া ঠিক 
হয়নি । এ কারণে কিছুদিন আগে ভারতের দেব নামক এক 
অভিনেতা এসে বলেছিলেন, “দাও দুই বাংলা এক করে দাও ।' 
এখন সেই তত্ত্ব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে কোমলমতি 
শিশুদের । অথচ ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে অস্বীকার করা মানে 
হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা | দেখা যাবে, এই 
কবিতার পড়ার কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেরাই 
বলবে, “১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভুল ছিলো, দাও দুই বাংলা এক 
করে দাও ॥ 
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বলতেন, “বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ 
করবার পারো নাই । 
পাঠক এ কবিতার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কোমলমতি ছাত্র- 
ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ১৯৪৭ সালের দেশভাগ মোটেও উচিত 
হয়নি, রাজনৈতিক কারণে কণ্ঠের ভাগিদার হতে হয়েছে হিন্দু- 
মুসলমানদের । উল্লেখ্য কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে রিলিজ পাওয়া 
সিনেমা “রাজকাহিনী'ও একই শিক্ষা দিয়েছিলো । আর সেই 
রাজকাহিনীর শিক্ষা এখন চলছে বাংলাদেশর পাঠ্যপুস্তকে । 
আসলে এ কবিতাটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর তা 
বোধকরি এখনও কেউ অনুধাবন করেনি । এই কবিতাটি হচ্ছে 
এক প্রকার ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল, যার মাধ্যমে বাংলাদেশি 
ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা চেতনার মূল ভিত্তিকে গুড়ো গুড়ো করে 
দেওয়া হচ্ছে। কারণ পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান নামে যদি কোন 
দেশ না সৃষ্টি হতো তবে বাংলাদেশ নামক দেশও সৃষ্টি হতো না। 
ংলাদেশ তখন হতো ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের নাম । তাই 
১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটুকু গুরুত্ৃপূর্ণ, ঠিক 
সমপরিমাণ গুরুত্পূর্ণ হচ্ছে ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা বা 


মে'১৬ 


বলেন, তিন বিষয়ে তোমরা স্বাদ ও মধুরতা তালাশ 


সু | - নামাযের মধ্যে 
93451 99113 .. কুরআন ভিলাওয়াতে 


এতে যদি তুমি মজা পাও, ; 
» | তা হলে চালিয়ে যাও এবং ; 
সুসংবাদ গ্রহণ কর । ৃ 
আর যদি তাতে স্বাদ খুজে ; 
না পাও, তা হলে জেনে 
নাও, কল্যাণের দরজা 


ৃ নিশ্চয়ই তোমার জন্য লগ | ৃ 
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ফ্যাশন হয়ে গেছে, ধর্মের বিরুদ্ধে লিখলেই হয়ে গেলো মুক্তচিন্তা: প্রধানমন্ত্রী 


নাস্তিক রগারদের বিরুদ্ধে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীকে আরও কঠোর হতে হবে 


গত ১৪ এপ্রিল গণভবনে নববর্ষের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা বলেন, “ফ্যাশন দীড়িয়ে গেছে ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু 
লিখলেই তারা মুক্তচিন্তার ধারক! কিন্তু আমি এখানে কোনও মুক্ত 
চিন্তা দেখি না । আমি দেখি নোংরামি । এত নোংরা নোংরা কথা 
কেন লিখবে? আমি আমার ধর্ম মানি, যাকে আমি নবী মানি তার 
সম্পর্কে নোংরা কথা কেউ যদি লেখে সেটা কখনোই আমাদের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয় | ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের যারা তাদের 
সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে তাও কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। 
যারা এগুলো করে তা তাদের সম্পূর্ণ নোংরা মনের পরিচয়, 
বিকৃত মনের পরিচয় । এটা পুরোপুরিই তাদের চরিত্রের দোষ 
এবং তারা বিকৃত মানসিকতার | একজন মুসলমান হিসেবে আমি 
প্রতিনিয়ত আমার ধর্মকে অনুসরণ করে চলি । কাজেই সে ধর্মের 
বিরুদ্ধে কেউ লিখলে আমি কষ্ট পাই | সবাইকেই সংযমতা নিয়ে 
চলতে হবে, শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে । অসভ্যতা কেউ 
করতে পারবে না । আর তা করলে তার দায়িত্ব আমরা নেবো 
না) (৬৫৬ড/.911901-9110116ড/51)0.00107/201 6/04/14/123955; 
দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, পৃ. ১) । 

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কটুক্তি করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে মানসিক বিকারপ্রস্থ আখ্যা দিয়ে কুখ্যাত ইসলাম 
বিদ্বেষী ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন তার ফেসবুক পাতায় লিখেছে, 
“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধর্ম বিষয়ে সরাসরি বিতর্কের 
আহ্বান জানাচ্ছি । আপনি ধর্ম বিষয়ে কী জানেন এবং বোঝেন 
আমি জানি না, কিন্তু আপনার বক্তব্য শুনলে ধর্ম সম্পর্কে নিতান্তই 
জ্ঞানহীন বলে মনে হয় । যার যে বিষয়ে সেরকম জ্ঞান নেই, তার 
মুখ থেকে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত শুনতে খুব কুর্সিত এবং 
নোংরা লাগে । শুনলে মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে মনে হয় । তাই 
অনুগ্বহ করে আমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হোন । দেখা যাক, 
আপনি ধর্ম বিষয়ে কতটা জ্ঞান রাখেন । প্রতিজ্ঞা করছি, বিতর্কে 
পরাজয়বরণ করলে নাস্তিকতা নিয়ে লেখা ছেড়ে দেবো । 
ইসলামের সমালোচনা আর কোনদিনই করবো না, সেই সাথে 
সহি মুসলমান হয়ে যাবো । একই সাথে, অন্য কেউ নাস্তিকতা 
নিয়ে লেখালেখি করলে আমি তাদের বিরুদ্ধেও লেখালেখি 
করবো ।* (৬/৬/1798024.0007/795/5/3089) | 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই । এ 
দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের কথা ফুটে উঠেছে এ 
মন্তব্যে । একথাটাই বিগত ২০ বছর যাবত মাঠে-ময়দানে ও 
₹বাদপত্রের পাতায় আমরা বলে আসছি । তথ্য ও প্রযুক্তি আইন 
২০১৩ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুৎসই বলে আমরা মনে 
করি । তবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মাবমাননার ১৮৬০ 
সালের আইন যথেষ্ট নয়। এ আইন সংশোধনপূর্বক অপরাধীর 
কঠোর শাস্তির বিধান করা জরুরি | যেসব নাস্তিক্যবাদী চক্র 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তরুণদের মুক্তচিন্তার নামে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য প্ররোচিত করছে তাদের চিহ্নিত 
করে আইনের আওতায় আনার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নাস্তিক্যবাদী শক্তি আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্য বইয়ে 
ধর্মীয় ও নৈতিকতানির্ভর অনেক নিবন্ধ ও কবিতা বাদ দিয়ে 
দিয়েছে কৌশলে । জাতিকে ধর্মহীন করার এবং প্রগতি, 
আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে 
দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদক্ষেপ 
গ্রহণ করবেন এটা জাতি চায় । 
নাস্তিক্যবাদী ব্লগার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টরা কত বেপরোয়া তার 
প্রমাণ মেলে আসিফ মহিউদ্দিনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে । দেশের 
সরকার প্রধানের বক্তব্যকে অশোভনীয় ভাষায় চ্যালেঞ্জ করা এব্‌ং 
“মানসিক বিকারপ্রস্থ' ও “নিতান্তই জ্ঞানহীন' আখ্যা দেওয়া কত 
বড় ওদ্ধত্য ও বেয়াদবি | বেয়াদবরা আস্কারা পেলে বেয়াদবির 
মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । নাস্তিক-মুরতাদদের ছুটি চেপে ধরতে 
হবে এখনই । আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহলের এজেন্ট এসব মুক্তমনা 
বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে সহিংসতার জন্ম দিতে চায় । 
পৃথিবীর কোন দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মবিশ্বাস ও 
কৃষ্টি নিয়ে বিষোদগার করার প্র্যান্টিস নেই । অপাত্রে উদারতা 
দেখালে হিতে বিপরীত হয়। ধর্মবিদ্বেধী ব্লগারদের বিরুদ্ধে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তড়িৎ ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা 
গোটা জাতির প্রত্যাশা । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


[অষ্টম পর্ব] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-৩ 
“৬০ ও ৬৯ তিনি সকলের প্রতি 


মেহেরবান ও অত্যন্ত দয়ালু ৷ রহমান সেই 
সত্তাকে বলে, যার রহমত অত্যন্ত ব্যাপক, 
যার দয়া গোটা সৃষ্টিজগৎ, মুমিন, কাফির, 
দোস্ত ও দুশমন, আস্তিক ও নাস্তিক 
সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে | কেউ তার এই 
রহমতের বাইরে নেই । আল্লাহর গুণবাচক 
এই নামের বহিঃপ্রকাশ হয় দুনিয়াতে । 


পরিপূর্ণ, অত্যন্ত বেশি, যার সাথে দুঃখ 
কষ্টের মোটেই অবকাশ নেই। এর 
বহিঃপ্রকাশ হবে জান্নাতে মুমিনদের 
সাথে । কাফিররা আল্লাহর এই রহমত 
থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকবে । এজন্য 
বলা হয়েছে যে, ১৩15 54123 
অর্থ দুনিয়াতে তিনি রহমান এবং 
আখেরাতে তিনি রহীম | এই গুণবাচক 
নামছ্বয়কে 41৯:১-এর পর পুনরায় 
এখানে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ হতে 
পারে | যেমন- 

এক. বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান 
সম্পর্কটি সম্পূর্ণ তার রহমত, অনুগহ ও 
ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল | একথা 
বোঝানোর জন্যে এই গুণদ্বয়কে পুনরায় 
উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি নিজ দয়া- 
মায়ায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালন ও 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 
এতে তার নিজস্ব কোনো প্রয়োজন, 
বাধ্যবাধকতা বা কারো প্রভাবে প্রভাবিত 
হওয়ার কোনো অবকাশ নেই | যদি গোটা 
সৃষ্টিজগৎ না থাকে, তবে তার কোনো 


মে'১৬ 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


ক্ষতি নেই আর যদি থাকে, তাহলে তার 
ওপর এটা কোনো বোঝাও নয় । 


দুই. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী 
(রহ.) বলেন, ০০:%।৩;-এর পর 
৬৯৫ ও ০৪৯%। গুণবাচক নামদ্বয় 
উল্লেখ করার কারণ হল, আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্বজগতের অধিপতি, এর দ্বারা বান্দার 
মনে এক ধরনের ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, 
তাই এ পর্যায়ে ১৬৮৫ ও 
উল্লেখ করে বান্দার অন্তরে আশা ও 
উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছে । যাতে আশা ও 
ভীতি একাকার হয়ে সে আল্লাহর 
আনুগত্যে মাথা নত করে । এতে তার 
র. অর পরিত্ধাহবে। এর দা কুরআন 
00598 পাওয়া যায় 


4 2৬৫ 


াািকী 29 ঢা টো ভ9ে ৬ 


অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । আর 
আমার আযাব অতি যন্ত্রণাদায়ক 1” 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
হি] ০5৭ 40145 উস এ 2৮৫ রি 
৭৫৫ ১০১০05640০০ 
.8300195 টে (05/415 ৩2 4 এ ও 
“যদি মুমিনরা আল্লাহর কাছে যে শাস্তি 
রয়েছে তা জানত, তাহলে কেউ জান্নাতের 
আশা করত না। আর যদি কাফিররা 
আল্লাহর রহমতের কথা জানত, তাহলে 
কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না ।” 
উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল 
যে, মুসলমানদের আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু । 


তিনি বান্দাদের কাছ থেকে কোনো 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না । পক্ষান্তরে গ্রিক 
দেবতাদের ব্যাপারে কথিত আছে যে, 
তারা বান্দাদের ধমক দেয় এবং 
প্রতিশোধমূলক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 

৫৬৯ ও ৫.৯ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
ও ব্যবহার সম্পর্কে 4.৯; পরিচ্ছেদের 
মধ্যে সুবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, 
সেখানে প্রত্যক্ষ করুন | তবে ১৫:%০।৬/- 
এর পর এই দুই গুণবাচক নাম উল্লেখ 
করার কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। নিম়ে 
সেগুলোর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হল: 


১. গযবের তুলনায় আল্লাহর 
রহমতের মাত্রা অত্যন্ত বেশি 

আল্লাহ তায়ালা তার রহমত ও দয়ার 
বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গোটা জগৎ সৃষ্টি 
করেছেন । সুতরাং তার রহমত ও দয়া 
আসল এবং গযব ও ক্রোধ সাময়িক । 
রহমতের মাত্রা গযবের তুলনায় অত্যন্ত 
বেশি । এই জন্য হাদীসে পাকে নবী করীম 
(সা.) হতে বর্ণিত, 

4১ 9 ৩৫ জি 2048 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমার 
রহমত ও দয়া আমার গযব বা ক্রোধকে 
ছাড়িয়ে যায় 1 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, 


বডি 35 পভ এ এ এ 0) 


১৮৪৩৪ ৮25 গঞ্জ 
| 


“আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে একটি 
কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন 


_00000060600606ু720৮ আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


যে আমার রহমত আমার গযবের ওপর 
প্রাধান্য বিস্তার করে, অতঃপর এ 
কিতাবটিকে তার কাছে আরশের ওপর 
সংরক্ষিত করা হয়েছে ।* 


সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহর 
রহমত ও দয়া বান্দার প্রতি অত্যন্ত বেশি । 
তিনি সহজে বান্দাকে শাস্তি দিতে চান না 
বরং তার রহমত সর্বদা বান্দাকে দেওয়ার 
জন্য উপায় তালাশ করতে থাকে । আল্লাহ 
স্বয়ং নিজেই ইরশাদ করেন, 
28 (65৮5 ৫ ৩) 26 4৪ ৫ ৩ 
905 
“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আযাব দিয়ে 
কী করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর এবং ঈমানের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক | 
আল্লাহ তায়ালা সমুচিত মূল্যদানকারী ও 
সর্বজ্ঞ 1৫ 
হ্যা, বান্দা যদি নাফরমানির ওপর দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা করে নেয়, বন্দেগির কথা 
অস্বীকার করে এবং আল্লাহর রহমত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা অপারগ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে 
বাধ্য হন । তাছাড়া তিনি বান্দাকে আযাব 
দিতে ইচ্ছক নন বরং বান্দার ক্রটি- 
বিচ্যতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শোনার 
ব্যাপারে তিনি অধিক আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা 
করেন এবং বান্দার তওবা-ইস্তেগফারের 
মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করতে থাকেন । তিনি 
2৯88 2 46) ৩ ৩৪৫ % আআ & ১ 
৪০৮ 
“হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের 
ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন । 
তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ 
অতএব যখনই কোন গুনাহ সংঘটিত হবে 
তখনই তার এই ব্যাপক রহমত থেকে 
উপকৃত হওয়ার জন্য আমাদের তার নিকট 
শীঘ্রই তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে । 
যদি কোনো ৭০ বছরের অপরাধী কাফির 
একবারও লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে 
ক্ষমা চান এবং ঈমান গ্রহণ করেন, তাহলে 
তিনি তাকেও নিম্পাপ করে দেবেন । তার 
রহমত এত বেশি যে, তিনি সৃষ্টির সাথে 
রহমত ও দয়ার প্রগাঢ় এই সম্পর্ক জানান 


মে'১৬ 


দেওয়ার জন্য সুরা ফাতিহায় আযাব ও 


মাধ্যমে সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেছে। 


শাস্তি সম্পর্কিত কোন শব্দ বা বাক্য 
পর্যন্তও ব্যবহার করেননি । 


২. বান্দাদের মাঝে পারস্পরিক 
সহানুভূতি ও মিল-মহববত 
যে মহান রব্বুল আলামীন রহমান ও রহীম 
হিসেবে গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার 
রহমত ব্যতীত কারো পক্ষে বেঁচে থাকা 
সম্ভব নয় তিনি চান যে দুনিয়াবাসীরাও 
পরস্পর রহম ও সহানুভূতিশীল হোক, 
পরস্পর নির্দয় আচরণ থেকে বেঁচে 
থাকুক । এই কারণে হাদীসে পাকে 
ইরশাদ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) 
০৯১3 এ ১ উ৯9 (62 53219) 
“যারা অন্যদের ওপর রহম করে, আন্মাহ 
তায়ালা তাদের ওপর রহম ও দয়া 
করেন। অতএব তোমরা দুনিয়াবাসীর 
ওপর রহম কর, আসমানবাসীরা 
তোমাদের ওপর রহম করবে 1" 


দুনিয়াবাসীর ওপর রহম ও কোমল 
আচরণ আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় যে, 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, এক পাপিষ্ঠ 
ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে ক্ষমা করা হয়েছে 
যে সে একটি তৃষ্থার্ত কুকুরের ওপর দয়া 
করে তাকে পানি পান করিয়েছে । 

অপর দিকে বনী-ইসরাইলের এক নারীকে 
শুধু এই জন্য আযাবে নিপতিত করা 
হয়েছে যে, সে একটি বিড়ালকে বন্দি 
রেখে তাকে বিনা আহারে মৃত্যুর মুখে 
ঢেলে দিয়েছে। 


৩.রিসালাতের প্রমাণ 
আন্নাহ তায়ালার রহমত তার বান্দার 
ওপর অত্যন্ত বেশি। কিন্তু এর মধ্যে 


তার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী- 
রাসূল আসবেন না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত 
দীনে ইসলামই বলবৎ থাকবে । সুতরাং 
আর-রহমান ও আর-রহীম দ্বারা ইসলামের 
মৌল আকীদার অন্যতম স্তস্ত রিসালাত ও 
নুবুওয়ত প্রতীয়মান হয়। স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই রিসালাত ও নবুওয়তকে 
তার রহমত ও দয়া হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 
9(658810% 66 2585 5০52 5 
“এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি 
নিদর্শন ও আমার পক্ষ হতে রহমতস্বরূপ 
করতে চাই যা এক চুড়ান্ত বিষয় । এখানে 
রহমত থেকে নবুওয়ত ও রিসালাত 
উদ্দেশ্য ৮ 


অন্য আয়াতে বর্ণিত, যখন নবী করীম 
(সা.) মক্কায় নবুওয়তের ঘোষণা করলেন, 
তখন মক্কার কাফিররা বলল, এই নুবুওয়ত 
তার মতো একজন গরীব লোকের ওপর 
কেন অবতীর্ণ করা হল, মক্কা ও তায়েফের 
বিশিষ্ট সন্তরান্ত লোকদের ওপর কেন 
অবতীর্ণ করা হয়নি? অর্থাৎ উরওয়া ইবনে 
মাসউদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা তাদের 
ওপর । তাদের এই দাবি প্রত্যাখান করে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
৩৮৩০০ ০৮58 ০৮ 
“তারা কি আল্লাহর এই রহমতকে 
নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী বন্টন করতে 
চায় ।” 
অথচ নুবুওয়ত ও রিসালাত মহান 
প্রতিপালকের একটি বিশেষ রহমত যার 
বন্টনে তাদের বিন্দু পরিমাণও হস্তক্ষেপ 
করার অধিকার নেই । 


৪.মানব জাতির জন্য রিসালাতের 
প্রয়ে জনীয়ত 
উপযুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা বোঝা 


একটি রহমত বান্দার জন্য অত্যন্ত 
জরুরি । তা হল, বান্দাকে সৃষ্টি করে তাকে 


যাচ্ছে যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা রহমান 


নিকষ কালো অন্ধকারে ছেড়ে না দিয়ে 
ভালো ও মন্দ, জায়েয ও না-জায়েয, 


ও রহীম সেহেতু তিনি মানব জাতিকে 
দুনিয়াতে পাঠাবেন অথচ তাকে তার 


জুলুম ও ইনসাফ, হালাল ও হারাম, 


করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে কোন দিক 


কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করা । 


নির্দেশনা দেবেন না তা হয় না । এ কারণে 


এই রহমতটি বান্দার জন্য অত্যন্ত 


তিনি নুবুওয়ত ও রিসালাতের 


জরুরি । এই জন্য আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে নবী- 


ধারাবাহিকতা চালু করেছেন এবং তাদের 


ওপর অহী পাঠিয়েছেন ৷ অহীর মাধ্যমে 


রাসুলগণ প্রেরণ করেছেন। যার 
ধারাবাহিকতা নবী করীম (সা.)-এর 


আম্বিয়া (আ.)-কে হালাল, হারাম ও বৈধ 
অবৈধ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং 


লালা আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


তারা তা বান্দাদেরকে যথাযথভাবে 
জানিয়ে দিয়েছেন । 

কিন্তু যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীন 
নৃবুওয়ত ও রিসালাতের এই ধারা চালু না 
করতেন, তাহলে দুনিয়াতে আগমনের পর 
করণীয় ও বর্জনীয়, কল্যাণ ও অকল্যাণ, 
হালাল ও হারাম এবং আল্লাহর সন্তোষ ও 
অসন্তোষজনক কাজের মধ্যে পার্থক্য 
করার কোন উপায় আমাদের থাকত না। 
আমরা পশুর মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে 
বেড়ীতাম, আমাদের সামনে থাকত না 
কোন দিকনির্দেশনা । ফলে মানবিক 
আচার-আচরণ ও নীতি নৈতিকতার লেশ 
মাত্রও আমাদের মধ্যে কাজ করত না। 
কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের 
উপলব্ধি ও অনুভবের ৩টি মাধ্যম 
দিয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা নিয়ে বর্ণিত হলো: 


এক. হাওয়াস বা ইন্দ্রিয় শক্তি: ইন্দ্রিয় 
শক্তি বলতে নাক, কান, চোখ, জিহ্বা ও 
হাত উদ্দেশ্য । চোখে দেখে অনেকগুলো 
বস্তর জ্ঞান অর্জিত হয় । যেমন- আমি 
চোখে দেখলাম যে, একটি বস্ত মাটিতে 
পড়ে আছে, তাহলে আমার কাছে সেই 
বস্তর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে চোখের 
মাধ্যমে । অনেকগুলো বস্তর জ্ঞান অর্জিত 
হয় জিহ্বা দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করে। 
যেমন- খাবার গ্রহণ করে আপনি বলতে 
পারবেন, তা সুস্বাদু হয়েছে কি না । হাতে 
স্পর্শ করেও অনেকগ্তলো বস্তুর জ্ঞান 
অর্জিত হয় | যেমন- হাতে স্পর্শ করে বলা 
যায়, এটা শক্ত নাকি নরম, ঠাণ্ডা নাকি 
গরম, বস্তটি কি কার্পেট নাকি প্রাস্টিক? 
তেমনিভাবে অনেকগুলো বন্তর জ্ঞান 
অর্জিত হয় নাকে ঘ্রাণ নেয়ার মাধ্যমে । 
যেমন- সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের জ্ঞান নাক দ্বারা 
জানা যায়। কান দ্বারাও অনেক কিছুর 
জ্ঞান অর্জিত হয় । যেমন- আওয়াজ শুনে 
কান্না, হাসি ইত্যাদি অনুধাবন করা যায় । 


দুই, আকল বা বিবেক-বুদ্ধি: ইন্দ্রিয় 


নয় । আরবিতে মানুষের এই বিবেক- 
বুদ্ধিকে বলা হয় “আকল'। যেমন_ 
আপনার সামনে একটি কার্পেট পড়ে 
আছে, আপনি তা চোখে প্রত্যক্ষ করছেন 
এবং স্পর্শ করেও বুঝতে পারছেন যে এটি 
একটি কার্পেট | কিন্তু এই কার্পেট কোথা 
থেকে এসেছে এবং এর কারিগর কে এটা 
চোখে দেখা যায় না কিংবা স্পর্শ করেও 
বোঝা যায় না । এটা অনুধাবন করার জন্য 
দরকার আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধির যার 
মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, এটি 
নিজে নিজে তৈরী হয়নি বরং কোন 
কারিগরের শ্রমের মাধ্যমে এটি তৈরী 
হয়েছে। 


তিন. অহী : ইন্দ্রিয় শক্তির ক্ষেত্র যেরূপ 
সীমিত তেমনি বিবেক-বুদ্ধির পরিধিও 
সীমাহীন নয় বরং উভয়েরই রয়েছে 
সীমাবদ্ধতা । যেমন_ চোখ একটি অঙ্গ, 
এর মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় 
এবং বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে একথাও 
বোঝা যায় যে, এসবের একজন শষ্টা বা 
খালেক রয়েছে। কিন্তু এই চোখের কোন 
ব্যবহারটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, কোন 
ব্যবহারটি উত্তম এবং কোনটি মন্দ, কোন 
ব্যবহারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন 
ব্যবহারে তিনি অসন্তষ্ট হবেন এসব প্রশ্ন 
যখন আমাদের সামনে আসে তখন 
আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা বিবেক-বুদ্ধি 
এর কোন জবাব বা যথাযথ জবাব দিতে 
পারে না। কেননা, বিবেক-বুদ্ধির মধ্যেও 
মতপার্থক্য রয়েছে । কারো বিবেক গানকে 
অপছন্দ করে একে চরিত্র ধ্বংসের কারণ 
হিসেবেই উল্লেখ করে । সুতরাং বিবেক 
হয়ত এই পর্যায়ে এসে কোন কাজ করে 
না কিংবা করলেও এর সিদ্ধান্তের তারতম্য 
ঘটে ফলে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ ও 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ কারণে আল্লাহ 
তায়ালা আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন 
যাকে অহী" বলা হয় । এই অহী ব্যতীত 
মানুষের জ্ঞান কখনোই পরিপূর্ণতা লাভ 


শক্তির মাধ্যমে অনেককিছুর জ্ঞান অর্জিত 
হলেও একটি পর্যায়ে এসে ইন্দ্রিয় শক্তি 
মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য মিটাতে পারে না 
তখন মানুষের প্রয়োজন হয় বিবেক-বুদ্ধির 
যা দ্বারা সে এ স্তরের জ্ঞান আহরণ করতে 
পারে যা ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে করা সম্ভব 


মে'১৬ 


করতে পারে না, কেননা এর পরিধি 
অর্জিত জ্ঞানের মত সীমিত নয়, বরং এর 
সীমানা এতই ব্যাপক যে, তা শুধু পার্থিব 
জগৎ নয় পরকালের জ্ঞানকেও আমাদের 
দৃষ্টি সম্মুখে নিয়ে আসে । এর মাধ্যমে 


আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ভাল 
ও মন্দের পার্থক্য জানিয়ে দিয়ে তার 
করণীয় এবং বর্জনীয়ের একটি চুড়ান্ত 
সীমারেখা টেনে দিয়েছেন । তবে সকলের 
ওপর অহী নাধিল হয় না কারণ সবাই 
অহী ধারণের যোগ্যতা রাখেন না । আল্লাহ 
তায়ালা তার কতিপয় নিবাঁচিত বান্দাদের 
ওপর অহী নাযিল করেছেন যাদেরকে নবী 
ও রাসূল বলা হয় । এই অহী সম্পূর্ণ খোদা 
প্রদত্ত উপহার যা বান্দা কোন নিজ 
যোগ্যতায় অর্জন করতে পারে না। এই 
কারণে অহীকে কুরআন পাকের বিভিন্ন 
স্থানে বান্দার জন্য একটি বিশাল রহমত 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যা মানব 
জ্ঞানের সবেচ্চি স্তর হিসেবে আমাদের 
কল্যাণের চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দেয় । ফলে 
জ্ঞান অর্জনের খোদা প্রদত্ত এই তৃতীয় 
মাধ্যম অর্থাৎ অহী থেকে মানুষ যতই দূরে 
সরবে ততই সে নিজের জন্য অস্থিরতা ও 
অশান্তিকে কাছে ডেকে আনবে । 


!চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


পু আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, 
১৫:৪৯-৫০ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৯৯, 
হাদীস ৬৪৯৪, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৮, হাদীস: ১৫ (২৭৫১), 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১৬০, 
হাদীস: ৭৫৫৩, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১৪৭ 

৬ আল-কুরআন, সরা আয-হবমার, ৩৯:৫৩ 

*. আত-তিরমিষী, আল-জামিভল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৩, পৃ. 
৩২৪, হাদীস: ১৯২৪, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.) থেকে বর্নিত 

” আল-কুরআন, সুর? মরয়ম, ১৯:২১ 

৯ আল-কুরআন, সরা আয-সবখরুফ, ৪৩:৩২ 


__ আত্তার্তহীদ ৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫-এ প্রদত্ত ভাষণ 


তায়ান্ুক মাআল্নাহ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী মে. যি. আ.) 


মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


2 ১০৩৭ 
১০৭৬০৪৪৮০০৮, 
৫১৪১৪4৬৪৭০১ এগ 
27255355581] এ 


৯৮৮85 


705 15510287487 
00552১598৮5 এ পতি ঞ। ০ 
3+০০১৫০১০। 12312351275 
25025 িখা 9৫৬ এ 0598 
35৩৫৮৫৬০৩০৫ ০১৪৮৩ 
.69৩| ৯78১ ৩৫ 4৫ টে 0 
৮2 ১৬০০ ৮৪৭ এ ১১১৮ রি 
88184 ০৮:৪1 1৯) ১৯৮/ঝ৷ 
১৬ 19] ০৩৫15 উর 9 ১৬)? তি 
পরি লরি লিপ 
1 মোির্ ১৬৯: 
ই এড ০৬৩ ৬৫ ৩৬ আঃ তি 
ঠা এ ১৪৬৮৪ 
৩০০৮০ ৪৫ চিনি ১৩৫5 
রি ঞ 
মুহতরম সদরে জলসা (দা. বা.), উপস্থিত 
হযরাতে ওলামা ওয়া মাশায়েখে ইযাম 
হাফিযাহুমুল্লাহু তায়ালা, সম্মানিত সুধী 
মগুলী, দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুয়াধ্যায 
বেরাদরানে ইসলাম! 


বরকতের জন্য পবিত্র কুরআনের আখেরি 
পারার একটি প্রসিদ্ধ সুরা আশ-শামস 
তিলাওয়াত করেছি। এই সুরায় আল্লাহ 
পাক ৬-৭টি শপথ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আলোকপাত করেছেন | যে কথাটি 
বলেছেন, সেটাই আজকের এই জলসার 
উদ্দেশ্য । আল্লাহ পাকের তো শপথ করার 
প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ পাক শপথ না 
করলেও তার কথা শপথের চেয়ে আরও 
বেশি সত্য | এখানে রহস্য হলো যে সমস্ত 


মে*১৬ 


জিনিসের শপথ তিনি করেন, সেগুলোকে 
সাক্ষী বানানো । এই সুরায় যে ৭টি 
জিনিসের নামে শপথ করেছেন সেগুলো 
হলো: ১ম সূর্য, ২য় চন্দ্র, ৩য় দিন, ৪র্থ 
রাত, ৫ম আসমান, ৬ষ্ঠ জমিন, ৭ম 


আমাদের প্রমাণ দিতে হবে । প্রমাণ কী? 
এই যে পাথর দেখা যায় । পাথরের থেকে 
একটা মোটা-তাজা উট বের করতে হবে 
কেবল তাজা হলে চলবে না । আট মাসের 
গর্ভবতী হতে হবে । যদি এমন একটা 


মানুষের নফস বা আত্মা ৷ আল্লাহ পাক এ 


তাজা উট এই পাথর থেকে বের করতে 


৭টি বিষয়ের শপথ করে বলেন, নফসটা 


পারেন, আমরা মনে করব, আপনি নবী 


সৃষ্টি করে তোমার নফসের মধ্যে ভাল 


এরা মনে করল, পাথর থেকে তো পাথর 


কাজ করার যোগ্যতা আমি দান করেছি । 
আর খারাপ কাজ করার যোগ্যতাও আমি 


বের হয় । তিনি উট বের করতে পারবেন 
না। সুতরাং তাকে মানতেও হবে না। 


দান করেছি। অতপর আন্মাহ তায়ালা 
বলেন, উ ৫৩০৩৪ (সে সফলকাম, 
যে নফসকে সংশোধন করে । আর যে 
নফসকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে, 
সে ক্ষতিগ্রস্থ) । তোমার নফস সম্পর্কে 
তুমি সতর্ক থাকো । তোমার নফসকে যদি 
তুমি সঠিক পথে পরিচালিত কর, নফস 
ভে জিনাদ নিন তাবিজ 
হয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম | 


দুষ্ট নফসের বিষক্রিয়া: একটি দৃষ্টান্ত 
একটা নফস যদি খারাপ হয়, তাহলে সে 
পুরো দেশটাকে ধ্বংস করতে পারে । 
হিসেবে আল্লাহ পাক কওমে 
সামুদের কথা উল্লেখ করেছেন । আরবের 
দক্ষিণ-উত্তর সীমান্তে হিজির নামে একটা 
জায়গা ছিল । সেখানে কিছু লোক বসবাস 
করত | তাদেরকে কওমে সামুদ বলা 
হত । আল্লাহ পাক তাদের কাছে যে নবী 
প্রেরণ করলেন, তার নাম হযরত সালেহ 
(আ.)। একদিকে হযরত সালেহ (আ.), 
অপরদিকে তাদের নফস । সালেহ (আ.) 
যা বলবেন, আল্লাহ পাকের ওহী | তিনি 
তাদের দাওয়াত দিলেন, ৬৫24 


8৫52১12) 


41026 | এক লক্ষ ২০ হাজার নবীর 


রাখে আল্লাহ মারে কে? 
মক্কার কাফেররা নবী (সা.)-কে বলেছিল, 
আপনি যদি নবী হন, আসমানের চন্দ্রকে 
দুষ্টুকরা করতে হবে । হুযুরে আকরাম 
(সা.) ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার 
চন্দ্র দু'্টুকরা হয়ে গেল । 
সালেহ (আ.) দু'রাকআত নামায 
পড়লেন । মুসলমানের বড় হাতিয়ার হল 
নামায । ৬০ হাজার সাহাবী আর তাবেয়ী 
ইরাক থেকে ইরানে যাবে ৷ মাঝখানে 
সমুদ্র । কয়েক মাইল বিস্তৃত সমুদ্ব ৷ পার 
হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমীর 
সাহেব বললেন, ২ রাকআত সালাতুল 
হাজত পড় । একটি ঘোড়ায় দু'জন করে 
সওয়ার হও । ৬০ হাজার সাহাবী আর 
ঘোড়া আছে ৩০ হাজার । বিসমিল্লাহ বলে 
সমুদ্ধের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দাও । 
সুবহানাল্লাহ! 
দুনিয়ার বিজ্ঞান সন্দেহপ্রবণ | ডাক্তার 
ওষুধ দেয় । যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই 
ওষুধে রোগ সেরে যাবে কিনা? বলবে, 
ভালো হয়ে যেতে পারে । কিন্তু নিশ্চয়তা 
দিতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 

39205৫5$/৩84১ 
“আসমানী কিতাবে সন্দেহের কোনো 


একই দীওয়াত। সকলেই আল্লাহর 
একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু 
কওমে সামুদ আল্লাহর কথা শুনেনি। 


৯৬১৮১৮৫৩৫৬৫ । তাদের নাফরমানির 
কারণে নফসের কথা শুনে সালেহ (আ.)- 


অবকাশ নেই | 

বলছিলাম, আমীর সাহেব বিসমিল্লাহ বলে 
ঘোড়া চালিয়ে দিতে বললেন । সঙ্গে সঙ্গে 
সব ঘোড়া ওই পারে পার হয়ে গেল । 
একটা ঘোড়ারও পায়ের তলা পর্যন্ত 


কে বললেন, আপনি নবী নয়। 
৷ যদি নবী হয়ে থাকেন, 


ভিজেনি | শুধু তাই নয়, এক সাহাবীর 
হাতে একটা পেয়ালা ছিল। র 
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ধাক্কায় পেয়ালাটা সমুদ্রে পড়ে গেছে। 


দিন সময় দেয়া হল। এর মধ্যে যদি 


সুন্নাহর আলোকে আমরা এগুলোর উত্তর 


সাহাবী ওই পারে গিয়ে সমুদ্রকে লক্ষ করে 
বললেন, এই সমুদ্র! এটা আমার হালাল 


তোমরা আল্লাহর আযাবের নিদর্শন দেখে 
তওবা না কর, তবে ন আযাব 


পয়সার সম্পদ । হারাম দিয়ে কিনিনি। 


আসবে । অবশেষে, ১ম দিন তাদের 


আমার পেয়ালা রাখার মত অধিকার 


সকলের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেল । 


তোমার নেই । সুতরাং আমার পেয়ালা 


এরপরও তারা তওবা করল না। ২য় দিন 


আমাকে ফেরত দাও | এই কথার সঙ্গে 


সকলের চেহারা লাল বর্ণের আকার ধারণ 


সঙ্গে আরেকটা ঢেও আসল । আর 
ঢেউয়ের সঙ্গে তার পেয়ালাটাও উঠে 
এল | 4719-54-5৩ অর্থাৎ তুমি 
আল্লাহর জন্য হও । আল্লাহ তোমার হয়ে 
যাবে। 

হযরত সালেহ (আ.) কী করলেন? 
দু'রাকআত নামায পড়লেন । নামায পড়ে 
দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! 
কাফেরদেরকে পরাজিত কর । তাদের 
কথার প্রেক্ষিতে পাথর থেকে একটি উট 
বের কর । সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটি পাথর 
জোরে জোরে আওয়াজ দিতে লাগল । 
কিছুক্ষণ পর পাথরটি ২ টো হয়ে ৮ 


মাসের গর্ভবতী একটি উট বের হয়ে 
এল । 
১/৮/1১9/১/১৮ 
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কিন্ত তাদের এই চাওয়াটা তাদের জন্য 
বিপদ হয়ে গেছে । তারা পাশের একটি 
কুপ থেকে পানি পান করত | যখন উটটি 
এসে পান করে, তখন সে সমস্ত 
পানি শেষ করে ফেলত | তারা নফসের 
কথা মত চলছে। আল্লাহ পাক বলেন, 
৯৮৫ ০০৪৩ 

নফস বলে, টেলিভিশন দেখ, দেখব না। 
নফস বলে, সন্ত্রাস কর, করব না। নফস 
বলে, দুরীতি কর, করব না। নফস বলে, 
নামায কাযা কর, করব না। তাহলে সে 
ব্যক্তিই উভয় জগতে সফলকাম । 

হযরত সালেহ (আ.) তাদের প্রতি দয়া 
করলেন । বললেন, একটি রুটিন কর। 


করল । তারপরও তারা তওবা করল না। 
৩য় দিন তাদের সকলের চেহারা কালো 
হয়ে গেল । তারা এত আযাবের নিদর্শন 
দেখার পরও তওবা করল না । শেষ পর্যস্ত 
আল্লাহ পাক তাদেরকে আওয়াজ ও 
দুর্গন্ধের মাধ্যমে আযাব দিলেন । ওপর 
থেকে এমন আওয়াজ যা শত-সহত্র 


দিচ্ছি । জাকির নায়েক কী ফতওয়া দিবে? 
সে কী আলেম? সে তো ডাক্তার! 


কিছু অমূলক বিভ্রান্তি 
আরেকজন ছিল ফজলুর রহমান । সে বই 


লিখছিল, নাম দিয়েছিল, ইসলাম | ভেতরে 
সব ইসলাম বিদ্বেষী কথা দিয়ে ভরপুর | 
সে বইয়ে লেখা ছিল, “নামায ৫ ওয়াক্ত 
পড়ার প্রয়োজন নেই । ৩ ওয়াক্ত পড়লেও 
চলবে । কুরআন শরীফ ৩০ পারার 
প্রয়োজন নেই। ১১ পারাই যথেষ্ট ।' 
খতীবে আযব আল্লামা সিদ্দীক আহমদ 


বজ্রপাতের চেয়েও মারাত্বক । আর নিচ 


(রহ.) এমনভাবে আন্দেলন করলেন যে, 


থেকে প্রবল দুর্গন্ধ । উপরের আওয়াজ 


আজকে এই ভ্রান্ত কথার অস্থিত্ও নেই । 


আর নিচের দুর্সন্ধ একত্রিত হয়ে এমন 


ফজলুর রহমান নামায € ওয়াক্তকে ৩ 


আযাব আসল যে, একজন লোকও 
বাঁচেনি । সব ধ্বংস হয়ে গেছে । 

নফস তোমাকে জাহানামে নিয়ে যাবে । 
যদি মুক্তি চাও, তাহলে মন যা চায় তার 
উল্টো করতে হবে । 

বর্তমানে আমরা যে নাফরমানি করছি। 
আমাদের ওপরও আযাব আসার কথা । 
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সু'জিযাস্বরূপ কোনো আযাব হচ্ছে না । 


জাকির নায়েক গোলাম 

কাদিয়ানির পথে পা বাড়াচ্ছে: 

আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, কয়েকদিন 
আগে এক আলেম আমাকে ভিডিও 
দেখাল। হিন্দুস্তানের একজন আলেম 
বক্তৃতা করছিলেন । বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 
“জাকির নায়েকের ভ্রান্তি” ৷ জাকির নায়েক 
কোথায় কী কী বলছে এগুলো বলছে। 
তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভিডিও চিত্র 
দেখানো হচ্ছে । এক জায়গায় গিয়ে 
জাকির নায়েক তার বক্তৃতায় বলল, 


.40-১৮% এ উতচিনিতি 


একদিন উটটি পানি পান করবে । আর 


অর্থাৎ আজকের যুগে মুহাম্মদ (সা.)-কেও 


একদিন তোমরা পানি পান কর । যেদিন 
পরদিনের জন্য পানি জমা করে রেখে 
দিবে । শেষ পর্যন্ত তারা এই উটকে মেরে 


মানা হারাম । নাউযুবিল্লাহ । গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানীর মতো এই জাকিরও 
আস্তে আস্তে নবী দাবি করার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে । আর আমাদের দেশের 


ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল । সালেহ 


শিক্ষিত ভাইয়েরা টেলিভিশন দেখে 


(আ.) তাদেরকে সতর্ক করে বললেন- 


জাকির নায়েকের জন্য পাগল হয়ে গেছে। 


এই উট মারলে তোমরা বিপদে পড়বে । 


কুরআন-হাদীসের মাসআলা জিজ্ঞেস 


তারা তার কথার প্রতি কর্ণপাত না করে 


করার জন্য হাজার হাজার আলেম আছে । 


ওয়াক্ত করছিল । আর এই জাকির নায়েক 


তারাবীহর নামা ২০ রাকআতকে ৮ 
রাকআত বানাল। ৮ রাকআত তো 
তাহাজ্জদের নামায । সে বলে, “বুখারী 


শরীফের হাদীসে আছে ।' বুখারী শরীফ 
খুলে দেখলাম, এটা তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে 
আছে । ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসটি 
বাবুত তাহাজ্জদে এনেছেন । 
এক ব্যক্তি অযুর শুরুতে দোয়া পড়তে 
লাগল, ৃ 
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এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ভাই! এটা কী 
পড়ছেন? সে বলে, হাদীসে আছে । ওই 
ব্যক্তি বলল, হাদীসে আছে ঠিক । কিন্তু 
ছিদ্র ভুলে গেছ। এটা তো নিচের ছিদ্রের 
দোয়া । উপরের ছিদ্রের নয় । আমরা 
বলতে চাই, ৮ রাকআত হাদীসে আছে 
ঠিক। কিন্তু জাকির নায়েক ছিদ্র ভুলে 
গেছে। এটা তো তাহাজ্জুদের ছিদ্রের 
হাদীস । তারাবীহর ছিদ্রের নয় । 
একটি র জাকির নায়েককে 
খিস্টান পাদরি জিজ্ঞেস করল, কুরআনে 
ভুল আছে। 6৫১১2224৩৫৬ অর্থাৎ 
নুহ (সা.)-এর সম্প্রদায় রাসূলদেরকে 
মিথ্যা সাব্যস্ত করল । পাদরি বলে, রাসুল 
তো একজন এখানে বহুবচন ব্যবহার করা 
হল কেন? এটা ভুল না? জাকির নায়েক 
তো কুরআনের পরিভাষা বুঝে না। সে 
প্রতিউত্তরে বলল, হ্যা, এটা ভুল । 
জাকির নায়েক তো ডাক্তার! সে নাপা আর 


এই উটটির ওপর হামলা করল। সালেহ 
(আ.) বললেন, তোমাদের আর বেঁচে 


আমাদের পটিয়ায়ও ফতওয়া 


প্যারাসিটামাল কিসের ওষুধ বুঝতে 


বিভাগ আছে। শত শত মাসআলা 


থাকার অধিকার নেই । তোমাদেরকে ৩ 


মে*১৬ 


আমাদের এখানে আসছে । কুরআন- 


পারে । কিন্তু কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা 
দিতে পারে না। 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


খেদমতের নামে জঘন্য ষড়যন্ত্র 
আমাকে এক আলেম প্রশ্ন করল, জাকির 
নায়েক ইসলামের বড় খেদমত করছে । 
সে অনেক হিন্দুকে মুসলমান বানিয়েছে । 
আমি বললাম, সে অনেক মুসলমানকে 
হিন্দু বানিয়েছে । সে বলল, কীভাবে? 
আমি বললাম, কনফারেন্সে দেখা যায়, 
জাকির নায়েক একজন হিন্দুর সাথে কথা 
বলছে । তার সাথে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়াদি 
নিয়ে আলোচনা করছে। কনফারেন্সের 
পরে তাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান 
বানায় । কিন্তু ওই ব্যক্তিটি আসলে হিন্দু 
ময় । সে মুসলমান । অল্পক্ষণের জন্য 
সরলমনা মানুষের মনভুলানোর নিমিত্তে 
তাকে হিন্দু বানানো হল । 

এবার আপনারা বলুন! সে মুসলমানকে 
হিন্দু বানাল, না হিন্দুকে মুসলমান বানাল? 
... আর সে তো তার এই ভ্রষ্টতার দ্বারা 
হাজার হাজার মানুষের ঈমান নষ্ট করে 

| 


জাকির নায়েক নিয়ে বিশ্বের ফতওয়া 


দায়িত্ব আমরা পালন করে যাচ্ছি ৷ ইহুদিরা 


দেখে সকলে শিক্ষা অর্জন করবে | সবার 


বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 


হাত কাটার প্রয়োজন হবে না। আপনি 


করে । এটাও সেই আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের 


দেখেননি যে, কাক যখন ক্ষেতে বসে 


একটি অংশ । আল্লাহ পাক আমাদেরকে 
হেফাজত করুন | আমীন | 


তখন একটা কাক মেরে গাছে লটকিয়ে 
দিলে আর কোনো কাক ধারে কাছেও 


'নফস' যদি ঠিক হয়, সব অপরাধ বন্ধ । 


আসে না । একটা চোরের হাত কেটে যদি 


সে জন্য আমি বলব, একজন হক্কানী 


চৌরাস্তায় লটকিয়ে দেয়া হয় তারপর দিন 


আলেমকে মন্ত্রী বানাইয়া নফস প্রতিরোধ 
মন্ত্রণালয় করতে হবে । যদি করা যায়, 


হতে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে । আর আপনি 
যদি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলে লক্ষ 


তাহলে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের সমূহ 
অপরাধ বন্ধ হতে বাধ্য । 


লক্ষ মানুষের গলা কাটা যাবে । কিন্তু 
আপনি তা বন্ধ করতে পারবেন না। 


আফগানিস্তানে মোল্লা ওমর প্রেসিডেন্ট 


খতাবে আযম (রহ.)-এর একথা আজকে 


ছিলেন। তার শাসনামলে আমর বিল 


সত্য প্রমাণিত হল । 


মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার মন্ত্রণালয় 


আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশে নফস 


ছিল । বেপর্দা দেখা গেলে রাস্তার মধ্যেই 
বেত্রাঘাত করা হত । যার কারণে কয়েক 


আরও গুনাহ করার প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে । 
যেমন- সহশিক্ষা । আর এখন নতুন 


মাসেই দেখা গেল, সব অশ্লীলতা বন্ধ হয়ে 
গেল । 


খতীবে আযম (রহ.)-এর 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ 


আজকে দারুল উলুম দেওবন্দ হতে বিরাট 


(রহ.) ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট 


ফতওয়া বের হয়েছে । শুধু দেওবন্দ নয়, 
ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন 


হতে | নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগসহ 
কয়েকটি দলের সমর্থনে । একব্যক্তি তাকে 


রাষ্ট্র হতেই জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে 
ফতওয়া বের হয়েছে। এ বিষয়ে 


জিজ্ঞেস করল, মাওলানা সাহেব! 
আপনারা তো চুরি করলে হাত কাটবেন। 


আপনাদের সচেতন করে তোলা আমাদের 
দায়িত্ব । না হয় আপনারা রোজ কেয়ামতে 
আমাদেরকে ধরবেন । এজন্য আমাদের 


হাত কাটতে কাটতে সব মানুষ তো গঙ্গু 
হয়ে যাবে । খতীবে আযম (রহ.) বললেন, 
শুধু একজন মানুষের হাত কাটব | তাকে 


আঙ্গিকে যুক্ত হয়েছে সহখেলা । নারী- 
পুরুষ একত্রে খেলা করছে । টেলিভিশনে 
বেহায়া ছবি, অশ্লীল গান, এগুলোর দ্বারা 
নফস আরও ধ্বংস হচ্ছে । নফসকে 
ইসলাহ করার জন্য মুরুবিবরা বলছেন, যে 
কোনো একজন মুরুবিবির আন্ডারে থাকতে 
হবে । আমাদের পটিয়ার মুফতী আজিজুল 
হক (রহ.), হযরত মাওলানা জমীর উদ্দীন 
(রহ.)-এর মতো বুযুর্গদেরকে পীর মানতে 
হবে । আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 
আমাদের তাওফীক দান করুন । আমীন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


মে*১৬ 


আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


4০ দ্র ৮৬ এ ৯ ছু চর 


অরঁশি 


৯১৮৯৬ এ হত হর হর দ্র 4০৮ 


ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকার 


ড. মাওলানা মফিজুর রহমান আল-আযহারী 


শ্রমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য 
মানব জাতির অস্তিত্ব, প্রগতি, সভ্যতা ও 


অগ্রগতি তো দুরের কথা, একদিনও টিকে 
থাকার শক্তি তার নেই । পৃথিবীর উৎপাদন 
ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান চারটি | যথা- 
19100, 1,800 0801091 
01881581101 । শ্রম তার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইসলাম দৃষ্টিতে তাই 
শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অত্যন্ত 
তাৎপর্যময় । আল্লাহ তাআলা মানুষকে 
তার বুদ্ধি-বিবেক, মেধা: 
94589555085৩০৩% 

“যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ ভালো কাজ করে 
সে তা দেখতে পাবে ৷ 

ও ৮6৩8 45%5৩টত্ 
“আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ 
নর অথবা নারীর কর্মবিফল করি না য়া 


হল পার 2৮৫ 1৮ টা 
০১৮০ ০১৮155৮52৫5 656 ৩ 
ডা পাঠ! পু প্রাঠতা 2 


০5626 62৮5 টি 9 


পি 


পে 


32:559652550 
“তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ 
অনুসন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ 
কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে । 
কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য 
সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর ।”* 
এ আয়াতে করীমাতে “আল্লাহর অনুগ্রহ 
অনুসন্ধানের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে 
31১ ৮৪৩১৩ ০৯০৪4 ০০৭ 

০০০00 রা 


অনুগ্রহ লাভের অন্বেষায় পৃথিবীতে 
ভ্রমণরত |” 

এই আয়াতে শ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মাধ্যমে আল্লাহর করুণা সন্ধানকে 
জিহাদের মত সুমহান ইবাদতের 
সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। 
যাতে প্রতিটি মুসলমান শ্রম ও ব্যবসা- 


অবকাশ নেই । তাই ইসলামের শিক্ষায় 
নিজের পছন্দমত সে কোন বৈধ ও 
আইনসম্মত কাজ ও শ্রম গ্রহণ করার 
অধিকার প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য 
স্বীকৃত। এটি মানুষের একটি মৌলিক 
অধিকার | ইসলাম বলে শ্রমিকের পুঁজি না 
থাকতে পারে, তার কাছে আছে কারখানার 


বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে গভীর 
অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে পারে । রাসূলে 
করীম (সা.) বলেন, 


0১৯০৭ সি4 ৮4 জি 


14 এ এ ৩3 ০১] পি 
“হালাল জীবিকা উপাজর্ন করা প্রত্যেক 
মুসলমানের ওপর ফরয 1” 

এটা 4895 এ] ৩৭, 
“হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরয 
ইবাদাতের পরেই ফরয ৮" 
যে হাতে কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ত সে হাতই 
চুম্বন পাওয়ার যোগ্য । কৃষিক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত কাজ করার কারণে হযরত 
মুআয ইবনে যাবাল (রাযি.)-এর হাত 
ফুলে উঠেছিল । রাসূলে করীম (সা.) সে 
হাত দেখে তাকে বলেছিলেন, 

(4৮০১9 40] 06 16০4৯) 
“এ হাতকেই আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) 
ভালোবাসেন ॥ 
ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোনো হালাল কাজ 
আল্লাহর কাছে প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য | হোক 


“যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রিষ্ক উপার্জনের 
বিভিন্ন উপায়াবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর 


মে*১৬ 


তা বস্তগত বিচারে যতই ছোট, তুচ্ছ বা 
নগণ্য । কোনো কাজই খাটো করে দেখার 


উৎপাদনের উপযোগী শ্রম নামক 
মহামূল্যবান সম্পদ | যে সম্পদ ছাড়া 
মালিক শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাতে অক্ষম । 
হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
সর্বশেষ মহানবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব 
নাবী-রাসূল (আ.) নিজ হাতে কাজ 
করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, 

0445406৯০৫5 ৭56 (৪ 9৮৪ 
074947৮6075 9-$ 7৮৩ 


1 ৩৬ পুতি 


কারো 
৮4505 95 1999 595 ০3 4495 
:055546105475558 
১৭৬৬৪ 
হযরত আদম (আ.) কৃষিকাজ করতেন । 
হযরত নূহ (আ.)_ কাঠমিস্ত্ির কাজ 
করতেন । হযরত ইদরীস (আ.) সেলাই 
করতেন । হযরত ইবরাহীম ও লুত (আ.) 
কৃষক ছিলেন। হযরত সালিহ (আ.) 
ছিলেন ব্যবসায়ী এবং হযরত মুসা, 
শোয়াইৰ ও মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
রাখাল 1৮ 
ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন, 
31 0-5 ২৩ ০৯৭ ৮০০ ৪১ ও এঞা 0 
এতটা ফি ০ এ 
“নবী করীম (সা.) নুবুওয়াতপূর্ব জীবনে 
মক্কাবাসীর ছাগল চড়াতেন এবং হযরত 


4: আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


খদীজা (োযি.)-এর ব্যবসায়ে কাজ 

করেছেন । 

তিনি আরও বর্ণনা করেন, 

৩:৮৪] 05 পর্ন ০৮19৬ ৮৮০ 0 
31৮91 এ ৫৬০০ ৮৬০০ ৩৬ 

“সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) নিজেদের কাজ 


নিজেরাই করতেন । মুহাজিরগণ বাজারে 
ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । 


তাই শ্রম হচ্ছে নবীদের সুন্নাত এবং 
সাহাবাদের অনুসৃত নীতি । এ জন্যে 


বোঝা হয়ে থাকা কিংবা উপার্জনের ক্ষেত্রে 


চাইতে আসলে তিনি তাকে প্রতীক্ষা 


অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা ইসলামের 
আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অমানবিক 


করতে বলেন। তারপর নিজের হাতে 
একটি কুড়ালে হাতল লাগিয়ে লোকটির 


কাজ । পরকালে এদের জন্য চরম 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । 
হাদীসে এসেছে, 


৮9৭ [50500 25৮৮ এ] 30 
১০৩৭৪26৮১৪4 লও এ 
(8144 ১৯ ১9 18122 22৯০5 


“উপরের হাত নীচের হাতের থেকে উত্তম | 


স্বহস্তে কাজ সম্পদান করাই উত্তম । 
হাদীসের মধ্যে রয়েছে, 


৮2 0 ৩০৪৭ এ] ০০০০ ৬৪ 5 ভর 9 
(55 $০79 4৫ ০১৮৩ 


তোমার পোষ্যদের থেকেই দান-খয়রাত 
শুরু করো । স্বচ্ছলতা বজায় রেখে যে 
দান-খয়রাত করা হয় সেটাই উত্তম । যে 
ব্যক্তি পবিত্র ও সংযমী হতে চায় আল্লাহ 

সংযমী ও পবিভ্র বানিয়ে দেন । যে 


“রাসূলে করীম (সা.)-কে সর্বোত্তম 


ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায়, আল্লাহ তাআলার 


উপার্জন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
বলেন, “সৎ ব্যবসায়-লব্ধ সুনাফা ও 
বাতির নিজ শ্রমের উপার্জন ৯ 


১০৪ ১৮০৭ এপ এপ এর্ণাঞা 
১5446 908 আর ৮21 ০5৫ ০৪ 


(555০৪ 

“যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের ওপর জীবিকা 
নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর 
কেউ করে না । আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) 
নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকানির্বাহ 
করতেন 1১ 
মহানবী (সা.) বলেন, 

(1৩৩৮ ৩-১এ) 
শ্রমজীবী ও উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু 1 
এ পৃথিবীটা আল্লাহ তাআলার একটি 
সাধের কারখানা ৷ এই কারখানার উন্নয়ন, 
শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে যারা সবচেয়ে 
ভূমিকা রাখে তারা হলো শ্রমজীবী মানুষ । 
তাই তারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু । 
20৮ 928৮05৫4৫4৩ এ ৩৯ 

84922 
“তোমাদের কারো পিঠে কাঠের বোঝা 
বহন করে এনে বিক্রয় করাটা কারো কাছে 
কিছু ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম । সে 
তাকে দিতেও পারে বা নাও দিতে 
পারে ১১ 
ইসলাম মানুষকে স্বনির্ভর হতে শিক্ষা 
দেয় । নেওয়ার নয়, দেওয়ার শিক্ষা দেয় | 
ক্ষমতা থাকা সত্তেও ভিক্ষা করা বা 
(বেকারত্বের দোহাই দিয়ে) অন্যের ওপর 


মে*১৬ 


তাকে স্বনির্ভর হতে দেন 1১২ 


৮ 


2 আতিক এড 


8১2 %253 


“যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায়, 
আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎকালে তার 
মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে 
না।”১5 


12 06 এর 004 এডি ১০ 

8৩4 45495 
“যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের 
কাছে ভিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে জ্বলন্ত 
অঙ্গার ভিক্ষা করে । অতএব সে তার 


ভিক্ষা করে বেড়ানো বাড়াতেও পারে বা 
কমাতেও পারে 1১৪ 


রাষ্ট্র কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত 


মহানবীর বাস্তব কর্মপদ্ধতি থেকে এ শিক্ষা 
গ্রহণ করা যায় । হাদীসে আছে, 
03145943500 
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ভিক্ষা চাওয়াটাই হচ্ছে _একটি 
ক্ষতবিশেষ । এর দ্বারা ভিক্ষাকারী তার 
মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে। কিন্তু 
রষ্ট্প্রধানের কাছে কিছু চাওয়া বাযানা 
হলেই নয়, এরূপ চাওয়া যেতে পারে 1৯ 


অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে 
যে, এক আনসারী রাসূলের কাছে ভিক্ষা 


হাতে তুলে দিয়ে তাকে কাট কেটে নিজের 
ও পরিবারের জীবিকা উপার্জন করার 
নির্দেশ দেন এবং কয়েকদিন পরে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন । এভাবে 
লোকটি তার আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল | 

হযরত ইবনে মাসউদ (োযি.) বলতেন, 
কাউকে বেকার বসে থাকতে দেখলে 
আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য লাগে । সে 
দুনিয়ায় কোনো কাজও করে না। 
অন্যদিকে পরকালীন সফলতার জন্যও 
থাকে নিশ্টেষ্ট | 


শ্রমিকদের অধিকার 

ইসলাম শ্রমের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে 
একদিকে যেমন শ্রমিকের মর্যাদা নিশ্চিত 
করেছে, অন্যদিকে মানব সমাজকে 
উৎপাদনমুখী করে উন্নয়নের শীর্ষ প্রান্তে 
উন্নীত করার লক্ষ্যে শ্রমিকের 
অধিকারসমূহ নিশ্চিত করেছে । এসব 
অধিকারের মধ্যে রয়েছে, 


ক. শ্রমিককে মজুরি প্রদান করা: 
ইসলামি রাষ্ট্রে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য 
শ্রমজীবীকে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে 
খাটাতে পারে না। তাদের শ্রমের 
পারিতোষিক তাদের দিতেই হবে | তাদের 
আর্থিক কিংবা দৈহিক ক্ষতিপূরণ করতে 
হবে । ইসলামের দৃষ্টিতে কারো শ্রম 
প্রতিদানবিহীন বা বিফল-বিনষ্ট হতে 
পারে না, তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
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৫পু 


225 2528৬ 
তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম 
করেছেন । অতএব, তোমরা এর আনাচে- 


কানাচে (ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যদ্রব্যের 
আমদানি-রফতানি তথা রিষিকের 
অন্বেষায়) বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া 
রিযিক আহার কর ।”৯৬ 
রাসূল (সা.) বলেছেন, 


4১৯০ দরে 2১19৮) 
'তোমরা_ ভুপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে রিষৃকের 
সন্ধান কর 


ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল উপার্জনে শ্রম 
নিয়োজিত করা প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তির 


______-_--- আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব । কাজ শুধু 
সম্মানজনকই নয়, তা ইবাদতও বটে । 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
98 5৬660158255 46৫ 4৬52 
92580045055 ৭3105 
“এই আল্লাহ তাআলা যিনি এই (ভূমি)-কে 
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন । এতে 
তোমারা এর ওপর চলাচল করতে পার 
এবং এই ভূমি থেকে উদণত এর অগণিত 
দান উপভোগ করতে পার । একদিন 
তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে 
যেতে হবে 1৯৮ 


০3528605991 89৬৪ 9$ 


54 
“অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
(জীবিকা) তালাশ কর ।"* 


দক্ষতা, কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা আকাশে-বাতাসে, 
ভূপৃষ্ঠ-ভূগর্ভে এবং সাগরতলে তথা 
পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের জন্য যেসব কল্যাণ 
ও সম্পদ নিহিত রেখেছেন, তা স্‌ 

করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র 


কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
১১5 এতে 285 ্চ ড এ ৪5 


প৯৮1125 


০৬৮৬, 
প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা 
এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি 
অবিচার করা হবে না ৯২০ 


খ. জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করা: 
শ্রমিকদেরকে দেশে প্রচলিত রীতি 
অনুসারে উপযুক্ত আহার্য ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ দিতে হবে ।মুওয়াভা মালিক] | অর্থাৎ 
মজুরির পরিমাণ এরূপ হবে যেন তা কোন 
দেশ ও যুগের স্বাভাবিক অবস্থা ও চাহিদা 
অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত হয় এবং উপার্জনকারী 
তার উপার্জন দ্বারা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও 
চিকিৎসাসহ অন্যান্য চাহিদাগুলো পুরণ 
করতে পারে । এক কথায় মালিক তার 
লালন-পালনের পরিপূর্ণ যিম্মাদার | 
মালিকের পক্ষে যদি শ্রমিককে এই 
পরিমাণ মজুরি দেয়া সম্ভব না হয়, যা 
দিয়ে সে তার ন্যায়ান্গ ও স্বাভাবিক 
প্রয়োজন মেটাতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রীয় 


৫9৬8 8৮20 ৮45458এ৫$৩5। 
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'যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ের) কোন কাজের দায়িত্ব পালন 
করবে, তার যদি স্ত্রী না থাকে, তাহলে সে 
যেন বিয়ে করে নেয়। আর তার যদি 
কোন আবাস না থাকে, তাহলে সে যেন 
একটি আবাস গ্রহণ করে । আর যদি তার 
কোন বাহন না থাকে তবে যেন সে একটি 
বাহন গ্রহণ করে। যদি তার খাদিমের 
প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন খাদিম গ্রহণ 
করে | এগুলোর বাইরে যদি সে কিছু নেয় 
পুঞ্জিভূত করার জন্য, তাহলে সে পরকালে 
চোর বা আত্মসাৎকারী হিসেবে উখিত 
হবে 1 
এই হাদীসটি সরকারি কর্মচারীদের 
ব্যাপারে বলা হলেও এর বিধান সর্বশ্রেণীর 
শ্রমিকদের ওপর প্রযোজ্য ৷ যেহেতু উভয় 
ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন কারণই কার্যকর 
রয়েছে। তা হলো তার প্রয়োজন 
মিটানো | যেন মানসিক স্থিতিশীলতা ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে শ্রম দিতে পারে । তা 
ছাড়া, তারা সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক । 
প্রজাদের সুখ-শান্তি বিধান করাইতো 
ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব । মহানবী 
(সা.) এজন্যই বলেছেন, 

25১৪ ৫5565 0520 
'ইমাম বা রাষ্ট্রপতি (প্রজাদের ব্যাপারে) 
দায়িত্বশীল । তাকে প্রজাদের ব্যাপারে 

করা হবে ছি 
এজনই হযরত ওমর (োযি.) বলতেন, 
ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না 
খেয়ে মারা যায়, তাহলে আমি আল্লাহর 
কাছে কি জবাব দেব? তিনি আরও 
বলতেন, “বাগদাদের রাস্তায় পথ চলতে 
গিয়ে একটি গাধাও যদি পা পিছলে পড়ে 
যায়, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে কি 
জবাব দেব? কারণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও 
মেরামত করার দায়িত্র্তো আমার ।' 
একদিন একজন মালিক এসে খলীফা 
ওমর (রাযি.)-কে তার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 


কোষাগার থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করা 
হবে । রাসূলের নিম্োক্ত হাদীসটিই এর 
প্রমাণ: 


মে*১৬ 


নালিশ করল যে, তারা আমার জিনিসপত্র 
চুরি করে নিয়ে গেছে । হযরত ওমর 
(রাষি.) শ্রমিকদের এর সত্যতা ও কারণ 


সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । তারা জানায় 
যে, মালিক তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত 
পারিশ্রমিক দিচ্ছে না, যা দিয়ে তাদের 
জীবনের মৌলিক প্রয়োজনাদি পুরণ করা 


সম্ভব । তখন মালিককে ধমক দিয়ে 
বললেন, 
৬৭৪ 3৭ এ ৮১5৯১০191৮0] জা 


০০4০১ 
“হে চোর.. এরা যদি আবার চুরি করে, 
তাহলে আমি তোমার হাত কেটে দেব 1 
খাদেমে রাসূল রা হুরায়রা (রাষি.) 
বলেন, রাসূলে করীম (সা.) কোনদিন 
কোন শ্রমিকদের মজুরি কম দেননি 
!সহীহ আল-বুখারী) 


গ. সামর্থ অনুসারে কাজের দায়িত্ব 
অর্পণ করতে হবে: মালিক শ্রমিকদের 
ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার 
অজুহাতে কর্মচারীদের ওপর স্বকীয় 
শক্তিবলে অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে 
দিতে পারবে না । আর যদি চাপিয়ে দেয়, 
তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে। 
অতিরিক্ত মজুরিও দিতে হবে। 
ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজের সময় নির্ধারণ 
করে দিতে হবে । শ্রমিককে শ্রম অনুপাতে 
বিশ্রাম দিতে হবে। বিশ্রামহীন কাজ 
করতে বাধ্য করানো যাবে না । নিরবচ্ছিন্ন 
কয়েকদিন কাজ করলে ছুটি বা অবসর 
দিতে হবে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন, 


৯৮ 


09৮০ 2থিও 19৮22) 
“তোমরা সহজপন্থা অবলম্বন কর, 
কঠোরতা অবলম্বন করবে না 1২৩ 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল যে, 
তিনি প্রত্যেক শনিবার মদীনার আশেপাশে 
তদারকি করতেন এবং কাউকে তার 
সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে নিয়োজিত 
দেখলে তার কাজের বোঝা লাঘব করে 
দিতেন |মুওয়াতা মালিক] | 
প্রখ্যাত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল- 
মাওয়ারদী এই প্রসঙ্গে সরকারের দায়িত্ব 
বর্ণনা করেন, “সরকারি সুপারভাইজারের 
উচিত, যদি কোন পুরুষ অথবা নারী 
শ্রমিকের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, 
তখন তিনি মালিককে এই ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের সাধ্যের 
অতিরিক্ত কাজ নিতে নিষেধ করবেন 


ঘ. লভ্যাংশ প্রদান করা: রাসুলে করীম 
(সা.) শ্রমিককে মজুরিদান করার পরেও 
তাকে লাভের অংশ দেয়ার জন্যও ডপদেশ 


___াা_াললর্লার্ললল্। আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


দিয়েছেন, “কর্মচারীকে তাদের লভ্যাংশ 
দাও । কেননা আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত 
করা যায় না !মুসনদে আহমদ] । অন্য একটি 
হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, _ 
58 পক ৫০৮৯০ ৪৯৭৫০ থ্র। 
4488 222 পি ৬25 ১৮ ৫ 485 
“তোমার ভূত্য যদি তোমার জন্য রান্না 
করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, 
রান্না করার সময় আগুনের তাপ এবং 
ধোয়া তাকে কষ্ট দির তখন কষ্টকে 
তাকে খাওয়াবে 1৯ 
যে কষ্ট স্বীকার করে রান্না করে তার যেমন 
রান্না করা খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার অধিকার 
আছে, তেমনি যে শ্রমিক টেক্সাইলে কাজ 
করে, তার শ্রম দিয়ে মালিকের যে মুনাফা 
হয়, বেতনের বাইরেও তার ওই মুনাফার 


তার তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে 
নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো 
উচিত, যা সে নিজে পরে। সাম্টরে 
বাইরে কাজের বোঝা তাদের ওপর 
চাপিয়ে দিয়ো না । আর এ ধরনের কাজের 
বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে 
তাদেরকে সাহায্য কর ।২৫ 

শ্রম সম্পর্কে ইসলামের এ সুমহান 
নির্দেশনাগ্তলো মেনে নিলে একদিকে 
অন্যদিকে নিশ্চিত হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
ও দারিদ্র বিমোচন । সুষম অর্থবন্টনের 
প্রবাহমান গতিধারায় সিক্ত হবে সমাজের 
প্রতিটি মানুষ | শ্রমিকরা পাবে তাদের 
ন্যায্য অধিকার | 


একটি অংশ ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী 
তার প্রাপ্য । 


উ. অক্ষমতাজনিত ভাতা: শ্রমিক অসুস্থ, 
পঙ্গু, অসহায় ও অকর্মণ্য হলে তাদের 
জন্য অক্ষমতাজনিত ভাতার ব্যবস্থা করতে 
হবে । পর্যায়ক্রমে এ দায়িত্ব সরকারী 
কোষাগারের ওপর বর্তায় | 


চ. সর্বোপরি তাদের সাথে সৌজন্যমূলক 
আচরণ করতে হবে: মজুর নিজেকে 
খাটো মনে করবে না। মালিকও নিজেকে 
কোনো দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। 
মূলত পণ্য ও উৎপাদনে মূলধন ও শ্রম 
দুটোই অপরিহার্য । তাই তারা একে 
অপরকে সহযোগী মনে করবে । সর্বোপরি 
একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে । 
শ্রমিক-মালিকের মধ্যে চিরছন্দ মিটিয়ে 
ইসলামের নবী শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে 
ভ্রাতৃত্বের বাঁধন পরিয়ে দিয়েছেন । 
অতএব, তাদের আচরণ হবে ভাইয়ের 


সাথে ভাইয়ের সাথে আচরণ ।এ মর্মে 


রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
৬৬৩৪৪ 15497151 
৩১25৩৩১৮৫১৯ 
(৫১ 05, 4৮518 35 
1১95 
“তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের 


খাদেম । আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের 
অধীনস্থ করে দিয়েছেন। 


তোমাদের যার ভাই তার অধীনে রয়েছে, 


মে*১৬ 


তত রে ৩) ৩০০ 5৬ 94 এত ডঃ 
908৮০) 
“আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। 


আল্লাহর মর্জি তুমি আমাকে 
সদাচারী পাবে ৷” 

অর্থাৎ যেসব শর্ত স্থিরিকৃত 
হয়েছে তা আমি যথাযথভাবে 
অনুসরণ করব । তার চাইতে 
অধিক শ্রম তোমার কাছে চাইব 


0৬৪৩০ 555 68%% 560৬ ৩০ ৩% 


উ৬5% 

অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম 

করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু 

পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে 
পারে 1” 

রত ১০2 (8896 281 08) 

5805155578৮ 


45 
“আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন 
আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো । এক. 
যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে তা 
ভঙ্গ করেছে । দুই. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন 
লোককে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ 
করেছে এবং তিন. যে ব্যক্তি শ্রমিক 


86৯ 


শ্রম সম্পর্কে ইসলামের এ সুমহান 


নিদের্শনাগুলো মেনে নিলে একদিকে যেমন 


না এবং যে পারিতোষিক 
নির্ধাাণ করা হয়েছে তার 
পুরোটাই পরিশোধ করব। এ 
ব্যাপারে তুমি আমাকে খাঁটি ও 
সদাচারী পাবে । 


জ. পারিশ্রমিক অবশ্যই 
ন্যায়সঙ্গত হতে হবে: 

এক. আনুপাতিকভাবে মজুরি নির্ধারণ: 
শ্রমের অনুপাতে মজুরি নির্ধারণ করতে 
হবে । কেউ অতিরিক্ত বা অতি উত্তম কাজ 
করলে তার জন্য অতিরিক্ত মজুরি বা 
পুরস্কার দিতে হবে । 


দুই. সমান কাজের সমান মজুরি: সব 
মানুষের মেধা ও দক্ষতা সমান নয় । এ 
কারণে সবার উৎপাদন ক্ষমতাও সমান 
নয় । আবার বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের 
জন্য সমান পারিশ্রমিক প্রদান যুক্তিসঙ্গত 
নয়। সমান কাজের জন্য সমান 
পারিশ্রমিক প্রদানের নীতিমালা গ্রহণযোগ্য 


বেকার সমস্য বিদূরিত হবে, অন্যদিকে নিশ্চিত 


হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন | 
সুষম অর্থবন্টনের প্রবাহমান গতিধারায় সিক্ত 


হবে সমাজের প্রতিটি মানুষ । শ্রমিকরা পাবে 


তাদের ন্যাধ্য অধিকার ॥ 


নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ 


আদায় করে নেয় অথচ মজুরি প্রদান করে 
২৮ 
| 


তিন. যথাসম্ভব তৃ 
করা; হাদীসে রয়েছে, 


52০2 


187৩৮ 0৫5 এলো রিিথ। 1) 
শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই 
তার মজুরি দিয়ে দাও ।”২৯ 
অর্থাৎ মজুরি শোধ করতে অকারণে 
কছুমাত্র বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এই 
ব্যাপারে কোনরূপ ধোকা বা প্রতারণার 
আশ্রয় নেয়া পরিষ্কার যুলুম | অন্য হাদীসে 


2 


ত্বরিৎ মজুরি পরিশোধ 


৬ না 


ও যুক্তিগ্রাহ্য । প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী তার 


“ধনীর সামর্ঘ্ থাকা সত্ত্বেও পরের হক 


মর্যাদা নির্ধারিত হয় । কুরআনুল কারীমে 


আদায় করতে বিলম্ব করা যুলুম 1”5 


+:::::-----------7-7-_7 আত্তার্তহীদ ১৩ 
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তিন. পারিতোষিক পূর্ব নির্ধারণ করা: 
38051 2 5901221 2০) 

“যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ 

করতে চায়, সে যেন তার 

পারিতোষিক নির্ধারণ করে নেয় ।”১ 


অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন যতক্ষণ পর্যন্ত 
স্থিরীকৃত না হবে এবং সন্তুষ্ট মনে সে তা 
গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ বলপূর্বক তাকে 
কাজে নিয়োগ করা যাবে না। হযরত 
শোয়াইব (আ.) হযরত মুসা (আ.)-কে 
চাকুরির শর্তাবলি শোনানোর পরে 
একজন মালিক হিসেবে তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন: 
রক্ত পানি করে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ৫ 

ডি র সব সভ্যতাকে গড়ে তুলছে এবং 
বাঁচিয়ে রাখছে, সে শ্রমিকরাই আজ 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, 
বঞ্চিত এবং মজলুম । এই হতভাগ্য 
শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্যই 


দিনে ৩ মে নিহত হয় ৬ জন শ্রমিক । ৪ 
মে হে মার্কেটের ঘটনায় নিহত হয় ৪ জন 
শ্রমিক ৷ ঘটনার দায় গ্রেফতারকৃত শ্রমিক 
নেতা অগাস্ট স্পাইজ এবং এলবার্ট 
পারসনসহ অন্যপাঁচজনকে প্রহসনমূলক 
বিচারের মাধ্যমে ১১ নভেম্বর ১৮৮৭ সালে 

ঝুলানো হয়। তাদের সেই 
দুঃখজনক মৃত্দুকে স্মরণ করার জন্য ১৪ 
এপ্রিল ১৮৮৯ সালে প্রান্সের রাজধানী 
প্যারিসের এক প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
১৮৯০ সালের ১ মে থেকে সারা দুনিয়ায় 
শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস 
হিসেবে পালন করবে । সেই থেকে আন্ত 
্জাতিক শ্রমিক সংগঠন প্রতি বছরই ১ মে 
শ্রমিকদের অধিকদায়ের দিবস হিসেবে 
পালন করে আসছে । এতো বেশি দিনের 
কথা নয়, মাত্র ১১৫ বছর আগের কথা । 
কিন্ত শ্রমিকরা কি আজো তাদের অধিকার 
পেয়েছে? না, পায়নি । একশ্রেণীর মানুষ 

ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে 
সম্পদের পাহাড় গড়ছে । অপরদিকে 
কোটি কোটি শ্রমিক ক্ষুধা-তৃষ্ায়, রোগে- 
শোকে দিশেহারা । অর্ধাহারে, অনাহারে 
মানবেতর জীবনযাপন করছে। 


মত] 


মে*১৬ 


শ্লোগান দিচ্ছে । শ্রমিকরাজ কায়েমের কথা 
বলে, অর্থনৈতিক মুক্তির নামে অসহায় 
মেহনতি মানুষদের নিজেদের গোলামির 
পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছে । তাদের 
হীনস্বার্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া যাতে দীর্ঘস্থায়ী 
না হয় সে জন্য শ্রমিক আর মালিকের 
মধ্যে দ্বন্দ ও সংঘর্ষ বাধিয়ে রেখে সুবিধা 
লুটছে তারা । শ্রমিক-মজুরদের প্রতি 
বর্তমান যুগের পুঁজিপতি ও কারখানা 
শোষণ-বঞ্চনায় 


কাগজপত্র ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অজুহাত 
দায়ের করে তাদের বিল কাটছাট করে 
দেয় । যেটুকু দেয়, তাও আবার সময় মত 
দেয় না। পুঁজিপতি মালিকদের এহেন 
আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়, 
অনাচারমূলক এবং শ্রমিকদের প্রতি 
অমানুষিক জুলুম তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । নবী করীম (সো.) মানবতার এই 
দুঃখ মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন । এই জন্য তিনি শ্রমিকদের 
জন্য ন্যায়ানুগ চিরন্তন শাশ্বত শ্রমনীতি 
প্রবর্তন করে গেছেন। যার যথার্থ বাস্ত 
বায়নই পারে তাদের অধিকার ফিরিয়ে 


দিতে । 


লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক 
স্টাডিজ ও পরিচালক,  ইউনিভারীর্টি 
বিশ্ববিদ্যালয় চ্টথাম 


* আল-কুরআন, সরা আল-বিলফাল, ৯৯:৭ 
২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৯৫ 
*. আল-কুরআন, সুরা আল-মুষযাম্রিল, 
২০:৭৩ 

* ইবনে কসীর, 1১ কুরজানিল 
. বরাত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৬৯ 

« আত-তাবারানী, আল-সব'জায়ল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৭, পৃ. 
২৮৯, হাদীস: ৭৫২০ 

৬ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, 
খ. ৭, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৮৬১০ 

"  আত-তাবারানী, আল-মু'জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১০, পৃ. ৭৪, হাদীস: ৯৯৯৩ 

” ইবনুল জওযী, আল-মুভাযাম ফী তারিঞিল 
উমাম ওয়াল মুলুক, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ- ১৪৬ 


৯ আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
১৫৭, হ দী সঃ ১৫৮৩৬ 


বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 


২, পৃ. ৭২০, হাদীস: ১০৩ (১০৪০) 
সনি প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৭২০, হাদীস: 
১০৫ (১০৪১) 

» আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর » 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদীস: ৬৮১ 

১৬ আল-কুরআন, সুরা আল-মুষযাম্মিল, 
৭৩:২০ 

»*.. আল-বায়হাকী, শুআরুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
১খ. ২, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ১১৭৮ 
১” আল-কুরআন, সরা আল-সুলক, ৬৭:১৫ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-ভুয়ুআ, ৬২:১০ 

২, আল-কুরআন, সুরা আল-আহকাফ, 
৪৬:১৯ 

২ ইবনে যানজাওয়াইহ, আল-আমওয়াল, 
আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. 

২১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৫৯৪-৫৯৫, হাদীস: ৯৭৯ 
২২ আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১৫০, 


হাদীস: ২৫৫৮ 
২, আল-বুখারী, এও, খ. ১, পৃ. ২৫, 
ওহাদীসং ৬৯ 
মুসলিম, গাঁঙজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১২৮৪, 
হাদীস: ৪২ (১৬৬৩) 
২ মুসলিম, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ১২৮২, 
হাদীস: ৩৮ (১৬৬১) 
কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:২৭ 

২. আল-কুরআন, সরা আল-িলযাল, 
৯৯:৭-৮ 
২৮ আল-বুখারী, প্রা, খ. ৩, পৃ. ৮২, 
হাদীস: ২২২৭ 
২৯ ইবনে মাজাহ, আস-সলান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮১৭, হাদীস: 
২৪৪৩ 
১০ আল-বুখারী, প্রাক, খ. ৩, পৃ. ১১৮, 
৫ ২৪০০ 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. - ১৯৮২ খরি.), খ. ৮, পৃ. ২৩৫, 
হাদীস: ১৫০২৩ 
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(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
আলেমদের দেশপ্রেম নেই 


নির্দেশ করেছেন । তারা প্রথমে দ্বীনের 


গভীর জ্ঞান হাসিল করবেন এরপর 


চরিত্রহীন, বদমাশ ও লম্পটেরা নারাজ 


অনেক বন্ধু আলেমদের দেশপ্রেম নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেন। অথচ বাংলাদেশের স্বার্থ 
রক্ষা, এই দেশের স্বাধীনতা ও এঁক্য 
রক্ষায় এবং দেশ ও দেশের মানুষের 


তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে যাবেন 
এবং তাদেরকে সতর্ক করবেন, এটা 
হচ্ছে আলেমদের কাজ । 
আলেমগণ এ মহান ত্ব আঞ্জাম 


কল্যাণ কামনায় আলেমরা শেষ রাতে উঠে 
মালিকের দরবারে হাজিরা দেন । তারা 
কথায় কথায় তাদের দেশপ্রেমের যিকির 


দির রাজনকে নিরবোজারো 
কৌশলী ও দক্ষতার পরিচয় দিতে 
হবে। 


হয়তো তুলেন না কিন্তু আলেমদের 
দেশপ্রেম নিখাদ | দেশের মাটি ও মানুষের 


আলেমরা অশ্ীলতার বিরুদ্ধে কথা 
বললেও অনেকের কাছে এটা মৌলবাদ 


কল্যাণে তারা নিবেদিতপ্রাণ । তারা 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কাজ 
করছেন । কারণ প্রকৃত কোন ধার্মিক 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে পারে না। 
সুতরাং এদেশের আলেমগণ দেশ ও 
দেশের জনগণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু । 
তাই অপপ্রচার নয় আসুন! জাতিকে 
এঁক্যবদ্ধ করে সকলে মিলে মিশে সমৃদ্ধির 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাই । নায়বে নবী 
আলেমদের সাথে থাকি, তাঁদের পাশে 
দাড়া; তাদের কথা মানি এবং 
সহযোগিতা করি । 


আদর্শ সমাজ গঠনে 

ওলামায়ে কেরাম 

১. জাতিকে সতর্ক করা: মহান আল্লাহ 
কুরআন মজীদে আলেমদের দায়িত্ব 
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আর জঙ্গীবাদ হয়ে যায়; কিন্তু বন্ধুরা 
চিন্তা করেন না যে, আলেমদের এই 
বাধা নিষেধ না থাকলে মানব জন্মের 
পবিত্রতা থাকবে না, সকলে লালসার 
গোলাম হয়ে গেলে জারজ সন্তানে ভরে 
যাবে দেশ, সামাজিক শৃঙ্খলা বালির 
বাধের মতো ভেসে যাবে । কুরআন 
হাদীসের কথা বলে জাতিকে সতর্ক 
করা আলেমদের ফরয দায়িত্ । এতে 
যারা নাখোশ হন তারা প্রকৃত অর্থেই 
অপরাধী । কারণ আলেমরা আজীবন 
মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছেন, 
এতে মাদক ব্যবসায়ী, মাদকাসক্ত ও 
মাতাল এবং র বেজার 
হতেই পারে । আলেমরা বেহায়াপনা, 
উলঙ্গপনা, অবাধ যৌনাচারের বিরুদ্ধে 
হরহামেশা কথা বলেন, এতে 


বিরুদ্ধে কথা বলেন, এতে জালিমরা 
অসন্তুষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক । এরপরও 
আলেমদের জাতিকে সতর্ক করার কাজ 
করে যেতে হবে । 


-সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের 


নিষেধ: সৎকাজের আদেশ অসৎ 
কাজের নিষেধ নবী-রাসুলদের কাজ 
ছিল, উত্তরাধীকার সুত্রে একাজের 
প্রধান দায়িত্ব আলেমদের ওপর 
বর্তায় । স্রষ্টা ও সৃষ্টির হক আদায়ে 
তারাই আমাদের উদ্দ্ধ করেন। 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এঁক্যবদ্ধভাবে 
পরিকল্পিত উপায়ে এ কাজ আমাদের 
করতে হবে । সমাজকে নিরাময় রাখতে 
হলে এর কোন বিকল্প নেই । এ মহান 
সেবা বিনামূল্যে পেয়ে যাওয়ায় আমরা 
এর মূল্য বুঝি না। বাতাস বিনা মূল্যে 
পাই এ জন্য বাতাসের মুল্য আমাদের 
কাছে নেই। কিন্তু বাতাস ছাড়া যে 
আমরা সামান্য সময়ও বাচতে পারি না 
এ উপলব্ধি থাকা দরকার | 


.দাওয়াত ইলান্াহ: প্রত্যেক আলেমের 


দাঈ হওয়া ও দাঈর গুণ অর্জন করা 
প্রয়োজন । সকল নবী-রাসূল দাঈ 
ছিলেন । অমুসলিমদের ঈমানের 
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দাওয়াত দিতে হবে, আর 
মুসলমানদের ঈমানের দাবি পুরণ ও 
আমলের দাওয়াত দিতে হবে। 
দাওয়াত পৌছানোর সকল পন্থাই 
আমাদের রণ করা প্রয়োজন । নারী 


মাধ্যমে বড় জিহাদ করার আদেশ 
দিয়েছেন । মুফাসসিরগণ একে জিহাদ 
বিল কুরআন ও জিহাদ বিল ইলম 
বলেছেন । ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী 
(রহ.) বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে সকল 


পুরুষ সকলের কাছে দীনের দাওয়াত 


জেহাদের প্রাণ ও মূল বলেছেন। 


পৌছানো আমাদের কর্তব্য । এজন্য 
সমকালীন উপায় উপকরণ ব্যবহার 
করা আবশ্যক । কার্যকর দাওয়াত 
দেওয়ার জন্য আমাদের সুন্নাহর পাবন্দ 
ও চৌকষ হতে হবে | অভিজ্ঞতা অর্জন 
ও দাওয়াতী কজে সমন্বয় সৃষ্টির জন্য 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে 
যারা জড়িত তদের সাথে পরিচয় ও 
যোগাযোগ গড়ে তুলা আবশ্যক । 
.তা'লীম তরবিয়ত: আমরা যে তালীম 
তারবিয়তের সাথে আছি এর উন্নয়নেও 
আমাদের বহু কাজ করার আছে। 
প্রথমে কিতাবী যোগ্যতা অর্জন 
অতঃপর ফনী মেহারত বা বিষয়ভিত্তিক 
দক্ষতা অর্জন এবং তাফান্কুহ ফিদ্দীন বা 
শরঈ বিষয়ে পাপ্তিত্য অর্জনে আমাদের 
আরো মনোযোগী হওয়া উচিত । 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমকালীন উপকরণ 
ব্যবহার শিক্ষাকে ফলপ্রসূ 
আনন্দদায়ক করে । কম সময়ে বেশি 


সুতরাং এ লড়াইয়ে আমাদের পরঙ্গম 
হওয়া জরুরি । 
ক্ষ ব্যবস্থ কে রণ: 


দেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামী 


শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের 
শিক্ষাকে ইসলামীকরণের আওয়াজ 
তোলা সময়ের দাবি । অন্য ধর্মের 
ছাত্ররা নিজ নিজ ধর্ম জানবে। 
মুসলমানরা ইসলাম শিখবে | শিক্ষার 
মূল লক্ষ্য আচরণের কাজিকত 
পরিবর্তন প্রচলিত শিক্ষায় তা হচ্ছে 


পরিবর্তন সাধনে সক্ষম ইসলামী 
শিক্ষা । এ জন্য শিক্ষার সর্বস্থরে ৩০০ 
মার্কের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা 
প্রয়োজন । কারণ মহানবী (সা.) 
বলেছেন, “আবশ্যিক জ্ঞান ৩ প্রকার | 
যথা- ১. কুরআনের বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহের জ্ঞান, ২. রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুন্নাহ বা আদর্শ সংক্রান্ত 


শেখানো যায় । আর শিক্ষকদের জন্য 
পাঠদান পদ্ধতি, শিশু মনোবিজ্ঞান ও 


জ্ঞান ও ৩. ফারায়িয বা মানবাধিকার 
ংক্রান্ত জ্ঞান; এছাড়া অন্যান্য জ্ঞান 


শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণালাভ 
করা প্রয়োজন । এজন্য শিক্ষক 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক | 
কারণ প্রশিক্ষণ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি 
করে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে 
কাজিকষিত পরিবততন আনে । 

| লড়াই: জ্ঞানের জগতে 
আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার লক্ষ্য 
নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । জ্ঞান 
বিজ্ঞানে মুসলমানরা আজ অনেক 
পেছনে পড়ে আছে । গবেষণা উদ্ভাবন 
আবিষ্কারে উল্লেখ করার মতো কিছুই 
নেই । অথচ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব ও 
শ্েষ্টত্ব অর্জন করতে হলে জ্ঞান 
বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা আবশ্যক । 
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইতে বিজয়ী হতে হবে [ 
প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে । 
ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি, প্রতিপক্ষের 


. খেদমতে খালক: 


অতিরিক্ত । এই তিন প্রকারের জ্ঞান 
একজন ছাত্র পেলে তার মধ্যে আল্লাহর 
হক ও বান্দার হক আদায়ের চেতনা 
জাগবে, তার মধ্যে সততা তাকওয়া ও 
মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য তৈরি হবে । 
আচরণের কাজ্ফিত ঠা হবে । 
সেবা মানুষকে 
উন্নত করে । নেতৃত্বের আসনে সমাসীন 
করে। ংলাদেশে সেবার নামে 
মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে বহু দিন 
থেকে । এ অবস্থায় মানব সেবার নানা 
আঙ্গিনায় আমাদের বিচরণ করা 
আবশ্যক । একই সাথে জীববৈচিত্র 
রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের 
অবদান রাখা_ উচিৎ । মহান আল্লাহ 
চাস ডি মি আল- 
খালকু ইয়া-লুল্লাহ পুরো আল্লাহর 
পরিবারভূক্ত । যে আল্লাহর সৃষ্টির 
কল্যাণকামী প্রিয় সে আল্লাহরও প্রিয় । 


এবং উম্মতের মধ্যে জোড়মিল তৈরি 
করা আলেমের কাজ । হাসান আল- 
বাসারী (রাষি.) আলেমের পরিচয় 
বলতে গিয়ে বলেছেন, আন্নাসেহ লি- 
জামাআতিহিম একজন আলেম পুরো 
উম্মতের  কল্যাণকামি। . আজ 
মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ নিজেদের 
দলাদলী-হানাহানির কারণে । 
বিশ্বকাফের শক্তি মুসলমানদের বিভক্ত 
করে তাদের এক দল দ্বারা আরেক 
দলকে নির্মূল করার যে ফাদ পেতেছে 
তা থেকে কোন দিন রেহাই মিলবে না 
না আমরা ইসলাম ও 
মুসলমানদের স্বার্থে এক্যবদ্ধ হই । এ 
জন্য বিদ্যমান নানা মতপার্থক্য থাকা 
সত্বেও ইত্তেফাক মাআল ইখতিলাফ' 
এ অবস্থানে; আসা প্রয়োজন যতদিন না 
ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আ.)- 
এর আগমণ হবে। তারা আসলে 
বিদ্যমান ফিরকা ও ফিতনা এবং সকল 
টি অবসান হবে ইনশাআল্লাহ । 
কওমী মাদারাসা 
সি সরকারি চাকরিতে যেতে না 
পারলেও দেশ ও জাতির নেতৃত্ব গ্রহণে 
কোন বাধা নেই । সুতরাং কিছুসংখ্যক 
আলেমকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নেতৃত্ব 
দানের যোগ্য করে তৈরি করা 
প্রয়োজন | যাতে তারা স্থানীয় সরকার 
ও জাতীয় সরকারে সততা ও দক্ষতার 
সাথে নেতৃত্ব দিতে পারেন । স্থানীয় 
সরকারে অ ধশিদারিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
জাতীয় সরকারে যাওয়ার রাস্তা তৈরি 
হবে। একই সাথে টেকসই নেতৃত্ব 
গড়ে উঠবে । নেতৃত্ব তৈরির জন্য কিছ 
কোর্স কারিকুলাম ২ করা যেতে পারে । 
১০.কুরআনচর্চাকে_ ব্যাপক করা: 
কুরআন মজীদ মানবজাতির 
হেদায়েতের মুল উতস। সুতরাং 
কুরআনের তিলাওত ও কুরআনের সূর 
দিয়ে জাতিকে মুহিত করার কর্মসটা 
হাতে নেওয়া প্রয়োজন । প্রতিটি জেলা 
উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে 
কেরাত সম্মেলন করা যেতে পারে। 
কুরআনের তিলাওত মানুষের 
ঈমানকে চাঙ্গা করবে । সেই সাথে 
কুরআনের তাফসীর, কুরআন বুঝে 
পড়ার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা 


অভিযোগ আপত্তি ও মিথ্যাচারের 
পরিশীলিত উপযুক্ত জবাব দিতে হবে | 


সুতরাং তরুণ আলেমদের খেদমতে 
খালকের কাজে সমন্বিতভাবে 


এজন্য ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরি করা 
প্রয়োজন । মহান আল্লাহ কুরআনের 


৮. উম্মাহর এক্য 


আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন । 
প্রচেষ্টা: উম্মাহর মধ্যে 
বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা শয়তানের কাজ 


কুরআনের আলোয় মানুষের ব্যক্তি 
জীবন পরিবার সমাজ ও দেশকে 
আলোকিত করার ব্যাপকভিত্তিক 
কর্মসূচি হাতে নেওয়া প্রয়োজন । 
মুসলমানের সন্তানদের জন্য মক্তবের 
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১২.উচ্চতর গবেষণা: 


বুনিয়দি শিক্ষা বর্তমানে চ্যালেঞ্জের 


মহান আল্লাহ মনকে সংকীর্ণ না 


মুখে পড়েছে । কিন্ডার গার্টেন ও স্কুল 
শিক্ষা সকালে হওয়ায় সবাহী মক্তব 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় 


করতে আদেশ দিয়েছেন। আজ 
পরিবেশগতভাবে আমরা বড়ই 
₹কীর্ণ। এতটা সংকীর্ণতা যে 


আমাদের মাসাহী মক্তব এবং হলিডে 
মক্তব শহরাঞ্চলে চালু করা প্রয়োজন । 
গণমাধ্যম ব্যবহার: গণমাধ্যম 
বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মাধ্যম | মুহূর্তের 
মধ্যে পৃথিবীর এ প্রান্তের খবর অপর 
প্রান্তে পৌছে যাচ্ছে গণমাধ্যম এর 
সুবাদে । বিশ্ব মানসকে ব্যাপকভাবে 
আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে 
গণমাধ্যম । এতে আমাদের দক্ষ 


১৪ 


সাংস্কৃতি 


বলতেও লজ্জা হচ্ছে । মনটাকে বড় 
করা প্রয়োজন, মনের মাঝে সকল 
মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা 
উচিৎ । হিংসা বিদ্বে-ফিতনা ও 
উম্মতে মুসলিমার স্বার্থকে প্রধান্য 
দেওয়া উচিত । 

উজ্জীবন: 


লিত পরিশুদ্ধ জীবনের বাহ্যিক 


যোগ্যতর উপস্থিতি নিশ্চিত করা 
প্রয়োজন। সাহিত্যের ডালপালায় 
বিচরণ, শৈল্পিক, নান্দনিক ও সাবলীল 
উপস্থাপন, বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন, 
তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর দান, ভাষা ও 
বিষয়গত দক্ষতা অর্জন, শাণিত যুক্তি- 


আচার আচরণ ও রীতি নীতিই হচ্ছে 


১৬. 


আলেমদরই পদক্ষেপ নিতে হবে। 
ওয়ায-নসীহতকে মানুষের হেদায়েত 
প্রাপ্তির বাহন হিসেবে উপস্থাপন 
জরুরি । সুরেলা বে-আমল পেশাদার 
ওয়ায়েষদের ওয়ায দ্বারা মানুষের 
হিদায়েত ও দীনের উজ্জীবন সম্ভব 
নয়।  আমলদার বা-নিসবত 
আলেমদের দিয়ে সমাজের সমস্যা 
চিহ্িত করে বিষয় ভিত্তিক স্বল্নকালীণ 
ওয়া-নসীতের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । মানুষের মাঝে বিরক্তি 
উদ্রেককারী সারা রাতব্যাপী ওয়ায- 
নসীহত পরিহার করা প্রয়োজন । 

তাযকিয়া ও ইহসান: একজন 


সংস্কৃতি। কিছু মানুষ অপসংস্কৃতিকে 
ও বলে চালিয়ে দি 
ংলাদেশে অপসংস্কৃতি, বিজাতীয় 

সংস্কৃতি-অশ্লীলতা-উলঙ্গপনা 

বেহায়াপনার যে জয়জয়কার চলছে এ 


ডাক্তার এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষা 
দেওয়ার পরও তাকে দু'বছর 
ইন্টার্নশিপ করতে হয়, সনদ লাভের 
পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রফেসরদের 
অধীনে থেকে চিকিৎসায় হাতে কলমে 


তর্ক উপস্থাপন ও প্রতিপক্ষের যুক্তি 


অবস্থায় ইসলামের নিজস্ব সংস্কৃতি 


খপ্তনের দক্ষতা অর্জনে তরুণ 


তাহযীৰ তামাদ্দুনের উজ্জীবন 


তালীম নিতে হয় । লন্ডন থেকে বার 
এট ল পাশ করে এসেই কেউ কোর্টে 


আলেমদের প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরি । 
এ বিষয়েও আলাদা কোর্স কারিকুলাম 


হতে পারে । উলুমে 
শরঈয়া 
তথা ইলমে তাফসীর, হাদীস ও 


আবশ্যক । আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে আদর্শিক বিজয়ের জন্য 


প্র্যকটিস শুরু করতে পারে না । তাকে 
একজন সিনিয়রে অধীনে অনেক দিন 


সংস্কৃতিক উজ্জীবন জরুরি ৷ এজন্য 


কজ করতে হয় । ইসলামী শিক্ষায়ও 


সুন্নাহর ব্যাপক প্রচলন করা, নারী 
পুরুষকে নবীজির নুরানী আদর্শের 


ফিকহের উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 


আগে এধারা চালু ছিল। উচ্চতর 
শিক্ষা সমাপনীর পর পরই কোন না 
কোন বুযুর্ণের সুহবতে থেকে অর্জিত 


গড়ে তুলার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 


অনুসারী করা, অব্যাহত টা 
অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মানুষকে নির্মল 


হচ্ছে। যুগ চাহিদা পূরণে এসব 
প্রতিষ্ঠান যোগ্যতর দক্ষ মুফাসসির 


আনন্দদানের ব্যবস্থা করা সময়ের 
দাবি। এ দাবি পূরণে তরুণ 


মুহাদ্দিস ও মুফতী তৈরি করবে । যারা 


আলেমরা উদ্যোগী হবেন এ প্রত্যাশা 


কালের সৃষ্ট সমস্যাদির শরঈ সমাধান 
দেবেন এবং একই সাথে ইসলাম ও 
মুসলিমের ওপর আরোপিত অভিযোগ 
ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন 
করে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেবেন | এ 
জন্য প্রতিষ্ঠিত বড় বড় 


করছি। তাছাড়া আলেমদের ভালো 
কাজের জন্য পুরস্কৃত করা মাদরাসা 


ইলমের সাথে আমলের সমন্বয় সাধন, 
আমল ও আখলাক গঠন, মন্দ আচরণ 
ও স্বভাব চরিত্রের সংশোধন, মহান 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর 
অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃত 


ছাত্রদের জন্য মেধাবৃত্তি চালু করা 


অর্থে নায়েবে নবী হিসেবে গড়ে 


যেতে পারে । রাহামা ফাউন্ডেশন 


তুলার প্রক্রিয়া এখন প্রায় রুদ্ধ হতে 


মৌলভীবাজার তাদের কর্মসূচীতে 


চলেছে। ধরে ধরে, খোজে খোজে 


এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন শুনে 


মাদরাসাগুলোতে গবেষণা সেল করা 


যেতে পারে । সেখানে বিভিন্ন কোর্স 


চালু হতে পারে এবং যোগ্য 
আলেমদের গবেষণার জন্য ডিগ্রি 
প্রদান করা যেতে পারে । আল- 
টা ঢাকায় মুফতী আব্দুল 


১৫ 


আনন্দিত হয়েছি । 


.ওয়ায-নসীহতে সংস্কার সাধন: 


ওয়ায-নসীহত মানুষ ও সমাজের 
প্রাচীনতম শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া । এ 
প্রক্রিয়ায় নবী-রাসূলগণ কাজ করে 
গেছেন। বর্তমানে যে ওয়ায- 


নসীহতের ধারা প্রচলিত তাতে কিছুটা 


বিকৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে । এজন্য 


সাহেব ও সহযোগীর 
৪ দাওয়ার মাধ্যমে আমাদের 
সামনে একটি উদাহরণ তৈরি হা 


করেছেন । মহান আল্লাহ তার হায়াতে 
বরকত দান করুন । 


ল উম্মত থানভী (রহ.)-এর যে 


১৭. 


আলেমদের সংশোধন করার মানুষ 
বিরল হতে চলেছেন অথচ আপনার 
আমার সকলের জন্য এটি বড় 
প্রয়োজন । নাই-নাইয়ের মাঝেও যারা 
আছেন তাদের সাথে নিসবত কায়েম 
করে তরুণ আলেমদের 
আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া উচিৎ 
বলে মনে করি। 
সু উৎপাদনে অংশিদারিত্ 
প্রতিষ্ঠা করা: অন্যান্য শ্রেণী পেশার 


ংস্কার প্রস্তাব করে গেছেন তা 
বাস্তবায়ন প্রয়োজন । ওয়ায- 


১৩.উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ: রাসূলুল্লাহ 


মে'১৬ 


(সা.), ইরশাদ করেছেন, মনের 
উঁদার্ই প্রকৃত ওঁদার্য কুরআন মজীদে 


নসীহতকে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে 
কেরামের আদর্শের আলোকে ঢেলে 
সাজানোর সময় এসেছে । এ বিষয়ে 


মানুষের মত আলেমদের উন্নয়ন 
উৎপাদনে লেগে যাওয়ার কথা বলছি 
না। সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্ব এখনো 
পর্যন্ত তাদের হাতে থাকার কারণে 
কিছুকিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা সরবরাহ 


আত্তান্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


করে তারা বাংলাদেশের চলমান 
উন্নয়ন উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে 
পারেন । যেমন- বেকারত্ব অবসানে 
যুবকদের ট্রেড ট্রেনিং ও ভাষা শিক্ষায় 
উদ্ব্ধকরণের মাধ্যমে দক্ষ মানব 
সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখা যায় 
এবং কর্মসংস্থান করে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখা 
যায় । আমাদের পাশের দেশ ভারতে 
আলেমরা তা করে যাচ্ছেন। এক 
জরিপে জানা গেছে সিলেট বিভাগে 
অনাবাদী জমির পরিমাণ ৭৪ লক্ষ 
হেক্টর । এ জমি আবাদ করা, এক 
ফসলা জমিকে দু'ফসলা করা, 
বৃক্ষরোপণ, বনায়ন সম্বিত খামার, 
দুগ্ধ খামার ইত্যাদি উন্নয়ন ও 
উৎপাদনমূলক কাজে যুবকদের ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দদ্ধ করে আমরা 
দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে 
র। 
দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা সরবরাহের কথা 
বলছিলাম, দেখুন এটা জৈষ্ঠ মাস। 
প্রতিটি মাছের পেটে ডিম । বৈশাখ 
জৈষ্ঠ দু'মাস মাছ শিকার নিষিদ্ধ করে 
আইন আছে । এই দু'মাস দেশীয় 
মাছের প্রজনন কাল । দু'মাস মাছ না 
মারলে বাকী ১০ মাস দেশের মানুষ 
পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ খেতে পারবে । এ 
আইন একান্তই দেশের মানুষের স্বার্থে 
করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সমানে মাছ 
মারছে । মা মাছ, ডিমঅলা মাছ, 
পোনা মাছ সব মারছে । কারেন্ট জাল 
ব্যবহার করে দেশীয় প্রজাতির মাছ 
নির্মল করা হচ্ছে। এ যেন মৎস্য 
নির্মূল অভিযান চলছে দেশে । গ্রামের 
মানুষ আইন মানছে না। আমাদের 
এই গরীব দেশের ১৬ কোটি মানুষের 
পুষ্টি বিধানে মাছ একটি বড় ভূমিকা 
রাখে । মাছের চাহিদা পরনে বার্মা 
থেকে সন্দেহযুক্ত মাছ এনে আমাদের 
খেতে হয়। এ অবস্থার উন্নয়নে 
আলেম ও ইমামগণ কার্যকর অবদান 
রাখতে পারেন । দেশের অবস্থার 
প্রেক্ষাপটে _ ইসলামের দৃষ্টিকোণ 
থেকেও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা এবং 
মানুষের রিযিক রক্ষায় মা মাছ, 
ডিমঅলা মাছ ও পোনা মাছ মারা 
নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে কিনা তা 
ভেবে দেখা দরকার | কমপক্ষে গ্রামে 
গ্রামে মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন 


মে'১৬ 


করার কাজটি আমরা করতে পারি 


জাতীয় সমস্যা রয়েছে । যেমন-_ 


এবং জুমআর খুতবায় আলোচনা 
করতে পারি । 

১৮.মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান 


নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, 
অদক্ষতা, পানি-মাটি-বায়ু ও শব্দ 
দূষণ, সীমান্ত হত্যা, খুন, গুম, 
মাদকাসক্তি, মানবপাচার, যৌতুক, 


রাখা: মানবিক হওয়া একজন 
মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে অনেক অকল্যাণ 
থেকে বাচা যায় এবং কল্যাণের পথে 
হাটা যায় । আমরা ফিকহের অনেক 
মাসআলা পড়ি ও পড়াই | যেগ্ডলোর 


নদী ভাজন, ভাসমান ও ছিন্নমূল 
মানুষ, দিনে দিনে কৃষিজমি কমে 
যাওয়া, জীব-বৈচিত্র্য ধবংস হওয়া, 
পাহাড় বন-বনানী ও বৃক্ষনিধন, খাদ্যে 
ভেজাল ইত্যাদি। এসব সমস্যা 
সমাধানে এবং পরিস্থিতির উন্নয়নে 


সাথে মানবিক দৃষ্টিকোণ যুক্ত হলে 


কুরআন-সুনাহর আলোকে বক্তব্য 


সোনায় সোহাগা হত। যেমন- 


উপস্থান করে আমরা ইতিবাচক 


নিফাসের মাসআলাই ধরুন, একজন 


অবদান রাখতে পারি । 


নারীর ৪০ দিন পর্যন্ত প্রসব পরবর্তী 
রক্তপাত হতে পারে, এ সময়ে নামায 


তেমনিভাবে আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে 
সচেতন থাকা, সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা 


রোযা কুরআন তিলাওত নেই। 
মাসআলা এখানে শেষ । কিন্তু 
একাধারে ৪০ দিন বা অধিক পরিমাণ 


রাখা প্রয়োজন । যেমন-_ শিক্ষা 
রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পরিবেশ পরিস্থিতির 


রক্তপাত হলে একজন সদ্য সন্তান 


উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা, 


প্রসবিনী মা রক্তশুন্য হয়ে মারা যেতে 
পারে, তাকে বাচানোর ব্যবস্থা করা 
দরকার (যার সহজ ও উপযুক্ত 
চিকিৎসা আছে) এ বিষয়টি যুক্ত 
থাকলে শিক্ষার্থীদের মনে মানবিক 
বিকাশ ঘটবে । মানবাধিকার বিষয়ে 
ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে । 
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ধর্মতত্ত 
বিভগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ 
উসাইমিন হান্ধুল ইবাদকে ৯ ভাগে 
ভাগ করেছেন । যথা- ১. রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এর হক ১. পিতা-মাতার হক 
৩. সন্তানের হক ৪. স্বামী-স্ত্রীর হক, 


হক, ৮. সাধারণ মুসলমানের হক ও 
৯. অমুসলিমের হক | এ বিষয়গুলো 
বিশ্রেষণী ভাষায় জন-মানুষের সামনে 
উপস্থাপন ও এসব অধিকার আদায়ে 
মানুষকে দায়িত্বশীল করা আমাদের 
কর্তব্য | বর্তমানে মানুষকে নিজ নিজ 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে 
কিন্তু দায়িত্ব পালনে মানুষ গাফিল ও 
উদাসীন । এ অবস্থার পরিবর্তন 


মানবাধিকার লঙ্ঘনরোধ করা, গ্যাস বিদুৎ 
প্রাপ্তি, সম্প্রীতি ও রক্ষায় 

ংশিদারিতব প্রতিষ্ঠা করা এবং এসব 
ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখা । এসব 
কাজের জন্য বহু সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও 
এজেন্সি আছে । অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে 
আমরা সমাজের গেইট কিপার হিসেবে 
আমাদের সাধ্য সক্ষমতা ও সঙ্গতি 
অনুযায়ী তাদের সাথে সহযোগিতা করে 


যেতে পারি । 


উপসংহার: একটি ঘটিতে যেমন এক 
পুকুর পনি ভরা যায় না তেমনি একটি 
প্রবন্ধে একটি গ্রন্থের বিষয় সামাল দেয়া 
যায় না । আলোচ্য বিষয়কে উপজীব্য করে 
পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্তভাবে আদর্শ 
সমাজের উপাদান, সমাজ গঠনে কওমী 
মাদরাসার ভূমিকা, কওমী মাদরাসা 
সম্পর্কে কিছু অভিযোগের কিথিরৎ জবাব 
বর্তমানে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে 
ওলামায়ে কেরামের দায়িতৃ কর্তব্য বিষয়ে 
কিছু. আলোচনা করা হলো। 
দায়িতবশীলতার সাথে পরিকল্পিত ও 
সমন্বিতভাবে এ কাজগুলো অব্যাহত 
রাখতে পারলে সমাজের অবক্ষয় রোধ 
করে একটি আদর্শ নিরাময় সমাজ 
বিনির্মাণের পথে আমরা অগ্রসর হতে 
পারবো । সমাজ পরিচালনায় কর্তৃত্ব ও 
নেতৃত্ব দিতে পারবো । মহান আল্লাহ 
আমাদের তাওফীক দিন | আমীন । 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
১৩. অর্থ উপার্জনের হারাম 
ও নিষিদ্ধ উপায়সমূহ 
ব্যক্তি ও সমাজ তথা মানুষের জন্যে যা 
কিছু ক্ষতিকর, অকল্যাণকর, তা সবই 


ইসলামের অর্থনীতি সমন্বিতভাবে 
ইতিবাচক ও নীতিবাচক | ইসলামের এই 
নীতিবাদিতা শরীয়ার বিধান এবং শাশ্বত 
আদর্শিক নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । সে 
ইসেবে ইসলামে নিম্নোক্ত উপায় ও পন্থা 
প্রক্রিয়ায় আয় উপার্জন হারাম, নিষিদ্ধ ও 
অবৈধ: 

১.রিবা সুদ) এ সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৯2285 রা 2৫ 

'আল্লাহ হালাল করেছেন ব্যবসা 


(সুদ)। 

২. রিশওয়াত: অর্থাৎ ঘুষ ও উৎকোচের 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ | 

৩. গরর: অর্থাৎ প্রতারণার মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ, তা যে প্রকারেরই 
হোক । 

৪. ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই ও অপহরণের 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ । 

৫. দখল, জবর দখলের উপার্জন নিষিদ্ধ । 

৬. নিজের খুশিমতো দাম বা বিনিময় দিয়ে 
স্বত্তাধিকারীর অনিচ্ছা সত্তেও নিয়ে 


নেওয়া নিষিদ্ধ । এই কয়টি বিষয় 
৫ু ৮5 350526৫ পচন সত 


চরিত চি ০৩৮৩১ ৪ ৮84 ৫০ 


৮ 


১৫ 
“তোমরা নিজেদের মধ্যে অবৈধ গন্থায় 
একে অপরের অর্থ-সম্পদ খেয়ো না 
এবং সেগ্তলো শাসকদের সামনেও 
এমন কোনো উদ্দেশ্যে উত্থাপন করো 
না, যাতে করে তোমরা জেনে বুঝে 
পরের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার 
সুযোগ পাও ।”২ 
ছাফা 
৪৩৮৯০৫১৩৫১৫: 
“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা 
নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ- 
সম্পদ বাতিল অন্যায় অবৈধ উপায়ে 
খেয়ো না । তবে পারস্পারিক ইচ্ছা ও 
সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করলে ভিন্ন 


অর্থ-সম্পদ আরেকজনের কাছে চলে 

যায়। এগুলো হারজিতের ধ্বংসকর 

খেলা । এতে এক পক্ষ কোনো প্রকার 
বিনিময় ছাড়াই আরেক পক্ষকে 

ক্ষতিগ্রস্ত করে তার অর্থ লুটে নেয় | এ 

প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য সুরা আল-মায়িদা: 

৫:৯০ । 

৯. হারাম বস্তর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন 
নিষিদ্ধ | যেমন_ 

ক. মদ ও মাদকদ্রব্য, 

খ. মৃত প্রাণী, 

গ. শুয়োর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির 
ব্যবসা !সূরা আল-মায়িদা, ৫৩ ও ৯০ 
এবং হাদীস দ্রষ্টব্য] | 

১০.লটারি, ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষ 
ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা 

আল-মায়িদা, ৫:৯০ দ্রষ্টব্য) | 

১১. অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি প্রচার ও 
প্রসারকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে 
উপার্জন !সূরা আন-নূর, ২৪:১৯ দ্রব্য] | 

১২. ইহতিকার:  ইহতিকারের মাধ্যমে 


কথা ।”* !এ প্রসঙ্গে আরও দ্রব্য সূরা আল- 
মায়িদা: ৫:৩৩] 


. আমানতের খেয়ানত ও আত্মসাতের 


মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ /আল-কুরআন, 
২২৮৩ ও ৩:১৬ দ্রব্য] | 


৮. জুয়া, বাজি এবং এমন সব উপায় 


প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উপার্জন করা, 
যার মাধ্যমে ঘটনাচক্রে একজনের 


উপার্জন নিষিদ্ধ । ইহি'কার হলো দাম 
বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য মওজুদ করে রাখা । বাজারে এর 
বিভিন্ন ধরণের নাম রয়েছে৷ রসূল 
(সা.) এ ধরণের কারবার নিষিদ্ধ 
করেছেন । তাছাড়া এটা সুরা আন- 
নিসার ২৯ আয়াতে বর্ণিত বাতিল 
পন্থায় উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত । 
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১৩.র্ট্র ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে 
অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা আল-বাকারা, 
২:১৮৮ দ্রষ্টব্য] | 

১৪.চুরির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ (সূরা 
আল-মায়িদা, ৫:৩৮] । 

১৫.দেহ ব্যবসা ও বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ [সূরা আন-নূর, ২৪:২ ও 


৩৩] । 


সম্পদের সাথে অভাবীদের যাকাত বা 


৩০.সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্রাস ও 


অর্থ-সম্পদ একাকার করে ভোগ 
করে । আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা 
অনুযায়ী এ সম্পদ দ্বারা তার জন্যে 


আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং দাপট দেখিয়ে 
অর্থ আদায় করা নিষিদ্ধ । যেমন: 
চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট 


আগুনের বেড়ি তৈরি হচ্ছে ।সূরা আলে 
ইমরান, ৩:১৮০ দ্রষ্টব্য) | 

২৬.দোকানি বা কারো নিকট থেকে কিছু 
ক্রয় করে দাম না দেয়া । ফলে ক্রয় 


১৬.মাপে ও ওজনে কমবেশি করার 
মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ | অর্থাৎ মেপে 
বা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি 
নেয়া এবং দেয়ার সময় কম দেয়া । 


করা বস্তু তার অবৈধ উপার্জন- যা 
তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম । এটা 
যুলুমের উপার্জন । অপরের অধিকার 
হরণ !সূরা আন-নিসা, ৪:২৯ দ্রষ্টব্য] । 


কুরআন মাজিদে এ ধরনের লোকদের 

জন্যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে 

[সূরা আল-মুতাফিফফীন: ৮৩:১-১০ দ্রষ্টব্য] | 
১৭.চোরাই মাল ক্রয়-বিক্রয় এবং 
। 


১৮.অর্থ-সম্পদ ও জমি জমা 
অনুৎপাদনশীল ফেলে রাখা নিষিদ্ধ । 

১৯.আসলের সাথে নকল ও ভেজাল 
মিশিয়ে বিক্রয় নিষিদ্ধ | 

২০.আসলের স্যাম্পল দেখিয়ে নকল 
সরবরাহ করা নিষিদ্ধ । 

২১.আসলের মোড়কে ভেজাল ও নকল 
মাল বিক্রি করা নিষিদ্ধ । 

২২.ফটকাবাজারি ও মুনাফাখোরী নিষিদ্ধ । 
হাদীস থেকে এগুলোর নিষেধাত্ঞা 


জানা যায় । 
২৩.এতিমের অর্থ-সম্পদ ও সহায়- 
সম্পত্তি ভোগ দখল করা নিষিদ্ধ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
9৮60৬ ৫৫ একা এরা ০৮৪৫964 
910৯০4০5885 
“যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের অর্থ- 
সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি ভোগদখল 
করে, তারা মূলত আগুন দিয়ে 
নিজেদের উদর ভর্তি করে । অচিরেই 
তাদের পোড়ানো হবে জ্বলন্ত 
আগুনে 1 


২৪.বোনদের বা অন্য কারো উত্তরাধিকার 
বন্টন করে না দিয়ে নিজের সম্পদের 
সাথে একাকার করে রেখে ভোগ 
করা | যারা উওরাধিকার বন্টন করেন 
না, সুরা আন-নিসার ১৪ আয়াতে 
তাদের অপমানজনক অনন্ত আযাবের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

২৫.ধনীদের যাকাত খাওয়া নিষিদ্ধ । 
ধনীদের যাকাত প্রদান করা ফরয । 
যাকাত পাওয়া অভাবীদের অধিকার । 
যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে যাকাত 
বের করে দেয় না, সে নিজ অর্থ- 
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২৭.অন্যায্য বন্টন | উত্তরাধিকার বন্টন 
হোক, যৌথ কারবারের লাভালাভ 
বন্টন হোক, যৌথ ক্রয়ের মাল-সম্পদ 
বন্টন হোক, অথবা অন্য যে কোনো 
ধরণের বন্টনের ক্ষেত্রে নিজের ভাগে 


মাধ্যমে উপার্জন । এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
/সূরা আন-নিসা, ৪:১০ ও ৩০ দ্রষ্টব্য] | 
২৮.ধার, করয, খণ বা লোন নিয়ে 
পরিশোধ না করা । মানুষ সাধারণত 
(ক) উন্নয়ন কাজের জন্যে, (খ) 
ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্যে, কিং 


ইত্যাদি । কুরআন এবং হাদীসে এ 
ধরণের কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
!সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ ও সুরা আন- 
নিসা, ৪:২৯ দ্রষ্টব্য] | 

৩১.যাদুমন্ত্র বা যাদু টোনার মাধ্যমে 
উপার্জন নিষিদ্ধ । এটা মানুষের জন্যে 

ংসকর বিধায় কুরআন ও হাদীসে 

এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । 

৩২.মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাক্ষর্য নির্মাণ, 
উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোর বিরুদ্ধে 
কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন । 

৩৩.এ ছাড়াও ব্যক্তি, মানবতা ও ঈমান 
আকিদার জন্যে ক্ষতিকর সবই 
নিষিদ্ধ । 


১৪. অর্থ-সম্পদ ব্যয় ও 

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যা যা নিষিদ্ধ 
মানুষ যেসব অর্থ অর্জন এবং উপার্জন 
করে, তা সাধারণত নিম্নরূপ খাতসমূহে 
ব্যয়-ব্যবহার করে থাকে: 


(গ) অভাবের তাড়নায় মৌলিক 
প্রয়োজন পূরণের জন্যে খণ করে 
থাকে । 
খণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে সাধারণত 
সরকারি তহবিল, সরকারি ব্যাংক, 
প্রাইভেট ব্যাংক, সং এবং 
সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে । 
কোনো চরম অভাবী বা দেউলিয়াকে 
ব্যক্তি তার খণ মাফ করে দিতে 
পারে । কিন্তু যারা খণ গ্রহণ করে 
চরম অভাবী বা দেওলিয়া না হয়েও 
খণ পরিশোধ করে না, কিং 
সময়মতো করে না, ইসলামের দৃষ্টিতে 
তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে । কারণ 
তারা অন্যায়ভাবে অন্যদের অর্থসম্পদ 
গ্রাস করেছে। 

২৯.হারানো বা পড়ে থাকা অর্থ-সামঘ্রী 
নিয়ে নেওয়া; এ ধরণের কিছু পাওয়া 
গেলে তা সামাজিক বা রা্ত্রীয় 
কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। 


কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ-সামগ্রীর 
স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে 


প্রচার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করবে । 
শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া না গেলে 
এই_ অর্থ-সামগ্রী জনকল্যাণমূলক 
তহবিলে জমা হবে । 


১. নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্যে 
ব্যয় করে। 
২.উৎপাদন ও 
বিনিয়োগ করে । 

৩. যাকাত প্রদান করে । 
৪.ট্যাক্স, খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার কর 
প্রদান করে । 


উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 


৫.বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব কর্তব্য 
(90115961009) ও অধিকার 
(7২15105) আদায়ে প্রদান করে । 

৬. দান করে । 


৭. সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত করে । 

৮. অপচয় ও অপব্যয় (0৬০910159 & 
115059) করে । 

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ ব্যয় একদিকে 

যেমন বিরাট নেকি ও পুণ্যের কাজ । 

অপরদিকে তা বিরাট পাপও অকল্যাণের 

হাতিয়ার । ইসলাম সব ধরণের কল্যাণের 

ব্যয়কে উৎসাহিত করে । কিন্তু সব ধরনের 

অকল্যাণকর কাজে ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ ও 

অবৈধ ঘোষণা করে । ইসলামের দৃষ্টিতে 

নিমোক্ত খাত ও প্রক্রিয়ায় ব্যয় বিনিয়োগ 

করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ: 

১. সুদী কারবারে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২: ২৭৫), 
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২. জুয়া খেলায় বিনিয়োগে নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ৫: ৯০), 

৩. ভাগ্য গণনায় ব্যয় নিষিদ্ধ । (আল- 
কুরআন ৫: ৯০), 

৪. ব্যভিচারের কাজে ব্যয় নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২৪: ২,৩৩), 

৫. সর্বপ্রকার অশ্লীলতা প্রসারকারী কাজ 
কারবারে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 
(আল-কুরআন ২৪: ১৯), 

৬. সর্বপ্রকার ধোকা প্রতারণার কাজে ব্যয় 
বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । (হাদীস: যে 
প্রতারণা করে, সে আমার লোক 


নয়)। 

৭. ঘুষ প্রদান নিষিদ্ধ । (আল-কুরআন 
২:১৮৮), 

৮. মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাঙ্কর্য তৈরি ও 
ক্রয়ে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । 

৯. সর্বপ্রকার হারাম জিনিস ক্রয়ে ব্যয় 
করা নিষিদ্ধ । বিনিয়োগও নিষিদ্ধ । 
১০.ক্ষতিকর জ্ঞানার্জনে ও প্রশিক্ষণে ব্যয় 

করা নিষিদ্ধ । 
১১. ভেজাল ও নকল ব্যবসায় বিনিয়োগ 
নিষিদ্ধ । 


খাতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত | সেগুলো 
হলো: 
১. বাধ্যতামূলক, 


বা বোনের কোনো অঙ্গের মতো 

বলে তুলনা করলে । সুরা 
র ২৪ আয়াতে এ 

সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে । 


২. স্বেচ্ছামূলক । 

ইসলামে নিম়নোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করা 

বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যক: 

১. হুকুক: অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের কারণে 
যারা অধিকার লাভ করেছে তাদের 
জন্যে ব্যয় করা । যেমন- সন্তান, 
পিতা-মাতা | 

২.নাফকা: এর অর্থ বৈবাহিক সম্পর্কের 
কারণে যারা অধিকার লাভ করে 
তাদের জন্যে ব্যয় করা । যেমন- 
স্ত্রীদের জন্যে । এমনকি স্ত্রীকে তালাক 
দিলেও ইদ্দত পালনকালে, গর্ভে সন্তান 
থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং 
সন্তানকে দুধ পান করালে দুধ পান 
শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে নাফকা দিতে 
হবে । এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে সুরা 
আন-নিসার ৩৪ এবং সূরা আত- 
তালাকের ৬-৭ আয়াতে নির্দেশনা 
দেয়া হয়েছে। 

৩.বিয়ের মোহর: বিয়ের সময় একজন 
পুরুষ তার স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করেন 


১২.অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়্যতে 
ধার-করজ-খণ প্রদান নিষিদ্ধ । 

১৩. খোটা দেয়ার উদ্দেশ্যে বা যশ, খ্যাতি 
ও সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে দান করা 
নিষিদ্ধ । 

১৪.প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বা দান না 
করে কৃপণতা করা নিষিদ্ধ । 

১৫.সর্বস্ব দান করে ফেলা বা ব্যয় করে 
ফেলা নিষিদ্ধ । 

১৬. অর্থ-সামগ্রী অপচয় (0৮০705০) করা 

[ 

১৭.অর্থ-সম্পদ অপব্যয় (৬115096) করা 
নিষিদ্ধ । অর্থাৎ নিম্প্রয়োজনীয় ও 
নিষিদ্ধ খাতে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

১৮.কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় 
করা নিষিদ্ধ । 

১৯.ভালো কাজের বিরোধিতা বা বন্ধ 
করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২০.ইসলামের বিরোধিতা করা এবং 
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাজে 
ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২১.যে কোনো ক্ষতিকর, অকল্যাণকর 
এবং সামাজিক ও সামষ্টিক অনিষ্টকর 
কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ । 

২২. যেসব খাতে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক 
ইসলামের দৃষ্টিতে অর্জিত অর্থ-সম্পদ 
বিনিয়োগ ব্যতীত যাবতীয় ব্যয়ের 
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তার নাম মোহর | মোহর প্রদান করা 
বাধ্যতামূলক, এ প্রসঙ্গে সুরা আন- 
নিসার ৪ এবং ২০ আয়াতে নির্দেশনা 
দেওয়া হয়েছে । 

৪.যাকাত ও উশর: মূলত উশর 
যাকাতেরই একটি অঙ্গ । উশর হলো 
ফল ফসলের যাকাত । বছর শেষে 
হিসাব নিকাশ করে উদ্ধৃত্ত 03818170০) 
অর্থ-সম্পদ থেকে শরীয়া নির্ধারিত 
হারে এবং খাতে একটি অংশ পরিশোধ 
করাকে যাকাত বলা হয়। সালাত 
আদায় করার মতোই যাকাত আদায় 
করা ফরয । কুরআন মজীদে বলা 
হয়েছে, 


985910565-$)1৯255 
“তোমরা সালাত কায়েম করো এবং 
যাকাত পরিশোধ করো 1৫ 


৫. কাফফারা: কেউ কোনো পাপ বা 
অপরাধ করে ফেললে তা থেকে নিষ্কৃতি 
পওয়ার জন্যে যে নেক কাজ করতে 
হয়, তাকে কাফফারা বলা হয়। 
কুরআন মজীদে তিনটি পাপের ক্ষেত্রে 
কাফফারার মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভের 
বিধান দেয়া হয়েছে । সেগুলো হলো: 
১. ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের ফরয 

রোযা ভঙ্গ করলে । 
২. যিহার করলে । অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে 
বাস্ত্রীর কোনো অঙ্কে নিজের মা 


৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে । সূরা আল- 
মায়িদার ৮৯ আয়াতে এ সংক্রান্ত 
বিধান দেওয়া হয়েছে। এসব 
ক্ষেত্রে কাফফারা হিসেবে রোযা 
রাখা কিংবা অভাবীদের খাওয়ানো 
অথবা মানুষকে দাসত্ব থেকে 
মুক্তিদানের কথা বলা হয়েছে । 

৬. ফিদিয়াঃ বার্ধক্যজনিত কারণে এবং 
এমন রোগের কারণে- যে রোগ থেকে 
নি্কৃতি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না 
রমযান মাসের ফরয রোযা রাখতে না 
পারলে তার বিনিময়ে কুরআন 
নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় ও পরিমাণে দান 
করাকে ফিদিয়া বলা হয়। 

৭.নযর: নযরকে আমাদের দেশে মানত 
বলা হয়। এর অর্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে 
কোনো ত্যাগ স্বীকার বা দান করার 
অঙ্গীকার করা। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে 
প্রতিশ্রুত ত্যাগ স্বীকার করা বা দান 
করা বাধ্যতামূলক | যারা জান্নাতে 
যাবে, সুরা আদ-দাহরের ৭ আয়াতে 
তাদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তারা নযর (মান্নত) পূর্ণ 


৮. সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা: ঈদুল 
ফিতরের পূর্বে সামর্থবান ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক অভাবী ব্যক্তিগণকে ঈদ আনন্দে 
শরিক করার জন্যে সুন্নাহ নির্ধারিত 
হারে সাহায্য প্রদানকে সাদীকাতুল 
ফিতর বলা হয়। রসূল (সা.) এই 
সাহায্য প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 


করেছেন । 

৯. কুরবানির গোশত বিতরণ: যারা 
তামাত্' হজ করেন তাদেরকে 
বাধ্যতামূলক কুরবানি করতে হয়। 
তাছাড়া সকল সামর্থবান মুসলিমকেই 
কুরবানি করতে তাকিদ করা হয়েছে। 

র গোশতের একটি অহ 

অভাবীদের দান করতে বলা হয়েছে । 


!চলবে। 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৭৫ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৮ 

আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১৮৮ 

* আল-কুরআন, স্র। আন-নিসা, ৪:১০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আাল-কাকারা, ২:১০, 
৪৩ ও ৮৩ 
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বিয়ে একটি ইবাদত ও সামাজিক প্রথা । 


নারী-পুরুষের সম্প্রীতির স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় 
বন্ধন । আবহমানকাল থেকে এর প্রচলন । 
প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সঙ্গে হাওয়া 
(আ.)-র সর্বপ্রথম বিয়ে সম্পন্ন হয়। 
মৃত্যুর পর বান্দার সব আমল বন্ধ হয়ে 
গেলেও বিয়ের মতো এ ইবাদত 
বেহেশতেও অব্যাহত থাকবে । বিয়ে নবী- 


আল-কুরআনের অনেক আয়াত ও সুন্নাহ 
থেকে বিয়ের লক্ষ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা 
লাভ করা যায়। বিয়ের উল্লেখযোগ্য 
উপকারিতার মধ্যে রয়েছে, 
১. মানবজাতির বংশধারা সচল রাখা, 
. চারিত্রিক অধঃপতন থেকে সুরক্ষা, 
₹শের ধারাবাহিকতার সংরক্ষণ, 


রাসূলদের সর্বজনীন সুনাত। আল- 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুন্নাহে বিয়ের প্রতি গুরুত্বারাপ 
করা হয় এবং তার লক্ষ-উদ্দ্যেশ্য 
বিষদভাবে বর্ণিত হয় । 


বিয়ের সংজ্ঞা 

ইসলামি শরীয়তে বিয়ের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে 

ইনায়াপ্রণেতা বলেন, 
০৯৪৬৬4৪০৮১৭ 

“নারীর যৌনাঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ করার 

নিমিত্তে কৃত চুক্তি হলো বিয়ে ১ 

বিয়ের রুকন দুটি: ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব 


ই 
৩. 
৪. আত্মার প্রশান্তি, 
৫. মাতৃত্ব ও পিতৃত্চাহিদার বাস্তবায়ন, 
৬. দারিদ্র বিমোচন । 


আইনি অনুমতি ছেলেদের জন্য সর্বনিম্ন 
১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২২ এবং মেয়েদের 
জন্য সর্বনিয় ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৯ | তবে 
সৌদি আরব ও ইয়েমেনে বিয়ের জন্য 


অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত বয়সের নিচেও 
বিয়ে করা যায়। বাংলাদেশে বিয়ের 
সর্বনিয় বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর 
এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর । ২০১৪ 
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ 
সরকারের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে 
বাংলাদেশে বিয়ের বয়স ছেলেদের জন্য 
১৮ এবং মেয়েদের জন্য ১৬ অনুমোদন 
দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে 
পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয় । 

ংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী- 
পুরুষের বয়োঃপ্রাপ্তি ও বিয়ের স্বতন্ত্র বয়স 
নির্ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ 
খি. নারীর বিয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার 
মধ্যম বয়স ছিল ২০ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে 
২৩। ১৯৯৭ খি. নারীর ক্ষেত্রে ২৫ ও 
পুরুষের ক্ষেত্রে ২৭ বছর নির্ধারিত হয়। 
ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে পুরুষের ১৮ এবং 


কোন বয়সসীমা নির্ধারিত নেই । ছেলেদের 


নারীর ১৫ বছর নির্ধারিত রয়েছে । আরব- 


বয়স বেশি থাকার কারণ হলো মানব 
প্রজাতিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
পরিণত হতে দুই এক বছর বেশি সময় 


আমিরাতে পুরুষের বয়স ১৮ আর নারীর 
১৬। সিরিয়ায় পুরুষের ১৮ এবং নারীর 
১৭ হলেও পুরুষের জন্য ১৫ এবং নারীর 


ও প্রস্তাব গ্রহণ)। বিয়ের শর্ত হলো, 
দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও 
দু'জন নারী সাক্ষী থাকা | বিয়ের সময় 
মাহর নিধরিণ করা না হলেও স্বামীর ওপর 
মাহরে মিসিল২ ওয়াজিব হবে । বিয়েতে 
খুতবা পড়া সুনাত। 


মে'১৬ 


লাগে । এদের মধ্যে অনেক দেশে ডাক্তারি 


জন্য ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করার 


পরীক্ষায় প্রমাণিত বয়ঃস্বদ্বিকেই বিয়ের 
বয়স হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
অধিকাংশ দেশেই বাবা-মায়ের অনুমতির 
প্রয়োজন হয়। তবে ইন্দোনেশিয়া- 
জর্দানসহ বেশ কিছু দেশে বাবা-মায়ের 


অনুমোদন রয়েছে । যেসব দেশে বিয়ের 
বয়সসীমা নির্ধারিত সেসব দেশে নির্ধারিত 
আবদ্ধ হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ | ইসলাম 
ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স 
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নির্ধারিত রয়েছে । রোমান আইনে পুরুষের 
বিয়ের বয়স হলো ১৪ আর নারীর বয়স 
১২ বছর । ইহুদি ধর্মে পুরুষের বয়স ১৩ 
আর নারীর ১২। হযরত মারয়াম আ.) 
১৪ বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার কারণে 
খিস্টানগণ এ বয়স নির্ধারণ করেছে । 


বাল্যকাল কাকে বলে? 
আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া কিতাবে 
বালক-বালিকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 
১ ৩০১১৬ ৬৯৪ ০০০৪ ৯ ২১৮০০ 
0440153৫154 
'জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মানুষের 
ওপর যে সকল অবস্থা বিরাজ করে তাকে 
বাল্যকাল বলে 1” 
সুতরাং বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো 
মানুষ বালিক-বালিকা থাকতে পারে না। 
ও মানসিক পরিবর্তনের এক পর্যায়ে 
খতুবতী হওয়ার সময়কে নারীর 
বয়ঃসন্ধিকাল বলে । 


বাল্যবিয়ে কি? 

সাধারণ অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে 
অর্থাৎ বাল্য অবস্থায় নারী-পুরুষের যে 
বিয়ে হয় তাকে বাল্যবিয়ে বলে। 


আমাদের দেশে নারীর ক্ষেত্রে এ 
পরিভাষাটির প্রয়োগ বহুলপ্রচলিত । 


চিকিতসা ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
খতুবতী হওয়ার পূর্বে নারীর বিয়ে 
হওয়াকে বাল্যবিয়ে বলে । বিভিন্ন দেশের 
আবহাওয়াভেদে নারীরা ৯-১৬ অথবা ১১- 
১২ বছর বয়সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় । উপর্যুক্ত 
সময়ের মধ্যে নারী-পুরুষের শারীরিক ও 
মানসিক কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলে 
এবং ১৫ বছর বয়সে পদার্পন করলে 
ইসলামি শরীয়তে ওই ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক 
বলে ধর্তব্য হয় । 


বালবিয়ের কুফল 

বিভিন্ন দেশে বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত ও 
নিষিদ্ধ করার পেছনে অনেক কারণ 
রয়েছে । নিয়ে কয়েকটি কারণ প্রদত্ত 


হলো: 

১. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করে 
১৮ বছর বয়সের পূর্বে কোনো নারীর 
বিয়ে হলে সে শারীরিক, সামাজিক ও 


ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধার সম্মুখীন 
হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো 


৪. বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ স্বাবলম্বী 
হওয়ার সুযোগ পায় এবং পিতা-মাতার 


শারীরিক । এ সময়ে নারীর শরীর 
গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এবং 
গর্ভস্থ সন্তান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 


ওপর চাপ কমে । 
৫. বাল্যবিয়ে নারীর জন্য ক্ষতিকর হওয়ার 
বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান একমত নয় । 


২. এ বয়সে বিয়ে হলে মানসিক প্রবৃদ্ধি 
বাধাগ্রস্থ হয় । স্বামী সংসারের চাপের 
মুখে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে 
পারে না বলে দিন দিন মানসিকভাবে 
বিকারপ্রস্থ হয় । 

৩. শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উন্নতি করার 
সময়ে স্বামী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার 
কারণে নারীরা মৌলিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয় । 

৪. অপরিণত বয়সে অনেক দায়-দায়িত্্‌ 
নিজ কাধে বহন করার কারণে নারীর 


জীবন দুর্বিসহ হয় । 


ও বিলম্বিত বিয়ের কুফল 

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৮ 
বছরের আগে নারীর জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ 
করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও 
মুসলিম দেশের জন্য কখনো যুক্তিযুক্ত 
নয় । ইউরোপ আমেরিকায় ধর্মের কোনো 
বালাই নেই । নৈতিকতা এখানে একটি 
গৌণ বিষয় । যেসব কারণে ইসলাম 
উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করার উৎসাহ দিয়েছে 


মিটিয়ে নারী-পুরুষ মানবীয় চরিত্র 
অক্ষুণ্ন রাখতে পারে | বিলম্িত বিয়ের 
কারণে নারী-পুরুষের ওপর শয়তান 
ক্মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় এবং 
অপকর্মে লিপ্ত করে । 

২. উপযুক্ত সময়ে বিয়ের কারণে মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পায় । 
কিয়ামতের দিন রাসূল সো.) নিজের 
উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য 
নবী-রাসুলের ওপর অহংকার করবেন । 
তদুরপি এর মাধ্যমে মুসলমানের 
জনশক্তিও বৃদ্ধি পায় । 

৩. নারীর পুনঃপুনঃ গর্ভধারণ একটি 
প্রাকৃতিক নিয়ম । আর এতে বাধাপ্রদান 


প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ । প্রকৃতির 
চিরাচরিত নিয়মের 


আমেরিকার ০ প্রদেশের 

[9111810 [70901091-এর 

চিকিৎসাবিজ্ঞানী 9817 বিলম্বিত বিয়ের 

প্রতি নারী-পুরুষের অনীহার অনেক 
ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেছেন । 

৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে 
যে, বিলম্বিত বিয়ের কারণে নারীদের 
একপ্রকার জরায়ুপ্রদাহ ও বেস্ট স্কীতির 
মতো বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় । অনেক 
সময় তা গর্ভপাতের কারণ হয়। 
মার্কিন বিজ্ঞানী 11991-এর মতে ৩৫ 
বছরের পর গর্ভধারণ করলে 
গর্ভপাতের সম্ভীবনা থাকে । অনেক 
সময় তারা মৃত সন্তানও প্রসব করে । 


ইসলামের প্রতিটি 

বিধান বিজ্ঞানসম্মত 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধুনিক যুগে 
ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত 
বলে প্রমাণিত হচ্ছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে ইসলামের প্রতিটি 
বিধানের বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ করা ততই 
সহজতর হচ্ছে। অনেক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর 
প্রমাণিত হলেও অনেকের গবেষণায় তার 
সুফল পাওয়া যাচ্ছে । এ বিষয়ে গবেষণা 
অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন নতুন তথ্য 
বেরিয়ে আসছে । যাদের গবেষণায় 
বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে তা 
চূড়ান্ত গবেষণা নয়। ভবিষ্যতের নিত্য- 
নতুন গবেষণা রাসূল (সা.)-এর বৈধ 
ঘোষিত এ বিধান বিজ্ঞানসম্মত বলে 
বিবেচিত হবে । 


উপযুক্ত সময়ে বিয়ে প্রসঙ্গে 

কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্বারোপ 

কুআন ও সুম্নাহে প্রাপ্তবয়ক্ষ হওয়ার পর 

নারী পুরুষকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করা 

করেছে । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

425058৩02৮9 85? 
84255229471 


বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে তার 
প্রতিশোধ অনিবার্ধ । 


“তোমরা অবিবাহিত মহিলা এবং নেককার 
দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করো । তারা 


মে১৬. 77777777710 আত্তা্তহীদ ২৩ 
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অভাবপ্রস্ত হলে আন্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা 
তাদের অভাব মোচন করে দেবেন ।% 
এখানে ৪ ৬ শব্দটি কুমারী ও বিধবা 
সকলের ক্ষেত্রে প্রজোয্য । 

পক ৬) পে ও আউলা 65 ০ 15 


্ঠ 


[85 প০1%286হিএ৪৬৪৬৩ 
“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খতুবতী 
হবার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ 
হলে তাদের ইদ্দত হবে তিনমাস | আর 
যাদের এখনো খতুম্রাব হয়নি তাদেরও 
ইদ্দতকাল হবে তিনমাস 1” 

এ আয়তে খতুবতী হয়নি এমন নারীদের 
বিয়ের পর তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। যা দ্বারা তাদের বিয়ের বৈধতা 
প্রমাণিত হয় । কারণ বিয়ে না হলে ইদ্দত 
পালনের কোনো প্রশ্ন আসে না। রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 

৪৫) 5 ০ ৩৪ ০5/58 2 তু) 
5৮ ৬ড এ ০৪ ও 
“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের 
বিয়ে করার শক্তি আছে তারা যেন বিয়ে 
করে । কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি অবনত রাখে 
এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে । যাদের 
বিয়ের সামর্থ নেই,তারা যেন রোযা রাখে | 
কেননা এটি যৌন উত্তেজনা নিবারনে 
সহায়ক |” 

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন, 

০৩০ ৩১০ 8১ ঝ এ ০ 89 
উ30 ৫9 এও এ ও০ ২৪৫০0 এ 


(31432 
“তিনজন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর 
ওপর কর্তব্য ৷ যথা- ১. আল্লাহর পথের 
মুজাহিদ, ২. যে পাওনা আদায় করতে 
চায়, ৩. যে পাপ থেকে বাচার জন্য বিয়ে 
করতে চায় 1”? 
তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল 
(সা.) হযরত আলী (োযি.)-কে উপদেশ 
দিয়ে বলেন, 
তেন গ20 15588 3 ৩১৫ 1 ৪ 


4১৯2৮ 
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মে'১৬ 


“হে আলী! ৩টি কাজে বিলম্ব করো না। 
যথা- ১. যখন নামাযের সময় হয়ে যায়, 
২. যখন জানাযা উপস্থিত হয়, ৩. 
অবিবাহিত মহিলার যখন উপযুক্ত পাত্র 
পওয়া যায় ।৮ 


নামাযের যেভাবে মুস্তাহাব, হারাম ও 
মাকরুহ সময় আছে, তেমনিভাবে বিয়েরও 
উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময় আছে । অপ্রাপ্ত 
বয়সে বিয়ে বৈধ হলেও তার উপযুক্ত সময় 
হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ে বিয়ে না 
করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে 
বিলম্বিত বিয়ে হারাম অথবা মকরুহ হবে । 


বাল্যবিয়ে ও ইসলাম 

ইনুদি-খ্িস্টান প্রভাবিত পশ্চিমা বিশ্বের 
অনুকরণে বাংলাদেশ সরকারও নারীর 
বিয়ের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করেছে। 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ বছর 
করার প্রস্তাব করলেও তা অনেকের 
মনঃপুত হয়নি । এ দৃষ্টিকোণে ১৮ বছরের 
পূর্বে কোনো নারীর বিয়ে হওয়া একটি 
দণ্ডনীয় অপরাধ । দীর্ঘদিন যাবৎ এ 
ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসলেও 
বেশ কিছুদিন যাবৎ এ ধরণের বিয়ের সঙ্গে 
সংশ্শিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে । কনের মাতা-পিতাকে 
পুরছে জেলে । 

নির্ধারণ করেনি, বরং অধিকাংশ ফকীহ 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেও নারীর-পুরুষের 
বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা 
নকল করেছেন। এ বিষয়ে সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের বর্ণনা প্রনিধানযোগ্য: 
১৪০ টস ০৫০ এ ৬০৬৬ এও 
3৬5 ৮1058 এপ এ 2 5945 
2752 489 0১50] স$1১506 এ 2 
হী ০৩ 805 অয 8] উঠি ৩৫ 
(৫৯৯ :৬ 412) ০১] ৪ 84 
৩৯ 45 0113১] কত পে ৩9 ইলা 
২১ ৮০০ 4৬6 এ৩৯আ] কব ৬৪০ ০০ 
৬৫০] ১ ৫ এ £ঙ ৩৪০০ :০]৮৪ 


(8৩ ৩:০৯ 
“ইমাম বুখারী রেহ.) অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক- 
বালিকার বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে 


একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদও কায়েম 
করেছেন । পরিচ্ছেদটি নিশ্নরূপ: (৫১৮ 
83 ১৫৪ (প্রাপ্ত বয়সে সন্তানের 
বিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে) ।৯ 


অপ্রাপ্তবয়সে নারী-পুরুষের বিয়ে জায়েয 
হলেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের (সহবাস) 
ব্যাপরে ইসলামের বিধান হলো, 

255201572 | ০) 4৪৩ ৩৬] 0 
5৪ 293 0091 ৬ 9 এ ০১০৩ 
5 44651 9198 4৯5 2৯] এ 2৪ 9 
৩ ০৩৪ ৩ এ 5 এ এড শো 


2১ পি 25400 ৩০০ 465 4555 ৩৬ 


তা 
“ইমাম নববী রেহ.) বলেন, যদি স্বামী ও 
বিবাহিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলার 
অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে সাক্ষাৎ হয় 
তাহলে জায়েয । আর উভয়পক্ষ একমত 
না হলে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করবে । ইমাম আবু হানিফা (েহ.), ইমাম 
শাফিয়ী রেহ.) ও ইমাম মালিক রেহ.) 
বলেন, স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত না হলে এ 
বিধান কার্যকর হবে । আর যদি সহবাসের 
উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে বাধা দেয়া 
জায়েয হবে না। এখানে বয়স কোনো 
বাধা হতে পারে না ১ 

ইমাম ইবনে নুজাইম (েহ.) হানাফী 
মাযহাবের মতামত পেশ করতে গিয়ে 
আল-বাহরুর রায়িক কিতাবে বলেন, 
হানাফী মাযহাবের আলিমদের মধ্যে এ 
বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, একদল 
আলিমের মতে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে হলেও 
বালিগ না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে 
না। আর একদল আলিম বলেন, স্ত্রীর 
বয়স ৯ বছর হলে জায়েয হবে। এ 
ব্যাপারে আরেকটি মতামত হলো, ৯ বছর 
না হয়েও মোটা-সোটা ও সহবাসের 
উপযোগী হলে তা বৈধ হবে । 

ফতওয়া আলমগীরী কিতাবে বর্ণিত আছে, 


লি ৬৬ ১ বি এ ৬৫ ৩ 
পঠওর 5 5৪1) 27 ই-47182 
০৭২ ০1 (95 52 3 ০৮০) ৩ ৪৩৩ 

০৯৮৪] 985 ৩55 36 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
যদি স্ত্রী দুর্বল ও অসুস্থ হয়, তাহলে 


এবং বাল্যবিয়ে এর মধ্যে অন্যতম । 


প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার সঙ্গে সহবাস করা 
জায়েয হবে না ।'১১ 

রাসূল (সা.) হযরত আয়িশা (রোষি.)-কে 
৬ বছর বয়সে বিয়ে করার পর ৩ বছর 
পর্যন্ত সাক্ষাতে বিলম্ব করার পেছনে মূল 
কারণ এটিই । 


ইসলামে বাল্যবিয়ে স্বীকৃত ও বৈধ 

এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে কোনো 
আলিমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়নি । 
রাসূল সো.) নিজে বাল্যবয়সে বিয়ে করে 
তার বাস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন ৷ তিনি 
হয়রত আয়িশা (রাযি.)-কে ৬ বছর বয়সে 
বিয়ে করেন । রাসূল (সা.) হযরত আয়িশা 
(রাযি.) ব্যতীত কোনো কুমারী মেয়েকে 
বিয়ে করেননি । বিয়ের সময় হযরত 
আয়িশা (রাযি.) কুমারী হওয়ার পাশাপাশি 
অপ্রাপ্তবয়স্কও ছিলেন । সম্ভবত বাল্যবিয়ের 
বৈধতা প্রমাণের জন্য তিনি হযরত আয়িশা 
(রাষি.)-কে বিয়ে করেছিলেন । সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত 
আছে, 

৬৪ ভও ওঠ পু 2০ ০ এ্ি৬ ৬৪ 
হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুল (সা.) হযরত আয়িশা (রোযি.)-কে 
৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং ৯ বছর 
বয়সে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করেন ।”২ 
ফতহুল বারী কিতাবে ইমাম বগবী রেহ.)- 
এর উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে দোলনা 
থেকেও কন্যাকে বিয়ে দেওয়া জায়েয । 
মতবিরোধ ছাড়াই বাল্যবিয়ের ব্যবস্থা 
করেছেন । মুসানাফে আবদুর রাযযাক ও 
ইবনু সা'দ রচিত তাবাকাত কিতাবে বর্ণিত 
আছে, হযরত আলী (রাযি.) নিজ কন্যা 
কুলসুমকে হযরত ওমার (রাি.)-কে 
বাল্যকালে বিয়ে দেন। রাসুল (সা.) এর 
জীবদ্দশায় তাদের সন্তানও ভূমিষ্ট হয় । 


ইসলাম বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করে 
ইসলাম দেশ ও জাতির স্বার্থে এমন কিছু 


ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে 
কিন্তু উৎসাহিত করেনি । তেমনিভাবে 


আলী (োযি.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ 
মাস' | 


প্রয়োজনের মুহূর্তে বাল্যবিয়ের অনুমোদন 
দিয়েছে; উৎসাহ প্রদান করেননি । রাসূল 
(সা.) হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে 
বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন । কিন্তু নিজ 
কন্যাকে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে না দিয়ে 
বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন এ 
বিষয়ে নিম্নের হাদীস প্রণিধানযোগ্য | 
রি 1) সি এ নিতো 0 4৮৪ 

- ৩ ০৮৮৩ এত 5 এ ০ 
“হযরত বুরাইদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আবু বকর (রাযি-) ও হযরত ওমর 
(রাযি.) রাসূল (সো.)-এর নিকট ফাতিমা 
(রাযি.)-কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। 
রাসুল (সা.) বললেন, “ফাতিমা এখনো 
ছোট 1, পরবর্তীতে হযরত আলী (রাযি.) 
প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে বিয়ে দেন 1৯৩ 
রাসূল (সা.) নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-কে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে না দিয়ে 
এবং পরিণত বয়সে হযরত আল (োযি.) 
এর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে বাল্যবিয়ে 
নিরুৎসাহিত করেছেন । এখানে স্বামী-স্ত্রীর 
বয়সের সমতার প্রতিও নির্দেশনা রয়েছে । 
কেননা বয়স্ক হযরত আবু বকর (রাযি.) ও 
হযরত ওমর (োষি.)-এর সঙ্গে হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-এর বয়সের ভারসাম্য 
ছিল না। পক্ষান্তরে যুবক হযরত আলী 
(রাষি.)-এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-এর বয়সের যথেষ্ট মিল পাওয়া 
যায়। 


এপ ও এড ড ই৩টি ৬৯৮ জি এ ৩৩ 
1657 15 ৬ ৩৬ (ভিসি) ও ০৭। 


5৬৩ ০৩ ০৫5 হও ক ও ওেপকী 


০ আকীও আপ ২০৯৪৩ ৬০৬1 এ ৩৮ 
ইবনে আবদুল বার আল-ইসতিয়াব 
কিতাবে বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) যখন 
হযরত আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে হযরত 
ফাতিমা রোষি.)-কে বিয়ে দেন তখন 


বিধান জারি করেছে, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয়; প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার্য । বহুবিয়ে 


মে*১৬ 


হযরত ফাতিমা (রোযি.)-এর বয়স ছিল 
১৫ বছর সাড়ে ৫ মাস। আর হযরত 


লেখক, ফেলো, চউথাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খতীব, 
চউথাম 


১ আল-বাবরতী, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৮৭ 

২ কোনো নারীর নিজ বংশের নারীদের বিয়ের 
সময় যে পরিমান মাহর নির্ধারণ করা তার 
সমপরিমাণ মাহরকে মাহরে মিসিল বলে । 

ও সম্পাদকমগ্ডলী, মাওসুর্আতুল কিফাহিয়। 
আল-কুযয়ীতিয়া, দারুস সাফওয়া, কায়রো, 
মিসর (প্রথম সংস্করণ), খ. ২৭, পৃ. ২০ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

+ আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:৪ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১০১৮, হাদীস: ৩ (১৪০০) 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. 
১৮৪, হাদীস: ১৬৫৫ 

* আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামি উল কবীর, খ. 
১, পৃ. ৩২০, হাদীস: ১৭১ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৭ 

৯ আন-নাওয়াওয়ী, আাল- শরহ 
সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. 5 
১৯৭২ খরি.), খ. ৯, পৃ. ২০৬ 

৯১ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়/লা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 


২৭৮ 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫১৩৪ 

»ৎ আন-নাসায়ী, ত্রাল-ম্বজতাবা মিনাস- 
সুনান - আস-সুৃনানুস সুগরা, মাকতাবুল 
খ. ৬, পৃ. ৬২, হাদীস: ৩২২১ 

** ইবনে আবদুল বার্র, আল-ইসাতিতাব ফী 
মারিফাতিল আসহাব, দারুল জলীল, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. - ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, ক্রু. 
৪০৫৭ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


তালাক প্রসঙ্গ 

সমস্যা: এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে 
রাগারাগির একপর্যায়ে বলে, এক-দুই- 
তিন। এর সঙ্গে সে আর কিছু এমনকি 
সম্বোধনসূচক শব্দও বলেনি ৷ পরে তাকে 
জিজ্ঞেস করা হলে, সে বলল, এক-দুই- 
তিন দ্বারা তালাক দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য 
ছিল। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
এটুকু বলার দ্বারা কি তালাক পতিত হয়ে 


যাবে? শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত 
করবেন । 
ইকবাল মাহমুদ 
রংপুর 


শরয়ী সমাধান: হ্যা, তালাক পতিত 
হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে । কেননা সে 
উক্ত শব্দগুলো দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় 
তালাক দেওয়াই নিয়ত করেছিল । আর 
রাগান্বিত ব্যক্তির তালাক সম্বোধন ছাড়া 
হলেও পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় । 
ফতওয়ায়ে শামী:৪/৪৯৭; ফতওয়ায়ে কাষী 
খা:-২/২১৭; বাহরুর রায়েক: ৩২৬১; আল-মুহিতুল 
বুরহানি:৩/৩৫৫; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/২৬ 


টেস্ট টিউব প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘ ১৫ বছর 
যাবৎ সংসার করে আসছি । বিভিন্ন যাদু- 
টোনার কারণে আজ পর্যন্ত আমরা সহবাস 
করতে পারিনি । পরে আমরা একটি 
সন্তানের আশায় সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে 
গিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে চেষ্টা তদবির 
করেছি। একবার স্বামীর বীর্য স্ত্রীর 
জরায়ুতে রেখেও চেষ্টা চালানো হয় । কিন্তু 
কোনো ফল হয়নি । শেষ পর্যন্ত আমরা 
এই সিদ্ধান্ত নিই যে, স্বামীর বীর্য অন্য 
কোনো মহিলার জরায়ুতে রেখে বাচ্চা 
নেব। কিন্তু জানা নেই যে, তাতে 
নর দৃষ্টিতে কোনো বাধা আছে 


ডা যে, ওই তৃতীয় মহিলা এ ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ জ্ঞাত ও সম্মত। আমরা শুধু 
আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিশ্রিত বীর্য ডিম্ব 
বানিয়ে তার জরায়ুতে রাখবো । না তার 
বীর্য ব্যবহার করবো, না তার সাথে 


মে'১৬ 


সহবাস করবো । শরীয়ত কি আমাদের 


জরুরী । যদিও তা তার নামাযের মধ্যবর্তী 


অনুমতি দেবে? আশা করি, সিদ্ধান্ত হোক । কিন্তু সে ব্যক্তি ইমামের সালামের 
প্রদানে বাধিত করবেন । অনুসরণ করতে পারবে না। যদি 
রর ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদায়ে সাহুর সালামের 

চকবাজার, চট্টগ্রাম মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তখন 


শরয়ী সমাধান: স্বামী বা মুনিব ব্যতীত 
অন্য কোনো পুরুষের বীর্য কোনো মহিলার 
জরায়ুতে রেখে সন্তান লাভ করা ইসলামী 
শরীয়তে না জায়েয ও হারাম । অতএব 
বীর্য যে বি জরায়ুতে রাখা হচ্ছে সে 
মহিলার স্বামী থাকে তখন 
৬৮৪টি শিশু উক্ত স্বামীর সন্তান 
ইসেবে গণ্য হবে । বীর্য যে ব্যক্তির তার 
সন্তান হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি 
ওই মহিলার স্বামী না থাকে তখন 
জন্মলাভকারী শিশু জারয সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে এবং জরায়ুতে ধারণকারী তৃতীয় 
মহিলা তার মা ইসেবে গণ্য হবে । 
উল্লেখ্য বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু সন্তান লাভ 
করা নয় । বরং নিজের সতীত্ব রক্ষা করাও 
তার অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং সন্তান লাভ করার 
জন্য এ রকম শরীয়তপরিপন্থী অবৈধ 
পদ্ধতি অবলম্বন করার ইসলামী শরীয়তে 
কোনো সুযোগ নেই । 
সুরা বকারা:২৩৩; সহীহ বুখারী:১/২৭৬; আবু 
দাউদ: ১/১৯৩; ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/৫৩৬; 
ফতওয়ায়ে শামী:১০/৫৫৮: ফতওয়ায়ে 
য়া:২০/৯৫ 


সিজদায়ে সাহু প্রসঙ্গ 

সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি চার রাকআত 
বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে শেষের 
দু'রাকআত পেল । নামাযের শেষপ্রান্তে 
ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু দিল । তখন 
সে ইমামের সঙ্গে সিজদায়ে সাহু করবে 
কিনা? সিজদায়ে সাহু করলে তো তা 
নামাযের মাঝখানে হয়ে যায় । আর না 
করলে ইমামের অনুসরণের বিপরীত হয় । 
বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: জন্য 
সিজদায়ে সাহুতে ইমামের অনুকরণ করা 


মাসবুকের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/৯১; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১/৪১২,৪১৫; ফতওয়ায়ে 
শামী:১/৪৯৯; মারাকিউল ফালাহ মাআত 
তাহতাবী:২৮৪; 


মাসিক অবস্থায় তিলাওয়াত প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ যদি কোনো মহিলা হায়েয 
(মাসিক ত্রাব) অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াত করতে চায়, তখন স্পর্শবিহীন 
দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে পারবে 
কিনা? সে যদি হিফজখানার শিক্ষিকা বা 
ছাত্রী হয়ে থাকেন তখন কী করবে? 
উল্লেখ্য যে, একজন আলেম ফতওয়া 
দিয়েছেন যে, হায়েযা মহিলা স্পর্শ ব্যতীত 
কুরআন তেলাওয়াত করতে কোনো শরয়ী 
সমস্যা নেই । দলীল হিসেবে তিনি ইবনে 
তাইমিয়া (রহ-)- এর বক্তব্য পেশু করে 
থাকেন এবং ০০] 3৩ ৩] ৪ ১) 
4১20 55 6 এই হাদীসকে দুর্বল বলে 
থাকেন “ইসমাইল ইবনে আইয়াশ” নামক 


রাবীর কারণে । সঠিক সমাধান দিয়ে 
বাধিত করবেন । 


র রহমান 
ছাগলনাইয়া, ফেনী 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
আমাদের জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের 
মতে কোনো মহিলা হায়েয অবস্থায় 
আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত ও স্পর্শ 
কোনটাই করতে পারবে না। কেননা সে 
সম্পর্কে পরিষ্কার হাদীস শরীফে রাসূল 
(সা.) মহিলাদেরকে হায়েয অবস্থায় 
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে নিষেধ 
করেছেন । 
সুতরাং জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের 
মাযহাবের বিপরীতে লা মাযহাবীদের 
অনুকরণীয় ব্যক্তি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 


0 আত্তার্তহীদ ২৬ 


ফা।তা।ও ।য়া 
(রহ.)-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


ওই তারিখে চাকরি ও অফিস-আদালত 


সঙ্গে সঙ্গে জমহুরের মাযহাবে সতর্কতাও 
রয়েছে এবং কুরআনের ইজ্জত-সম্মানের 
দিকেও বেশি লক্ষ করা হয়েছে । 


বন্ধ থাকে । তাই ওই তারিখে সুবিধা হয় । 
এখানে সাওয়াবের কোনো নিয়ত থাকে 


ফাতিহা প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ ক. আমাদের সমাজে প্রচলন 
আছে যে, মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর তার 


না। আর সাপ্তাহিক তারিখ এলাকার 


আর হায়েষের চার-পাচ দিনের দ্বারা 


লোকজনের সুবিধা হিসেবে মশওয়ারার 


কুরআন শরীফ হিফযের মধ্যে কোনো 


আত্্রীয়-স্বজন তার জন্য গরু-ছাগল যবেহ 
করে বা অন্য কোনো মাধ্যমে ফাতেহা 


মাধ্যমে নির্ধাাণ করা হয়। আবার 


প্রভাব পড়বে না। সুতরাং তার জন্য 


পরিবর্তনও হয়। যেমন- দাওয়াত- 


হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ০ ও চার 


ইমামের মাযহাবের বিরোধিতা করা 
জায়েয হবে না । আর যে রাবীকে দুর্বল 
বলা হয়েছে তার মধ্যেও মতবিরোধ 
রয়েছে অনেক গ্রহণযোগ্য ইমামগণ যথা 
ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন (রহ.), সুফিয়ান 
সওরী (েহ.), ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান 
(রহ.) ও ইয়াধিদ ইবনে হারুন (রহ.)সহ 
অন্যান্য মুহান্দিসীনগণ উক্ত রাবীকে সিকা 
(বিশস্ত) বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
সুতরাং এই রাভীর দুর্বলতা সম্পর্কে 
মতবিরোধ থাকায় এর দ্বারা উক্ত হাদীসকে 
যয়ীফ তথা দুর্বল বলা যাবে না, বরং উক্ত 
হাদীস ৬..-এর পর্যায়ে পৌছে গেছে যা 


দলীল হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 
আমাদের হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য 
মাযহাবে মহিলাদের জন্য হায়েয অবস্থায় 
কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম ও 
নাজায়েয । এটা কুরআন শরীফের 
ইজ্জতের পরিপন্থী । 


সুনানে দারেমী:২৫২ঃ সুনানে দারে কুতনী:১২৪; 
আল-ফিকহুল মাযাহিবিল আরবাআ:১/১০৮; আল- 


মৃহিতুল বুরহানি:১/২৪৪; বাদায়েউস 
সানায়ে':-১/১৬৭; ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া:১/৪৮০; ফতওয়ায়ে শামী:১/৩১৩ 


যিকর প্রসঙ্গ 

সমস্যা: বাংলাদেশের অনেক মসজিদে 
হালকায়ে যিকর হয়ে থাকে । যেমন- 
চরমোনাইসহ বিভিনন হক তরীকার 
মুরীদগণ সাপ্তাহিক হালকা ও মাসিক 
ইজতেমা করে থাকেন । তাতে যা হয়, 

ক. মুরীদগণ সবক আদায়ের জন্য 
সম্মিলিত হয় । 

খ. নামাযের পর এলান এভাবে করা হয় 
যে, নামাযের পর তা'লীম ও হালকায়ে 
ফায়েদা হবে ।' 

নামাযের পর প্রায় ৩০ মিনিট বয়ান । 
এরপর হালকায়ে যিকর সেম্মিলিত যিকরে 
জলী) হয় ৷ অতঃপর সুরা-কিরাআত মশক 
হয় । সবশেষে মুসন্লী প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন 
বিষয়ে তা'লীম হয়। মাসিক 
ইজতেমাগুলো বৃহস্পতিবার হয়ে থাকে । 
তারিখ নির্ধারণ কেবল এই জন্য হয় যে, 


মে'১৬ 


তাবলীগের সাথীরা করে থাকেন । এই 
পদ্ধতিতে হালাকায়ে যিকরের শরয়ী বিধান 


কী? 


মুহাম্মদ ইউসুফ 
সহকারী পরিচালক: দারুল ইহসান 
কওমী মাদরাসা, লক্ষীপুর 


দিয়ে থাকেন । যা বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করা হয়। যেমন- চার দিন্যা ফাতিহা, 
চল্লিশার ফাতিহা ইত্যাদি ৷ এর দ্বারা মৃত 
ব্যক্তির পুন্যের আশা করে থাকেন । এখন 
জানার বিষয় হল, এরকম ফাতিহা দেওয়া 
শরীয়ত সম্মত কিনা? এবং এর দ্বারা 
ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়ে সাওয়াব 
এবং তা দ্বারা তার নামায-রোধা ইত্য 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত হালাকায়ে 


কাফফারা আদায় হবে কিনা? উল্লেখ্য যে, 


যিকরের দ্বারা যদি কারো ক্ষতি বা 


উক্ত ফাতিহা দ্বারা যদিও গরীব- 


ইবাদতে বিল্ন না ঘটে তাহলে উক্ত 
হালকায়ে যিকির জায়েয ও বৈধ । কেননা 
তার দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধানের 
লঙ্ঘন হচ্ছে না । বরং ফায়েদা হচ্ছে । যদি 


মিসকিনদের খাওয়ানো হয়, কিন্তু দেখা 
যায় সেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনই 
বেশি দাওয়াত করা হয় । 

খ. শরীয়ত মতে মৃত ব্যক্তির ঘরে খানা 


তাকে জরুরি মনে করা না হয় । আর যারা 
করে না, তাদের সমালোচনা করা না হয়। 


সুনানে আহমদ: ১২৪৬২; রান্দুল মুহতার: ২/৪৩৪; 
হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ: 
৩১৮; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ: ১২/১০০; আল- 

তুল ফিকহিয়া আল-কুআইতিয়া: ২১/২৫২৪ 


মসজিদে লাল বাতি প্রসঙ্গ 
সমস্যা আমাদের মসজিদগুলোতে 
সাধারণত লাল বাতি দেখা যায়। 
জামায়াত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে 
বাতি জালিয়ে দেওয়া হয় । উদ্দেশ্য হল, 
এ কথা বোঝানো যে, এখন আর 
সুন্নাতের টাইম নেই । সুতরাং আপনারা 
সুন্নাতের নিয়ত বাধবেন না।" এখন 
আমার জানার বিষয় হল, উক্ত লাল বাতি 
জালানো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শিআর তথা 
নিদর্শন বা অগ্িপুজকের সাদৃশ্য হিসেবে 
নাজায়েয হবে কিনা? এবং বর্তমানে 
ব্যাপকভাবে মসজিদে লাল বাতি জালানো 
হয়, তা নাজায়েয হবে কিনা? 

মুহাম্মদ জাহেদ 


নিয়ে যাওয়ার বিধান কী? তিন দিন পর্যন্ত 
খানা নিয়ে যাওয়ার যে প্রথা প্রচলন আছে, 
তা শরীয়ত সম্মত কিনা? কুরআন-সুননাহর 
আলোকে জানালে অত্যন্ত রা হব। 


ইমরানুল করীম 
ভুজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ক. কোনো ব্যক্তি মারা 
যাওয়ার পর চতুর্থ দিবস বা চল্িশতম 
দিবসে চাল্লিশার নামে মৃত ব্যক্তির ঘরে 
তার ওয়ারিশীনের পক্ষ থেকে যে 
জিয়াফতের আয়োজন করার প্রথা দেশে 
চালু আছে, তা শরীয়ত পরিপন্থী । ্ 
তর মধ্যে গরীব-মিসকীন 
ফকিররা এত বেশি স্থান পায় না; কা 
এবং আত্রীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান 
হিসেবে গণ্য হয়। যেখানে আত্মীয়- 
স্বজনরা জোড়ায় জোড়ায় নারিকেল এবং 
বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফ্রুট ইত্যাদি এনে 
থাকে, যা প্রশ্নেও উল্লেখ করা হয়েছে । এর 


শরয়ী সমাধান: এটি মোটামুটি জায়েয । 
কেননা এটি একটি চিহ্ন বা আলামত 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে 
অগ্নিপুজক বা খিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় 
না। কেননা তারা এভাবে লাল বাতি 
জ্বালিয়ে অগ্নিপুজা করে না। কিন্তু লাল 
বাতি না জ্বালিয়ে সবুজ বা নীল বাতি 
জ্বালানো বেশি উত্তম হবে । 
সুরা বাকারা: ২৯; ফতওয়ায়ে শামী: 
২/৪২২; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
২/১০৮ বাহরুর রায়েক: ২/৩২ 


দ্বারা কোনো সাওয়াবের আশা করা যাবে 
না। মৃত টা আত্মায় সাওয়াব রসানী 
বা র নামাযের কাফফারা হিসেবে 
গণ্য বা তো দূরের কথা; বরং এটা 
দীনের নামে প্রচলিত কুসংস্কার ও 
বিদআতে সায়্টিআহ । এ থেকে বিরত 
থাকা মুসলমান জাতির জন্য একান্ত 
জরুরি | 

খ. মায়্টিতের শোকাহত পরিবারবর্গের 
জন্য আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে তিন 
দিন পর্যন্ত খানা পাঠানোর যে কথা লেখা 
হয়েছে, তা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৭ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সুন্নাত ও মুস্তাহাব এবং পালনীয় কাজ ।যা 
হাদিসের মধ্যে রাসুল (সা.) এর পক্ষ 
থেকে উৎসাহিত করা হয়েছে । সুতরাং তা 

করতে কোনো অসুবিধা নেই । 
ইবনে মাযাহ: ১/১৬; ফতওয়ায়ে শামী: ৩৫১৪৮; 
ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়াহ: ৩৯৫; আহকামে 
মায়্িত: ২৪৭; সুনানে তিরমিযী: ১/১৯৫; 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ১/১৬৮; ফতওয়ায়ে 
বায়িনাত: ৪৪৮ 


সমস্যা: আমি আমার বড় ভাই মুহাম্মদ 
আজিজকে আজ থেকে প্রায় ২৪ বছর 
আগে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫ গণ্ডা 
জমি বিক্রি করেছিলাম । আমি সে সময় 
তাকে বার বার জোর দিয়ে বলেছিলাম, 
তা করেননি । বর্তমান সেই জমির মূল্য 
প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, আর আমার বড় 
ভাইয়ের প্রচুর অর্থ-সম্পদও আছে। 
অতএব আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ অবস্থায় বড় 
ভাইকে ১০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে 
আমার ৫ গপ্তা জমি আমর কাছে রেখে 
দেওয়া জায়েয হবে কি? নাকি আমি 
বর্তমান জমির দামে মুল্য নিয়ে জমি 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় 
আপনি যখন আপনার জমি আপনার বড় 
পরিষ্কার করে ফেলেছেন । তখন আপনার 
বেচাকেনা শরীয়ত মতে সহীহ শুদ্ধ হয়ে 
গেছে । সরকারি রেজিস্ট্রি করা বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জরুরি নয় । সুতরাং আপনার 
জমি ফেরত নেওয়া বা মূল্য বৃদ্ধি নেওয়া 
জায়েয ও বৈধ হবে না। রেজিস্ট্রি না 
করার কারণে এরকম করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না । কেননা রেজিস্ট্রি করা বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত মতে 
জরুরি ও শর্ত নয় । ইসলামী শরীয়ত মতে 
বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার পর 'মুশতারির' 
সম্মতি ছাড়া মূল্য বৃদ্ধি করা জয়ে ও বৈধ 
হবেনা । 

সুনানে দারে কুতনী: ৩২৬; সহীহ বোখারী: 
১/৩৩১; দুররে মুখতার: ৬/১৭৯; ফতওয়ায়ে শামী: 

৭/৪৭; বাহরুর রায়েক: ৮/২৬২; ফতওয়ায়ে 


মাহমুদিয়া: ২৪/৪৪ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


মে'১৬ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 


ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
€প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাত্ুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে স মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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২জন প্রাজ্জ আলিমের চিরবিদায়: আমরা শোকাভিভূত 


হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান (রহ.) ও 
হাফেয মাওলানা আবু জাফর সাদেক রহ.) 


মাত্র পাচ_ দিনের ব্যবধানে পৃথিবীকে 
বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন উট্গ্রামের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


হাফেয আবু জাফর সাদেক সাহেব 


সম্ভাষণ তার জীবনাচারের আলোকিত 


(রহ.)-এর সাথে আমার পরিচয় সে ছাত্র 


দিক । 


দু'জন যুগ সচেতন আলিমে দ্বীন, 
শিক্ষাব্রতী ও আল্লাহর পথের দাঈ। 
৫০/৬০ বছর ধরে তারা আপন বলয়ে ও 
কর্মক্ষেত্রে নিরলস দ্বীনের খিদমত আজ্জাম 
দিয়ে আখিরাতের পথে পাড়ি জমালেন 
(ইন্নালিল্লাহি....রাজেউন) । আমরা গভীর 
শোকাহত । “আত-তাওহীদ” পরিবারের 
পক্ষ থেকে তাদের শোকার্ত পরিবারের 
সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা 
জানাই । মহামহিম আল্লাহ দরবারে প্রার্থনা 
আমাদের দু'জন অগ্রজ সতীর্থকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চতর মাকাম নসীব করুন 
আমিন | তাদেরকে আমরা এত তাড়াতাড়ি 
হারাবো চিন্তা করিনি । হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.)-এর তুলনায় কিছুটা কম বয়সে 
ইন্তেকাল করলেন হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুব ফুরকান সাহেব (রহ.) । 

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদের 
ইমামতি ও জামালখান পিডেবি জামে 
মসজিদের খতিবের দায়িত্ব থেকে অবসর 
নেয়ার পর বহুদিন হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.) নিজবাড়ী ফটিকছড়িতে অবসর 
জীবন যাপন করেন । শরীরে নানা রোগ 
বাসা বাঁধতে শুরু করে । বয়সের ভারে 
ধীরে ধীরে নুইয়ে পড়তে থাকেন । মারা 
যাবার কিছুদিন আগে থেকে 
আপনজনদেরও তিনি চিনতে পারেননি । 
মুমূর্ষু অবস্থায় সপ্তাহ খানেক উট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের বেডে 
তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে । 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কাছে হার 


জীবন থেকে । ১৯৭৬ সালে মাদরাসার 
পড়া লেখা শেষ করে যখন চট্টগ্রাম 


পারিবারিক জীবনে তিনি অত্যন্ত সফল । 
তার সব ছেলে-মেয়ে এবং মেয়ের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স পড়ি তখন 
থেকে তার সাথে পরিচয় ৷ তিনি ছিলেন 
দক্ষ অনুবাদক । যে সময় সারা 
বাংলাদেশে উর্দ-আরবী থেকে বাংলায় 
অনুবাদ করতে পারঙ্গম এমন আলিমের 

খ্যা ছিল একেবারে হাতে গোনা । 
আহলে ইলম ও মাদরাসার পরিম-লে 
অনুবাদের প্রয়োজন হলে হযরত হাফেয 
মাওলানা আবু জাফর সাদেক সাহেব 
(রহ.)-এর ডাক পড়তো | বহু মৌলিক 
গ্রন্থ তার হাতে বাংলায় ভাষান্তরিত হয় । 
অনুবাদ শেখার জন্য বহু ছাত্র তার কাছে 
ভীড় জমাত। ঢাকার ফরিদাবাদ 
মাদরাসাস্থ “এদারাতুল মাআরিফ'-এ তিনি 
দু'বছর ব্যাপী অনুবাদ ও বাংলা সাহিত্য 
গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । 
“এদারাতুল মাআরিফ' স্বল্পতম সময়ে 
অনুবাদের জগতে অনেক তারকা আলিম 
তৈরী করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে 
পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 
জামিয়ার সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা হাফেজ 
মুহাম্মদ আনোয়ার (রেহ.) ও লোহাগাড়ার 
রাজঘাটা হোসাইনিয়া মাদরাসার প্রাক্তন 
প্রধান পরিচালক মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান (রহ.) অন্যতম । এ তিনজন এক 
সময় মাসিক '“আত-তাওহীদ'-এর 
সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। 
অনুবাদ ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার 
জন্য প্রায়শ তার জমিয়তুল ফালাহস্থ 
মসজিদ কম্পাউন্রে ডরমেটরিতে আমার 


মানেন ২৫ এপ্রিল রাত ৮.৩০ মিনিটে | 


যাতায়ত ছিল । অনুবাদ সাহিত্যের সাথে 


ইন্তেকালের খবর পেয়ে আমি 


আমার সম্পৃক্ততার কারণে হয়তো তিনি 


অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ছুটে যাই তাকে 


আমাকে পছন্দ করতেন। উদারতা, 


জামাইরা আল হামদুলিল্লাহ যোগ্য এবং স্ব 
স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত । তার মেয়ের জামাই 
মাওলানা আবদুল হাকিম সাহেব দারুল 
উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নরত সময় থেকে 
আমার পরিচিত । তার আরেক ছেলে 
মাওলানা মুফতি ওসমান সাদেক সাহেব 
যোগ্য বাবার যোগ্য সন্তান। বর্তমানে 
তিনি বাহরাইনের আয়েশা মসজিদের 
খতিব ও শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ আল 
খলিফা তাহফিযুল_ কুরআন মাদরাসার 
পরিচালক । মুফতী ওসমান সাদেক 
বাহরাইনের দাওয়াতি সংস্থা মারকাজ 
তারিফ বিল ইসলামের প্রধান দাঈ 
ছিলেন। আয়েশা মসজিদে জুমার রি 
২হাজার মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তিনি 

ও উর্দূ ভাষায় বক্তব্য রাখেন । মা 
“ঈমানের কিরণ*সহ তাঁর বেশ কিছু 
পুস্তিকা বেরিয়েছে । অনুবাদের ক্ষেত্রেও 
তাঁর আগ্রহ-উৎসাহ প্রশংসনীয় । ইমাম 
ইবনে কুদামা লিখিত 'লুমআতুল 
ঈতিকাদ' নামক গ্রন্থ তিনি বাংলায় 
ভাষান্তর করেন। মুফতী ওসমান 
সাদেকের সাথে আমার পরিচয় 
বহুদিনের । তিনি আমার অনুরক্ত ভক্ত 
এবং আমিও তাঁকে মুহাববত করি 
আন্তরিকভাবে । 

হযরত হাফেয মাওলানা আবু জাফর 
সাদেক সাহেব (রহ.) তার কীর্তির মাঝে 
বেঁচে থাকবেন। তার কথা আমাদের 
স্মৃতিকে অনেকদিন নাড়া দেবে । 

হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকাল একেবারে 
আকস্মিক ও _ অনাকাঙ্খিত । ভেতরে 
ভেতরে প্রাণঘাতী হৃদরোগ যে তাকে কুরে 
কুরে খেয়েছে তিনি তা আঁচ করতে 
পারলেও চিকিৎসকরা তার রোগউপসর্গ 


শেষ বিদায় জানাতে এবং তীর নিকট 
স্বজনদের সান্তনা প্রদান করি । 


মে*১৬ 


স্বল্পবাকপটুতা, মার্জিত আচরণ, কোমল 
ব্যবহার, প্রচার বিমুখতা ও সৌহার্দ্য পূর্ণ 


নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন । পটিয়া আল 
জামেয়াতুল ইসলামিয়ার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা 
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পরিচালক ও মুহাদ্দিস হিসেবে আমৃত্যু 
কর্মরত ছিলেন । ৩০ এপ্রিল চট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল 


সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 


নির্ভর করে মেধা, যোগ্যতা, কৃতিত্ব ও 


স্টাডিজের প্রভাষক মাওলানা আলাউদ্দিন 
ও মাসিক আল-হকের দেলোয়ার ভাই । 


করেন ন্নালিল্লাহি-রাজেউন) । ওই দিন 
পড়ান । বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে 
হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । রাত ৮টায় 
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ 
মাসের ২৫ তারিখ আমি তাঁকে চট্টগ্রাম 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১২/এ 
কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে দেখতে যাই | তিনি 
আমাকে জানালেন ডাক্তারের ভাষ্যমতে 
তাঁর হৃদরোগের তেমন জটিলতা নেই । 
এখন দেখি জটিলতা ছিল নিশ্চিত । তাঁর 
রোগ নিরুপনে চিকিসকরা কী ব্যর্থ হলেন 
? অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর সৌজন্যতাবোধ, 
পরিশীলিত আচরণ ও আতিথ্য প্রবণতা 
আমাকে মুগ্ধ করে । আমাকে দেখে তিনি 
তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠে দীড়ান । 
আমি তাকে ব্যস্ত না হয়ে আরাম করার 
পরামর্শ দেই । আমার স্বাস্থ্যের খোজ-খবর 
নিলেন । তার ইঙ্গিতে খাদেম আঙ্গুর দিয়ে 
আমাদের মেহমানদারি করেন । আমার 
সাথে ছিলেন দারুল মাআরিফের উস্তাদ, 


তখনো বুঝতে পারিনি যে তিনি আর 
কয়েকটি দিনের মেহমান মাত্র । দু'আ 
চেয়ে বিদায় নিই। কে জানতো এটাই 
তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা । 


আচরণের উপর । আচরণজনিত ক্রুটি ও 
চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণে জনপ্রিয়তায় ধস 
নামে । তাকওয়া ও উন্নত চরিত্র দিয়ে যারা 
এসব ধরে রাখতে পারেন তারা 
প্রাতঃস্মরণীয়। হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুব ফুরকান সাহেব (রহ.)-এর 


হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব রেহ.) প্রায় দেড়যুগ ধরে পটিয়া 


জানাযায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি তার 
গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ 


আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় উচ্চতর 


মেলে । পটিয়া আল জামেয়াতুল 


পর্যায়ে পাঠদান করেন । তার উপস্থাপনা 


তু 
ইসলামিয়া অসংখ্য ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার 


ছিল আকর্ষণীয় ও বর্ণনাভঙ্গি ছিল 
হৃদয়গ্রাহী । শিক্ষার্থীদের কিতাব 
বোঝানোর দক্ষতা ছিল তার সহজাত | 
অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব 
শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ও 
সম্মানিত । বিনয়, তাকওয়া ও 
পরহেযগারী ছিল তার চরিত্রের ভূষণ । 
অন্যকে সম্মান জানিয়ে যারা মর্মসুখ 
অনুভব করে তারা হদয়বান ও মহৎ্প্রাণ | 
হযরত হাফেয মাওলানা মাহবুব ফুরকান 
সাহেব (রেহ.) এমন এক উদারব্রতী মহৎ 
ব্যক্তিত্ব । গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা 
আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান, যা অনেকটা 


€ পুরাতন চর্ম-এলার্জির স্থায়ী সমাধান € জ 


টল কঠিন যৌন রোগের সফল ও 


স্থায়ী সমাধান । পুরুষের গোপন রোগের কারণে সর্বদ 
আর মানসিক দুঃচিন্তার ফলে সঠিক ভাবে যে কোন কাজে ও ইবাদতে মন বসে না 


বেনে মানসিক চাপ থাকে। 


এবং নামাজেও খুশুড খুজু থাকে না। তাই সঠিক 


দুর করতে চেষ্টা করুন। বহু জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে যাদের 


চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত মানসিক চাপ 


চিকিৎসার প্রতি অনীহা 


ও ঘৃণা চলে এসেছে, একমাত্র তাদের প্রতিই রইল 


মানুষের 


সাক্ষাতের দাওয়াত । আপনার যৌন সমস্যা যে কোন ধরনের এবং যত জটিল ও 
কঠিন পর্যায়েরই হউক না কেন ১৭ বছরের অভিজ্ঞত 
ও বিশ্বস্ততার প্রতিক “খালেছ” এর চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ 


সম্পন্ন এবং হাজার হাজার 


স্থায়ী সমাধান € অপারেশন ছাড়া নাকের 


আবে তা নিশ্য়তা রানি হাড়ের জটিল ক্ষয় রোগের 
পাস 


এবং পাইলস্‌ নির্মূল এবং 


কিডনী ও পিভ্তপাথর অপসারণ । € পুরাতন আমাশয় ও গ্যান্ট্রিক-আলসার নির্মল 


€ট মহিলাদের জরায়ু টিলা বা জরায়ু বের হয়ে 


মু নিশ্চিত চিকিৎসার জন্য আস্থার সাথে সু-পরামর্শ নিন। ইনশাআল্লাহ্‌ পূর্ণ 


আসা ইত্যাদি জটিল রোগ সমূহের 


ধারা পরম্পরায় তিনি স্মরণীয় বরণীয় 
হয়ে থাকবেন । 

আসুন দু'আ করি আল্লাহ তায়ালা যেন 
আমাদের এ দু'আপনজনের মেহনতকে 
কবুল করেন এবং গোনাহ-খাতা ক্ষমা 
করে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব 


করেন, আমিন। আল্লামা ইকবালের 
ভাষায় প্রার্থনা করি- 

“আকাশ বর্ষণ করুক তোমার কবরে 
আলোকময় সবুজ মাটি যেন এ ঘরকে 
দেয় পাহারা ।' 


১৬০ দিন ও 8 মাসের কোর্সে ২ মাস পর পর ভর্তি 
নেওয়া হয়। 

ও ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট প্রদান ও খেদমতের ব্যবস্থা । 

গুপ্রত্যেক ইমাম বা আলেমের অধীনে ট্রেনিং প্রাপ্ত নিজ 
স্ত্রী বা মা-বোনকে দিয়ে প্রত্যেক মসজিদের এরিয়ায় 
ঘরোয়াভাবে একটি করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও মাসিক 
সম্মানী ভাতা প্রদান। 

€১৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান। 

বিদেশী মাসতুরাত জামাতের নুসরতের উদ্দেশ্যে 


সুস্থতার নিশ্চয়তা । ১০০ % আমানতদারীর সাথে চিকিৎসা প্রদান করা হয় 


একরাম ঃ ওলাময়ে কেরাম, দ্বীনের দ্বায়ী ও অসহায় গরীব রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ সহায়তা করা হয় 


চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 


বি ইউ এম এ(ঢাকা) 


ডি এইচ এম এস (ঢাকা), 
সদস্য ঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন। 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল, ঢাকা । 


দাওরায়ে হাদীস (কামিল) ঃ দারুল উলুম হাটহাজারী, 
মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব ঃ জামে 


গভঃ রেজিঃ নং ১৮৬৪ 


চত্রথ্াম। 


তিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহিলা নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার 


আরবী ও উ্দুভাষা শিক্ষা কোর্স। 
€ সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিখার পাশাপাশি আত্শুদ্ধির 


মেহনত। 
€)আছরবাদ ইমানী হালকা ও এশাবাদ কিতাবী তা'লীম। 


যোগাযোগ - 


মসজিদ, কদমতলী, ঢাকা । 


প্রতিষ্ঠাতা মুহ্তামিম  মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-টাকা(মহিলা মাদ্রাসা)। 


তিষ্ঠাতা পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয 


তুন নফস বাংলাদেশ। 


তিষ্টাতা চযারম্যন বাঁজাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহা নূরনী কুরআন শিক্ষা মে্টার 
মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা (মহিলা 


মোবাইল ৪ ০১৭১২-৫০৯৬১২ 


মাদরাসা) 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১৩ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


0১ 
খুব চেষ্টা করে দেখল সে। তার চেষ্টা 
এবার পরিণত হলো গলাফাটা গর্জনে | সে 
কি চেচামেচি! পুরো পাড়ার লোক সমবেত 
হবার যোগাড় । দীর্ঘক্ষণ ধরে সে গায়ের 
পুরো জোর দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা 
করছিল । কিন্তু তালা খুলছে না। সে 
ভাবল, দেখতে তো তালা ঠিকই আছে 
নিশ্চয় ভেতরে কোনো সমস্যা হয়েছে 
তার রাগ এমন পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছিল যে, 
আরেকটু সময় হলে সে চাবির বদলে 
হাতুড়ি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করবে 
কিংবা মোটা রড দিয়ে তালা ভাঙবেই 
ভাঙবে । 
ঠিক সে মুহূর্তে ঘরের মালিক এসে 


হাজির । অবস্থা দেখে তিনি তো অবাক 
কী হলো রে ভাই! তালা খুলছে না? না 
তো, তালা খুলছে না। তিনি সসংকোচে 


রড দিয়ে । বাস্তবেই দেখা যাচ্ছে, আমরা 
হদয়-দরোজার তালা খুলতে পারছি না। 


কাছে আবেদন পৌছাতে হবে | সামাজিক 
হলে সামাজিকতার দোহাই দিয়ে আপনি 


শুধু ভেঙেই চলছি । অথচ আমাদের লক্ষ্য 
ছিল, হদয় ভাঙা নয়; হদয় খোলা । 


তাকে জিততে পারেন । কর্মমুখি হলে 
তাকে কর্মে নতুন গতি সৃষ্টি করার দোহাই 


বাস্তবভিত্তিক কাজ করার যুগে আবেগী 


দিয়ে ভিড়াতে হবে । 


বক্ততা ও রচনা, যোগ্যতার ভিত্তিতে 


আপনি জানেন, তিনি আবেগীও নন, 


ধকার আদায়ের যুগে গায়ের জোরের 
দাবি, গঠনমূলক কীর্তির মাধ্যমে এগিয়ে 


সামাজিকও নন, তখন আপনি তাকে 
বলতে পারেন, জনাব! আমাকে তিন 


যাওয়ার যুগে সারহীন. শোভাযাত্রার 
মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের দিবাস্বগ্ন, 
সামাজিকতার গুরুত্বের যুগে তলাহীন 
রাজনীতির ফীকা বুলি দিয়ে উন্নতিসাধনের 
পরিকল্পম্পএসব পুরনো চাবি দিয়ে নতুন 
তালা খোলার এক একটি উদাহরণ । 


দিনের জন্য ছুটি দিন । এখন কাজে মন 
বসছে না। ভেতরে কেমন জানি, অলসতা 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । একটু বেড়িয়ে আসলে 
মনে হয় নতুন করে কাজের উদ্দীপনা 

হবে। এরকম একটি প্রাজ্ঞ তি 
অবলম্বন করলে আপনি দেখতে পাবেন, 


পরিবর্তিত সময় ও পরিবেশে যারা পুরনো 


তিনি ঠিকই রাজি হয়ে গেছেন । আর যদি 


যোগ্যতা দিয়ে নতুন সময়ের মর্যাদা 


তিনি সমাজমনস্ক ব্যক্তি হন, কিংবা, 


আদায় করতে চায়, তারা সফল হতে 


পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে খুব 


পারে না। এদের পরিণতি, মানসিক 
রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুকে-ধুঁকে মরা | যা 


দায়িত্বসচেতন হন, তা হলে আপনি বলতে 
পারেন, জনাব! মা-বাবা ও সন্তানদের 


তারা অযোগ্যতার কারণে পাচ্ছে না, 


দেখে আসতে কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই । 


তাকে মনে করে, তারা জুলুমের শিকার 
হয়ে পাচ্ছে না। ফলে তাদের মাঝে সৃষ্ট 


যাতে ওদেরও মন রক্ষা হয় এবং আমার 
হাতেও কাজকর্ম নতুন করে গতি পায় । 


হয় মারাতঘক এক নেতিবাচক 
মানসিকতা | হৃদয়ের সুরেলা চিত্রপটে 
বেজে ওঠে হতাশার গনগনে গুঞ্জন । 
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বললেন, ভাই, কিছু মনে করবে না । আমি 


প্রতিটি দরজার জন্য যেমন চাবি থাকে, 


আরেকটি উদাহরণ দেখুন, একজন যুবক 
ও তার পিতা । উভয়ের মাঝে কোনো 
বিষয়ে একটু মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো । মৃদু 
মানোমালিন্যটটা এক পর্যায়ে চরম ঝগড়া- 
বিবাদে পর্যবসিত হলো । এমনকি পিতা 
নিজের যুবক ছেলেটিকে ঘর থেকে বের 


আজ তালাটা পাল্টে দিয়েছিলাম । কিন্তু 
নতুন তালার চাবিটা ঝুলিতে রাখার কথা 


মানুষের হদয়ের দরজা খোলার জন্যও 


করে বাধ্য হলেন । কিন্তু যুবকের আবেগের 


থাকে ভিনন-ভিনন চাবি | হৃদয়-দরজার চাবি 


আগ্তন স্তিমিত হওয়ায় পর যখন তার 


খেয়াল ছিল না। এই নেন নতুন তালার মানে মানুষের স্বভাব ও মানসিকতা বোধোদয় ঘটল, তখন সে বাপের কাছে 
নতুন চাবি । নতুন চাবি লাগানোর সঙ্গে সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা । মানুষের ফিরে আসতে চায় । কিন্তু পিতা ভীষণ 
সঙ্গে তালা খুলে যায় । কাছ থেকে উপকৃত হওয়া, তাদের অনিষ্ট কঠোর অবস্থানে অনড় রয়েছেন । তিনি 


থেকে বীচা, পারস্পরিক সংশোধকর্ম 


ঝগড়াটে ছেলেকে কিছুতেই আর ঘরে 


তালা ও চাবি। পুরনো যোগ্যতা দিয়ে 
নতুন তি মূল্য আদায় করতে চায় 


সম্পাদন করা এবং তাদের যাবতীয় 


ঢুকাতে চান না। এ অবস্থায় যদি আপনি 


সমস্যার সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি 


কেউ । কিন্তু কাজ হয় না। কাজনা 
হওয়ার কারণটা খুঁজি অন্যের মাঝে । 
হদিস না পেলে হিংসা-হাসাদে জ্বলে ওঠি 
নিজে । জ্বালিয়ে দেই অন্যকেও । 
নতুন যুগে জীবন-দরজার সকল তালা 
পাল্টে গেছে। কিন্তু আমরা সেই পুরনো 
চাবি দিয়ে নতুন তালা খোলার জন্য 
গায়ের জোর কাটিয়ে চলছি । পুরনো চাবি 
দিয়ে যখন নতুন তালা খুলে না, তখন 
আমরা ক্ষোভে-রোষে কখনও তালার 
কারিগরকে দুষি, কখনও খোদ তালাকে, 
কখনও পুরো সমাজ ও পরিবেশকে । 
অথচ পুরনো চাবি দিয়ে তো নতুন তালা 
খোলাই যাবে না। সেই তালাকে হয়তো 
হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে, অথবা মোটা 
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একজন দক্ষ ব্যক্তি হতে পারবেন, যদি 


উভয়ের মাঝে মিলমিলাপ করে দেওয়ার 


আপনি তাদের স্বভাব ও মানসিকতা 


আলোকে আলোচনা করেন এবং 


বুঝতে সক্ষম হন। আবেগপ্রবণ, 


আত্মীয়তা ছিন্ন করার গুনাহ সম্পর্কে দীর্ঘ 


বিবেকশুদ্ধ, সামাজিক-অসামাজিক, উদার- 


বক্তৃতা ঝাড়েন, তাহলে তিনি আপনার 


পণ, ভীত-নিভীন্তএসব স্বভাব-গুণের কথায় তেমন প্রভাবিত হবেন না। কারণ, 
ভত্তিতে মানুষকে বুঝবার ও জিতবার তিনি তো ক্ষোভের আগুনে টগবগ 
কৌশলও ভিন্ন-ভিন্ন হয় । করছেন । 


ধরুন, কর্মক্ষেত্রের উধ্বতন কোনো এক 
দায়িত্বশীল থেকে ছুটি নিতে হচ্ছে। 
আপনি মনে করছেন, ছুড়ি দেবার ব্যাপারে 
তিনি তেমন রাজি হবেন না। কিং 


এ ক্ষেত্রে একটি যুক্তিসফল পদ্ধতি 
অবলম্বন করা যায় । আপনি জানেন, তার 
পিতা খুব আবেগী । আবেগপুর্ণ কথায় 
প্রভাবিত হন বেশি । এবং তার মেজাজের 


গড়িমসি করতে পারেন। তাহলে 


নম্তায় দ্বন্দের ও সিদ্ধান্তের যৌথ 


আপনাকে দেখতে হবে, তিনি কি আবেগী, 


উপস্থিতি থাকে সবসময়, তা হলে আপনি 


সামাজিক, বা অন্যকোনো স্বভাব- 


তার কাছে গিয়ে বলতে পারেন, হে অমুক! 


মানসিকতার । আবেগী হলে আবেগের 


মাশাআল্লাহ, আপনি একজন ভালো 


____ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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মানুষ । চতুর্দিকে আপনার নাম-দাম | 


পিতার দিলে ডরের ধমাকা লেগে গেছে । 


পিতা হিসেবেও আপনি সফল । সন্তানদের 


বখিল কলবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। 


সমতা ও সমঝোতা সৃষ্টি করার জন্য 
একটি বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিাহ্য পদ্ধতি 


প্রতি পরম দয়াপরবশ হওয়ার ক্ষেত্রে 


তখন তিনি নিজের ছেলে সম্পর্কে 


আপনার জুড়ি নেই বলে মানুষের সুধারণা 


পুনর্বিবেচনা করবেন । 


রয়েছে । ছেলে তো ছেলেই । আপনারই 


তেমনিভাবে অবাধ্য কোনো ছেলেকে 


সন্তান । রক্তের আরেক নাম সন্তান । 


বোঝাবার ক্ষেত্রেও আপনি এরকম একটি 


অবলম্বন করতে হবে । অন্যথায় কাজের 
কাজ কিছুই হবে না । বরং পরস্পর বেড়ে 
যাবে মেরুহীন দূরত্ব । 

মোটকথা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের হৃদয়- 


ছেলেটির প্রতি একটু দয়া করুন। 
ফুটপাথের টোকাইদের মতো সে এখন 
খোলা আকাশের নিচে ঘুমোয় ৷ অনাহারে- 


যুক্তিসচল কৌশল বেচে নিতে পারেন । 


দরজা খোলার জন্য সঠিক চাবিটি ব্যবহার 


মনে করুন, একজন ছেলে পিতার অবাধ্য 
হয়ে গেছে । পিতা-মাতার কথা সে কানেই 


করতে হয়। মনে রাখতে হবে, 
পারস্পরিক মিল জুড়িয়ে দেওয়ার পথে 


নিচ্ছে না। কথা-বার্তা ও চলা-ফেরায় সে 


করছে । অথচ আপনি ঘরে বসে আরাম- 
আয়েশে খাচ্ছেন ও থাকছেন । আপনি কি 


ভীষণরকমের বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে। 
কাজ নেই, কম্ম নেই। সারাদিন শুধু 


ভুলে গেছেন, ছোটবেলায় তাকে কোলে 


তিলকে তাল নয়, তালকে তিল করে 
দেখাতে হয় । 
এসব প্রজ্ঞাদীপ্ত আচরণদক্ষতা ও 


টইটই করে ঘুড়ে বেড়ায় । তার অবস্থা 


কথনকৌশল ব্যবহার করে দেখুন । নিশ্চয় 


নিয়ে কত ম্নেহ-সোহাগ করতেন, সিনায় 


ভালো না হলে পরিবারে অশান্তির 


লাগাতেন, পুরো শরীর শুঁকে দেখতেন, 


লেলিহানশিখা জ্বলে ওঠবে । এরকম 


আপনি সফল হবেন । এভাবে একদিন 
মানুষ বলতে বাধ্য হবে, অপরকে সন্তুষ্ট 


চুমু খেতেন। অথচ সেই সোহাগের 
ছেলেটাই এখন আশ্রয়হীন অবস্থায় ধুঁকে- 


ছেলেকে বোঝাতে হলে তার মানসিকতার 


করার ক্ষেত্রে অমুকের কোনো জুড়ি নেই । 


হলকাকিকত জানতে হবে । তার স্বভাবের 


ধুকে মরছে । আপনার কি মনে নেই, 
একটি রুটির টুকরো নিজে না খেয়ে তার 


গোপনতম ঠিকানায় আপনাকে পৌছুতে 
হবে । চিন্তা করে দেখুন, ছেলেটি কোন 


মুখে তুলে দিতেন । আপনার কি মনে 


প্রকৃতির? 


পড়ে না, প্রচণ্ড রোদে হাটার সময় আপনি 
নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে তাকে ছায়া 


আপনি বুঝতে পারলেন, সে ভীষণ কৃপণ | 


ভাজনমুখি হৃদয়কে জুড়ে দেওয়া মানুষরই 
কাজ । মানবজীবনের অনন্য প্রজ্ঞাপাঠ । 
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প্রিয় পাঠক! হৃদয় খোলার কয়েকটি চাবি- 


তখন আপনি তাকে বলতে পারেন, হে 


দিতেন । আহ! আপনার মতো পিতা 
জীবিত থাকতে তাকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা- 


শব্দ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এসব 


অমুক! হালকা বয়স বলেই তুমি বুঝতে 


চাবিশব্দ বড়দের রচনা থেকে নেয়া । হৃদয় 


পারছ না। এ পৃথিবীতে পিতার বিকল্প 


বিদ্রুপ করুক, সেটা কি আপনি চান? সে 
আপনার একটু নত্রতার অপেক্ষায় আছে । 
কারণ, পিতার কোমলে-কঠোরে মেশানো 


নেই । একমাত্র পিতা ছাড়া তোমাকে 
যথোচিত উপকার কে করবে? আশ্রয়ই বা 


থেকে উৎসারিত কথামালার সঠিক ঠিকানা 
হৃদয়ই হতে পারে। সে উন্মুখ হৃদয়, 
হয়তো, আপনারও আছে । আরও 


দিবে কে? আজ নয় কাল তোমার বিবাহ- 


চোখের চাহনি-ভরা সামান্য অভিব্যক্তিও 


শাদির ব্যবস্থা করতে হবে । এর খরচ 


অনেকেরও । 
সেসব চাবিশব্দ : মনকাড়া মুচকি হাসি । 


সন্তানের হৃদয় বিগলিত হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট | 


যোগান দিবে কে? হঠাৎ যদি তুমি অসুস্থ 


সুবচন । বিনয় । অগ্রাধিকার । ক্ষমাণ্ডণ । 


হয়ে যাও ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা 


আপনি লক্ষ করবেন, এসব কথায় পিতার 


করবে কে? সুতরাং দুঃখপ্রকাশের একটি 


কঠিন হৃদয় একটু একটু গলতে শুরু 
করছে এবং তিনি ছেলের বিষয়টাকে সদয় 
বিবেচনায় আনছেন । কেননা, ফুলের 


শব্দও যদি তুমি পিতার কানে বাজাতে 
পার, কিংবা, ভালোবাসা ভরে একটি চুমু 
একে দিতে পার তার কপালে, 


মাঝে মাটির মমতা যেমন রসের মতো 
অলক্ষ্য অথচ প্রচুর-গভীর, সন্তানের প্রতি 


তাহলে নিমিষেই সব সমস্যার সমাধান 
হয়ে যাবে । 


বাবা-মার ম্নেহও তেমনি । আর যদি তার 


আপনি নিশ্চিত থাকুন, এসব কথায় 


পিতা কৃপণপ্রকৃতির লোক হন, তা হলে 
আপনি তাকে বোঝাতে পারেন, হে অমুক! 


অবাধ্য ছেলেটার বোধোদয় হবে নিশ্চয় । 
সে ধীরে ধীরে পিতার কাছে ফিরে যেতে 


সে যতই খারাপ হোক, আপনারই ছেলে । 


চেষ্টা করবে । সে পিতার হদয় পুনর্জয়ের 


আমার তো ভীষণ ভয় হচ্ছে, আপ্পা 


কলাকৌশল জেনে নেবার জন্য এদিক- 


নিজেকে শুধু শুধু ধ্বংসের দিকে ঠেলে 


সেদিক দৌড়ঝাপ শুরু করবে । 


দিচ্ছেন । হোক সে সাময়িকভাবে অবাধ্য, 
তবু তাকে যতটুকু সম্ভব নিজের চোখে- 


তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিলমিলাপ 
জুড়ে দেবার জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন 


চোখে রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ না 
করুন, যদি সে চুরি বা কোনো সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সবকিছুর 
দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে, 


করা যায় । কিছু কিছু পরিবারে ছোট-খাট 
বিষয় নিয়েও প্রায়ই খিটিমিটি লেগে 
থাকে । তাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে বড়সড় 
বিষয় ও বৃহত্তম স্বার্থের দিকে | মালিক- 


কারণ, আপনি যে তার পিতা । তখন 
আপনার সম্পদও যাবে, সম্মানও যাবে । 


মজুর, শাসক-শাসিত, ছাত্র-শিক্ষক, 
অনুজ-অগ্রজ, নেতা-সমর্থক, পীর- 


এ কথায় আপনি স্পষ্টই দেখতে পাবেন, 
মে'১৬ 


মুরিদসহ সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে 


মনকাড়া অকৃত্রিম. হাসি ভালোবাসার 
অগ্রিম বিনিময় । নিখুঁত পরিচয়পত্র । প্রথম 
সাক্ষাতেই সে অকৃত্রিম হাসি উপহার দিতে 
দেরি করবেন না । দ্বিধা করবেন না। 
একজন মুমিন ভাইয়ের মুখ চেয়ে আপনার 
রা মুচকি হাসিও সদকাসম পুণ্য ৷ সেই 
যেন হয় ত্রম । সুন্দর- 
মলিনতাহীন | সে টা আপনি 
জিততে পারবেন শত-কোটি অন্তর । 
হৃদয়ের গলি-কন্দর । সেই আলোকিত 
হাসি মানুষ কখনও ভুলে না। হোক সে 
শক্র বা মিত্র । সে হাসি যদিও সামান্য, 
তবে তার প্রাপ্তি অসামান্য । তাতে রয়েছে 
অনেক কিছু । আশা-স্বপ্ন। বিশ্বাস- 
আত্মবিশ্বাস । ভক্তি-ভালোবাসা । বেগবান 
আবেগ । সম্তীব্য সফলতার লক্ষ্যভেদী 
ব্যাকরণ । 
আপনি কথা নম্রভাবে, 
শান্তমেজাজে । যেকোনো কথায় আপনি 
এমন শব্দ নির্বাচন করুন যাতে রয়েছে 
সহমর্মিতা ও সন্ধির সোনালি পয়গাম । 
সবসময় সঙ্গীদের প্রশংসা করুন । তাদের 
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জন্য দোয়া করুন । এমন সব শব্দ এড়িয়ে 


নিজেদের জীবনসফলতার আনন্দ 


চলবেন, যাতে রয়েছে অহংকার, 
শ্রেষ্ঠত্ববোধ, ঠাট্টা ও বিদ্রাপ। কারণ, এ 


তাদেরকে ভাগাভাগি করতে দিন | একটু 


শুধুই নিজের জন্য করে নিতে চেয়েন না। 
সৃষ্টির স্বার্থে ষ্টার জন্য ব্যয় করুন 


মনোযোগ দিন তাদের প্রতি । বিনয়ের 


আপনার চেহারা ও সম্মান । আপনার 


শব্দগুলোই সকল পতনের মুল ৷ এসব শব্দ 
দ্বারা আপনার সুনামের সর্বনাশ হবে । 
আপনার মান-মূল্য হবে মাটিলগ্ন । তখন 
আপনি হয়ে যাবেন সকলের অসন্তোষ ও 
নিন্দার পাত্র । 

মানুষের জীবন-পরিধি খুবই সংকীর্ণ । 
আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সমাপ্তি 
আছে । বিলীনত্ব আছে । আমরা সবাই 
এক পিতা-মাতার সন্তান। প্রতিভা 
আল্লাহর দান । প্রতিভার ক্ষেত্রে আমাদের 
আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই | সকল গুণ 
ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহরই । সুতরাং 
আপনি নিজেকে সংযত রাখুন । বিনয়ী 
হোন । পরাক্রমশালী রবের কাছে মাথা 
নুয়ান। মনে রাখবেন, আপনি মাটির 
তৈরি । যে মাটিতে আপনার সদর্প বিচরণ, 
সে মাটিতেই আপনার দেহ-দাফন । 
অন্যের ওপর নিজেকে বিশিষ্ট দেখাতে 
যেয়েন না। তখন আপনাকে তারা হেয় 
করবে । বিদ্বেষে তারা ফুঁসে ওঠবে। 


বৈভবে ভরিয়ে তুলুন তাদেরকে । 
দেখবেন, আপনি তাদের কাছে প্রিয় 
সন্তানের চেয়েও প্রিয় হয়ে বসেছেন । 


খাবার ও সম্পদ । আপনার সময় ও 
সঞ্চয় । তখন দেখতে পাবেন, আপনি 
ভাগ্যবান । আপনি মুল্যবান | 


অগ্রাধিকারের দৃঢ় মানসিকতা সৃষ্টি করুন । 


ক্ষমাগ্ুণ আমাকে-আপনাকে-সকলকে 


অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে 


অর্জন করতেই হবে । মানুষের সঙ্গে 


শিখুন । কেউ আপনাকে নিজের ওপর 
প্রাধান্য দিলে কেমন লাগে? নিশ্চয় ভালো 
লাগে। তাকে হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে 
গ্রহণ করতে বাধে না । ঠিক আপনিও যদি 


ক্ষমাসুন্দর আচরণ করতে শিখুন । অসুন্দর 
কথা উত্তর দিন মিষ্টিযুখে । খারাপ 
ব্যবহারের বিনিময় দিন মধুরমনে | 
মানুষের গালি-নিন্দাকে ভুলে যান ইচ্ছায়- 


অপরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেন, 
তাহলে তার হৃদয়ে আপনিও আসন করে 
নিতে পারবেন ৷ মহানুভবরা নিজেদের 


অনিচ্ছায় । দেখবেন, আপনার অন্তর 
পরিচ্ছন হচ্ছে । হৃদয়ে নের্তৃত্ব দিতে হলে 
হৃদয়কে নির্মল করতে হবে । প্রতিশোধ- 


ওপর অপরকে প্রাধান্য দেন। আপনার 


চিন্তাকে অন্তরে ঘর করতে দিবেন না। 


খাবার অন্যের পেটে গেলে যদি আপনার 


আল্লাহর কাছ থেকে আপনি ক্ষমা পেয়ে 


তৃত্তিবোধ হয়, তাহলে মনে রাখবেন, 


যাবেন | মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত । 


মানুষ হওয়ার পূর্ণতা সৃষ্টি হচ্ছে আপনার 
ভেতর । আপনার একটি কাপড় যদি 
অন্যের গায়ে দেখলে নয়ন আনন্দে ভরে 


প্রতিশোপরায়ণতার আগুনে জ্বালিয়ে 
জীবনকে ছাই করতে নেই । আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা বড় প্রিয় বস্তু । আপনি যদি তার 


যায়, তাহলে বুঝে নিবেন, আপনি প্রকৃত 


মানব হতে চলেছেন । কোনো জিনিসকে 


বান্দাকে ক্ষমা করতে পারেন, আপনাকেও 
তিনি ক্ষমার চাদরে ঢেকে নেবেন । 


ফাতেমা যাহা রা) মিলা মাদ্রাসা ও হিং 


মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য 


বিভাগসমূহ : নাষেরা, হিফজ ও কিতাব বিভাগ 
বিশেষ আকর্ষণ : হাফেজা ছাত্রীদের জন্য (শর্ট কোর্স বিভাগ) 
(১ম বর্ষ-€ম শ্রেণী পর্যন্ত) 


+$ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, অভিজ্ঞ হাফেজ ও ক্রারী সাহেবদের পরামর্শক্রমে পরিচালিত । 

$ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফেজা ও অভিজ্ঞ আলেমা শিক্ষিকাগণের দ্বারা পাঠদান । 

+ পূর্ণ শরয়ী পর্দা ও কঠোর নিরাপত্তা । $ সমাপনী ও জে. ডি. সি. পরীক্ষার ব্যবস্থা । 

+ ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে যুগোপযোগী সিলেবাস | $ আই. পি. এস.-এর ব্যবস্থা । 

+ নিরিবিলি পরিবেশ, উন্নত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন | + জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ৷ + স্কুল থেকে আগত ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স । 


যাতায়ত: অক্সিজেন মোড় হয়ে প্রাজমা হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন পাঠানপুর 
রোডের শেষ, ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪, ০১৮২৪-৬৩২৫৮১ 
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লেখালেখির সাত-সতেরো-৬ 


“ফিরে যাই 
ফিরে আসি' 


খন্দকার মুহাম্মদ 
হামিদুল্াহ 


বর্তমান লেখকের জানা আর পড়াশোনার 


যখন জানতে পারবো, তখন বিস্মিত হবো এ 


কোনো কোনো দিন সে অফিসে আসে না। 


জন্য যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা ভুল করে 
“কি” প্রয়োগ করছি । তাহলে এবার জেনে 
নেওয় যাক এ শব্দ দুটির ভিন্নতা : 

কোনো জা বাক্যে, যদি প্রশ্নের উত্তর 
হ্যা কিংবা না দিয়ে দেওয়া চলে, তাহলে 
শ্নবাচক শব্দটি হবে “কি' | যেমন তুমি কি 
খেয়েছে? [খাওয়া হয়েছে কি-না] তুমি কি 
শুনতে পাচ্ছো? [শুনতে পাচ্ছো কি-না], 
তুমিও কি যাবে? সেও কি এসেছিল? আর 
যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর হ্যা কিংবা না 
বললে চলে না; বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলতে 
হয় তাহলে প্রশ্নবাচক শব্দটিহবে “কী । 
যেমন : তুমি কী খেয়েছো? [খাদ্য বস্তটির বা 


জগতটি এতো ছোট যে, ভাষারীতি বিষয়ক 
এ লেখাটিকে সমৃদ্ধ তো নয়ই এর 
একেকটি পর্বকে মোটামুটি পূর্ণতাও দেওয়া 
যাচ্ছে না। কিছুদিন পরে দেখা যায় আরও 
কিছু রয়েছে গেছে । নিজের এমন দুর্বলতা 
আর একটি বিশেষ স্তরের পাঠকদের 
প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে একই কথার 
সম্পূরক কিছু নিয়ে আবারও ফিরে আসি 
পুরনোর প্রসঙ্গের জোড়াতালি নিয়ে । এ- 


খাদ্যবস্তগুলোর নাম জানতে চাওয়া হচ্ছে! 
তুমি কী শুনতে পাচ্ছো? [কেমন আওয়াজ 
শুনতে পাচ্ছো], তুমি কী বাঘ দেখেছো? 
[কোন প্রজাতির বাঘ দেখেছো], তোমার নাম 
কী? ব্যাকরণ বলতে কী বোঝায়? অর্থনীতি 
কী? ইত্যাদি । 
এছাড়া সর্বনাম বা বিশেষণ অথবা ক্রিয়া- 
বিশেষণ বুঝাতে “কী* এবং বিস্ময়সূচক শব্দ 
হিসেবে [কিংবা বিশেষণের বিশেষণ বুঝাতে] 
“কী” ব্যবহার করতে হবে । উদাহরণ : 


জন্যেই আজকের এই ধারকরা শিরোনাম! 
আমার স্মৃতি যদি এ ক্ষেত্রে বিশ্বস্থ থাকে 
তবে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 
আত্মজীবনী গ্রন্থের না এটি । 

গোড়ার দিকে কয়েক পর্বের আলোচনায় [] 
ও শী] প্রসঙ্গ ছিল । আমরা দেখেছি, যেসব 
শব্দে তি হবে তার তালিকা অনেকটা 
এরকম: 

১. অতৎসম (সংস্কৃত ছাড়া) শব্দের বানানে 

শেষে 


্ত্রীবাচক শব্দ (নারী ও গাভী ব্যতীত) 
ভাষাবাচক ও জাতিবাচক শব্দে 
প্রাণিবাচক শব্দে 
“আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে: যেমন-_ 
মিতালি, পুবালি, হেঁয়ালি, সোনালি 
ইত্যাদি । 
৬. পদাশ্রিত নির্দেশক (আরবি ব্যাকরণে 

ইসমে ইশারা) যথা- ছেলেটি, বইটি 
পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকলেও বলি 


কি আর কী এক নয় 

গবেষক, কথাসাহিত্যিক ও মিডিয়াব্যক্তিত্ 
ড. ফজলুল হক সৈকত বলেন, এমন 
অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা কখনও 
শব্দটির প্রয়োগ করেননি । আবার 
অনেকে মনে করেন “কি আর কী” একই 
কথা । অথচ “কি, আর “কী” এর পার্থক্য 


(টিপ2 ৫ 


মার্চ'১৫ 


কী করছ? [সর্বনাম] 

কী পড়? [সর্বনাম] 

কী আর বলব? [সর্বনাম] 
কী জানি? [সর্বনাম] 

কী যে করি? [বিশেষণ] 

তোমার কী? [বিশেষণ] 

এটা কী বই? [বিশেষণ] 

কী করে যাব? [বিশেষণ] 

দেখো, কীভাবে তাকাচ্ছে? [ক্রিয়া-বিশেষণ] 
কী দারুণ দৃশ্য! [বিস্ময়সূচক বা বিশেষণের 
বিশেষণ] 
কী ঠান! 
বিশেষণ] 
কী 
বিশে 


বিস্ময়সচক বা বিশেষণের 


আনন্দ! [বিস্ময়সূচক বা 
ষণ] 
অব্যয় 2 [দিয়ে “কি' শব্দটি 
লেখা যাবে | যেমন : কি বাংলা কি ইংরেজি 
উভয় ভাষায় তিনি শিরিদনী [ 


কোন জায়গায় কোনো লিখতে হবে 
নর্দিষ্ট [ডেফিনিট] কোনো কিছুকে বুঝাতে 


“কোন” এবং অনির্দিষ্ট [ইনডিফিনিট] কোনো 
কছুকে বুঝাতে “কোনো' ব্যবহৃত হবে । 


বশেষণের 


যেমন : কোন কোন দিন সে অফিসে আসে 
না? [নির্দিষ্টতা] 
কোন কোন শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ 


(হোমওয়ার্ক) করেনি, তাদের তালিকা তৈরি 
করো [অনির্দিষ্টতা] ৷ 


[অনির্দিষ্টতা] 


কাল আর কালো 

সময় বুঝাতে “কাল, আর রঙ বুঝাতে 
কালো” ব্যবহার করা উচিত । অথচ এ 
নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা । কাল তো কখনও 
কালো নয় । এখন সকাল সাতটা বাজে । 
শীতকালে কালো পোশাক ব্যবহার করা 
ভালো । বাক্য দুটিতে কাল আর কালো এর 
অর্থের তফাৎ পরিষ্কার । আরো একটি 
উদাহরণ দেখুন, কালো গাড়িটা না-কি কাল 
আসবে না। 


আমার মত তোমার মত 
মতামত বা রায় বুঝাতে মত; আর রকম 
বুঝাতে “মতো” শব্দ ব্যবহার করতে হবে । 
ংলা ভাষার বিখ্যাত লেখকদের মাঝেও এ 
নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। শব্দ দু'টির 
প্রভেদ বুঝতে উদাহরণগুলো পড়ে দেখুন 
সভায় আমি তার মতো করে মত প্রকাশ 
করিনি । 
মানুষের মতো মানুষ থাকে; একই রকম 
মতও থাকে অনেক । 
পুনশ্চ: সাজ্জাদ কাদির | নন্দিত লেখক, কবি 
ও কথাশিলী । বাংলা প্রমিত বানান ও 
শুদ্ধাতদ্ধির প্রশ্নে বিভিন্ন জায়গায় কী রকম 
ব্বিত হয়েছেন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
উল্লেখ করেন : বানান নিয়ে আমি বিপদে 
পড়ি প্রায় সময়েই । লেখালেখিতে যেমন, 
পথেঘাটেও তেমন । আর তা ঘটতে পারে 
যে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনায় ॥ 
রাজনীতি হোক আর খুনোখুনি হোক । 
“অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে পাঁচ দুরৃর্ত । পুলিশ 
উদ্ধার করেছে, গুলি, পিস্তল, ম্যাগাজিন... । 
যেই ম্যাগাজিন' বলেছি অমনি তড়বড় করে 
ওঠে একজন, উই...ম্যাগজিন । যত বালি 
ম্যাগাজিন ততবলে ম্যাগজিন । বলে 
সাময়িকী পতিকা ম্যাগাজিন...রাইফেল বা 
বন্দুকে কারতুজ রাখার কুগুরি “ম্যাগজিন' | 
ডিকশনারি, এনসাইক্লোপেডিয়া, ওয়ার্ড 
ওয়েব ...সব ঘেঁটে ঘাট মেরে যাই সবাই । 
থাকুক...পুলিশেরা ম্যাগজিন বলে । ওটা 
বুঝে সবাই | ওটাই চালু । এই সূত্রে জানা 
যায়, পুলিশের জনসংযোগ বিভাগ থেকে যে 
সংবাদবিজ্ঞপ্তি আসে তাতে প্রায়ই ম্যাগজিন 
উল্লেখ থাকে... সেটাই হয়েছে কোনও 
কোনও পত্রিকায় বছরের পর বছর ধরে ওই 
ভুল বানান লেখার কারণ । যারা ওই বিজ্ঞপ্তি 
কখনও দেখেছেন তারা জানেন কেমন তার 
ভাষা ও বানান! 
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আফগানিস্তান: মহাবিপদে ক্রুসেড বাহিনী 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


সীমালজ্বনের কারণে মানুষের অনেকে 


সে পর্যায়ে । তালেবান যোদ্ধাদের কঠিন 


খ্যা কমিয়ে বললেও তালেবানদের 


অনেক সময় মহা বা ভারী বিপদে পতিত 


প্রতিরোধ ও আইএসএফ সদস্যদের 


হয়। এর নজির আমরা চিন্তা করলে 


হতাহতের খবর তারা এখন নিজেরাই 


আমাদের আশপাশে অনেক দেখতে স্বীকার করছে। এর কয়েকটি তাজা 
পাবো । গত কিছুদিন আগে আল- উদাহরণ সংবাদপত্র থেকে তুলে ধরা হল। 


জাজিরাসহ সকল আরবী সংবাদপত্রে 


প্রেসিডেন্ট ওবামার আফগান নীতির কড়া 


আফগান মুজাহিদ নেতা হেকমতিয়ারের 
একটি কথা ফলাও করে ছাপানো হয় । 


সমালোচনা করায় আফগানিস্তানে 
মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক 


কথাটি ছিল এই, “আল্লাহ যখন কোন 


স্ট্যনলি ম্যকক্রিস্টালকে সম্প্রতি বহিষ্কার 


পরাশক্তিকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার 


করে তার স্থলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 


মাথায় আফগানিস্তান আক্রমণের চিন্তা 
প্রবেশ করিয়ে দেন ।' এর প্রমাণ হিসেবে 
তিনি বিখ্যাত ধার্মিক আফগান শাসক 
পানিপথ হযুদ্ধবিজেতা আহমদ শাহ 


ডেভিড প্ট্রাউসকে । নিয়োগ পাওয়ার পর 
কাবুলের আমেরিকান দূতাবাসের এক 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছেন, 
“আফগান যুদ্ধ ভবিষ্যতে আরো কঠিন 


আবদালীর হাতে ইরানের সম্রাট নাদির 


আকার ধারণ করতে পারে ৷ অন্যদিকে 


শাহের পরাজয়, তারপর আফগানদের 
কাছে ব্রিটিশরাজের দুইবার পরাজয়, 


আমেরিকার প্রধান প্রতিরক্ষা বিষয়ক 
বিশ্লেষক ডক্টর আইভাস ইলাড বলেছেন, 


এরপর গত শতাব্দীর শেষের দিকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের লজ্জাজনক 
পরাজয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন । অতঃপর 


“যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি বন্ধের একমাত্র পথ 
হচ্ছে চিরতরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে 
যাওয়া । আর আফগানিস্তানের মত একটি 


বর্তমান দখলদার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 


মুসলিম দেশ থেকে মার্কিন দখলদার 


ক্রুসেড বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা তুলে 


বাহিনীর অপসারণের ফলে বিশ্বে মার্কিন 


ধরে তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের আভাস 


বিরোধী হামলা ত্রাস পাবে যা আমেরিকার 


দেন । উল্লেখ্য, ২০০১ সালের সেপ্টম্বরে 
আমেরিকার কেন্দ্র ভয়াবহ 
আত্মঘাতী হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর 
তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা 
দিয়েছিলেন । পরে বিভিনন ইসলামী 


জন্য সত্যি একটি সুসংবাদ" [সুত্র-দৈনিক 
ইনকিলাব, ৪ জুলাই ২০১০] । 

গত ৭ জুলাই ২০১০ রাত সাড়ে দশটার 
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, 'প্রাণহানি 
বেড়ে যাওয়ায় আফগানিস্তানের হেলমন্দ 
থেকে সরে এসেছে ব্রিটিশ বাহিনী | তবে 


মহলের সমালোচনার মুখে তিনি 'ভ্রুসেড' 


এক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্য মন্তব্য করেছেন 


শব্দ প্রত্যাহার করে “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” 
শব্দটি ব্যবহার করলেও সচেতন 
মুসলমানরা এটাকে ক্রুসেড হিসেবেই ধরে 


আফগানিস্তান ও ইরাক দখলকারী নিন্দিত 
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার 
বুশের দল রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান 


নিয়েছেন এবং আফগানিস্তানে নিয়োজিত 


মাইকেল স্টিল। সম্প্রতি আমেরিকার 


কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যে এক রাজনৈতিক 


ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স 
(আইএসএফ) _ নামের আতস্তার্জাতিক 
ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 


সভায় বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেছেন, 


“যুক্তরাষ্ট্র আফগান যুদ্ধে জিততে পারবে 


মুজাহিদদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে 
এসেছেন । 

যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের কথা চেপে যাওয়া 
মানুষের স্বভাব । কিন্তু এক পর্যায়ে সেটা 
চেপে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং 
পরাজয়ের কথা ফাঁস হয়ে যায় । বর্তমান 
আফগানিস্তানের দখলদার আমেরিকার 
নেতৃত্বাধীন ত্রুসেড বাহিনীর অবস্থাও আজ 


মে'১৬ 


না+ (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০১০] । 
অবশ্য এ তিক্ত সত্য উচ্চারণের ফলে তাঁর 


ওয়েবসাইট ভয়েস অব আফগান জিহাদের 
দেওয়া তথ্যমতে গত ৯ বছরে তাদের 
হাতে আইএসএফের লক্ষাধিক সৈন্য 
নিহত হয়েছে । ২০০২ সালে চালু করা 
ভয়েস অব আফগান জিহাদ ওই বছরই 
আমেরিকা কর্তৃক বন্ধ হলেও গত বছর 
সেটি নতুন ঠিকানায় আবার চালু হয়েছে। 
তখন থেকে আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের 
ওয়েবসাইটসহ আরবি ওয়েবসাইটগুলোর 
লেখকগণ তালেবানের বিজয় নিয়ে 
নিয়মিত লেখে যাচ্ছেন । আল-জাজিরা ও 
ইসলাম টুডে ওয়েবসাইটের বিখ্যাত 
জর্দানি কলামিস্ট ইয়াসির আয-যাআতারা 


লিখেছেন, “বিভিন্ন ইসলামী মহল যেখানে 
মোল্লা ওমরের প্রতিনিধিকে আমেরিকার 
সাথে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিচ্ছে, 
সেখানে তিনি বৈঠকের প্রস্তাব সংবলিত 
আমেরিকার কয়েকডজন চিঠির কোন 
উত্তরই দেননি | বরং তিনি 
আমেরিকানদের বলেছেন, তোমরা 
আমাদের দেশ ছেড়ে চলে না গেলে 
জিহাদ ছাড়া আর কোন কথাই তোমাদের 
সাথে আমরা বলব না । তবে তোমরা চলে 
যেতে চাইলে তার জন্য আমরা নিরাপদ 
সুযোগ করে দেব । জনাব ইয়াসির এ 
লেখায় আফগানযুদ্ধে সাফল্যের পেছনে 
মোল্লা ওমরের আধ্যত্যিক শক্তির ভূমিকাই 
মুখ্য বলে মন্তব্য করেছেন। বর্তমান 
আফগানিস্তানে তালেবান মুক্তিযোদ্ধারা 
কতটুকু শক্তিশালী তা উপলব্ধি করা গেছে 
আমেরিকার নিয়োগকৃত প্রেসিডেন্ট হামিদ 
কারজাই আমেরিকা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করলে তালেবানের পক্ষে চলে যাবার 
হুমকি প্রদান করা থেকে । গত কয়েকবছর 
ধরে দক্ষিণের হেলমন্দসহ 
আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে 


দলের লোকজনের পক্ষ থেকেই তাঁর 
পদত্যাগের দাবি উঠেছে । কারণ, 
আফগান যুদ্ধের সুচনাকারী ছিল তার দল 


তালেবানদের অঘোষিত শাসন চলছে। 
সেখানে তারা বিচারকাজ ও তেল সরবরাহ 
থেকে শুরু করে জনসাধারণের সব 


রিপাবলিকান পার্টি। এ হচ্ছে ক্রুসেড 


সেবাকর্মে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। 


পক্ষের লোকজনের হতাশা ও পরাজয়ের 


এটাই তালেবানের জনপ্রিয়তার মূল কারণ 


সুর । তারা আফগানিস্তানে তাদের নিহতে 


বলে বিশ্লেষকদের ধারণা । 
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ইরাক, 


আফগানিস্তান দখলের সময়কার একটি 


ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার ও 


মুসলিম 
বিশ্বসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ ও 


প্রসিদ্ধ উক্তি করে লেখার ইতি টানছি, 
আমেরিকা আফগানিস্তানের ইতিহাস 


বিশ্রেষণধর্মী লেখা আরবি ভাষায় 


ভালভাবে অধ্যয়ন করেনি । কারণ, সে 


উপস্থাপন করছে সৌদি আরবভিত্তিক 
ওয়েবসাইট ড//৬/.81100100991-,00177 | 


দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও 
অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে না। সে যদি 


আফগানদের আধ্যত্বিক নেতা মরহুম 


আফগানিস্তানের ইতিহাস অধ্যয়ন করত, 


মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের আমেরিকার 


তাহলে অবশ্য জানত যে আফগানরা 


ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পর থেকে 
বহিঃশক্তি ও হানাদারের সামনে 
আত্মসমর্পন করে না এবং তারা ইসলাম 
ও শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকারী ছাড়া অন্য 
কারো হাতে তাদের শাসনভার তুলে দেয় 
না। 


দেওবন্দের ফতোয়া: ভারত মাতা কি জয় বলা নাজায়েজ 


ভারতের উত্তর প্রদেশে দেওবন্দের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম বিতর্কিত জাতীয়তাবাদী স্রোগান ভারত মাতা কি 
জয়ের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া জারি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ইসলামে মাত্র এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান । 
ফতওয়ায় বলা হয়েছে, “আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই দেশ আমাদের ঈশ্বর । 
ইসলামে আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং কাজেই “ভারত মাতা কি জয়" স্লোগান গাওয়া একজন মুসলমানের 
বিশ্বাসের পরিপন্থী । বিজেপি ও এর আদর্শিক পরামর্শদাতা আরএসএসের সাম্প্রতিক উগ্র কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে 
দারুল ইফতার দুই দিনব্যাপী আলোচনার পর এই ফতওয়া দেয়া হয় । সারা ভারত থেকে ৮জন ইসলামী বিশেষজ্ঞ 
নিয়ে দারুল ইফতা প্যানেল গঠিত । ফতওয়ায় আরও বলা হয়, 'অতীতেও স্কুলগুলোতে বন্দে মাতরম গান গাওয়া 
নিয়ে একই ধরনের বিতর্ক ওঠে । ওই গান গাওয়া ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় । আর এখন, “ভারত মাতা কি 
জয়" বলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । দুটি প্রসঙ্গছই একই ধরনের ।' দারুল ইফতা বিবৃতিতে বলেছে, “ভারত নিঃসন্দেহে 

আমাদের দেশ | আমাদের পূর্বপুরুষ ও আমরা এখানে জন্মেছি । 
আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি | কিন্তু আমরা মনে করি না যে, এটি আমাদের ঈশ্বর ।' ইসলাম হিন্দু ধর্মের মতো 
নয় ৷ এই ধর্ম একেশ্বরবাদী ৷ ইসলাম বিশ্বাস করে এক আল্লাহর ধারণায়, যে আল্লাহর মূর্তি বা ছবি বানানো যায় না। 
হিন্দুদের একাংশের মতে ভারত মাতা হলো দেবী এবং তারা তার পূজা করে । আর সেই দেবীর আরাধনা করা 
মুসলমানদের জন্য হবে মুরতাদ হওয়ার শামিল এবং ইসলাম পরিপন্থী । ফতওয়ায় আরও বলা হয়, ভারতের 
সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে । আর তাই কোনো বিষয় নাগরিকদের 
ধর্মীয় চেতনার পরিপন্থী হলে তা কোনো সরকার বা সংগঠন জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। দারুল উলুম 
দেওবন্দের ফতোয়ায় মুফতি হাবিবুর রহমান, মুফতি মাহমুদ হাসান বুলন্দশাহরি, মুফতি জইনুল ইসলাম কাশেমি, 
এ ফখরুল ইসলাম কাশেমি, মুফতি ওয়াকার আলী, মুফতি আসাদুল্লাহ, মুফতি নুমান সীতাপুরী ও মুফতি মুসআব 
করেছেন । 
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এআইএমআইএম এমপি আসাদ উদ্দীন ওয়াইসী বলেন, আমার গলায় ছুরি ধরলেও “ভারত মাতা কি 
জয়' বলব না । ভারতের যুবক-যুবতীদের ভারত মাতা কি জয় স্োগান দেয়া শিখতে হবে আরএসএস প্রধান মোহন 
ভগত এমন বিবৃতি দেওয়ায় তার কড়া সমালোচনা করেন আসাদ উদ্দীন | এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হলে আসাদ উদ্দীন 
ওয়াইসীর জিভ কেটে আনলে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেন বিজেপির যুব নেতা ভারতীয় জনতা 
যুব মোর্চা নামে সংগঠনের কাশী এলাকার আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যাম প্রকাশ দ্বিবেদী । কয়েকদিন আগে এ 
সংক্রান্ত এক বিবাদের জেরে দিল্লিতে তিন মাদরাসা ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা । 
এদিকে মুসলিমদের পাশাপাশি শিখদের শিরোমণি অকালি দল (অমৃতসর) নেতা সিমরণজিৎ সিং মান বলেছেন, শিখরা 
“ভারত মাতা কি জয়" স্লোগান দিতে পারবে না । তিনি বলেন, শিখরা নারীদের কোনোভাবেই পুজো করে না, এজন্য 
তারা ভারত মাতা কি জয় বলবে না ৷ সিমরণজিৎ সিং মান বলেন, শিখরা রফে.ওয়াহে গুরুজি কী খালসা এবং ওয়াহে 
গুরুজি কী ফতেহ বলতে পারে । তারা মায়ের সম্মান করেন, কিন্তু পুজো করেন না । যদি শিখরা ভারত মাতা কি জয় 
বলে তাহলে তারা হিন্দুদের মধ্যে শামিল হবে | শিখ নেতা মান অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি ৷ তিনি একধাপ 
এগিয়ে বলেন, বিজেপির জানা উচিত, শিখরা বন্দেমাতরমও বলতে পারে না । প্রসঙ্গত ভারত মাতা মা দেবী হিসাবে 
ভারতের জাতীয়, প্রকৃতি বিবেচিত । এই দেবী সকল ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে দুর্গা দেবীর সংমিশ্রণ 
ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে জাফরানি শাড়ি পরা অবস্থায় একটি সিংহের পাশে তাকে সাধারণত চিত্রায়ন করা হয় । 
সূত্র : ইনডিয়া টুডে ও ওয়েবসাইট 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


কুরআন হাদীসের আলোকে ব্যবসার 
মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয় 


গ্রন্থের নাম: ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীর করণীয় 

মূল : শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া (রহ.) 

অনুবাদক : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ 

প্রকাশক : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ শুয়াইব, দারুল ইলম 
ওয়াল হিকাম, টট্টগ্রাম 

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৬ 

বিনিময় : ৮০ টাকা মাত্র 

ইসলামী শরিয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদত অপর দিকে সূৃদ, 

চোরাকারবারি ফটকাবাজি 


রাকারবারি, মজুতদারা, 
হারাম । জনগণের কল্যাণার্থে খাদ্য, 
বস্ত্র, ওষুধসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য 
সামী আমদানী-রপ্তানী করা 


ঢা] 


করে নবী ওরাসূপদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। নবুয়তের 
দায়িত্ব পালন ছিল তাদের জীবনের মিশন কিন্তু জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম 
ছিল ব্যবসা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাবান সাহাবাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত । 
আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এবং উক্ত শ্রেণীর 
লোকেরা মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুনিয়াদারী, ইবাদতের সাথে 
এর সম্পর্ক নেই । পণ্যে ভেজাল, খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণ, ওজনে 
কারচুপি ইত্যাদিকে তারা পাপ ও অন্যায় মনে করেন না । আলিম- 
ওলামাদের ব্যবসা করাকে অনেকে ভাল চোখে দেখেন না । “কুরআন 
হাদীসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়” শীর্ষক 
আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ববরেণ্য আলিম শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) এসব বিষয়কে আকলি-নকলি ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্রেষণ করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । এ গ্রন্থটি পাঠকের চোখ খুলে দেবে এবং প্রচলিত 
্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটাবে । বিজ্ঞ গ্রন্থকার চাকরি, কৃষি ও 
তাওয়ান্ুলের উপরও চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেন যা অত্যন্ত 
যুক্তিযুক্ত । গ্রন্থের শেষের দিকে দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের কতিপয় 
চমকপ্রদ ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় সমাজে এর কদর বাড়বে । 

“কুরআন হাদীসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়* 
এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন জামিয়া মুজাহেরুল উলুম মাদরাসার উত্তাদ 
তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ । তার অনুবাদের ধারা 
মাশাআল্লাহ প্রাণবন্ত, গতিময় ও ঝরঝরে | আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষার 


আরাবিয়াতুল হাফেজিয়ার মুহতামিম হজরত "মাওলানা আবুল হাসান 
(দা. বা জী ভাারধান ও দিকনির্ায় ্রটপ্রকাশের উল 
গ্রহণ করায় প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত । জাতি তার এ অবদান স্মরণ 


মে*১৫ 


রাখবে । গ্রন্থটি প্রকাশে বেশ মেহনত করেছেন হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ 


তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন । 


হৃদয়ে ফকীহুল মিল্লাত 
বই : হৃদয়ে ফকীহুল উম্মত 
লেখক : মিযানুর রহমান জামিল 
পরিবেশক : আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, 
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা 
দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০১৬ 
মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র 
ফকীহুল মিল্লাত অভিধায় পরিচিত আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান 
(রহ.) একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের 
গৌরবদীপ্ত অংশ | গোটা জীবন তিনি 


আখ্যাঙ্িক জগতের বশ্ববরেশা মনীষী ফকীহল মিল্লাত 
মুফতী আব্দুর রহমান রহ. এর আদর্শ জীবনের ওপর রচিত 


হাদায়ে ইলম দীন চর্চা, বিকাশ ও আধ্যাত 
সাধনায় অতিবাহিত করেন । অসংখ্য 


মু দি 


করে । গোটা দেশ জুড়ে ছিল তার 
সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক । স্বল্প সময়ের 
মধ্যে তিনি যে কোন মানুষকে কাছে টানতে পারতেন । তার সাথে যারা 
সম্পর্কিত তিনি সারা জীবন তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং সুখে- 
দুপ্খে, বিপদে-আপদে পাশে দীড়াতেন । এটা তার চরিত্রের আলোকিত 
বৈশিষ্ট্য । প্রখর স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক পারঙ্গমতা 
(00100117010 081201), মার্জিত আচরণ, অতিথিসেবা ও 
তষণার মত গুণাবলি তাকে সমসাময়িক কালে মহিমান্বিত 
করেছে। এসব কারণে অন্য দশজন থেকে তিনি আলাদা । অবারিত 
সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি ঢাকায় কোন বাড়ী করেননি বা প্লুট 
কিনেননি । ইঙ্গিত করলেই ভক্ত অনুরক্তরা রাজপ্রাসাদ গড়ে দিতেন । এ 
কুরবানি সত্যিই অসাধারণ | এ ক্ষেত্রে তিনি মুরবিবদের আদর্শ অনুসরণ 
করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । হাকিমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর খলিফা জাতীয় সংসদ (../১-1০10 0 
[ব8110081 /3597701%) সদস্য হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহ.) 
ও আল্লামা মুফতি ফয়যুলাহ (রহ.)-এর খলিফা প্রাদেশিক সংসদ সদস্য 
(.]../410109৩- 01 ],9515191৬0 455501091%) খতিবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ঢাকায় 
কোন জায়গা-জমি বা বাড়ি তৈরি করেননি । 
ঢাকা মিরপুর, মাদরাসা দারুর রাশাদ-এর শিক্ষক গ্লেহভাজন মাওলানা 
মিযানুর রহমান জামীল লিখিত বক্ষ্যমান জীবনীগ্রন্থটি সুক্ষ অনুভূতি ও 
মনের মাধুরি মিশিয়ে এটি রচনা করেন । এতে ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 
মুফতি আবদুর রহমান (রহ.)-এর জীবনের বর্ণাঢ্য দিকগুলো ফুটে 
উঠেছে । আমি লেখকের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই | পরবর্তী সংস্করণে 
এটি আরো তথ্যসমৃদ্ধ ও উপাত্তনির্ভর হবে এটাই প্রত্যাশা । প্রচ্ছদ 
দৃষ্টিনন্দন, কাগজ উন্নত, ছাপা মনোরম । দুয়া করি লেখকের কলম যেন 
আরো শাণিত হয় এবং এ গ্রন্থটি যেন ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার মেহনত কবুল করুন, আমিন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


77... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
ক্যালসার প্রতিরোধে কমলা-মাল্টা 


সাইট্রাস ফুট কমলা | স্বাদে টক বা মিষ্টি। এটি সাধারণত 
শীতকালীন ফল ও ঠাণ্ডা মৌসুমে বেশি পাওয়া যায় । ঠাণ্ডাজনিত 
অসুখ সারাতে এ ফলটি অত্যন্ত কার্যকরী । 


সহজলভ্যতা 
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কমলা উৎপাদন হয় ব্রাজিলে | ধারণা করা 
হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম কমলা উৎপন্ন হয় । 


ব্যবহার 

কমলা ফল বা জুস হিসেবে খাওয়া হয় । ফ্রুট সালাদ ও বিভিন্ন 
ডেজার্টেও এর ব্যবহার রয়েছে । কমলার খোসা দিয়ে তৈরি হয় 
অরেঞ্জ অয়েল যা খাবারে ফ্লেভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
এছাড়াও কমলার খোসা দিয়ে ড্রিংকস ও পারফিউম তৈরি হয় । 
কমলা ফুলের পাপড়ি দিয়ে রোজ ওয়াটারের ফুট ভার্সন অরেঞ্জ 
ওয়াটার তৈরি হয় । কমলার পাতা পানিতে সিদ্ধ করে তৈরি করা 
হয় হারবাল চা । কমলার আচার ও জেলি বহু আগে থেকেই 
বাজারে ও খাবার টেবিলে সহজলভ্য একটি উপাদান । 


পুষ্টিমান 

 এন্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন, ফাইবার ও ফাইটোনিউদ্রিয়েন্ট 
সমৃদ্ধ কমলা ত্বক, চোখ ও হর্থপণ্ডের জন্য আদর্শ খাবার | 
এটি নিয়মিত খেলে শরীরে ক্যানসার সেল বেড়ে উঠতে 
পারে না। 

০ কমলাতে উপস্থিত বিটা-ক্যারোটিন একটি শক্তিশালী এন্টি- 
অক্সিডেন্ট । চোখের জন্য ভালো এ ফলটি ত্বককে সূর্যের 
ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায় ও বয়সের ছাপ দূরে রাখে । 

ভিটামিন এ ও সি দুটোই ভীষণ শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট | 
এগুলো ফ্রি রেডিক্যালসের খারাপ প্রভাব থেকে ইমিউন 
সিস্টেমকে সুস্থ রাখে । পাশাপাশি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজেজ 
প্রতিরোধ করে । 

 কমলায় ক্যালরির পরিমাণ খুব কম। এতে কোনো 
স্যাটুরেটেড ফ্যাট নেই । রয়েছে প্যাকটিনএকটি ডায়েটারি 
ফাইবার যা শরীরের অতিরিক্ত ওজন ও কোলেস্টেরল 
নিয়ন্ত্রণ করে । 


মে'১৬ 


* এতে আরও রয়েছে হেসপারেটিন, নারিনগিন ও নারিজেনিন 
ফ্লেভোনয়েড যা এন্টি-অক্সিডেন্ট, এন্টি-ইনফ্রেমেটরি হিসেবে 
কাজ করে ও ইমিউন সিস্টেমের সুস্থতা বজায় রাখে । 


আপনি জানেন কি 


৬ ভ্যানিলা ও চকলেটের পর সারাবিশ্বে জনপ্রিয় ফ্লেভার হচ্ছে 
কমলা । 


ইংল্যান্ড ও ইতালিতে কমলা ও কমলার ফুল কসমেটিক্স ও 
পারফিউমে ব্যবহৃত হয় । 


সেদ্ধ ডিম না ওমলেট: কীসে পুষ্টি বেশি? 


কেউ ভালবাসেন সেদ্ধ ডিম, কেউ পোচ, কেউ বা আবার 
ওমলেট | অতিরিক্ত ডিমপ্রেমীরা আবার অতকিছু ভাবেনই না। 
যে কোনও প্রকারে ডিম তাদের চাই-ই-চাই। স্বাস্থ্য সচেতনরা 
আবার ডিম ভাজার বদলে সেদ্ধতেই মন দেন বেশি । তবে 
জানেন কি পুষ্টিগ্ুণে সেদ্ধ ও ওমলেট টেক্কা দেয় একে অপরকে? 
যে ভাবেই খান ডিম সব সময়ই দারুণ । 


পুষ্টিগুণ 

একটা গোটা সেদ্ধ ডিমে রয়েছে ৭৮ ক্যালরি, ৬.৩ গ্রাম প্রোটিন, 
০.৬ গ্রাম কার্বহাইড্রেট ও ৫.৩ গ্রাম ফ্যাট | যার মধ্যে ১.৬ গ্রাম 
স্যাচুরেটেড ফ্যাট । 

ওমলেটে রয়েছে ৯০ ক্যালরি, ৬.৮ গ্রাম ফ্যাট । স্যাচুরেটেড 
ফ্যাটের পরিমাণ ২ গ্রাম । 


ভিটামিন 

একটা গোটা সেদ্ধ ডিমের ১৫ শতাংশ রাইবোফ্লোভিন, ১০ 
শতাংশ ভিটামিন বি১২ ও ১১ শতাংশ ভিটামিন । ভাজ ডিমেও 
ভিটামিনের পরিমাণ প্রায় একই । রাইবোফ্লোভিন রক্তকণিকা 
তৈরি করতে সাহায্য করে, বি১২ ম্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা 
নিয়নন্ত্রণ করে, ভিটামিন ডি রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে । 


খনিজ 

এ বার কিন্তু সেদ্ধ ডিমকে টেক্কা দিয়ে দিয়েছে ওমলেট | সেদ্ধ 
ডিমের থেকে ওমলেটে মিনারেলের পরিমাণ বেশি । সেদ্ধ ডিমে 
যেখানে ৯ শতাংশ ফসফরাস রয়েছে, ওমলেটে সেখানে 
ফসফরাসের পরিমাণ ১০ শতাংশ । হাড় শক্ত করতে ফসফরাস 


অত্যন্ত জরুরি । 
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট 


7.7... আত্তার্জহীদ ৩৮ 


ক।বি।তা 


সময় পাল্টে গেছে 
আবদুল হালীম খা 


আগে শেয়াল দেখলেই বলতাম 

সময় পাল্টে গেছে । এখন আমাকে দেখলেই 
লোকে বলে- ধর ধর ধর ... 

আমি যে শেয়াল নই 

কারো হাস-মুরগির প্রতি লোভ নেই 

সে কথা বলতে পারি না। 


আগে দাড়ি-টুপিঅলা দেখলেই 
ভাবতাম, লোকটা নেহায়েত বোকা 
জগত-সংসারের বোঝে না কিছুই । 
সময় পাল্টে গেছে 

এখন আমার দাড়ি-টুপি আর মাদরাসায় 
যাতায়ত দেখে লোকে বলে- ধর ধর ধর 
ব্যাটা পাক্কা জঙ্গি-সন্ত্রাসী 

পাঞ্জাবির নিচে নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে মারণাস্ত্র 
অথচ আমি জঙ্গি-সন্ত্রাস নিই 

আমার কাছে কিতাব-কলম ছাড়া 

কোনো মরণাস্ত্ব নেই । এই সত্য কথাটা 
কাউকে বলতে পারি না 

ভয়ে চুপ করে থাকি । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
নিলিম-নীলিমায় 
মনটা ভালো নেই 


আকাশে আলো নেই 

ও প্রকৃতি... 

তোমার হাজার করি মিনতি 

খুঁজে দিতে পারো জোছনার ঠিকানা 

সপ্ত আকাশে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত মন-ডানা 
কেহ বললো সফেদ সকালের কথা 

নিলিম নীলিমায় অধরা মর্মব্যথা | 


নদী 


কারো আকাশে চাদ হাসে গো কারো আকাশে মেঘ 
দুর্ভাবনার বক্র রেখায় কারো মনে উদ্বেগ । 

রাত কখনো জোছনাভরা রাত কখনো তিমির 
মুচকি হাসির কোমল রেখায় স্বগ্ন জমায় ভীড় । 
এক নদী তো জলেভরা জোয়ার ছিলো না তো 
সেই নদীতে তবু আমার স্বপ্ন ছিলো শত । 


মে'১৬ 


অনাধুনিক এক কবি 
আমানুল্লাহ সৈয়দ 


কে শুনে কার কথা কাকে কী বলব? 
হৃদয়ের গভীরে শূন্যতা নামে, 
অনেকেই ভালোবাসে অন্ধকারের সঙ্গম | 


ক'দিন আগেই তো গেল বৈশাখ গেল 
নারী-পুরুষের বিচিত্র মিছিলে, 

কেউ বাঘ, কেউ পশু-পাখির মুখোশের আড়ালে 
কাটিয়ে দির সারা প্রহর । 


একদিনের পান্তা-ইলিশ খেয়ে, 
কেউ কী বাঙালি হয়? 
এই বৈশাখের উল্লাসে 
সে হিসেব কে রাখে? 


ভগ্তামির নগ্ন আস্ফালনে... 

আজকাল অত হিসাব-টিসাব আর ভালো লাগছে না 
বৈশাখের উৎসবে গেলাম না বলে; 

ক'জন কবি বলাবলি করছে 

আমি নাকি অনাধুনিক হয়ে গেলাম । 


চলে গেলেন বাধন ছিড়ে... 
(উৎসর্গ: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস 
মাওলানা ফুরকান মাহবুব রহ. এর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে...) 


চলে গেলেন ছলের সকল বাধন ছিড়ে 
মিশে গেলেন মহাকালের মানব-ভীড়ে 
মাটির দেশের মাটির দেহের আধার চিরে! 


হবে না আর আলতো চালের চলন দেখা 

ফুটবে না আর নীরব ঠোটে হাসির রেখা 

বলবে না কেউ কী বলেছেন,আইয়ুব সাহেব 
কালের খেলায় ফুরকান-আইযুব চোখের গায়েব ! 


ছলনপ্রিয়া বসুন্ধরার আজব রীতি 
চিরদিনের নেই কিছু নেই আঁধার-আলো 
হঠাৎ হাসি হঠাৎ দ+চোখ ছলোছলো ! 


ভালো থাকুন চিরদিনের নতুন দেশে 
পরমপ্রিয়ের বালাখানায় বন্ধু বেশে ; 
হয়তো আবার মোলাকাতও ঘটতে পারে 
কালের খেয়ায় আখেরাতের নতুন পারে ! 


চলে গেলেন ছলের সকল বাধন ছিড়ে 
আকুল প্রাণের প্রাণদেশের আসল নীড়ে..!! 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


০৫০২৩০০৫ 


আই রা পি বদশহ 


আদর্শ নিয়ে দুটি কথা 


আদর্শ মানে মডেল, নমুনা ও অনুকরণীয় । বিল্ডিং হোক 


বিয়ে 
হোক, লি ভর পা ২৮৮ 
বা অননুকরণীয় হয়ে থাকে । এসব ক্ষেত্রে আলাদা বিশেষজ্ঞ 


বিদ্যমান । দাতের চিকিৎসক কলিজার অপারেশন করবে না, 
পারবেও না । সবকিছুতে দর্শন বেশি গুরুত্ময় । আমি, আপনি যা-ই 
করি, সবই চেতন বা অচেতন দর্শনের ফল বা প্রভাব ৷ 
সাধারণত, মানুষ চাকচিক্য ও প্রসারকে মডেল মনে করে থাকে । 
যুক্তি ও গবেষণা করে তথ্যভিত্তিক মডেল বা আদর্শ চয়ন করে না। 
কখনো রিপু ও গোষ্ঠীনির্ভর বিষয়কে আদর্শ মানে, বুঝে বা না বুঝে । 
মানুষের বিশ্বাসিক জগৎ ও জীবনের সামৃহিক পথের আদর্শ কী 
হওয়া উচিত? এটা একটা জরুরি প্রশ্ন । এটা নিয়ে শতো শতো মত 
ও ভিন্নমত আছে । 
আদর্শ ও রাজনীতি থেকে দাম্পত্যনীতি পর্যন্ত সবক্ষেত্রে ইসলামের 
ঢালাও দুর্নাম করা হচ্ছে । আদর্শ হওয়ার জন্যে দুটি জিনিস 
দরকার । ক. কল্যাণময়তা খ. সার্বজনীনতা | এই দুই মুদ্রা 
ইসলামের বাইরের অলিতে-গলিতেতে খুব একটা পাওয়া যায় না। 
আদর্শ রাষ্ত্রিক পর্যায় ও অরাষ্ত্রিক পথে শুধুই ইসলামই উদ্বোধন 
করেছে। তত্ব ও তথ্য তা-ই স্বীকার করে । 

ময়লা ও সাম্যবাদের কয়লা বাদ দিলে, যেটুকু ভালো 
রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি জমাটবদ্ধ হয়, সবই ইসলাম থেকে চুরি করা 
অথবা চতুরি করা । অথচ সে ইসলামকে, সে আদর্শের বাতিঘরকে 
আদর্শবিরোধী বলা হচ্ছে। আফসোস! মডেলিং শিল্পকলার 
আবিষ্কারককে মডেল মানা হচ্ছে না। জীবনপথের প্রকৃত আদর্শ 
ইসলামকে অন্যায্য ও অসুন্দরভাবে বিভিন্ন ইজমের সঙ্গে তুলনা করা 
হচ্ছে। 
আদর্শ রাজনীতি বলতে এদেশে ও কিছু বিদেশে কাফনপরানো 
বামপন্থাকে তকমা সীটানো হয়। যেটা খুবই অসত্য ও অসহ্য 
অসুন্দর | এসব বলার কারণ? দেশের ভেতর ও দেশের বাইরে কিছু 
নামধারী লোক আদর্শ হিসেবে সাম্যবাদকে গসিপ করছে । আরে 
বোকা, সাম্যবাদ তো ইসলামের শিক্ষা ও শিক্ষণ | এসব বোঝার ও 
বোঝানোর তাওফীক আল্লাহ দান করুক | আমিন..! 


আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু 

হে পরম সত্তা, 8915 সন 
মানব-দানব, পশু-পাখি, গাছপালা, নদীনালা, সমুদ্র-পর্বতমালা; 
কুলমাখলুকাতের অদ্বিতীয় শ্রষ্টা কে? কেনো, তুমিই?! নিজ ইচ্ছেয়, 
আপন কুদরতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তুমিই তো সৃষ্টি করেছো । তোমার 
হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না । হতে পারেও না । সকল ক্ষমতার মালিক 
তুমি | তুমিই তো সবাইকে ক্ষমতা দান করো । 

প্রভু, তুমি কোথায়? তুমি কেমন? জানি না, কতোই না সুন্দর তুমি! 
তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে। ক'দিন পরে জান্নাতে গিয়ে অবশ্যই 


এর উম্মত হিসেবে । সত্যি তুমি আমাকে ও আমার মতো সবাইকেই 
সীমাহীন ভালোবাসো | ভালোবাসো বলেই তো আমাকে সুযোগ 
দিয়েছো, দ্বীনি ইল্ম অর্জনের! 

দয়াময়, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে জড়িয়ে রেখেছো 
তোমার দয়ার চাদরে | অথচ, এসব সত্তেও আমি কতো 

কতো বড়ো স্বার্থপর! তোমার এতো কিছু পাওয়ার পরও তোমাকে 
ভুলে যাই । ইবলিসের মিত্র হয়ে ঘুরিফিরি এদিক-ওদিক । তবু তুমি 
দয়ার দরোজা বন্ধ করোনি, করো না। যখনই যেভাবেই যে 
উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে আসি, তুমি রাগ করে কিংবা খোটা দিয়ে 
ফিরিয়ে দাও না; বরং খুশিমনে কাছে টেনে নাও । আমার সকল 
ভুল-ত্রুটি ও পাপ-কালিমা ক্ষমার মহিমায় মাফ করে দাও! 

আচ্ছা, তুমি আমার মতো এক অকৃতজ্ঞ অধমকে এতো ভালোবাসো 
কেনো? কেমনতরো সম্পর্ক বা সেতুবন্ধন তোমার আমার 
মধ্যিখানে? আমি তো আমার সাধের চর্মচক্ষে তোমাকে দেখিনি 
কখনো! তবু বিশ্বাস করি, এজন্যেই কি আমাকে এতোটা 
ভালোবাসো? এতো বেশি ক্ষমা করো ও দয়া করো? তোমার আমার 
সম্পর্ক কতোই না অপূর্ব, অপরূপ ও অতুলনীয়! তুমি প্রভু, আমি 
ভৃত্য । তুমি রাজা, আমি প্রজা । আমি পরাধীন, তুমি চিরস্বাধীন। 
তু বাদশা আর "আমি ফকির । তুমি সর্ব আমি গবেট ও অজ্ঞ । 
তুমি নিরাকার, আমি সাকার । তুমি সর্বদাতা এবং আমি এক নগণ্য 
গ্রহীতা । আমি অপরাধী, তুমি মার্জনাকারী । এককথায়, তুমিই 
আমার নিয়ন্তা, আমার বিধাতা মহান আল্লাহ । 

তোমার প্রেমে পাগল হয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি তোমার তুমিকে! 
তবু কোথাও পাইনি, ধরতে পারিনি চর্মচক্ষে সত্তা তোমাকে । কিন্তু 
অনুভবের আয়নায় দেখা মিলেছে তোমার । দূর আকাশের নীলিমায়, 
বিস্তীর্ণ জমিনের বিনয়ে, পাহাড়-পর্বতের ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তায়,নদীর 
শ্রোত ও সাগরের উত্তাল উর্মিমালায়, শস্য বা ফসলের সজীবতায়; 
যেদিকেই চাই, শুধু তুমি আর তুমি । 

যা কিছু আমি দেখি বা না দেখি, জানি বা না জাতি । সব, সবকিছুই 
শুধু তোমারি । হে দয়াবান, হে বিশ্বজগতের একক অষ্টা আল্লাহ 
মহান । পৃথিবীজুড়ে কী অপূর্ব ও অসাধারণ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে আমার শৈশব, আমার কৈশোর এবং যৌবনের প্রায় প্রতি 
মুহূর্ত! যার প্রত্যেকটিই ধন্য হয়েছে তোমার ক্ষমা ও ভালোবাসায় । 
এযুগের মোবাইল-কম্পিউটার, বিমান-্ট্যাঙ্ক-কামান, রকেট- 
রোবট ইন্টারনেট-স্যাটেলাইটসহ আরো যতো প্রকার নবআবিষ্কৃত 
জিনিসপত্র আছে, সব তো তোমারি দান, তোমারই সৃষ্টি | যেহেতু, 
এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির নির্মাতা মানুষ হলেও সেই মানবজাতিও 
আপনারই সৃষ্টি | 

হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমিই আমার চিরসাথী । দুঃখে-সুখে, প্রকাশ্যে- 
গোপনে, আগে-পরে-বর্তমানে, ডানে-বায়ে, সামনে-পেছনে ও সদা 
সর্বত্র তুমিই তো থাকো সবচে কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে 
আমার? যে হবে তোমার মতো নিঃস্ব । 

জানি না কতে টুকু ভালোবেসেছি তোমায়; তবে এটুক নিশ্চিত জানি 
যে, আমি তোমাকেই আমার একমাত্র নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসেবে মেনে 
নিয়েছি এবং গ্রহণ করেছি। তুমি যে আমার, তুমি যে সবার; 
সমানভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে..! 


দেখতে পাবো তোমাকে । নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেই আমাকে তুমি 
সৃষ্টি করেছো । তারপর সমগ্র সৃষ্টির ওপর দান করেছো শ্রে্টত্ব। দয়া 
ও মায়া করে কবুল করেছো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. 


আগস্ট'১৫ 


আমির সিদ্দীক, সদস্য: ১৩ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


| তত্তান্তহীদ ৪০ 


উত্তরণে গুড়েবালি 
আরকানুল ইসলাম 


কথায় কথায় মারতো থাপড় 
এখন চালায় গুলি 

করতো আগে শর্ত পালন 
এখন শুধুই বুলি! 
বাশখালীতে নাশ করে প্রাণ 
চাষ করে যায় লাশে 

টাকা খেয়ে বাকা চে*য়ে 
ঢাকে সর্বনাশে! 
ব্যাংকে চুরি র্যাংকে ওঠে 
ট্রাংক হয়ে যায় খালি 
কানন চুরির পরও আনন 
কেমনে দেখায় মালি ! 
পবন দিয়ে ভবন বানায় 
লোহার বদল বাশে_ 
“বাশভবন'এক তৈরি দেখে 
বিবেক লাজে হাসে! 
প্যাচাল করে ক্যাচাল বাধায় 
বাচাল সে রমণী 

সত্যকে অকথ্য বানায় 
খিস্তি শেরোমণি ! 

কয়লা ধুলে ময়লা না যায় 
ঈয়লা থেকেই বলা 

দেশ করে শেষ-তলাবিহীন 
বাজায় তবু গলা । 


করবো আমি জিহাদ 


ছানাউল্লাহ উখিয়াভী সদস্য: ১৫২ 


প্রিয় আত-তাওহীদ 
তোমার বুকে কবিতা লিখে 
পাই আনন্দ,অপার ভালোবাসা 
তোমার ঘরে কবিতা লিখে 


এই জীবনে কবি হবার আশা ! 


আমার কবিতায় লিখবো আমি 
মহান আল্লাহ, 'আহাদ' 
কলম দিয়ে বিশাল বিশ্বে 
করবো আমি জিহাদ । 

বাধা যতোই আসুক আমি 
সত্য কথাই লেখবো 

জীবন গেলে যাক তবু যে 
সত্যের জয় দেখবো ! 


মে'১৬ 


তুর প্রশসতি 
আয়েয সগীর 

একটু যখন নাড়িয়ে দিলে 
কাপুনিটা বাড়িয়ে দিলে 
হলে গো কাহহার 

তখন সাধু-মন্দ সবাই 
তড়িৎজ্ঞানে বললো, “ও ভাই 
আন্নীহু আকবার ! 
সত্যি পরম প্রিয় প্রভূ 
ভুল করো না তুমি কভু 
বোঝো মানব-মন 
কেমনে কী করতে হবে 
অপরাধী ধরতে হবে 
দিয়ে ভূ-কম্পন ! 

প্রভু তোমার সৃষ্টি দারুণ 
একই যুগে মুসা-কারুন 
মিষ্টি-লোনা জল 

তোমার সৃষ্টিজগত বড়ো 
যায় না পাওয়া তল ! 
কোন্‌ খেয়ালে খেলছো খেলা 
বুঝতে গেলেই সারা বেলা 
কাটে নিরুত্তর 

হঠাৎ পরানপাখির মুখে 
বুলি ফোটাও সুখ কি দুখে 
“মিছে মাটির ঘর...! 


হে প্রভু 


ফুরকান বিন জাফর সদস্য: ১৮০ 


আমার এই কলমে তোমার 
ংসা করা সম্ভব নয় 
তারপরো আমি বলতে চাই 
থাকো যে তুমি সর্বময় ! 
আমি অধম তুমি উত্তম 
তুমি সক্ষম আমি অক্ষম 
আমি ক্ষুদ্র তুমি মহান 
তুমি আমার প্রভু, 
ইহকাল ও পরকালে 
যা থাকে থাক এ কপালে 
তোমার গোলাম হবো! 


যাচ্ছে দূরে 


রেডিওতে খবর শোনা 
হয়তো হবে ভালো, 
যদি থাকে সেই খবরে 
সত্য কথার আলো । 
বিদ্যালয়ে পড়া-লেখা 
ভার্সিটিতে যাওয়া-আসা 
হয়তো অনেক ভালো, 
যদি থাকে সেই শিক্ষাতে 
দীন পালনের আলো । 
ফেসবুকে কথা বলা 
ইন্টারনেট ইউজ করা 
হয়তো হবে ভালো, 
যদি থাকে সেখানটাতে 
দীন প্রচারের আলো । 


[| তআত্তান্তহীদ ৪১ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৯৪.মুহাম্মদ আরমানুদ্দীন, রুম 7 ২০১, জদীদ মনযিল 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৯৫. এইচএম ফয়েজুল ইসলাম, রুম 7 ৪০২, 
শিক্ষাভবন (€৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৯৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দারুল ইফতা, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


গ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

০ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা র সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 81900011.9101-496)211911.001) 
ফোন: ০১৮৪ ০-১৯৩৪৪৯ 


ফিকহী ইখতিলাফ যেন শব্রতায় 
পরিবর্তিত না হয় সে ব্যাপারে আলিমদের 

সজাগ থাকতে হবে : পবিত্র কাবা 
শরীফের ইমাম শায়খ সালিহ বিন মুহাম্মদ 
পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম শায়খ সালিহ ইবনে 
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলে তালিব সম্প্রতি ভারতের 


লক্ষৌস্থ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র-শিক্ষকদের 
উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, পারস্পরিক ইখতিলাফ ও 


সম্মানিত চার ইমামের মধ্যে পারস্পরিক কত মুহাব্বত ও 
সম্মানের সম্পর্ক ছিল । ফিকহী মাসায়েলে ভিন্নমত ও মতদ্বৈততা 


সত্বেও একে অপরের প্রতি তারা ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
বজায় রাখতেন । গোটা বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আমার 
পয়গাম: আপনাদের মধ্যে যদি ফিকহী মাসায়েলে ইখতিলাফ 
থাকে সেটা যেন ঘৃণা ও শক্রতায় পরিণত না হয় । বর্তমান যুগে 
বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আলিমের প্রয়োজন আগের যুগের তুলনায় 
অনেক বেশি । কারণ এখন নতুন কৃষ্টি, নতুন সংস্কৃতি, নতুন 


সমস্যা ও নতুন তুন জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এসবের সমাধান খুঁজে 
বের করার রা দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ আলিমের অধিকতর প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূরণের কাজ আল্জাম দিয়ে যাচ্ছে 


৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 


দ্বীনি মাদরাসাগুলো। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদেরকে 


হবে। ইলম হাসিলে মনোনিবেশ করতে হবে । ইলমের সাথে আমলের 
৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, | সংযোগ জরুরি । ইলম ও আমল যদি এক সাথে যুক্ত হয় উন্নতি 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা |ও সমৃদ্ধি হাতছানি দেবে_এত সন্দেহ নেই । 

বিভাগীয় সম্পাদক ভাষান্তর: ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

ি সদস্য কুপন 

পেটা. টু 

* বাড়ি/রুম.... ্ 

* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... ... .... থানা: ...... .. জেলা: .  ঘ 

2 মোবাইলঃ... সদস্য ক্রমিক: . [অফিস কর্তৃক পুরী] ঠ 
মে'১৫ [॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


প্রতিযোগিতা মে'১৬ 


১. বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালো সারা 
বাংলাদেশে কত জন খুন হয়?] ৩০৫০ জন [| ৪০৫০ 
জন [| ৪০৩৫ জন 

২. বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জ্ঞাত অংশকে কয়টি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন? ৩1] ৪1716 

৩. একমুঠো বালুতে মোটামুটিভাবে কত বালুকণা থাকে? [] 
দশ হাজার [] পনের হাজার [| বিশ হাজার 

৪. 4৯ 131101 [1191015 01 1]1176” বিখ্যাত গ্রন্থটি কার 
রচিত? [] বিজ্ঞানী স্টিফেন ডর্িউ হকিং [] বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইন [_] বিজ্ঞানী নিউটন 

৫. আসামের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ মুসলমান? [] ৩৩ 
ভাগ সালে] ৩৪ ভাগ [| ৩৫ ভাগ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাপ্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 
৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই 


৬. আসামের ছাত্র-সংগঠন “আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন 
(4১970) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [] ১৯৭৮ সালে [] 
১৯৭৯ সালে [] ১৯৮০ সালে 

৭. ৩ মাস ২৫ দিনে পবিত্র কুরআন হেফয সম্পন্নকারী 
হেমায়েতুল ইসলাম যুবায়ের-এর বাড়ি কোন জেলায়? [_ 
চট্টগ্রাম [] কুমিল্লা [] গাজীপুর 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১ ২. ৫ম, ৩. ২০০টি, 
৪. ১৯৪৭ সালে, ৫. ১৯৭২ সালে, ৬. আল্লামা সুলায়মান নদভী 
(রহ.) ৭. সুনানে তিরমিযী শরীফ | 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. পুনর্গঠন, ২. জর্বা্গীণ, ৩. উদ্ুদ্ধ, ৪. 
উল্লসিত । 


এজ, 
ঘ পাঠ ঘা এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে*১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


মে'১৬ 


পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ'১৬-এর বিজয়ী 
১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য + ৬৯] 
২. আসমা বিনতে শিহাব [সদস্য 4 ১৮১] 
৩. মু. ফয়েজ আল-হুসাইনী [সদস্য 4 ১৩৮] 
এ ছাড়াও কফিল উদ্দীন শিহাব [১৭২], জসিম উদ্দিন শিখখালভী 
[১৪৭], মোঃ ফোরকান [১৮০], মাহবুব ইলাহী [১৮২], মোঃ আল 
আমিন বিন আজিজ [১৬০], মোঃ আতহার উল্লাহ মোবারক 
[১০০], হা. মু. আবুল হুসাইন জিহাদী [১৪৬], মোঃ তৈয়্যব 
আলী [১৭৫], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল 
প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 
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হিজাব পরা মুসলিম নারীর ওপর ব্রাসেলসের 


ব্রাসেলসের মলেনবিক এলাকায় গতকাল নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলাম- 
বিরোধী বিক্ষোভ 
চলাকালে এক খিস্টান 
জঙ্গি একজন পথচারী 
নিরীহ মুসলিম নারীকে 
জোরে আঘাত করেছে। 
এ ঘটনায় ওই মহিলা 
ছিটকে পড়েন । এ সময় 


যাওয়ার চেষ্টা করে 
হামলাকারী জঙ্গি । 


হামলায় ওই মহিলা মারাত্মক আহত হয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে প্রায় ৪০০ খিস্টান শ্বেতাঙ্গ জঙ্গি মলেনবিক এলাকায় জড়ো 
হয়ে ইসলামবিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে । এতে সেখানকার 
মুসলিম বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসে । দাঙ্গা পুলিশ দুই পক্ষের 
মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে শ্বেতাঙ্গ গাড়িচালক 
মুসলিম নারীকে প্রচণ্ড গতিতে এসে আঘাত করে । হামলাকারীকে 
পুলিশ আটক করেছে । 


দেওবন্দ সন্ত্রাসীদের কারখানা : হিন্দু পরিষদ 
ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরাণপুরে অবস্থিত ইসলামী শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 


স্লোগান দেওয়া 
মুসলিমদের জন্য জায়েজ নয় বলে দেওবন্দের পক্ষ থেকে 
ফতওয়া দেওয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা সুরেন্দ্র জৈন এই 
দাবি জানান । বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র 
দি দেওবন্দকে সন্ত্রাসীদের কারখানা বলার পাশাপাশি 

বন্ধ করতে উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রতি দাবি 
জার তার দাবি, যেসব আলেম এ সংক্রান্ত ফতওয়া 


মে'১৬ 


দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করতে 
হবে । দেশকে শেষ করার জন্য দেওবন্দের পক্ষ থেকে বিষাক্ত 
বীজ বপন করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন সুরেন্দ্র জৈন । 
হিন্দুত্ববাদী বিজেপি, শিবসেনা এবং অন্যদের পক্ষ থেকে কোনো 
কোনো নেতাদের দাবি, ভারতে থাকতে হলে “ভারত মাতা কী 
জয়” স্লোগান দিতে হবে । যারা এই স্তরোগান দেবে না তাদের 
নাগরিকত্ব এবং এমনকি ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হবে। 
দেওবন্দের পক্ষ থেকে এক ফতওয়ায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা 
এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে । আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কাউকে 
উপাসনা করতে পারে না। ওই স্লোগানের সারাংশ আপাতদৃষ্টিতে 
উপাসনার সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়ায় তা শিরক | এজন্য “ভারত মাতা 
কীজয়' স্লোগান দেওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ নয় । 


পদক পেলেন মোদি 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ 
বেসামরিক পদকে ভূষিত 
করা হয়েছে । সৌদি বাদশা 


সালমান বিন আবদুল 
আযীয মোদির হাতে 
“বাদশা আবদুল আযীয 
উত্তরীয়" তুলে দিয়েছেন । 
সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা 
আবদুল আযীয আল 


সৌদের নামে এই পুরঙ্কারটি প্রবর্তন করা হয়েছে । এছাড়া বাদশা 
সালমান ভারতে রান্ত্রীায় সফরের জন্য মোদির আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেন । সফরে বাদশা সালমান এবং মোদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে 
করেন যেখানে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে 
সহযোগিতার ব্যাপারে একমত্য হয় । সৌদি আরব ভারতের শীর্ষ 
জ্বালানি সরবরাহকারী | রাজতান্ত্রিক দেশটিতে মোট ৩৫ লাখ 
ভারতীয় অভিবাসী রয়েছে । সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইভিয়ান এক্সপ্রেস 


কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে দেশটির সরকার 
সৌদি রাজপরিবারের উপ-যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমান 
নিউইয়র্কভিত্তিক 
সংবাদমাধ্যম  ক্রুমবার্গকে 
দেয়া এক সাক্ষার্কারে এই 
পরিকল্পনার কথা জানান । 
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন 
কার্ড ব্যবস্থার অনুকরণে ফির 
বিনিময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
থেকে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
এদিকে সৌদি গেজেটের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, দেশটির 
রাজস্ব আয়ের মূল উৎস তেল ব্যবসা থেকে সরাতে গ্রিন কার্ড 
চালুর পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার | গ্রিন কার্ড ব্যবস্থার 
মাধ্যমে অন্তত ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের চিন্তা করা 
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হচ্ছে । এদিকে সৌদি সরকারের এই পরিকল্পনাকে দারুণভাবে 
স্বাগত জানিয়েছে ওই দেশে বসবাসকরী প্রবাসীরা | এ বিষয়ে 


ভাষা সোয়াহিলি ও ইংরেজি হলেও বেশ কয়েকটি স্বীকৃত 
আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। তন্মধ্যে লুহিয়া, লুও, মাসাই, মেরু, 


সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি ও ভারতের ব্যবসা উন্নয়ন 


এমবু, আরবি, সোমালি ও হিন্দি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তবে 


বিষয়ক নির্বাহী আমির কাইয়ুম আরব নিউজকে বলেন, যারা 


আঞ্চলিক ভাষার মাঝে লুহিয়া (01759) বেশি প্রসিদ্ধ ও আদি 


এখানে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাস করছেন তারা এই 
পরিকল্পনাকে দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন । 


পাহাড়চুড়ায় অবস্থিত কুহে খিজির মসজিদ 
ইরানের কোম শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরবর্তী ইসার নামক 


বছর আগে 
হজরত খিজির (আ.) মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেদিতে 
মশগুল থাকতেন | পরবতীর্তে ওই গুহার জায়গায় একটি মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমে গুহাটিকে মেহরাব বানিয়ে সেখানে 
ছোট্ট আকারের মসজিদ নির্মাণ করা হয় । মসজিদের বামপাশে ও 
মেহরাবের বিপরীত দিকে বারান্দা রয়েছে । রয়েছে মহিলা ও 
পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট ও ওজুর ব্যবস্থা । পর্বতের 
একপাশে কেবল কার সংযুক্ত করা । যার সাহায্যে নিচ থেকে 
ওপরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা হয় । 
ভ্রমণকারীদের কুহে খিজিরে যাওয়ার সুবিধার্থে কোম সিটি 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ- শহর থেকে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পাকা 
রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে । পর্বতের পাদদেশে রয়েছে কয়েকজন নাম 
না জানা শহীদের কবর | সেখান থেকে চুড়ায় অবস্থিত মসজিদে 
যেতে ৩০০টির বেশি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয় । পর্বতের 
চূড়া থেকে পুরো কোম শহর দেখা যায় । 
খিজির (আ.)-এর সঙ্গে হজরত মুসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ, ভ্রমণ ও 
কথোপকথন হয়েছিল । যা সূরা আল-কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। 
কোরআনে কারিমে তাকে হজরত মুসা (আ.)-এর বন্ধু বা শিক্ষক 
হিসেবে তাকে পরিচিত করানো হয়েছে । তিনি ইবাদত, জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার কারণে বিশেষ অবস্থানে ছিলেন । 


কেনিয়ায় কুরআন প্রচারের উদ্যোগ 


ভাষা । এবার সেই লুহিয়া ভাষায় পবিত্র বুরআনে করীমের 
অনুবাদের উদ্যোগ নিলেন কেনিয়ার ৫ আলেম । পবিত্র কুরআনে 
করীম নিজেদের ভাষায় বোঝার সুবিধার্থে তারা এ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন ।এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা হারুন মুসা এ বিষয়ে 
বলেন, ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে চেনা ও কুরআন সম্পর্কে 
যথার্থ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের ভাষা বিশাল এক প্রতিবন্ধক 
হিসেবে কাজ করছে । আমার তা দূর করার চেষ্টা করছি মাত্র । 
উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষার সঙ্গে কেনিয়ার মুসলমানরা গভীরভাবে 
পরিচিত না হওয়ার কারণে তারা পবিত্র কোরআনের অর্থ 
সঠিকভাবে বুঝতে পারে না । মুসলমানরা লুহিয়া ভাষায় কুরআন 
অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেছেন । 


মুবের ইন্তেকাল 

মসজিদে নববীর জ্যেষ্ঠ ইমাম ড. কারী মুহাম্মদ আইয়ুব ইবনে 
রঙ | মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে 
সুলাইমান উমর (রহ.) আর 

ন্‌ নেই । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 

টি ইলাইহি রাজিউন । তার 

১৭ বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর । 

৮৬, মসজিদে নববীতে নামাজে 

নি ৬ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। 

| তি ] এরপর তীাকে মসজিদে 

পা ১ স্ব নববীর পাশে বিখ্যাত 


কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে 
দাফন করা হয়। মুহাম্মদ 
আইয়ুব ছিলেন নিপীড়িত 
মুসলিম জাতি রোহিঙ্গা 
বংশোদ্ভুত একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব । তিনি হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী সুনী মুসলিম ছিলেন । 

পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি আমৃত্যু বাংলাদেশি 
পাসপোর্টধারী ছিলেন । মুহাম্মদ আইয়ুব ১৯৫২ সালে জনুগ্রহণ 
করেন । মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালে তিনি পবিত্র 


কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এখানে বহু 
জাতির লোকের বাস । অতীতে 


কুরআনের হাফেয হন। ১৯৬৬ সালে মক্কায় প্রাথমিক শিক্ষা 
শেষে মুহাম্মদ আইয়ুব উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মদীনায় চলে 
যান । ১৯৭২ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া 
অনুষদ থেকে ম্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে তিনি একই 


রাজধানী ও বৃহত্তম শহর | বিচি 
সংস্কৃতি, বিশাল বনভূমি, গা ভরা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র কুরআন ও ইসলামিক শিক্ষা অনুষদ থেকে 
মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন । ১৯৮৭ সালে তিনি কুরআনের উপর 


উন্ধি ও জমকালো সাজের বৈচিত্র 
বিশ্বদরবারে কেনিয়াকে দিয়েছে 
ভিন্ন পরিচিতি । 


মে'১৬ 


ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন । পরে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
শুরু করেন । সূত্র: অনলাইন বাংলা 


___ বল্‌ আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অভয় মিত্র ঘাটি, ফিরিঙ্ছি বাজার, চট্টগ্রাম। 
মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 
দাওরায়ে হাদিস, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, বয়ফ ও 
ফ্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ, ফ্ুল 
শিক্ষার্থীদের জন্য সকাল ৮ 
গা রাত ৯ টা পর্যন্ত কুরআন 
শিক্ষার বিশেষ সুযোগ, প্রতি 


মোবাইল: ০১৮৬১২৯০৬৬০ 
০১৯৫১ ০৬১৭০৭ 


বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কুরআন হাদিস বোঝার এবং ইসলামি জীবন ধারা অনুযায়ী জীবন পরিচা- 
লনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার লক্ষ্যে 
দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্ুগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সের 
আয়োজন করেছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্জনে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেকে 
আলোকিত করার পাশাপাশি দা'্ছ হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছ্ছে পৌছে দেওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। 


কোর্সের বিবরণ : 

১. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেকে দাওবায়ে হাদিস (স্বাতকোন্তর) পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ কুরআন 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ! 

কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

. সর্বমোটি দশ সেমিসটার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

ক্লাসের সময় দৈনিক মাত্র তিন ঘন্টা। 

দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টা, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টা। 


ভর্তির যোগ্যতা : 


০০ ০ 4 


উল ন্মনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্লুল, কলেজ, 


মোবাইল: ০১৮৬৪ ৪৯৩৩৬, 
আপনার সংগ্রহে রাখার মত 
আমাদের যুগোপযোগি কিছু 
গ্রন্থ: 


মোবাহইল:০১৭১৫ ৩২২৮২৩ 


জার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


ভর্তির সময় : 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১লা মে থেকে ৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচে তর্তি কার্যক্রম চলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুতভাবে তা পূরণ করে 
অফিদে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে তর্তির উপযুক্ত মনে করলে তাকে ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যারে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল হফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্গ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চ্গ্রাম। 
মোবাইল নং : ০১৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৫০৩ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


মে'১৬ __________00 আত্তান্তহীদ ৪৭ 


0:4/১৯/৭৪ 
১০ 7914০ 


(সৈমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা) 2 রি 
সমাসপুর,দাগনভূ,ফেনী। চনত 

১1০ 018/৯৮51৮০৯ ৩০২০! 

২এ এ] ৯৯০ 81130 ৯)১১]| ৪ 
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এ] ৩১। ৪২৯1০117517] ০৪ 
ৃ ০৪৬ ০০১ 
| এমআর টেলিকম,রোরেযা সিং টা, রক রোড, ফেনী 01715-215014, 01814-134805 


[2 আল মদিনা কম্পিউটার ৬47৬, স্টার (২ তা), মিন রো, ফেনী 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্ামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ০ 
সম্পাদক ০ 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্পাদকীয় [0 ০৩ 
সহকারী সম্পাদক তাফসীর [ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
-___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৪ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন [0 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী রোযার আধুনিক মাসআলা 
-___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ ০৭ 
প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ মাহে রামাযান: বিধি ও রীতি 
যোগাযোগ ___ অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী ১১ 
তারাবীহের নামাযে রাকআত সংখ্যা কত? 
আততান্তহীদ __ মুহাম্মদ আরাফাত রহমান ১৫ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) ___ মাওলানা আবদুল আলিম আল-আসাদ ২০ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ধর্মদর্শন [এ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ সি ৃ খোদাভীতি ও তার ভালোবাসা 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সৈহকারী সম্পাদক _ 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) টি এ নানা রাও টি 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) _ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকাদ্দাম ২৩ 
ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 পণ্ডিতদেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত 
10011(71811854179906)20811.00]7 -_ মাওলানা মাহফুষ আহমদ ২৭ 
011079110096)217911.001 (সম্পাদক) মহাজীবন [5 
হাফেজ মাওলানা ফোরকান মাহবুবের ইন্তিকাল 
বরয়ারিলান ___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক ৩১ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম সাহিত্য-সংস্কৃতি 


__- মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩৩ 
1৬101101015 /১(-68%%1)000 
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44710977011911, 011717209772-4000, 13471217929/. 4 রা তামত টা সা টি ও রা ঠ্ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টাম যালোচনা -4 ৩৬ । স্বাস্থ্য-চাকখ ৩৭ । কবিতা 0 ৩৮। 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ নওল হাতের কলম [এ] ৩৯ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪৪ । 


আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


২) 


বিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীস শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী 
সমস্ত পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই পর্দা করা ফরয । বেপর্দার 
কারণেই মহিলারা আজ মান-সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে ও নির্যাতনের 
শিকার হচ্ছে এবং সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন ফিতনা-ফাসাদ ও 
বিশৃঙ্খলা । শুধু মহান আল্লাহ পাক তার বিধান শরয়ী পর্দা পালনের 
মাধ্যমেই এর থেকে বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব, তেমন এ সমস্ত 
মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করাও সম্ভব | 

তাই সরকারের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমান নর- 
নারীর জন্য সঠিকভাবে পর্দা পালনে সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা । 

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, “হে নবী! আপনি হযরত 
উম্মাহাতুল মুমিনীন, আপনার বানাত ও মুমিনদের আহলিয়াগণকে 
বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের একটা অংশ চেহারা ও বুকের 
ওপর টেনে দেন অর্থাৎ পর্দা করেন। এটা হচ্ছে তীদের সম্তান্ত 
হওয়ার পরিচয় এবং তাদের বিরক্ত না করার মাধ্যম, নিশ্চয়ই মহান 
আল্লাহ পাক তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল ৷ 

মূলত বেপর্দার কারণেই মহিলারা আজ মান, সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে 
ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন 
ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা । 


ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি । ইসলামই পেরেছেন এবং পারেন 
জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ৷ ইসলামের বাইরে কোথাও শান্তি 
পাওয়া যায়নি এবং যাবেও না । কাজেই শরয়ী পর্দাই শান্তি স্থাপন 
করতে পারবেন । শরয়ী পর্দার অভাবেই আজ সবদিকেই শুধু অশান্তি 
আর অস্থিরতা । বিশেষ করে মহিলাঘটিত ফিতনায় জর্জরিত সমাজ । 
মহিলারা আজ সর্বত্র লাঞ্কিত, অপমানিত ও অবহেলিত হচ্ছে এবং 
মান, সম্মান, ইজ্জত হারাচ্ছে । এর সবগুলোর পিছনে কারণ 
কটাই; তা হলো দীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া; অর্থাৎ 
রয়ী পর্দার বিধান মেনে না চলা । কারণ ইসলামী বিধান অর্থাৎ 
রয়ী পর্দা মহিলাদের সম্মান, ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রতার প্রতীক । 

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আন-নিসা, সুরা আন-নূর ও পবিত্র 
সূরা আহযাবে পর্দা করার ব্যাপারে কঠোর আদেশ-নির্দেশ করা 
হয়েছে এবং পর্দাকে মহিলাদের পবিত্রতা ও সম্মানের কারণ বলা 
হয়েছে । আর পবিত্র হাদীসে বেপর্দাকে কবীরা গুনাহ, লানত ও 
ফিতনা-ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল কারণ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, “মহিলারা 
পর্দায় থাকবে | তারা যখন বেপর্দা হয় তখন শয়তান উকি-ঝুঁকি 
দিতে থাকে কি করে তাদের মাধ্যমে ফিতনা পয়দা করা যায় 1 
হাদীস শরীফে মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, “তোমরা দুনিয়া ও বেগানা 
মহিলা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকো | কেননা বনী ইসরাইলে 
সর্বপ্রথম যে ফিতনা (খুন) হয়েছে তা মহিলার কারণেই ।' কাজেই 
বর্তমানেও সমাজে যে অশান্তি অরাজকতা, ফিতনা-ফাসাদ, 
রামারি, খুন-খারাবি, অশ্লীলতা ইত্যাদির মূলেও রয়েছে বেপর্দা 
নারী । সুতরাং শুধু মহান আল্লাহ পাকের বিধান শরয়ী পর্দা পালনের 
মাধ্যমেই এর থেকে বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব, তেমন এ সমস্ত 
মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করাও সম্ভব | অন্যথায় মানবরচিত 
কোনো আইনের মাধ্যমে এ সমস্ত মানহানিকর ফিতনা-ফাসাদ থেকে 
বেঁচে থাকা যেমন কস্মিনকালে সম্ভব নয়, তেমন তা বন্ধ করাও 
কস্মিনকালে সম্ভব নয় । 


% ৮ শি 


ঢাকা 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ কী 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন'১৬ 


আত্তান্তহীদ ২ 


৮৬ 


বিছিষ্ট ব্লগারদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের অনুমতি 
দিলে ধর্মাবমাননার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে 


গত ৬ এপ্রিল'১৬ নাজিমুদ্দিন সামাদ (২৮) নামক জনৈক 


বিচার বহহিভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যাবে বলে মনে হয় না। 


ফেসবুক এক্টিভিস্ট অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারানোর 


মুক্তচিন্তা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে পৃথিবীর কোন 


প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র মার্ক 
টোনার এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ংলাদেশি ব্লগার যারা জীবন নাশের হুমকির মধ্যে রয়েছেন 


দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মের অবমাননা, বিদ্রুপ 
ও কটাক্ষ করা হয় না। 


তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়া যায় কিনা তা চিন্তাভাবনা 
করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন 


(ত/%%৮-1009080-001-00/10111190111017/91110901601191/ 
2016/094/117/] | 4438-01001) | 


আমরা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে চাই যে, বিচার বহির্ভূত 
কোন হত্যাকাণ্ড (01111075 9015196 100101815) 
সমর্থনযোগ্য নয়। যেকোন নাগরিককে তার বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত অভিযোগের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে 
হয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে বিজ্ঞ 
আদালত অপরাধের মাত্রা নিরূপন করে বাংলাদেশ দ-বিধি 
অনুযায়ী সাজা/সতর্ক/তিরস্কারের রায় প্রদান করবেন । 
আদালতের প্রদত্ত রায় কার্ষকর করবেন প্রশাসন । তৃতীয় 
কোন পক্ষ সাজা দিলে আইনের শাসন বিঘ্নিত হয় । আইন 
হাতে নেয়ার সংস্কৃতি চালু হলে সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে | এটা আমাদের কারো কাম্য হতে 
পারে না। 


আমরা বারংবার বলে আসছি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানে 
ধর্মাবমাননা বা ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ নয় । যারা ইচ্ছাকৃতভাবে 
বা বিদেশি প্রভূদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনগণের 
আওতায় আনতে হবে; দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে 
হবে । আইনের প্রয়োগ না থাকলে বা আইন অপর্যাপ্ত হলে 


জুন'১৬ 


ংলাদেশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ মনে করেন অনেক অতি 
উৎসাহী যুবক আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশে 
আশ্রয় পাওয়ার আশায় ব্লগ, টুইটার ও ফেসবুকে 
ইসলাম,নবী-রাসূল, কুরআন, সাহাবা ও ধমীয়ি এতিহ্য নিয়ে 
বেআদবীপুর্ণ, আপত্তিকর ও বিদ্বেষপ্রসৃত মন্তব্য করে যাচ্ছে; 
যাতে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাধে । এটাকে কাজে 
লাগিয়ে যাতে বিদেশে আশ্রয় লাভের সুযোগ তৈরি হয় । 
মার্কিন পরারাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ঘোষণা 
আমাদের শংকিত করে তুলছে । বিদেশে আশ্রয় প্রাপ্তির 
আশায় ধর্মাবমাননা, কটাক্ষ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাত্রা 
আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে । 


হত্যাকাণ্ডের পর যারা বিবৃতি দিয়ে দায় স্বীকার করে 
গোয়েন্দাদের তদন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সত্যতা মেলে 
না। তৃতীয় কোন পক্ষ হত্যা করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
দায় চাপাচ্ছে কিনা তাও উচ্চতর পর্যায়ে তদন্ত করে দেখার 
প্রয়োজন রয়েছে । আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে 
উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর চক্রান্ত চলছে যাতে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করতে 
পারে । সচেতন সকল নাগরিককে এ ব্যাপারে সজাগ 
থাকতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


এই বিশ্বচরাচরে সৃষ্ট সকল বস্তু রহমান ও 
রহীম নামের বহিঃপ্রকাশ । তাই সকল 
বস্তই মানুষের জন্য উপকারী ও 
কল্যাণকর | যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন 
কোন ক্ষেত্রে এর বিপরীত পরিলক্ষিত হয়, 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অন্তরালে 
দেখা যায় তা রহমত বৈ অন্য কিছু নয়। 
অপরদিকে এমনও অনেক জিনিস রয়েছে 
যেগুলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে রহমত মনে 
করা হলেও বাস্তবে তা রহমত নয় বরং 
আযাব | যেমন- পিতা যদি সন্তানকে 
দৃষ্টিতে তা শাস্তি মনে হলেও বাস্তবে তা 
রহমত । পক্ষান্তরে পিতা যদি ছেলের প্রতি 
যেমন ইচ্ছা তেমন চলার সুযোগ দেয় 
এবং শিক্ষার প্রতি বাধ্য না করে, তাহলে 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা রহমত মনে হলেও 
বাস্তবে তা শাস্তি ও আযাব | যেমন-_ 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচ্ছ একটি ক্ষতিকর 
প্রাণী। অথচ হযরত যুন্নন আল-মিসরী 
(রহ.)-এর একটি ঘটনা জানলে আমরা 
বুঝতে পারব যে, ক্ষতিকর বিচ্ছুও কত 
উপকারী হতে পারে । 

৩৩৬: 952৬১ ৩5 650 
২৪৫৪৩ ০০১ এড ও এরও 


25810 ৬ 5৬৯০০ ০৪৪ 
৩ পর্থু 285 পর ১৪০ 
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অলৌকিক দর্শন 


্ি১551955 


225 1255 889 ।8:5%,4500 8: পে টি ] 
০1200 ১৪৭ ০১7৬|4 (39॥ 0০2 
ডি 5৩৪55৪২এপি 
৫০9 ৩০৮৫ 5 55০5 ০4% 4624 
৮৪৯5 ৩0৯ এ এ বা 
050 4০০80 60 এ 3 4 
“একদিন তিনি বাড়িতে থাকাকালীন তীর 
অন্তরে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, তিনি 
নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন । 
অতএব তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে নীল 
নদের তীরে উপস্থিত হলেন । সেখানে 


গিয়ে বড় একটি বিচ্ছকে দৌড়ে যেতে 
দেখে তিনিও এর পিছুপিছু যান । এরপর 


গেল আর মানুষটি সাপের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পেল ।” 
এখান থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের 
উদঘাটন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সৃষ্টির 
রহস্য উদঘাটনের পেছনে না পড়ে মহান 
দয়ালু ্রষ্টার ভালোবাসা ও মহব্বতে নিমগ্ন 
হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে । আরিফ বিল্লাহ 
হাফেয সিরাজী (রহ.) বলেন যে, 
87504301১58 _১৯/৮)।০০ 
(/০৮011-64565240/44 
“আল্লাহর ইশক ও মারিফতের কথা বল, 
কালের রহস্য উদঘাটনের পেছনে পড় না। 
কেননা কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এই রহস্য 
উদঘাটন করতে পারেনি এবং পারবেও 
না) 


রহমান ও রহীমের সৃক্ষ্দর্শন 


তীরে একটি কচ্ছপ দেখতে পেলেন যার 
পিঠে বিচ্ছুটি উঠে বসল । বিচ্ছটি ওঠার 
পর কচ্ছপটি নদীতে সীতার কাটতে 
লাগল । এই দেখে তিনিও তৎক্ষণাৎ 
একটি নৌকায় চড়ে ওদের অনুসরণ 
করতে লাগলেন ৷ এরপর কচ্ছপটি নদীর 
ওপাড়ে পৌছলে বিচ্ছুটি তার পিঠ থেকে 
নেমে দ্রুত বেগে ছুটতে লাগল এবং 
তিনিও ঘাটে নেমে বিচ্ছুটিকে যথারীতি 
অনুসরণ করতে লাগলেন ৷ এক জায়গায় 
গিয়ে দেখলেন যে, একটি যুবক গাছের 
নিচে ঘুমিয়ে আছে এবং বিষাক্ত একটি 
সাপ তার মাথার ওপর ফণা তুলে আছে । 
তখন বিচ্ছুটি সাপের মাথায় উঠে কামড় 
দিল এবং সাপটিও বিচ্ছবকে দংশন করল, 
ফলশ্রুতিতে সাপ ও বিচ্ছু উভয়ই মারা 


১. আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তাকে “রহমান 
ও রহীম” গুণবাচক নামে বিশেষায়িত 
করে হযরত মরিয়ম (আ.)-কে একটি 


€ পপ 


রহমত দান করলেন | (৪ /658455 
9(5881৮ণ এই এক রহমতের মাধ্যমে 
তিনি কাফির এবং পাপাচারীদের 
অপবাদ থেকে রক্ষা পেলেন । আর 
আমরা দৈনিক কমপক্ষে সতের 
রাকআত নামাযে ৩৪ বার “রহমান ও 
রহীম" পাঠ করি । সুতরাং হযরত 
মরিয়ম (আ.) যদি আল্লাহর একটি 
রহমত দ্বারা ইহকালে নাজাত পেতে 
পারেন, তাহলে দীর্ঘ জীবনের অসংখ্য 
বার “রহমান ও রহীম* পাঠ করেও 
মুসলমানরা কি ইহকাল ও পরকালে 


তা।ফ।সী।র 


যাবতীয় অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে 
পারে না? 


দুই. মানুষের সর্বপ্রথম স্থান মাতৃগর্ভ 
নামক বদ্ধ ঘরটি এক ধরনের তরল 


২. আল্লাহ তাআলা রহমান, তিনি এমন 


পদার্থে পরিপূর্ণ যেখানে নিমজ্জিত 


জিনিস সৃষ্টি করেন যা বান্দার 


ভ্রণটিকে বাইরের আঘাত এবং ক্ষতিকর 


কল্পনাতীত । তিনি রহীম এমন কর্ম 
সম্পাদন করেন যা সার্বিকভাবে আঞ্জাম 
দিতে বান্দা অক্ষম | যেমন- আল্লাহ 
বলেন, আমি রহমান বিধায় 


তবুও কি তোমরা চিত্তা-ফিকির করবে 
না।” 


বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মানুষের 


জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য 


দেহে অতি ক্ষুদ্র বাহ্যিক চোখে 


একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর 


অনুধাবনযোগ্য নয় এমন কিছু ভাইরাস 


রয়েছে । এই পরিবেশে গর্ভধারণকৃত হুর 
শুক্রানুটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে 


তোমাদেরকে অপরিক্ষার ও অস্বচ্ছ 
পানি দ্বারা সুন্দর ও মনোরম আকৃতি 
দান করেছি (৯১৫৮2০০৫4৫5) 
এবং রহীম বিধায় বান্দার অপর্ণা 
আনুগত্যের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান 
স্বরূপ জান্নাত দান করি ২ 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 

রহমানের যথার্থ বহিঃপ্রকাশ 

এক. বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. হারুন ইয়াহইয়া 
বলেন, যৌনসংগমের সময় একজন স্বামী 
একত্রে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানু বের করে যা 
স্ত্রীর শরীরে ৫ মিনিটের কঠিন ভ্রমণ শেষে 
ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছে । তবে ২৫০ মিলিয়ন 


ভ্রণ এবং পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে 
রূপান্তরিত হয় । তা ছাড়া মাতৃগর্ভে একটি 
শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত বেঁচে থাকা, 
৪-৮ পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট বাচ্চাটির একটি 
সংকীর্ণ পথ দিয়ে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হওয়া, 
নবজাতকটির প্রতি পিতা-মাতার হৃদয়ে 
স্তনে সর্বোন্তম খাবার হিসেবে দুধ প্রস্তুত 
করা এবং বিনা ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে 
অক্সিজেন, আর্দ্রতা, তাপ এবং আলোর 
সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ সরবরাহ করা, এ 
সবকিছুই আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও 
করুণারই বহিঃপ্রকাশ । 

তিন. মানব দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে 


ব্যাকটেরিয়া (জীবাণু) হামলা চালায়, 
যাতে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং 
কোন কোন সময় মৃত্যবরণ করে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের দাবি অনুযায়ী মানুষের 
অধিকাংশ রোগই জীবণুর আক্রমণের 
মাধ্যমে হয়ে থাকে । কিন্তু আল্লাহর অসীম 
রহমত যে, তিনি মানবদেহে এমন কিছু 
রোগ-প্রতিরোধী কোষ বা জীবাণু সৃষ্টি 
করেছেন যেগুলো যুদ্ধ করে আক্রমনকারী 
ভাইরাসকে ধবংস করে দেয় । বিজ্ঞানীরা 
তাদের যুদ্ধ বিবরণকে এভাবে উপস্থাপন 
করেছেন যে, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া 
মানুষের দেহে হামলা করার জন্য 
সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, যেন যুদ্ধের 
শুরুতেই গন্তব্স্থলে পৌছে নিজের 
পজিশন দখল করতে পারে । কিন্তু সেই 
জায়গায় পূর্ব থেকে রোগ-প্রতিরোধে 


শুক্রান্‌ থেকে শুধু এক হাজার শুক্রানু স্ত্রীর 


আল্লাহ পাকের করুণার অসীম ভাগ্তার ৷ 


নিয়োজিত সুশৃঙ্খল উপকারী ব্যাকটেরিয়া 


ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছতে সফল হয় ৷ আবার 
এই এক হাজার শুক্রানু থেকে মাত্র একটি 


যেমন- হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, ক্ষুদ্রান্ত্, বৃহদন্ত্, 
যকৃৎ্, বৃকদ্ধয়, মস্তিষ্ক, মুত্রনালি 


শুক্রানূ ডিম্বানূর ভেতর প্রবেশের অনুমতি 

পায় এবং বাকি সবগুলো সেখানেই 

নিঃশেষ হয়ে যায় 5 

বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে সামনে রেখে 

কুরআন করীমের এই আয়াতটি অধ্যয়ন 

করুন, যাতে ইরশাদ করা হয়েছে, 
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রয়েছে এবং আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা 

প্রেরণ করি ।* 


একবার মিলনে যে পরিমাণ শুক্রানু বের 
হয় এর সবকটিই যদি মানব আকারে 
ভূমিষ্ঠ হত, তবে গোটা পৃথিবীর মাটি 
কেবল একটি দম্পতির সন্তান-সন্তুতির 
জন্যেও যথেষ্ট হত না। সুতরাং এটা 
দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশাল 
রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি পৃথিবীর 
আবাসন ও উপায়-ডউপকরণের সাথে 
সামঞ্জস্যতা রেখেই মানুষের বংশ বিস্তার 
নিয়ন্ত্রণ করেন । 


জুন'১৬ 


মলদ্বারস্থ গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক পেশী 

ভূতি। 
হৃদপিণু: যা রক্ত পাম্প করে । 
ফুসফুস: যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং রক্ত 
পরিশোধন করে । 
কষদ্রান্ত্র: যা খাদ্য হযম করে এবং পুষ্টি 
শোষণ করে । 
যকৃ্ যা প্রধানত ক্ষতিকর রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির বিষক্রিয়া রোধ করে । 
বৃক্ৃদ্য়: যা রক্ত শোধন করে থাকে । 
মস্তিষ্ক: যা সংশিষ্ট ব্যক্তির সচেতন প্রয়াস 
ছাড়াই দেহের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত 
কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । 
মুত্রনালি ও মলদারস্থ গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক 
পেশী: যা মলমুত্রের বেগ ধারণের 
অক্ষমতা রোধ করে । মানবদেহে বিদ্যমান 
এসব করুণার প্রতি লক্ষ করে কুরআন 
করীমের এই আয়াতটি পড়ুন যে, 

95৮9 ঠি পুষ্ট ৪? 


প্রতিরোধী সৈনিকের মতো উপস্থিত থেকে 
সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করতে দেয়না । 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা দুশমন 
সৈনিকগুলোকে ধ্বংস করে তাদেরকে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে প্রবেশে ব্যর্থ করে দেয়। তবে 
কখনো কখনো যুদ্ধ এত কঠিন হয়ে পড়ে 
যে, প্রতিরোধকারী যোদ্ধার জন্য দুশমন 
হটানো সম্ভব হয় না, তখন তারা 
৬৪010011889 (অধিক শক্তিশালী 
প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া) কে তলব করে । 
এদের অনুপ্রবেশে যুদ্ধস্থানে ভয়াবহ 
উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এদেরকে 
সহযোগিতা করার জন্য টি-খলীয়া নামক 
আরেকটি প্রতিরোধী সেনাদল তলব করা 
হয় যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, 
এরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে খুব বেশি 
পরিচিত হতে পারে এবং অতি সহজেই 
তারা পক্ষের ও বিপক্ষের সৈনিকদেরকে 
শনাক্ত করতে পারে । তারা উপস্থিত হয়ে 
বি-খলীয়া নামে অস্ত্র সরবরাহকারী 
সেনাদলের কাছে অস্ত্র সরবরাহের নির্দেশ 
পাঠায় । অস্ত্র সরবরাহকারী সেনাগুলো 
অত্যন্ত দূরদর্শী হয়ে থাকে এবং 


“এবং তোমাদের দেহের মধ্যে আল্লাহর 


শক্রপক্ষকে না দেখেও তারা এমন অস্ত্র 


পরিচয় লাভের মতো বহু নিদর্শন রয়েছে, 


সরবরাহ করে যাতে শক্রুপক্ষ নিষ্ক্রিয় হয়ে 


তা।ফ।সী।র 


যায় । আবার যেখানেই অস্ত্রের প্রয়োজন 


অন্যান্য বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পড়ে । 


হয় সেখানেই এই সৈনিকগুলো নিজেই 
অস্ত্রপুলো বহন করে নিয়ে যায় এবং এই 
কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাদের কোন 
ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। 
অতঃপর প্রতিরোধী সৈনিক টি-খলীয়া 
যুদ্বস্থানে প্রবেশ করে দুশমনের গুরুত্পূর্ণ 
ঘ্াটিতে বিষাক্ত বন্ত ছিটিয়ে দেয় ফলে 
প্রতিরোধী সৈনিকের বিজয় হলে অত্যাচারী 
আরেকটি সেনাদল মাঠে নামে | তারা 
মাঠে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য সেনাদেরকে 
তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। এই 
সেনাদল দুশমন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
সকল তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে যেন 
ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার 
প্রতিরোধে তারা আরো শক্তিশালী ভূমিকা 
রাখতে পারে । 

মানবদেহে জীবাণু কোষের প্রাকৃতিক এই 
ব্যবস্থাপনাকে “সংরক্ষিত ব্যবস্থা” বলা 
হয়। তবে যে ব্যক্তির দেহে কুদরতের 
সুন্দর এই ব্যবস্থাপনা উপস্থিত থাকবে না, 
তার পক্ষে রোগ-ব্যাধি থেকে বেচে থাকা 
অনেক কঠিন এবং কোন কোন সময় তার 
মৃত্যুর দুয়ারে ঢলে পড়ারও আশঙ্কা 
থাকে । 

এ ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মানুষের 
পানি, খাবার ও বাতাসের মধ্যেও বিদ্যমান 
রয়েছে । কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার 
দেয়া দেহের রোগ প্রতিরোধী জীবাণু 
সেগুলোর ক্ষতি থেকে আমাদের হেফাজত 
করেন ।* 


পীচ. সূর্য আমাদের পৃথিবীর শক্তির 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস । সূর্য থেকে 


আগত তড়িৎ-চুম্বকীয় 
(21900.0078879010) বিকিরণসমূহের 


মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, বেতার 
তরঙ্গ, বর্ণালীর প্রান্ত-বহির্ভত রশি, 
দৃশ্যমান আলো, হুস্বতর অতিবেগুনী রশ্মি 
এবং রঞ্জন-রশ্বি। সূর্যের বহির্দেশীয় 
বায়ুমন্ডল থেকে সৃষ্ট সৌর ঝড়ে রয়েছে 
স্ুলাু আইওন (107) ও ইলেক্্রোন 
(61০0090) যেগুলো ঘন্টায় নয় লাখ 
মাইল বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানে । 
কখনও কখনও সূর্যের চারপাশে অবস্থিত 
সৌর কলঙ্ক এলাকায় এমন সুতীব্র 
ঘটনাবলী ঘটে যাতে সূর্য দাউদাউ করে 


যেসব মহাজাগতিক রশ্মি অবিরাম পৃথিবীর 
বহিঃস্থ বায়ুম-লে আঘাত হানে সেগুলো 
হচ্ছে সুতীৰ বেগে ছুটন্ত অণুসমূহের 
নিউক্লিয়াস । এগুলোর অধিকাংশের 
উৎপত্তি হল সূর্য থেকে এবং সম্ভবত 
তারকা-বিস্ফোরণের কারণে । 
মহাজাগতিক রশ্বির যখন পৃথিবীর 
বাযুমন্ডলে মিথক্ক্িয়া হয়, তখন মারাত্বক 
রঞ্জন-রশ্ি এবং অতি-বেগুনী রশি 
সৃষ্টিকারী সৌর কর্মকান্ড ছাড়াও এগুলো 
রঞ্জন-রশ্িও সৃষ্টি করে । নিউদ্রন তারকা 
রঞ্জন-রশ্বি 'পালসার' নামে এক ধরনের 
বিপুল পরিমাণ প্রাণঘাতী রঞ্জন-রশ্মি তৈরি 
করে । সৌর ঝড়, মহাজাগতিক রশ্মিমালা, 
অতিবেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মির তীব্রতা 
পৃথিবীতে জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর হতে 
পারত, যদি না মেহেরবান আল্লাহ 
বায়ুমণ্ডলের আয়নোক্ফেয়ারে বিভিন্ন রশি 


এখানে ভবিষ্যতে সাহাবায়ে কেরামদের 
অজানা কী জিনিস আবিষ্কার করবেন তা 
শনাক্ত করা হয়নি । সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত 
সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত । হাদীসে পাকেও নবী করীম 
(সা.) যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতির 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
করেন, 
০6095৫০০৬৫০ 


ঠা পর ৯ প্রঃ রা 


7457622 
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“আল্লাহর কসম! অবশ্যই ঈসা (আ.) 
ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে আগমন 


করবেন । অতপর ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, 
শোয়র হত্যা করবেন, কর তুলে দেবেন, 


প্রতিরোধক নিজস্ব পরিশোধক ক্রিয়া- 
কৌশলের ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর চৌন্বকীয় 
ক্ষেত্রের (ম্যাগনেটোস্ফেয়ার) সাহায্যে 
ইলেন্ত্রোৌন ও আয়নের জন্যে এক ধরনের 
ছাকনির ব্যবস্থা না করতেন, যা দ্বারা এ 
সকল প্রাণঘাতী বিকিরণ এবং কণা 
আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়তে না 
পারে |? 

ছয়, এক সময় মানুষ ঘোড়া, গাধা ও উটে 
সফর করত এবং এভাবেই আত্তীয়- 
স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত । 
কিন্তু পরবর্তীতে যুগের চাহিদা ও মানুষের 
রকেট, মহাকাশযান, ফোন, ফ্যাক্স, 
ওয়ার্লেস ও ইন্টারনেট এর মত সামাজিক 
যোগাযোগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার প্রাকৃতিক সেসব বাহনের স্থান 
দখল করে । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত এর 
চেয়ে আরো অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম 
দেখতে পাবে । এসব কিছু আল্লাহর 
করুণার কিঞ্চিত বহিঃপ্রকাশ । এসব কিছু 
শত বছর আগের আবিষ্কার হওয়া সত্বেও 
১৪০০ বছর পূর্বেই আল-কুরআনে এসব 
বিষয়ে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 


৮5৫ 


০০ চা 


জুলে উঠে । এ ধরনের দহনকালে বর্ণালির 
উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা, রঞ্জন-রশ্মি এবং 


জুন'১৬ 


“তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা 
তোমরা জান না ।৮ 


বাহন হিসেবে উটের ব্যবহার পরিহার করা 
হবে, ঘৃণা, শক্রতা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে 
যাবে এবং সম্পদের প্রতি আহ্বান করা 
হবে, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না ।” 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


১ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, যাফাতীহুল গায়ব _ 
আত-তাফসীরজ্ল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০১ 

২ ফখরুদ্দীন আর-রাী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. 
২০৩ 

* আলাহ কি নিশানিয়া, পৃ. ১০০ 

৪ আল-কুরআন, আল-হিজর, ১৫:২১ 

« আল-কুরআন, আয-যারিয়াত, ৫১:২১ 

৬ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 
দেখুন:- 41101 15 10107/7 71/79%2/ 
17০459/7-এর উর্দু অনুবাদ আলাহ কি 
নিশানিয়া, পৃ. ৩৩-৩৭ 

* আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃ. ১৯ 

” আল-কুরআন, আন-নাহল, ১৬:৮ 

৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১৩৬, হাদীস: ২৪৩ (১৫৫), হযরত 
আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত | 
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রোযার আধুনিক মাসআলা: 
শরয়ী সমাধান 


তত্বাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত | রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারী 
কাফের ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত 
হবে। বিনা ওজরে রামাযানের রোযা 
পরিত্যাগকারী ফাসিক ও কবিরা গুনাহে 
লিপ্ত ভয়ানক গোনাহগার এবং চরম 
হতভাগ্য বলে গণ্য হবে । এমনকি 
আখিরাতে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ 
করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে সৃযৃস্তি 
পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল প্রকার আহার- 
পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা 
থেকে বিরত থাকাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় রোযা বলা হয় ।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 


জুন'১৬ 


৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা প্রত্যেক 
মুসলিম, আকেল, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ও 


শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির 
ওপরও রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে 


সুস্থ নর-নারীর ওপর রাখা ফরয । সুতরাং 


অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 


কাফির, পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়ের ওপর রোযা রাখা ফরয নয় 1 


রোযা রাখা নিষিদ্ধ । এ পাচ দিন আল্লাহর 
পক্ষ থেকে বান্দার জন্য মেহমানদারির 
দিন। তাই এই পাঁচ দিন রোযা রাখা 
হারাম । পাচ দিন যথা: ১. ঈদুল ফিতরের 
দিন । ২. কুরবানির দিন । ৩. ঈদুল 
আযহার পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ 
ও ১৩ জিলহজের দিন ॥* 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 
৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর 
রোযা রাখা আবশ্যক নয় । এমনিভাবে 


ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে । অতএব সফরে 
যদি কষ্ট না হয়, তাহলে মুসাফির ব্যক্তির 
জন্য রোযা রাখা উত্তম । যাতে সে 
অধিকারী হতে পারে এবং পরবর্তীতে 
কযা রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুস্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে যায়, 
তাহলে অবশিষ্ট রোযাপ্তলো তাদেরকে 
রাখতে হবে এবং রামাযানের পর ছুটে 
যাওয়া রোযাগুলোর কাযা করে নিতে 
হবে ॥ 
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পীগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 

৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা হয় 
বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লোপ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 

করে ঝতুক্রাব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 


পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটা অথবা 
কোন ব্যাধির কারণে এমনভাবে বিবেক- 
বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেওয়া যা বুদ্ধি- 
বিবেচনা সম্মত কথা ও কাজ করতে 


খতুস্াব চলাকালীন সময় শরীয়ত কর্তৃক 
তাদেরকে মাযুর গণ্য করে তাদের থেকে 
নামায-রোযা ইত্যাদির দায়িত্ব উঠিয়ে 
নিয়েছেন । সনাতন ও আধুনিক চিকিৎসার 


অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় । অতএব কেউ 
যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা রাখে । অতঃপর 
পাগল হয়ে যায়, তাহলে সে পাগল 
অবস্থায় কিছু পানাহার বা স্ত্রী সহবাস 
করলে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে | 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিষ্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, যদিও 
মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ওষুধ 
ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিষ্ক থেকে 
গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি পথ নেই । 
তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু দিলে তা গলায় 
পৌছে না” 

রোযা অবস্থায় চোখে 

ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে ড্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট 
হবে না। যদিও এগ্তলোর স্বাদ গলায় 
উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে ওষুধ ইত্যাদি 
দিলে রোযা না ভাঙ্গার বিষয়টি হাদীস ও 
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি ছারা প্রমাণিত 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বন্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব কেউ 
যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গিলে 
ফেলে, তাহলে তার ওপর উক্ত রোযার 
কাযা-কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে ।১ 


১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে। যেহেতু শরীরের 
ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম 1৯ 
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দৃষ্টিতেও নিয়মিত খতুশ্বাব মহিলাদের 
সুস্থতার প্রমাণ বহন করে ৷ এর ব্যতিক্রম 
ঘটলে স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সন্তাবনা 
রয়েছে । সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন 
কাজ থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে 
খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা আদায় করে, 
তাহলে কোন গোনাহ হবে না, বরং তার 
রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে 1২ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা নিজ 
শরীর থেকে কাউকে রক্তদান করলে কোন 
অবস্থাতেই রোযা নষ্ট হবে না । কারণ রক্ত 
দেওয়ার কারণে কোন বসত দেহের 
অভ্যন্তরে ঢুকেনি, তাই তাতে রোযা নষ্ট 
হওয়ার প্রশ্নই আসে না । আর রক্ত নিলে 
যেহেতু উক্ত রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য 
চার নালি হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ 
করা হয় না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট 
ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে । 
সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত দান 
করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে রোযা 
নষ্ট হবে না।১* 


রোযা অবস্থায় 
আ্যান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: আ্যান্ডোসকপি বলা হয়, 
চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে 
পাকস্থলিতে পৌছানো | পাইপটির মাথায় 
বান্ধ জাতীয় একটি বস্তু থাকে ৷ পাইপটির 
অপর প্রান্তে থাকা মনিটরের মাধ্যমে 
রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয় 
একে '“আ্যান্ডোসকপি' বলা হয় । সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। তাই 
এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে না 
তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন লাগানো 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে 
তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে কখনও 
পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি পানি 


তখনও রোযা ভেঙে 


নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে নেওয়া হোক 
বা রগে। কারণ ইনজেকশনের সাহায্যে 
দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওবুধ গোস্ত 
বা রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 


বুক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে কেটে 
একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে (যা হার্ট 
পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা 
করাকে । উক্ত ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন 
লাগানো থাকলেও যেহেতু তা রোযা 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই তার 
দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না 1৯ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


নিয়মিতকরণ | গর্ভধারণের পচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে জীবিত 

₹বা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে আসাকে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এমআর বলে । 
গর্ভধারণের কারণে খতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, 
এমআরের কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে 
যায় বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা তার 
বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয বা 
মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে । আর যদি 
তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তা ইস্তেহাজা 
হিসেবে গণ্য হবে । সুতরাং এমআর করার 
পর যদি তিন দিন বা তার বেশি মাসিক 
আ্রাব স্থায়িত্ব হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 


_ আত্তন্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা পানি 
ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে রোযা 
ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা ভেঙে 
যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে ড্রপ 
ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত পৌছে 


ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায় । ফলে শ্বীস চলাচলে আর 
কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি যদিও 
স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা যায় । কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ বিশিষ্ট তরল 
ওষুধ । অতএব মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে 
করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, 
মুখে স্প্রেকরার পর না গিলে যদি থুথু 
দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না। এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোযা 
ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে শুনা যায় 
যে, ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করা হয়, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
তাদের এ উক্তিটি একেবারে হাস্যকর । 
মুখে পতিত হয়ে অতি প্রয়োজনে কিছু 
খেয়ে ফেলে তাহলে অতি প্রয়োজনে 
খাওয়ার কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে 
না? অবশ্যই ভেঙে যাবে । সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে এবং 
পরে তার কাযা দিতে হবে | 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে 
না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে 
রোযা রাখা চাই । হ্যা, কারো যদি 
বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক আকার ধারণ 
করে যে, ইনহেলার নেওয়া ব্যতীত 
ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা দায় হয়ে 
পড়ে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে শরিয়তে এ 
সুযোগ রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনভেদে 
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ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তীতে 
রোযা কাযা করে নিবে । আর কাযা করা 
সম্ভব না হলে ফিদিয়া আদায় করবে । 
আর যদি ইনহেলারের বিকল্প কোন 
ইনজেকশন থাকে, তাহলে তখন 
ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । 
কেননা রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে 
রোযা ভাঙ্গবে না ১০ 


সেখান থেকে এমন কোন স্থানে তা পৌছে 
না যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় । 
বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র । আর মুত্রনালী বা গর্ভীশয় 
নয় | তাই রোযা নষ্ট হবে না ।১ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, যোনিদ্বারে 
প্লাষ্টিক ফিট করা | যাতে সহবাসের সময় 


২১, মাসআলা: নইটেশাসলান ব্যবহার 


বীর্ষজরায়ূতে পৌছতে না পারে । এমন 


করলে রোযা ভেঙে যাবে । এ্যারাসল 


করলে রোযা ভাঙ্গবে না | কারণ, যোনিদ্বার 


জাতীয় একটি ওষুধ যা হার্টের রোগীদের 
এভাবে ব্যবহার করানো হয় যে, ২/৩ 
ফোটা ওষুধ জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ 
করে রাখা হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও 
শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় । 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর এর 
মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে যদি 
ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, না গিলে শুধু শিরার মাধ্যমে 
কিছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে না ।৯ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য 
কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোযার 


রোযা নষ্ট হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । 
তবে কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে ৫ 


রোযা অবস্থায় মলদ্বারে ঢুস ব্যবহার 
২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার রোযা 
ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও পথ 1৯১ 


রোযা অবস্থায় প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, ফিস্টুলা, 
অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি রোগের 
পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । মলদ্বার দিয়ে 
নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা করা হয় । যদিও 
নলটি পুরাপুরি ভেতরে ঢোকে না কিন্তু 
যাতে ব্যাথা না পায় সেজন্য নলের মধ্যে 


দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে স্যালাইন 
নেওয়া মাকরুহ ১২ 


ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে রোষা 
নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন রোযা 
প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য কোন 
খালি স্থানেও পৌছে না 1২০ 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তা 
ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ ইত্যাদি 
ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট হবে না। 
তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে বা 
যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ ভেতরে প্রবেশ 
করালেও রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা 


গ্রি-সারিন জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু 
ব্যবহার করা হয় । ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 
আসে ভেতরে থাকে না । আর থাকলেও 
তা পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে, শরীর তা 
চোষে না তা ছাড়া সেই বস্তুটি ভেজা 
হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে 
থাকার দরুণ রোযা ভেঙে যাবে । আর এর 
মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা 1৯ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা ভাঙ্গার 


স।ম।কা।লী।ন 


জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু শরীরের ভেতরে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা ও প্রবেশের পর 
সাথে সাথে বের না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ 
সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ 
ভেতরে থাকলে এ বস্ত বা তার অং 
বিশেষ হজম হয়ে যায়, এখানে এর 
কোনটি পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 
যাবে ৮ 


রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯. মাসআলা: সিরোদকার অপারেশন 
করলে রোযা ভাঙ্গবে না। সিরোদকার 
অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুর্দিক 
সেলাই করে মুখকে আটকে রাখা । এতে 
অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। এর মধ্যে 
যেহেতু রোযা ভাঙ্গার মতো কোন কিছু 
পাওয়া যায় না। তাই এর কারণে রোযা 
নষ্ট হবে না। উন্লেখ্য যে, সেলাই করার 
সময় সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে 
থাকে । এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা 
রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে | গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ দিন 
পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে । এমতাবস্থায় কোন 
ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে বা 
ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাথার কারণে গর্ভপাত 
করা হয়, অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, 
তাহলে ইহা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। 
বরং উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে গণ্য 
হবে । আর যদি তিন দিন থেকে কম হয়, 
তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে । 
সুতরাং যদি হায়েয হয়ে থাকে, তখন 
রোযা সহিহ হবে না। আর যদি 


জুন'১৬ 


ইসতিহাযা হয়, তখন তার রোযা নষ্ট হবে 
না, বরং শুদ্ধ হয়ে যাবে । সুতরাং এভাবে 
গর্ভপাতের পর সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে 
না, বরং তাকে রোযা রাখতে হবে 1 


৯ (ক) আল-কাসানী, ঝাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; খে) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 


২১১ 
(ক) ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার »- হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া » ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 


/ 


তে 


রে খ. ১, পৃ. ৭০; টি ৪২5 
আল-বাহরত্র রায়িক 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭ নি 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
* আত-তাবরীষী, তুল মাসাবীহ, খ 
১, পৃ. ১৭৩ 


নি 


(ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওভ্, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, গ্রাওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২১১; গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাত7ওয়া অাত-তাতারখানিরা, খ. 
২, পৃ ৩৮৩ 

(ক) আল-কাসানী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. 
২৩৬; (খ) আল-মারগীনানী, এীগক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম বর 
আল- ফতৃওয়াল। আল-হিন্দিয়া, খ. 
২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, চা নো 


রে 
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৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 

৩৯৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 

গা খ. ১, পৃ. ২০৩ 

» (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাঠিল, খ. ১, পৃ. 

১৮৩; (খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 

ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 

৩৬৬ 

* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

* কে) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুঁলাসাতুল ফাত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 


ক 


১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

১* (ক) আল-কাসানী, গ্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এাঁগক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়।লা অ/ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাযিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, এঁওভ, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

»* আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯” (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খলাসাতুল ফাতওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আাধনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২২ (ক) আপকে সাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আবীনিক 
চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (কে) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; খে) ৫ আল-মারগীনানী, রাঁওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২ ইসলাম ও আাধানিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
[চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আাধানিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

৩ (ক) ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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মাহে রামাযান: বিধি ও রীতি 


০০৮৪৮১৮৮ বা.) 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম তস্তের মধ্যে অন্যতম 


হয় । প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর- 
নারীর ওপর রামাযানের রোযা রাখা 


তা'আলা মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত 
ফরয করেছেন, তা মাহে রামাযানের 
রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে উম্মতে 
মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ 
থেকে যত শরিয়ত নাযিল হয়েছে, তার 
প্রত্যেকটিতেই রোযা পালনের বিধি-ব্যবস্থা 
ছিল। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু 
করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । 

আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে কসীর (রহ.) 
বলেন, “ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
প্রতিমাসে তিনদিন রোযা ফরয রাখার 
বিধান ছিল । পরে রামাযানের রোযা ফরয 
হলে তা রহিত হয়ে যায় ৷ 

মাসায়েল তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি 
বিষয় রয়েছে যেসব সম্পর্কে আলোকপাত 
করা হল: 


৮52৮ 
সহকারে পান, আহার ও 


যৌনতৃপ্তি থেকে বিিত থাকাকে রোযা বলা 
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রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা 
ফরয। নিয়ত ব্যতীত সারাদিন 
পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত 
থাকলেও রোযা হবেনা। 

৪ মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে 
নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে 
নিয়ত করা উত্তম । 

€ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া 


রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে 
সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী 
সহবাস জায়েয । 


সাহরি খাওয়া জরুরি নয় ৷ তবে সাহরি 
খাওয়া সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । 
নিদ্রার কারণে সাহরি খেতে না পারলেও 
রোযা রাখতে হবে । সাহরি না খেতে 
পারায় রোষা না রাখা অত্যন্ত পাপ। 
 সাহরির সময় আছে বা নেই__এ নিয়ে 
সন্দেহ হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । 
এরূপ সময়ে খেলে রোযা কাযা করা 


জরুরি নয় । যেকোনো ভাষায় নিয়ত 
করা যায় । নিয়ত এভাবে করা যায়: 
রাখার নিয়ত করলাম ।" 

সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
আছে । তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া 
উত্তম । 

ঙ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার 
রোযা বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও 


ভালো । আর যদি পরে নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় যে, তখন সাহরির সময় ছিল 
না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 
 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার 
করল অথচ পরে জানা গেল যে, তখন 
সাহরির সময় ছিল না, তাহলে রোযা 
হবে না। তবে সারাদিন তাকে 
রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা 
করতে হবে । 


রামাযানের রোযাই আদায় হবে, অন্য 
যে রোযার নিয়ত করবে সেটা আদায় 
হবেনা। 


৪ বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে 
খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ 
কিছু চা-পানি ইত্যাদি করতে থাকলেও 
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বিলম্বে সাহরি করার ফযিলত অর্জিত 
হবে। 


১.সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব । 
বিলম্বে ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার 
করা ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার 
সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত সবর করা 
ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে 
ভূলও হতে পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা 
ইফতার করা, নতুবা কোনো মিষ্টি 
জিনিস দ্বারা নতুবা পানি দ্বারা । 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম__ 
এই আকিদা ভুল। 

৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার 
কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে 
সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে সূযাস্ত ঘটলে স্যৃস্তি পর্যন্ত 
ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যেও সৃযৃস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার 
করে নেবে 5 

৭.পুর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই 
সুযৃস্তি হবে তখনই ইফতার করবে । 


১.মিসওয়াক করা । যেকোনো সময়ে 
হোক । কাচা হোক বা শুঙ্ক। 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গৌপে তেল 
লাগানো । 

৩. চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষুধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বা 
স্ত্রী সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা 
বা বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, 
ধুলোবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ 
করা । 
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৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত 
চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় 


৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক 
কথাবাতাঁ বলা, মিথ্যা বল । 


না । তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা 
হল সে রোযা কাযা করে নেওয়া । 

৯. তভ বমি হওয়া। 
ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরুহ 
হয় না । তবে এরূপ করা ঠিক নয় । 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা 
টীকা লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন 
বোধ না হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির 
ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো ঠিক 
নয়। 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং 
রক্ত পেটে না গেলে । 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য 
রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং 
গলার মধ্যে যায় তার কারণে । 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি 
করা সত্তেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে 


রোযা ভাঙ্গে না এবং এতে রোযা রাখার 
শক্তি চলে যাওয়ার মতো দুর্বল হয়ে 
পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও হয় 
না। 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস 
চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে 
দেওয়া । তবে কোনো চাকরের মুনিব 
বা কোনো নারীর স্বামী বদ মেজাযী 
হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ 
পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 
টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর 
এর কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও 
গলার মধ্যে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে 
যাবে । 

৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত 
দেওয়া । 


৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা 
প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে 
গিলে ফেলা । 

১০. দীতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্তু 
আটকে থাকলে তা বের করে মুখের 
ভেতর থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে 
না-এরূপ মনে হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে 
চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা । নিজের 
ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে ক্ষতি 
নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় 
স্ত্রীর ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় 


মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্তু 
শিশুর মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় 
অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত 
বেশি ধোয়া যে, ভেতরে পানি পৌছে 
যাওয়ার সন্দেহ হয় এরূপ করা 
মাকরুহ । আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের 
ভেতর চলে যাওয়ার আশঙ্কী হয় 
তাহলে তা মাকরুহ । 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং 

শুধু কাযা ওয়াজিব হয় 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা 
অল্প বমি আসার পর তা গিলে 
ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত 
কণ্ঠনালিতে পানি চলে গেলে । 

৪.ন্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা 
গেলে । 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা 
সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন-_ 
কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, 
কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া 
ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা গলার ভেতর 
পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে 


গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে 
কোনো কিছু পানাহার করলে । 
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৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের 
পরে সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে 
অথচ সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে 
ইফতার করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি 
থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং 
কণ্ঠনালির নিচে চলে যায় । 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে 
কোনো কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে 
পৌছে গেলে । 

১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক 
ছিল এবং সুবহে সাদিকেরে পর তা 
যদি পেটে চলে যায় তবে সে টুকরা 
চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে রোযা ভেঙে 
যায় না, তবে এরূপ করা মাকরুহ । 
কিন্ত মুখ থেকে বের করার পর গিলে 
ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে 
কোনো ওষধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল 
যৌনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ 
করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং 
এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 
১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল 

ঢাললে। 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে 
তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে- 
খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস 
করা হলে ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা 
ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা 
ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর 
অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি 
নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে 
যায় তাহলে নিজের দেশে হিসেবে ৩০ 
রোযা থেকে যে কয়টা রোযা বাদ 
গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । আর 
যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো 
বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে । 

২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার 
করলে রোযা ভেঙে যাবে ৷ তবে এসব 
রোগী যদি ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের 


জুন'১৬ 


বেলায় রোগ দমন করতে পারে তাদের 
জন্য ইনহেলার জায়েয হবে না । নতুবা 
রোযাকালীন ইনহেলার ব্যবহার করবে 
এবং রোযাও পালন করতে থাকবে । 
পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব রোযার 
কাযা আদায় করবে 1? 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং 

কাযা-কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব 

হয় 

১.রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 

২.রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে 
স্ত্রী সম্ভোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় 
তেল দিল, তা সত্তেও সে মনে করল 
যে, রোযা নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আর তাই 
পরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ইত্যাদি 
করল, তাহলেও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে 1৬ 


যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর 

তা ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে 
প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয় । 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা 
দেয় যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে 
জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা 
হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের 
আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য 
যে, এসব অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে 
দেওয়া হবে পরে তা কাযা করে নিতে 
হবে। 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ 
করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য 
অন্য কোনো কাজ করতে পারে, তা 
সত্বেও সে টাকার লোভে রৌদ্রে গিয়ে 
কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ 
পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই । 


৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে 
রামাযানের পর যথা শিগগিরই কাযা 
করে নিতে হবে । বিনা কারণে কাযা 
রোযা রাখতে দেরি করা গুনাহ। 


কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের 
কাযা রোযা সহিহ হবে না। সুবহে 
সাদিকের পর নিয়ত করলে সে রোযা 
নফল হয়ে যাবে । 

৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা 
রোযা একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে 
নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক 
বছরের রোযা আদায় করছি । 

৬ যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা 
একাধারে রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে 
রাখাও দুরস্ত আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান 
এসে গেলে তখন ওই রামাযানের 
রোযাই রাখতে হবে । কাযা পরে 
আদায় করে নিতে হবে । 


৬ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা 
(কাযা বাদে) এই ৬০টি রোযা 
একাধারে রাখতে হবে । মাঝখানে ছুটে 
গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ ৬০টি 
একাধারে রাখতে হবে । 
কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু 
করবে যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ 
দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য যে পাচ 
দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম তা 
হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার 
রোযা রাখার মধ্যে হায়েষের দিন 
(নিফাসের নয়) এসে গেলে যে কয়দিন 
সে হায়যের কারণে বিরতি যাবে তাতে 
অসুবিধে নেই । এই ৬০ দিনের মধ্যে 
নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও 
কাফফারা আদায় হবে না। 
নিয়তও সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া 
জরুরি | 
একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে 
গেলে কাফফারা একটাই ওয়াজিব 
হবে। কাফফারা হিসেবে 
বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সাম্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে 
পারে এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা 
এক জনকে ৬০ দিন) দু'বেলা 
পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে অথবা 
সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম বা 
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তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা 
মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ 
দিনেরটা এক দিনেই দিলে কাফফারা 
আদায় হবে না | তাতে মাত্র একদিনের 
কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার 
মাঝে ২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি 
নেই। 


ফিদিয়া অর্থ: মুক্তিপণ, বদলা । রোযা 
রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে 
না পারলে যে তার বদলা দিতে হয় তাকে 
ফিদিয়া বলে । প্রতিটা রোযার পরিবর্তে 
সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) পরিমাণ পণ্য 
বা তার মুল্য দান করাই হল এক রোযার 
ফিদিয়া । 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, 
জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার 
ওয়ারিসগণ তার রোযার ফিদিয়া আদায় 
করবে | মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে গিয়ে 
থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক 
তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই 
ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত 
না করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ 
নিজেদের মাল থেকে ফিদিয়া আদায় করে 
দেন তবুও আশা করা যায় আল্লাহ 
তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা 
কোনো ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ 
হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোনো আশা না 
থাকলে আর রোযা রাখলে ক্ষতি হওয়ার 
ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক 
রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করার 
অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি 
পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং 
যে ফিদিয়া দান করেছিল তার সাওয়াব 
পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্ধকলাপ ও 
পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
সাওয়াবের নিয়তে মসজিদে বা ঘরের 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে 
ইতিকাফ বলে । 


জুন'১৬ 


রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা 
সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় 
গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহাল্না এবং 


যাওয়া যায় । যে কাজের জন্য বাইরে 
যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর 
সন্ত্র ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে 


ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ 
ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িত্মুক্ত হয়ে 
যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই 
সুন্নত তরকের জন্য দায়ী হবে । 
রামাযানের ২০ তারিখ সূযান্তের পূর্বে 
থেকে ঈদুল ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত 
সুন্নত ইতিকাফের সময় । 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত 


কারো সাথে কথা বলবে না। 
পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব 
জীবনের পরকালীন মুক্তির অন্যতম 
সোপান । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
ইরশাদ করেন, “রোযা এবং কুরআন 
কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ 
করবে ।" রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


১. এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে 
যেখানে নামাযের জামায়াত হয়। 
জুমুআর জামায়াত হোক বা না 
হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে । মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে 
ইতিকাফ করবে । 

২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ 
ছেড়ে দেবে । 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে 

যায় এবং কাযা করতে হয় 

১.ন্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক 
বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে 
হোক । সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ 
যেমন- চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদির 
কারণে বীর্যপাত হলে ইতিকাফ ফাসিদ 
হয়ে যায়, তবে চুম্বন ইত্যাদির কারণে 
বীর্ষপাত না হলে ইতিকাফ বাতিল হয় 
না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা করা 


বের হয়ে যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া 
যায়। যেমন_ সে মসজিদে জুমুআর 
জামায়াত না হলে জুমুআর নামাযের 
জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয বা 
সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া 
ইত্যাদি । যেমন- পেশাব-পায়খানার 
জন্যে বের হওয়া । খাদ্য খাবার এনে 
দেওয়ার লোক না থাকলে খাওয়ার 
আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে 
এবং পানি দেওয়ার জন্য কেউ না 
থাকলে ওযুর পানির জন্য বাইরে 


আলী থানবী (রহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা 
পাশবিক শক্তি অবদমিত ও রুহানি শক্তি 
বৃদ্ধি পায়। অন্তরে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি 
হয়। স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়, 
দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি সৃষ্টি 
হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্বোধ 
এবং পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, 
এটি আল্লাহর প্রতি গভীর রহমতের 
নিদর্শন " রোযা মানুষকে শয়তানের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি 
সমাজ বিনিমাণের জন্য পবিত্র মাহে 
রামাযানের রোযার কোনো বিকল্প নেই। 
আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য ও পরকালীন 
মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, ওমরগণি এম.ই.এস ডিথ্রি 
কলেজ চ্টথাম 


» ইবনে কসীর, তাফসীর্ল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৬৪ 

২ ইবনে আবিদীন, তাফসীরজ্ল কুরআনিল 


পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০-৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, এক, খ. ৪, পৃ. 
৪৩৯ 


৬ ইবনে আবিদীন, প্রীত, খ. ২, পৃ. ৩৯৪ 
+ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৬ 
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ং্যা নিয়ে অনেকের মধ্যে মত-পার্থক্য 


তারাবীহের নামাযে 
রাকআত সংখ্যা কত? 
বিশ, নাকি তারও কম 


মুহাম্মদ আরাফাত রহমান 


লেখাটি, পোস্টটির মূল লেখক মারকাযুল 
ওমর ফেনী মাদরাসার পরিচালক মাওলান 


আছে। বর্তমানে কিছু কিছু আলেম ও 
সাধারণ মুসলিম ভাইদের দেখা যাচ্ছে 
যারা অনলাইনে ও অফলাইনে তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । তারাবীহ ও তার 
রাকআত সংখ্যা নিয়ে চলমান ধুম্ুজাল 
সৃষ্টির ফলে সরলমনা মুসলিমদের ২০ 
রাকআতের পরিবর্তে ৮ রাকআত পড়তে 
উদ্ুদ্ধ করছেন, যার কুফল বিভ্রান্তির 
মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এমনকি অনেকেই 
হতাশা প্রকাশ করে বলছে, এত দ্বিধা-দ্ন্ধ 
কেন ইসলামের এই বিষয়গ্তলোতে! আবার 
কেউ কেউ পূর্ববর্তী আলেমদেরকে 
কটাক্ষও করছেন, যে তাদের কারণেই 
নাকি ইসলামের এই অবস্থা | সর্বোপরি 
নাজুক একটা পরিস্থিতি | 

নবীজি (সা.)-এর প্রাণ প্রিয় খলীফা 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত হওয়ার 
ওপর সমস্ত সাহাবাদের একমত্য বা 


নুরুন্নবী ভাইজান | আল্লাহ তাকে উত্তম 
জাযা দিন । আমীন । 
সমগ্র দুনিয়ায় মাযহাবের গুলোর 
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“হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর 
রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত 


অনুসারীরা ২০ রাকআত তারাবীহের ওপর 
আমল করে যাচ্ছেন, যা সাহাবীদের যুগ 
থেকেই তাবেয়ী তবে তাবেয়ীনদের 
আমলের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত চলমান । 
শুধু 'নতুন সৃষ্ট ফেরকার" অনুসারীরা, 
সহীহ হাদীসের চটকদার স্ত্রোগানের 
অন্তরালে সম্প্রতি তারাবীহ ৮ রাকআত 
হওয়ার কথা বলে জনমনে চরম বিভ্রান্তি 
প্রান মুসলিমদের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা 
দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে 
তারাবীহ ২০ রাকআত নয়। অথচ 
তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার পক্ষে 
কোনো সহীহ হাদীস নেই, এখানে সবার 


আয়েশা (রোষি.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
রামাযানে নবীজীর নামায কেমন হত? 
তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
রামাযানে এবং রামাযানের বাইরে ১১ 
রাকআতের বেশি পড়তেন না । প্রথমে ৪ 
রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও 
৪ রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও 
দীর্ঘতঘা তো বলাই বাহুল্য! এরপর ৩ 
রাকআত (বিতর) পড়তেন । উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রোযি.) [আরও] 
বলেন, আমি রাসূল (সা.)- কে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি 
উত্তরে তিনি বললেন, হে 


সম্মুখে বিশদভাবে তুলে ধরবো, 
ইনশাআল্লাহ । 


অন্তর ঘুমায় না [এ পর্স্ত হাদীসের 


ইজমাহ হয়েছে । এরপর হতে অদ্যাবধি 


নতুন এই ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহ ৮ 


মক্কার হারাম শরীফ এবং মদীনার 
মসজিদে নববীতে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকআত পড়া হচ্ছে। মুজাতাহিদ 
ইমামগণও এই বিষয়টাতে এঁকমত্য 
প্রকাশ করে আমল করে আসছেন ১৪০০ 
বছর যাবৎ । “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' এই 
বিভ্রান্তির জবাবে তারাবীহ সালাতের 
রাকআত নিয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা 
করেছেন অনেক বিজ্ঞ আলেম ও ওলামা । 
আজ দলীলভিত্তিক একটি লেখাটি সং্থ্রহ 
করেছি আমি এবং এই ফেরকার ফেতনা 
থেকে মুক্ত হয়ে স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে 
দ্বিনি ভাইদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করছি 


জুন'১৬ 


রাকআত হওয়ার পক্ষে নিচের হাদীস দ্বারা 
দলীল (?) দিতে চান: 

৬৫৪৪ 5 নি স৪১ 
95৫15 :406 9৮550 ও রড এ ০2080 
৫৯2335০55৭4 
৮৪০১ এ পুল 25575 ৬০৪] 
4৯5 তশ 45১৯5 ৬৮৯ 


অনুবাদ সমাপ্ত হল] 1” 


দলীলের অযৌক্তিকতা ও খণ্তন উল্লিখিত 
হাদীসকে কয়েকটি কারণে ৮ রাকআতের 
দলীল বানানো যুক্তিসঙ্গত নয় । বিস্তারিত 
নিয়রূপ: 

যুক্তি খণ্ডন-১: তারাবীহ (6515) শব্দটি 
বহুবচন । তার একবচন হল তারবীহ 
(5:45) ৷ কিন্তু আভিধানিক অর্থে তারবীহ 
(৮4৮5) বলা হয় একবার বিশ্রাম 
নেওয়াকে। শরীয়তের পরিভাষায় 


রামাযানের রাতে তারাবীর প্রতি চার 
রাকআত বাদ বিশ্রাম নেওয়াকে 


4 আত্তাত্তহীদ ১৫ 
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(একবচনে) তারবীহ (6:5১) বলা হয়। 
পরবর্তীকালে এটিই তার আভিধানিক 
অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় ।২ 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
ফতহুল বারী কিতাবে আল্লামা হাফেয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
তিনিও লিখেছেন, তারাবীহ (৪%/5) 
বহুবচন শব্দ, তার একবচন তারবীহ 
(০85 । তার মানে হল, একবার বিশ্রাম 
নেওয়া । সে হিসেবে দুই বার বিশ্রাম 
নেওয়াকে তারবিহাতান বা তারবিহাতাঈন 
(০5৫5০ 5 94553) বলা হবে । 

এখন বুঝুন, আরবিতে বচন হয় ৩টি । 
একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন । রামাযানে 
প্রত্যেক ৪ রাকআতের পর আরাম করা 
হয় । যদি তারাবীহের নামায ৮ রাকআত 
হত, তাহলে ৪+৪-৮ রাকআত 
তারাবীহের ক্ষেত্রে শুধু দুই বারই বিশ্রাম 
নেওয়ার সুযোগ থাকে । যা বচনের ক্ষেত্রে 
দ্বিচন হয় । ফলে তাকে আরবি ভাষায় 
(বহুবচনে) তারাবীহ (5:28) বলা যাবে 
না, বরং দুই বার বিশ্রাম নেওয়ার কারণে 
(দ্বিবচনে) তারবিহাতান বা তারবিহাতাঈন 
(৩:৩০ 99৮39) বলা যেতে পারে । 
অথচ আরবি ভাষায় (বহুবচনে) তারাবীহ 
(৮:%59) হতে হলে তিনের অধিক বার 


রামাযান ছাড়াও পুরো বছরব্যাপী এ এগার 


ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল (সা.) 


রাকআত আদায় করতেন। অথচ 
তারাবীহের সম্পর্ক তো শুধু মাহে 


তিনি রাব্রের প্রথমাংশে ঘুমাতেন আর 
শেষাংশে কিয়ামুল লাইল করতেন তথা 


রামাযানের সাথে । যার বাইরে অন্যান্য 


তাহাজ্জুদ পড়তেন। এরপর সালাত 


মাসে তা পড়া হয় না। ফলে বোঝা গেল, 
হাদীসটিতে উল্লিখিত বিতিরসহ মোট ১১ 
রাকআতের সম্পর্ক তারাবীহের সাথে নয়, 
বরং তাহাজ্জুদের নামাযের সাথেই 
সম্পর্ক । সুতরাং প্রমাণিত হল যে, 
তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ নয়, বরং 
২০ রাকআত । 


যুক্তি খণ্ডন-৩: তারাবীহের নামায রাসূল 
(সা.) থেকে ইশার পর আদায় করার কথা 
যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি উল্লেখ 
রয়েছে শেষ রাতে বিতিরসহ তাহাজ্জুদের 
নামায আদায় করার কথা । হাদীসে এ 
বাক্যটি রয়েছে এ রকম যে, 14১94 
₹১:১4-03 অর্থাৎ হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি বিতির পড়ার আগেই 
ঘুমিয়ে পড়েন? এ বাক্যাংশটি দ্বারাও এ 
কথা প্রমাণ হল যে, উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক তাহাজ্জদের সাথে, তারাবীহের 
সাথে নয়। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে 
তাহাজ্জদের ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার 
আশংকা থাকতে পারে । তাই রাতের 
শেষাংশে রাসূলের বিতির পড়ার যে নিয়ম, 
তা উপেক্ষা করে রাতের প্রথমাংশে তিনি 
ঘুমিয়ে পড়েন কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক 


বিশ্রাম নিতে হয় । তাই অভিধান অনুসারে 


করাই উক্ত বাক্যাংশের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 


৩বার বা ততোধিক বার বিশ্রীম নিতে হলে 
তখন তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ 
রাকআত হওয়ার মোটেই সুযোগ থাকেনা, 
বরং তখন তারাবীহের রাকআত সংখ্যা 
১২ অথবা তার চেয়েও অধিক তথা ২০ 


সামগ্রিকভাবে প্রমাণ হল, উল্লিখিত 
হাদীসে বিতিরসহ ১১ রাকআতের সম্পর্ক 
তারাবীহের সাথে নয় । কেননা রাসূল 
(সা.) তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘৃুমাতেন 
এবং বিতিরের নামায তাহাজ্জুদের সাথে 


রাকআতই হতে হয়, যা যুক্তিক ও 


আদায় করতেন । সহীহ আল-বুখারী 


বিবেকগ্রাহ্য। অতএব তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ রাকআত নয়, বরং 


শরীফে এ কথার সমর্থনে গোটা এক খানা 
হাদীসই উল্লেখ রয়েছে । যেমন- সহীহ 


তার চেয়েও অধিক তথা ২০ রাকআত । 

যুক্তি খণ্তন-২: মূলত তাহাজ্জুদ নামাযের 
সাথেই উক্ত হাদীসটির সম্পর্ক । কারণ 
হযরত আয়েশা (রাযি.) রামাযান এবং 
অন্যান্য মাস তথা পুরো বছরের কথা 
উল্লেখ করেছেন । তার ভাষ্য হল: ও 


১৪৩০5 অর্থাৎ রামাযান এবং 
অন্যান্য মাসে ১১ রাকআতের বেশি 
পড়তেন না। তার মানে রাসূল সো.) 


জুন'১৬ 


আল-বুখারীর অপর আরেকটি হাদীসে 
এসেছে, 
৩৬ এ 2৩ ৩5:48 9 ১৪ 
0507 :406 500058520৩৫ 
১8৬25 তু বস এ 
“বিশিষ্ট তাবেয়ি হযরত আসওয়াদ (রেহ.) 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত 
আয়েশা রোষি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 
রাসূলের (সা.) রাত্রিকালীন নামায কেমন 


আদায় শেষে তিনি বিছানায় তাশরীফ 
নিতেন 1 
যুক্তি খণ্ডন-৪: হাদীসটির খণ্তাংশ 3১ 
» অর্থাৎ অন্য মাসেও হযরত আয়েশা 
(রাধি.)-এর এ জবাবটি দ্বারা রাসুল 
(সা.)-এর পুরো বছর তাহাজ্জদ পড়া 
প্রমাণিত | প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, 
আল্লাহর রাসূল (সো.) মাহে রামাযানেও 
তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন নাকি 
তারাবীহের কারণে তা ছেড়ে দেন? 
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে 
তিনি জ্ঞানগর্ভ জবাব দিয়েছেন । 
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জ্ঞানগর্ভ 
জবাবটি হল: “আল্লাহর রাসূল (সা.) 
রামাযান এবং রামাযানের বাইরে বিতিরের 
নামাযসহ ১১ রাকআত আদায় করতেন । 
চার চার রাকআত করে মোট ৮ রাকআত 
আর তিন রাকআত বিতিরের নামায 
আদায় করতেন । 
নতুন সৃষ্ট ফেরকার” ভাইয়েরা জ্ঞানের 
স্বল্পতার কারণে কিংবা তাদেরকে নতুন 
গাজানো শায়েখগণ কতৃক) ভুল 
বোঝানোর ফলে সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের উক্ত হাদীসটি দ্বারা তারাবীহের ৮ 
রাকআতের পক্ষে দলীল(?) দেয় ৷ এটি 
ছাড়া তাদের মেরুদপ্তহীন মতবাদটির 
পক্ষে দ্বিতীয় আর কোনো দলীল নেই । 
মজার ব্যাপার হল, সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের উক্ত হাদীসটিতে রাসূলে পাকের 
(সা.) উক্ত ৮ রাকআত দু'সালামে চার 
চার রাকআত করে পড়ার কথাই উল্লেখ 
পাওয়া যায় । বিতিরের নামাযের রাকআত 
ংখ্যা তিন হওয়ার কথাও প্রমাণিত । 


যুক্তি খণ্ডন-৫: হযরত আয়েশা (রাযি.)- 
এর উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা যদি তারাবীহই 
বুঝানো উদ্দেশ্য হত, তাহলে হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর খেলাফত আমলে যখন বিশ 
রাকআতের ওপর উম্মাহর ইজমা হল, 
তখন হযরত আয়েশা (োযি.) তার 
বিরুধিতা করেননি কেন? হক কথা বলা 
থেকে তিনি চুপ ছিলেন কেন? অথচ তিনি 
তখনো জীবিত ছিলেন । হযরত আয়েশা 
(রাষি.) নবীজি (সা.) থেকে মোট 
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২২১১টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছিলেন 


“আর রাতে তাহাজ্জাদ পড় এটি তোমার 


এবং ৫৭ বা ৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল 
। 


যুক্তি খপ্তন-৬: আল্লামা হাফেয ইবনে 
হাজার আল-আসকালানী রেহ.) এই 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আর আমার 
কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, ১১ 
রাকআতের থেকে না বাড়ানোর রহস্য 
এটি যে, নিশ্চয় তাহাজ্জুদ ও বিতরের 
নামায রাতের নামাযের সাথে খাস । আর 
দিনের ফরয যোহর ৪ রাকআত আর 
আসর সেটাও ৪ রাকআত আর মাগরিব 
হল ৩ রাকআত, যা দিনের বিতর। 
সুতরাং সমতা-বিধান হল রাতের নামায 


জন্য নফল, অচিরেই তোমাকে তোমার 


আবার কখনো কিয়ামুল লাইল নাম দিয়ে 
থাকে । আসলে তারা এরকম দোটানা 


রব প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত আচরণ করে কি বোঝাতে চাচ্ছে যে, 
করবেন ।”৬ তারাবীহের নামায বলতে কিছুই নেই? 
আর তারাবীহের ব্যাপারে আল্লাহর নবী 
বলেন, তারাবীহ নামায ২০ 

রাকআত হওয়া বিষয়ে 


১৩৩-০০৫৮০৮5৬৯ 


443 1 ৬৪ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রামযানের 
রোযা তোমাদের ওপর ফরয করেছেন 
আর আমি তোমাদের ওপর এতে 
কিয়াম করাকে সুন্নত করেছি ।”? 


সুতরাং বোঝা গেল তাহাজ্জুদ আল্লাহর 


দিনের নামাযের মতোই সংখ্যার দিক 
থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত হওয়া । আর 


আয়াত আর তারাবীহ নবীজী (সা.)- 
এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত | 


১৩ রাকআতের ক্ষেত্রে সমতা-বিধান হল, 
ফযরের নামায মিলানোর মাধ্যমে | কেননা 
এটি দিনের নামাযই তার পরবর্তী 
নামাযের মতো 1 

ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)-এর 
এই রহস্য বা হিকমত বর্ণনা কি বলছেনা, 
এই হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য, কিন্তু 
তারাবীহ উদ্দেশ্য নয়? এই বক্তব্যে 


৫. তাহাজ্জুদের হুকুম মক্কায় হয়েছে আর 
তারাবীহের হুকুম মদীনায় হয়েছে । 

৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.)ও 
তারাবীহ তাহাজ্জুদ আলাদা বিশ্বাস 
করতেন । !মাকনা, পৃ. ১৮৪] 

৭. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত 
আছে, তিনি রাতের প্রথমাংশে তার 
সাগরীদদের নিয়ে তারাবীহ পড়তেন 


তাহাজ্জদের কথা স্পষ্টই উল্লেখ করলেন 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)। 


তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের 

মাঝে পার্থক্য 

কথিত আমার “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' 
ভাইয়েরা ইদানীং বুলিও পাল্টেছেন এখন 
তাদের কেউ কেউ বলেন, “তাহাজ্জুদ আর 
তারাবীহ একই ॥ নিম্নবর্ণিত কারণে 
তাদের এই দাবিটিও ভুল । 

১. তাহাজ্জদের মাঝে ডাকাডাকি জায়েজ 


নয় তারাবীহতে জায়েজ | 

২. তারাবীহের সময় ঘুমানোর আগে 
তাহাজ্জুদের সময় নির্ধারিত নয় তবে 
উত্তম ঘুমের পর । 

৩. মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাহাজ্জুদ ও 
তারাবীহের অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
লিখেছেন । 


৪. তাহীজ্জদ নামাযের হুকুম কুরআন দ্বারা 
প্রমাণিত যথা- আন্মাহ তায়ালা ইরশাদ 
কুন 


নু ৫ পর 


এ ৭5 ৩৬ ওরস 055 
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জুন'১৬ 


আর শেষ রাতে একাকি তাহাজ্জ্ছদ 

পড়তেন । [ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনী) 
আফসোস! এই ফেতনাবাজ নতুন সৃষ্ট 
ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহের নামায চার 
চার রাকআত করে মোট দু'সালামে 
আদায় করার বিপরীতে দুই দুই রাকআত 
করে মোট ৪ সালামে তা আদায় করে । 
বিতির আদায় করে শুধু এক রাকআত । 
এছাড়াও হাদীসে রামাযান ও অন্যান্য 
মাসের কথাও উল্লেখ রয়েছে, অথচ তারা 
তাদের হাদীস অনুযায়ী ৪ রাকআত করে 


তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের পক্ষে 
যুক্তি হচ্ছে, প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামগণ 
(রাযি.) তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের 
পক্ষে বর্ণনা করেছেন । আর তারা হলেন, 
খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)। 
তাফসীরে ইবনে কসীর (রহ.) প্রণেতা 
উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর চাচা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাি.), 
হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.), 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.), 
হযরত হাসান (রাযি.), হযরত ইবনে 
আবুল হাসনা (োযি.), হযরত আবদুল 
আযীয ইবনে রুফাহ (রাযি.) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কেরামগণ (রাযি.)ও তারাবীহ 
নামায ২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা 


করেছেন । 

মোল্লা আলী কারী (রাযি.) তার পূর্বের 
ইমামগণ হতে সংগৃহীত একটি হাদীস 
মিরকাত শরহে মিশকাতের ২য় খণ্ডের 
১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । হাদীসটি 
হচ্ছে, রাসুল (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.)-এর 
এক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরয়ী বিধান 
নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা উম্মতের জন্য 
আবশ্যক ।' সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিমত 
পোষণ করা ইমান নষ্ট হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট । 

রাসূল (সা.) ২০ রাকআত তারাবীহ 
নামা আদায় করতেন, এ সম্পর্কিত 


ত পড়েই না বরং অন্যান্য মাসে তারাবীহ 
পড়ে না (হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে 
চাইলে) । যা সুস্পষ্টভাবে তাদেরই উদ্ধৃত 
সহীহ হাদীসের খেলাফ এবং চরম 
বিভ্রান্তিকর । আবারও প্রমাণিত হল, উক্ত 
হাদীসটি মোটেও (কথিত) আহলে 
হাদীসের দাবির পক্ষে নয়, বরং তা দ্বারা 
বিতিরসহ মোট ১১ রাকআত তাহাজ্জুদের 
নামাযই প্রমাণিত | 

এই নতুন সৃষ্ট ফেরকার আলেমরা 
রামাযানের বাইরে এর নাম দিয়ে থাকে 
তাহাজ্জুদ আর মাহে রামাযানের 


হাদীসসমূহ হচ্ছে, 
285328৩0৩৩4 ০1৩9 

5510 55৯৩ ৪ 39০৮ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
বলেন, রাসূল (সা.) রামাযান মাসে ২০ 
রাকআত তারাবীহ ও বিতির নামায 
আদায় করতেন |” 


মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার ২য় খণ্ডের 
১৬৩ পৃষ্ঠায় ৭৬৮০ হাদীসে হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল (রাযি.) ও হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) এবং 


তারাবীহকে কখনো কিয়ামে রামাযান 


তারীখু জুরজান লি-হামযা আস-সাহমী 


___লললললললললললললললল] আত্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


(রহ.) গ্রন্থের ১৩১৭ পৃষ্ঠায় ৫৫৭ 
হাদীসটিতেও একই রকম বর্ণনা রয়েছে । 
এ ছাড়া হযরত আবু যার আল-গিফারী 


৪২৯০; ৪২৯১, ৪২৯২ মুসানাফে 


“আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল 


আবদুর রাযযাক, হাদীস: ৭৭৩৩; আল- 
মু'জামুল কাবীর, হাদীস: ১২১০২; আল- 


(রাযি.) হতে বর্ণিত সুনান আত- 
তিরমিযীর ৩য় খণ্ডের ১৬১ ও ১৬৯ পৃষ্ঠায় 


মুজামুল আওসাত, হাদীস: ৭৯৮; 
কিতাবুল উম্ম: ১/১৬৭ | এ ছাড়াও আরও 


উল্লিখিত ৮০৬ হাদীসটিতে তিনি উল্লেখ 
করেন । তারাবীহের নামাযে রাসূল (সা.) 
কিয়ামুল লায়লও করতেন বলে উল্লেখ 
করেছেন । খুলাফায়ে রাশিদা হযরত ওমর 
ফারুক (রাষি.), হযরত ওসমান (রাি.), 
হযরত আলী (রাযি.) ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায আদায় করতেন । আর এ 
সম্পর্কিত হাদীসসমূহ হলো: 

০০০৫৪ ০] 9০ 5 ০০৪ 
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“হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, হযরত 
ওমর খাত্তাব (রাযি.) সকলকে হযরত 
উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-এর পেছনে 
একত্র করলেন, তখন ইবনে কা'ব (রাষি.) 
তাদের ইমামতি করে ২০ রাকআত নামায 
আদায় করলেন ।”* 
৫9১1৩ 0৩ এ 9 55০1১৪ 
9৮553 ৮53 ৬৯ ০৬৪)০১০০%৪ 
০৩৬১ 135587 1563 :$ 825 ৩2০৯ 
১:০৩৪১৬ (৩৪21955 
হযরত সায়ীৰ ইবনে ইয়াধীদ (রাষি.) 
বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাষি.)-এর খিলাফতের সময়ে নামাধীরা 
দাড়ানোর কষ্টে লাঠিতে ভর দিতেন তবুও 
২০ রাকআত তারাবীহের নামায কম 
পড়তেন না 1১ 


টস ঠা এপি 


হযরত ইবনে আবুল হাসনা (োি.) 
বলেন, হযরত আলী (োযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন রামাযানে ২০ 
রাকআত তারাবীহের নামায পড়তে 1১১ 

এ প্রসঙ্গে আরও হাদীস: জামিউত 
তিরমিযী, হাদীস: ৮০৬; মুসান্নাফে ইবনে 
আবু শায়বা, হাদীস: ৭৬৮০, ৭৬৮১, 
৭৬৮২, ৭৬৮৩, ৭৬৮৪, ৭৬৮৫; আস- 
সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হাদীস: 


জুন'১৬ 


(রহ.)-এর মতে তারাবীহ ২০ 
রাকআআত | একই মত ইমাম সুফইয়ান 
আস-সওরী (েহ.), ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ও শাফিয়ী (রহ.)-এরও | ইমাম 


খখ্য দলীল রয়েছে। সংক্ষেপে অল্প 
কিছু সংখ্যক দলীল উল্লেখ করা হলো । 


মালিকের এক মতে ৩৬ রাকআত | তীর 
মত অনুযায়াই মদীনাবাসীগণ আমল 


প্রিয় পাঠক! যে হাদীসের ওপর তাদের 
নতুন সৃষ্ট ফেরকার নিজেদেরই আমাল 
নেই, সে হাদীসটি আমাদের আহলে 
সুন্নাহর মুসলিমদের বিপরীতে এবং 
তাদের স্বপক্ষে দলীল হতে পারে কিভাবে, 
তা কি একটু বলবেন? 

মাযহাবের অনুসারীরা ২০ রাকআত 
তারাবীহের ওপর আমল করে যাচ্ছেন । 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, 


216 ০৯ 52 ৩ এ এগ তেও ৪৩ প। ও এত 
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করতেন 1১৪ 


শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব 
আন-নজদী (রহ.) বলেন, 


০5০ ১5-0৯৮ শেী ০০৬৬৪ অসি ৩ 
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“তারাবীহ ২০ রাকআআত আদায় করা 
আমার কাছে পছন্দনীয় । কেননা হযরত 
ওমর রোযি.) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। 
আর মক্কাবাসীগণ তারাবীহ এভাবেই 
আদায় করেন এবং তিন রাকআআত 
বিতর পড়েন ।”২ 

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার আল-জামিউল 
কবীরে (৩/১৬০) ইমাম শাফিয়ী রেহ.)- 
এর উক্ত মতটি উল্লেখ করেছেন । 

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
65859 এ (৫৮ 85 ০521205 
12525 ০৫৯০8393385 
“সালাতৃত তারাবীহ সুন্নাত, তা 
আলেমগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত | 
আমাদের মাযহাব (শাফিয়ী)-এর মত হল, 
তারাবীহ ২০ রাকআআত, ১০ সালামে । 
চাই একাকী পড়ুক কিংবা জামাআতের 
সাথে 15 

ইমাম ইবনে কুদামা আল-হাম্বলী (রহ.) 
বলেন, 

৩৯-/৪8 এই এ সত ১০৮7 
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€প 55120 


. 2342) এ ১০৪ ভরে 42391 হি 


“সালাতৃত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুন্নাত, তা সুন্নতে মুয়াঞ্কাদা । হযরত ওমর 
(রাযি.) তিনি লোকদের উবাই ইবন কা'ব 
(রাধি.)-এর পিছনে জামাআতবদ্ধ করে 
দেন | ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)- 
এর নিকট ২০ রাকআত, ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর মতও অনুরূপ | ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর এক মতে ৩৬ রাকআত । 
আমাদের হোম্বলী) দলীল হলো, নিশ্চয়ই 
ওমর (রা.) লোকদের উবাই ইবনে কা'ব 
(রাষি.)-এর পিছনে জামাআতবদ্ধ 

তারা ২০ রাকআত 


পড়তেন 1৯৫ 
সুতরাং নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কত 
রাকআতের আমল আমাদের করতে হবে! 
তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার কথা বলে 
জনমনে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি 
করা কথিত নতুন সৃষ্ট ফেরকার আলেম ও 
তাদের অনুসারী ভাইদের ফেতনা ও 
ধোঁকা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
সবাইকে হেফাজত করুন, আমীন । 

অবশেষে বলা যায়, নবীজির (সা.) প্রাণ 
প্রিয় খলিফা হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
আমলে তারাবীহের নামা ২০ রাকআত 
হওয়ার ওপর সমস্ত সাহাবাদের একমত 
বা ইজমাহ হয়েছে এরপর হতে অদ্যাবধি 
মক্কার হারাম শরীফ এবং মদীনার 
মসজিদে নববীতে তারাবীহের নাম ২০ 


4: আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


রাকআত পড়া হচ্ছে সবাইকে লেখাটি 
শেয়ার করে দেওয়ার জন্য বিনীত 


অনুরোধ | 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ১২৫ ৭৩৮) 

২ আল-বলয়াওয়ী, মিসবাহুল লুগাত, 
(১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২২ 

ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 

৪ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩, 
হাদীস: ১১৪৬ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
কারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৩, পৃ. 


১৭ 

৬ আল-কুরআন, আাল-ইসরা, ১৭:৭৯ 

" আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সৃনান 
80 স্গরা,  মাকতাবুল 
খ. ৪, ্ ১৫৮, হাদীস: ২২১০ 


লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

৯ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১৪২৯ 

* আল-বায়হাকী, আ/স-স্নানুল কুবরা, খ. 
২, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮১ 

৯২ আশ-শাফিয়ী, উম্ম, দারুল মা'রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ 
হি. - ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭ 

*ত আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজমব* শরহুল 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩১ 

»৪ ইবনে কুদামা, আল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

* মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাতুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।কা।লী।ন 


রামাযানের সিয়ামকে বিভিন্ন প্রকার দৌষ 
থেকে রা করার জন্য প্রত্যেক সিয়াম 

পালনকারীকে রামাযানের শেষে নির্দিষ্ট হারে 
দান করতে হয় । ইসলামী তত্ববিদদের 
্ র) পরিভাষায় সেই দানের নাম 


ও বিভিন্ন নাম 

বিভিন্ন হাদীসে ফিতরাকে সদাকাতুল ফিতর, 
যাকাতুল ফিতর, যাকাতে রামাযান, যাকাতে 
আবদান (দেহের যাকাত) যাকাতুস সওম ও 
সদাকাতুর নামে অভিহিত করা 
হয়েছে । [আওনুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৯৭] 


ফিতরার নির্দেশ 

একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুরা 
আল-আ'লার আয়াত (৬৫৩০৪৪৪) 
ফিতরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল ।১ 
হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, ফিতরা ফরয । ইমাম নববী (রহ.), 
ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং 
সালাফ প্রমুখ (জমহুর) অধিকাংশ ওলামার 
মতে ফিতরা ফরয । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতে ফিতরা ফরয নয়, 
ওয়াজিব । [মিরআতুল মাফাতীহ, খ. ৩, পৃ. ৯১] 


ফিতরা কাদের ওপর ওয়াজিব? 
জুন'১৬ 


ডি 4৮2 উহ ৪ - ৯৮৫০ 
11821 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম ক্রীতদাস 
ও স্বাধীন পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সবার 
ওপরে রামাযানের যাকাতুল ফিতর এক সা' 
খেজুর অথবা যব নির্ধারণ করেছেন ।২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রোযি.) 
থেকে মরফু'ভাবে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সো.) 
বলেন; 
উড (8৬৪৬০১৪ 
এ ভন ৪ এ১ 952 85 ০৯০ 
20৮ ৫ 2 ডি সু ও রনি 
“তোমরা এক সা" গম আদায় কর প্রত্যেক 
ব্যক্তির তরফ থেকে সে পুরুষ হোক বা 
নারী, কিংবা ছোট হোক বা বড় অথবা 
স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস । ধনী হলে 
আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং 
ফকীর হলে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে 
বেশি ফিতরা দেবেন যতটা তারা দেবে ।”* 
উক্ত দুটি রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, ফিতরা 
প্রত্যেকের ওপরে ফরয । 
ক্রীতদাসের ফিতরা তাকেই দিতে হবে । 
কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

8 £ রর চি এ এ ০ 
'ক্রীতদাসের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ছাড়া 
আর কোনো সাদকা ওয়াজিব নয় 1* 
সে জন্য তার মালিকের কর্তব্য হল ওই 
ক্রীতদাসকে তার ফিতরা যোগাড় করার 
জন্য সুযোগ দেওয়া ৷ যদি সে তাকে সুযোগ 
না দেয় তাহলে মালিককেই তার ফিতরা 
দিতে হবে । তেমনি দাসীর ফিতরাও তার 
মালিকের ওপর ওয়াজিব । 
উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীদের 


ওয়ালী (অভিভাবক) ফিতরা দেবে | যদি 
তার মাল না থাকে তাহলে ওয়ালীকে ত 
ফিতরা দিতে হবে । নাবালেকের ফিতরা 
তার পিতার ওপর ওয়াজিব ৷ [মিরআতুল 
মাফাতীহ, খ. ৩, পৃ. ৯৪] 


কারো ফিতরা মাফ আছে কি? 
সিহাহ সিত্তা এবং বায়হাকী ও তাহাভীর 
হাদীসে আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর 
ফিতরা ওয়াজিব | সেসব হাদীসে বা দুনিয়ার 
কোন হাদীসে একথার উল্লেখ স্পষ্টভাবে 
নেই যে, অমুক লোকের ফিতরা মাফ । 
তাছাড়া ফিতরার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, ওটা হলো সিয়াম পালনকারীদের সিয়াম 
পবিত্র করার হাতিয়ার । সুতরাং ফকীর- 
মিসকীন ও ধনী যে কেউ রামাযানের রোযা 
রাখবে, ফিতরা না দিয়ে তার রোযা 
দোষমুক্ত হবে না, এ দিক দিয়েও সাধারণ 
জ্ঞান বলে যে, কারো ফিতরা মাফ নেই । 
কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, যে ব্যক্তি একেবারে অসহায় 
ফিতরা দেওয়ার সামর্থ্যই রাখে না সে 
ফিতরা দেবে কেমন করে? তার সম্পর্কে 
আবু দাউদ, দারাকুতনী ও বায়হাকীর 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফকীররা ফিতরা 
দিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে 
তার দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ফিতরা 
দেবেন । এজন্যই তো ফকীররা অন্যের কাছ 
থেকে ফিতরা নিতে পারে | (আওনুল মাবুদ, খ. 
২, পূ. ৩১] সে দেবে তার নিজের কিন্তু নিতে 
পারবে পরিবারের সবার । 

এতো সুষ্ঠৃব্যবস্থা সত্বেও যদি কোন জায়গায় 
ফিতরা দেওয়ার মতো লোক না পাওয়া 
যায়, বরং শুধু ফিতরা নেওয়ার মতো 
অসহায় লোক বাস করে তাহলে তারা 
ফিতরা দেবে কেমন করে? এর উত্তরে ইমাম 
শাফিয়ী (রেহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিনে 
তার নিজের ও পরিবারের দু"ওয়াক্তের বেশি 
আহারের অধিকারী তার ওপরে তার নিজের 
ও পরিবারে তরফ থেকে ফিতরা দেওয়া 
ওয়াজিব ৷ [আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম 
ইবনিল হাজ্জাজ, খ. ১, পৃ. ১০২] 


চেন 


ওপরও ফিতরা ওয়াজিব । তার স্বামী থাক 


র 
ওপর ফিতরা ওয়াজিব । ইমাম আবু হানিফা 


১ ইবনে খুযায়মা, আাস-সহীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ২ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯০, 
হাদীস: ২৪২০ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, 


(রহ.)-এর মতে তার স্বামীর ওপর ফিতরা 
ওয়াজিব নয় | [আওনুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০০/ 
অবিবাহিতা মেয়ের ফিতরা তার পিতা বা 
অভিভাবক দেবেন এবং অভিভাবক না 
থাকলে সে নিজে দেবে । 

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ছোটদের 
ওপরও ফিতরা ওয়াজিব, যদিও সে ইয়াতীম 
হয় । তার মাল থাকলে তা থেকে তার 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ 
. ২০০১ ধরি.) খ. ১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১১০ 
আল-বায়হাকী 


, পৃ-২৭৬, হাদীস: ৭৬৯৫ 
, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ্ 


হাদীস: ভি (৯৮২), হযরত আবু হুরাইরা 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


খোদাভীতি ও তীর ভালোবাসা 


আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব (দা. বা.) 


প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম 


আমাদের সকলের অন্তরে আল্লাহর প্রতি 
ভালোবাসা ও তার ভয় সৃষ্টি করা অত্যন্ত 


ও ভালোবাসা অর্জন করার ক্ষেত্রে তার 
কিঞ্চিৎ সময় ও শ্রমও ব্যয় করছি না। 


জরুরি । কেননা আল্লাহর ভয় ও 


আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও গাফেল। 


ভালোবাসা ছাড়া তার ইবাদত ও আনুগত্য 


আল্লাহর যারা প্রকৃত প্রেমিক তারা বলেন, 


করা যায় না। তাই কোন কাজটা করলে 


“হে আল্লাহ! আমাকে এ পার্থিব ধন- 


কোন পথে চললে আল্লাহর প্রতি ভয় ও 


সম্পদ, মাল-দৌলত, হাশমত, দবদবা ও 


মুহাববত সৃষ্টি হবে আমাদের সকলকে 


চাকচিক্য কিছুই প্রয়োজন নেই । আমার 


সেই পথের পথিক হতে হবে । আমাদের 
পার্থিব জীবনে দেখা যায়, যেসব সন্তানের 
অন্তরে মাতা-পিতার ভয় ও ভালোবাসা 
থাকে না সেসব সন্তান মাতা-পিতার 
নাফরমানি করে | অন্রুপ যেসব বান্দার 
অন্তরে আল্লীহ্র ভয় ও ভালোবাসা থাকে 
না তারা আল্লাহর নাফরমানি করে, কুপথে 
পা বাড়ায় এবং শয়তানের রাস্তা অবলম্বন 
করে। 


নাফরমানি বেড়ে চলছে 

মুসলমান ভাই-বন্ধুরা! আজ সারা বিশ্বে 
আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা তাল 
মিলিয়ে বেড়ে চলছে । কারণ আমাদের 


অন্তরে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি ও 
আন্লাহপ্রেম নেই। আমরা আন্রাহর 


আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে অনেক দুরে 
সরে গেছি । অথচ আমরা নিজেদেরকে 
আন্লাহরপ্রেমিক ও আশেকে রাসূল দাবি 
করে মুখে ফেনা তুলি । আমরা একদিকে 
নারায়ে তাকবীরের স্রোগান দিয়ে মাঠ 
গরম করি, অপর দিকে নাফরমানি করে 
মজা পাই । আশেকে রাসুলের স্লোগান 
দিতে মন চায় কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ- 
অনুকরণ করতে ভালো লাগেনা । 

আহ! কেন মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও 
ভয় অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছে না? অথচ অসংখ্য 
নিয়ামত আমরা ভোগ করছি; যা ছাড়া 
আমরা এক সেকেন্ডও বাচতে পারতাম 
না। বড়ই আফসোসের বিষয় আমরা 
পার্থিব ধন-দৌলত ও চাকচিক্যের পিছনে 
যত সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করছি আমি 
বান্দা হিসেবে আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় 


জুন'১৬ 


অন্তরে আপনার ভালোবাসা ও মুহাববত 
হওয়াই শুধু চাই ॥ 


ইবাদতেই অন্তরের প্রশান্তি 

যার অন্তরে আল্লাহর মুহাববত থাকবে 
ইবাদত করা ব্যতীত তার চুখে ঘুম আসবে 
না। আল্লাহর ভয় যার হদয়ে থাকবে সে 
কখনো ঘুমের কারণে ফজরের নামায 
ছেড়ে দিতে পারে না । যার অন্তরে আল্লাহ 
ও তার রাসূল (সা.)-এর কথার ওপর দৃঢ় 
ইয়াকিন ও বিশ্বাস থাকবে না সে কখনো 
সত্যিকারের আন্লাহপ্রেমিক ও আশেকে 
রাসূল হতে পারে না। এমনকি মুখে 
হাজারো দাবি করলেও না। যদিও সে 
নারায়ে তাকবীর, আশেকে রাসূল স্ত্লোগান 
দিয়ে মাঠ গরম করুক না কেন? শুধু 
স্োগান দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল 
(সা.)-এর ভালোবাসা, আল্লাহর ভয় 
অন্তরে সৃষ্টি হবে না এর পিছনে দিতে হবে 
কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং 
বিশাল কুরবানি । শুধু মুখের দাবি ও 
স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থেকে কিভাবে 
আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রেম- 
ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হবে আমাদেরকে 
সেই চিন্তা নিয়ে করতে হবে । 


আল্লাহর ভয় ও 

কিতাবে লেখা হয়েছে, কেউ যদি ২০ 
মিনিট আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও 
মুহাববত নিয়ে এবং ইখলাসের সাথে 
যিক্র করে অবশ্যই তার অন্তরে আল্লাহর 


ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে । আসমান- 
জমিনসহ সবকিছু তিনি আমাদের জন্য 
আমাদের চাওয়া ব্যতীত দিয়েছেন । 
তাহলে সকাল-বিকাল আল্লাহর স্মরণ করে 
তার কাছ থেকে খুঁজলে তিনি অবশ্যই 
আমাদের দেবেন । কেননা তিনি করীম ও 
দানশীল | মুসলমানগণ! রাতে হোক দিনে 
হোক সবসময় তোমার দিলটা আল্লাহর 
জন্য সঁপে দাও, তার কাছে খোজো, তার 
কাছ থেকে পাওয়ার চেষ্টা করো । এ 
পৃথিবীতে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু 
চাই, হোক সে মেম্বার ও চেয়ারম্যান, সে 
না দিলে অন্যের কাছে হাত পাতার সুযোগ 
আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ যার কাছে 
আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন । তিনিই যদি 
আমাদের না দেন তাহলে আমার সর্বনাশ, 
জীবনটাই বৃথা । তাই আমাদের সদা 
সতর্ক থাকতে হবে যেন মহান আল্লাহ 
আমাদের ওপর রাগ না করেন । 


৪টি কাজে আন্তরিক হোন 
মুসলমানগণ! ৪টি কাজ বেশি বেশি 
করো । এগুলো করলে অবশ্যই তোমাদের 
অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে । 
যথা 


এক. যিক্রুল্লাহ তথা আল্লাহর যিক্র । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
69455৬158১০ পয ছন ৫ পর 
৪৫ 
“হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহর যিক্র 
বেশি বেশি করো এবং সকাল-সন্ধা তার 
গুণগান কর 1” 
নিয়মিত আধঘন্টা যিকর করো। তানা 
পারলে অন্তত ১৫ মিনিট হলেও করো । 
কেননা যিক্র মানুষের অন্তরের কলুষতা 
দূর করে । ঘি ও তেল যদি জমাট বেঁধে 
যায় তাহলে তাপ দিয়ে তরল করতে হয় । 
অন্ধরপ আমাদের কলবে গাফলতি ও 


__'ঁ্টু। আভজ্তার্তহীদ ২১ 
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নাফরমানির যে জমাট বেঁধেছে তা দূর 
করতে কলবে 2 $)... (...ন্লাল্লাহ)-এর 
যিক্রের তাপ দেওয়া প্রয়োজন ৷ এতে 
করে অবশ্যই আল্লাহর মুহাববত অন্তরে 
সৃষ্টি হবে । 2 $... (...ইল্লাল্লাহ)-এর 
যিক্র প্রতিদিন ২০০ বার করো | সকাল- 
সন্ধ্যা সবসময় । আন্লাহ-আল্লাহ ৪০০ 
বার । এভাবে নিয়মিত করলে অবশ্যই 
আপনার নফস ও আত্মার সংশোধন হবে । 
আত্মা আপনার কথা শোনবে । 


দুই. তিলাওয়াতে কুরআন বেশি বেশি 


করা । রাসূলুল্লাহ (সো.) হাদীস শরীফে 


058 £9১5 2 ০) 
“কুরআন মজীদ তিলাওয়াতই সর্বোত্তম 
ইবাদত । 
অন্তরে আল্লাহর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে যদি 
কেউ তিলাওয়াত করে অবশ্যই তার 
অন্তরের মরীচিকা দূর হবে | মুসলমানরা 
আজকে কুরআনের তিলাওয়াত ছেড়ে 
নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র, ডিস-এন্টিনা নিয়ে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১৪1)56071])61078 17) 91971-020--- 


0088010- 


17019, 7১9105021) 
31101813০08] 


[২6৪.0১051 
11370 


(81061থ] ])0$1 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


[5/ 07, 0ঞা, 
00019, থা), [াথ0, 
[0811 /১02104019191, 
৩10. 48512]. ০০001701195. 


51100 


0101092]) & 40001) 000101193, 7152200 1101600 


011) 41001008 1052550 1151900 


0508118. 1101800 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । যার অন্তর নাচ-গানে 
ভরপুর তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভক্তি 
কীভাবে সৃষ্টি হবে? 


তিন. আল্লাহর দরবারে ভগ্ন হৃদয়ে দুআ 
করা । হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 

4800 98 5৩০০ 91) 
“দুআই ইবাদত 1” 
ইহজগতের সবকিছু থেকে অন্তরকে মুক্ত 
করে একনিষ্টতার সাথে প্রতিদিন কমপক্ষে 
২০ মিনিট দুআ করা । 


চার, হারাম ছেড়ে দেওয়া । হালাল 
খাওয়া । হাদ সে এসেছে, 

০০০ 
“হারাম ভক্ষণকারীর দেহ বেহেশতে প্রবেশ 
করবে না 


কেননা সত্যিকারের মুমিন হওয়ার জন্য 
হালাল রুজি পূর্বশর্ত । তাই ভাই-বন্ধুগণ! 
আমরা সুদ, ঘুষ, হিংসা-বিদ্বেষ ও আল্লাহর 
নাফরমানি ছেড়ে দেই। সত্যিকারের 
আল্লাহপ্রেমিক ও খোদাভীতি অর্জন করার 
চেষ্টা করি। রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত 
অন্তরে সবসময় রাখবো । আলেম-ওলামার 
সাথে সুসম্পর্ক বজায় করাখার প্রচেষ্টা 
করবো । দীনী জলসা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
সবসময় উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবো । 
মানুষের মনে আন্নাহর ভয় ও বড়ত্ব 
জাগিয়ে তোলার জন্য এসব দীনী জলসা 
বড় উসিলা । আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার 
তওফীক দান করুন । সকলে আল্লাহর 
কাছে দুআ করি, যেন আল্লাহ আমাদেরকে 
সত্যিকারে তীর প্রেম ও খোদাভীতি অর্জন 
করার তওফীক দেন | আমীন । 


আনুলিখন: মুহাম্মদ আজিজুল হক 


১... আল-কুরআন, আল-আহযাব, 
৩৩:৪১-৪২ 

২. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫৮, 
হাদীস: ৩৮২৮, হযরত বশীর ইবনে নু'মান 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-বায্যার, আল-ম্ুসনদ ₹ ভাল- 
বাহরত্য যাধখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১, পৃ. ১০৫, হাদীস: ৪৩, হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রোযি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


[শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম ॥ পেশায় তিনি মানসিক স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী ডাক্তার হলেও 
বর্তমানে আরববিশ্বের প্রখ্যাত দায়ী, বাগী বক্তা, প্রাজ্জ গবেষক ও বহ্গরন্থপ্রণেতা হিসেবেই সমধিক পরিচিত । মিসরের 
বিশ্ববিখ্যাত  আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদ থেকে ইসলামি শরীয়া ও আইন' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অন 
করেন । বর্তমান মুসলিমসমাজকে শিরক-বিদআত, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে 
মুক্ত করার লক্ষ্যে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে সফর, বক্তৃতা, লেখালেখি ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন অবিরাম । 
তীর বিখ্যাত গবেষণাথস্থ )-8। 5553 (আল-ইজহাযু আলাত তিলফায) আরববিশ্বে বিপুল পাঠকধিয়তা লাভ করে । 
তীর অদ্ভুদ উপস্থাপনা-শক্তি, সুনিপুণ বিশ্লেষণ, সুচিন্তিত মতামত ও ভাষার কারিশমা দেখে সত্যিই বিস্মিত হই । গ্রন্থটি 
একযুগ আগে লিখিত হলেও এর আবেদন এখনও কোনোভাবেই কমেনি । স্মার্টফোন, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের এ- 
যুগেও এটি সমান গুরুত্ব পাবে ॥ বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিভিশন-ভিডিওতে মাতাল এ-পৃথিবীকে খস্থটি নাড়া দিবেই 
দিনে (ই এজটারন শছটিন বালা বদি করে ঠাক অভি ভারী রে বালে ইকো পেরে 
আনন্দিত । আল্লাহ যেন আমাদের মেহনত কবুল করেন । আমীন ।_ সম্পাদক ] 


মানবতার মুক্তির পথ ইসলাম দিয়ে 


ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ।তিনি একক । 
তার কোনো অংশীদার নেই ৷ আমার এ 
সাক্ষ্যে নেই কোনো সংশয় । আমার এই 
বিশ্বাসে নেই কোনো প্রতারণা কিং 
কপটতার আবহ । 


জুন'১৬ 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) 


হামদ-সালাতের পর... 


আল্লাহর বান্দা ও রাসূল | তিনি উম্মাহর 
রহমত ও রাহবর | তার ভক্তকুলের জন্যে 


আল্লাহ যাদের রক্ষা করেছেন তারা 
ব্যতীত, আজ গোটা জাতি টেলিভিশন ও 


আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ । তবে তিনি 


তার সহোদর ভিডিও-প্রযুক্তির নেশায় 


রবৃত্তিপূজারিদের জন্যে মূর্তিমান আতঙ্ক! 
আল্লাহ তার প্রতি বর্ষণ করুন একান্ত 
অনুকম্পা, অনাবিল শান্তি । সন্তুষ্ট হোন 
তার অভিজাত পরিবারবর্ণের প্রতি এবং 


প্রতি, 
সত্যের আলো জ্বেলে অসত্যের কালোকে 


বিদুরিত করেছেন । 


মেতে আছে। তা অপছন্দ করা দূরের 
ধা বরং তার প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে 
টিভির আচল, ঝুলে রয়েছে এর লেজ 
ধরে! মন্দ কর্মকে শয়তান তাদের সামনে 
রূপ-সৌন্দর্ষের মুখোশ পরিয়েছে। তাতে 
প্রদর্শিত বিষয়াবলির পেছনের উদ্দেশ্য কী 
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ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
তা থেকে মানুষ চরম উদাসীন । সেই 


নিয়েছে। ঘর-দোর, মাদরাসা-স্কুল_ আজ 


আমাদেরকে ভিড়ানোর নিত্য পায়তারা 


ফুরসত কি তাদের আছে? বরং তারা 
সেসব চ্যানেল নিয়েই মেতে থাকে, যা নষ্ট 


এর দাপট-কর্তৃত্ে হেয়প্রতিপন্ন ৷ টিভির 
কম্পমান পদরি সামনে বসা দর্শকদের 


করে তাদের দীনকে, পরকালীন অনন্ত 
জীবনকে । পার্থিব জীবনেও বয়ে আনে 
সমূহ অকল্যাণ । অথচ তারা মনে করে, 
তারাই সৎকর্মপরায়ণ ৷ রাসুল (সা.) 


দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সে তার 
আহত পা সোজা করে স্থির দীড়িয়ে যায় 


করে । সুতরাং এ টিভি-বিপদকে মার্জনা 
উপহার দেওয়া কিংবা আস্থার উপটৌকন 
পাঠানো কখনো প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে 
পারে না । অথচ আমরা! আমরা আজ তার 


এবং তাদের শিক্ষা-দিক্ষার লাগাম 
নিয়ন্ত্রণে নেয়! 


যাবতীয় কল্যাণ বয়ানে ব্যস্ত । জীবনের 
এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভাবতেও আমাদের 


তাদের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন, 
৬০৪০৮ 69 435435০১৩১৫ ৪ 
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“আমি সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন 
জ্বালায় । যখন চারপাশ আলোকিত হয়, 
কীট-পতঙ্গ এবং যা সাধারণত আগ্তনে 
পড়ে, আগুনে পড়তে থাকে । সেই ব্যক্তি 
তাদের বাধা প্রদান করতে থাকে । কিন্তু 
কীট-পতঙ্গ তাকে পরাজিত করে এবং 
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে | তিনি বলেন, সেই 
ব্যক্তি ও কীট-পতঙ্গ আমি ও তোমাদের 
মতো । আমি তোমাদের জামার কলার 
ধরে 'আগ্তন থেকে ফিরে এসো, আগ্তন 
থেকে ফিরে এসো" বলে টেনে আনি । 
অতঃপর তোমরা আমাকে পরাজিত করে 
তাতে ঝাঁপিয়ে পড়!” 
টেলিভিশন যোগাযোগের সবচেয়ে 
শক্তিমান, সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে 
প্রভাব মাধ্যম এতে কারো 


অতঃপর আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য 


লজ্জা করে না! 


উন্ক্ত করে ফেতনার আরেক দিগন্ত 


আমাদের এই কল্যাণ-বয়ান ও কল্যাণ- 


ভিডিও-প্রযুক্তি | তাও একমাত্র 
প্রবৃত্তিপূজার জন্যেই আবিষ্কৃত | 


ভাবনাই আমাদেরকে মনোবাসনা ও 
্রবৃত্তি-অর্চনার মনোভাবে বিশ্বাসী করে 


এরপর মানব শয়তানরা অবারিত করেছে 


তোলে, যাতে আমরা টেলিভিশনের কাছে 


আরো এক ফেতনা-দিগন্ত, যা টেলিভিশন 
ও তার দুষ্ট জমজ ভিডিওকেও হার মানায়, 
যাকে বলে লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচার | 
এ-যে অত্যন্ত ক্ষতিকর সমাজবিধবংসী 
প্রযুক্তি তাতে বিজ্ঞজনদের কোনো দ্বিমত 
নেই । কারণ এ-প্রযুক্তিই আজ সারা বিশ্বে 
টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে মানুষের 
হাতের নাগালে এনে দিয়েছে । দুষ্টু 
মানুষও সেই লাইভ প্রযুক্তিকে বরণ করে 
নেয় উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে, তুমুল করতালি 
দিয়ে! তাদের যত অযাচিত আকাজ্ষা ও 
নিষিদ্ধ বাসনা আছে সবই সম্পৃক্ত করে 
দেয় এর সাথে । আল্লাহ তাআলা কতই না 
সুন্দরভাবে সেসব মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে 
ধরেছেন! 


৫902৭ ৮৫24 2৫2৫ 
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“তারা যখন শাস্তিকে মেঘরপে তাদের 


দ্বিমত নেই । শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, এ 


উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ 


দুনন্দ্রীয় তাতে একযোগে কাজ করে । তা 
দর্শককে এক প্রকার বেঁধেই রাখে! তখন 
সে অন্য কোনো কাজ করার সুযোগই পায় 
না। সুমিষ্ট কণ্ঠের জীবন্ত ছবি কত দূর 


তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে । বরং 
এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি 
চেয়েছিলে | এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্ত্দ 
শাস্তি । তার পালনকর্তার আদেশে সে সব 


থেকে তার সামনে প্রদর্শিত হয়, আর সে 
আরামদায়ক সোফায় হেলান দিয়ে বসে 


কিছুকে ধ্বংস করে দেবে । অতঃপর তারা 
ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের 


থাকে বা নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে 


বসতিগুলো ছাড়া চর দৃষ্টিগোচর হল 


শুয়ে থাকে! তাই টেলিভিশনের প্রভাব 
ব্যক্তিক চিন্তাধারার গণ্তি পেরিয়ে পৌছে 


না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে 
এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি ।২ 


যায় জীবনাদর্শ, মানবিক সম্পর্ক, 


আমাদের মাথায় আপতিত হয়েছে এ এক 


সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ব্যক্তিত্ 


ভয়ংকর বিপদ যা আমাদেরকে 


নির্ণায়ন, মূল্যবোধ ও নবযোগে মন-মানস 


জাতি থেকে বের করতে সদা তৎপর । 


গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে । এমনকি এখন 
মানুষ সত্যিই টিভির ধর্মেই চলে! 


আমাদের মহান পরওয়ারদেগারের কাছ 
থেকে দূরে সরিয়ে দিতে কুগ্ঠাবোধ করে 


হ্যা! এই...এই প্রযুক্তিই আজ আমাদের 


না। আমাদেরকে লাঞ্তিত করার সতত 


বাড়িতে ঢুকে পড়েছে । ঘরের সবচেয়ে 


জোর প্রচেষ্টা চালায় ৷ যারা জাহান্নামের 


আকর্ষণীয় স্থানে তা গেড়ে অবস্থান 
জুন”১৬ 


দিকে নিত্য ধাবমান সেই দলটিতে 


ফিরে যাই, তার আলো ঝলমল পর্দায় 
আমাদের চক্ষু শীতল করি এবং প্রাণ 
জুড়াই... । আমরা যখন এমনটি করেই 
ফেলি, তখন টেলিভিশন-ভিডিওর 
উপকারিতা প্রমাণ করার জোর প্রয়াস 
চালইি ৷ কিন্তু আমরা কি জানি? 

৩5 পা 628542050 ভ5 পুর্চ 2) 

09১8 
“এ উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ । আর 
মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে 
এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক 
বড়।” 
টিভি-ভিডিওর ক্ষতির তুলনায় উপকারিতা 
খুবই অপ্রতুল । তবুও উপকারিতাকে বড় 
করে দেখানো হয় । জোরেশোরে প্রচার- 
বিজ্ঞাপন করা হয় । ঢেকে রাখা হয় তার 
সমূহ ব্যর্থতা ও কলঙ্ক। যদিও 
উপকারিতার তুলনায় তা অনেক বেশি 
এবং অধিকতর ভয়াবহ | তবুও কেউ তা 
মুখে আনতে চায় না! 
আমরা এখানে টিভির কল্যাণ-বর্ণনা ও 
গুণ-কীর্তন করে কারো ধন্যবাদ পেতে 
চাই না। কারণ তা এতই অপ্রতুল যে, 
ইশারা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে তা 
বর্ণনা করার যৌক্তিকতা দেখি না! আমরা 
শুধু তার ক্ষতিকর দিকগুলো উপস্থাপন 
করার প্রয়াস পাবো । তাতে হয়ত আল্লাহ 
তাআলা গাফেলদের অন্তরে সচেতনতার 
নেয়ামত দান করবেন । 
05586543016, 
“এবং বোঝাতে থাকুন । কেননা বোঝানো 
উপকারে আসবে ।% 


সর্বপ্রথম মুমিনদেরকে আমরা কুরআন 
মজীদের একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই, আমরা যদি তার অর্থ অনুধাবন 
করতে পারি, আমাদের বক্ষ যদি তার মর্ম 
ধারণ করতে পারে, তবে তা আন্মাহর 
ভয়ে বিদীর্ণ হবে । আমাদের অবচেতন 
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হৃদয়ে যদি একটু চেতনার আলো ছড়াতে 
পারি, তবে পুরো দেহে বয়ে যাবে 
খোদাভীতির উষ্ণ শিহরণ! রক্তের কণায়- 
কণায় জেগে উঠবে অজানা আশঙ্কা! সেই 
আয়াতটি হলো, 

০৩552564৫ এম ৫৪ 99155256-91 
“নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঞ্ককরণ এদের 
প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে 1 
ইতঃপূর্বে টেলিভিশনের ক্ষতি ও এর 
নেতিবাচক _প্রভাবসমুহের ওপর 
আলোকপাতকারী অনেক জ্ঞানগর্ভ ও 
গবেষণালব্ধ বই প্রকাশিত হয়েছে । তবে 
এ-বইয়ে বিষয়টিকে ব্যক্তিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করার 
প্রতি সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। 
কারণ, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহোদয় 
যে-মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন সেই দেশীয় 
সংস্কৃতির জন্যে, আজকের মনস্তাত্বিক ও 

ংস্কৃতিক যুদ্ধ যাকে টিভি প্রোগ্রামের 
মাধ্যমে বাষ্পে পরিণত করেছে! সেই 
দেশীয় ভাষার জন্যে, এই টেলিভিশনই 
যার স্বকীয়তা নষ্ট করেছে! সেই সামাজিক 
মূল্যবোধের জন্যে, এই, টেলিভিশনই যাকে 
করেছে নোতরা-পচা-দুর্গন্ধময়! তারা আরো 
মায়া-কান্না করে সেই নষ্ট-চেতনার জন্যে, 
এই টেলিভিশনই যাকে বিপুল উৎসাহে 
উপস্থাপন করে । তাছাড়া সেসব গবেষণা- 
প্রবন্ধে শরীয়তের দৃষ্টিতে টেলিভিশন- 
সমস্যাকে সামান্যই আলোকপাত করা 
হয়েছে, যা হালাল-হারাম, কল্যাণ- 
অকল্যাণ ও বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের 
দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত হয়েছে । 

এ-বইয়ে বিষয়বস্তু সনিবেশিত হয়েছে 
লে কারীমের নিয়োক্ত আয়াতের 


৭৬০০0৮054৩8 
“আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ 
বিস্তারিত বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের 
পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 1৬ 
তাই প্রথমে ধমীয়ি বিষয়ে টেলিভিশনের 
ক্ষতিসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি । 
অতঃপর পার্থিব অকল্যাণের আলোচনা 
করতে সচেষ্ট হয়েছি। তাতে আমি 
টেলিভিশনকে বিশেষ কিছু উপাধিতে 
ভূষিত করেছি, যা সরাসরি তার কুকর্মের 
প্রতি ইঙ্গিত করে | এ-ধরনের বর্ণনাশৈলীর 
মাধ্যমে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চেয়েছি । কারণ, পাঠকের অনুভব- 
অনুভূতিই এসব ক্ষতি থেকে মুক্তি 
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পাওয়ার প্রথম ধাপ । আমাদের মধ্যে 


অনুসরণ করে, সে সফল হয় । যে তাদের 


চৈতন্য ও অনুভবের অপমৃত্য_ ঘটলে 
কখনো ক্ষতি-মোকাবিলায় উদ্যোগী হতে 
পারব না। বরং আমরা বাতাসে পাখির 
ছেড়া-পালকের ন্যায় উড়তে থাকব । 
কিংবা বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া 
খড়কুটুর মতো হারিয়ে যাব । আমাদের 
সভ্য-সমাজের যেমন থাকবে না কোনো 
নিজন্ব মতামত, তেমনি আমাদের 
সাধারণের মাঝেও থাকবে না সামান্যতম 
সচেতনতার অনুভব । 

টেলিভিশনের রঙিন পর্দার সামনে উপবিষ্ট 
বা তার আশেপাশে ইতিকাফের মতো 
গেড়ে বসা দর্শকদের প্রতি আমাদের এই 
আবেদন ও আকুতি সেই জাহাজ- 
আরোহীদের আবেদন ও আকুতির 
মতোই, যারা জাহাজের কিছু মেধাহীন ও 
স্বল্প-জ্ঞানী মানুষের প্রতি করে থাকে । 
সেই মস্তিষ্কহীন মানুষগুলো জাহাজ ছিদ্র 
করতে চায় । তারা বোঝে না যে, এই 


অবাধ্য হয়, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
আল্লাহর কোনো ক্ষতি সে করতে পারে 
না। 

$6 50৩) ৮০৭ 285 28-৩) 
“তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই 
ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও 
নিজেদের জন্যেই ৷” 
আসুন এবার জেনে নিই সেই দুশমনকে 
তার নাম ও উপাধিসমূহের মাধ্যমে! 


১. রুপোলি বাছুর 

সুদূর অতীতে ইহুদি সম্প্রদায় “সামেরী'র 
সোনালি বাছুরের উপাসনা করেছিল । 
ও ১৯৮৫ ৩১৯ 2948 উ 0১8৫ (কুফরের 
কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান 
করানো হয়েছিল) এখনো পৃথিবীর 
বুকে এমন এক জাতি আছে, গরুর 
ভালোবাসা যাদের অন্তরে প্রোথিত । তারা 


ছোট্ট ছিদ্রটিই বড় হয়ে তাদের কবর রচনা 
করবে! তাদেরকে যদি ছিদ্র করতে দেওয়া 


আল্লাহকে নয়, গরুকেই পৃজা-অর্চনা 
করে ।১ তার সাহায্যে উৎসর্গ করে তারা 


হয়, তবে সবাই ধ্বংস হবে | যদি তাদের 
বিরত রাখা যায়, তবে সবাই মুক্তি পাবে । 
তাই আসুন! আমরা খোলামনে দৃঢ় 
প্রত্যয়ে সেদিকে অগ্রসর হই । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
সু 5৮6 ই পু ও 6৫ 25 ও 
৪৬৪৮ ০৮5 প6০৮ 
“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য 
থেকেই একজন রাসূল । তোমাদের দুঃখ- 
কষ্ট টা পক্ষে দুঃসহ | তিনি তোমাদের 
, মুমিনদের প্রতি ম্নেহশীল, 
ট পা 


তিনি আরও বলেন, 
৩ ৫৩৫ 885 ৫6 এ ৩ 3 
৩৫৪ 028 (৮. 90 2 পর্ণ তা ৬১৫৬1 
[0০৬৯৪03162০ সু 


58 
412 


নিজেদের জান-প্রাণ । বরং এ-ধরাপৃষ্ঠে 
এমন জাতিও আছে, যারা মার্বেল পাথরের 
কারুকার্-খচিত আলিশান প্রাসাদে বসবাস 
করে, যাতে ভালোভাবে তারা ইদুরের 
পূজো দিতে পারে । তাদের খেদমতে পেশ 
করত পারে বিপুল উপহার-উপটৌকন!১২ 

কিন্ত এতে আশ্চর্যের কী আছে! এসব 
আলোকিত হয়নি | সত্য-সুন্দর ইসলামের 
সন্ধান তারা পায় নি। অত্যাশ্চর্যের বিষয় 
হলো, আল্লাহর একত্ববাদের খাঁটি বিশ্বাসী 
মুসলমান, আল্লাহ যাদেরকে ইসলামের 
মতো নেয়ামত দান করেছেন, কুরআন 
মজীদ দিয়ে যাদেরকে ধন্য করেছেন, 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে 
যাদেরকে ত করেছেন, তারাই 
এসব নেয়ামতের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ 


'আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে 


করেছে! রুূপোলি বাছুরের ভালোবাসার 


চান, এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, 


অমীয় সুধা পান করে তাদের অন্তরকে 


তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক 
দূরে বিচ্যুত হয়ে পড় ।” 

আসুন! আমরা রব্বুল আলামীনের 
শরণাপন্ন হই। তার প্রেরিত কিতাবেই 
সমাধান খুঁজি । তার রাসুল (সা.)-এর 
সুন্নতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি। 
কারণ আমাদের সকলের অটুট বিশ্বাস যে, 
আল্লাহই আমাদেরকে জাহান্নামের আগ্তন 
থেকে বাচাতে সদা-তৎপর ও অধিকতর 
আগ্রহী! অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ-রসুলের 


মাতাল করেছে! অর্থাৎ টিভির সেই 
রুপোলি পর্দার, কিংবা বলুন, রঙ্গিন পর্দার 
ধ্যানে নামাজে মগ্ন ইবাদতকারীর মতো 
নীরবে এই পর্দার সামনে বসে বসে কাটায় 
কতো দীর্ঘ সময় । তাদের অন্তর তাতে 
এতই ডুবে যায় যে, ক্ষুধার্ত পেঠে দুটো 
খাবার দিতেও তারা ভুলে যায় । কাজা 
হয়ে যাওয়া নামাজগুলোর কোনো খেয়াল- 
ই থাকে না। টিভির সামনে তারা তাদের 


__'ঁ2ই.্। আত্তার্ডহীদ ২৫ 
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আসনে এতই গেড়ে বসে যে, যেন তারা 
একেকটা নিশ্চল বস্ত! তাদের সেই 
পর্দা অতিক্রম করবে এমন কাউকেই তারা 
সহ্য করে না। তাদের চোখজোড়া 
পাপাচার-অপকর্মের দৃশ্য অপলক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকে ৷ তাদের কানজোড়া শিস, 
করতালি কিংবা হারমোনিয়াম-পিয়ানোর 
সুরে ব্যস্ত থাকে ৷ এসব শয়তানী কুরআন 
তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও রহমানী 
কুরআন থেকে দুরে সরিয়ে দেয় । ০৪ 
৪১৫58 (এটা জালেমদের জন্যে খুবই 
নিকৃষ্ট বদলা) ) ৯৩ 

“তারা বিন্দ্রি রজনী ভালোবাসা-মন্দিরে 
জনসাধারণের উপাস্যের সাথে উষালগ্ন 
পর্যন্ত উপাসনা করে' বললেও তা অত্যুক্তি 
হবে না । কারণ, তাদের কেউ কেউ সেই 
প্রেয়সী টিভির গুণগান কীভাবে গেয়েছে 
দেখুন: 

“এই তো (টিভি) আমাদের কাবাগৃহ, 
আমরা ছিলাম 

সকাল-সন্ধ্যা তাতে তওয়াফকারী ও 
নামাজ আদায়কারী! 

তাকে ভালোবেসে কতো সিজদা করেছি 


আমরা, 
কতো উপাসনা করেছি, এই পোড়ামুখে 
কীভাবে 

ফিরবো আল্লাহ তাআলার দরবারে?” 
এ-রুপোলি বাছুর বর্তমানে যেন অমঙ্গল- 
দুর্ভাগ্যের পদপ্রান্তে উৎসর্গিত! কোনো 
ঘরে প্রবেশ করলে তা ধ্বংসের ঘোষণা 
রর । কোনো দীনদার তা ক্রয় করলে 


21 । কোনো 
উ পাপাচারা তা ক্রয় করলে তার 
অবাধ্যতা ও পাপাচারের সূচক উর্ধ্বমুখী 
হয় । এ-বাছুরের সংস্পর্শে যে যতই বেশি 
থাকবে, যতই গেড়ে থাকবে, সে ততই 
সরল পথ থেকে দুরে ছিটকে পড়বে, 
ততই সে টি নিডিও পথভ্রষ্টদের পথে 
একাকার হয়ে যাবে । হায়! আমাদের মন্দ 
কাজকে তাতে সৎ কাজের মুখোশ পরানো 
হচ্ছে! অতএব আমরা তওবা করব কেন? 
তা তো আমাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম! 

আজ মন্দকাজ থেকে আমরা নিজেরাও 
বিরত থাকি না, অন্যকেও নিষেধ করি 
না। বরং তাতে নিজেরাও জড়িয়ে পড়ি, 
অন্যকেও উপদেশ দিই তা করার জন্যে । 
টিভিকে আমরা মনে করি, এটি জীবনের 
আবশ্যিক অনুষঙ্গ, তাছাড়া আস চলা 
অসম্ভব! কোনো এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস 

করা হলো, প্রবৃত্তিপূজারীরা প্রবৃত্তিপূজাকে 
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কেনো এত ভালোবাসে? তিনি উত্তরে 
বললেন, কুরআনের এ আয়াত কি তুমি 
শোননি? 


৬০৯৯১৩৯2৪৪১ ৮ 
“কুফরের কারণে তাদের অন্তরে 


গোবৎসত্রীতি পান করানো হয়েছিল 1৯ 
5 তাজ ৯৮ ১৪ এ 2 ভন 2 
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৭০9] 55৮৮6 এ 
হযরত আসবাগ ইবনে নাবাতা (রহ.) 
হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণনা 
করেন যে, তিনি জুয়া খেলছে, এমন কিছু 
মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি 
তাদেরকে বললেন, “তোমাদের কী হলো 
যে, এসব প্রতিমার সামনে গেড়ে বসে 
আছ?! 
১০ 43 535 ৬ এ এ ১5৩ ৪ ৬৪ 
:& ১০০4৫ 2 (১ £ 2/ এ 
০ ৬৩১৪ ৯৪০১০৪ 
হযরত কাতাদা (রহ.) হতে বর্ণিত, 
বসরার অধিবাসী এক বুযুর্গ আবদুল্লাহ 
ইবনে গালিব (রহ.) কিছু জুয়াড়ি মানুষের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । অতঃপর তিনি 


হাসানকে বললেন, “আমি মূর্তির সামনে 
গেড়ে বসা কিছু মানুষের পাশ দিয়ে 


রা এ (2 
পর 6 44০ কত নে ১ ১9 45 রর 
85৮১ 
হযরত আম্মার ইবনে আবু আম্মার (রহ.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী 
(রাযি.) আল্লাহর বান্দাদের একটি মজলিস 
অতিক্রম করছিলেন । তখন তারা জুয়া 
খেলায় ব্যস্ত ৷ তিনি তাদের পাশে দীড়িয়ে 
বললেন, আল্লাহর কসম! এ-জন্য তো 
তোমরা সৃজিত হও নি। আল্লাহর কসম! 
যদি ফলায় ধার না থাকত, তা দিয়ে আমি 
তোমাদের মুখে আঘাত করতাম 1১৭ 


জপ দার্শনিক বলেন, 
৭1১০৯ ৪৬ % ৭৪ 93 ৮৪৪৬৪ 
৭৫ গু 


“আল্লাহ ব্যতীত যে কারো-ই উপাসনা করা 
হয়, বরং যা কিছু-ই আল্লাহ হতে দূরে 
সরিয়ে দেয়, তা-ই হলো মূর্তি!'১” 


!চলবে। 


মূ 2 আস-সহীহ, দার ইয় হ্ইয় যত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৭৮৯, হাদীস: ১৮ (২২৮৪), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 

২. আল-কুরআন, সরা আল-আহকাফ, 
১:৪৬:২৪-২৫ 


দেখেছি বলে মনে হয় না । কারণ আমি তার 
উপাসনা করি । পুরো পৃথিবীর সামনে আমি 
সত্বরই তার উপাসনাকে সুরক্ষা দেব । 
তিনি আরও বলেন, আমার গো-মাতা 
অধিক মর্যাদাবান। মা তো আমাদেরকে 
মাত্র এক কি দু'বছর দুধ খাওয়ান 


আর-রু্সুল ওয়ার রিসালাত, মাকতাবাতুল 
ফালাহ, কুয়েত চতুর্থ সংস্করণ: ১৪১০ হি. 
_ ১৯৮৯ খি.), পৃ. ৩৭-৩৮ 

** আল-কুরআন, সরা অাল-কাহাফ, ১৮:৫০ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ২০০৩ খি.), 
খ- ৮ পৃ. ৪৭২, হাদীস: ৬১০৪ 
আল-বায়হাকী, আ/স-স্বনানুল কুবরা, খ. 
১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: ২০৯৩২ 
১৮. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল- 
মুফরাদাত ফা গরীবিল কুরআন, দারুল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. 5 ২০০০ খ্রি.), 
পৃ. ৪৯৩-৪৯৪ 


777. আত্তার্তহীদ ২৬ 
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সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
পণ্তিতদেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


দীনী বিষয় ছাড়াও দুনিয়ার সব জ্ঞান- 


প্রস্তুত নন। হাকীমুল উম্মত হযরত 


বিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, যে কোনো 


কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পঞ্তিতদের কাছ 


মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 
এর ভাষায়: জগতের সকল শান্তর ও 


থেকে গ্রহণ করা হবে | চিকিৎসা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, 
এখানে ইঞ্জিনিয়ারের থিওরি মতো ওষুধ 
সেবন করা বোকামি বৈ কিছু নয় । বরং 
ক্ষেত্রবিশেষ এমন কর্মপন্থা রোগীর প্রাণ 
নাশের কারণ হতে পারে । 

এক 

জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ নিয়মটি সবাই 
মেনে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় হলো, দীনকে এতো লাওয়ারিস 
মনে করা হয়; মানুষ দীনী জ্ঞান অর্জনে যে 
কারো শরণাপন্ন হতে দ্বিধাবোধ করে না 
এবং ভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিও এর 
সমাধান দিতে কুগ্ঠাবোধ করেন না! এটা 
সত্যিই হতাশাজনক | কুরআনে করীমে 
বলা হয়েছে, 

গঠও 41৮ ৪ ঠ ৬১।০ ্ ঠ ৮৪ ০১০20১5 

৫ 2 285 ৮০ 4৯ ৭১2০৮০৫। 4 82 
42255 পি এ ও ও সর 25 এসএ 

৩6৩,০৯৬ 

“আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন 
সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন 
তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয় । আর যদি 
সেগুলো পৌছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা 
তাদের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের নিকট, 
তাহলে এ সমস্ত খবরাখবরের বিষয়ে তাঁরা 
উপলব্ধি করতে পারতেন, যারা এসব 
বিষয় অনুসন্ধান করার যোগ্যতা রাখেন । 
বস্ততঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি 
তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে 
তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত 
সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু 
করত ।” 
এ বিষয়টি সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকটও 
স্বীকৃত । যদিও জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবিদার 
এক শ্রেণির লোকেরা শুধু দীনী বিষয়াদির 
ব্যাপারে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি মানতে 


জুন'১৬ 


জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিশেষ 
কোনো বিষয়ে পারদর্শী নয় সে একথা 
বলে দিতে সংকোচবোধ করে না যে, 
আমি এই বিষয়টি জানি না। একজন বড় 
প্রকৌশলীকে যদি আপনি আপনার চোখের 
সমস্যার কথা বলেন তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব 
দেবেন, আমি ডাক্তার নই। অনুরূপ 
একজন ডাক্তারকে যদি প্রকৌশল বিষয়ক 
কোনো প্রশ্ন করা হয় তিনি তড়িৎ জবাব 
দেবেন, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই; অথচ দীন 
ও শরিআতকে এমনই লাওয়ারিস মনে 
করা হয় যে, প্রত্যেকেই এতে নিজের 
মতামত ঠেসে দিতে প্রস্তুত । “আমি 
আলিম নই* এখানে একথা বলতে কেউ 
প্রস্তত নন । 

সাহারানপুরের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
একবার থানাভবনে আসেন এবং একটি 
আয়াতের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেন। 
সাথে সাথে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, 
অমুক ব্যক্তি আয়াতটির এই তাফসীর 
করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন উরদু ভাষার 
একজন সাহিত্যিক মাত্র, আলিম ছিলেন 
না। আমি তার উদ্ভৃতিটির উত্তরে বললাম, 
জনাব! আপনি যে আইন ও বিধি মুতাবেক 
কোর্টে রায় প্রদান করে থাকেন তার এক 
কপি আমাকে দেবেন । আমি তার ওপর 
একটা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখব । আপনি এই 
ব্যাখ্যা অনুসারে কোর্টে ফায়সালা 
করবেন । যদি সরকারের পক্ষ থেকে 
কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় তবে আমার 
কথা বলবেন যে, আশরাফ আলী এই 
বিধির এই ব্যাখ্যাই করেছেন । দেখবেন 
রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনাকে কী কী উপাধিতে 
ভূষিত করা হয় ।” 

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তায়মিয়া 
(রহ.) বলেন, 

(0520 98 উহ 203 57 রিটা 


পপ প০ষ পু প০% 


৮১04৭90১515 05555 


২00 9-4০9509 9৩৫7৩ 
58 10৮ ও স5 ০50203 
31৮5৫ পর 26 ০০০ ভি 
১6203 24509 95440 0 
45529৩ 82910135284৮ তে 
৩০৪: 14545 8-3আ অক 4$ ৩৯০১৪ 
৫০৫১ ১6 এটি ১০০-:01 6588 

.323 
“যিনি মুজতাহিদ আলিম নন পদ ও রাজত্ব 
(অথবা অন্য কোনো কিছু) তাকে 
মুজতাহিদ আলিম বানাতে পারবে না। 
যদি ক্ষমতা ও রাজত্বের ভিত্তিতে দীন ও 
ইলমের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার 
প্রমাণিত হতো তাহলে তো খলীফা ও 
গভর্নরই এর অধিক উপযুক্ত ছিলেন । 
লোকেরা তার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস 
করত এবং দীন ও ইলমি বিষয়ে তার 
শরণাপন্ন হতো । তো যেহেতু খলীফা ও 
গভর্নর এমনটা নিজের জন্যে দাবি করেন 
না এবং কুরআন-সুন্নাহর মুতাবেক নয় 
এমন হুকুম মানা প্রজার ওপর অপরিহার্য 
নয়, তাহলে যিনি ক্ষমতার বিবেচনায়ও 
গভর্নর থেকে নিম্নে তিনি কীভাবে স্বীয় 
গণ্ডি ডিঙ্গাতে পারেন 1” 


একথা মনে রাখা দরকার যে, দীনী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেরও রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা । 
কেউ এক শাখার পপ্তিত হয়ে যাওয়ার অর্থ 
নয়; তিনি সব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে 
উঠেছেন । তিনি নিজ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ 
হলেও অন্য শান্ত্ব বিবেচনায় তিনি একজন 


সাধারণ মানুষ । ওলামায়ে কেরাম 
বলেছেন, 
০২ ৮৬০৩ এ ৫০৩০ 


“অনেক আলিম নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের 
ইমাম হলেও অন্য বিষয়েকাতর তিনি একজন 
সাধারণ ব্যক্তির মতো 18 
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ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


স্বয়ং রাসুল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের 
মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 
সাব্যস্ত করেছেন । কাউকে তিনি উপাধি 


দিয়েছেন ০:৮১ কাউকে ৮৫৮০ 


কাউকে (1৯7-5 ০১০-৩৫৭পা ইত্যাদি 
আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। 

ইমাম আবু আল-গাযালী (রহ.)- 
এর মতো মনীষী স্বীকার করেছেন, 
ম১০ ৬৭:০৭ ৬০০০ অর্থাৎ ইলমে 
হাদীসে আমার পুঁজি খুবই স্বল্প ।* 
মুহাক্কিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, গাযালীর 
এ কথা শুধু তাওয়াযু ও বিনয়ের 
বহিঃপ্রকাশ নয়, বাস্তবতাও বটে । 

তো যেভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক 


352১8 ডি 
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২৫৩4) 
'তুফীও এভাবে বলেছেন, বরং তার পূর্বে 
কারাফী ও একদল ওলামায়ে কেরাম: 
ইবনে কাধী আল-জাবাল ও বায়যাওয়ী 
প্রমুখ একই মন্তব্য করেছেন; যার ভাষ্য 
হচ্ছে, সবাই একমত যে, ইজমার ক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের পণ্ডিতদের এঁকমত্যই 


ধর্তব্য । কেননা অন্যরা সেই শাস্ত্রের 
বিবেচনায় সাধারণ লোক ।”৮ 


চর 


শাখা আছে এবং আমরা নির্দিষ্ট শাখার 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, তেমনি 
শরয়ি জ্ঞানের বেলায় আমরা নির্দিষ্ট 
বিষয়ের পারদর্শীর কাছে যাবো । হাদীসের 
জন্যে মুহাদ্দিস, ফিকহের জন্যে মুফতীর 
ধারস্থ হবো । আহলে ইলমের স্বীকৃত নীতি 
হচ্ছে, 
এ এ! ৩১৭5 ও ৮ এএা ০০৩৬ ৩৪$ 
প্রত্যেক শাস্ত্র সংশ্রিষ্ট বিষয়ের পণ্ডিত 
থেকে গ্রহণ করা হবে ।' 
এখানে কয়েকজন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত 
করা হলো: 
আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ 
(রহ.) বলেন, , 

শখ এ এ ও ৮৪৭ ০-ী 


আল্লামা মুহাম্মদ আশ-শীওকানী (রেহ.) 

বলেন, 

4১৭ 61৯১ ৮৭] ০৪৪ ও এতটা 

৯ ৩৮ ৩৩১ চি 

শ্িষ্ট বিষয়ের সকল শাস্ত্রজ্ঞের একমত 

হওয়াই শরিআতে ধর্তব্য ইজমা । ভিন্ন 

শাস্ত্রে পণ্ডিবৃন্দের কথা গ্রহণযোগ্য 
নয়।”৯ 

এ সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলে নিনেক্ত 

কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে: 

১. আল-মুসতাসফা: ইমাম গাযালী (মূ. 
৫০৫ হি.), ২/৩৩১, মদীনা মুনাওয়ারা 
(১৪১৩ হি.) 

২.রাওযাতুন নাধির ওয়া জানাতুল 
মানাধির: আল্লামা ইবনে কুদামা আল- 


“সবাই একমত যে, প্রত্যেক শাস্ত্র ক্ষেত্রে 


হাম্বলী (মূ. ৬২০ হি.), ২/৪৫৪, 


সেটার বিশেষজ্ের শরণাপন হতে 


উসুল বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইজমার 
আলোচনায় অনেক আলিমই বিষয়টি স্পষ্ট 
করেছেন । আল্লামা ইবনে সা'দ আত-তুফী 
(রহ.) বলেন, 


52826 1412 4১5১4 ৫ ও ০০) এ 
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“যেকোনো শাস্ত্রে ইজমা প্রমাণিত হবে 
সেই শীস্ত্রজ্জের একমত্যেঃ যেমন-_ 
ফিকহের ক্ষেত্রে ফকিহ, উসূলের ক্ষেত্রে 
উসুলী, নাহুর ক্ষেত্রে নাহওয়ী, চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে ডাক্তার 1” 
আল্লামা আলাউদ্দীন 
(রহ.) বলেন, 


আল-মারদাওয়ী 


জুন'১৬ 


মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ (১৯৯৩ 
খ্রি.)। 
৩. আস-সায়ফুস সাকিল ফির রাদ্দি 
আলাবনী যাফিল: তকী উদ্দীন আস- 
সুবকী (মূ. ৭৫৬ হি.), তাহকীক: 
আল্লামা যাহিদ নানা মৃ. 
১৩৭১ হি.) আল- 
মাকতাবাতুল রয় নার | 
. আল-মাসনু ফি মারিফাতিল হাদীসিল 
মাওযু: মোল্লা আলী আল-কারী (মূ. 
ও হি.), তাহকীক, শায়খ আবদুল 
ফা্তাহ আবু গুদ্দাহ (মূ. ১৪১৭ হি.), 
প্‌. ঠা ৮৭, ৯৪, ১৮৭, ১৯১, ২১৮, 
মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, 
আলেপ্পো, সিরিয়া (৫ম সংস্করণ ১৪১৪ 


০০ 


হি.) । 
তবে দীনী জ্ঞানের সবকটি শাখার মূল এক 
হওয়ার কারণে যে কোনো বিষয়ে অন্য 


শাখার লোক থেকে সাময়িক পরামর্শ গ্রহণ 
ও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে । কিন্তু 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রে 
সঠিক মতামত জানতে হলে সং 
শাখার লোকের শরণাপন্ন হতেই হবে । 
সহজ ও সব্ক্ষিপ্ত এই কথাগুলো বুঝে নিলে 
এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে 
বর্তমান সময়ের চলমান অনেক সমস্যার 
এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ পাক আমাদের 
তওফীক দান করুন | আমীন । 


লেখক: খতীব সালমন লেন মস্ক, লন্ডন 
ওয়েবসাইট: 7///.7101117/70177717.007 


* আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৮৩ 

২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাজালিসে হাকীমুল 
উম্মত, রববানী বুক ডিপো, দিল্লি, ভারত, 
পৃ. ৯৯-১০০ 

ও ইবনে তায়মিয়া, মজম্বভিল ফাত7ওয়া, 

বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 

মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. _ 

১৯৯৫ খরি.), খ. ২৭, পৃ. ২৯৬-২৯৭ 


০০ 


লেবনান প্রেথম দ্বিতীয়: ১৪১৬ হি. ₹ 
১৯৯৫ খি.), পৃ. ২৪ 


মাকতাবাতুল আযহারিয়া, কায়রো, মিসর, 


পৃ. ১১ 
মাকতাবাতুল ওবায়কান, রিয়াদ, সউদী 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ 
খি.), খ. রা পৃ. ৩৯৯ 
আত-তুফী, শারহু ম্বখতাসারির রাওযা, 
জানত রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ ১৯৮৭ 
খরি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬ 
(ক) আল-মারদাওয়ী, আত-তাহবীর 
শারহুত তাহরীর, মাকতাবাতুর রুশদ, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
হি. ল ২০০০ খি.), খ. ৪, পৃ 
(খ)ট আত-তুফী, শারহু 
মুখতাসারির  রাওযা, সাত 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. - ১৯৮৭ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ৩১ 
আশ-শাওকানী, ফুহুল ইলা 
ত7হকীকিল হক মিন ইলমিল উসুল, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩৩ 


আত্তার্তহীদ ২৮ 


নি 


-০ 


ক 


চা 


ফা।তা।ও।য়া 


মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে প্রসঙ্গ 


সমস্যা: আমার পিতা-মাতা আমার জন্য 
তাদের পছন্দ মতো একটি মেয়ে ঠিক 
করেছেন । মোবাইলের ভিডিওতে দেখে 
মেয়েটি আমারও পছন্দ হয়েছে । এখন 
আমি চাচ্ছি যে, মোবাইলের মাধ্যমে 
বিয়ের সম্পন্ন করতে । মোবাইলের 
মাধ্যমে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোনো সুযোগ আছে কি? 


জাহিদুল হাসান 
সৌদি প্রবাসী 


শরয়ী সমাধান: বরের পক্ষ থেকে কবুল 
করার জন্য যদি কাউকে উকিল নিয়োগ 
করা হয় এবং উকিল নূন্যতম দু'জন 
সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের পক্ষের 
ইজাবকে কবুল করে তখন আক্দে নিকাহ 
সহীহ হয়ে যাবে । কিন্তু দু'জন সাক্ষী 
মজলিসে উপস্থিত না থাকার কারণে 
সরাসরি মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে করা 
জায়েয নেই । 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/২৫৫; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ১/২৯৮; তাবয়ীনুল হকায়েক: 
২/৯৯; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৬/২২৫ 


নামায প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃং আমার এক বোন স্ট্রোক 
করেছে । ফলে এখন তার জ্ঞানবোধ 
কিছুটা কমে গেছে এবং নামাষে প্রায়ই 
উলটা-পালটা করে ফেলে । কিন্তু কেউ 
যদি তার পাশে বসে নামাযে পড়ার এবং 
করার কাজগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় 
তাহলে ঠিক মতো নামায আদায় করতে 
পারে । এখন আমার প্রশ্ন হল এভাবে 
পাশে বসে তাকে নামাযের কাজগুলো 
দেখিয়ে দেওয়ার শরয়ী হুকুম কী? আর 


শরয়ী সমাধান: বাইর থেকে কেউ নামায 
শিখিয়ো দিলে সেই মতে নামায পড়লে 
নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । আর যদি সে 
নিজে নিজে নামায পড়ে এবং নামাযের 
মধ্যে একটু উলটা-পালটা করে তাহলে তা 
আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য হবে । সুতরাং 
তাকে নামাযের আগে নামাযের পদ্ধতি 
এবং সুরা-কিরাতগুলো শিখিয়ে দেওয়া 
উচিত । 


সুরা আল-বাকারা: ২৮৬; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৯৮; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১১/৫০; বাহরুর রায়েক: ২/৬ 


ওমরা ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে 
গিয়ে টাকা উপার্জন করা 

সমস্যা: কোনো লোক ওমরা ভিসা নিয়ে 
সৌদি আরব গিয়ে ওমরা করার পর 
সেখান থেকে পালিয়ে টাকা রোজগার 
করে অথবা ওমরা ভিসা নিয়ে সেখানে 
গেছে বটে কিন্তু ওমরা না করে সেখান 
থেকে পালিয়ে টাকা কামাই করা শুরু করে 
ক. তার ওমরা আদায় হবে কিনা? 

খ. ওমরা না করে পালিয়ে টাকা-পয়সা 
কামাই করা তার জন্য হালাল হবে কিনা? 
গ. যদি ওমরা না করে পালিয়ে টাকা- 
পয়সা কামাই করে তাহলে তার ওপর কি 
ওমরার কাযা দিতে হবেঃ জানালে উপকৃত 
হব। 


মুহাম্মদ কাসেম 


শরয়ী সমাধান: ওমরা ভিসা নিয়ে সৌদি 


যদি সে একাএকা উলটা-পালটা করে 


আরব গেলে মীকাত অতিক্রম করার আগে 


নামায আদায় করে নেয় তাহলে কি তার 
নামায হবে? জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


জুন'১৬ 


বা মীকাত অতিক্রম করার সময় হজ বা 
ওমরার ইহরাম বাধতে হবে । ইহরাম 


বেঁধে ওমরা বা হজ আদায় না করলে 
তাকে দম দিতে হবে । অর্থাৎ একটি এক 
বছর বয়সী বকরি বা ভেড়া হেরেম শরীফে 
যবেহ করে সদকা করে দিতে হবে এবং 
ওমরাও কাযা করতে হবে । 
আর ওমরার ইহরাম বেঁধে ওখানে 
অবৈধভাবে থেকে টাকা-পয়সা রোজগার 
করা না-জায়েয ও অবৈধ হলেও কিন্তু 
হালাল হবে । অর্থাৎ কাজ-কর্ম করে 
আয়কৃত টাকা-পয়সা হারাম হবে না। 
কিন্তু এভাবে সরকারের অনুমোদনবিহীন 
বেআইনিভাবে থাকা তার জন্য জায়েয 
হবে না । কেননা এর দ্বারা তার বেইজ্জতি 
ও মানহানী হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী:১/২৫৪; ফতওয়ায়ে 
শামী: ৩৬২১; আপকে মাসায়েল: ৪/২৯; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৪/১৬০ 


নামায ও তালীম প্রসঙ্গ 
সমস্যা: সিজদায় যাওয়ার সময় যদি 
সিজদার স্থান থেকে বালি-পাথর ইত্যাদি 
হাতে বা ফুক দিয়ে সরিয়ে ফেলে এতে 
নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কিনা? 
আবদুল আখের 
মরিচ্যা, চেকপোস্ট 
শরয়ী সমাধান: এক বা দু'বার করা 
জায়েয আছে । তৃতীয়বার করলে নামায 
ফাসেদ হয়ে যাবে । কেননা সেটা আমলে 
কসীর হিসেবে গণ্য হবে । আর প্রয়োজন 
ছাড়া একবার করলেও নামায মাকরূহ 
হবে। 


ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪০৯; 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০৬ 


মোহর প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের সমাজে বিয়ের মোহর 
সামর্থ অনুযায়ী ধার্য করা হয়। কিন্তু 
আকদে নিকাহের সময় বরের পক্ষ থেকে 


7) আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


অর্ধেক নগদ, অর্ধেক বাকী বলে আকদ 
অনুষ্ঠিত হয় । এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, 
বাকী অর্ধেক মোহর কি স্বামীর পক্ষ থেকে 
আদায় করতে হবে? আর যদি স্বামী স্ত্রীকে 
ভরণ-পোষণ অর্থাৎ কাপড়-চোপড়, 
অলঙ্কারাদি ইত্যাদি ক্রয় করে দেয় এবং 
তাতে মোহর আদায়ের নিয়ত করে; 
তাহলে কি তা স্বামীর পক্ষ থেকে বাকী 
মোহর হিসেবে আদায় হয়ে যাবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


শামসুল হক 
রাউজান, উট্টগ্রাম 


ফতওয়ায়ে হকানিয়া: ৪/৩৫৮; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৭/৩৩৮ 


স্বামীর অপকর্ম ও 

স্ত্রীর অসস্তুষ্টি প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমার এক প্রতিবেশী মহিলা 
মালয়েশিয়া থাকে । সেখানে তার স্বামীও 
রয়েছে। কিন্তু তার স্বামী বাড়িতে বাইরের 
বিভিন্ন মহিলা নিয়ে যেনা-ব্যভিচারের 
মতো অপকর্ম করতে থাকে | যা সে সহ্য 
করতে পারে না এবং তার স্বামী তাকে 
তালাকও দিচ্ছে না। তার কাছে 'খুলা' 
করার মতো অর্থ-কড়িও নেই । আর সে 


শরয়ী সমাধান: বাকী মোহরও স্বামীকে 
আদায় করতে হবে এবং দেওয়ার সময় 
স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে হবে । তারপর স্ত্রী 
যদি গ্রহণ করে তখন মোহর হিসেবে 
বা মোহর হিসেবে নিতে না চায় তখন 
মোহর আদায় হবে না। 

ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/৩০২,৩২২ঃ 


আদালতেও যেতে পারছে না । যেহেতু সে 
ওই দেশের বৈধ নাগরিক নয় অর্থাৎ তার 
কাছে কোনো ভিসাও নেই । আর এদিকে 
স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইলে বা সে 
সম্পর্কে তাকে কিছু বললে স্বামী তাকে 
মারধর করে এবং বিভিন্ন প্রকারের হুমকি 
দেয়। যেমন_ পুলিশকে ধরিয়ে দেব 
ইত্যাদি ৷ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মহিলা 


চের্ম ও যৌন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 


€ পুরাতন চর্ম-এলার্জির স্থায়ী সমাধান € জ 


স্থায়ী সমাধান । পুরুষের গোপন রোগের কারণে সর্বদা 
আর মানসিক দুগ্চিন্তার ফলে সঠিক ভাবে যে কোন কাজে ও ইবাদতে মন বসে না 


ন যৌন রোগের সফল ও 
ব্েনে 


টল ক 


এবং নামাজেও খুশ্ড খুজু থাকে না। তাই সঠিক 


দূর করতে চেষ্টা করুন। বহু জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট 


র মাধ্যমে দ্রুত মানসিক চাপ 
করে যাদের 


চিকিৎস 


চিকিৎসার প্রতি অনীহা ও ঘৃণা চলে এসেছে, একমাত্র তাদের প্রতিই রইল 


সস 


ক্ষাতের দাওয়াত। আপনার যৌন সমস্যা যে কে 


ন ধরনের এবং যত জটিল ও 


এ কষ্ট থেকে বাচতে কি করতে পারে? 
যেহেতু তার স্বামী তাকে তালাক দিচ্ছে 
না। সেহেতু অন্যজনকে বিয়েও করতে 
পারছে না। আর এদিকে স্বামীর 
অপকর্মগ্ুলোও সহ্য হচ্ছে না। সুতরাং 
তার থেকে বাচার কি কোনো উপায় 
আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মোরশেদুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: এ অবস্থায় স্বামীর 
অপকর্মের দ্বারা সে গুনাহগার হবে না । সে 
স্বামীর আকদে নিকাহের মধ্যে থাকতে 
পারবে । তাকে সবর করতে হবে । না 
হলে কোনো প্রকারে স্বামী থেকে তালাক 
নিতে হবে । 
সুরা বাকারাহ: ২২৯; হিদায়া: ২/৩৮৪; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৫০৮; দুররুল মুখতার:৩/৪8১; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৯/৪২০ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


€১৬০ দিন ও ৪ মাসের কোর্সে ২ মাস পর পর ভর্তি 
নেওয়া হয়। 
ও ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট প্রদান ও খেদমতের ব্যবস্থা। 


মানুষের 


হউক না কেন ১৭ বছরের অভিজ্ঞত 
ও বিশ্বস্ততার প্রতিক “খালেছ” 


এ 


স্থায়ীভাবে পূর্ণ সুস্থতার নিশ্চয়তা ।€ দুরারোগ্যব্যধি হাড়ের জটিল ক্ষয় রোগের 
স্থায়ী সমাধান € অপারেশন ছাড়া নাকের পলিপাস এবং প্রাইলস্‌ নির্মল এবং 
কিডনী ও পিভ্তপাথর অপসারণ ।€ পুরাতন আমাশয় ও গ্যাস্ট্রিক-আলসার নিল 


ও মহিলাদের জরায়ু টিলা বা জরায়ু বের হয়ে 
সু নিশ্চিত 


চিকিৎসার জন্য আস্থার সাথে সু-পরামর্শ নিন। ইনশাআল্লাহ্‌ পূর্ণ 
সুস্থতার নিশ্চয়তা । ১০০ % আমানতদারীর সাথে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। 


আসা ইত্যাদি জটিল রোগ সমূহের 


গুপ্রত্যেক ইমাম বা আলেমের অধীনে ট্রেনিং প্রাপ্ত নিজ 
স্ত্রী বা মা-বোনকে দিয়ে প্রত্যেক মসজিদের এরিয়ায় 
ঘরোয়াভাবে 
সম্মানী ভাতা প্রদান। 

৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান। 

গুবিদেশী 
আরবী ও উর্দুভাষা শিক্ষা কোর্স। 


একটি করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও মাসিক 


একরাম £ ওলাময়ে কেরাম, দ্বীনের দ্বায়ী ও অসহায় গরীব রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ সহায়তা করা হয় 


ডি এইচ এম এস (ঢাকা), বি ইউ এম এ(ঢাকা) 
সদস্য ঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল, টাকা। 


দাওরায়ে হাদীস (কামিল) ঃ দারুল উলৃম 


গভঃ রেজিঃ নং ১৮৬৪ 


রী, চট্টথাম। 


৪ সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিখার গাশাপাশি আত্মশুদ্ধির 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব ঃ মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় জামে 


প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড মহিলা নূরানী 


মসজিদ, কদমতলী, ঢাকা । 
কুরআন শিক্ষা সেন্টার। 


প্রতি 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ খানকায়ে তাষকিয় 


তা মুহ্তামিম $ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা)। 
তুন নফ্স বাংলাদেশ। 


০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 
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হাফেজ মাওলানা ফোরকান মাহবুবের 
ইন্তিকাল: ইলমে নববীর এক উজ্জ্বল 
নক্ষত্রের আকস্মিক বিদায় 


জন্ম হলেই মৃত্যু অপরিহার্য তা ঞ্রুব সত্য । 
জন্মের সিরিয়াল থাকলেও মৃত্যুর কোনো 
সিরিয়াল নেই । মানুষের মৃত্যু কোনো 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


হি. মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০১৬ শনিবার 


মনীষীগণের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য ছিলেন । 


রাত ৭.৩০ মিনিটের সময় হঠাৎ ইন্তেকাল 


করেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 


আরও সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো তার 
মহিয়সী মাতা হলেন আল্লামা ইয়াকুব 


কালের সাথে নির্ধারিত নয় । শৈশবকাল 
থেকে আমরা শুনতাম ও প্রত্যক্ষ করতাম 


রাজেউন)। এরপর থেকে আমরা তার 
নামের শেষে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 


যে, মানুষ বার্ধক্যের কারণে কিংবা 
দীর্ঘদিন দূরারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা 
যেতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তা 
কাল্পনিক মনে হয় । বর্তমানে দেখা যায় 


লিখতে শুরু করেছি । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 
মাওলানা ফোরকান মাহবুব (রহ.) পটিয়া 


মৃত্যুর জন্য জটিল রোগের প্রয়োজন হয় 
না। মৃত্যুর সময় হলেই কোনো রোগ 
ছাড়াই মালাকুল মাউত জান কবজ করে 
নেন। তাই লোক মুখে যে শোনা যায়, 


থানার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামের এক 
সমভ্রান্ত ও ধর্মপরায়ণ পরিবারে ১৯৬৩ 
সালে জন্গ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মির্জা মাহবুব আলী খান এবং মাতার নাম 


“অমুক অকালে মারা গেছে' তা সঠিক 
নয় । মৃত্যুর কোনো কাল নেই । হযরত 


মাহমুদা খাতুন । দৌলতপুর গ্রামে মির্জা 


(রহ.)-এর সুযোগ্য কন্যা । যিনি ছিলেন 
জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারী মাদরাসার 
দ্বিতীয় শায়খুল হাদীস । 


শিক্ষা-দীক্ষা 

তার পরিবার যেহেতু দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত 
একটি প্রসিদ্ধ ফ্যামেলি সেহেতু ইসলামি 
শিক্ষার হাতেখড়ি (চ151 1995005) ও 
ধর্মীয় প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা তার মায়ের 
কাছেই অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৭১ 
সালে পটিয়া থানাধীন নুরুল উলুম 


মাহবুব আলী খাঁনের পরিবার ভদ্র ও 


তাজবীদুল কুরআন শাহমীরপুর মাদরাসার 


হুযাইফা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


অভিজাত ফ্যামেলি হিসেবে খ্যাত । তার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
কিয়ামতের পূর্বে ৭২টি ফিতনা দেখা 


পিতা মাহবুব আলী খান (েহ.) একজন 


হিফজ বিভাগে ভর্তি হন। তৎকালীন 
মাদরাসার বিজ্ঞ মুহতামিম হযরত 


বড় আলিম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি 


মাওলানা হাফেজ সুলায়মান (রহ.)-এর 


দেবে, এর মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু ও 


ছিলেন । পাশাপাশি তিনি এলাকার প্রসিদ্ধ 


খুনাখুনি বেড়ে যাওয়া অন্যতম | এ দুটি 
ফিতনা এখন পূর্ণরূপে দৃশ্যমান । 


জমিদার ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে 


খ্যাত ছিলেন । মাহবুব আলী খান ইবনে 


মাদরাসার বড় হুযুর নামে খ্যাত মাওলানা 


এমনই এক বাস্তবতার শিকার হয়ে আল- 
ও সহকারী শিক্ষাসচিব মেধাবী ও বিজ্ঞ 
আলিমে দীন হাফেজ মাওলানা ফোরকান 
মাহবুব সাহেব বিগত ২২ রজব ১৪৩৭ 


জুন'১৬ 


আলী আহমদ শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ 


আযীযুল হক (রহ.)-এএর কাছে প্রাথমিক 


হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), শায়খুল 
আদব আল্লামা ইযায আলী (রহ.), 
শায়খুল মাকুলাত আল্লামা ইবরাহীম 


স্তরের সব কিতাব দক্ষতার সাথে অধ্যয়ন 
করেন। অতঃপর দেশের প্রাচীনতম 
ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জিরি মাদরাসায় 


বলিয়াবী (রহ.) প্রমুখের মতো প্রসিদ্ধ 


ভর্তি হয়ে জামাতে চাহারুম পর্যন্ত অত্যন্ত 


__'ু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


কৃতিত্বের সাথে শিক্ষার্জন করেন । এরপর 
১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালে 
ভর্তি হন। সেখানে দাওরায়ে হাদীস 
(কামিল সমমান) সমাপ্ত করেন। 
ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র 
ছাত্র হিসেবে শিক্ষকগণের নিকট খ্যাত 


ছিলেন। 

বর্তমান জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী 
সাহেব হুযুর ও শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আইয়ুব (রহ.)সহ জামিয়ার তত্কালীন 
প্রবীন মুরববী আসাতিযায়ে কেরামের 
হয়েছিলেন । যখনই তাদের সানিধ্যের 
সুযোগ হতো তিনি তাদের সাথে ইলমী 
আলোচনায় মনোনিবেশ করতেন । তার 
ব্যাপারে হযরত আইয়ুব সাহেব রেহ.)-কে 
বলতে শুনেছি “মাওলানা ফোরকান অত্যন্ত 
তেজস্বী, ধীসম্পন্ন ও সুচতুর ছাত্র ছিল" । 
ইলমে মানতিক ও আরবী সাহিত্যে তার 
বেশ দক্ষতা ও অপরিসীম বিচরণ অনুভব 
হতো । 


কর্মজীবন 
দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর 
নয়া উপজেলাধীন কোদালা আযিযিয়া 
কাসেমুল উলুম মাদ্রাসায় তার শিক্ষকতা 
জীবনের শুভসুচনা হয় । আল্লামা আইয়ুব 
(রহ.)-এর নির্দেশে সেখানে সিনিয়র 
শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ইলমে 
হিকমতের প্রসিদ্ধ কিতাব মায়বৃযীসহ 
দরসে নিযামীর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ 
কতিপয় কিতাবগুলোর দরস প্রদান 
করেন । অধম লেখকও ওই মাদ্রাসায় 
তার কাছে আরবী সাহিত্যের টি 
কিতাব বাকুরাতুল আদব পড়ার পাশা 
আরবি সাহিত্যের মূল প্রেরণা ও উৎসাহ- 
উদ্দীপনা পেয়ে উপকৃত হয়েছি । অতঃপর 
তিনি জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ ও 
শাহমীরপুর মাদরাসায় বেশ সুনামের সাথে 
শিক্ষকতার দায়িত্ব আনজাম দেন । এরপর 
কিছুদিন সৌদী আরবে প্রবাসী জীবন 
কাটান । ১৯৯৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করে এতিহ্যবাহী দোহাজারী মাদরাসায় 
সিনিয়র হিসেবে যোগদান করেন। 
অবশেষে দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ সেখানে 


মুরুববী শিক্ষকগণের নির্দেশে বিগত 
২০০২ সালে মাতৃক্রোড় জামিয়া পটিয়ার 


জুন'১৬ 


শিক্ষক নিযুক্ত হন । আাকাডেমিক উন্নতির 


বজায় রাখতেন এবং তার মোবারক 


সোপানে ক্রমান্বয়ে আরোহন করতে 


সানিধ্যকে গনীমত মনে করতেন | কুতবে 


করতে ইলমে নববীর এ উজ্জ্বল নক্ষত্র 


যামান শাহ মুফতী আযীযুল হক রেহ.)- 


পরিশেষে শিক্ষাপরিচালক, 


এর এ অনন্য খলীফার ইন্তেকালের পর 


অতঃপর জামিয়ার মুহাদ্দিস পদে সমাসীন 
হন। 
উল্লেখ্য, ধীসম্পনন ও অতিমেধাবী কোনো 


আযীষী কাননের আর এক সুবাসিত পুষ্প 
হীলার সদর সাহেব শাহ মাওলানা 
ইসহাক (রহ.)-এর কাছে আধ্যাত্মিক 


কোনো শিক্ষকের পাঠদানে সাধারণ- 
বিশেষ ছাত্ররা ব্যাপকভাবে তৃত্তি পরিমাণ 


দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার নির্ধারিত 
মা'মুলাত ও অযীফা যথারীতি আদায় 


উপকৃত হতে না পারলেও মেধাবী ছাত্ররা করতেন 
বেশ উপকৃত হয় যা বলাবাহুল্য ৷ যেহেতু তিনি জামিয়া পটিয়ায় শিক্ষকতার 
মেধাবী শিক্ষকগণ দরস প্রসঙ্গ অনেক পাশাপাশি স্বীয় এলাকা দৌলতপুরে নিজস্ব 


তাকরীর উপস্থাপন করে থাকেন যা 
সাধারণ ছাত্রদের হদয়ঙ্গম করতে বেগ 


জমিতে একটি নুরানী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেন । তিনি স্বভাবজাত বে-নয়ায তথা 


পেতে হয় । মাওলানা হাফেজ ফোরকান 
মাহবুব রেহ.)-এর দরস দানে মেধাবী 


অমুখাপেক্ষী জীবন যাপন করতেন । কারো 
কাছে নিজের অভাব প্রকাশ করা তো 


ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হতো এবং মেধাবী 
ছাত্রদের অভিব্যক্তি (2৬01010) 
অনুযায়ী তিনি দরসের সংশ্রিষ্ট বিষয়ে 
কম ব্যতীত পেশ করতে পারতেন । যা 
দ্বারা ভাল ছাত্ররা তার দরসে বেশ পুলক 
ও তৃপ্তি অনুভব করত | 


স্বভাব ও আমল-আখলাক 

তিনি ফরয-ওয়াজিবের বড় পাবন্দ 
ছিলেন । হাদীস শরীফে বিভিন্ন উপলক্ষে 
বর্ণিত দুআসমূহ বেশি বেশি করে 
পড়তেন । সকালে পদচারণ করার সময় 
(৬101701119 ৬5৪10) এবং অবসর সময়ে 
(1,915019 7919) পবিত্র কুরআন 
মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে দেখা 
যেত । 

স্বীয় উত্তাদগনের ব্যাপারে সদা অগাধ 
অদ্ধা-ভক্তি হদয়-মনে লালন করতেন । 
প্রশাসনিক কাজে তার আমানতদারী, 
দিয়ানতদারী, কানুন প্রয়োগে অকপটতা ও 
প্রশাসনিক দক্ষতা সর্বস্বীকীত ছিল। 
পরীক্ষার হলে তার এ অন্যতম যোগ্যতা 
ও বৈশিষ্ট্য আরও বেশি ফুটে উঠত । তার 
লেনদেন ছিল খুব স্বচ্ছ, এ ব্যাপারে তিনি 
সমালোচনার উধ্র্বে ছিলেন । আত্মমর্ধাদা 
সম্পন্ন এ আলিমে দীন কর্মজীবনে কেবল 
শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, অন্য 
কোনো পেশা অবলম্বন করেননি । 


আধ্যাত্মিকতা চর্চা 

তিনি প্রথমে হযরত শাহ আলী আহমদ 
বোয়ালভী সাহেব (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেন । অতঃপর সময়- 
সুযোগে স্বীয় মুরববীদের সাথে তাআনুক 


দুরের কথা, মাদরাসার জন্য চাদার কথাও 
যাকে তাকে বলতে সংকোচ করতেন । 
উপরন্ত তার হাতে গড়া এ নুরানী মাদরাসা 
খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন | তিনি 
আমৃত্যু শাহমীরপুর তাজবীদুল কুরআন 
মাদরাসার মজলিসে আমেলার অন্যতম 
সদস্য ছিলেন । তার আরেকটি স্বভাব ছিল 
যে, অর্থসংকটের শিকার উত্তাদগণের 
আর্থিক খোজ-খবর নিতেন এবং যথাসম্ভব 


তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দীড়াতেন । 
আকাবিরে জামিয়ার ম্নেহধন্য এ 
প্রতিভাবান সাবেক তিছাত্র ও বিজ্ঞ 


আলিমে দীন মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে 
আমাদেরকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে 
না ফেরার দেশে হঠাৎ চলে গেলেন । 
মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন 
মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন এবং ত্খ্য 
ছাত্র,ভক্ত ও অনুরক্ত রেখে যান । 


অপুরণীয় ক্ষতি 
একজন আলিমের মৃত্যু একটি জগতের 
মৃত্যু সমগণ্য ৷ দিন শেষে যেমন সন্ধায় 
বাতি জ্বালাতে হয় তেমনি কোনো 
আলিমের মৃত্যুর পর আমাদের দায়িত্ 
হবে নিজ নিজ ঈমান ও আমলের 
বেডের জন্য নিজেদের দায়িত্বভার 
পালন করতে তার আদর্শ অনুসরণ করা । 
মহান আল্লাহ পাক তার শোক-সন্তপ্ত 
পরিবার সহ সকলকে ধৈর্য ও সহিষ্কুতা 
প্রদান করুন। তার ছেলে-মেয়েদেরকে 
আদর্শ জীবন গড়ার তওফীক দান করুন 
এবং জাগতিক জীবনে উন্নতি ও উৎকর্ষতা 
দান করুন । আমীন । 


পটিয়া ও সহকারী সম্পাদক, বালাগ আশ-শারক 
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জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ 


১৪ 


সুখের জন্য সামান্য সুখকে কখনও সমাধি দিতে হয় । তাতে 
কুগ্ঠাবোধ করতে নেই। 


অপরের দোহাই নয়; আত্মযোগ্যতার লড়াই 

অপরের দোহাই দিয়ে মানুষ নিজেকে বড় দেখাতে যায়। 
নিজেকে তুলে ধরতে চায় । অনেকসময় আমরা বলি- অমুকের 
সঙ্গে আমার পরিচয়-সম্পর্ক আছে। অমুকের সঙ্গে আমি সময় 
কাটিয়েছি । আমি অমুকের সহপাঠী | অমুকের সাহচর্য লাভে 
আমি ধন্য হয়েছি । এসব কিছুতেই গর্বের বিষয় নয় । প্রকৃত 
গর্বের বিষয় হলো, তারা যে উৎকর্ষ-শীর্ষে পৌঁছেছেন, আপনিও 
সেখানে পৌছেছেন কিনা, কিংবা পৌছুবার সাধনা অব্যাহত 
রেখেছেন কিনা? আমাদের নিত্যদিনের গান তো এই হওয়া 


উচিত 
মহাঙ্ঞানী মহাজন 
যে পথে করে গমন 
সে পথ লক্ষ্য করে 
স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে 
আমরাও হব বরণীয় । 
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(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 


অপরের দোহাই নয়; আত্মযোগ্যতার লড়াইয়ে আমাদের জিততে 
হবে । সে পথে আমাদের পরিচয় দিতে হবে সচেতন সাহসের । 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভুলের কাছে আত্মসমর্পণ 
জীবন-ব্যর্থতার বড় একটি কারণ হলো নিজের ভুল-ভ্রান্তির কাছে 
আত্মসমর্পণ করা । ভুলের কাছে আত্মসমর্পণ নয় । ভুলকে 
পরাভূত করতে হয় । 
অনেক মানুষ আছে যারা যৎকিঞ্চৎ যোগ্যতা নিয়ে তৃপ্তিবোধ 
করে । সবকিছুকে মনে করে নিজের জন্মরই দোষ | বিরাজমান 
অবস্থা ও পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ পায় না বা খোজেই না। 
তারা বলে থাকে, আমার অভ্যেসকে আর কাহাতক বদলাতে 
পারি! আরে ভাই! আমি কি আর অমুকের মতো দক্ষ ব্যক্তি হতে 
পারব? অগ্নিগর্ভা বক্তা হতে পারব? সদাহাস্যোজ্ঘল জনপ্রিয় 
ব্যক্তি হতে পারব? কিংবা পারব এই সেই হতে? না, না। এসব 
আমার জন্য সম্ভব না । ব্যর্থ চেষ্টা করে কী লাভ? 
আমি তাদের বলব, আসুন, আমরা চেষ্টা করে দেখি । চেষ্টা-কষ্টে- 
ই রয়েছে জীবনের সুফল ও সফলতা । চিন্তা-চেষ্টা-নিষ্ঠার মাধ্যমে 
আমরা নিশ্চয় নিজেদের বদলাতে পারব । 
যদি কেউ বলে, আমি দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই জানি 
না, তা হলে আমার অনুরোধ, আপনি আজ থেকে জানতে 
শিখুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর এক বাণীতে আছে, 

0৯0 ৪59ি80 
জ্ঞান অর্জিত হয় শিখতে-শিখতে, ধৈর্য সৃষ্টি হয় সইতে- 
সইতে 1 
মানুষের চেতনা-সাধনা, কামনা-বাসনা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত । তা 
পার্থিব উদাসীনতার হালকা আস্তরণে মুছে যায় না। অসামান্য 


জুন'১৬ 


প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বাড়াতে হবে পদযুগল । কার্যকর সব যোগ্যতাকে 
কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হলে সফল ব্যক্তি হওয়া সময়ের ব্যাপার 
মাত্র । 

এর জন্য প্রয়োজন অনেককিছু প্রতিজ্ঞা, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, 
প্রজ্ঞা । আরও প্রয়োজন বিষণনতাকে পুলকে পরিণত করার | এর 
জন্য বদলে দিতে হবে সংকটকে সুখে | কৃপণতাকে উদারতায় | 
রাগকে সহনশীলতায় | বিপদকে গ্রহণ করতে হবে আনন্দচিত্তে । 
ঈমানকে ব্যবহার করতে হবে সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসেবে । 
এভাবে আমাদের মুঠোয় ধরা দিবে জীবনকে তৃত্তিভরে উপভোগ 
করার সমূহ কলকজা | মানুষের জীবন খুব সংক্ষিপ্ত । দুঃখ- 
বেদনায় জীবনকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় কোথায়? 


আত্মহত্যা নয়; আত্মসত্তার খোজ 

পৃথিবীতে গবেষণা চলেই চলছে__বিভিন্ন বিষয়ে ৷ বিভিন্ন 
অঙ্গনে ৷ বিভিন্ন আঙ্গিকে । এমনকি আত্মহত্যার মতো একটি 
মারাত্বক বিষয় নিয়েও । তবে গবেষণার চেয়ে আত্মহত্যার সংখ্যা 
যে বেশি, তা হলফ করে বলা যায় । 

কিন্তু কেন এসব আত্মহত্যা? উত্তর একটাই_ জীবন-ব্যর্থতার 
ঘাত ও গ্রানি সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা ৷ 

আমি-আমরা এবং দূরকাছের অনেকে মনে করে, আমি একজন 
ব্যর্থ মানুষ । আমাকে কেউ ভালোবাসে না। এত চেষ্টা করেও 
একটি চাকরী জুটল না। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি পেলে বর্ণনা করে যায় 
ব্যর্থতার দীর্ঘ কাহিনি । 

মনে করে, সে অর্জিত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু করতে 
পারছে না। পারছে না নিজের ভাগ্য বদলে দিতে | এ হীনম্মন্যতা 
ও ব্যর্থতাবোধই তাকে আত্মহ্যার প্রতি প্ররোচিত করে । 
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অর্টার পর মানুষ পৃথিবীতে কী না করেছে! চাদের দেশে পা 
রেখেছে কারা? সূর্যের কিরণকে বোতলে-বাল্পে বন্দি করেছে 
কারা? মানুষ-ই তো । সে মানুষ আবার নিজেকে কেন এত ছোট 
মনে করে? কেন সে পাহাড়চুড়ায় আরোহিত ব্যক্তির দিকে 
আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখে? নিজে কেন পাহাড়চুড়ায় পৌছুবার 
সাধনা করে না? সত্যি-ই “যে পাহাড়ে ওঠতে ভয় করে, সে পড়ে 
থাকে গর্তের ঘরে ।' 


সুখ-দুখের এপিঠ ওপিঠ 

সাধারণত সকল মানুষের সুখ-দুখের কারণ একই রকম হয়ে 
থাকে । অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য, জীবনের খেলামাঠে বিজয়ের উজ্ভ্বল 
সম্ভাবনা এবং শরীরের সুস্থ-সবল স্বাস্থ্য_এসব মানুষকে আনন্দ 
দেয় । পার্থিব উন্নতি ও কাজ্ফিত উদ্দেশ্য অর্জন হলে সব মানুষই 
আনন্দাবেগে আপ্রুত হয়। জেগে ওঠে নতুনভাবে । অভাব- 
অনটন, রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ এবং লাঞ্চনা-বঞ্চনা মানুষকে 
বিষিয়ে তুলে । 

মানুষের জীবন সুখ-দুখের ঘূর্ণাবর্তে ঘোরে । জীবনে অবিমিশ্র 
আনন্দ বলতে কিছু নেই। হতাশার গনগনে গুঞ্জন তো 
জীবনযাত্রীদের মাঝে থাকবেই । সুখ-সংকটের এ চক্করে আমি- 
আপনি সকলেই সমান । এ জীবনে আঘাত ও সংঘাতের 
অমোঘত্ব মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হয় । এ জগতে চিরসুখী 
কেউ-ই নেই । হওয়া সম্ভব নয় । তাই, 

কোন্‌ জন এ জগতে / চিরসুখী সবর্মতে 

অসুখের টের কিছু কখনই পায় নি । 


কে কোথায় চিরাদিন / শান্তি-সুধা-সিন্ধু লীন 
অশান্তির উষ্ত নীরে এক দিন নায় নি । 


কার আশা আবিরত / পূর্ণ হয় ইচ্ছামত 
কোন আশা কোন দিন ব্যর্থ হয়ে যায় নি । 
এমন সৌভাগ্য কার / নিয়ত সুখ্যাতি যার 
অলীক নিন্দার বোঝা একবার বয় নি ॥ 
(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) 
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ অবস্থা আর কতদিন চলতে পারে আমাদের 
বাস্তব জীবনে? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে 


অতর্কিতভাবেই সে হামলে পড়ে মানুষের অন্তরে । কিন্তু যে দরজা 
দিয়ে দুঃখ-বিষাদ প্রবেশ করে, সে দরজা বন্ধ করারও শত 
কৌশল আছে । আছে সে দরজায় সিলগলা করার শিল্পও | 

কত মানুষকে আমরা দেখি, যারা অন্যদের হৃদয়জুড়ে বিশাল 
জায়গা করে নিয়েছে । মানুষরা আনন্দিত ও অভিভূত হয় তাদের 
কাছে গিয়ে ৷ তাদের সান্িধ্যে বসে । তাদের সঙ্গে কথা বলে। 
আমরা কি কোনোদিন চিন্তা করেছি তাদের মতো হতে, তাদের 
মতো সম্মান-ভালোবাসা পেতে? 


যোগ্যতার কুশলী ব্যবহার 

মানুষের যোগ্যতা ও দক্ষতা একটি অনুভবযোগ্য সম্পদ | 
যোগ্যতা মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় । 
বাস্তব জীবনে যোগ্যতা একটি আনন্দের বিষয় । নিজের ভেতর 
যোগ্যতার উপস্থিতি অনুভব করে মানুষ পুলকিত হয় ৷ যোগ্যতা 
ও দক্ষতার মাধ্যমে বাচা যায় সকলপ্রকার অনিষ্ট থেকে | অর্জন 
করা যায় মানুষের আস্থা ও আন্তরিকতা | সমাজে বইয়ে দেওয়া 
যায় সংশোধন ও সংস্কারের সুবাসিত বিপ্রব | 

দক্ষতাকে কাজে লাগানো ও উপভোগ করার জন্য দক্ষতা পরীক্ষা 
করে দেখা দরকার | ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আত্মীয়-অনাত্বীয় 
সবজাতের মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা কতটুকু? তা যাচাই 
করা দরকার | যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
দুটি অভ্যাস পরিহার করে চলতে হবে উঠতি বয়সের 
খামখেয়ালিপনা এবং হতাশ ভাগ্যান্বেষী যুবকের মরিয়াপনা । দুই 
“পনা'র ঘোলাপানি থেকে আমাদের সফলতা-শীর্ষে পৌছুতে না 
পারার অন্যতম কারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার কুশলী ব্যবহারের 
অভাব । জ্ঞানীরা তো চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি, 
দাওয়াত-তাবলীগ, বক্তৃতা-আলোচনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
চিকিৎসা-প্রকৌশল এবং মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান অর্জনসহ 
জীবনের যেকোনো অঙ্গনে যারা সফল, আপনি তাদের জীবনধারা 
পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, তারা চেতনে বা অচেতনে 
সঠিক দীপ্তিময় দক্ষতা ব্যবহার করে চলছে। আর এ 
দীপ্তিকরোজ্জল দক্ষতার আলোয় তারা খোঁজে পেয়েছে জীবন- 
জগতের কাজ্ষিত সফলতা । আপনি চিন্তা করে দেখুন, একজন 
সফল পিতা সন্তানদের সাথে কীরকম ব্যবহার করেন, একজন 
সফল স্ত্রী মৃদুিষ্টি হাসির পরাগ ছড়িয়ে নিজের স্বামীকে কীভাবে 


নিজেদেরই | দুঃখ-দুর্দশাকে কাবু করার শিল্প আয়ত্ত করতে 
হবে । টেকসই করতে হবে শান্তি-সুখের সুরম্য প্রাসাদ । 


সন্তুষ্ট করেন, তেমনিভাবে একজন সফল সমাজবাদী ব্যক্তি 
নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কীরূপ চরিত্র প্রদর্শন করেন? 


আমাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার যতটুকু না প্রকোপ, তার চেয়ে 
অনেক বড় করে দেখি এর ভয়াবহতাকে | জীবনাকাশে একটু 
মেঘ দেখলেই আমরা ত্রস্ত হয়ে পড়ি । দুঃখ করার কোনো বিষয়- 


সফলতার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হয় শান্ত অথচ শাণিত 
সচেতনতায় । কিছু ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই কুশলী দক্ষতা ব্যবহার 
করতে পারে । অন্যসবাইকে তা শিখে নিতে হয় । শিখে এবং চর্চা 


ই নয়, এমন ব্যাপারেও ভেঙে পড়ি মুহূর্তেই । আশাবাদের হালকা 


করেই তাদেরকে প্রবেশ করতে হয় সফলতার সবুজ প্রাঙ্গণে । 


ঝাঁকুনিতে যে হতাশা মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার কথা, সে হতাশা 
নিয়েও আমরা লেগে থাকি দিনের পর দিন । 

মানুষের জীবন তো রেলের মতোই-_ সে কথা আমরা বেমালুম 
ভুলে যাই। রেলপথে গাড়ি একেবারে থেমে থাকে না। 
টিকটিকিয়ে চলেই চলে । তবু অনেকের মনের ভেতর একটা 
খচখচানি থেকেই যায় । প্রশ্ন হলো, কেন এমন হয়? তার কারণ, 
দুঃখ-বিষাদ মানুষের অন্তরে বলে-কয়ে প্রবেশ করে না। 


জুন'১৬ 


প্রকৃত বিবেচনায় আমাদের মাঝে মেধাবী ও প্রতিভাবান মানুষের 
58 এক মেধা ৷ একমুখি মেধা 
কিংবা বহুমুখি । কাতারে কাতারে মেধার মিছিল । প্রতিভার 
চোখধাধানো আলোয় ঝলঝল করছে আমাদের চতুর্দিকের 
পরিবেশ । কিন্তু বাধা বা বিপক্তিটা ঘটে মেধার বিকাশের ক্ষেত্রে । 
বাধাটা সৃষ্টি হয় খোদ মেধাবী ব্যক্তির চরম উদাসীনতার কারণে | 
অথবা বিকাশের পথে আন্তরিক সঙ্গী বা সহযোগীর অভাবে । 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


মনে করুন, কোনো একজন মানুষের ভেতর লুকিয়ে আছে 
বাকশক্তি, বাণিজ্যি-প্রবণতা কিংবা আবিষ্কারযোগ্যতা । সে 
যোগ্যতাগ্তলো কখনও নিজে নিজে বিকশিত হয় । আবার কখনও 
দেখা যায়, কোনো শুভাকাজ্ষী শিক্ষক বা সুহদয় বন্ধু তা 
বিকশিত করার পথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন ৷ তখন সে 
যোগ্যতা বর্ণালি আলো বিলিয়ে আলোকিত করে স্বয়ং যোগ্যতার 
অধিকারী ব্যক্তিকে । আলোকিত করে পুরো জাতি ও 
পৃথিবীকেও | 
আপনি যদি আকাশের দিকে তাকান, আকাশে আসন গাড়তে 
চান, তা হলে এখনই প্রস্তুতি নিন, দক্ষতা অর্জন করুন। 
যেখানেই পান, যেভাবেই পান, আপনি দক্ষতা দিয়ে নিজের ভাণ্ 
ভরিয়ে তুলুন । দক্ষতা-অর্জনের প্রধান ধাপ হলো নিজেকে বদলে 
দেওয়া । সুতরাং দিন-দিন নিজেকে বদলে নিন। নিজেকে 
বদলানোর একটি ব্যাকরণ-সুত্র বলে দেই । তা হলো কথার মানুষ 
না হয়ে কাজের মানুষ হওয়া | চিন্তায় ও সততায় আমাদেরকে 
কথার কাজী নয়; কাজের কাজী হয়ে ওঠতে হবে | কবির ভাষায়, 

সাধিতে আপন ব্রত 

স্বীয় কার্ধে হও রত 

এক মনে ডাক রহমান । (মুলে ভগবান) 


সংকল্প সাধন হবে 
ধরাতলে কীর্তি রবে 
সময়ের সার বরত্মান ॥ 
(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 


সুন্দর চরিত্র, কোমল আচরণ, ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার- এ ক'টি 
গুণ হলো মানবজীবনের বড় সম্পদ । সুন্দর চরিত্রের স্পর্শে অপূর্ব 
এক সুখ-শিহরণ তরঙ্গিত হয়ে উঠে মানুষের শরীরে, হৃদয়ে 
গভীরে | 

এসব গুণের অফুরন্ত আধার ছিলেন রহমতের নবী মুহাম্মাদ স. । 
তার চরিত্রকে উপমায়িত করা যায় মলয়-লুগ্ঠিত ফুলের সৌরভের 
সঙ্গে । ঘিপ্ধতার প্রাণময় প্রতীক হিসেবে তীর চরিত্রকে বলা যায় 
াদ-চরিত্র' | চাদ-চরিত্রের জোছনা মানুষের হৃদয়ে বুনতে পারে 
জাল-_ সুখের, স্বপ্নের, শান্তির ও মুক্তির । 

রাসূলুল্লাহ (সো.) সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করতেন । কার সঙ্গে? সবশ্রেণির মানুষের সঙ্গে । আপনপর, 
শক্র-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ সবধরনের মানুষের সঙ্গে । এমনকি 
পশুপাখির সঙ্গে ৷ জড়পদার্থের সঙ্গেও | তাদের পক্ষ থেকে আসা 
কষ্ট ও যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতেন । মেনে নিতেন তাদের 
সবপ্রকার নেতিবাচক ও ধৃষ্টতাপুর্ণ ব্যবহার | জীবনের মেলা ও 
ঝামেলা নির্বিশেষে সর্বস্থায় তিনি তাদের শোধন-সংশোধনের 
চিন্তা-কর্মে মগ্ন থাকতেন । হোক সে পথে জীবনের পুরো ঝুঁকি, 
কিংবা, অনিঃশেষ ঝামেলার উকিবুঁকি । তিনি এমন হওয়ারই তো 
কথা, কারণ তাকে আল্লাহ তাআলা রহমত হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন । 

_ কাদের জন্য রহমত? 

_ শুধু মুমেনদের জন্য? 

_ না, কিছুতেই না । 


জুন'১৬ 


₹, সমগ্র বিশ্বের জন্য । 
কুরআনের কী অসাধারণ ভাষাভঙ্গি দেখুন, 
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'আমি আপনাকে পুরো বিশ্বের জন্য একমাত্র রহমত হিসেবেই 
পাঠিয়েছি ।২ 
অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি ও দক্ষতা 
বিচিত্র ও বিপরীতমুখি | মানুষের মন জেতা ও হৃদয় নেওয়া,_ 
আসলে আমরা যেরকম মনে করি__ সেরকম কঠিন কিছু নয় । 
মানুষের হৃদয়পাখি শিকার করা কঠিন কিছু নয়। খুব সাধারণ 
যোগ্যতা দিয়েও মানুষের মন নেওয়া যাওয়া দখল করা যায় 
তার হদয়দুর্গ । তবে তার জন্য জানতে হয় অনেককিছু । 
প্রয়োজন সদিচ্ছা, সংকল্প, পর্যাপ্ত অনুশীলন ও নির্ন্ধ সাধনা । 
মানবহদয়ের রহস্যময় চালচিত্রের খোজ নিতে হয় এর জন্য । শুধু 
এর জন্য কেন জীবন ও জগতের সকল কাজেই মনে রাখা 
দরকার, পরশপাথরের ছোঁয়ায় চোখের পলকে কোনো সমাধান 
চরম অবাস্তব । 
চেতনে বা অচেতনে মানুষ নিশ্চয় আমাদের আচরণপদ্ধতি দ্বারা 
প্রভাবিত হয় । আর এ আচরণ দ্বারাই তারা হয় আমাদের ভক্ত 
কিংবা আমাদের ওপর বিরক্ত | 
সুন্দর চরিত্র ও শিষ্টাচারশীতল আচরণই মানবজীবনের আসল 
পুঁজি । রসে-বর্ণে-গন্ধে উচ্ছল পৃথিবীতে মানুষের পক্ষ থেকে 
ফায়দা লুটতে হলে তাদের চোখে যেমন রঙের নেশা লাগিয়ে 
দিতে হয়, তেমনি মনে মাখিয়ে দিতে হয় চারিত্রিক মাধুর্য । 
আপনি নিজের প্রতিটি কাজকে এবাদত হিসেবে করার চেষ্টা 
করুন । উন্নত চরিব্রপ্রদর্শনও একটি বড় এবাদত | ইতিহাস 
সাক্ষী, মুসলমানদের সুন্দর চরিত্র যেমন অন্যদের ইসলামগ্রহণে 
পরশপাথরের কাজ দিয়েছে, তেমনি তাদের নেতিবাচক ও 
অসুন্দর আচরণও ইসলামগ্রহণের পথে দুর্লজ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে 
দীড়িয়েছে । কত শাসক মুসলমান আছেন যারা প্রজাদের ওপর 
অবর্ণনীয় নিপীড়ন চালান! কত ব্যবসায়ী আছেন যারা বাণিজ্যে 

দুর্নীতি করেন অহরহ! কত মুসলমান আছেন যারা প্রতিবেশীদের 
ৰ্ট দেন । ইসলামে এসব জঘন্যভাবে নিষিদ্ধ । 
মহৎ চরিত্র যার রক্তের সাথে মিশে গিয়ে তার শরীর ও আত্মার 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, সে ব্যক্তি অন্য সকল মানুষ 
থেকে যথার্থই ভিন্ন ও অনন্য | সে ব্যক্তি হয় সহজস্বভাব, 
কোমলহদয়, মিষ্টভাষী এবং সহনশীল । মানুষের সঙ্গে তো 
আছেই, পশু ও জড়পদার্থের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতে ভুলে 
না সে । যেমন ভুলতেন না দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 
সুতরাং আসুন, আমরা নিজেদেরকে নতুনভাবে ইসলামের রঙে 
রাঙিয়ে তুলি । নতুনভাবে শুরু করি পথচলা | আদর্শ গ্রহণ করি 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে । তার আচরণ ও উচ্চারণ 
থেকে । তখন-ই আমরা হতে পারব চাদচরিত্রের জোছনায় 
জোছনান্বিত | 


১ আত-তাবারানী, আল-মব'জায়ল আওসাত, দারুল হারামইন, 
কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হাদীস: ২৬৬৩, হযরত আবুদ 
দারদা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা আাল-আ্িয়া, ২১:১০৭ 
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মাশায়েখে চাটগাম 


টা 
[১ লী 


[প্রথম খণ্ড] 


আল্লামা শাহ আহমদ হাসান রহ. 


সম্পাদনায় 
আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ 


লেখক : আল্লামা শীহ আহমদ হাসান (রহ.) 

সম্পাদক : আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) 

গ্রন্থের নাম: মাশায়েখে চাটগাম (১ম খণ্ড) 

প্রকাশক : জাহিদুল ইসলাম জিহান, আহমদ প্রকাশন, ইমাম 
ম্যনশন (নিচ তলা), জামিয়া রোড, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ 

৩য় সংস্করণ: মে ২০১৬ 

বিনিময় : ৪০০ টাকা মাত্র 


চট্টগ্রাম ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত 
মাওলানা আহমদ হাসান (েহ.)-বিরচিত ও আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস হযরত 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দো. বা.)-সম্পাদিত 
মাশায়েখে চাটগাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম 
আলোকিত মাইল ফলক | ইতোমধ্যে এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩টি 
সংস্করণ বেরিয়েছে । ২য় খণ্ডের কাজও প্রায় শেষপ্রান্তে। 
পরবর্তীতে ৩য় খণ্ড বের করারও পরিকল্পনা রয়েছে । চট্টগ্রামের 
যেসব ওলামা মাশায়েখ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি, ওয়ায- 
নসীহত, সমাজ সংস্কার ও দীনি শিক্ষার বিকাশে দৃশ্যমান খিদমত 
আনজাম দিয়েছেন এবং দিয়ে চলেছেন তাদের জীবন কথা 
মাশায়েখে চাটগাম-এ স্থান পেতে চলেছে । এ উদ্যোগ অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় । মনীষীদের জীবন পরিক্রমা, আদর্শ নিষ্ঠা, 
কর্তব্যবোধ, পরিশীলিত আচার, কর্মযজ্ঞ, নিঃস্বার্থ সেবা 
মানবজাতির অমূল্য সম্পদ । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব ঘটনা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের চলার পথ খুঁজে নিতে সক্ষম হয় । 
আলোকিত মানুষের জীবনধারা ইতিহাসের উপাদান | যথাসময়ে 
দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক নথিবদ্ধ করা না গেলে কালের আবর্তে 
এগুলো হারিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় । ইতিহাস 
হারিয়ে হেলে মানুষ মিথ ও কিংবদন্তীর আশ্রয় নেয় | কেচ্ছা- 


জুন'১৬ 


কাহিনীর আশ্রয়ে গল্প-উপন্যাস তৈরি হয় ইতিহাস তৈরি হয় না। 
ইতিহাস সব সময় সত্যাশ্রয়ী ৷ 
হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (েহ.) ১৪০৮ হিজরীতে 
মাশায়েখে চাটগাম-এর সংক্ষিপ্ত পাওুলিপি প্রস্তুত করেন । চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় বেশ ক'জন কীর্তিমান ওলামা-মাশায়েখের 
জীবন ও কর্ম সন্নিবেশিত হয় । বিভিন্ন কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
পটভূমিও এতে আলোচিত হয় সংক্ষিপ্তাকারে । পরবর্তীতে 
লেখকের অনুসৃত পথ ধরে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রণ করে হযরত 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) গুরুত্পূর্ণ তথ্য- 
উপাত্ত সংগ্রহ করেন যার পরিমার্জিত ও বর্ধিত রূপ মাশায়েখে 
চাটগাম ৷ ১ম সংস্করণ বের হয় ১৯৮৮ সালে । ইতোমধ্যে এ 
গ্রন্থের ৩টি সংস্করণ বেরিয়েছে, যা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায় । 
১ম খণ্ডে মোট ১৭জন মনীষীর জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে 
তাদের মধ্যে আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ (রহ.), আল্লামা আবদুল 
হামিদ (রহ.), আল্লামা হাবিবুল্লাহ (রহ.), আল্লামা সূফি আযিযুর 
রহমান রেহ.), আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন (রহ.), আল্লামা সাঈদ 
আহমদ (রহ.), আল্লামা আফাযুদ্দিন (রহ.), আল্লামা আবুল 
হাসান (রহ.), আল্লামা শাহ আহমদ হাসান (রহ.), আল্লামা 
আবদুল ওয়াদুদ (রহ.), আল্লামা মুফতী আযিযুল হক (রহ.), 
আল্লামা মুফতি ফয়যুল্লাহ (রহ.), আল্লামা শাহ আবদুল মজিদ 
(রহ.) আল্লামা মুফতী নুরুল হক (রহ.), আল্লামা অলী আহমদ 
(রহ.), আল্লামা তোরাবুদ্দিন (রহ.) ও মাস্টার আশরাফ আলী 
(রহ.) | 
হযরত আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 
ংলাদেশের একজন উঁচুমাপের রূহানি রাহবার, দক্ষ আলিমে 
দীন, সুলেখক, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, প্রাজ্ঞ মুফতী ও জননন্দিত 
শিক্ষাবিদ । ১ম শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যস্ত শিক্ষাজীবনের 
সর্বত্র দেশ-বিদেশে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 
রীতিমত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন । আরবী, উর্দূ, ফারসি ও বাংলা 
ভাষায় তার দক্ষতা ঈর্ষণীয় । এতগুলো যোগ্যতা, মেধা ও 
পারঙ্গমতা সন্ত্্ও তার নিরহংকার চরিত্রের সহজাত বিনয়, 
সৌজন্যতাবোধ, মার্জিত আচরণ যে কোন মানুষকে কাছে টানে । 
পবিত্র কুরআন, হাদীসে নববী ও ফিকহে ইসলামীর পঠন ও 
তার সারাটি জীবন কেটেছে । এমন একজন মনীষীর হাতে 
যখন কোন গ্রন্থ রচিত হয় তা পাঠকবর্ণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা 
পেতে সময় লাগে না। 
মাশায়েখে চাটগাম চট্টগ্রামের ইতিহাস-এতিহ্যের উৎসগরন্থ 
হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে । যেকোনো 
গবেষক এ গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তকে অবলীলায় ব্যবহার করতে 
পারেন । যেকোনো সিরিয়াস গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি প্রদান ও পাদটাকার 
মাধ্যমে তথ্যের উৎস বর্ণনা করা আধুনিক গবেষণাপদ্ধতির স্বীকৃত 
নিয়ম । মাশায়েখে চাটগাম গ্রন্থে এ নিয়ম অনুসৃত হয়নি । ৪র্থ 
₹স্করণে এ নিয়ম পালিত হবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা । 
আমি এ গ্রন্থের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কামনা করি এবং দুআ করি 
যেন আল্লাহ তায়ালা লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশককে উত্তম 
প্রতিদানে ভূষিত করেন, আমিন | ৪১৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির কভার 
মানসম্মত, ছাপা সুন্দর, কাগজ উন্নত ও বাধাই মনোরম । 
শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রহে রাখার মতো এটি একটি 
মুল্যবান গ্রন্থ । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


__লললললল্ল্্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সকালের নাশতা না করলে কী বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া পড়ে শরীরে? 


সকালে অনেক তাড়াহুড়ো, তাই কিছু মুখে দিয়েই বেরিয়ে যান 
ন্‌ অনেকে । এভাবে 


তা জানেন? 
একাধিক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে যে সকালের নাশতা যাদের 
অনিয়মিত, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস, হদ্বোগ ও স্তলতা বা 
বাড়তি ওজন প্রভৃতি সমস্যার হার বেশি । আর স্বাস্থ্যকর নাশতা 
দিয়ে দিন শুরু করলে রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল চর্বির পরিমাণ 


কাঠ র াঁ ব 
খাওয়াদাওয়া করেন অথচ নানা সমস্যা দেখা দেয় । অতিরিক্ত 
পানি পিপাসা, বিমুনি ভাব, দুর্বল লাগা, অতিরিক্ত গরম লাগা, 
গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি লেগে থাকে । এসব সমস্যা এড়াতে 


কমে, ওজন ঠিক রাখতে সুবিধা হয় এবং স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের 
দক্ষতাও বাড়ে । 

সকালের নাশতা আমাদের শরীরের বিপাকক্রিয়া শুরু করার 
মাধ্যম | সারা রাত বিপাক ক্রিয়া যে পরিবর্তন ঘটে; যেমন- 
রাতের বেলা শক্তি জোগায় যকৃতে সঞ্চিত শর্করা, শক্তিক্ষয় বন্ধ 
থাকে মাংসপেশি ও অন্যান্য অঙ্গের, নানা হরমোন ও 
রাসায়নিকের নিঃসরণে চলে রাত্রিকালীন ছন্দময় ওঠানাম্ 
সকালের নাশতার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় । আর 
শুরু হয় শরীরের মধ্যকার দিনের বেলার কার্যক্রম । যকৃৎ তখন 
শক্তির সরবরাহ থামিয়ে দেয়, ফলে এনার্জি বা শক্তি পাওয়ার 
জন্য চাই খাবার | সেটা না পেলে হরমোন ও রাসায়নিকের 
ছন্দপতন ঘটে । তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মস্তিষ্ষসহ 
সারা শরীরের ওপর । 

দুপুরের খাবার বা মধ্যাহ্ভোজের আগেই বেশি খিদে পেয়ে যায়, 
ফলে দিনের মাঝামাঝি খাওয়া হয়ে যায় বেশি | পরিণামে ওজন 


শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে | খেতে হবে গরমে উপকারী পানীয় । 
শিখে নিন কিছু উপকারী শরবত বানানোর রেসিপি । 

বেলের শরবতে যা যা লাগবে: ঠাণ্ডা পানি ৩ কাপ, চিনি 
প্রয়োজনমতো, বরফকুচি প্রয়োজনমতো । 

যেভাবে করবেন: পাকা বেল কুরিয়ে নিতে হবে । তারপর বিচি 
ফেলে অথবা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে পারেন । বিচিসহ ব্লেন্ড 
করলে শরবত তিতা হয়ে যেতে পারে । তারপর সব উপকরণ 
একসঙ্গে ব্লেন্ড করে এবার বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করেন । 
এটি আপনার হজম প্রক্রিয়ায় দারুণ ভূমিকা রাখে | শরীর ঠাণ্ডা 
রাখে, পানিশূন্যতা দূর করে । বেলের শরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দুর 
করে । প্রতিদিন বেলের শরবত পান করলে শরীরের ক্লান্তি দূর 
হয় বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিনের শারীরিক পরিশ্রমের পর 
একগ্রাস বেলের শরবত সারাদিনের ক্লান্তি প্রশমন করে । 


তরমুজ-স্ট্রবেরির শরবতে যা যা লাগবে 
স্ট্রবেরি এক কাপ, তরমুজ কিউব করে কাটা দুই কাপ, এলাচ 


বাড়ে । 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 
একটি স্বাস্থ্যকর সকালের নাশতার জন্য কিছু নির্দেশিকা 
হু | 
সকালের নাশতা যেন কোনো দিনও বাদ না যায় । আর এর 
মেন্দুতে তিনটি মূল উপাদানের সমাহার থাকতে হবে: ১. 
শস্যজাতীয় খাবার (যেমন- রুটি বা ওটমিল), ২. দুধ বা 
দুধের তৈরি খাবার (যেমন_ দই বা মিষ্টি), ৩. ফলমূল বা 
সবজিজাতীয় কিছু । 
সকালে চা-কফির চেয়ে এক গ্রাস জুস বা ফলের রস শ্রেয় । 
সকালে একটা ডিম প্রোটিনের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে । 
নাশতা সারার সময়ের জন্য প্রয়োজনে ১৫ মিনিট আগে ঘুম 
থেকে উঠুন । আগের রাতে ঠিক করে নিন, সকালে কী কী 
খাবেন । খুব তাড়া থাকলে খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরোন এবং 
অফিসে ঢুকেই প্রথমে নাশতা সেরে নিন । 
ডা. তানজিনা হোসেন 
হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ 


জুন'১৬ 


দুটি, গোলমরিচের গুঁড়া সামান্য, পানি এক কাপ, চিনি আধা কাপ 
রি ও বরফ কুচি 
প্রয়োজনমতো । 


আর পানি দিয়ে ভালো করে ব্রেন্ড করে নিন । ব্লেন্ড হলে ছাকনি 
দিয়ে মিশ্রণটি ছেকে নিন । তারপর আবার এই মিশ্রণ ব্লেন্ডারে 
নিয়ে এর সঙ্গে বরফ কুচি, এলাচ ও চিনি মিশিয়ে ভালো করে 
ব্লেন্ড করুন । এরপর এই মিশ্রণ একটি গ্লাসে ঢেলে এর ওপর 
সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে ঠাণ্ডা ঠাপ্তা পরিবেশন করুন 
তরমুজ ও স্ট্রবেরির শরবত | গরমের সময় শরীরকে সুস্থ রাখতে 
তরমুজ এবং স্ট্রবেরি দারুণ উপকারী | সুস্বাদু শরবত খাবেন 
আবার উপকারও পাবেন । 


7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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আবদুল হালীম খা 


আমার ঘরের সামনে এক দীড়াক বৃক্ষ 


প্রতিদিন দেখে দেখে আর শিকড়ে পানি ঢালতে ঢালতে 
নিজেই এখন বৃক্ষ হয়ে গেছি 

না নড়তে পারছি না সরতে পারছি কোনো দিকে । 
বৃক্ষের মতো ভালোবাসি সীমিত সীমা 

আর প্রতিবাদহীন নির্বাক জীবন । 


পথ দেখছি পথিক দেখছি 

মিটিং দেখছি মিছিল দেখছি 

গণতন্ত্র দেখছি নির্বাচন 

আইন-আদালত দেখছি শাসন-শোষণ দেখছি 
সংসদ দেখছি সংবিধান দেখছি 

দেখে দেখে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে 

অথচ বলতে পারছি না । 


বৃক্ষের মতো নির্বাক দাড়িয়ে দাড়িয়ে । 


আলাউদ্দিন কবির 


রমযান এলো খোদার দয়ার খোশ-খবরি নিয়ে 
জাহান্নামের সাত দরোজা বন্ধ করে দিয়ে 

ওরে মুমিন আর কতো দিন হাটবি পাপের পথে 
পবিত্র এ রোজার মাসে ওঠ না নেকীর রথে! 


খেয়াল-দোষে এগারো মাস করলি কতো গোনাহ 
সুবর্ণ এ মাসটিতে তোর পুণ্যের ঘর বোনা 
পুণ্যের ঘর শুন্য হলে শেষ বিচারের দিনে 
পারবি কি ভাই নিতে তোর ওই বেহেস্তি-ঘর কিনে? 


রমযান এলো সঙ্গে নিয়ে রহম-মাফি-নাজাত 
পুরস্কারে পুরস্কারে পূর্ণ করে দিন-রাত 

এমন মাসে করিস যদি ইবাদতে হেলা 

শুন্য হাতে যাবি ওপার শেষ হলে তোর বেলা! 


আখিরাতের অসীম হায়াত সাজিয়ে নে না ভাই 
জীবনে ফের পাবি এ মাস গ্যারান্টি সে কোথায়? 


জুন'১৬ 


এরা কি মানুষ নয়? 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


দূর সিরিয়ার ধূসর মরু নির্ধাতিতের রক্তে লাল, 
কেমন করে বাঁচবে তারা শাসক যদি সর্প-কাল! 
যাদের টাকায় গড়ল দেশে বিশাল শক্তি অস্ত্র-বল, 
তাদেরকেই আজ মারছে শাসক-অস্ত্র গুলো সব সচল! 


বুলেট বোমা হানছে আঘাত বিমান আছে এর সাথে, 
দিবস জুড়ে হামলা চলে হামলা হানে ফের রাতে! 
অগ্নিগোলায় জলছে আগুন জিহ্বা যেনো আকাশ ছুঁই, 
বারূদ মেশা চামড়া পোড়ার গন্ধে কাঁদে বাতাস ভুই! 


অস্টালিকার দেয়াল তলে আটকে মরে শিশুর দল, 
পুরুষ-নারী পাচ্ছেনা কেউ বাঁচার মত সুযোগ-বল । 
মিশছে ধুলোয় অষ্টালিকা মিশছে সাথে মানব প্রাণ, 
আহার ওষুধ নাইরে কিছুই এদের কাছে যায়না ত্রাণ! 


এদিক ওদিক ছুটছে যারা একটু খানি বাঁচতে চায়, 
আপন দেশে হিংস্র শাসক আর কে দেবে বাঁচার ঠাই! 
এই যে জুলুম! রক্ত নহর!বিশ্ব বিবেক নড়ছে কই! 
মরছে যারা লাখে লাখে এরা তবে মানুষ নয়? 


মাহে রামাযান 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
রামাযান আসে প্রতি বৎসর প্র 
মুমিনেরই ঘরে রামাযানের চাদ 
নাজাতেরই পথে এসো 
ত্বরা করে ওরে । মাহবুবা মাসুমা অনু 
দুর আকাশে উঠল যখন 
গোনাহ-খাতা মাফ করে নাও রামযানেরই চাঁদ, 
রা সকল মুমিন মুসলমানের 
বরকতে এর দূর হয়ে যাক ভাঙ্গল খুশির বধ । 
যত মনের ক্রেদ আমল করে হৃদয় মাঝে 
ছাড় গীবত আর পাপাচার ছড়িয়ে দিবে নূর, 
নয়তো হবেনা রোযা পাপ-পঞ্ধিল হিংসা দ্বেষ 
উপোস থাকাই হবে শুধু তাড়িয়ে বহুদূর । 
বাড়বে পাপের বোঝা । এগারো মাসের যতেক গুনাহ 
চেয়ে নেবে মাপ, 
নিতে হবে সিয়াম সাধনার হৃদয়টাকে ধুয়ে মুছে 
হোম শিক্ষা করে নেবে সাফ । 
র প্রিয় রাসূল (স-). পড়বে কুরআন রাখবে রোজা 
দিয়ে গেছেন দীক্ষা । হবেন খোদার দাস, 
ইবাদতে মশগুল হবে 
মিটবে মনের আস । 


| আত্তান্তহীদ ৩৮ 


দোলনার তুলনা 


ভাষা ও ভাব ভাবনা 


১. মানুষের প্রথম দোলনা কোনটি? এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর 


হবে “মাতৃপেট” । রুহ যখন আসে, এক দুই তিন দিন করে 
দশ মাসের রক্তপিপু বাচ্চায় রূপ নেয় । এতো কচি হাড়-গোস্ত 
এখানের মানুষের হাতে হাতে থাকলে, ঝরে যাবে বলেই 
ওখানের দোলনায় সে নিরাপদ । এখানের কোনো অশুভ 
ছায়া-বয়ার সেখানে ছুঁতে পারে না । তুলনাহীন সেই দোলনায় 
আমি, আপনি কতো নিরাপদ ছিলাম ভাবতে পারেন! আমরা 
তো জালিম, দোলনার সেই অপারেটরকে, বিনা কারণে কতো 
কিল, ঘুষি, লাথি দিয়েছি তার হিসেব কষা ভয়ানক হিসাব । 
সেদিন মায়ের নিরাপদ দোলনা এর জন্য ক্ষতিপূরণ যেমন 
চায়নি, তেমনি বিনিময়ও না। এই দোলনার তুলনা কারো 
লগে মেলে না, মেলাতে যেও না। 

২. মায়ের দ্বিতল দোলনায় আবারো ঠাই হয় সন্তানের | এখানে 
আসার পর দ্বিতীয় দোলনা হিসেবে মায়ের কোলেই চড়ে 
মানুষ । ভাবতে পারেন, কতো যত্ব, কতো মমতা ও কতো 
আদরের সেই দোলনা! চড়ার সময় অণুপরিমাণও চিন্তা করতে 
হয় না আরোহীকে | দিন নাই, রাত নাই, বিরাম নাই__ 
বিনামূল্যে চড়ে আর চড়ে; তিনিও চড়ান ৷ বড়োই শান্তির 


আমাদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে ভাষার পোষাকে ৷ সভ্যতার 
ইতিবৃত্তে ভাষা সুফলা ও কার্যকরী উপাদান । ভাষার সুমহান 
্রষ্টাকে শুকরিয়া জানানো উচিত । হামদান লিল্লাহ ৷ আমি বিশ্বাস 
করি, আল-কুরআনে | তিনিই ভাষাসমূহের নির্মাতা ও বিনির্মাতা 
ও ভাষার কল্পবিধাতা । 

সাধারণ নৈমিত্তিক প্রয়োজনে আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের 
মতো ভাষাও প্রয়োজন । আবার আমাদের যে মানুষ হিসেবে 
মগজের কাজকারবার ও মনের দরবার এসবকে গুছিয়ে বোঝার 
জন্য ও বোঝানোর জন্য আমাদের ভাষার দরকার | ভাষা কতো 
বড়ো নেয়ামত, আমি অবাক হয়ে ভাবি । ভাষা না থাকলে, 
আমরা বোবা ও বোকার অন্ধকারে অন্ধকার হাতড়াতাম । কতো 
কতো ভাষা ভুবনে প্রচলিত, তার ইয়ন্তা নেই । সব ভাষাই নতুন 
নতুন রঙ, রস ও রওনক নিয়ে নবরূপে সুন্দর ও মজাদার । 
ভাষার শরীরি রূপ হলো, বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি | অনেক ভাষার 
তা আছে, অনেকের নেই । ভাব হলো ভাষার কলিজা ৷ ভাব 
মানে, যা ভাবি, চিন্তা করি ও যা বুঝাতে চাই, তা। ভাবটাই 
প্রধান, বাক্যমালা অপ্রধান । 


দোলনা, সেই কোল । ওখানেই বসে কীদি, হাসি আবার 
সর্বনাশও করি । সেই কোল কোনোকালে ক্ষতিপূরণ চায়নি । 
আজিব এক দোলনার নাম মাতৃক্রোড় । 

৩. এবার আমি একটু একটু বড়ো হলাম । আমার শরীর 
কীথামোড়ানো বিছানায় মানিয়ে নিতে শিখেছে । মা বাবাকে 
দিয়ে বাজার থেকে একটা দোলনা কিনে এনেছেন । না, 
আমাকে ভর লাগছে বলে নয়। বড়ো পরিসরে আমার 
দাপাদাপি দেখবেন বলেই এই ব্যবস্থা । কাজের চাপ বেশি না 
হলে আমাকে ওখানে তুলতেন না । টাকা দিয়ে কেনা সেই 
দোলনায় বাবা কিছু টাকা বেশি দিয়েছেন বলেই মা'র মৃদু 
রাগারাগি__সে কী! এখন বুঝতে পারি, মায়ের কোলের 
দোলনার মুল্য অর্থের পরিমাণে পরিমাপ অযোগ্য | শখের চড়া 
চড়াতে গিয়ে, বাবাকে টাকা খরচ করতে হয়েছিলো সেদিন । 
কিন্তু মায়ের দোলনায়? বলতে পারছি না আর, অশ্রু ডিস্টার্ব 
করছে ।ক্ষম হে পাঠক মোরে... 

৪. কোল হারিয়েছি অনেক দিন হলো, বড়ো হয়েছি বলে । তবু 
মায়ের মনের কোলে দোল খাচ্ছি আমি | এ যেনো নিস্তারহীন 
দোল বিস্তার ৷ এই চড়তে চড়তে একদিন চলে যাবো । সেদিন 
নতুন আরেকটি দোলনায় ওঠবো । নাম: খাটিয়া। কিন্তু 
আফসোস একটাই, হয়তো সেদিন মায়ের যত্রের দোলনা 
পাবোনা। 


কাজী নুর মুহাম্মদ আশিক 
ছাত্র: হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ, চউগাম 


জুন'১৬ 


এখন মুল ভাবনাটি বলি! ভাবের সুন্দর ও পরিশীলিত ভাষ্যকে 
সাহিত্য বলে । সেটার প্রধান দুপ্রকার বহুল চর্টিত। কবিতা ও 
গদ্য । 

এখন যে মাধ্যমেই আপনি চর্চা করুন, সেটা ব্যাকরণসিদ্ধ হওয়া 
লাগবে । নতুবা আপনি পরিত্যক্ত হবেন । তাই প্রমিত ব্যাকরণ 
জানা, বোঝা ও পড়া দরকার । আপনার ভাবচিত্র সাধারণ, 
আটপৌরে, পুবচর্চিত ও সেকেলে হলে, আপনিও সাধারণ মানে 
নেমে আসবেন । কখনো বা আপনি পরিত্যাজ্য হবে । তাই, 
নবীশ, নবীন ও নতুন ভাবনার উন্মিলন ঘটাতে হবে । শুধু আমি 
আপনি দুজন লেখালিখি করি না। অনেক বাঘা বাঘা, ঈগলে 
ঈগলে ও বাহাদুর লেখক লিখে গেছেন, কালে টিকে থাকতে 
হলে, আমাদের লেখনীকে গবেষণাখদ্ধ হতে হবে । নতুবা বাঘা 
ও বৃহৎ লেখকগোষ্ঠির কলরবে আমরা মিইয়ে যাবো । প্রায় প্রতিটি 
বিষয়-আশয় খ্যাতিমান লেখকগণ লিখে গেছেন । আমি লিখতে 
চাই, নতুনত্ব আনতে হবে ভাবে ও বোধে । 

আপনি লিখতে চাইলে, নতুনভাবে লিখতে হবে | নতুবা আপনার 
ডামাডোলে কেউ আকৃষ্ট হবে না । এটাই নিয়ম । আর নতুন কিছু 
বলতে না জানলে, আমি লিখবো কেনো? 

অনেক লিখিয়ে আছেন, তোতাপাখির মতো সারা জীবন একই 
কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ও ঘুরেফিরে বলে থাকেন । এরা বিরক্তিকর 
ও স্থবির লেখক | এরা লেখক হিসেবে ব্যর্থতার উপযুক্তও নয় । 
জাস্ট ক্ষতিকর প্রজাতি । অনেকেই দুচারটে শব্দ মুখস্থ করে, কপি 
করে ও আত্মস্থ করে লেখালিখি করার প্রবণতায় ব্যস্ত থাকে । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


তাদের প্রতি অনুরোধ, হয়তো শব্দভাগ্তার বাড়ান, নতুবা 
রেস্টুরেন্ট করুন । এভাবে লেখনী চলে না । অনেক চোর লেখক 
আছে, অন্যজনের ভাব চুরি করে খালি শব্দ ও শিরোনামে 
জারিজুরি করে । এরা বেশিদূর যেতে পারে না। সময়ের সাথে 
সাথে এদের ভাষার ভাব থাকে না । চুরির সামর্থও ফুরিয়ে যায় । 
অনেকে সাহিত্য ফলানোর জন্য অভিধান নিয়ে বসে । এদের 
ভাষাবোধ অনেক কম | তবু, জটিল ও কঠিন শব্দ রচনা করে 
লঙ্কীকা- করে বসে। এরাও ভয়ঙ্কর । কারণ তাদের জন্য 
শব্দভীতি ও রোগ তৈরি হয় । 

বিশেষ ঝামেলা হয় কবিতার ক্ষেত্রে । এখন তো দুনিয়ার 
বেশিরভাগ ছাগলই কবিতা (?) লিখে চলেছে । এদের ঠাস করে 
থাঞ্সড় লাগানো উচিত । এদের জন্য কবিতা মশকারা হয়ে 
যাচ্ছে । কবিতা লেখা এতো সহজ নয় । প্রকৃত কবিতা অনেক 
কষ্টে লিখিত হয় | তবেই হয় চমচম ও জমজমের মতো সুস্বাদু ও 
রসালো । 

অনেকেই ভালো লিখেন, তবে, একটা কথাই সারা বছর ঘ্যানর- 
ঘ্যানর করেন | এটা দুঃখজনক | ধরুন, এক সাগর হতাশা, ঘাস 
ও দুঃখবাদ আর কতোবার ভালো লাগে? এদের জন্য আফসোস 
হয়! 

প্রকৃত সাহিত্য সব সময় ও সমাজে মাথা উচু করে আওয়াজ 
তোলে । মৌলিক সাহিত্য কখনো হারায় না, তারার মতো 
মহাকালে জ্বলে ৷ সেটার আরতি ও আরাধনা করা উচিত । 


রুকন রাশনান 
ফাষেল: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগরাম 


সমকালীন ভাবনা 


১. সবাই বলে, সব সম্ভাবনার দেশ এই বাংলাদেশ । আমিও 
বলতাম এবং বলে এসেছিও । তবে এখন কেনো জানি বলতে 
ইচ্ছে করছে, বাংলাদেশ মানে একনায়কীয় নিবর্তন অব্যাহত 
রাখার নিমিত্তে ইস্যুর পর ইস্যু তৈরির অদ্ভুত এক দেশ । বড়ো 
কোনো ইস্যু আড়াল করার অভিপ্রায়ে ব্যাঙের ছাতার মতো 

্য অদরকারী ইস্যুর জন্মদান এবং মিডিয়ার কল্পনাতীত 
আনুকুল্যদানের অভিনব ভূখণ্ড । 

২.সারা বছর কতো তনু প্রাণ আর সন্ত্রমহারা হয়__এদেশের 
নৈতিকতাশৃন্য শিক্ষাকারিকুলামে গড়ে ওঠা ডিজিটাল প্রজনোর 
ডিজিটাল মাস্তির কবলে পড়ে, তা নিয়ে তেমন কোনো 
উৎকণ্ঠা দেখা যায় না কারো মধ্যেই । এসব তনুহত্যা হয়ে 
থাকে বিচ্ছিন বা অদরকারী ঘটনার ফাইলবন্দী । কিন্তু 
যেইমাত্র রাজনৈতিক বা আদর্শিক বড়ো কোনো আন্দোলন 
থেকে আমজনতার দৃষ্টি ফেরানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, 
অমনি চেতনার চ থেকে র পর্যন্ত সবাই বড়ো বেশি সজাগ 
হয়ে ওঠেন! চারিদিকে শুরু হয়ে যায় হলুদ সাংবাদিকতা আর 
আইওয়াশের জম্পেশ রিহার্সাল! 


জুন'১৬ 


৩. লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত এ দেশের স্বাধীনতা এখন 
কাগুজে হতে বসেছে । গদিনশীন ও গদিপ্রত্যাশী সবাই 
নিজেদের “গণপ্রজাতন্ত্রী” দাবি করলেও যে-ই গদির নাগাল 
পায়, শুরু করে দেয় “স্বৈরতন্ত্রঁ নয়তো “রাজতন্ত্র চালু করার 
পায়তারা । 

. বাঙালির স্মৃতিশক্তি নাকি ইদুরের স্মৃতিশক্তির চেয়েও ক্ষীণ | 
বেশি কিছু বেশি দিন মনে রাখা তো দুরের কথা, কোনো 
কিছুই তারা বেশি দিন__এমনকি পাচ বছরও মনে রাখতে 
পারে না । ফলে যেই লাউ সেই কদু! কাজের কাজ কিছুই হয় 
না। ৫ বছর পর-পর কেবল পুরনো মদের বোতল বদলই 
সার! 

৫. আমরা কি নিজেদের বদনামের বাউন্ডারি থেকে বের হতে 
পারবো না? আমরা কি পারি না জন্মভূমির সঙ্গে বেঈমানি 
ছেড়ে দিতে? পারি না এ দেশের এতিহ্য-সংস্কৃতি, ধর্ম- 
সম্প্রীতি নিয়ে রাজনৈতিক খেল পরিত্যাগ করতে? আমরা কি 
পারি না এ মাটির মানুষের প্রাণের দাবি আর কথার অর্থগুলি 
সঠিক অর্থে বুঝতে? পারি না কি চেতনার নামে অচেতন 
হওয়ার কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে??? 


০০ 


রুবেল কবির 
শিক্ষার্থী ইতিহাস বিভাগ, চটথরাম বিশ্ববিদ্যালয় 


কৌতুক 
বেকারের সঙ্গে কথোপকথন 


ফুটপাতে এক বেকারকে শুয়ে থাকতে দেখে এক লোক বললো, 
“ওই ব্যাটা, আরামে ঘুমায় আছস, কাম করতে পারছ নাঃ? 


বেকার : কাম কইরা কী হইবো? 

লোক : কাম করলে টাকা কামাইতে পারবি । 
বেকার : টাকা কামাইয়া কী হইবো? 

লোক : টাকা কামাইলে বাড়ি-গাড়ি হইবো । 

বেকার : বাড়ি-গাড়ি দিয়া কী হইবো? 

লোক : আরামে ঘুমাইতে পারবি । 

বেকার : তো, আমি এতোক্ষণ কী করতাছিলাম? 
শিক্ষক ও ছাত্র 

শিক্ষক : বলো তো, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে না কেনো? 
ছাত্র : আমি পরিক্ষায় পাস করি না বলে । 

শিক্ষক : কেনো? 

ছাত্র : কারণ আম্মু বলেছেন, আমি যেদিন পাস করবো, 


সেদিন নাকি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে | তিন বছর ধরে 
আমি ফেল করে একই ক্লাসে আছি। তাই সূর্যও 
পশ্চিম দিক ওঠে না। 


সংগ্রহ: সাদেক আজমাইন 
ছাত্র: দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


কে ধরে আজ কার কান 
আরকানুল ইসলাম 


কে ধরে আজ কার কান 
তা জানে না আরকান 
ধরা উচিৎ যার কান 
কেউ ধরে না তার কান 
সত্যিকারের অপরাধী 
এমনভাবেই পার পান! 
পড়া যেদিন পারতাম না 
ধরতো সেদিন স্যার কান 


নিজেই ধরেন স্যার কান 
ছাত্রনেতার ধাওয়া খান আর 
সবার সামনে মার খান । 
কারো বেলায় চুপ থাকে সব 
কারো বেলায় ঘাড়খান_ 
উচু করে প্রতিবাদে 

করে পরের ভার কান । 
অপরাধী পার পেয়ে যায় 


সদসা: ১৩৮ 


শিক্ষক নয় আল্মাই বড়ো 


আয়েয সগীর 

সহিতে সহিতে সহিতে না পারি 
আল্লার অপমান 

শ্যামল কান্তি মাটিতে মিশালো 
শিক্ষকদের মান! 


কলঙ্ক শিক্ষার 

সম্প্রীতি ভুলে নানা কথা ছলে 
জমা করে ধিক্কার | 

শ্যামলের কানে ধরা দেখে যারা 


বড়ো আল্লার মান 


যোলো কোটি পৃত প্রাণ! 


পথিক মুহাম্মদ ইদরীস 
ধরেন বাবুর কান 

শ্যামল ষাড়কে ডুবাই মারতে 
গঙ্গা নিয়ে যান । 

মহান প্রভুর বসুন্ধরায় 
করতে হলে বাস 
হিসেব কষে বলবি কথা 

না হয় হবেই নাশ। 

গুরু হয়ে গরু মার্কা 
কইলি কথা তুই 

ছুরির মাথায় ছুই । 

কার জমিনে কার নামেতে 
করলি কটুক্তি 
স্যারকে হঠাৎ ষাড় বানালো 


আহ্‌, কখনো কি তা করেছি স্মরণ? 
হতে হবে মুখে কালেমা উচ্চারণ 
এ আদি অনুজ্ঞা করেছি কি লঙ্ঘন? 


দু দিনের মুসাফির, ৃঁ 

ধরণীর নিলয় থেকো না আকড়ে 
অচিরেই পাড়ি দিতে হবে সবকিছু ছেড়ে! 
মুসাফির তুমি, 

প্রভুর অনুশীসন যেও না ভুলে 

না হয় ঠিকানা হবে তব হুতামার অনলে! 
কথার ছলে হারিয়ে যাওয়া ধরণীর পেটে 
নিঃশ্বাসের নিষ্ঠুর আচরণে; 

চারদিকে ওঠে রোল 

দাফনকাফন তাড়াতাড়ি করো শেষ..! 


। আত্তত্ুহীদ ৪১ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
১৯৭.মুহাম্মদ এহসান, গ্রাম+ডাকঘর: পাঠানদন্ভী, বরাতে হরে | 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৪৩-১৮৮১৪২ * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


১৯৮.মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, রুম % ২৭২, দারে কদীম কঃ হয বর ক মারল মানিলানের 


(দ্বিতীয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৫৬-৮৩২৭৩৮ 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
ফোরামের নিয়মাবলি প* আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
০ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী ১৬০, আন্দরকিল্লা, চটগ্রাম-৪০০০ 
এবাং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের ই-মেইল: ৪19000010.1910114907)210911.001 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 
নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 


ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ 


ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম বিভাগীয় | (৯১) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
রি পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 
* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ বিজ্ঞপ্তি 
তার নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ভাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-১৪৩৪ 
* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু || হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৮ শাওয়াল ১৪৩৩ থেকে আরম্ভ 


যেকোনো একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে 
হরে। ঠিকানা পরিবর্তন'হলে পরবর্তী লেখা | হবে। উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 


পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার || শ্রেণীতে ভর্তি-কার্য ক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছ সকল ছাত্র- 
সময় তা জানিয়ে দেবে । অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন শিক্ষাবিভাগ 
লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
উল্লেখ করতে হবে । 


রি সদস্য কুপন 


০০০ জদ্রস্য ক্রমিক:... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরণী] 
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সাক্ষর 


জুন' ১৬. -______ল্ল্। আত্তার্তহীদ ৪২ 


প্রতিযোগিতা জুন'১৬ 


১. ১৯৪৭ এ দেশভাগ হেয় করে রচিত “সাকোটা দুলছে 
কবিতার লেখক- [| সমরেশ মজুমদার [] সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়] হুমায়ুন আহমেদ 

২. ধর্মের বিরুদ্ধে লেখাকে ফ্যাশন আখ্যায়িত করে একে 
নোত্রামি বলেছেন- [_] রাষ্ট্রপতি এড. আব্দুল হামিদ [] 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [2] বিচারপতি এস কে সিনহা 

৩. উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান- [] ভূমি ও শ্রম [] 
মূলধন ও সংগঠন] উভয়টি 

৪. ঘুষ ও উৎকোচের মাধ্যমে উপার্জনকে বলে- [| রিশওয়াত 
[] রিবা] গরর 

৫. কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে ফেললে তা থেকে 
নি্কৃতি পাওয়ার জন্য যে নেক কাজ করতে হয়, তাকে 
বলে-[] কাযা [] কাফফারা [ ফিদিয়া 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
পূ্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 
৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


ওল হাতের কলম' 


৬. বিশ্বের কোন দেশে বিয়ের জন্য কোন বয়সসীমা নির্ধারিত 
নেই? [] সৌদি আরব] ইয়েমেন [] উভয় দেশে 


৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


৭. দারুল উলুম দেওবন্দকে “সন্ত্রাসীদের কারখানা বলে 
অভিহিত করে কোন সংগঠনের নেতা? [] বিজেপি [] 
শিবসেনা [] বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 

শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


আবু 
রা.), ৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থায়, 
৫. হযরত আবুত তোফায়েল আমীর (রাধি.), ৬. ৭৬৭ খিস্টাব্দে 
৭. মাও. হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক। 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. সনদ, ২. স্বাগত, ৩. উদ্বুদ্ধ, ৪. বাহ্য । 


ওয়াক্কাস রো.), ৩. রা 


ঘ পাঠ তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুন'১৬ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর মে'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 

জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
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৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


এম. তাজুল ইসলাম (গাজী) [সদস্য % ১৬৩] 


মোঃ আরিফুর রহমান [সদস্য % ১৮৫] 
মোঃ শাকের উল্লাহ সাদেক [সদস্য 4 ৫৭] 
এ ছাড়াও ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], তৈয়ব আলী 1১৭৫], 
তামজিদ উল্লাহ 1১৮৬], মুহাম্মদ আরিফ 1১৭৮, শওকত ওসমান 
১৭৬], ফয়সাল মাহমুদ [১৪৯] বদিউল আলম [১৮৪], সুহাইল 
১৩৬], ছলিম উদ্দীন [১১৭], আবুল হুসাইন [১৪৬], মিজানুর রহমান 
১৬৮, জসিম উদ্দিন [১৪৭], সালমান ইবনে সোলাইমান [১৮৩], 
আরিফুর রহমান 1১৮৫], কফিল উদ্দীন শিহাব [১৭২], আসমা 
বিনতে শিহাব [২৮১7 ফোরকান [১৮০], আলাউদ্দিন মাহিদ 1১৯২, 
মুখলিছুর রহমান 1১৯১, মুখলিছুর রহমান [১৮৯] ইকরাম হুসাইন 
১৮৮], সাদিকুর রহমান [১৯০] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় 
₹শ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


4৫ ৬৮ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


দুআ মাহফিল+১৬ সম্পন্ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার খতমে বুখারী শরীফ ও 
দুআ মাহফিল ৬ মে ২০১৬ (জুমাবার) বাদ জুমা জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের আখেরী দরস প্রদান করেন জামিয়াপ্রধান 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) । জামিয়াপ্রধান তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বলেন, “দেশে 
আজ অজানা হতাশা বিরাজ করছে । ধর্মের নামে নানা দল- 
উপদলের আভির্ভাব হচ্ছে । আহলে হাদীস ও জাকির নায়েক 
ফিতনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ এর থেকে দেশের মানুষকে বাচাতে 
ফারিগীন ছাত্রদেরকে দেশে ছড়িয়ে পড়তে হবে । প্রজ্ঞা, নিষ্টা ও 
আন্তরিকতার সাথে মানুষকে দীনের পথে আহ্বান করতে হবে ।' 
দরস শেষে দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণ কামনা করে দুআ 
পরিচালনা করেন, জামিয়ার প্রধান মুফতী ও শায়খে সানী আল্লামা 
মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) । 


জামিয়া পটিয়ায় মাসব্যাপী 
কিরআত প্রশিক্ষণ কোর্স 


পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার কিরআত বিভাগের উদ্যোগে মাসব্যাপী কিরআত 
প্রশিক্ষণ কোর্স আগামী ১ রমযান শুরু হয়ে ২০ রমযান ১৪৩৭ 
পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ । প্রশিক্ষণ প্রধান করবেন জামিয়ার 


পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । ২৩ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গত ১ 
শাবান আরম্ত হয়ে ৬ শাবান ১৪৩৭ সমাপ্ত হয়েছে । মোট ৬টি 
কেন্দ্রে এ কেন্দ্রীয় পরীক্ষ অনুষ্ঠিত হয় । 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ (দা. 
বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 


৪ মে ২০১৬ জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতী ও শায়খে সানী, হযরত 
হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা মুফতী 
হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে জামিয়ার ছাত্র ও আসাতিযায়ে কেরাম এবং 
জামিয়ার ফারিগীন ও হাফিয সাহেব হুযুরের ভক্ত ও মুরীদানরা 
অংশগ্রহণ করেন । এতে ইসলাহী বয়ান পেশ করেন হুযুরের 
খলীফাবৃন্দ । অবশেষে আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. 
বা.)-এর ইসলাহী বয়ান ও মুনাজাতের মাধ্যমে জোড় সমাপ্ত 
হয়। 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 

১২ শাবান জুমাবার আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ 
(কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আরন্ত হয়ে 
১৮ শাবান ১৪৩৭ সমাপ্ত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে বোর্ডের 
আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি জামায়াতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্টিত হয় । জামায়াতগুলো হচ্ছে, তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রিওয়ায়াত), দাওরায়ে হাদীস, দুয়াম/কামিলাইন, চাহারুম, 
শাশুম ও হাশতুম । একই সাথে জামিয়ার ইবতিদায়ী হতে 
দাওরায়ে হাদীস, নুরানী বিভাগ, হিফয বিভাগ, শর্টকোর্স বিভাগ 
ও উচ্চতর বিভাগসমূহের বার্ষিক পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 


সিনিয়র কারী সাহেবান। প্রশিক্ষণ কোর্সে ভতিচ্ছুকদের ভর্তি ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 


ফরম সংগ্রহ করে যথানিয়মে কোর্সে অংশগ্রহণ করতে বলা 
হয়েছে । উন্লেখ্য, কোর্সশেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদ প্রদান করা 
হবে। 


তাহফীয়ুল কুরআন সংস্থা 
কর্তৃক কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমাপ্ত 


ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ধারাবাহিক কার্যক্রমের 
অংশ হিসেবে ১৯৯৪ থেকে সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহে কেন্দ্রীয় 
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ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. 
বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন করেন | 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার নাম ভাঙিয়ে 
কুচক্রী মহলের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড 
থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান 


দেশের অন্যতম প্রধান কওমি মাদরাসা আল-জামিয়া | 


আল-ইসলামিয়া পটিয়া উট্টগ্রামের নাম ভাঙিয়ে কুচক্রী 


আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ 


মহলের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সর্তক থাকার 
আহ্বান জানিয়েছেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী । এক 
বিবৃতিতে আল্লামা বোখারী বলেছেন, দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে অনেক মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান ও কর্তৃপক্ষের অভিযোগ সুত্রে জানতে পারছি যে, 
একটি প্রতারকচক্র জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার নাম 
ভাঙিয়ে এতিম-মিসকীন এবং গরীব ছাত্রছাত্রীদেরকে 
শিক্ষাবৃত্তির কথা বলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের 
নিকট ফোন করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের নিবন্ধন বাবৎ 
কারো কারো কাছে ২০০ টাকা, কারো কাছে ৩০০ বা 
৫০০ টাকা পর্যন্ত বিকাশে প্রেরণের জন্য দাবি করে 
আসছে । প্রতারকচক্রটি জামিয়া পটিয়ার পক্ষ থেকে এ 
সংক্রান্ত বিশাল তহবিল গঠনের অলীক গল্প শুনিয়ে 
এবং প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ৫০০০ টাকা হারে শিক্ষাবৃত্তি 
দেওয়া হবে বলে লোভ দেখিয়ে সহজ-সরল মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রতারণার ফাদে ফেলতে অপচেষ্টা 
চালাচ্ছে বলে জানতে পারছি । 


এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে সকল | 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানার 


| বেরাদরানে ইসলাম! 
| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ; 
এবং বাংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র ৷ ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামান্ুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
। কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার . 
দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই জামিয়ার ধময়ি | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে ঘাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ৰ 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ ; 
, করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন ৷ আল-| 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা; 
| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
, জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য | [ 
| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়ে, তাজবিদ, | 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । ৰ 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। ; 
, সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 


* পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 


কর্তৃপক্ষসমূহকে সজাগ-সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে 
আল্লামা বোখারী বলেন, এসব সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন, ভূয়া 
এবং ধোকাবাজদের ধান্ধাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। 
গরীব-মিসকীন ও এতীম ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তির 
নামে জামিয়া কর্তৃপক্ষ আদৌ কোনো তহবিল গঠন 
করেনি এবং নিবন্ধনের জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি বা কোনো 
ধরনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি । অতএব কুচক্রী 
মহলের এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচিছ এবং উক্ত 
প্রতারকচক্রকে হাতেনাতে ধরে আইনের কাছে সোপর্দ 
করার অনুরোধ করছি । 


নিবেদক 


আল্পামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
দৈনিক পূর্বকোণ, ১৪ মে ২০১৬ 


জুন'১৬ 


| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
- চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া | 
| বহন করে । | 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণ | 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের ; 
। বেতন, নির্মণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ। 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই-বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
| ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে । ৰ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, ; 
| আপনারা এই প্রতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য | 
* দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
| রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা ৰ 
| আমাদের সকলের সহায় হোন । | 


ৰ নিবেদক 
॥ আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী ! 


পবিত্র মাহে রমযান ১৪৩৭ হি. / ২০১৬ -এর 
সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য) 
সুতি 
১ ০৭ জুন মঙ্গলবার ৩-৪০ ৬ - ৩৯ 
স্‌ ০৮ জুন বুধবার ৩-৪০ ৬ -৩৯ 
৩ ০৯ জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪০ ৬-৪০ 
শু ১০ জুন জুমাবার ৩-৪০ ৬ -৪০ 
৫ ১১ জুন শনিবার ৩-৪০ উড -৪১ 
ঙ৬ ১২ জুন রবিবার ৩-৪০ ৬ - ৪১ 
৭. ১৩ জুন সোমবার ৩5৪০ উড - ৪১ 
৮ ১৪ জুন মঙ্গলবার ৩-৪০ ৬ -৪১ 
৯ ১৫ জুন বুধবার ৩-৪০ ৬ -৪২ 
১০ ১৬জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪০ ৬ - ৪২ 


হংরজি 


১১ ১৭ জুন জুমাবার ৩-৪১ ৬-৪হ 
১২ ১৮ জুন শনিবার ৩-৪১ ৬-৪২ 
১৩ ১৯ জুন রবিবার ৩- ৪১ ৬-৪৩ 
১৪ ২০ জুন সোমবার ৩-৪১ ৬ -৪ত 
১৫ ২১ জুন মঙ্গলবার ৩-৪১ ৬-৪ত 
১৬ ২২ জুন বুধবার ৩-৪১ ৬ -গত 
১৭. ২৩জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪১ ৬-৪৪ 
১৮ ২৪ জুন জুমাবার ৩-৪১ ৬-৪৪ 
১৯ ২৫ জুন শনিবার ৩-৪২ ৬-৪৪ 
২০ ২৬ জুন রবিবার ৩-৪২ ৬ -৪৪ 


২ 


২১ ২৭ জুন সোমবার -৪৩ ৬ -৪৪ 
২২. ২৮জুন মঙজলবার ৩-৪৩ ৬ -৪৪ 
২৩ ২৯জুন বুধবার ৩-_-৪৪  ৬-৪৪ 
২৪ ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ৩-৪৪ ৬-৪৪ 
২৫ ০১ জুলাই জুমাবার ৩-৪৪ ৬-৪৫ 
২৬ ০২জুলাই শনিবার ৩-৪৪ ৬-৪৫ 
২৭ ০৩ জুলাই রবিবার ৩-৪৪ ৬- ৪ 
২৮ ০৪ জুলাই সোমবার ৩-৪৫ ৬ -৪ঞ 
২৯ ০৫জুলাই মঙ্গলবার ৩-৪৬ ৬-৪৫& 
৩০ ০৬ জুলাই বুধবার ৩-৪৬ ৬ -৪ঞ 


টাক টন জেলার জন্য সাহরিতে ৩ মিনিট 
€ মিনিট যোগ করতে হবে । 


টরিিত সময়ের মধ্যে সাহরি শেষ করতে হবে । 
তবে ফজরের আযান ৫ মিনিট পরে দিতে হবে । 


জুন'১৬ 


পবিত্র রমযানের মসনুন দুআসমূহ 
নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ : 
£১-2315255-505,90405 ৬45 এ গা 01 
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ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রবৰী ওয়া রববুকাল্লা-হ । 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 
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40১95. 54015658015 95-৯15 ৩3৭12385201 


৮ 


24344 855? 040 ৩১০৫০ 2898092০615 


।8655015 ০15.5081 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহাল্লা শাহ্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
হু লী, ওয়া সাল্লিমূনী ফীহি, তাসাল্লামৃহ্‌ মিননী | আল্লা- 
হু সিয়ামাহ ওয়া ব্রিয়ামাহু সাব্রান ওয়াহ্তিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুক্নী ফীহিল জিদ্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কৃওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আইইয্নী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফ্ফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ স্বাদ্রি, ওয়াজ'আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 
ইফতারের দুআ 
।৬১5%95), 455৩2 ৫220 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া 'আলা রিষ্ক্বিকা 
আফ্ত্ার্তু ||সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] £ 


৪০, 855201৬4606, (৫) ৩৬) 


উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 
আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ | |সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
ওর্দি্, 5159) 225৫, ০৮350205524 
০০৪ ও 
উচ্চারণ: আফ্‌্ত্বারা 'ইন্দাকুমুস সা-য়িমূনা, ওয়া আকালা 
ত্বা'আমাকুমুল আব্রার, ওয়া তানায্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
য়িকাতু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 
লায়লাতুল কদরের দুআ , 
(০ ১০.58এ| ৬৪ 5 ৩১1 2881 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন্‌ তুহিববুল্‌ “আফ্ওয়া, 
ফা*ফু 'আনী | [মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪)] 
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অভয় মিত্র ঘাটি, ফিরিঙ্ছি বাজার, চট্টগ্রাম। 
মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 
দাওরায়ে হাদিস, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, বয়ফ ও 
ফ্কুল শিক্ষার্থী বিভাগ, ফ্ুল 
শিক্ষার্থীদের জন্য সকাল ৮ 
গা রাত ৯ টা পর্যন্ত কুরআন 
শিক্ষার বিশেষ সুযোগ, প্রতি 


মোবাইল: ০১৮৬১২৯০৬৬০ 
০১৯৫১ ০৬১৭০৭ 


বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কুরআন হাদিস বোঝার এবং ইসলামি জীবন ধারা অনুযায়ী জীবন পরিচা- 
লনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার লক্ষ্যে 
দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্ুগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সের 
আয়োজন করেছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্জনে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেকে 
আলোকিত করার পাশাপাশি দা'্ছ হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছ্ছে পৌছে দেওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। 


কোর্সের বিবরণ : 

১. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেকে দাওবায়ে হাদিস (স্বাতকোন্তর) পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ কুরআন 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ! 

কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

. সর্বমোটি দশ সেমিসটার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

ক্লাসের সময় দৈনিক মাত্র তিন ঘন্টা। 

দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টা, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টা। 


ভর্তির যোগ্যতা : 


০০ ০ 4 


উল ন্মনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্লুল, কলেজ, 


মোবাইল: ০১৮৬৪ ৪৯৩৩৬, 
আপনার সংগ্রহে রাখার মত 
আমাদের যুগোপযোগি কিছু 
গ্রন্থ: 


মোবাহইল:০১৭১৫ ৩২২৮২৩ 


জার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


ভর্তির সময় : 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১লা মে থেকে ৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচে তর্তি কার্যক্রম চলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুতভাবে তা পূরণ করে 
অফিদে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে তর্তির উপযুক্ত মনে করলে তাকে ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যারে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল হফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্গ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চ্গ্রাম। 
মোবাইল নং : ০১৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৫০৩ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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আত ্তার্তহীদ্‌ 


হযরত মাওলানা স্ুহিউদ্দিন খান (রহ.) স্মরণে 
নিভে গেল আরেকটি আলোর প্রন্ীপ 


2১৮০] লহ ৯ 


8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


নিয়মিত প্রকাশনার € ৬ বছর 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পরিকা 


৬/৬/ ৬. 79171011925 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৬ | রামাযান-শাউওয়াল'৩৭  জুলাই'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 725247011 4710 1115747)) 2174775 
17246175190 1) 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 
14924271716 0০০711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 01717209772-4000, 13471217925/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [| ০৩ 
তাফসীর [3 
সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৪ 
সমকালীন [এ 
বিশ্বব্যাপী একই দিনে ঈদ পালন 
___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ ০৭ 
___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ১১ 
পবিত্র ঈদে করণীয় ১৪ 
রাজনীতি ও মাদরাসাশিক্ষা সংলাপ 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ১৭ 
ধর্ম-দর্শন 
ইসলামে পর্দা ও নারীর অধিকার 
___ আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী (দো. বা.) ২১ 
হাকীকতে তাসাওউফ 
__ আল্লামা আবদুল মতীন (দো. বা.) ২৩ 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম ২৪ 
মহাজীবন [এ 
হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) স্মরণে 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ৩১ 
হাফেজ আবু জাফর সাদেক রেহ.) 
___ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ আযহারী ৩৩ 
ভ্রমণ 0 
আল-কাসিমের পথে-প্রান্তরে 
_ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ [3 
পাঠক মতামত [| ২। সমস্যা ও সমাধান [ ২৮। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪১ । কবিতা [| ৪২। 
নওল হাতের কলম [ ৪৩ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪৭ । 
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ইদানিং যে খবরটি দেশের মানুষকে ব্যথিত করছে তা হল সড়ক 
দুর্ঘটনা । আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য এটা নিত্যদিনের 
ঘটনায় রূপ নিয়েছে বললে মনে হয় ভুল হবে না । মানুষের বাচা- 


কাজ করা নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর | এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট 
হয়ে মারা যান চার শ্রমিক । নির্মাণশ্রমিকদের লাশ পড়ে থাকে 
অপরদিকে ৯ জানুয়ারি শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর 
মর্মীন্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে । ঘন কুয়াশায় একটি গাড়ির ওপর 
আরেকটি গাড়ি আছড়ে পড়ে । অন্তত ২০টি গাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত 
হয় সেখানে । নিহত হন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফের 
ছেলেসহ অন্তত সাতজন | একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক 
দুর্ঘটনায় আরো ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। 

বলার উপেক্ষা রাখেনা যে, দেশের যোগাযোগব্যবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহনের সংখ্যও 
বাড়ছে। দৃষ্টিনন্দন আধুনিক যানবাহন যেমন বিভিন্ন সড়কে 
চলাচল করছে, তেমনি ফিটনেসবিহীন যানবাহনও যে অবাধে 
সড়কজুড়ে চলাচল করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । এসব 
গাড়ির চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ আছে, এ কথাও নিশ্চিত করে 
বলা যাবে না। একদিকে রাজনৈতিক বিবেচনা, অন্যদিকে 
লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক 
অভিযোগ আছে। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণহীন 
চালকদের হাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ধরিয়ে দেওয়া হয় । আবার 
ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিক চাপের মুখে যে 


কেউ জানে না । তা ছাড়া মানুষ স্বভাবগতভাবে বেশিদিন বাচার 
আশা করে | ভালভাবে বাচার উপায়-উপকরণ খুঁজে । ঝুঁকিপূর্ণ 
জীবন যাপন করতে কেউই চায় না। পরিবারকে ঝুঁকিহীন রাখা 
যেমন অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঠিক তেমনিভাবে দেশকে 
ঝুঁকিহীন রাখাও সরকার মহোদয়ের দায়িত্ব । 


অনেক লাইসেন্স দিতে হয় না, তা নয় । ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স 
তৈরির কারখানাও তো আছে সারা দেশে । একটি পরিসংখ্যান 
বলছে, দেশের ৬১ শতাংশ চালক পরীক্ষা না দিয়ে লাইসেন্স 
নিচ্ছেন, অন্যদিকে দেশের ১৬ লাখ চালক বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই 
গাড়ি চালাচ্ছেন । এমন ঘটতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা নৈমিত্তিক 


ংলাদেশের মতো আরো দেশ রয়েছে বিশ্বের মানচিত্রে । সেসব 
দেশে জনগণের প্রাণ সড়ক দুর্ঘটনায় হারানোর সংবাদ তেমন 
একটা শুনা যায় না। কেন? নিশ্চয় তাদের রয়েছে নিরাপদ ও 
ঝুঁকিহীন সড়ক । আর আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ-নিরাপদহীন সড়ক 


ব্যাপার হয়ে দীড়াবে এটাই তো স্বাভাবিক! যেসব কারণে সড়ক 
দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিম্নোক্ত কারণসমূহ 
ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালক । 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ড্রাইভার । 


আছে বলেই দেশের জনগণ দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে নতুবা পঙ্গৃত্ 
বরণ করছে। সড়ক সংস্কারের জন্য কোটি টাকা বরাদ্ধ দেয়ার 
পরও ভাঙ্গা সড়ককে চাঙ্গা করার জন্য সড়কের গর্তকে বালু দ্বারা 
ভর্তি করা হয়। কিছুদিন পর সেসব বালু সরে গিয়ে সড়ক তার 
পুরনো অবস্থায় আবারো চলে যায় । 

জাতিসংঘের যেসব সদস্য দেশ ২০১১-২০ সালের মধ্যে সড়ক 
দুর্ঘটনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছিল, সে তালিকায় 


হেলপার দিয়ে গাড়ি চালানো । 
ট্রাফিক আইন মেনে না চলা । 
প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি ড্রাইভ করা । 

পর্যাপ্ত পরিমাণে রেইস ব্রেকার না থাকা । 

চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানো । 

প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে । 
একেকটি মৃত্যু একেকটি পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে অসহায়ত্ের 
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বাংলাদেশও আছে । বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা না 


দিকে ঠেলে দিচ্ছে । এই অপমৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে 


কমে বরং প্রতিবছর বেড়েই চলেছে । যাত্রী কল্যাণ সমিতির 
হিসাব অনুযায়ী গত বছর ৬,৫৮১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৮,৬৪২ 
জনের মৃত্যু হয়েছে । গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে প্রতিদিন ২৪ 
জনের মৃত্যুর হিসাব দিয়েছে সংগঠনটি । অবশ্য পুলিশের হিসাব 
অনুযায়ী প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান গড়ে ছয়জন | সড়ক 
দুর্ঘটনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশ 
সই করলেও সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই বাংলাদেশের । 
কিছু সড়কের বাক সোজা করা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার 
বাইরে কোনো উদ্যোগও দৃশ্যমান নয় । চালকদের উপযুক্ত 
প্রশিক্ষণ ও যানবাহনের ফিটনেসের দিকে কোনো দৃষ্টি আছে বলে 
মনে হয় না। 

সর্বশেষ চলিত মাসের ১৫জানুয়ারি শুক্রবার ভোরে ঢাকা-সিলেট 
মহাসড়কের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দিতে 
ঘন কুয়াশার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক উঠে যায় মহাসড়কে 
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না। আমরা চাই প্রশিক্ষিত চালকরা সত্যিকারের ফিটনেস সনদ 
পাওয়া যানবাহন চালাবেন । সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
কঠোর হবে । আইনের প্রয়োগে কোনো বাধা আসবে না । সড়ক 
দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল আর আমরা দেখতে চাই না। 

তাছাড়া প্রতিটি থানা-সদরে চলাচলকারী গাড়ির সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণহীন | যানবাহন চলাচলে মানা হচ্ছে না কোনো নিয়ম- 
কানুন । তাই দুর্ঘটনাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্ঘটনা যেন এ 
দেশের সড়কের আপন বন্ধু। মৃত্যু আর পঙ্গৃত্বরণ যেন 
জনগণের প্রাপ্য বখশিস । তাই এসব রোড পার ও ভুয়া 
ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণই হচ্ছে 
সময়ের একান্ত দাবী । 


আতিকুর রহমান নগরী 
প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


ঈদ: সামাজিক এক্য 
ও সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


পৃথিবী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উৎসব রয়েছে কারণ উত্সবের 
মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় 
জীবনসাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো 


না- সবাইকে খাইয়ে আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো । যার 
দান করার বা খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, স্নেহ 
মমতা ও সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ। এটাই 


ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা ৷ ঈদ মুসলমানদের 


ঈদের দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 


সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি মুসলমানের ঘরে 


বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে 


এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ ঈদুল 


উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 


ফিতর । একজন রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার 
মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ 
লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা 
মানুষের মনে উদারতা, সহমর্মিতা ও মানবস্রীতি কতটা জাগিয়ে 
তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের দিনে । ঈদের 
নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই 
সমতলে কীধে কীধ মিলিয়ে দীড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন এক 
অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় | ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক মিলন 
মেলা ৷ বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, 
তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে ভালোবাসে | 
পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে 
সামাজিক এক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় 
এর মূল্য বিশাল । 

রমযানের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা 
যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ 
নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে যারা 
ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা পানাহার ও 
যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ হলো দুঃখ ও 
হতাশার । ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা গায়ে দিলেও তাদের 
প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুন্য । প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে দমন করে যারা 
বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের 
দিন আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে 
রোযাদারদের জন্য এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে বন্ধু- 
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । ঈদের দিনে 
ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েসসহ নানা সুস্বাদু 
খাবার তৈরি হয়ে থাকে । ঈদের দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও 
ভালো পরলে ঈদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া 
পরার সুযোগ করে দিতে হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় 


জুলাই”১৬ 


জীবন অমরতৃ্‌ লাভ করে । 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ 
মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিটি 
রোযাদারের উপর ওয়াজিব । পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়। 
নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষের 
আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় । ফিতরা হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং 
ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি । 

১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর মুসলমানদের 
সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । 

২. রোযা পালনে সতর্কতা সত্তেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 
কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগ্ুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব । 

ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সকলের 

মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ- ঈদ একথা 

মনে করিয়ে দেয় । ঈদ নিছক উত্সব নয়, একটি গভীর অর্থ 

নিহিত আছে ঈদে ৷ ঈদের মধ্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 

মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের 

সামাজিক চেতনার আনন্দ মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির 
অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। 

এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ মুসলমানদের 

ধময়ি অনুষ্ঠান | ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে কেমন করে পবিত্র ও 

নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা পাওয়া যায় ঈদ উত্সবে । 

নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হুনুড়, পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ 

উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধমীয় 

ভাব-গান্টীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


[নবম পর্ব] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-৪ 
৬:১৯ ৬৯৮ (যিনি কর্মফল দিবসের 
যেদিন সতকর্মীল ও 
অনুগত ও 


অবাধ্যদের মাঝে, হক ও বাতিলপন্থিদের 
মাঝে পার্থক্য করা হবে এবং প্রত্যেককে 
স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে । এই 
দিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন 
করীমের অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে যে, 

তে তে ৫5 21৮ গে তে ও 


পতি 


৯৬-০ত 
“যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


একটা দিন নির্ধারণ করেছেন যাকে বলা 
হয় কর্মফল বা প্রতিদান দিবস । 
কয়েকটি কারণে কর্তৃত্বশীল জালেমের 


সবকিছুর মালিক । কিন্তু তা সত্তেও এখানে 
তাকে বিশেষায়িত করার কারণ হল 


হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করা কঠিন 


ইহকালে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে অস্থায়ী 


হয়ে দীড়ায় । যেমন- উধ্বতন লোকদের 
অজ্ঞতা ও জ্বলুমের সাথে ওপরস্থ 


কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টি ৷ কিন্তু আল্লাহ তায়ালা 
এ দোষসমূহ থেকে পবিত্র, তিনি প্রতিটি 
জার 
বদলা গ্রহণ করবেন । প্রতিদান 
মালিক' থেকে এটিই বোঝানো হয়েছে। 
সৃষ্টিজগতের সবকিছুর প্রকৃত মালিক 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ৷ কিন্তু তিনি 
পার্থিব জগতে বান্দাকে অনেক কিছুর 


প্রতিফল দেন এবং সতকর্মীদেরকে দেন 
ভালো ফল ।”১ 


দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর রহমত ও 
দয়াস্বরূপ বান্দার পথনির্দেশের জন্য নবী- 
রসূলগণ প্রেরণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আম্বিয়া (আ.)-এর পথ 
নির্দেশনার পর যারা তাদের অনুসরণ করে 


তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া এবং 


যারা বিরুদ্ধাচঃরণ করে তাদেরকে শাস্তি 
দেওয়া আল্লাহর রহমতেরই দাবি । নতুবা 
ভালো ও মন্দ, ইনসাফ ও জুলুম এক হয়ে 
যাবে । জালেম ও সৎ লোকের মধ্যে 
কোনো ভেদাভেদ অবশিষ্ট থাকবে না। যে 
ব্যক্তি ধোকা, প্রতারণা, জুলুম, ডাকাতি ও 
অসৎ পন্থায় সম্পদের পাহাড় জমা করে 
বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছে সে 
কখনো সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে না 
যে সৎ পন্থায় হালাল সম্পদ উপার্জন করে 
সীমিত পরিসরে বিলাসবিহীন জীবন যাপন 
করছে । সুতরাং সৎ ও অসৎ লোকের 
মধ্যে পার্থক্য করা এবং উভয়কে স্বস্ব 
কাজের ফল দান করা এটা আল্লাহর 
রহমতেরই দাবি । এ কাজের জন্য তিনি 


জুলাই”১৬ 


মালিকানা দান করেছেন । যদিও তা 
অসম্পূর্ণ ও সাময়িক হয়ে থাকুক, কিন্তু 
আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা 
হয়। কিয়ামত দিবসে এ অসম্পূর্ণ ও 
সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে । 
সে দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সামনে 
প্রশ্ন রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 
তি 28 টপ 

হবে, মা অহাপ্ততাপশানী : আল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট ।২ 


যাই আমল করা হোক পরকালে অবশ্যই 
এর প্রতিদান দেয়া হবে । দুনিয়া কোনো 
কাজের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পাওয়ার জায়গা 
নয়। এ জন্য এমন একটি দিনের 


তাদের কর্মের পূর্ণাঙ্গ ফল দান করা যায়, 
ওই দিনের নামই হল 'প্রতিদান দিবস' । 
আল্লাহ তায়ালা অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এবং ইহকাল ও পরকাল 


বাড়ি, ক্ষমতা ও বাদশাহি ইত্যাদি 
যেগুলোর ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে 
যে, 
৪০ দিস অিঙ্গও ৮ ৬22 প্র গ 
০৩১৪১৬ 
“তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি 
আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা 
চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছি, অতঃপর 
তারাই এগুলোর মালিক 1” 
এটি বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী মালিকানা প্রকৃত 
মালিকানা রর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি 
জিনিসের মালিকানা একমাত্র 
আল্লাহর জন্য । আলোচ্য আয়াতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিদান দিবসে 
বাহ্যিক এ মালিকানারও অবসান হয়ে 
যাবে । কেউ কোনো জিনিসের মালিক 
থাকবে না। এমনকি কুরআন পাকের 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
মানুষকে এমনভাবে পুনরুথান করব 
যেমনভাবে তাকে মায়ের পেট থেকে 
ভূমিষ্ঠ করেছি।' অর্থাৎ দুনিয়াতে সে 
যেসব সম্পদের মালিক ছিল, পরকালে 
জীবিত হওয়ার সময় দেহকে আবৃত করার 
জন্য সামান্য কাপড় খানা পর্যন্তও তার 
মালিকানায় থাকবে না। সেই দিন মানব 
জাতিকে সম্বোধন করে তিনি জিজ্ঞাসা 
করবেন, 
92) ৬৯%14১+০2 ৫1204 
“আজকের এই বাদশাহী কার? উত্তরে বলা 
হবে, একমাত্র মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ 
পাকের ।* 


70000060606: আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


সে দিন মানবজাতি হবে সম্পূর্ণ মুক্ত । 
কোন বাদশাহ বা শাসকের নির্যাতন 
নিম্পেশনের কোন ভয় তার থাকবে না 
বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, জাহেরী ও 
বাতেনী সবধরনের ক্ষমতা ও মালিকানার 
অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা | 
“তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক' সূরা 
আল-ফাতিহার প্রারস্তে একথা ঘোষণা 
করে মানবজাতিকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন 
করা হয়েছে যে, হে মানব জাতি! দুনিয়া 
তোমার চূড়ান্ত বাসস্থান নয়, তোমাকে 
অবশ্যই পরপারের যাত্রী হতে হবে এবং 
সেটাই তোমার চূড়ান্ত ৷ এখানে 
তোমার প্রতিটি কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ 
করা হচ্ছে, তোমার গোটা জীবনের রেকর্ড 
তৈরি করা হচ্ছে, যা পরকালে উপস্থাপন 
করা হবে । তাই যে দুনিয়াবী সাফল্যের 
জন্য তুমি দিবারাত্রি সব ধরনের কষ্ট সহ্য 
করে যাচ্ছ, যা তোমার চিন্তা-চেতনার মূল 
বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা তোমাকে 
চিরন্তন জীবন সম্পর্কে অচেতন করে 
রেখেছে, যা তোমাকে ভোগ বিলাস ও 


সকাল হয়, তুমি বিকালের জন্য অপেক্ষা 


কেননা সকাল কিংবা বিকালের পূর্বেই 
তোমার মৃত্যু উপস্থিত হতে পারে । উক্ত 
আলোচনা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হল 
যে, পার্থিব জগতে কাউকে সম্পদশালী ও 
সুখী এবং কাউকে বিপদগ্রস্থ ও দুঃখী 
দেখে কাউকে আন্রাহর প্রিয় এবং কাউকে 
আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করা 
যাবে না। কেননা প্রথমত পার্থিব জগৎ 
পূর্ণাঙ্গ কর্মফল লাভের জায়গা নয় এবং 
দ্বিতীয়ত পার্থিব সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট 
সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে 
হয়না। 


আভিধানিক ব্যাখ্যা 

৬৬৮১ (মা-লিকি): শব্দটি ২2 (মিল্ক) 
থেকে নির্গত, যার অর্থ: মালিকানা । 
আবার অন্য কিরআত অনুযায়ী এ শব্দকে 
আলিফ ব্যতীত ৬: (মালিকি) পড়া 
হয়েছে যা 4ঃ (মুল্ক) থেকে নির্গত, যার 


বস্তবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ করে 


অর্থ: বাদশাহ । “মালিক শব্দটির উভয় 


রেখেছে, তা না করে তুমি বরং প্রতিদান 
দিবসে মহান প্রতিপালকের সামনে 
উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর । মনে 
রাখবে, পরকালের সফলতা ও বিজয়ই 
চূড়ান্ত বিজয় । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর ইবনুল আস (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
১5৪3 ছে ০ ৫1 2332 ১০০) 
. 055 4০৫ এ ০০ 
“তুমি তোমার দুনিয়ার জন্য এতটুকু চেষ্টা 
কর যেন মনে হয় যে দুনিয়াতে চিরকাল 
বেঁচে থাকবে তুমি অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য 
উদ্ধিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বরং আজকে 
সাফল্য না আসলে আগামীকাল আসবে 
কিংবা আরো পরে আসবে এরপ ধারণা 
পোষণ কর। কিন্তু পরকালের জন্য 
এমনভাবে প্রস্ততি গ্রহণ কর যাতে মনে হয় 
যে আগামীকালই তোমার শেষ দিন ৷” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োষি.) 
ইরশাদ করেন যে, 
এপ (5 ৫0 2595 এ) 


৮৮০৫৫12 


.(6৮০2-0175259$ 


কিরআতই শুদ্ধ ও অকাট্য দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত । তাই আয়াতটির অর্থ হবে “যিনি 
কিয়ামত দিবসের মালিক বা বাদশাহ । যে 
দিন গোটা সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ের 
ওপর একমাত্র আল্লাহর আধিপত্য ও 
একচ্ছত্র অধিকার থাকবে | 

আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী রেহ.) 
বলেন, এ১১ (মা-লিকি) পড়া হোক কি€ 
৬১5 (মালিকি) উভয়টা আল্লাহর গুণবাচক 
নাম । উভয় কিরআতের পক্ষে যথেষ্ট 


৬:১৮ (ইয়াউমিদ্দীন): £% (ইয়াউম) 
শব্দের অর্থ: দিন আর ৫2১২। দৌন) শব্দের 
অর্থ প্রতিদান । উভয় শব্দের অর্থ: 
প্রতিদান দিবস বা কর্মফল দিবস" । আর 
কর্মফল দিবস দ্বারা সেই দিনকে বোঝানো 
হয়েছে যে দিন সমস্ত বান্দাকে হিসাব- 
নিকাশের পর পার্থিব জীবনের যাবতীয় 
কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে । 

এ পর্যায়ে ১৬:১)৯%৬১৮ (মা-লিকি 


হে পি 


ইয়াউমিদ্দীন) সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু 
বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে । 


পরকালীন আকীদার তাৎপর্য 
এই আয়াতে ইসলামের সুমহান ও 
মৌলিক আকীদা “আখেরাত বা পরকাল" 
এ বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা 
মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে 
আনে এবং এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা- 
ভাবনা পরকালীন জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । 
বৈষয়িক দুনিয়া তার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্র 
থাকেনা, রবং পার্থিব কামনা-বাসনার 
দাসত্ব থেকে বের হয়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্ট 
ও নৈকট্য লাভের আশায় বিভোর হয়ে 
পড়ে । 
তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আস্থা 
পরকালের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও অটুট হবে না 
এবং মানুষ পরকালের সাফল্য লাভের 
তগ্রামে পার্থিব স্বার্থের উধ্র্বে উঠে কাজ 
করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার 
পক্ষে সত্য পথের দিশা পাওয়া এবং 
জীবন সংগ্রামের প্রাকৃতিক নীতি বা যথার্থ 
শরীয়া অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। 
যারা পরকালের প্রতি পুরোপুরি আস্থা 


প্রমাণাদি বিদ্যমান বিধায় কোনো 
একটিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন কাজ। 
কিন্তু ১৮ (মা-লিকি) পড়ার ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত একটি বর্ণের কারণে দশটি 
সওয়াব বেশি পাওয়া যায় বিধায় আমরা 
তা পাঠ করি । তা ছাড়া এ১১ (মা-লিকি)- 
এর ক্ষেত্রে অসীম রহমত, পরম অনুগ্রহ 
এবং মালিকের প্রতি বড় প্রত্যাশার 
আবেদনের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় । পক্ষান্তরে ১2 (মালিকি)-এর মধ্যে 
প্রত্যাশা তুলনামূলক কম হয়। কেননা 
বাদশাহ থেকে সাধারণত সমতুল্য আচরণ 
আশা করা যায় অপরদিকে ৮ (মো- 


“যখন তোমার বিকাল হয়, তুমি সকালের 
জন্য অপেক্ষা কর না এবং যখন তোমার 


জুলাই'১৬ 


লিকি)-এর কাছে এর চেয়ে অধিক বেশি 
আশা করা হয় ।' 


রাখে, তাদের ধ্যান-ধারণা, কর্মপদ্ধতি, 
আচার-ব্যবহার তথা গোটা জীবন ব্যবস্থা 
নাস্তিকদের থেকে ভিনন হবে । পার্থিব 
জীবনে এ উভয় শ্রেণির লোকদের মধ্যে 
যেমন কোন সাদৃশ্যতা পাওয়া যাবে না 
তেমনি পরকালীন জীবনেও থাকবে না। 
পরজীবনে বিশ্বাসীদের প্রতিদান হবে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ৷ পক্ষান্তরে 
নাস্তিকরা আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের 
সম্মুখীন হবে । 


দুনিয়া হল কর্মস্থল যা কর্তব্য ও দায়িত্ 
পালনের জায়গা । এখানে ভালো মন্দ 
কোন কাজের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেয়া হয় 
না। সুতরাং এমন একটি জগতের 


____::: আত্তার্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


প্রয়োজন যেখানে পার্থিব জগতের প্রতিটি 
কর্মের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল দান করা হবে, 
পরজগৎ, আখেরাত বা প্রতিদান দিবস” । 
দুনিয়া যেহেতু ফল ভোগের জায়গা নয়, 
হবে, তাই কাউকে সুখী কিংবা দুঃখী ও 
বিপদগ্রস্থ দেখে আল্লাহর প্রিয় বা অপ্রিয় 
পাত্র হিসেবে শনাক্ত করা যাবে না। 
আমিয়াগণ (আ.) আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় 
পাত্র, কিন্তু তা সত্তেও পার্থিব জগতে 
তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার 
করেছেন । একটি হাদীসে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


এ ৪ 5৫ 


৫549145৪৪0৪ ০2খি।। 


(92১ ৬৮০ 


“মানুষের মধ্যে আম্বিয়ারা (আ.) সর্বাধিক 
কষ্ট ও মুসিবত স্বীকার করেন । অতঃপর 
করবেন ।” 


মানব মালিকানার অবসান 

গোটা সৃষ্টিজগতের অণু পরমাণুসহ প্রকাশ্য 
প্রকাশ্য, জীবিত ও মৃত সবকিছুর প্রকৃত 
মালিকানা একমাত্র আল্লাহর ৷ তার এই 
মালিকানার কোন আদি অন্ত নেই। 
পক্ষান্তরে মানুষকে যে মালিকানা দান করা 
হয়েছে, তা সীমিত, অসম্পূর্ণ ও বস্তর 
বহিরাংশ পর্য্ত সীমাবদ্ধ । পার্থিব আইনের 
আলোকে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
হয়। কিন্তু মানব জাতি অসম্পূর্ণ ও 
বাহ্যিক এই মালিকানা লাভ করে তাতে 
নিমগ্ন ও বিভোর হয়ে পড়ে । এই কারণে 


আলোচ্য আয়াতে মানব জাতিকে সতর্ক 


করা হচ্ছে যে, পার্থিব এই কর্তৃত্ব ও 
মালিকানা ক্ষণিকের জন্য এবং এমন 
একদিন আসবে যখন এই মালিকানাও 
থাকবে না, থাকবে না কেউ কারো 
অধীনস্থ, বরং সকলেই বিবস্ত্র অবস্থায়, 
উপস্থিত হবে। সেই দিন গোটা সৃষ্টি 
জগতের ওপর একমাত্র রববূল আলামিনের 
মালিকানা ও রাজত্ব কায়েম হবে । তিনি 
বান্দাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, 
9280৬৯৮14১5 28 31201 55 

“আজকে রাজত্ব কার জন্য, সকলে 
উচ্চস্বরে বলবে, একমাত্র মহাপ্রতাপশালী 
আল্লাহ পাকের জন্য ।৯ 
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একটি সন্দেহ নিরসন 


৪. প্রবল ক্ষমতাধর হওয়ার ভয়ে । 


এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 


আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে বলেছেন, হে 


কিয়ামত দিবস তো এখনো সং 


বান্দা! তোমরা যদি কারো সত্তাগত এবং 


হয়নি বরং ভবিষ্যতে হবে সুতরাং এমন 
একটি দিনের সাথে আল্লাহর মালিকানা 
সাব্যস্ত করা কি সঠিক হবে? এর উত্তর 


গুণগত পরিপূর্ণতার কারণে তার সম্মান ও 
প্রশংসা করে থাক তাহলে আমি আল্লাহ 
হিসেবে তোমরা আমারই প্রশংসা কর। 


হল আল্লাহ তায়ালা কালের গপ্তিতে আবদ্ধ 


আর যদি কেউ অনুগ্রহশীল এবং 


নন, তিনি হলেন অবিনশ্বর ও চিরন্তন 
সত্তা, তার সামনে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সবগুলোই একটি বিন্দুর ন্যায় । 
অথবা এর উত্তরে এটাও বলা যায় যে 


অভিভাবক হওয়ার কারণে তার প্রশ 

করে থাক তাহলে রব্বুল আলামীন 
হিসেবে আমারই প্রশংসা কর । আর যদি 
ভবিষ্যৎ কোন আশা-আকাজঙ্ষার কারণে 


কিয়ামত হওয়াটা যেহেতু অবধারিত 


করে থাক তাহলে রহমান ও রহীম হিসেবে 


সেহেতু এখন থেকেই আল্লাহকে প্রতিদান 
দিবসের মালিক বলাতে কোন সমস্যা 
নেই । যেমন- একটি হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, 


(80 ৬৪৬ এ৪$ ০৬ ৩৪) 
“যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অবশ্যই তার 
ওপর কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে "১ 


উপর্যুক্ত ৫টি নামের রহস্য 

এ যাবৎ সুরা আল-ফাতিহায় ৫টি নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে । যথা- আল্লাহ, রব, 
রহমান, রহিম ও মালিক | এই ৫ নামের 
মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে এ 


অতঃপর 
তোমাদেরকে অপার অনুগ্রহে প্রতিপালন 
করি, তাই আমি রব । তারপর তোমরা 
আমার অবাধ্যচারণ করে পাপ কাজে লিপ্ত 
হও, কিন্ত আমি তোমাদের এ পাপাচারকে 
গোপন করি, তাই আমি “রহমান । 
গোনাহের পর তোমরা আমার কাছে ক্ষমা 
চাও আর আমি তোমাদের ক্ষমা করি বলে 
আমি “রহীম” । পরিশেষে তোমাদের সমস্ত 
কৃত-কর্মের প্রতিদান দেওয়া দরকার, 
তখন আমি প্রতিদান দিবসের মালিক হয়ে 
তোমাদের প্রত্যেককে কর্মফল দান করব 
বিধায় আমি “মালিক' | 
আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) 
বলেন, “৪টি কারণে মানুষ একে অপরের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও প্রশংসা করে থাকে । 
যথা 
১. সম্তাগত ও গুণগত পূর্ণতা লাভের 
কারণে । 
২. অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্রে কারণে । 
৩. ভবিষ্যৎ কোনো অনুগ্রহ ও সহায়তা 
লাভের আশায় । 


আমারই প্রশংসা কর । আর যদি ভয়ের 
কারণে করে থাক তাহলে “কিয়ামত 
কর ।১২ !চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


আল-কুরআন ইয়াসীন ৩৬:৭১ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৯৮৩, হাদীস: ১০৯৩ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৮৯, 


হাদীস: ৬৪১৬ 
«৭. আল-আলুসী, রাহুল মাআানী কী 
তাফসীরিল কুরতআনিল আযীম ওয়াস- 


সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৮৫-৮৬ 
৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৬০২, হাদীস: ২৩৯৮ 
নিসার গাঁফির, ৪০:১৬ 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 

(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ" ২০৮ 

১২ আল-আলুসী, গাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
বিষয়টি কতিপয় লোকের বাড়াবাড়িতে 
বিভিন্ন স্থানের সর্বসাধারণের মূল আলোচ্য 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে এবং এর কারণে 
ডি ৮ 
বিশৃঙ্খলা হচ্ছে । তাই বিষয়টি 
সংক্ষেপে নিমে আলোকপাত করা হলো । 


প্রাথমিক ধারনা 

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ 

পালনের উদ্যোক্তাগণ, দু'দৃষ্টিকোণ থেকে 

এ মন্তব্য করে থাকেন: 

১. কতিপয় লোক ইসলামী শরীয়তের যে 
চাদ দেখার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে তা 
অস্বীকার করেন এবং দীনে ইসলামকে 
জ্যোতিষীর মুখাপেক্ষী ও ভ্রান্ত ধর্মের 
অনুগামী করার অপচেষ্টা চালান । 

২. আরেকটি দল যদিও তারা ইসলামী 
শরীয়তের চাদ দেখার বিধানকে মানে, 
কিন্তু তারা ০.৮ ১০ অর্থাৎ চন্দ্রের 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ বিষয়ে 
পূর্ববর্তী কতিপয় ফুকাহায়ে কেরামের 
মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 
থাকেন । 


কুরআন ও হাদীসে নববীর আলোকে 
চাদও মাস গণনার বিধান 

উউা 2৩১ ৩৪/৮৯৩৪42০০৪ ৬ 
“হে আমার হাবীব আপনার নিকট তারা 


জুলাই”১৬ 


আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময় 
নির্ধাণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার 


এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
ঈদ পালন: সমস্যা ও 
শরয়ী সমাধান 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী 


হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
সংকলন: মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 


০5454502981 
25930 কও হু] ৩87১9 ০১ 
০ 7৯ এ 38520 203 এুতিথা 
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হা 


বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে 
বলা হয়েছে, 
৫৩৫৩৭ ২6 এু ৪ মুখ হও 
2১৭ 544 9৮559 ৮5 ৮5৯ ০50 
১৬৮০595১3৯2 ৩৭৪০১৫%৫ 
456520152১2) এ 681585 0531 রি 
481) 
উক্ত আয়াতের সাথে পূর্বের 
আয়াতগ্তলোতে রোযা ও রামাযান মাসের 
বর্ণনা ছিল। কেননা রোযা ও ঈদ নতুন 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত । আর এ জন্যই 
রাসূল (সো.) বলেন, 'তোমরা নতুন চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং নতুন চাদ দেখে 
ঈদ কর ।”২ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
02406844571 6015 
951207591০৮ 
“তিনি তেজক্কর ও চন্দ্রকে 
জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল 
নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর 
গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার 1” 


“শব্দের সর্বনামের দ্বারা শুধুই কামার অর্থাৎ 
চাদ উদ্দেশ্য । কেননা চাদের দ্বারাই মাস 
গণনা করা যায় । যেহেতু শরীয়তে মাস 
গণনার ভিত্তি খালি চোখে চাদ দেখার 
ওপর রাখা হয়েছে, আর চন্দ্র বছরই 
শরীয়তে হেকুম আহকামের ক্ষেত্রে) 
গ্রহণযোগ্য ।* 


৩9) 4৮:4১ ০৪727 01৬৪ 
(১৮ 45821959551%1১ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো) বলেন, “চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা 
ছাড় (ঈদ কর) আর যদি চাদ দেখার 
ক্ষেত্রে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয়, তবে 
৩০ দিন পূর্ণ কর 

বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ আল্লামা ইবনে 
মানযুর (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত আরবি 
অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে হ$১ শব্দের 


আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট 
দার্শনিক ও মুফাসসির আল্লামা ফখরুদ্দীন 
আর-রাযী (রহ.) বলেন, 

১] 11510 2১145 ও ৮:58 
35355801558 2০438 4০০৩ 


অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

.০9 0৭9 280 টপ 3255 8245 
“আরবি ভাষার ইমাম ইবনে সীদা বলেন, 
&$$) শব্দের অর্থ হলো চক্ষু ও অন্তর দিয়ে 
দেখা 1» 


4:৫2 আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


294015550] (5গস্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় 22921 
শব্দের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, 
রা ২৭০৩ ৩ ৬ ০ 
'বাস্তৰ জিনিসটি দৃষ্টি শক্তি দিয়ে প্রমাণ 
করার নাম হলো 22 1 
অন্য এক হাদীসে আছে, 
7456 4 4553 91 ভে 725 ৩4০ 9 ৩০ 
১০১৬৭01956৮ 12372) :0 ০০5 
15543415165 50 43৮৮০13558২ 
পর্ণ 
(58) :$ 446 47236 :15১ ঞ 
রিতা 
“বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা,) 
বলেন, “তোমরা নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত 
(রামাযানের) রোযা রাখবে না এবং 
(শাওয়ালের) নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত রোযা 
ভাঙবে না (ঈদ করবে না)।”? 
রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'আর যদি চাদ 
মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ কর 1” 
বিশ্ববরেণ্য ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন 
আশ-শামী রেহ.) বলেন, 
৩২৮)১৯৬] 5 ভুলে (০৮5৮ 
বিন ০১৬ 23589 4452012) 
৬০৪ 319৯৩ এড 2 ৫০5 
লা ০ 


০৫,৫৫৮ 


সি) 45545554 
“নিশ্চই রোযা ফরয হওয়ার হুকুম 
রামাযানের চাদ দেখার সাথে 2৬ 
কেননা হাদীস শরীফে এসেছে “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ” । আর চাদের জন্ম 


যুগান্তকারী ফিকাহ গ্রন্থ আল-হিদায়া ফী 


সেসব মাধ্যমসমূহ পরিচালনায় যারা 


বিদায়াতুল মুবতাদীতে উল্লেখ 
[১৪ ০১৬৫১ ৮০৮৪৩ 
4১4০2290১56 055 চ 283 ০৮৫ 
55 ৩3১৫958519417852 
ও 
শাবানের ২৯ তারিখে আকাশে চাদ 
খোজ করা মানুষের ওপর জরুরি । 
অতএব যদি নতুন চাদ দেখা যায়, তাহলে 
পরের দিন থেকে রোযা রাখবে । আর যদি 
কোন কারণে চাদ দেখা না যায়, তখন 
শাবানকে ৩০ দিনে পুর্ণ করে তার পর 
রোযা রাখবে 1৮ 


গেলে চাদ দেখা প্রমাণ করার জন্য ৪টি 

পদ্ধতি রয়েছে । যথা- 

১. শরীয়তসম্মত সাক্ষী অর্থাৎ দু'জন 
পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার 
প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী দিতে হবে । অবশ্য 
রামাযানের চাদের জন্য একজন 
দীনদার ব্যক্তির চাদ দেখাও গ্রহণযোগ্য 
হবে । কিন্তু ঈদের চাদের জন্য একজন 
সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 


২. 29401 4589। অর্থাৎ যে সাক্ষ্য 


রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় ধর্ম-বিদ্বেষী এবং 
ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ধর্ম-ত্যাগী হয়ে 
থাকে । সে জন্য উপধুঁক্ত শরীয়ত-সম্মত 
পদ্তিগ্তলোর মাধ্যমে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশের চাদ দেখার সংবাদ সঠিক 
মতে পৌছানো একটি জটিল ও কঠিন 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ 
বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবের 
যাহিরি রেওয়ায়াত ০৫০১১৪৪৪৪৪১ 
এর ব্যাপক অর্থে আমল করা খুবই জটিল 
সমস্যা । সে জন্য আমাদের পরবর্তী 
ফুকাহায়ে কেরাম এমন দুূরবত 
দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না বলে 
ফতওয়া দিয়েছেন যেসব দেশের মধ্যে 
দূরত্ব এবং চন্দ্রের উদয়স্থলে ব্যবধানের 
কারণে প্রায় সময় চন্দ্র তারিখের মধ্যে 
একদিনের কম-বেশি হয়ে থাকে এবং 
কোন কোন সময় দুরদিনও কম-বেশি হয়ে 
যায়। যেমন- বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, 
পাকিস্তানের সাথে সউদি আরব এবং 
মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে হয়ে থাকে । 
উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন সারা বিশ্বে 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদতসমূহ 
এবং ধময়ি উৎসবগুলো যথা- ঈদুল 
ফিতর, ঈদুল আযহা, কুরবানী, রামাযানের 
রোযা, শবে কদর ইত্যাদি পালন করা 


দিচ্ছে সে নিজে দেখেনি, কিন্তু যারা 
প্রত্যক্ষ দেখেছে তাদের পক্ষ থেকে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তাও 
গ্রহণযোগ্য হয় । 


কোন রকমে সম্ভব নয় । 


সারাংশ কথা 
উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে 


৩. %-250 (5890 অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 
নিজে চাদ দেখেনি কিন্তু কোন 
এলাকার প্রশাসকের নিকট চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী দেওয়ার কারণে 
সে টাদ দেখার প্রমাণ হওয়ার ঘোষণা 
দিয়ে দিয়েছে এরকম চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তার 
দ্বারাও চাদ দেখা প্রমাণ হয় । 

৪. 2৮5 অর্থাৎ টাদ দেখার সংবাদ 


গ্রহণ চাদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, 
বরং তা জ্যোতিষীদের নির্দিষ্ট কিছু 
নিয়মাবলি বা হিসাবের মাধ্যমে হয় । আর 


চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়া যার 
দ্বারা চাদ দেখা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস হয়ে যায় । 


এ হিসাব বাস্তবে যদি সঠিকও হয়, তার 
পরেও সেই হিসাব অনুযায়ী প্রথম তারিখ 


উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত বর্তমান 
আধুনিক যুগে সংবাদের যেসব মাধ্যম 


চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, চাদের 
জন্গ্রহণের সাথে নয় ৯ 


হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও ইমাম 
আল্লামা বুরহানুদ্দীনা (রহ.) তার 


জুলাই'১৬ 


রয়েছে সেসব শরীয়তসম্মত নয় | কেননা 
সেসবের মধ্যে সংবাদ মিথ্যা হওয়ার ও 
ভিত্তিহীন হওয়ার অনেক আশঙ্কা রয়েছে 
বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে । যেহেতু 


রাসূল (সা.) ও ফুকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
রোযা ও ঈদ পালন কোন ফযীলতের কাজ 
নয় । রাসূল (সা.) থেকে নিয়ে সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এবং 
আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ কেউ এর 
গুরুত্ব দেননি । সুতরাং বিশ্বব্যাপী একই 
দিনে রোযা-ঈদ পালনে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া বা এর ব্যবস্থাপনার পিছনে পড়া 
শরীয়ত সমর্থত নয় এবং কোন ইসলামি 
খেদমতও নয় । প্রশংসনীয় কোন কাজও 
নয়। বরং ইসলাম সু-স্পষ্টভাবে তাকে 
বাতিল আখ্যা দিয়েছে । আর হানাফী 
মাযহাবের যাহিরী রেওয়ায়েতে উদয়স্থলের 
ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলে মত থাকলেও 
পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অধিক দূরবর্তী 
স্থানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
গ্রহণযোগ্য বলে ফতওয়া দিয়েছেন । 


স।ম।কা।লী।ন 


অন্যান্য মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামগণও 
এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন, এ যাবৎকাল 
পর্যন্ত ৪ মাযহাবে এ মত অনুযায়ী আমল 
চলে আসছে, তাই এটিকে আমলী 
ইজমাও বলা যায়। অতএব মুসলিম 
উম্মাহর চলমান এ আমলকে ভুল আখ্যা 
দেওয়া ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও 
ৃষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ | আর বর্তমানে এ 
পৃথিবীতে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, এতে রয়েছে 
শরয়ী বহু সমস্যা ও জটিলতা । 


ডা. জাকির নায়েকের 
মন্তব্য বিশ্লেষণ 
অতিরিক্ত ১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম 


আবশ্যক | (ইবনে আবু শায়বা, খ. ২ পৃ. ২৪ 


ও আল-মুহালা, পৃ. ১৫৪] 

খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র পুরো এশিয়া মহাদেশ 
বিস্তুতি লাভ করে ছিল এবং জুমআর 
খুতবার মাধ্যমে নতুন নতুন 
মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় ইসলাম 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝানো খুবই 
প্রয়োজন ছিল। তা সত্তেও জুমআ ও 
ঈদের নামাযের খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ করার কোন দলীল ও প্রমাণ নেই । 


বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও 
মধ্যে ছয় তাকবীরের প্রমাণ 
সর্বপ্রথম এ কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে 
৫ তাকবীর বলতে হবে 1১১ 

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেন, 
“জুমআর দিন আগে ঈদের নামায আদায় 
করলে জুমুআর নামায আদায় করা না 
করা এচ্ছিক ব্যাপার, তা আদায় না করলে 
অসুবিধা নেই 1১২ 

ডা. জাকির নায়েক বলেন, “জুমআ ও 
ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি 
নয়, বরং যে কোন ভাষায় দেওয়া 
যাবে ৮৩ 


মূল ৪ দলীলের ওপর ভিত্তি করে রচনা 
করা হয়েছে । দলীল ৪টি: কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমা ও কিয়াস । এর 
মধ্যে হানাফী মাযহাবের আনুমানিক 
শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল 
কুরআন-হাদীসের আলোকেই রচনা করা 
হয়েছে । আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান 
ভাই মনে করেন যে, হানাফী মাযহাব 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তার 
ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিজস্ব মতামতের ওপর 


মাসআলা: সাধারণত এ উপমহাদেশের 
যুসলমানগণ ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ 


ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে এবং বলে 
থাকে যে, হানাফীদের নিকট কুরআন- 


তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন, 
আর এটি নির্ভরযোগ্য হাদীস এবং হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.)-এর 
খিলাফতকালে দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 
৬ তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের 
ইজমা | এটি নির্ভরযোগ্য ফিকাহ শান্ত্ের 
কিতাব দ্বারা সুপ্রমাণিত 1৯ 


মাসআলা: ইসলামের বিধান হলো ৫ 
ওয়াক্ত ও জুমআর নামায অপরিহার্য ফরয 
হুকুম ।অন্য কোন আমলের দ্বারা এগুলোর 
হুকুম শিথিল হবে না, তাই আর জুমআর 
দিন ঈদ হলে জুমআর নামায ও ঈদের 
নামায স্বতন্ত্র ওয়াজিব | সুতরাং ঈদের 
নামায পড়লেও জুমআর নামায অবশ্যই 
পড়তে হবে ১৫ 


মাসআলা: ইসলামের হুকুম অনুযায়ী 
জুমআ ও ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের 
মতোই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 


জুলাই'১৬ 


হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কিন্তু 
এটি এমন ভিত্তিহীন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ 
যা হানাফী মাযহাবের বিরোধীরা হানাফী 
মাযহাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও 
বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন সহ্য করতে না পেরে 
তা প্রতিরোধ করার জন্য এ রকম 


আমাদের মৌখিক বা লিখিত দাবি নয়, 
বরং আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে দেখাতে 
পারবো ইনশাআল্লাহ । আমরা দ্ধযর্থহীন 
ভাষায় বলছি যে, হানাফী মাযহাব অন্য 
মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের 
সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল রয়েছে। 
সব চাইতে বড় গর্বের বিষয় হলো ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ইমামে আযমের 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন অন্যান্য ইমাম 
গণের পক্ষ হতে । দেশের বিভিন্ন স্থানে 
হানাফী মাযহাব মতে ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ 
তাকবীর সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে। যার অধিকাংশ 
দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস | যেমন- ইমাম 
হাফিজ ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.) বলেন, 
১২ তাকবীরের হাদীসগুলো একটিও 
গ্রহণযোগ্য নয় ৷ !আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৫] 
বাস্তবে ১২ তাকবীরের লিফলেট চাপিয়ে 
সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে 
ফেলা । এর জবাবে পবিত্র হাদীস শরীফ 
ও সাহাবায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে ৬ তাকবীরের প্রমাণের জন্য 
দু'একটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো: 


প্রথম দলীল: আবু দাউদ শরীফের 
হাদীস: 


০18835589৬৪ দু তর্ডি সা 
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০০৩৩০ 


অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু অতীতে 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.)-এর সাথী 


তাদের এরকম মিথ্যা অপবাদ ও অপচেষ্টা 
কোন সময় সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও 
ইনশাআল্লাহ কখনও সফল হবে না। 
যেমন- শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন! 
হানাফী মাযহাবের বিশ্বব্যাপী প্রকাশ ও 
বিকাশ লাভ করা এবং মুসলিম জনগণের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র আল্লাহ 
প্রদত্ত মূল্যবান নেয়ামত যা মানুষ শুধু নিজ 
যোগ্যতা ও পরিশ্রমের বলে অর্জন করতে 
পারে না। সুতরাং হানাফী মাযহাবের 
নিজস্ব গুণগত মান-মর্যাদার প্রকাশ ও 
বিকাশের ঢেউকে কেউ রোধ করতে 


পারবে না ইনশাআল্লাহ । এটা শুধু 


আবু আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (াযি.) এবং 
হুযায়ফা (োযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'ঈদের নামাযের মধ্যে 
কিভাবে তাকবীর পড়তেন? তখন হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) বলেন, 
নবী করীম (সা.) প্রতিটি রাকআতে চার 
তাকবীর বলতেন জানাযার নামাযের 
তাকবীরের মতো। তারপর হযরত 
হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, হযরত আবু 
মুসা আল-আশআরী ঠিকই বলেছেন 1৬ 


দ্বিতিয় দলীল: তাহাবী শরীফের হাদীস: 


স।ম।কা।লী।ন 
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হযরত আবু আবদুর রহমান বলেন, 
আমাকে কতিপয় সাহাবা রোযি.) 
বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নিয়ে 
ঈদের নামায পড়েছিলেন । তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 
শেষে হুযুর (সা.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন! ভুলে যেও না, ঈদের নামাযের 
অনুরূপ । সাথে সাথে হুযুর (সা.) বৃদ্ধাঙ্গুলি 
বন্ধ করে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত 
করে দেখালেন 1১? 


উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম তাহাবী (েহ.) হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো । 

উপর্যুক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম 
রাকআত ও দ্বিতীয় রাকআতে চার 
তাকবীরের কথা যে বলা হয়েছে তার 
ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকআতে তাকবীরে 
তাহরিমা সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় 
রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর । 


তৃতীয় দলীল: আল-মু'জামুল কবীরের 
হাদীস: 


১:৪০] 6? 4358 ০7৯596 ০58৪ ৬৪ 
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1521 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি 
তাকবীর বলতেন, ৪টি কিরাতের পূর্বে 
অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ চারটি । 
অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে রুকু 
করতেন । দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতের পর 
৪টি তাকবীর বলতেন এবং চতুর্থ ৪ 
তাকবীরের সাথে রুকু করতেন ।”” 


হানাফী মাযহাবের ফিকহী দলীলসমূহ 
জুলাই'১৬ 
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ক 
“ঈদের নামাযে ইমাম সাহেব মুসন্লীদেরকে 
নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়াবে এবং 
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর প্রথমে সানা 
পড়বে । তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর 
বলবে, এভাবে _তৃতীয় রাকআতেও 
অতিরিক্ত ৩টি তাকবীর বলবে 1৯৯ 
তি (5125 ৬১ গে 21) রে ও 
323 এ ৫2$৯৮৪ ০ ত৪ 
9৫ ৫৫ এ গড ০০৪৩৪ ১৪ 
“ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে, এটি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


285 এ ০৮ 50135 
ত৫ 5 ঢল চি ত 
৯5 85240 1598 ০0১8 
৫5 6--96675593 এ 9590 

80165094122 6583 9498 
“ইমাম সাহেব দু'রাকআত ঈদের নামায 
পড়াবে, প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে, 
তারপর ছানা পড়বে, তারপর তিনবার 
তাকবীর বলবে, অতঃপর উচ্চৈ?স্বরে 
কিরাত পড়বে, তারপর রুকুর তাকবীর 
বলবে এবং যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
দীড়াবে, তখন প্রথমে কিরাত পড়বে, 
তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে 
যাবে সুতরাং উভয় রাকআতে অতিরিক্ত 
তাকবীরের সংখ্যা দাড়ালো মোট ৬টি 1২১ 


ও মুহাদ্দিস, 


আর প্রধান মুফতী ও 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
রা মাআনী কী 


২ আল-আলুসী, রাহুল 
তাফসীরিল কুরতানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ- ৪৬৮ 
কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:১১ 
তন মাফাতীহুল গায়ব, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
রাকা বেবি তীয় সংকর ১৪২০ 
হি ২০০০ খর.), খ. ১৭, পৃ. ২০৯ 


« কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
পৃ. ২৭, হাদীস: ১৯০৯; (খ) মুসলিম; 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, রা লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৭৬২, হাদীস: ১০৮১ 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, ঠী ২৯১ 
জু -বুখারী, জল 


রি 


৩, পৃ ২৭, 
, গরাওক্ু খ. 
২৮ 


লেবনান, খ. ১, ১১৭; (খ) আল- 
মারগীনানী, রাজ, মিসর, পৃ. ৩৯ 
১১ ডা. জাকির নায়েক, ডা; জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ৫, পৃ. ৪৭৫ 

১২ ডা. জাকির নায়েক, ভা. জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ৫, পৃ. ৪৭৬ 
১৩ ডা. জাকির নায়েক, ডা. জাকির নায়েক 
লেকচার, খ.. ২, পৃ. ৪২ 
*৪ (ক) ইবনে আবু শায়বা, অ7ল-মবুসারাফ 
ফীল আহাদীস _ ওয়াল _ আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, 
খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৫৬৯৯; (খ) আবু 
দাউদ, : আস-স্বনান,. আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২২৯, হাদীস: ১১৫৩ 
১ আশ-শওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি. ০ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩৫ 
৯* আবু দাউদ, প্রাওভ্, খ. ১, পৃ. ২৯৯, 
হাদীস: ১১৫৩ 
১৭ আত-তাহাবী, শরহু মা'আানিয়াল আসার, 
আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৭২৭৩ 
৯৮ আত-তাবারানী, আল-স্বজামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো; 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 
রঃ দা আদ-দ্ররর্ল মুখতার 
তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল 
বিহার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ 
হি. _ ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৩ 
২, ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৭২ 
২» মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫০ 
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ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব, ফযীলত, ইতিহাস, 
তাৎপর্য, আহকাম, মাসায়িল ইত্যাদি 
বিষয়ে আমরা কমবেশি সকলেই কিছু না 
কিছু জানি । সেসব পালন করা অবশ্যই 
দরকার | তার পাশাপাশি এই মহিমান্বিত 
ঈদের মহিমা গ্লান হয়__এমন কিছু বিষয়ে 
আমরা আলোচনা করবো । 


আত্মঅহমিকা 

ঈদ ছাড়াও সারা বছরই আমরা নিজেদের 
মান-মর্ধাদা ধরে রাখতে বা বাড়াতে সেষ্ট 
থাকি । যদি এই মর্যাদার সন্ধান কোনো 
নিমিত্তে হয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ 
হারাম | (আয-যাওয়াজির, মিফতাহুল ফালাহ) 
ঈদের সময়ে অনেকেই এই আত্ম- 
অহমিকার কারণে নিকটজন, আত্মীয়- 
স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কম করেন । 
এটি বর্জনীয় । 


যেসব কাজে 
ঈদের মাহাত্ম্য 
মান হয়ে যায় 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় । 
হাদীসে এসেছে, ূ | 
687 :৫ এ ও ৫৯ 6 575 0৩৪ 
০ ডিও 9 ডে রণ এ 
৮ এ 4৫ পা ওঠে জু ৬৪ 
৬ ১৪ 19১৮ ০৮৮, 1 5 ৭০৪ ১55 
1০ ৮ 0:53) ০ 
হযরত আবু হুরায়রা রোষি.) থেকে বর্ণিত 
যে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, 'সোম ও 
বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে 
দেওয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক 
করে তাকে ব্যতীত সে দিন সকল 
বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু সেই 
দু'ভাইকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মাঝে 
হিংসা ও দ্বন্ধা রয়েছে । তখন 
(ফেরেশতাদেরকে) বলা হয়, এ দু'জনকে 


সদাচরণ পাওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয়- 


অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্ধ- 


স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হল 


বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়! এ 


মাতা ও পিতা । তারপর পর্যায়ক্রমে 
অন্যান্য আত্রীয়-স্বজন ৷ আত্রীয়-স্বজনের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে 


দু'জনকে অবকাশ দাও যেন তারা 
নিজেদের দ্বন্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে 
যায়। এ দু'জনকে অবকাশ দাও যেন 


সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল প্রকার 
মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ হল 
বিরাট সুযোগ । কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক 
এমন একটা বিষয় যা আল্লাহর রহমত ও 


জুলাই'১৬ 


তারা নিজেদের দ্বন্ধ-বিবাদ মিটিয়ে মিলে 
মিশে যায় । (তাহলে তাদেরও যেন ক্ষমা 
করে দেওয়া হয়) ।”১ 

এ হাদীস দ্বারা এতটুকু অনুধাবন করা যায় 
যে, নিজেদের মাঝে হিংসা-বিবাদ, দ্বন্ধ 


রাখা এত বড় অপরাধ যার কারণে 
আল্লাহর সাধারণ রহমত তো বটেই 
বিশেষ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। 
হাদীসে আরও এসেছে, . 
৮ 
৯৫ 39 2০1 ৫ 0 ৮:52 3 :$ 
বি ০৯০ 15 ০৯০৫ ১৫৪ ০04 

3 ৬খ ৪2০ 
হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী 
বলেছেন, “কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ 
নয় যে, তার ভাইকে ৩ দিনের বেশি সময় 
বয়কট করবে বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে । 
তাদের অবস্থা এমন যে, দেখা-সাক্ষাৎ 
হলে একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে । 
এ দু'জনের মাঝে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে 
প্রথম সালাম দেয় ।”২ 


অবজ্ঞা 

এটাও অন্তরবিধবংসী দোষ । কোনো 
ব্যক্তিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা, যেমন- 
ছাত্র বা শিক্ষক, স্বীয় জ্ঞান বা ব্যস্ততার 
কারো কাছে যায় না এটা ভেবে যে, সে 
তো আমার চেয়ে নিচু স্তরের লোক। 
(মিফতাহুল ফালাহ, আয-যাওয়াজির) 

এই অবজ্ঞার কু-অভ্যাস থেকে মুক্তির 
উপায় হলো নিজেকে আল্লাহর সমুদয় 
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সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট মনে করা। বিনয় 
অবলম্বন করা । এটা ভেবে নেওয়া যে, 


সামনে যদি কেউ আপনার শক্রর গুণাবলি 


মাহরাম তথা বেগানা নারী পুরুষের জন্য 


বর্ণনা করতে থাকে, তখন আপনার 


সতর । তার শরীরেরর চেহারা এবং কজি 


অমুক লোক সম্ভবত আল্লাহর কাছে অধিক 


কতইনা খারাপ লাগবে । আপনি তার 


ব্যতীত কোনো অংশের দিকে দেখা জায়িষ 


৷ এদের প্রশংসা করে আল্লাহ 


নামও শুনতে চান না। আর আল্লাহর 


নেই | তবে চেহারা তথা মুখমণ্ডল দর্শনে 


তাআলা বলেন, “নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও 


এতো বড় দুশমন এবং অবাধ্যদের 


তারা (অপরকে) নিজেদের ওপর প্রাধান্য 
দেয় ।' সূরা হাশ্র: ৯) 

মনে রাখতে হবে, যারা মানুষকে খারাপ 
জানে, তাদের কর্মের পরিণতি হলো, 
মানুষ তাদের খারাপ জানবে । এ ধরনের 
লোকেরা মানুষের সুনামকে ক্ষুন্ন এবং 
তাদের যোগ্যতাকে মীন করতে আপ্রাণ 
চেষ্টা করে। সে অন্যদের ওপর তার 


সৃষ্টিগত গুণাবলী দেখেই যদি আপনি 
প্রভাবিত হয়ে যান, তাহলে তো এ কথা 


যদি অন্তরে আসক্তি জাগে, সে ক্ষেত্রে 
চেহারা দেখাও জায়িয নেই। এ জন্য 
ওলামায়ে কেরাম বিনা প্রয়োজনে বেগানা 


প্রমাণিত হবে, আপনি আল্লাহর দুশমনদের 
ভালোবাসেন | সুতরাং আপনার ঠিকানাও 
আল্লাহর দুশমনদের সাথেই হবে । 

১৭ জু এ] 490 4:46 ০ 2 ০৪ 


৩:৪9. পপ গু পর্চ পুর 
5 9 (১৪ কি 


নিজের বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার 
লক্ষ্যে, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট 
করে । মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর 
উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও 
অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখনোই 
মানুষের চোখে ভালো হতে পারে না, 
মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখে না । 


অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ 
আমাদের সমাজ আজ পোশাক-পরিচ্ছদে, 
চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে 
অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে 
পড়েছে । এর মাধ্যমে তারা যেমন 
ংস্কৃতিক দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অপর 
দিকে নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রতি 
অনীহা দেখাচ্ছে । এ ধরনের আচরণ 
ইসলামি শরীয়তে নিষিদ্ধ । হাদীসে 
এসেছে, “হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রোঘি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি 


রা 2 ক 19123 15 এ 3) 
ঠ ৬০৭ 0 ৩6 ৪০ ৬০ 


১৫8৩ 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো গর্হিত 
কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা 
পরিবর্তন করে দেয় । যদি (তাতে) ক্ষমতা 
না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ 
দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) 
সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা 
করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল 
ঈমান 1৮১ 


একথা সবাই জানে, যার সাথে দুশমনি, 
তার ভালো বিষয়গুলোও তাকে কষ্ট দেয় 
এবং যার সাথে ভালোবাসা, তার খারাপ 
বিষয়গুলোও তাকে আনন্দ দেয় । আপনার 


জুলাই'১৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ' রোষি.) 
থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে 
সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে 
গণ্য হবে ৮ 

সুতরাং কারো মধ্যে কোনো গুণ দেখলে এ 
কথার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে 
মুসলমান এবং দীনদার কি না? যদি 


নারী চেহারা দর্শনকে অবৈধ সাব্যস্ত 
করেছেন । দ্রে্টব্যং মাআরিফুল কুরআন, সূরা 
আল-আহ্যাব, ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল খাতার 
ওয়াল ইবাহাত) 

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 


7১3182% 5৯ ও সে এন ও 


৮5৮৫ ৮৫ ৫৮১৫ 4501 


৪৫৯০৪৩১০৫5১ 
“মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের 
দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই 
তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয় তারা 
যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক 
অবহিত 1৮ 


মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন মুমিনদের 


মুসলমান ও দীনদার হয়, তাহলে তো 
সবই ঠিক । অন্যথায় এ থেকে বেঁচে 
থাকার চেষ্টা করতে হবে । নতুবা নিজের 
ঈমান বিপদে পড়বে । 


পুরুষ কর্তৃক মহিলার 
বেশ- ধারণ করা ও মহিলা 
কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ 
পোশাক- পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ- 
সঙ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ 
ও মহিলার পুরুষের বেশ ধারণ করা 
হারাম । ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য 
দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। 
হাদীসে এসেছে, 
৩ তী। উভ পরে ৩৪ ডি ৩৪ 
৩5503 এভপ2 2 তে জিন 
15008959155 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (োযি.) 
থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম (সা.) 
সেসব মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন 
যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সেসব 
পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যারা 
মহিলার বেশ ধারণ করে 1” 


বেগানা মহিলা পুরুষের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ 


নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তাদের চক্ষুকে 
তাদের জন্য যা নিষেধ করা হয়েছে, তা 
থেকে হেফাযত করে এবং তারা যেন 
তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা 
ছাড়া অন্য কোন বস্তুর দিকে না তাকায় । 
যদি হঠাৎ করে তার ইচ্ছার বাইরে কোন 
নিষিদ্ধ বস্তর ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন 
সে তাড়াতাড়ি তা থেকে তার দৃষ্টিকে 
ফিরিয়ে নিবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে 


১ চলার 6:46 রী 


€ 5554 


৪০93 ১১৬ ৬০১৬৫ 03৬ রা 
চি এ] 2 খু ৮) ৬০০ 2১৩৫ 


14৩ 2৮ ১৪ 425 চা 1 16৫3 ৫০৩ 
(1445 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “জাহান্নামবাসী দু'ধরনের লোক 
যাদের আমি এখনও দেখতে পাইনি । 
(আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল 
লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় 
চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে 


____71::: আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রহার করবে । আর একদল স্ত্রীলোক যারা 
বন্ পরিহিতা হয়েও বিবন্ত্রার মত হবে, 
অন্যদের আকর্ষণ করবে ও অন্যেরা 
তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথার 
চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুজের 
ন্যায় । ওরা জানাতে প্রবেশ করবে না, 
এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না যদিও তার 


সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে 1”? 
দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এ 
গোনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করা 
হয়। নিকট আত্মীয়দের মাঝে যাদের 
সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত 
নয় তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ অবাধে 
করা হয় । হাদীসে এসেছে, 
:$ বি | হি 5 ০০০ ৩: 4 ১০ 
2820 9 ৭5০ 45 ০54403 ৫ 
08 ৭2২ এডি! 4520 € ১৮০ 
(৩50 2১০০] 
হযরত উকবা ইবনে আমির (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা মেয়েদের সাথে দেখা- 
সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে 
রাখবে । মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে 
এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! 
দেওর-ভাশুর প্রমুখ সাথে 
দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত 
কি? তিনি উত্তরে বললেন, “এ ধরনের 
আত্রীয়-স্বজন তো মৃত্যু 1” 


গান-বাদ্য 
ঈদের দিনে এ গোনাহের কাজটাও বেশি 
হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোনো 
সন্দেহ নেই । আবার যদি হয় অশ্লীল গান 
তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে 
সা নেই । 
এ $। এ 20:46 এট ৩3 ০৪ 
56080148658 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.) 
বলেন, “পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা 
উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে 
দিবিতিরুছিরত ৯ 


রা 21 রা চে 


লা 


পা ৬ 155০ পরত পরত এ 
6 ৫1 ৭১৩০ রি ৪5 এ 


০1) 
৫:16 4৩১85 495 ৮৪৬৩ 
5403 ৬০০ 15481) :$ €6 
1৮ 15809170551 450 ৮ 
.583053855192০58 48 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “একদল 
লোকদেরকে তিনি বানর ও শুকরে 
পরিণত করে দেবেন ।' সাহাবাগণ আরজ 
করলেন, তারা কি “লা ইলাহা ইন্রাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্াহ' এ সাক্ষ্য প্রদান 
করে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যা এবং 
তারা সিয়াম ও হজও পালন করে । 
সাহাবাগণ আরজ করলেন, তাহলে, 
তাদের সমস্যা কি ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তারা বাদ্যযন্ত্র, ঢোল ও নারী 
সঙ্গীতশিল্পী ব্যবহার করবে । (একদিন) 
তারা রাতভর মদপান, হাসি তামাশা করে 
নিদ্রা যাবে, সকালে (আল্লাহর ইচ্ছায়) 
তারা বানর ও শুকরে পরিণত হবে ।”১ 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী বহু 
গোনাহের সমষ্টি হল গান ও বাদ্যযন্ত্র । 
যথা 
১. নিফাকের উৎস, 
২. ব্যভিচারের প্রেরণা জাগ্রতকারী, 
৩. মস্তিষ্কের ওপর আবরণ, 
৪. কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টিকারী, 
৫. আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী, 
৬. গোনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও 
৭. জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী ।৯১ 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল 
হক, চউথ্রাম 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস: ৩৫ (২৫৬৫) 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ৪. পৃ ১৯৮৪, 

হাদীস: ২৫ (২৫৬০) 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬৯, 

হাদীস: ৭৮ (৪৯) 


খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১ 

« আবু দাউদ, আাস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬০, 
হাদীস: ৪০৯৭ 

১ আল-কুরআন, আন-নুর, ২৪:৩০ 


* মুসলিম, আ/স-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৬৮০, 
হাদীস: ১২৫ (২১২৮) 

৮ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭১১, 
হাদীস: ২০ (২১৭২) 
কত আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১০, পৃ. ৩৭৭, হাদীস: ২১০০৭ 

১ কে) ইবনে আবুদ দুনয়া, যন্ল মালাহী, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর 
ও মাকতাবাতুল ইলম, জিন্দা, সউদী আরব 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৬ হি. _ ১৯৯৫ 
খি.), পৃ. ২৯, হাদীস: ৮; খে) ইবনে 
কাইয়িম. আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 
মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সউদী 
আরব, খ. ১, পৃ. ২৬২ 

* ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ইগাসাতুল 
লাহফান মিন মাসারিদিশ শয়তান, খ. ১, 
পৃ. ২৩৮ 


জ্ঞানের আলো 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
জেলে দিতে পারো তুমি ভয় নেই আর, 
অক্লান শিখা এর তাড়াবে সে কালো, 
অজ্ঞতা যেইখানে হয়ে আছে গাঢ় । 


অন্তরে খোদাভীতি দেখাবে সুপথ, 
অকাজ কুকাজ হতে সদা রবে সরে, 
তাগুতের পাতা ফাঁদে পা দিতে অমত- 
নিশ্চয় হবে,তার বিধাতার ডরে । 


সত্যকে বুকে ধরে পথচলা হবে, 
কোন বাধা পারবেনা আটকাতে গতি, 
মরেও আমামা তার শিরে বাধা রবে, 
ইট কি সাগর তলে গলে একরতি! 


বাড়ি,গাড়ি,নারী কি বা টাকা কাড়ি কাড়ি 
যত পারো দীও তারেস্টলবেনা তবু 
জ্ঞানের আলোকে জানে সব দেন প্রভু । 


85555489168 ররর ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


11010010 


০ 


প্রতিবছরই দুটি দিনকে মুসলমানরা ঈদ 


দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে 


হিসেবে উদযাপন করে । অনেক দেশের 
অনেক সমাজেই ঈদ এখন ধর্মীয় পর্বের 
উধ্র্বে উঠে রূপ নিয়েছে সার্বজনীন এক 
সাংস্কৃতিক উত্সবে । কিন্তু ঈদ উৎ্সবটির 
সত্যিকার তাৎপর্য যদি বুঝতে হয়, তাহলে 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো নবীজি (সা.) 
এবং সাহাবাদের জীবনকে দেখা । তারা 
নিজেরা কীভাবে ঈদ উদযাপন করেছেন । 
অন্যদেরকে করার তাগিদ দিয়েছেন । 
পাঠক আসুন, আমরা দেখি নবীজি এবং 
সাহাবাদের জীবনে ঈদ | 


ঈদের প্রচলন 
৮০086 ৭14৮257-5 ৩ আা্দাডি৪ 
04505:028 ৯৫১০5 ০০%৫4 
এ১ত] 9 ৩৭195 5০ 
15 ৪ (৫ ও ঞ ৫): 41455 48 
4290 658$ এলি ১9105 145 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, মদীনায় যাওয়ার পর নবীজি 
(সা.) দেখলেন, সেখানকার লোকজন দুটি 
দিনকে উদযাপন করে খেলাধুলার মধ্য 
দিয়ে । নবীজি তাদেরকে জিজ্ঞেস 


করলেন, এ দুদিনের কী তাৎপর্য আছে? 
তারা বললো, আমরা জাহেলী যুগে এ 


শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন । তা হল ঈদুল 
আযহা ও ঈদুল ফিতর ।”১ 

শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য যে 
দুটো দিন ছিল আল্লাহ তায়ালা তা 
পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান 
করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, তার 
যিকর, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে 
সাথে পরিমিত আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সঙ্জা, 
খাওয়া-দাওয়া করা হবে। 

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইবনে 
জরীর (রাযি.)-এর বর্ণনা মতে, দ্বিতীয় 
হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম ঈদ 
পালন করেছেন ১ 


ঈদের নামায 

৬৭5 6 4-47৩5 45 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.) দিনে বের 
হয়ে দু'রাকআত ঈদের সালাত আদায় 


করেছেন । এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো 
নামায আদায় করেননি 1” 


দু'দিনে খেলাধুলা করতাম । তখন তিনি 


বললেন, “আল্লাহ রাববুল আলামীন এ 


জুলাই”১৬ 


ঈদের দিন গোসল করা 

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকেও 
নবীজি গুরুত্ব দিতেন । 


১4382৮91065 ৮5৫ 5৫ এ ০2৬ 221০৪ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল 
ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
গোসল করতেন 1" 


পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া 
3201 608 উ(0 2): ৭৮6৬৪ 


158085৫5689 এসেও 
“হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সুনাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেটে 
যাওয়া |” 
উভয় পথের লোকদেরকে সালাম দেয়া ও 
ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য যে 
পথে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে 
ফিরে আসা । হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, 
রি 03০) :9৮$ ঞ্ঞ্ে 4015৫ ৩০৬০০ 

0 ৬ 4685৩ গু 

“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) ঈদের দিনে পথ বিপরীত 
করতেন ।” 


খাবার গ্রহণ 

ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাত 
আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা এবং 
ঈদুল আজহার দিন ঈদের সালাতের পূর্বে 


____----0 আত্তান্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


কিছু না খেয়ে সালাত আদায়ের পর 
কুরবানির গোশত খাওয়া সুনাত । 
(0 ক তল 07:48 5449৪ 
৬ যা ভি উড পরও 2 
৫ 
“হযরত বুরায়দা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ঈদুল ফিতরের দিনে না 


খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আযহার 
দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না৷” 


ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ভাষা 


বিশেষভাবে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে যখন বের 
হবে ও ঈদগাহে সালাতের অপেক্ষায় যখন 
থাকবে তখনগু রুত্বসহকারে তাকবীর পাঠ 
করতে হবে । 


নতুন বা পরিচ্ছন্ন 

পোশাক পরিধান করা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“আল্লাহ রাববুল আলামীন তার বান্দার 
ওপর তার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ 
দেখতে পছন্দ করেন | !সহীহ আল-বুখারী 
১৮৮৭] 


ঈদে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরীয়ত 
অনুমোদিত একটি বিষয় ৷ বিভিন্ন বাক্য 
দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। 
যেমন- 

(ক) হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) বলেছেন, সাহাবায়ে 
কেরামগণ ঈদের দিন সাক্ষার্কালে একে 
অপরকে বলতেন, ঞ-5$054 44 (আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের ও আপনার ভালো 
কাজগুলো কবুল করুন) |” 


ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) 
বলেছেন, নবী করীম (সা.) দু'ঈদেই 
ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোন্তম পোশাক 
পরিধান করতেন । 


ঈদের খুতবা শ্রবণ করা 

5১53 6 ৬৭৪৪ :০8 নখ 2 ৭ 2 ৩৮ 
100): 5১20-50$ এ তি ক 
এক সএ/০ 8৩ জি এস 


(খ) ঈদ মুবারক ইনশাআল্লাহ । ৫4509 ০8815 
(গ) 42৫4৪ (ঈদুকুম সাঈদ) বলে “হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাষি.) 
ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায় । থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী 

করীম (সা.)-এর সাথে ঈদ উদযাপন 
ঈদের টাদ দেখার করলাম । যখন তিনি ঈদের সালাত শেষ 
৮ টক করলেন, বললেন, আমরা এখন খুতবা 


তাকবীর পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয় । তাকবীর হলো: 
পঝি। সরা 205291420৭2 ॥ হা এ 


.৩০145 বাক্যটি উচ্চস্বরে পড়া । 


90৫ পু & 6525 0705৬ ৩:%। ১৪ 


.1012440 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল 
ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ 
করতেন ।” 
যখন সালাত শেষ হয়ে যেত তখন আর 
তাকবীর পাঠ করতেন না । 


জুলাই'১৬ 


দেব । যার ভালো লাগে সে যেন বসে আর 
2১০ 


যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে । 


দুআ ও ইস্তেগফার করা 

ঈদের দিনে আল্লাহ তায়ালা অনেক 
বান্দাহকে মাফ করে দেন । মুয়ারিরক 
আলইঈজলী (রহ.) বলেন, ঈদের এ দিনে 
আল্লাহ তায়ালা একদল লোককে এভাবে 
মাফ করে দেবেন, যেমনি তাদের মা 
তাদের নিষ্পাপ জন্ম দিয়েছিল । নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “তারা যেন এ 
অংশগ্রহণ করে ।” [লাতায়িফুল মায়ারিফ] 


মুসাফাহা ও মুআনাকা করা 
মুসাফাহা ও মুআনাকা করার মাধ্যমে 
পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হয় । 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, একদা হযরত হাসান (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর কাছে আসলেন, তিনি 
তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং 


কোলাকুলি করলেন ।*১১ 


ফিতরা দেওয়া 
রমজান মাসে সিয়ামের ক্রুটি-বিচ্যুতি 
পুরণার্থে এবং অভাবগ্রস্তদের খাবার 
প্রদানের উদ্দেশ্যে ঈদের সালাতের পূর্বে 
নির্ধারিত পরিমাণের যে খাদ্য সামগ্রী দান 
তাকেই যাকাতুল ফিতর বা ফিতরাহ বলা 
হয়ে থাকে | হাদিসে বর্ণিত, 
১ 273--) 8 ভে ০৩2৩৪ 
১] 41573 ৩৪০৯ এ$ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
রাসূল (সা.) ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে 
ফিতরা আদায় করার আদেশ দিলেন ।”১২ 


এতিম ও অভাবীকে 

খাবার খাওয়ানো 

একবার রাসুল (সা.) ঈদের নামায 
পড়ানোর জন্যে বের হলেন । রাস্তার পাশে 
মাঠে কিছু কিশোর খেলাধুলা করছিলো । 
কিন্তু তাদের একজন মাঠের এককোণে 
বসে কাঁদছিলো । পরনে তার ছেঁড়া 
জরাজীর্ণ কাপড় । নবীজি (সা.) তাকে 
খেয়াল করলেন । কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, সে কাদছে কেন । 

ছেলেটি বললো, তার মা-বাবা নেই। 
এমন কোনো আত্মীয়ও নেই যার কাছে সে 
আশ্রয় নিতে পারে । 

নবীজি (সা.) তার কথা শুনে যারপরনাই 
কষ্ট পেলেন । বললেন, আজ থেকে আমিই 
তোমার বাবা । 

আয়েশা তোমার মা, ফাতিমা তোমার 
বোন আর হাসান হোসাইন তোমার দু 
ভাই । তুমি কি সন্তুষ্ট? 

ছেলেটি বললো, হে আল্লাহর রসুল (সা.) 
এত কিছু পেয়েও আমি কি সন্তুষ্ট না হয়ে 
পারি । এরপর মহানবী (সা.) তাকে 
বাসায় নিয়ে গেলেন, সুন্দর জামা পরালেন 
এবং তৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন । 
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এরপর ছেলেটি হাসতে হাসতে আবার 
সেই মাঠে ফিরে গেলো । অন্য ছেলেরা 
তার এ অবস্থা দেখে অবাক হলো। 
জিজ্ঞেস করলো, কিছুক্ষণ আগে না তুমি 
কাঁদছিলে? এর মধ্যে এমন কি হলো যে, 
তুমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলে? 
ছেলেটি বললো, আমি অনাহারে ছিলাম, 
পরিতৃপ্ত হয়েছি। পোশাকহীন ছিলাম, 
পোশাক পেয়েছি । এতীম ছিলাম, আল্লাহর 
রাসূলকে পিতারপে পেয়েছি তাঁর 
পরিবারের সবাইকে আমার পরিবার 
হিসেবে পেয়েছি । এখন আমার চেয়ে সুখী 
আর কে আছেঃ 


খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদের বাড়িতে 
বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি 
হয় । এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, 


১) 0 সত ০০ ৯৯572 2৬৪ 
4483 এড খু (903 ঞ3 ১8৩৫ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, “যে 
আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে 1১৩ 


প্রতিবেশীর খোজ-খবর নেওয়া 
ঈদের সময় প্রতিবেশীর হক আদায়ের 
সুযোগ তৈরি হয় । আল কুরআনে বলা 


চর পর! ১৮5)৮ 
58 ও2401১৩৩৮2 
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নিন 
“তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তার সাথে 
কোন কিছুকে শরিক করো না। আর 
সদ্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে নিকট 
আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, 
সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের 
মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না 
তাদেরকে, যারা দান্তিক, অহঙ্কারী 1১5 


জুলাই'১৬ 


মনোমালিন্য দূর করা 

জীবন চলার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কারো 
কারো সম্পর্কের অবনতি হতে পারে । 
ঈদের সময় পারস্পরিক মনোমলিন্য দূর 
করা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উত্তম সময় । 
হাদীসে এসেছে, 

এজ এ| ০১25 হিসি ৩৬ লা ৬৪ 
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ঘানি 0243 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “কোনো 
মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে তার ভাইকে 
৩ দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে | 
তাদের অবস্থা এমন যে দেখা সাক্ষাৎ হলে 
একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে । এ 
দু'জনের মাঝে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম 
সালাম দেয় 1৯৫ 


আনন্দ প্রকাশ করা 
৬৪৩০৫ :০$ ও 
৩4982 42৮ এঠত ৮১৪০৪ 
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রা 
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)ঈদের দিন 
আমার ঘরে আগমন করলেন, তখন 
আমার নিকট দুটি ছোট মেয়ে গান 
গাচ্ছিল, বুয়াস যুদ্ধের বীরদের স্মরণে । 
তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। 
ইতোমধ্যে আবু বকর (রাষি.) ঘরে প্রবেশ 
করে এই বলে আমাকে ধমকাতে লাগলেন 
যে, নবীজির ঘরে শয়তানের বাঁশি? 
রাসূলুল্লাহ সো.) তার কথা শুনে বললেন, 
“মেয়ে দুটিকে গাইতে দাও হে আবু বকর! 
প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এটি 
আমাদের ঈদের দিন ।”১৬ 


সূত্র: আলোরপথে ইন্টারনেট থেকে) 


* আবু দাউদ, জাস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 

২ ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 
হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩১২ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ২, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ৯৮৯ 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ৬১২৫ 

« আত-তিরমিষী, আল-জামিভউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ২, পৃ. 
৪১০, হাদীস: ৫৩০ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২৩, 
হাদীস: ৯৮৬ 

" আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. 
২, পৃ. ৪২৬, হাদীস: ৫৪২ 

* ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 3 
১৯৫৯ খরি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৬ 

৯ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৭, 
হাদীস: ১১০৫ 

* আবু দাউদ, আ7স-সনান, খ. ১, পৃ. ৩০০, 
হাদীস: ১১৫৫ 

* আল-বগওয়ী, শরহুস সুন্লাহ। আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ 
খরি.), খ. ১২, পৃ. ২৯০, হাদীস: ২৩২৬ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩০, 

হাদীস: ১৫০৩ 

১ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৩২, 

হাদীস: ৬১৩৮ 

** আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৩৬ 

*« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পূ. ১৯৮৪, 

হাদীস: ২৫ (২৫৬০) 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৭, 

হাদীস: ৯৫২ 
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রাজনীতি ও মাদরাসাশিক্ষা সংলাপ 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


আমার বন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির 
নেতা । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নামায 
পড়েন, ধর্মকর্ম করেন । কিন্তু তার ধারণা, 
রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজন নেই 
ইসলামী রাজনীতির কোন ভূমিকা মানতে 
তিনি রাজি নন । তার বউ মাথায় কাপড় 
দেয়। এ জন্যে তার অনেক অহঙ্কার 
তিনি একদিন বললেন, আমি তো নামায 
পড়ি, রোযা রাখি, রমযানে গরীবদের 
যাকাতের কাপড় দেই। হজও করেছি 
এই তো ইসলাম । আপনারা যা বলেন, তা 
আমার বুঝে আসে না। ষ্ত্ীয় জীবনে 
ইসলাম কায়েম__ এগুলো শ্রোগান হিসাবে 
মানায় । তিনি মেজাযের মাত্রা নিচে 
নামিয়ে বললেন, আসলে মনে কিছু নেবেন 
না। আমি বিষয়টা আপনার কাছে বুঝতে 
চাই। 

এই প্রশ্ন, এমন মনোভাব একা আমার 
বন্ধুর নয় । সমাজে এমন অনেকে আছেন, 
যারা সামাজে শ্রদ্ধাভাজন । আমাদের 
দেশের রাজনীতির মুল ধারাও পরিচালিত 
হচ্ছে এই মনোভাব পোষণকারী নায়কদের 
হাতে । কাজেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনার 
যথেষ্ট কারণ আছে । 

আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
উম্মতকে একটি বিশ্বজনীন দায়িত্ব দিয়ে 
প্রেরণ করেছেন। কুরআন মজীদের 
একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে, 
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“তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব 
জাতির (কল্যাণ সাধনের) উদ্দেশে 
তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। 
তোমাদের দায়িত্ব হল, তোমরা সৎকাজের 
আদেশ দেবে আর অসকাজে বাধা প্রদান 


এ আয়াতের ওপর আমল করতে হলে 
অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে 
সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে 


ভাষায় ৷ এর মধ্যে প্রধান পর্যায় বা স্তরটি 
হচ্ছে, “কোন অন্যায় দেখলে হাতে বা 
শক্তি প্রয়োগে বাধা দাও | এ কাজ তারাই 


নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে হলে 


করতে পারে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী 


অবশ্যই মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি 


ক্ষমতা আছে । রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না থাকা 


থাকতে হবে । কেননা, আদেশ দান ও 


অবস্থায় শক্তি প্রয়োগে এ কাজ করতে 


নিষেধ করা বা বাধা দানের কাজ তাদের 


গেলে হিতে বিপরীত হবে । সমাজে 


পক্ষেই করা সম্ভব, যাদের হাতে ক্ষমতা 
থাকে । 


বিপর্যয় সৃষ্টি এদেশে সঠিক 
নেতৃত্হারা কিছু যুবক এই পার্থক্যটি 


কুরআন মজীদের আরেকটি নির্দেশ হল, 
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“তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর 
রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের 
মধ্যকার উলুল আমর' (ক্ষেমতাশীল)- 
দের ।” 


উলুল আমরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল 
(সা.)-এর আনুগত্যের মতোই ফরয । 
কাজেই উলুল আমরকে হতে হবে আল্লাহ 
ও রাসূলের অনুসারী | অন্যকথায় রাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ পদে এমন কাউকে বসাতে হবে, 
যিনি হবেন আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর 
একান্ত অনুগত । ইসলামী রাজনীতির মূল 
কথাও তো এটিই । 

হাদীস শরীফে তিনজন মুসলমানও এক 


বুঝতে না পারার কারণে আজ সবাইকে 
খেসারত দিতে হচ্ছে । 


বলবেন? এখানে তো তিনি মদীনার 
ইহুদী-িস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন 
মদীনা সনদের আওতায় | নিজে বিচার- 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাকাতভিত্তিক 
অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন, বিদেশি 
রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পত্র লিখে ইসলামের 
দাওয়াত দিয়েছেন । সর্বোপরি ২৭টি যুদ্ধে 
নিজে সেনাপতি ছিলেন ৷ ৭০-এর অধিক 
ছোট-বড় যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন । এত 


জায়গায় বসবাস করলে বা সফর করলে 


বিশাল কর্মযজ্ঞকে রাষ্ট্রপরিচালনা বা 


নিজেদের মধ্যে একজনকে আমীর 
বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমীর 
মানে নেতা, সভাপতি, চেয়ারম্যান, 
প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতির যেকোন 
একটি | দেখুন ইসলামের কোন বিধান 
সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা ও নেতার নেতৃত্ব ও 
আনুগত্য ছাড়া সম্ভবপর কিনা । তন্ধ্যে 
নামায, জুমা, ঈদ ও হজ অন্যতম | এর 
আধুনিক নামই তো রাজনীতি । 

সৎকাজের আদেশ দান ও অসতকাজে 
বাধা দানের দায়িত্ব পালনের তিনটি স্তর 


রাজনীতি না বললে কি বলবেন? এটিই 
তো সুন্নাত, নবীঅলা কাজ । সুন্নাত মানে 
তরীকা অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা.) যেভাবে 
জীবন অতিবাহিত করেছেন তার নামই 
তো সুন্নাত । আমরা মিসওয়াক-পাগড়ির 
মতো দুয়েকটি আনুষ্ঠানিকতাকে সুন্নত 
নামে আখ্যায়িত করি । অথচ সুন্নতের 
পরিধির মাঝে আছে রাসূলে পাকের সমগ্র 
|] 
রাসুল আকরম (সা) ইরশাদ করেন, 
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“তোমরা আমার সুন্নতের অনুসরণ কর 
আর আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাতের অনুসরণ কর 1” 

সেই সুন্নাত কী? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় । 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.), হযরত 
ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রোযি.) ও 
হযরত আলী (রাযি.) ৩০ বছর যে রাষ্ট্র 


পরিচালনা করেন তাই ইসলামের 
খিলাফতব্যবস্থার নমুনা, খুলাফায়ে 
রাশেদীনের অনুসৃত সুনাত । 


এই সুন্নাতকে বাদ দিয়ে বা অস্বীকার করে 
কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি 
করতে চায় তাহলে বলার কি আছে । 

আপনাকে একটি কথা বুঝতে হবে যে, 
নামায-রোযা-হজ-যাকাত যেমন ফরয 
ইবাদত তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনাও 
ফরয ইবাদত | কথাটি বুঝিয়ে বলা 
দরকার বলে মনে করছি । আমরা নামায, 
রোযা, হজ, যাকাত কেন পালন করি? 
নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম বলে । তাই এসব 
ইবাদতের পেছনে আমাদের জীবনের 
মূল্যবান সময় শ্রম অর্থ বিনিয়োগ করি । 
অথচ কুরআন ও হাদীসে আরো আদেশ 
আছে যেগুলো আমরা পালন করছি না। 
যেমন- চুরির শাস্তি-হাতকাটা, যিনার 
শান্তি-দোররা বা পাথর মেরে হত্যা, 
হত্যার শাস্তি হত্যার বদলে হত্যা । এক 
কথায় কুরআনে বর্ণিত ইসলামী দণুবিধি | 
এগুলোর শাস্তি অনেক কঠিন বিধায় তা 
প্রয়োগের শর্তাবলিও অনেক কঠিন, যা 
একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমেই প্রয়োগ করা 
সম্ভব । এসব আমরা পালন করি নাবা 
করতে পারছি না বলে হুকুম রহিত হয়ে 
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আমাদের জাতীয় পোষাক ৷ জাতীয় 
পোষাক কাকে বলে তার সহজ উত্তর, 
কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজস্ব 


“যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার জমানার 


আরও বলা হয়েছে, “মুসলিম সমাজের 
রাকট্রনৈতা নির্বাচন এমন গুরুত্পূর্ণ ফরয 
যে, নবী করীম (সা.)-এর ওফাত লাভের 
পর সাহাবায়ে কেরাম তার দাফনের 
চেয়েও খলীফা নির্বাচনকে আগ্রাধিকার 
দেন । সোমবারে নবীজি ইন্তিকাল করেন, 
মঙ্গলবার খলীফা হিসেবে হযরত আবু 
বকর সিদ্দিক রোযি.)-এর হাতে সাধারণ 
বায়আত অনুষ্ঠিত হয় আর পরদিন বুধবার 
হযরতের দাফন কাজ সম্পন্ন হয় । এসব 
কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 
আকীদা হল, ইমাম বা মুসলিম সমাজ ও 
দেশ পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন 
ওয়াজিব । 
এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুসলিম 
সমাজের অনেক জনগুরুতৃপূর্ণ কাজ ইমাম 
বা রাষ্ট্রনায়কের ওপর নির্ভরশীল | বিশেষ 
করে জিহাদ বা দুনিয়ার মজলুম 
মুসলমানদের সহায়তা ও সন্ত্রাসীদের 
দমনের উদ্দেশে সশস্ত্র লড়াই । এর জন্য 
রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকা অনিবার্ধ শর্ত । 
বললাম রাষ্ট্রনেতা কেবল দুনিয়ার জীবনের 
শৃঙ্খলা ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় । 
আখেরাতে তার প্রয়োজন আরও বেশি । 
সুরা আল-ইসরা ৭১ আয়াতের মর্মীর্থ 
হচ্ছে, 

58246৫৪1546 


“যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামসহ 


যায়নি । বরং ফরযে আইন লঙ্ঘনের দায়ে 
আমরা দায়ী। এই দায়মুক্তির জন্য 
ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন 
বিকল্প পথ আছে কিনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 
বন্ধুদের কাছে তার ব্যাখ্যা আমরা চাইতেই 
পারি । 

আমাদের মুসলমানী জীবনের তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান | 
মানে আমাদের অন্তরের ধর্মবিশ্বাস । এই 
বিশ্বাস কীভাবে কেমন হওয়া উচিত বা 
অনুচিত তা যে সাজেক্টে আলোচনা হয় 
তার নাম আকায়েদ | দীর্ঘকাল থেকে 
দেশের সব দীনী মাদরাসায় পাঠ্য আকীদা 
সম্পর্কিত একটি কিতাবের নাম শরহুল 
আকায়িদ আন-নাসাফিয়া । এই কিতাবের 
ইমামত" (নেতৃত্ব) সম্পর্কিত অধ্যায়ের 
একটি হাদীস হচ্ছে, 


জুলাই'১৬ 


আহ্বান করা হবে 1৬ 

এখানে ইমামের দুটি অর্থ । একটি হচ্ছে 
নেতা, আরেকটি অর্থ আমলনামা | 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুদিত কুরআন 


জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলোতে যে 
পোষাক পরে হাজির হয়, তাকেই বলতে 
হবে সে জাতির জাতীয় পোষাক । 
বললাম, চিন্তা করে দেখুন। ঈদে পরবে 
নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনি শার্ট 
পরেন না। পাজামা পাঞ্জাবি না পরলে 
আপনার অস্বস্তির শেষ থাকে না। চিন্তা 
করে দেখুন আপনার উৎসবের পোশাকের 
সাথে আলেমদের পোশকের মিল আছে 
কিনা । বললাম, এক গবেষক তো প্রমাণ 
করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে বা 
কোর্টে মামলা শুনানীকালে যে গাউন ও 
ক্যাপ অতিথিসহ উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের 
এতিহ্যের স্মারক তা আলেমদের জুববা ও 
পাগড়ির ইংলিশ সংস্করণ | অনেকে এই 
এতিহ্যের স্মারকের কথা ভুলে যায় বা 
অবজ্ঞা করে আর আলেমরা সেই এঁতিহ্য 
চর্চা করে। এতে তো দোষ থাকলে 
আপনাদেরই আছে । 

দেখুন, আলেমরা সারাটা জীবন জ্ঞানের 
চর্চায় কাটিয়ে দেওয়ার পর অনেকের 
জীবনে এখনো বঞ্চনা | ইসলাম, ইতিহাস 
ও এতিহ্য নিয়ে আমরা অনেকে গর্ব করি । 
যে ইতিহাস না থাকলে মানব জাতির 
অতীতকাল অন্ধকারে ছেয়ে থাকত; তার 
ধারাবাহিকতা তো রক্ষা করেছে আলেম 
সমাজ | যুগে যুগে আলেমদের অকান্ত 
পরিশ্রম ও অবদান না হলে ইতিহাস বলে 
লিখিত কোন প্রামাণ্য পুস্তক থাকত না, 
গ্রিক দর্শন আরবিতে তারপর ইংরেজিতে 
অনুবাদ হত না, পাশ্চাত্যে জাগরণ আসত 
না। স্বয়ং ইসলামী সমাজেও কুরআন 
হাদীসের চর্চায় আলেমগণ জীবন উৎসর্গ 
না করলে ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানের 
কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। 

যুগে যুগে আলেম সমাজের জ্ঞানচর্চার 


মজীদে এর অর্থ নেতা । এখন আপনি 
হিসাব করতে পারেন, আপনি কাকে 


ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে মাদরাসা 
শিক্ষা ব্যবস্থা । উপমহাদেশে প্রায় ৮০০ 


অনুসরণ করবেন এবং কিয়ামতের দিন 
অনিবার্ষভাবে কার পেছনে বেহেশতে বা 
দোযখে যাবেন । কাজেই, নেতা, ভোট ও 
আনুগত্য মোটেও খেলো জিনিস নয় | 


বছরের 


শিক্ষা । ইংরেজি শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা 


একবার তিনি আলেমদের লেবাস পোষাক 
নিয়ে একটু ব্যঙ্গ করে কি যেন বলতে 


তো আসে অনেক ঠা 
আমলে । সেই সময়ে স্বয়ং গির্জা শাসিত 


চাইলেন । আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, 
মানুষ জ্ররাক্রান্ত হলে সুস্বাদু খাবারও 


ইউরোপও ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে অজ্ঞতার 
অন্ধকারে | মাদরাসা শিক্ষার আলোতেই 


তেতো লাগে। দেখুন, আলেমরা 


ভারতবর্ষ শিল্প ও স্থাপত্যে উন্নতির শিখরে 


সাধারণত যে পাঞ্জাবি পরেন তা তো একটু 


আরোহন করেছিল, যার কালজয়ী প্রমাণ 


ভিন্ন রুচিতে আপনিও পরেন । কারণ, তা 


বিশ্বের সপ্তার্ষের অন্যতম বিস্ময় 


__ 2) আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাজমহল | হেকিমী চিকিৎসার এশ্বর্ষের 
ধারাবাহিকতা তো এখনো বৃহন করছে 


পর্যন্ত মাদরাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপালের 


ব্যর্থ হয় এবং বিপ্রবী মুসলমানদেরকে 


পদ ইংরেজদের হাতে ছিল । ১৯৪৭ সালে 


হামদর্দ ও আযুর্বেদিক ৷ হাদীস শাস্ত্রে 


পাক ভারতের স্বাধীনতার সময় মাদরাসা 


চর্চা যখন সারা দুনিয়ায় প্রায় বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল, তখন ভারতবর্ষে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রেহ.) 


আলিয়া ও তার সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ভাগ হয়ে 


বিভিন্ন স্থানে ফীসিকাষ্ঠে 
নৃশংসভাবে দমন করা হয়। যার জীবন্ত 
সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরান ঢাকার 


অর্ধেকে চলে আসে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানে, বর্তমান বাজারে | 


বাহাদুর শাহ পার্ক ও সেখানে 


ত ] 


হাদীস শাস্ত্ব চর্চায় পুনরুজ্জীবন দান 


মাদরাসা আলিয়া ঢাকার সর্বশেষ হ্ডে 


করেন, যার আলোতে দুনিয়া এখনো 
আলোকিত । অর্থনৈতিকভাবেও বিশ্বের এ 
অঞ্চলটি এতখানি সমৃদ্ধ ছিল যে, 
ইউরোপীয় বণিকরা সাত সমুদ্র তের নদী 
পাড়ি দিয়ে বাণিজ্যের লোভে এখানে 
এসেছিল এবং সুযোগ বুঝে বাহ 
মসনদ দখল করে দীর্ঘ ২০০ বছর 
আমাদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ 
রেখেছিল | ইতিহাসের এই বাস্তবতাগ্তলো 
সামনে আনলে কোন হিংসুকও বলতে 
পারবে না যে, তখনকার দিনের মুসলিম 
শাসন কোন দিক থেকে পশ্চাদপদ ছিল 
কিংবা তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার 
নিয়ন্ত্রক শক্তি মাদরাসা শিক্ষায় কোন দিক 
থেকে অপূর্ণতা ছিল । 

ইংরেজ আসার পর ক্ষমতাহারা 
আলেমদের হাত থেকে ওয়াকফ ও 
লাখারজ সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় বরাদ্দগ্ডলো 
কেড়ে নেওয়া হয় । কালক্রমে মুসলমানরা 


মওলানা ছিলেন বায়তুল মুকাররামের 
খতীব মরহুম হযরত মাওলানা উবায়দুল 
হক। তারপরে সেই পদবীটি ভাইস 
প্রিন্সিপাল হিসেবে পরিবর্তন করা হয় । 

উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের হাতে বাংলা 

স্বাধীনতার সূর্য ডুবেছিল ১৭৫৭ দে 
আর কলকাতা রিনা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৭৮১ সালে । আলিয়া মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি না 
জানার কারণে কিংবা মাদরাসা শিক্ষার 
প্রতি বিদ্বেষী মন নিয়ে এক শ্রেণীর 
জ্ঞানপাপী বলতে চান যে, ব্রিটিশ সরকার 
ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছিল | ধরুণ, কোন ইসলাম-বিদ্বেষী 
সরকারের আমলে কেউ যদি ইসলামের 
প্রচার প্রসারের উদ্দেশে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করতে চায় তাহলে অবশ্যই 
সরকারের অনুমোদন নিতে হবে । এই 
পরিস্থিতিতে কেউ কি এই বিভ্রান্তি ছড়াতে 


দুবেলা খাবার জুটানোর জন্য সকাল সন্ধ্যা 
প্রাণান্ত সংখাম চালাতে বাধ্য হয় । ইংরেজ 


পারবে যে, ইসলাম-বিরোধী সরকার 
ষড়যন্ত্র করে পত্রিকাটি চালু করেছে। 


এতিহাসিকরাই বলেছেন যে, আগের দিনে 


বন্তৃত এই অবস্থা অব্যাহত গতিতে চলছিল 


মুসলমানদের মধ্যে গরীব ও অশিক্ষিত 
লোক খুজে পাওয়া অসম্ভব ছিল । অথচ 


এবং কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অনেক 
শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছিল এই 


ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 


অঞ্চলে । এরি মধ্যে ১৮০০ সালে 


অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানরা শিক্ষা 
দীক্ষায় চরমভাবে পিছিয়ে যায় আর 
অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে । 
এর মধ্যে সবচে বড় হুমকির মুখে 


প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা পোর্ট উইলিয়াম 
রা এটি ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য 

সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ও হিন্দু সংস্কৃতি 
টে সুতিকাগার । রাজ্যহারা মুসলমানরা 


পড়েছিল নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক 
থেকে মুসলমানদের দেউলিয়াত্ব। এই 


তখন ইংরেজদের শক্র জ্ঞান করত এবং 
ইংরেজি শিক্ষা হারাম ঘোষণা করেছিল । 


পরিস্থিতিতেই মুসলিম সমাজের সচেতন 
লোকেরা বিচলিত হয়ে অন্তত দীন-ধর্ম 
রক্ষার তাগিদে মোল্লা মজদুদ্দীন নামক 
একজন বিজ্ঞ আলেমকে কেন্দ্র করে 
ইংরেজদের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী 
কলকাতায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন । তাদের চেষ্টা 
সফল হলে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা 
মাদরাসা । ইংরেজরা এই শর্তে কলকাতা 
মাদরাসার অনুমতি দেয় যে, এর প্রধান 
হিসেবে থাকবে কোন ইংরেজ আর শিক্ষা 
দীক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন একজন 
আলেম এবং তার পদবী হবে হেড 
মওলানা | সেই শর্ত অনুযায়ী ১৯২৬ সাল 


জুলাই'১৬ 


এর ধারাবাহিকতায় জিহাদের অগ্নিবীণা 
বেজে উঠেছিল বালাকোটের ময়দানে 
১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ 
(রহ.)-এর নেতৃত্বে । আলেমদের এই 
সশস্ত্র জিহাদ আপাতত ব্যর্থ হলেও 
জিহাদের পয়গাম ধুমায়িত হয় 
উপমহাদেশের আনাচে কানাচে । যার 
প্রবল শ্রোতে সমগ্র ভারত জুড়ে সংঘটিত 
হয় সিপাহী বিপ্রব | স্বাধীনতা হারানোর 
ঠিক ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে 
সংঘটিত সিপাহী বিপ্রবে যোগ দিয়েছিল 
ইংরেজ সরকারের অধীনস্ত সেনাবাহিনীর 
মুসলিম সিপাহীরা এবং তাদের সঙ্গে হিন্দু 
সৈনিকরা । কিন্তু নানা কারণে সে বিপ্রবও 


তখন আরো একবার অমানিশীর ঘনঘটা 
দেখা দেয় ভারতীয় মুসলমানদের 
জীবনে । একের পর এক সামরিক ও 
রাজনৈতিক পরাজয়ের পর জাতিকে ধর্মীয় 

সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার 
উদ্দেশে বালাকোটের চেতনায় ডদ্দদ্ধ 
আলেমগণ ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 
দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা । শুরু হয় 


পুনরুজ্জীবনের নতুন রেনেসা। শুরু 
থেকেই ইংরেজ সরকার পরিচালিত 


আলিয়া মাদরাসা ও দেওবন্দ মাদরাসার 
মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা রেষারেষি ছিল না। 
যার জলন্ত প্রমাণ, মরহুম মাওলানা 
উবায়দুল হকসহ দেওবন্দ মাদরাসা হতে 
খারিজ অনেক আলেম জীবনভর আলিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষকতা ও খেদমত করে 
গেছেন । বাংলাদেশে তাবলীগ জামাত 
প্রতিষ্ঠায় যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান 
রেখেছেন তিনি অর্থাৎ মওলানা আবদুল 
আযীযও ছিলেন মাদরাসা আলিয়ার ছাত্র । 
আলেম সমাজ ও মুসলমানদের ওপর 
ইংরেজদের যখন চরম দমন ও দলন নীতি 

তখন _ সেই সুযোগে হিন্দুরা 
ইংরেজদের অধীনে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা 
বাণিজ্য ও সরকারী চাকরি বাকরি লুফে 
নিতে থাকে । কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের 
মত দূরদর্শী মুসলিম নেতারা বুঝতে 
পারেন যে, পরিস্থিতির বাস্তবতা বলতে 
একটি জিনিস আছে । মুসলমানরা এই 
বাস্তবতাকে বুঝতে না পারলে অচিরেই 
আরো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে 
হবে । তারই প্রচেষ্টায় ১৮৭৮ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় মুসলিম স্কুল এবং 
পরবতীতে আলীগড় মুসলিম 


য় । 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আলেম সমাজের 
মনেও সংস্কারবাদী মনোভাব চাঙ্গা হয় । 
তারা জোরালোভাবে বললেন যে, মাদরাসা 
শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় 
করতে হবে । সিলেটের মাওলানা আবু 
নসর ওয়াহীদের নেতৃত্বে আলিয়া 
মাদরাসাকে তখন পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে 
দু'ভাবে বিন্যস্ত করা হয় । একটির নাম 
ওন্ড ক্ষিম আর অপরটির নাম নিউ ক্ষিম | 
নিউ ক্কিমে জেনারেল স্কুল কলেজের 
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বইপুস্তক এবং পাশাপাশি মাদরাসার 


বয়স অন্তত ৪০ বছর | দেশের পত্র- 


কিতাবাদি পড়ানো হত । বর্তমান আলিয়া 


পত্রিকায় মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে আমার 


এগুলোকে স্কুল-কলেজের সাথে একাকার 
করতে হবে বা বিশ্ববিদ্যালয় মানের 


নেসাবের মাদরাসাগুলোর দিকে তাকালে 
তখনকার নিউ স্বীমের কথা সহজেই 
অনুমান করা যায় । তখন বলা হয় যে, 


যতগুলো প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যদি সেগুলো 
এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্যদের লেখা 


সার্টিফিকেট দিতে হবে এমন কথা 
সেখানে অবান্তর ৷ 


একত্রে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 


আমাদের দেশে যারা আধুনিক শিক্ষা ও 


মাদরাসার উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য 
আরবি বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠা করা হবে । 


আল্লাহ চাহেন তো, আমার লেখাগ্ডলোর 
পাল্লা ভারি হবে । জমিয়তে তালাবায়ে 


১৯৪৭ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী 


আরাবিয়ার পতাকায় আলিয়া নেসাবের 


সারা দেশে তখন নিউস্বীম মাদাসার 


মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও ইসলামী 


ংখ্যা ছিল ১০৭৪টিতে । তবে এগুলো 


আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে আমার 


নামে মাদরাসা থাকলেও ভেতরটা স্কুল 
কলেজে পরিণত হয়েছিল । শেষ পযন্ত 


ভূমিকার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই 
না। 


পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী 


আমার ক্ষুদ্র অভিমত হচ্ছে, আধুনিক 


লীগের প্রাদেশিক সরকার এক আদেশ 
বলে সকল জুনিয়র নিউ ক্ষিম মাদরাসাকে 
হাই স্কুল এবং সিনিয়রগুলোকে ইসলামিক 
ইন্টারমেডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত করে 
দেয় । নমুনা হিসেবে বলা যায়, বর্তমান 
চট্টগ্রাম মহসিন কলেজ আগে ছিল 


জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া ও চর্চার জন্য 


কীধে চাপিয়ে দিতে হবে । বরং তাতে ফল 
হয় উল্টা । কোমলমতি 


মোহসেনিয়া মাদরাসা, ঢাকার নজরুল 


ছেলেমেয়েরা এতবেশি বোঝা 


দীনী শিক্ষার সমন্বয় চান তারা আলিয়া 
নেসাবের মাদরাসাপ্তলোতে এসে লেখা 
পড়া করতে পারে। যারা ডাক্তারি, 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় তারা জেনারেল 
লাইনে চলে যাবে । এগুলোও তো 
আমাদের প্রতিষ্ঠান । এগুলোকে পর 
ভাবার চিন্তা নিশ্চয়ই ভুল এবং এই ভুল 

ং₹শোধন করতে না পারলে গোটা 
জাতিকে আপন করা ও তাদেরকে 
ইসলামের সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার 
প্রত্যাশা হবে আকাশ কুসুম কল্পনা । যারা 
দীনের দাঈ ও শরীয়া আইনে বিশেষজ্ঞ 
হবেন তাদের জন্যই তো মাদরাসা শিক্ষা । 
প্রয়োজনে মাদরাসার সংখ্যা কম হোক, 


বহন করতে পারে না । তাছাড়া (৫ _, ২ 


আজকের ইন্থলশ স্কুলের ছাত্র- . বর্তমানে দেওবন্দের সিলেবাসের আদলে গড়ে ওঠা 
ছাত্রীরা নিজের অতীত ও কওমী মাদরাসাগলোর সামনেও নিউ ক্ষিমের 
এতিহ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে হাতছানি এসেছে ॥ এখন কওমী মাদরাসার 
ফার্মের মুন্সি হয়ে গড়ে উঠার মুরববীদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কি 


কলেজ ও হাম্মাদিয়া হাইস্কুল দুটি ছিল 
হাই মাদরাসা, মাদরাসার আকৃতি পাল্টে 
ভোলার আব্দুর রব হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হলে ক্রন্দনরত আলেমদের সান্ত্বনার জন্য 
সাবেক মন্ত্রী মুশারফ হোসেন 


শাহজাহানের বাবার দেয়া জমিতে কারণ হচ্ছে, শৈশব থেকে 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান ভোলা আলিয়া হরিতে তাদের মুখের বুলি ইতিহাসকে সামনে রেখে নিজেদের অতীত ও 
মাদরাসা । রাজশাহী হাই মাদরাসা এখনো ফোটানোর কসরত | মাদরাসা এতিহ্যকে ধরে রেখে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি 
স্বনামে থাকলেও ভিতরে চলছে স্কুল। শিক্ষার বেলায়ও কথাটি সত্য । উদাসীন হয়ে পথ চলবেন? নাকি আলিয়া 
বর্ধিত বেতন-ভাতার লোভের কবলে পড়ে হুযুরদের মধ্যে যাদের মনে নেসাবের মাদরাসাগুলোর ন্যায় বারবার 


কলকাতা আলিয়া, সিলেট আলিয়া ও 
শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসা ছাড়া বাকি সব 


উরদু ও ফারসির মায়া বেশি 
তারা নিচের ক্লাসগুলোতে 


মাদরাসা তখন নিউ স্ষিমের টোপ গিলে 
আত্মহত্যা করেছিল । পরবর্তীতে এই তিন 
মাদরাসা থেকে শাখ-প্রশাখা বের হয়ে 
বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । কিন্তু 
বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, আলিয়া নেসাবের 


ছেলেমেয়েদের এসব ভাষা 


ত রে আত্মহত্যার অগ্নিপরী্ষায় অবতীর্ণ হবেন । 
শেখানোর অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিত তাতে আপত্তি নাই । এদেশে 'থস্টানদেরও 


চেষ্টা চালান । তাদের প্রতি পরামর্শ হল, 
বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ 
করুন এবং উরদু, ফারসি, ইংরেজি বা 


মাদরাসাপ্তলোর আকাশে আবারো নিউ 
স্ষিমের অমানিশা দেখা দিয়েছে । 


অন্য যে কোন ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা 
করুন উচ্চতর ক্লাসে বা একদম শেষে । 


বর্তমানে দেওবন্দের সিলেবাসের আদলে 
গড়ে ওঠা কওমী মাদরাসাগুলোর সামনেও 
নিউ ক্ষিমের হাতছানি এসেছে । এখন 


অনুরূপভাবে মাদরাসা শিক্ষার 
বিষয়গুলোর ওপর শুরু থেকে গুরুত্ব দিয়ে 
অন্য উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদানের 


কওমী মাদরাসার মুরববীদেরকে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে, তারা কি ইতিহাসকে সামনে 
রেখে নিজেদের অতীত ও এঁতিহ্যকে ধরে 


ব্যবস্থা করতে হবে, মাদরাসার পরিভাষায় 
যাকে ফুনুনাত বলা হয় ৷ পরিশেষে একটি 
তথ্য দিয়ে আজকের আলোচনার ইতি 


রেখে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি উদাসীন 
হয়ে পথ চলবেন? নাকি আলিয়া নেসাবের 


টানতে চাই । ইরানে বিপ্লব হয়েছে আজ 
থেকে ৩৬ বছর আগে ১৯৭৯ সালে। 


মাদরাসাগুলোর ন্যায় বারবার আত্মহত্যার 
অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন । কথাটি 
অনেকের কাছে কঠিন মনে হতে পারে । 
এজন্যে একান্ত অনিচ্ছায় লিখছি যে, 
মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে আমার লেখালেখির 


জুলাই”১৬ 


শিয়া আলেমরাই সেখানে এখনো ক্ষমতার 
দণ্ডমুণ্ডের মালিক । ইরানের হাওযেয়ে 
এলমিয়ে বা মাদরাসাগ্তলো এখনো 
বেসরকারি । এসব মাদরাসার যাবতীয় 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন আয়াতুল্লাহরা | 


অনেক সেমিনারি আছে, এগুলো তাদের 
ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এসব অভিজ্ঞতা 
কাজে না লাগিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে 
পরিণতি হবে মারাত্মক । 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১১০ 
১ আল-কুরআনহ স্বর আন-নিসাং ৪:৫৯ 
আত-তাহাওয়ী, শরহু স্বশকিলি আসার, 
দিতি রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ₹ ১৯৯৪ খ্রি.), 


সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি), পূ. 
৯৭ 


€ আত-তাফতাযানী, শহরহুল আকায়িদ 
আন-নাসাফিয়া, পৃ. ৯৭ 


১» আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৭১ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


ইসলামে পর্দা ও নারীর অধিকার 


আল্মামা সৈয়দুল আলম আরমানী দো. বা.) 


মুহাদ্দিস, রাজঘাটা হুসাইনিয়া মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


পর্দার হাকীকত ও বাস্তবতা 

পর্দা এমন একটি বিষয়, যার মধ্যে নারী- 
পুরুষ উভয়ের সমন্বয় অবধারিত । শুধু 
নারীর পক্ষে সম্ভব নয় এ মহৎ খোদায়ী 
বিধানের বাস্তবায়ন করা । নারী যতই 
চালাক হোক না কেন তার একার পক্ষে 
সম্ভব নয় তার নিজ পর্দার বিষয়টা সামাল 
দেওয়া । এ কারণেই ইসলাম নারীর সাথে 
সাথে পুরুষকেও পর্দার হুকুম দিয়েছে । 
চক্ষু অবনত রাখার সাথে সাথে নারীকে 
হুকুম দিয়েছে তার বাহ্যিক অবয়বকে 
ঢেকে রাখার । 


নারীবাদীদের আপত্তি 

এবং এসব আপত্তির কারণ 

আজকে নারীবাদীরা আপত্তি করে থাকে 
যে, ইসলাম কেন শুধু আমাদেরকে 
বোরকা, চাদর, নেকাব ইত্যাদির মাধ্যমে 
বাহ্যিক অবয়ব ঢেকে রাখার হুকুম 
দিয়েছে? আমরা কেন পুরুষদের মতো 
রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালতে অবাদে 
বিচরণ করতে পারব না? ইসলাম 
উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে কেন 
আমাদেরকে পুরুষের সমান দেয়নি? 
ইত্যাদি প্রশ্ন তারা উত্তাপন করে থাকে । 
এর কারণ হলো পশ্চিমারা বিভিন্ন মিডিয়ার 
মাধ্যমে নারীদের মস্তিষ্কে এ রকম ধারণা 
সৃষ্টির চেষ্টা করছে যে, ইসলাম নারীদের 
পর্দা নামক অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে 
সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদেরকে জুলুম 
করছে । যার ফলে অনেক ধর্মীয় জ্ঞানহীন 
নারীরা তাদের প্রপাগাগ্ডায় ইসলাম, 
ইসলামের নবী এমনকি স্বয়ং আল্লাহ 


স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী 


অর্ধেক হওয়ার কারণ 


উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টন হতো । আবার 
কখনো কোনো দোষ না থাকা সত্বেও স্বামী 
তাকে নানাভাবে হয়রানি করতো | যাতে 


আসলে ইসলাম ব্যয়ের খাত অনুসারে 
পুরুষ এবং নারীদের অংশ নির্ধারণ 
করেছে । উদাহরণত এক ব্যক্তির 


সে অতিষ্ট হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত 
দেয় কিংবা অপ্রদেয় মোহরানা ক্ষমা করে 


দু'সন্তান। মনে করুন, উভয় সন্তান 
আজকে চ্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 


দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ 
ধৃষ্টতামূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে 
করীমের এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, 
৬৪৬০ জো ৫৪৩ 0৩০ 28 ৩)? 
“যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী 
পরিবর্তনের ইচ্ছা কর এবং তাদের 
একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে 
থাকো । তবে তা থেকে কিছুই ফেরত 
গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা 
অন্যায়ভাবেও প্রকাশ্য গোনাহের মাধ্যমে 
গ্রহণ করবে । 


সম্পদ বন্টনে অসমতার কারণ 
জাহেলী যুগে নারীদেরকে সম্পদ থেকে 
একেবারে বঞ্চিত করা হতো । হযরত 
সা*দ ইবনে রাবী (রাযি.)-এর ইন্তেকালের 
পর তার কন্যাসন্তানদেরকে তার চাচাতো 
ভাই বঞ্চিত করল । তার স্ত্রী এসে হুযুর 
(সা.)-কে নালিশ দেওয়ার পর 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিমোক্ত আয়াত 
নাযিল হয়, 

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের 
সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, 


তায়ালাকে জালেম বলতে প্ররোচিত 
হয়েছে । 


ইসলাম জালেম নয়, 

জুলুম থেকে মুক্তি দানকারী 

জাহেলী যুগে স্বামীকে স্ত্রীর জান ও মালের 
মালিক মনে করা হতো । যার কারণে 


জুলাই'১৬ 


একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর 
সমান 1 

তাহলে জাহিলিয়াত যেখানে নারীদের 
অংশ নেই ভেবে তাদেরকে বঞ্চিত 
করছে । ইসলাম সেখানে নারীর অংশের 


নিয়েছে । পিতা উভয়কে এক হাজার টাকা 
করে দিলো । ছোট ছেলে কিন্তু এতে 
নারাজ | বাবা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে 
বললো, বড় ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি শহরে । 
সে তার শ্বশুরের নিজস্ব আ্যাপার্মেন্টে 
থাকবে এবং ওখানেই খাওয়া-দাওয়া 
সেরে নেবে । অতএব এ টাকা তার জন্য 
যথেষ্ট হলেও আমার জন্য নয়। পিতা 
বললো, ঠিক তো । অতঃপর তাকে আরও 
৫০০ টাকা দিলো । 

প্রিয় শ্রোতাগণ! আল্লাহ তাআলা আগে 
থেকে জানেন, কার জন্য কতটুকু সম্পদের 
প্রয়োজন? তাই পুরুষের ব্যয়ের খাতের 
দিকে তাকিয়ে তার জন্য নির্ধারণ করেছেন 
দু'ভাগ । আর মেয়েদের জন্য একভাগ । 
কেননা তাদের তেমন কোনো ব্যয়ের খাত 
নেই। আমরা মেয়েদের ৩টি অবস্থা 
দেখি । ১. বিয়েপূর্ব । তখন তার সার্বিক 
খরচ বহন করে তার পিতা । ২. 


বিয়েপরবর্তী যুগল জীবন । তখন তার 
খরচ বহন করে তার স্বামী । ৩. 
বিয়েপরবর্তী বিধবা জীবন । তখন তার 


সম্পূর্ণ খরচ বহন করে তার সন্তান । 
অন্যথায় অন্য কোনো আত্মীয় । যদি কেউ 
না থাকে তাহলে তার ব্যয়ভার বহন করে 
রাষ্ট্র । বলতে গেলে নারীর কোনো খাতই 
নেই । সে হিসেবে তার নির্ধারিত অং 
বেশি। 


খোদায়ী ব্যবস্থাই 
মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত 

মানুষ সে তার নিজ পরিচয় এবং সে যা 
খায় তার পরিচয়, তার ক্ষুদ্র দেমাগ দ্বারা 


স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অংশের উপর 
পুরুষের অংশকে নির্ধারণ করেছে । 


ফারাক করতে পারে না। তাহলে সে 
কীভাবে খোদায়ী আমোঘ বিধানসমূহ 
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বুঝতে পারবে? মানুষ এতটুকু জানে, ভাত 
হয় চাল থেকে । চাল হয় ধান থেকে । 
আর ধান ক্ষেত থেকে । ক্ষেত মাটি 
থেকে । তারপর জানে না, মাটি 
কোথেকে? 


পর্দা ও পশ্চিমা বিশ্ব 

যিনা-ব্যভিচার এমন একটি জিনিস, যেটি 
প্রতিটি সমাজে ঘৃণিত । কেউ এটিকে 
সমর্থন করে না। এমনকি নাস্তিকরাও । 
কিন্তু পর্দা বা বাহ্যিক অবয়বকে ঢেকে 
রাখা এটি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বেমানান | 


পর্দা ও ইসলাম 
কিন্তু ইসলামে যিনা-ব্যভিচার হারাম 
হওয়ার সাথে সাথে পর্দাহীনতাও হারাম 
কেননা ইসলাম কোনো বস্ত হারাম বা 
নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে তার 
কারণসমূহকে নিষিদ্ধ করে থাকে 
যেমনটা আমরা দেখতে পাই, ইসলাম 
শিরিককে হারাম ঘোষণা করেছে এবং 
সাথে তার সববে কারীব বা নিকটবর্তী 
কারণ ছবি তৈরী করাকেও হারাম হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছে। এখানেও 
যেনাকে হারাম ঘোষণা করার সাথে তার 
নিকটবর্তী কারণ পর্দাহীনতাকেও হারাম 
ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 

“তোমরা গৃহভ্যত্তরে অবস্থান করবে । 
মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন 
করবে না 15 


আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন, 
পেকোরাা হি 


০01559555৬5 


নেবে কিনা 


৪0০৮1745105 
“হে নবী! আপনি আপনার পত্রীগণকে ও 
কন্যাদেরকে ও মুসলিম নারীদেরকে বলুন! 
তারা যেন তাদের চাদরে কিয়দাংশ 
নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে 


আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, 
তিনি মাথার ওপর দিক থেকে চাদর 
মুখমণ্ডলের ওপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে 
ফেললেন | কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে 
গ ৩ ও ৩১এ৯-এর তাফসীর কার্যত 
দেখিয়ে দিলেন 1? 


আজকে অনেকে অন্তর পরিষ্কারের দোহাই 
দিয়ে পর্দার কোনো তোয়াক্কা করে না। 
এমনকি অনেক ভন্ড পীর-ফকীররা বেগানা 
মহিলাদের থেকে শারীরিক খেদমত পর্যন্ত 
নিয়ে থাকে | তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, 
তোমাদের অন্তর কি নবী পত্রী, কন্যা ও 
নবীর সাহাবাদের থেকে বেশি পরিষ্কার? 


অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। 
আমীন । 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ১৯, পৃ. ১৮২: 
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যায়, এগুলো এদেশের সরলমনা এডি ৬০০1৬৪৪৮525 এ ্প5 
মুসলমানদের সরলতাকে 

বলতা ভেবে ধোকা দেয়ার 
বাহানা ছাড় কিছু নয় । এসব / মাওলানা ফোরকান মাহবুব 
প্রতারক থেকে আমাদের (রহ.)-এর স্মরণে 

পর্দা সম্মান কমায় না বৃদ্ধি ফাইসাল ইউনুস 
আজকে এই সমস্ত ভগুদের জেঁকে বসে তারাগুলো দূর আকাশে, 
কারণেই অনেক হক্কানী পীর- চাঁদ আসে মজমার এক কিনারায়; 


মাশায়েখ এবং আলেম- 


তবে তোমার কথা মনে পড়ে যায়! 


ওলামাদের পর্যন্ত বিপাকে 
পড়তে হয় | তাদেরকে মহিলারা 


অনুভবে তুমি চাঁদ, তুমিই তারা 


্‌ গগনের কোল থেকে দাও ইশারা 
না অজানায় আমি তবে দু'হাত বাড়াই 
যদি কুকুর-শুকরের দিকে তুমি নেই এই কথা ভুল হয়ে যায় । 
তাকানো যায়, এদের চেহারা যবে রাত্রির বিদায়ে সুয্যি হাসে 
যদি দেখা যায়, তাহলে মুয়াজ্জিনের সুরে এ পুৰ আকাশে, 
আমাদের দিকে কেন তাকানো স্বপ্নের ভুবনে দোল খেলে যায় 
যাবে না? সেসব মহিলাদের মনে হয় প্রিয় তুমি এসেছ ধরায় । 


জবাবে বলা হবে, তোমরা 
কুকুর-শুকরের চেয়ে খারাপ নয়, 


তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে 


বরং ভাল। ভালো বিধায় 


তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু | 


জিলবাব এবং আয়াতের উদ্দেশ্য 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, “আমি 
হযরত ওবাইদা আস-সালমানী (রহ.)-কে 
এ আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের 


জুলাই'১৬ 


তোমাদের পর্দা করতে হবে 
কেননা ভালো জিনিস দামী 
হওয়ার কারণে তাদের স্থান হয়, 
গৃহভ্যন্তরে সিন্ধকের মধ্যে 
যেমন- স্বর্ণ-রূপা ইত্যাদি । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে 
পর্দার হাকীকত বুঝে সে 


যবে চোখ মেলি দরোজার আড়ালে 
আঁকা-বাকা পথে আর পাহাড়ি ডালে, 
পলকেই “নেই তুমি' মনে পড়ে যাই- 
কোকিল বেদনার গান গেয়ে যায় । 
“তুমি নেই” এটা যেনো ভাবুক কথা 
চারিদিকে আমি দেখি তোমার লতা । 
আছ তুমি হৃদয়ে, নয়নের তারায় 


ং আকাশের গহিনে, মেঘের ভেলায় । 
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ইসলামে তাসাওউফের গুরুত্ব অপরিসীম । 
ইসলাম মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করার প্রতি 
খুবই তাগিদ দেয় । কুরআন ও হাদীসের 
মধ্যে এ সম্পর্কে বার বার এসেছে। 
আত্মশুদ্ধি ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার 
হতে পারে না। কিন্তু একটি মহল 
তাসাওফকে অস্বীকার করে চলছে । তারা 
বলে, ইসলামে পীর-মুরীদী বা তাসাওফের 
কোনো বিধান নেই । তারা পরিকল্পিত প্রশ্ন 
উত্থাপনের মাধ্যমে সরলপ্রাণ মানুষকে 
বিভ্রান্ত করার ঘড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই 
তাসাওউফের হাকীকত কী? এবং ইসলামে 
এর অবস্থান কতছুকুঃ এ সংক্রান্ত গভীর 

জ্ঞান রাখা সকলের জন্য অতীব জরুরি | 


দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী 


জিন্দেগী অল্প সময়ের জন্য । এই 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


হাকীকতে তাসাওউফ 


আল্লামা আবদুল মতীন (দো. বা.) 


গীর সাহেব ঢালকানগর, ঢাকা 


8059৫555545 খা 
“জেনে রেখ! যারা আমার অলি হবে, তাদের 
কোনো পেরেশানি নেই। আর তাদের 
কোনো চিন্তাও থাকবে না ।”২ 
আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ 
করেন 


ও ৫৯805698745 

“আমার অলি সেসব ব্যক্তি যারা ঈমানদার । 
আর তারাই তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন 
করে ॥ 

আল্লামা শামসুল ফরিদপুরী (রহ.) বলেন, 
“হে মুসলমান! সারা দুনিয়া অর্জন করেছ, 
ধন-সম্পদ, রাজত্ব ইত্যাদি পেয়েছ, কিন্তু 
ল্লাহ তাআলাকে পাওনি । তাহলে বুঝতে 
হবে, তুমি কিছুই পাওনি । আর যদি এই 
পৃথিবীর কোনো উপকরণ তুমি অর্জন 


জন্দেগীকে কামিয়াব করার শুধু একটাই 
৪১3815580১4 
বলেন, “মানুষের জীবন সুখময় ও শান্তিময় 
হয় না। মানুষ যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তখন শান্তির 
এ এ) 

থানভী (রহ.) বলেন, “মানুষ 
"জিনিসের সমষ্টির নাম; ঈমান ও 
তা ঈমান তো আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে নিজ দয়ায় নসীব করেছেন । 
আর তাকওয়া আমাদের নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন 
করতে হবে । যদি আমরা তাকওয়া অর্জন 
করতে পারি, আমরা সকলে আল্লাহর অলি 


করতে পারনি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে । বুঝতে 
হবে, তুমি সবকিছুই পেয়েছ । 


কোনো জিনিসে শান্তি নেই 

কুতুবে আলম আল্লামা হাকীম আখতার 
(রহ.) বলেন, “হে বন্ধুরা! আল্লাহকে অসন্তুষ্ট 
করে দুনিয়ার কোনো জিনিসে স্বাদ নেই। 
মুমিনের স্বাদ হলো- সিজদায়, আল্লাহর 
যিকরে, মুনাজাতে, সর্বোপরি আল্লাহ পাকের 


হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) বলেন, বহু আলেম-ওলামা 
যারা সহীহ আল-বুখারী শরীফ পড়েন এবং 
চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বুখারী পড়ায় । শুধু 
বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি পড়লে, 
পড়ালে আল্লাহর অলি হওয়ার পথ বুঝে 
আসে না। অন্তরের নুরের, মুহাববতের, 
মা'রেফাতের আলো ব্যতীত এ রাস্তা 
পরিষ্কার বুঝে আসে না। রাসুল (সা.) 
হাদীসে ইরশাদ করেন, 
01908 223 26 52840 2958 
“তোর্মরা মুমিনের অস্তদৃষট হতে নিজকে 
বাচিয়ে রাখো । কেননা তারা 
আল্লাহ তাআলার নুরের দৃষ্টি দিয়ে 
দেখেন ১ 
এজন্য মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) 
বলেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে খুঁজছো 
আছে। এটা তোমাদের জন্য প্রশংসনীয় 
বিষয় । কোনো কামিল আল্লাহঅলার 
সংস্পর্শ ও তালীম-তারবিয়াত ব্যতীত 
ল্লাহর দিকে উঠার চেষ্টা করলে তুমি ব্যর্থ 
হবে । আর যদি কোনো কামিল আল্লাহ 
তাআলার মুহাববত ও সানিধ্য তারবিয়াত 
[ভ করো নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহ পর্যন্ত 
পৌছবে। 
আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 


ইবাদতে মশগুল: থাকার মধ্যে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


এস ০ 


হতে পারব । আল্লাহ, তাআলা কুরআন দান (৮/৭1৫4 49 ৯ 
করেছেন ও নবী পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা 'জেনে রেখো! আল্লাহর ঘিকরের দ্বারাই 
আল্লাহর অলি হতে পারি। পবিত্র মহান অন্তর প্রশান্ত হয় ১ 


আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
3৪6704৫3 ২৪৮3১৩০৬৬০১ 
“এটি এমন কিতাব, যাতে সন্দেহের 
লেশমাত্র নেই এটি খোদাভীরদের জন্য 
তশ্বরূপ ॥ 


তাকওয়া অর্জনের সহজ উপায় 

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 

থানভী (রহ.) বলেন, তাকওয়ার জীবন 
এমনটাই সহজ যেভাবে অযুরত 


আর যিকর তো অন্তর পরিষ্কার করার 
মাধ্যম । লোহার মধ্যে যেমন মরিচা ধরে, 
ঠিক মানুষের অন্তরে গোনাহ করতে করতে 
লেগে যায় । এই মরিচা দূর করার মাধ্যম 
হল, আল্লাহ পাকের যিকর । রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 

এ 3৫5 


এ জে ৩০৫০ 
“জেনে রেখ শরীরে একটি বস্ত রয়েছে; এটা 


থাকা সহজ । যে মানুষ সর্বদা আল্লাহর 


দ্‌ সুস্থ থাকে পুরো শরীর সুস্থ, আর এটা 


টি টেশ। 


সন্তুষ্টির ওপর চলে, আর অসন্তষ্টির পথ 


দি নষ্ট হয় পুরো শরীর বিকল হয়ে পড়ে । 


থেকে দূরে থাকে সেই মুস্তাকী । আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন 


জুলাই”১৬ 
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জেনে রেখ সেটা হল কলব বা হৃদয় 1 
সুহবতে আহলুল্সাহ 


ল্লাহ ওয়ালার সুহবত লাভ করে আপনাকে 
পাওয়ার তওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মৃহান্মদ ইসমাঈল 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:২ 
১ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৬২ 

* আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৬৩ 

৫ আল-কুরআন কুরআন, সুর7 আর-র7দ, ১৩:২৮ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০, 
হাদীস: ৫২, হযরত নুণ'্মান ইবনে বশীর 
হি) দেেবপিত 
» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং আ্যান্ত 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. 
২৮৯, হাদীস: ৩১২৮, হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী রোযি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


মাধ্যম ৷ তা না হলেও অন্তত লক্ষ্যার্জনে 
তা এক প্রশংসনীয় কাজ | পিতা-মাতার 


২. অপরাধ ইনস্টিটিউট 

টেলিভিশন ঘরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও 
আসবাবপত্রের মতো নিছক একটি 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র নয় । এটি একটি বিদ্যালয়, 


বরং এটি একজন শিক্ষক, যিনি 
সুস্পষ্টভাবে তাতে প্রদর্শিত প্রোগ্রামগ্ুলোর 


সুনির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন । 
এ-রুপোলি বাছুর যত্তরকম বিকৃত রুচির 
সাথে সামঞ্স্যবিধান করতে চায় । বিকৃত 


অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করে । তাদেরকে যত 
সব নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়ার “লেটেস্টঃ 


অবাধ্যতা তাতে স্বাধীনতা | তাদের প্রতি 
সম্যবহার তাতে জিল্পতি । স্বামীর আনুগত্য 
তাতে অধিকারহরণ | সতী-সাধবী হওয়া 
তাতে লাঞ্না। বেহায়াপনা তাতে 
আধুনিকতা, প্রগতি ও উন্নত রুচি । 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের এ- 
অপরাধ-উপস্থাপনা-প্রীতি ও দিনের পর 


চরিত্রের অধিকারী ও বিকৃত মস্তিক্ষধারী 
ব্যক্তিত্ব গঠন করে । মানুষের মন-মানসে 
এ-কথা ছড়িয়ে দেয় যে, বিকৃতি-ই পরম 
বাস্তবতা | এটিই সমাজের সাধারণ চিত্র । 


দিন তা করে চলা নিশ্চয় ক্ষতিকর | তাতে 
মানুষের মন-মানস গড়ে ওঠে চরম 
হেয়প্রতিপন্ন হয়ে । দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় বিকৃত 
রুচি গ্রহণের, তাতে মজে যাওয়ার এবং 


অতএব বিরোধিতা করে কোনো লাভ 
নেই! আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর 
নেই । বাস্তবতাকে গ্রহণ না করে কোনো 
উপায় নেই । 


সেই মানসিকতার সুতোয় গেথে যাওয়ার । 
টেলিভিশন নামের এ-অপরাধ-শিক্ষক' 
সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় ফ্যাসাদ ছড়ানোর 
বিভিন্ন পদ্ধতিকে । সরলমনা তরুণ ও 


টেলিভিশনের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি 
হলো, এ 
শেখায়, সুস্থ মূল্যবোধকে উল্টিয়ে চিৎপটাং 
করে দেয়। তাতে চুরি-ই বড় বীরত্ব। 
চোর-নায়কের প্রতি তাতে বড় মুগ্ধতা 
উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বাসঘাতকতা 
তাতে বিচক্ষণতা । খেয়ানত তাতে 
বুদ্ধিম্তা । সহিংসতা তাতে এক উৎকৃষ্ট 


জুলাই”১৬ 


সতীসাধ্বী তরুণীদেরকে অসৎ পথে পা 
বাড়ানোর সব পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয় । 
তরুণীদেরকে পরিবারের সাথে বাহানা, 
ধোকা ও প্রতারণা করার সব স্টাইল-ই 
শিখিয়ে দেয়। তাদের বেড়ে ওঠার, 
ক্যারিয়ার গঠনের এমন সব নির্দেশনা 
দেয়, যা তাদের সতীত্ব হরণ করে, চরিত্র 
ধ্বংস করে এবং মন-মানসে 


পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয় । 

তরুণদের নিয়ে গবেষণাকারী ফ্রান্সের এক 
বিচারপতি বলেন, “এ-কথা আমরা ভেবেই 
দেখি না যে, কিছু ফিলা, বিশেষত 
উত্তেজনাপূর্ণ আাকশন মুভিগুলা বিকৃত 
করে । সুতরাং এসব তরুণ-কিশোরদের 
অপরাধ্প্রবণতার পেছনে আর কোনো 
গভীর কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন 
আছে বলে আমি মনে করি না ।” 

কলমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ড. 
স্টিফেন বানা বলেন, “কারাগার যদি হয় 
অপরাধ-বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে টেলিভিশন 
হবে তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করার 
প্রাথমিক বিদ্যালয়!” 

এ-অপরাধ-শিক্ষক' তার ছাত্রদের, নাহ, 
বরং তার জন্য কুরবান ভক্তদের মন- 
মগজে অনেক অনেক অপরাধ-চিন্তা ও 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহ ঢুকিয়ে দেয় । 
সুতরাং তারা যা দেখে, তা-ই অভিনয় 
করার চেষ্টা করে । অতিসত্তর তারাও হয়ে 


বাল্য আত্তান্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


উঠবে একেকজন নায়ক- শুধুমাত্র সেই 
আশায়! 


ফ্রান্সের ঘটনা: ৫ বছরের একটি শিশু তার 


দৃষ্টিতে তাকালে লক্ষ করব যে, কতিপয় 


প্রতিবেশী ৭ বছরের আরেক শিশুর গায়ে 


টিভি প্রোগ্রামে সমাজতন্ত্রের স্পষ্ট ছাপ 


এ-বিষয়ের বিজ্ঞ গবেষকগণ অনেক দৃষ্টান্ত 
পেশ করেছেন, যা নিছক ধারণাপ্রসূত নয়, 
বরং তা প্রকৃত সত্যই বেরিয়ে আনে । 
উদাহরণস্বরূপ: 

যুক্তরাষ্ট্রের এক শহরের একটি নির্দিষ্ট 
এলাকায় হঠাৎ শিশুদের মধ্যে একে 


গুলি চালায় ৷ এ মারাত্মক হামলার শিকার 
হওয়ার কারণ, প্রথম শিশুটি দ্বিতীয়টির 


এতই বেশি যে, এর প্রভাব মারাত্বক 
মহামারী আকার ধারণ করেছে ।৯ 


কাছ থেকে লোবান কাঠের একটি টুকরা 
চেয়েছিল। সে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, 
তাই । পুলিশের কাছে দেওয়া 


অপরকে মাথার পশ্চাদে আঘাত করার 


ফিল দেখা দৃশ্যের অনুকরণে সে বাবার 


ঘটনা বেড়ে গেল । নিকটবর্তী হাসপাতালে 


পিস্তলে গুলি ভরা শিখেছিল ।" 


বারবার এমন শিশুকে যখন নেওয়া হতে 
লাগল, বিষয়টি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং কারণ উদঘাটনে তাৎক্ষণিক 
একটি গবেষণা করা হয়। 
গবেষণায় দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটি ফিল 
দেখে বাচ্চারা প্রভাবিত হয় । সেই ফিল্মের 
একটি দৃশ্য হলো, একজন শক্ত-সমর্থ 
পরাজিত করে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে 
নেয় । সে প্রথমে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে 
মাটিতে ফেলে দেয় । অতঃপর তার মাথার 
পশ্চাদভাগ ধরে পাকা ফুটপাতে সজোরে 
আঘাত করে ।২ 

মিয়ামি অঙ্গরাজ্যে একদিন দু'জন ছোট 
ছেলে একটি মেয়ের ওপর হামলে পড়ে । 
অতঃপর তার মাথায় পিস্তলের পশ্চাদ ভাগ 
দিয়ে আঘাত করতে থাকে | মেয়েটি যখন 
মারতে শুরু করে_ ঠিক যেভাবে তারা 
আাকশন মুভিতে দেখেছে 

একবার ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি শিশু 
তার এক প্রতিবেশীর গাড়ি থেকে জ্বালানী 
বের করে আনে । অতঃপর তা ঘুমন্ত সেই 
প্রতিবেশীর গায়ে ঢেলে দেয় । এরপর 
দেয়াশলাইয়ে আগুন ধরিয়ে তার গায়ে 
নিক্ষেপ করে । প্রতিবেশী লাফিয়ে উঠতে 
উঠতেই তাকে আগুন গিলে খেল। 
শিশুটির বয়স ছিল ছয় বছর । 


আরও একটি দৃষ্টান্ত: যুক্তরাষ্ট্রের 
আরকান্সাস অঙ্গরাজ্যে এক ১৭ বছরের 
কিশোর এক হত্যা করে । কারণ 


ছিল, এর পূর্বে সে বিশ্বখ্যাত অভিনেতা 
“টেলি স্যাভালাস' এর ধারাবাহিক প্রোগ্রাম 
'কোজাক" (09881) দেখেছিল 1? 
বোস্টনের ঘটনা: ৯ বছরের একটি শিশু 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ফেল করে । সে 
তার বাবাকে অনুরোধ করে যে, আপনি 
ম্যাডামের কাছে বিষাক্ত মিষ্টির প্যাকেট 
প্রেরণ করুন । বাবা কারণ জানতে চাইলে 
সে বলে, “টেলিভিশনের একটি প্রোগ্রাম 
থেকে আমি ধারণাটি লাভ করেছি ।” 
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পেন্সিলভানিয়ার বোল্ষ শহরের মাইকেল 
শানজেলিডিকর এবং নিউজার্সির বোরডন 
শহরের মার্কৌ বিরখায়মার একইভাবে 
মৃত্যুবরণ করে। তারা উভয়েই 
টেলিভিশনে প্রদর্শিত “শিডিউল ফিল্ম যা 
দেখেছে, তাই অনুকরণ করতে গিয়ে 
মৃত্যুবরণ করে। তারা তাদের বীরত্ 
জাহির করার জন্য স্থানীয় ব্যস্ততম সড়কে 
হাত-পা টেনে শুয়ে থেকেছিল। ফলে 
তাদের স্বপ্নের নায়ক জীবিত থাকলেও 
তার এই দু'ভক্ত ঠিকই গাড়ির নিচে চাপা 
পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে!” 


৩. চরিত্র কলুষিতকারী 

সমাজে চরিত্র কলুষিত করার ক্ষেত্রে 
টেলিভিশন ও তার দুষ্ট জমজ ভিডিওর 
প্রভাব আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে চলেছে । 
মানুষের মন-মানসে, বিশেষত শিশু- 
কিশোর ও যুব সমাজে কত নোংরামী, কত 


করেন । পৃথিবীবাসীকে তারা পরিবেশ 
বিপর্যয়ের কারণে আসন্ন সংকট থেকে 
সতর্ক করেন । শহর-নগরের 
কলকারখানার পরিত্যাক্ত বর্জ্য, যুদ্ধের 
ধ্বংসাবশেষ, তেলবাহী জাহাজের অবাধ 
চলাচল এবং পারমাণবিক চুলি তেজক্কিয় 
পদার্থ তাদেরকে যথেষ্ট ভাবায় । কিন্তু 
খুব কম মানুষই পেয়েছি, যারা সমাজ, 
চরিত্র, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা-_এসবের 
চিন্তা করেন ৷ আজ মনোবিজ্ঞানীদের কথা 


রুশ সমাজবিজ্ঞানী ইউরি রিউরিকভ 
বলেন, “টিভির প্রতি আসক্তি আমাদের 
পৃথিবীতে ব্যাপক আকার ধারণ করা এক 
মানসিক মহামারী । এটি আমাদেরকে তার 
সৌন্দর্যে ভুলিয়ে রেখে আমাদের মানসিক 
বিপর্যয় এবং চারিত্রিক অধঃপতন 
ঘটায় ৮ 

টেলিভিশনের কম্পমান পর্দার সামনে বসে 
থাকা মানুষগুলোর চিন্তানৈতিক ও 
চারিত্রিক প্রেক্ষাপট সমাজ, রাষ্ট্র ও 
অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির সাথে 
সম্পর্কিত । তবুও তারা চারিত্রিক 
অবক্ষয়ের “মহামারী মেশিন' টিভির সাথে 
ইতিকাফ করে! এই টিভি যখন কোনো 
পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়ন করে, 
তখন চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধ কলুষিতকরণে কোনো ভারসাম্য 
রক্ষা করে না। 


৪. পরিবার-বিধবংসী মারণাস্ত্র 
পরিবারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলা এবং স্বামী- 
স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল নিমা্ণি করার 
ক্ষেত্রে টেলিভিশন শয়তানের একান্ত 
অনুগামী ও সহকারী । এই যন্ত্র কতো 
সুখী-পরিবার, কতো শান্তির নীড়কে যে 
অশান্ত-অস্থির দোজখে পরিণত করেছে, 
কত আত্মীয়তার সম্পর্ক যে ছিনন করেছে 
তার ইয়ত্তা নেই । 
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কয়জন শোনে! তারা তো প্রতিনিয়ত 
টেলিভিশনকে নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক 
বিপর্যয়ের 'প্রধান কারণ' বলে সতর্ক করে 
চলেছেন । তারা বলেন, খুব দ্রুত মা- 
বাবার হাত থেকে ছেলেমেয়েদের লালন- 


“হযরত জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূল 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, শয়তান 
পানির মধ্যে তার সিংহাসন স্থাপন করে । 
অতঃপর মানুষের মাঝে তার সৈন্যদল 
প্রেরণ করে। যে সৈন্য যত বেশি 


পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার লাগাম বেরিয়ে 
যাচ্ছে বা বেরিয়ে যাওয়া নিকটাসন | 


ফেতনাবাজ তার কাছে সে তত 
নিকটবর্তী । কেউ এসে তাকে বলে, আমি 


এমনকি তারা যেন টিভির সন্তান হয়ে 


অমুক ব্যক্তির সাথে সর্বদা ছিলাম | তাকে 


যাচ্ছে, বাবা-মায়ের নয় । আমরা গভীর 


যখন ছাড়লাম, সে এমন বলতে লাগল । 


-____  _-_-_-_-2। আত্তান্তহীদ ২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


শয়তান তাকে বলে, না, কসম! তুমি 
কিছুই করো নি । আরেকজন এসে বলে, 
আমি যখন তাকে ছাড়লাম, তখন তাকে 
তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন করে দিলাম । 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন শয়তান তাকে 
নিকটবর্তী করে এবং কাছে টেনে নেয় । 
তাকে বলে, তুমি কতই না ভালো ।”১ 
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হযরত আবু হুরাইরা (রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে প্রতারণা ও 
বিশৃঙ্খলা করে, সে আমার উম্মত নয় ।”১২ 
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“হযরত বুরাইদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল সো.) বলেন, “যে ব্যক্তি অন্য 
কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে তার স্ত্রী বা দাসীর 


সাথে প্রতারণা ও বিশৃঙ্খলা করে, সে 
আমার উম্মত নয় ।”১৩ 


টেলিভিশন যেভাবে দাম্পত্য 
জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে 
টেলিভিশন স্ত্রীকে প্রভাবিত করে 
ব্যাপকভাবে । ফলে সে তার জরাজীর্ণ 
বাড়ি ও নিম্নমানের জীবনযাত্রার সাথে 
তুলনা করতে শুরু করে টিভির পর্দায় 
দেখা সেই সুরম্য অষ্টালিকা, জমকালো 
প্রাসাদ, মসৃণ-কোমল বিছানা, অঢেল 
বিত্ত, চোখধাধানো পোশাক-পরিচ্ছদের 
সাথে । তুলনা করে তাতে দেখা অনেক 
পরিচারক-পরিচারিকার সাথে । তাতে 
দেখা নানা রকম খাবার-দাবারে লোভাতুর 
হয়ে ওঠে তার দু'চোখ । ফলে নিজের 
অবস্থান নিয়ে নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে । 
আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতকে হেয় প্রতিপন্ন 
করে । অতঃপর সে স্বামীর প্রতি চরম 
অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে ৷ রাসূল (সা.) বলেন, 
৩৮39 ৮৯ কা এজ | 5 


“যে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ 
তাআলা তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। 
অথচ সেই স্ত্রী স্বামী ছাড়া চলতেও পারে 
না 1৪ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন মহিলাদেরকে 
বলেন, 


জুলাই'১৬ 
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“সাবধান! রা ০ 
অকৃতজ্ঞতা থেকে থেকো । 
অতএব আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাযি). 
জজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ! 
অনুগ্থহশীলদের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বলে 
কী বোঝাতে চাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, 
হয়তো তোমাদের মধ্যে কারো কারো 
অবিবাহিত অবস্থা তাদের পিতা-মাতার 
চেয়ে প্রলম্বিত হয়। অতঃপর আল্লাহ 
তাকে একজন স্বামী দান করেন এবং 
একটি সন্তান দান করেন । তারপর সে 
স্বামীর প্রতি রাগ করে এবং তার প্রতি 
অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং বলে, তোমার 
কাছে কোনো কল্যাণই আমি দেখিনি ।”১ 
এটিই স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, যার 
বিনিময়ে জাহান্নামের ওয়াদা করা হয়েছে। 
টেলিভিশনের পর্দায় স্ত্রী যে বিলাসিতা ও 
সৌখিনতা দেখে, তাই তাকে স্বামীর 
সাধ্যের বাইরের জিনিসের আবদার করতে 
উৎসাহিত করে । অতএব তা না পেলে 
স্বামীর প্রতি চরম অবাধ্য হয়ে পড়ে । 
রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
২০৩ 489185151954158 ৩৫৪ ৩৪ 
9 ৩৫ এ ৯%। 25৩ 2 এর 
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“বনী ইসরাঈল যেসব কারণে ধ্বংস হয়, 
তার প্রথম কারণ হলো, এক ফকিরের স্ত্রী 
তার ওপর এমন সব কাপড়-চোপড় ও 
প্রসাধনীর আবদার চাপিয়ে দিয়েছিল, যা 
ধনীলোকের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে 
দিয়ে থাকে 1১১ 


অথচ সে ফকীরিনী একথা ভুলে যায় যে, 
সে যা দেখেছে তার কোনো বাস্তবতা 
নেই । তা অভিনয় মাত্র! সেই চাকচিক্য ও 
আড়ম্বড়তার কোনও বাস্তবতা নেই । শুধু 
তা শুটিং করার জন্যে ভাড়া নেওয়া 
প্রযোজকদের কিছু হলঘর মাত্র, যা 
সত্যিকারের কোনো ঘর-ই নয়! 


টেলিভিশনে প্রদর্শিত সেই স্ত্রী তার 


উপস্থাপন করে । সেই স্বামীও তার 
তথাকথিত স্ত্রীর প্রতি প্রবল আসক্ত ও 
উদ্রান্ত প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করে । 
সে সবকিছু দিয়ে স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্যে 
তার তোষামোদ করে | এসব দৃশ্য যেসব 
স্বামী দেখে, তাদের অন্তরে আফসোস ও 
হাহাকার জাগে । কারণ, সে তো তার 
স্ত্রীকে ঘরদোর সামলানো ও সন্তানের 
পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে দেখে। 
তেমনিভাবে যেসব স্ত্রী এসব দৃশ্য দেখে, 
তাদের অন্তরেও জাগে বঞ্চনা ও শূন্যতার 
নির্বাক হাহাকার | কারণ, সে তার স্বামীকে 
তো হালাল উপার্জনের জন্যে সং 
চালাতে দেখে এবং সে এতই ব্যস্ত হয়ে 
যায় যে, নিজেকেই ভুলে যায় । 

তারা উভয়ে একথা ভুলে যায় যে, এটা 
একটা অভিনয় মাত্র ৷ যারা এসব নির্মাণ 
করে, তারা পেশা ও ব্যবসা হিসেবেই 
করে। এসব প্রতারণা করেই তারা 
জীবিকা নিবহি করে । অথচ তাদের 
অনেকে পারিবারিক জীবন কী তাও বোঝে 
না এখনো । বরং তারা শুধু অভিনয়টাই 
আয়ত্ব করে। 

টিভিদর্শক তাতে দেখা সৌন্দর্য ও রূপ- 
সুষমা প্রদর্শনকারিনী নারীদের ছবি দেখে 
মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে । ফলে সে তাদেরকে 
নিজের স্ত্রীর সাথে তুলনা করার প্রয়াস 
পায়। এমনই এক ব্যক্তি টি 
পরিবেশিকা সুন্দরীর দিকে স্থির দৃ 
তাকিয়ে বলে ওঠে, ওয়াও! নারী রর 
একেই বলে! আমার স্ত্রী যেকী 
শায়খ মুহাম্মদ আয-যামযামী তার আল- 
মারআতুল আসারিয়া গ্রন্থে বলেন, “বলা 
হয়েছে, এক মহিলা সিনেমা হল থেকে 
বেরিয়ে তার সাথীদের বলে, সিনেমার 
পর্দায় এত সুন্দর সুন্দর চেহারা দেখার 
পর কীভাবে আমি এ-কুৎসিত মানুষটির 
(তার স্বামী) কাছে ফিরে যাবো?১৮ 

এর থেকেই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে 
সক্ষম হয় যে, টেলিভিশন-ভিডিও এবং 
দর্শকদের মাঝে যে সম্পর্ক, তা অধিকাং 
ক্ষেত্রেই মারাত্বক গোনাহর সম্পর্ক । 
প্রত্যেক সাহসী দর্শকই নিজের ব্যাপারে 
দ্যর্থহীন হতে পারে এবং অকপটে স্বীকার 
করে নিতে পারে এই সত্যকে | সে নিশ্চয় 
রুপোলি বাছুরের মেহরাবে প্রবেশ করার 
আগে এবং তার সামনে ইতিকাফ করার 
আগে ভালোভাবেই জানে যে, কম হলেও 
সে আল্লাহ যা দেখতে নিষেধ করেছেন, 


তথাকথিত স্বামীর সাথে খুব নরোম- 
কোমল ব্যবহারের বেশে নিজেকে 


তার দিকে তাকিয়ে চোখের গোনাহে লিপ্ত 
হবে। 


-___ আত্তন্তহীদ ২৬ 
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রা4০০40৫4 
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাযত করে । এতে তাদের জন্য খুব 
পবিত্রতা আছে । নিশ্চয় তারা যা করে 
আল্লাহ তা অবহিত আছেন | ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাজত করে । তারা যেন যা 
সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে 
রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, 
ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভূক্ত বাদী, 

ক্ত পুরুষ, ও বালক যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 
তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের 
গোপন সাজ-সজ্জী প্রকাশ করার জন্য 
জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, 
তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা 
কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও 1” 


তারা সেসব সোনার মানুষ সাহাবায়ে 
কেরাম থেকে কত দূরে অবস্থান করে, 
যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং 
যারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট! আহ! আজ 
তারা সেই পৃত-পবিভ্র জামাত থেকে কত 


হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রোষি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে “হঠাৎ দেখা" সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম । তিনি আমাকে চোখ ফিরিয়ে 
নেওয়ার কথা বললেন ৮২১ 

আহ! হঠাৎ দেখা আর ইচ্ছা করে দেখার 
মধ্যে কতো দুরত্ব! কতো তফাৎ! শুধু 
চেহারা দেখা আর শরীরের নিষিদ্ধ বাকি 
অঙ্গ দেখার মধ্যে কত ব্যবধান! কত 
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রা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাি.) 
বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
এমন করবে না যে, নারী-নারী একান্তে 
দেখা হবে। অতঃপর এক নারী তার 
স্বামীর সামনে অন্য নারীকে এমন বর্ণনায় 
উপস্থাপন করে যে, যেন স্বামী উক্ত পর 
নারীকে দেখছে ।”২ 
এ-তো শুধু গুণাগুণ বর্ণনা করার কথা । 
অথচ সেই নারী অনুপস্থিত । সুতরাং যে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দেখে এবং তাকে পাওয়ার 


হবে। 

একে কি চোখের ব্যভিচার বলা যাবে না? 
যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, “দু'চোখ 
ব্যভিচার করে, তাদের ব্যভিচার হলো 

তভাবে দেখা 1১৩ 

* টিভি ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনার প্রসার 
ঘটায় । আল্লাহর মনোনীত দীনের সাথে 
সাংঘর্ষিক মানসিকতার বিকাশ ঘটায় 


নারীদেরকে তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ 
অবাধ্যতার প্রতি উৎসাহিত করে । স্বামী ও 
বাবার প্রতি ওদ্ধত্য প্রদর্শনে সাহস 


যোগায় । অবাধ্য অসৎ স্ত্রীকে দুর্বল, অবলা 
ও নির্যাতিত হিসেবে উপস্থাপন করে 
ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের ব্যাপারে 
ঘৃণা ছড়ায় । যেমন পর্দা, তালাক, 
উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি নিয়ে চরম 
অপপ্রচার চালায় । !চলবে] 


দূরত্বে অবস্থান করছে । তা ছিলো এমন 
এক জামাত, যাদের মধ্যে পুরুষদের পক্ষে 
নারীর দেখা পাওয়াও সম্ভব হতো না! হ্যা, 
কখনো আচমকা, হঠাৎ কিংবা 
অমনোযোগিতার বশে হলে ভিন্ন কথা । 
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জুলাই'১৬ 


ওয়াজাহাতিল 
মৃওয়াজাহাতিল 


« . আল-ইসলায়. ফি মওয়াজাহাতিল 
জাহিলিরযাহ, পৃ. ১৮৬ 

১ আল-ইলাম্ন ওয়াল-বাইতুল মবসালিম, পৃ. 
১১৫-১১৬ 

* আল-ইললায় ওয়।ল-বাইতুল মুসলিম, পৃ. 
১১৫-১১৬ 

” ওয়ালাদ্রুকা ওয়াত-তিলফিবিয়ন, পৃ. ৮২, 
৮ 


৩ 
৯ দেখুন, বসমাত আলা ওয়ালাদী, পৃ. ২০, ২১ 
» দেখুন, বসমাত অল ওয়।লাদী, পৃ. ২০, ৬ 
৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২২, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ১৪৩৭৭; (খ) 
, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, 
পৃ. ২১৬৭, হাদীস: ৬৭ (২৮১৩) 
৯২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনাদ, খ. 
১৫, পু. ৮০, হাদীস: ৯১৫৭; (খ) আল- 
যহাকা, আাস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. 
২৩, হাদীস: ১৫৮১৩ 
** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৮, 
পৃ ৮৯, হাদীস: ২২৯৮০ 
** আল-বায্যার, আল-ম্সনদ, মকতবাতুল 


উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী 
আরব, খ. ৬, পৃ. ৪৪০, হাদীস: ২৩৪৯; 
হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রাষি.) থেকে 


বর্ণিত 

*ং আল-বুখারী, আল-আদাবুল ম্ুফরদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খি.), 
পৃ. ৩৬০, হাদীস: ১০৪৮; হযরত আসমা 
বিনতে ইয়ামীদ রোযি.) থেকে বর্ণিত 

*৬ ইবনে খ্যায়মা, আত-ত7ওহীদ ওয়া ইসবাত 
সিফাতির ও আযৃযা ওয়া জালা, 
(পঞ্চম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ ১৯৯৪ খ্রি.), 


পৃ. ২৯ 

৬ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১১৮ 

* আল-কুরআন, সরা জান-নৃর, ২৪:৩০-৩১ 

২১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ্‌, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৯, 
হাদীস: ৪৫ (২১৫৯); (খ) আবু দাউদ, তাস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ২১৪৮; 
(গ) আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 

প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১০১, 
হাদীস: ২৭৭৬ 

২২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৬, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ৩৬৬৮; খে) আল- 
বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 
ল ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ ৩৮, হাদীস: 
৫২৪০ 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১৬, পৃ. ২০৬ 
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নজরুল ইসলাম সাহেবের লিখিত জাগরণ 


পরিপন্থি অভিযোগের কিছু নেই। 


পর আমাকে ছাগল কিনার সমপরিমাণ 


সারকথা: সাধারণভাবে আল্লাহ জিন্দাবাদ, 
আল্লাহর জয়হোক এ ধরণের শ্লোগান 
দেওয়া যাবে না। কবি যেভাবে ভাবার্থে 


শীর্ষক গ্রন্থে “এক আল্লাহ জিন্দাবাদ 


ব্যবহার করেছেন এ ধরণের ব্যবহারে 


নামক কবিতায় বলা হয়েছে। হারা 
প্রচার করুক হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ, 
আমরা বলিব সত্য-শান্তি এক আল্লাহ 
জিন্দাবাদ । এবং 'জয় হোক জয় হোক' 
কবিতায় জয় হোক, জয় হোক আল্লাহর 
জয় হোক । প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম কবিতায় 
“আল্লাহ জিন্দাবাদ, ও ২য় কবিতায় 
“আল্লাহর জয় হোক' বলা হয়েছে । এই 
দুইটি শব্দ কি আল্লাহর শানে বলা জয়েয? 
যদি জয়ে না হয় আলোচ্য কবির শাস্তি 
কি হওয়া উচিত? 
মোঃ আলী আকবার 


রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: জিন্দাবাদ ও জয় পহাক 
উভয় শব্দ দুআ ও প্রার্থণামূলক | 
জিন্দাবাদ অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হোক বা তার 
নাম-দাম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থায়ী হোক । 
জয় হোক অর্থৎ বিজয়ী হোক পরাজয় না 
হোক । যাদের মরে যাওয়ার বা যাদের 
নাম-দাম স্থায়ী না থাকার বা যাদের 
পরাজয় হওয়ার আশংকা থাকে কাদের 
বেলায় তো এই শব্দ ধরণের প্রযোজ্য । 

আল্লাহ পাক যেহেতু চিরভ্ীব ও সর্বজয়ী 
তাই আন্মাহর শানে ওই ধরণের শব্দ বলা 
অশুভনীয় ও অনুচিত? প্রশ্নে উদ্ধৃত কবি 
নজরুল ইসলামের উল্লিখিত কবিতার 
আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একথা পরিষ্কার 
যে, কবি তার কবিতায় জিন্দাবাদ ও জয় 
হোক শব্দগুলি উপরে উল্লিখিত সাদা-মাটা 
অর্থে ব্যাবহার করেননি ৷ বরং হ্ 
বদী) তথা অলংকারশান্ত্রের নিয়ম অনুযায় 
হিংসা-বিদ্বেষ রীর মোকাবেলায় 
সত্য-সাম্য ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম- 
আহকাম নির্দেশ চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন । তেমনি 
আল্লাহর জয়হোক মানে আল্লাহর ধর্মের 
জয়হোক অর্থ নেওয়া হয়েছে । সুতরাং 
আমাদের ধারণা, উভয় কবিতায় শরীয়ত 


জুলাই'১৬ 


কোনো অসুবিধা নেই । 
বুখারী শরীফ, খ: ২, পৃঃ ৫৭৯ 


বিষয়: কাযা নামায ও 

সমস্যা: আমাদের পিতা আব্দুল হান্নান 
হাপানী রোগী ছিলেন ৷ রোগের তীব্রতায় 
তাকে প্রতি মুহূর্তে ওষুধ সেবন করতে 
হত । ফলে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আনুমানিক 
২ মাস তথা ২ রমযান রোযা রাখতে 
পারেননি এবং এক সপ্তাহ নামায আদায় 
করতে পরেননি । মৃত্যুর পূর্বে কোনো 
ওসিয়তও তিনি করে যাননি । সুতরাং তার 
সন্তান হিসেবে আমরা ওই অনাদায়ী রোযা 
ও নামাযের ফিদয়া কিভাবে আদায় করতে 
পারি? জানিয়ে বাধিত করবেন । 


হামেদ হাসান 
কেরানীহাট, সাতকানিয়া 


শরয়ী সমাধান: আব্দুল হান্নান সাহেবের 
যেহেতু রৌগে আক্রান্ত থাকায় রোযা ও 
নামায কাযা হয়েছে । অতএব তার 
ফিদয়াহ আদায় করতে চাইলে নামাযের 
ফিদয়াহ স্বরূপ প্রত্যেক নামাযের পরিবর্তে 
সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ তের্থাৎ 
এক সের সারে বার ছটাক) গম বা তার 
বাজার মূল্য ফকির-মিসকিনকে দিতে 
হবে । এবং রোযার ফিদিয়াস্বরূপ প্রতিটি 
রোযার পরিবর্তে একজন ক্ষুধার্ত আকেল- 
বালেগ মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে 
খানা খাওয়াতে হবে অথবা সদকায়ে 
ফিতিরের পরিমাণ টাকা তাদেরকে দিতে 
হবে । উল্লেখ্য, প্রত্যেক দিন বিতরসহ ৬ 
ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে । 

দুররুল মুখতার, খ: ৩, পৃঃ ৭৩ 


বিষয়: মাযারের জন্য মান্নত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমার চাচা মান্নত করেছিলেন 
তার একটা ছেলে হলে তিনি মাজারে 
একটি ছাগল দান করবেন । ছেলে হওয়ার 


টাকা মাজারে দিয়ে আসতে বলেছেন । 
এখন আমার প্রশ্ন হল, তার উক্ত মান্নত 


সহীহ হয়েছে কিনা? আর উক্ত টাকা 
আমার চাচাকে না জানিয়ে কোনো গরীব 
মিছকিনকে দিয়ে দিলে মানত আদায় হবে 


কিনা? 


কামাল মোস্তফা 
তৈলারদ্বীপ, আনোয়ারা, চষ্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
মাজারের জন্য মান্নত করা নাজায়েয ও 
অবৈধ | তাই মাজারের জন্য আপনার 
চাচার মান্নতকৃত টাকা মাজারে না দিয়ে 
কোনো গরীব-মিসকিনকে সদকা করে 
দিলে তা জায়েজ হবে । কোনো অসুবিধা 
হবে না । বরং তা ফযীলতপূর্ণ কাজ হবে । 


রাদুল মুহতার, খ: ৮, পৃঃ ৫১; 
ফতওয়ায়ে শাম, খ:২, পৃ:৪৩৯ 


নামক জাতীয় পত্রিকায় এক লেখক 
লিখেছেন, কদমবুচি করার রাষ্ট্রীয় এবং 
ধর্মীয় কোনো বিধান নেই | তিনি কদমবুচি 
বলতে এখানে পায়ে ধরে সালাম করাকে 
বুঝিয়েছেন । আমাদের দেশে পায়ে ধরে 
সালাম করলে তাকে বেটে সালাম বলে 
আর সচরাচর নিয়মে সালাম করলে তাকে 
লম্বা সালাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় । 
আবার কোনো _ কোনো আলেমরা 
লিখেছেন, কদমবুচি মানে কদমে চুম্বন 
খাওয়া । একটা বইয়ে পেয়েছি, সালাম 
দেওয়ার পর মুরুববীদের সম্মানার্থে 
কদমবুচি করতে হয় । মুরুববীরা দীড়িয়ে 
থাকলে সালাম দেওয়ার পর কিভাবে পায়ে 
ধরে কদমে চুম্বন করব? শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে সালামের যথোপযুক্ত পদ্ধতি 


জানাবেন । 
কাজী মো: সাইফউন্দীন 


মদুনাঘাট, রাউজান, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে নবী 
করীম সো.) একজন আরেকজন 
মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় 
পরস্পর সালাম বিনিময় করার প্রথা জারি 
করে দিয়েছেন । এরকম উত্তম প্রথা অন্য 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


কোনো জাতির মধ্যে নেই । কেননা একটি 
পূর্ণ সালামের মধ্যে তিনটি দোয়া এবং 


বিহীন) বিবস্ত্র হাতে উক্ত স্ক্িনে স্পর্শ করা 
জায়েয বা বৈধ হবে কিনা? ইসলামী 


ত্রিশটি সওয়াবের কথা হাদিসে বর্ণিত 
হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে পূর্ণ 
সালাম হল, 45525 হ৯১০৮৮০০(১৮| | 
উক্ত সালাম সম্পর্কে নবী করিম সা. 
ইরশাদ করেছেন, শুধু ৮৪০১- বললে 
১০টি সওয়াব | তার সঙ্গে ঞ।7১১ বললে 


শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 
মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ 


দাউদকান্দী, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: টিভি, রেডিও বা 
মোবাইলে যদি আয়াতে সিজদা সরাসরি 
সম্প্রচার করা হয়; তাহলে তা শ্রবণ করার 


১০টি সওয়াব এবং *৬% বললে আরো 


১০টি সওয়াব অর্থাৎ সালামের পূর্ণ 
জবাবের মধ্যে ত্রিশটি সওয়াব রয়েছে । 


দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হবে । অন্যথায় নয় 
এবং মোবাইলের স্ক্রিনে কুরআনের আয়াত 
প্রদর্শিত হওয়ার সময় অজুবিহীন বিবন্ত 


আবার পূর্ণ সালামের মধ্যে তিনটি উত্তম 
দোয়া রয়েছে । আপদ বিপদ ও আল্লাহর 
গযব থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া । 
রহমতের দোয়া ও কাজ কর্ম ও আয় 
রোজগারের মধ্যে বরকত নাযিল হওয়ার 
দুআ | অথচ সালামের স্থলে কদমবুচির 
প্রথা একেবারে নিষ্প্রাণ । তার মধ্যে 
কোনো সওয়াব বা ফযীলতের কিছু নেই 
এবং এটি হিন্দুয়ানী প্রথামাত্র এবং 
হিন্দুদের অনুকরণে সালামের স্থলে 
কদমবুচি মাকরূহ । দ্বিতীয় কথা, 
কদমবুচির কোনো উত্তর নেই । অথচ দুই 
মুসলিমের সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া 
সুমাতে মুওয়াক্কাদা। আর সালামদাতা 
শুনে মত জবাব দেওয়া ওয়াজিব | 
সালামের জবাব বরাবর বা উত্তমভাবে 
উভয় প্রকার দেওয়া যেতে পারে | কুরআন 


৩3 %5০০০৮  অর্থাৎ যখন 
তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয় তখন 


উত্তমভাবে জবাব দেবে । নতুবা বরাবর 
জবাব দেবে (সুরা নিসা: ৮৬) । 

অতএব, কদমবুচি করা চাই সে যেই হোক 
না কেন মাকরুহ ও নাজায়েয । কোনো 


অবস্থায় তাতে স্পর্শ করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না। সুরা ওয়াকিয়াং ৭৬-৭৮; বাদায়েউস 
সানায়ে: খ:১, পৃঃ ১৮৬ 


বিষয়: মুসাফাহা ও মুআনাকা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: মুসাফাহা এক হাতে করা সুন্নাত, 
নাকি দু'হাতে? এবং মুআনাকার সুন্নাত 
পদ্ধতি কী? মুআনাকা কয়বার করা 
সুন্নাত? এবং পুরুষরা পুরুষের সাথে 
যেমন মুআনাকা করে, তেমনি মহিলারাও 
যুআনাকা করতে পারবে কিনা? এবং 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মুআনাকা করা কী? 
শরয়ী সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: দুই মুসলমান পরস্পর 
সাক্ষাতের সময় এক হাতে মুসাফাহা 
করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, অবশ্য 
উভয় হাতে মুসাফাহা করা উত্তম ৷ কারণ 
তার মধ্যে বিনয় ও আন্তরিকতা বেশী 
পাওয়া যায়, আর এক হাতে মুসাফাহা 
করা যেহেতু বর্তমান খিস্টান ফাসেকদের 
কাজ এবং বড় লোকদের অভ্যাস ও 
ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে বিধায় তার থেকে 


সাহাবীও নবী (সা.)-কে কদমবুচি বিরত থাকা ভাল । 
করেননি, শুধু একবার কবিলায়ে আবদুল সাক্ষাতের পর একে অপরের সাথে ঘাড় 
কায়েসের এক নওমুসলিম (সম্মান মিলানোকে ইসলামের পরিভাষায় 


জানাতে_ গিয়ে) কদমবুচি করেছিলেন; 

কিন্তু নবী (সা.) তাকে কিছু বলেননি সে 

নওমুসলিম হওয়ার কারণে । তাই এটা 
র আদর্শ নয় । 

তিরমিযি শরীফ, খ: ২২ পৃঃ ৯৭; ফতওয়ায়ে 

আলমগারি, খঃ ৫, পৃ: ৩২৫ 


বিষয়: মোবাইলে তেলাওয়াতকৃত 
আয়াতে সিজদা শোনা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: টিভি, রেডিও বা মোবাইলে 
তেলাওয়াতকৃত আয়াতে সিজদা শুনলে 
তার দ্বারা 1 ওয়াজিব হবে কিনা? 
এবং মোবইলের স্কিনে কুরআন শরীফের 
আয়াত প্রদর্শিত হওয়ার সময় (অযু 


জুলাই'১৬ 


ুআনাকা বলা হয় । যা একবার করলেও 
আদায় হয়ে যায়, তবে তিনবার করলেও 
কোনো অসুবিধা নেই । 

উল্লেখ্য যে, পরস্পর দুই পুরুষ সাক্ষাতের 
সময় একে অপরের সাথে যে কাজগুলি 
করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব, মহিলা মহিলার 
সাথে সাক্ষাতের সময়ও এ কাজগুলি করা 
সুন্নাত ও ুস্তাহাব । তাতে কোনো 
অসুবিধা নেই এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে 
যুআনাকা করতে কোনো অসুবিধা নেই, 
বরং তাতে মুস্তাহাব ও সুন্নাতের সওয়াব 
পাওয়া যাবে এবং পরস্পর আন্তরিকতা ও 
ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে | ফতওয়ায়ে শামী, খ: 
০৫, পৃঃ ২৪৪; ফয়জুল বারী, খ: ০৪, পৃঃ 8১১ 


বিষয়: বিশ্বব্যাপী একই 

দিনে ঈদ পালন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি 
কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে গত দুই বছর 
থেকে বাংলাদেশে যে দিন ঈদ তার পূর্বের 
দিন সৌদি আরবের সাথে মিল করে ঈদুল 
ফিতর উদযাপন করে আসছে । তাকে 
যখন প্রশ্ন করা হলো যে, তুমি কীভাবে 
ঈদ উদযাপন করছ? অথচ আমাদের 
দেশেতো ঈদের চাদ দেখা যায়নি । তখন 
সে উত্তর দিল, পৃথিবীর যে কোনো দেশের 
মুসলিম উম্মাহর ২/৩ জন লোক চাদ 
দেখার সাক্ষ্য দিলে ঈদ করা যায় । আর 
সৌদি আরব থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে 
যে, তারা চাদ দেখেছে । তাই আমি ঈদ 
উদযাপন করছি । অতএব মহোদয় সমীপে 
আমার জানার বিষয় হল, 

ক. তাদের ফরয রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার 
বিধান কী? এবং তাদের সঙ্গে 
সামাজিকভাবে আমাদের করণীয় কী? 

খ. আমাদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্য যে, 
তাদের ঈদের দিন আমাদের রোযা আদায় 
হয় না, তা কতটুকু শুদ্ধ? ৃ 
গ. সৌদি আরব হতে মোবাইলে চাদ 
দেখার সংবাদ আমাদের জন্য শরীয়তের 


দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 

র রহমান 

চকবাজার, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: ক. আমাদের তাহকীক 
মতে তাদের ঈদ সহীহ হয়নি । অতএব 
তাদের রোযার কাযা আদায় করতে হবে । 
আর সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে বয়কটের 
ব্যবস্থা করতে হবে । অর্থাৎ যতদিন তারা 
তওবা করে ফিরে আসবে না, ততদিন 
তাদের সাথে বিয়ে-শাদী, উঠা-বসা, ও 
লেন-দেন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দিতে হবে । 
খ. তা পুরোটাই অশুদ্ধ ও শরীয়ত 
অসমর্থিত বরং তাদের ঈদই হয়নি এবং 
তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে । 
গ. স্মরণ রাখতে হযে যে, সৌদি আরবে 
ঈদ, রোযা ইত্যাদির চাদ দেখা আমাদের 
আমলের জন্য প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা 
প্রায় সময় আমাদের থেকে এক দিন বা 
দুই দিন পূর্বে চাদ দেখে থাকে, অথচ 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে 
ঈদুল ফিতর উদযাপন কর" (বুখারী: 
১/২৫৬) | তবুও যদি তাদের চাদ দেখা 
যদি আমাদের আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য 
বলা হয়ঃ তবে বলতে হবে যে, তাদের 
সাহরী, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সময়ও আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য । অথচ 

তা তো কেড বলেন না। বুঝা গেল, 
তাদের এসব কিছুই ভিত্তিহীন কথা । 

সুরা আনআম: ৬৮৭ বুখারী শরীফ, খঃ ১, পৃঃ ২৫৬; 

সানায়ে", খ: ২, পৃ:৮৩; ফতওয়ায়ে 

মাহমুদিয়াহ: ৩:১২১; দুররুল মুখতার: ৩:৩৫৭ 


বিষয়: কাযা রোযা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড প্রেসার, 
ডায়াবেটিস ও বেইন টিউমারসহ নানাবিধ 
বার্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগছি, ফলে বিগত 
অপারগতা বশত রাখতে পারিনি । 
বর্তমানে মাঝেমধ্যে কাযা করে দেয়ার 
উদ্দেশ্যে রোযা রাখলে শারীরিকভাবে 
ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি; এমনকি রোযা 
ভেঙে ফেলার উপক্রম হয় এবং প্রচন্ড 
রোগবৃদ্ধিসহ একেবারে সীমাহীন দুর্বল 
হয়ে পড়ি । আবার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যগত 
উন্নতির কোনো আশাও লক্ষ্য রা যাচ্ছে 
না। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? 
গাজী আরশাফুল ইসলাম 


চরফ্যাশন, ভোলা 
শরয়ী সমাধান: এমতাবস্থায় আপনি 
শীতের মৌসুমে যখন দিন ছোট হয়, সে 
সময় কাযা রোযা রাখার চেষ্টা করবেন । 
তাও যদি সম্ভব না হয়, তখন রোযার 
ফিদয়াহ দিবেন। এক রোযার ফিদিয়া 
এক মিসকিনকে পেট ভরে ২ বেলা 
পানাহার করানো, তা সম্ভব না হলে এক 

ফিতরা বরাবর সদকা করা । 
সুরা বাকারা: ১৮৪; সুনানে বায়হাকী, হাঃ ৮০৯৯; 
ফতওয়ায়ে শামী, খঃ ২, পৃ: ৪২১; 


বিষয়: চাদ দেখা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আরকান যদিও বড় শহর হিসেবে 
গণ্য হতো এবং বড় বড় শাসক দ্বারা 
পরিচালিত হতো, আর তথ্যপ্রযুক্তির সবই 
ছিল; কিন্তু বর্তমানে অনুন্নত শহর হিসেবে 
পরিগণিত হয় বিধায় শহরটি এখন 
আধুনিক প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিনন (প্রায়) । 
তাই আমরা প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে 
চাদ দেখার ওপর নির্ভর করে রমযানের 
রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি করে থাকি । 
যেহেতু আরকান ও বাংলাদেশের সীমানা 
55 এই ধারণা কী 


গ 
মাওলানা মোহম্মদ শীছ 
মন্ডু, আরকান, মিয়ানমার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বাংলাদেশ এবং আরকান প্রায় কাছাকাছি, 
তাই বাংলাদেশে যদি চাদ দেখা প্রমাণ হয় 
আর তার খবর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী 
সেখানে পৌছে যায়; তখন তার ওপর 


জুলাই'১৬ 


ভিত্তি করে রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি বৈধ 
ও জায়েয । বাংলাদেশে যেহেতু হেলাল 
কমিটি এবং রেডিও, টেলিভিশনের 
মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাই তার উপর 
ভিত্তি করা একপ্রকার জায়েয হবে । 

সুরা বাকারা: ১৮৫, ফতহুল কদীর, খ: ৪, পৃঃ ২৯১ 


মসজিদের ভেতর জানাযা ও 
ঈদের নামায পড়া প্রসঙ্গ 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
প্রশ্ন পত্রের সাথে সংযুক্ত সরকারি 
মন্ত্রণালয়ের অনুমতির অনুলিপি ও 
ফটোকপি এবং জায়গার ম্যাপ দেখার পর 
জানা যায় যে, উক্ত জায়গা আসলে 
সরকারী খাস জায়গা । আর সরকারি খাস 
জায়গা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান 
হলো, সে বিষয়ের সরকারি মন্ত্রণালয় 


সমস্যাঃ মসজিদে ঈদের নামায পড়া 
জায়েয হবে কি না? উত্তর দিয়ে বাধিত 


খেলাফে সুন্নাত হবে । কেননা হুযুর (সা.) 
ঈদের নামায বাইরে মাঠে বা ঈদগাহে 
গিয়ে আদায় করতেন । আবু দাউদ শরীফ, খ: 
২, সু 8৫৪; ফতওয়ায়ে শামী, খ: ২ পৃ: ২২৬ 
আবু দাউদ শরীফ, খঃ ২ পৃঃ ১৬৪ 


ঈদের নামায পড়া প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ আমাদের ডুলাহাজারা মারকায 
মসজিদের পশ্চিম পার্থে একটি খোলা মাঠ 
আছে, যা সরকারি বনবিভাগের | উক্ত 
জায়গায় গত ২০০৭ সালে জানুযারী মাসে 

তিন দিন রা হয়েছিল । এ খালি 
নামাজ, ও মাহফিল করার জন্য বর্তমান 
সরকারের মাননীয় বন ও মন্ত্রী 
মহোদয় গত ১০/৪/১০ তারিখে (বন 
রক্ষককে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 


কর্তৃক যে কাজের জন্য অনুমতি ও মঞ্জুরি 
নেওয়া হবে, সে জায়গা সেই কাজের জন্য 
ব্যবহার হলে না জায়েয হওয়ার কোনো 
কারণ নেই । সুতরাং প্রশ্নুপত্রে উল্লিখিত 
জায়গা সরকার কর্তৃক অনুমতি ও মঞ্জুরি 
নেওয়ার পর সেই জায়গায় ঈদের নামায 
পড়তে ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি করতে 
ইসলামী শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা ও 
বাধা নেই । বরং ঈদ ও জানাযার নামায 
ইত্যাদি সব সহীহ ও জায়েয হয়ে যাবে । 

সুরা নিসা: ২৯; হিদায়া, খ: ৪, পৃঃ ৪৬২ 

ফতওয়ায়ে আলমগীরি, খ: ৫ পৃঃ ৩৮৬ 


এনজিওদের কিন্লায় 
ঈদের জামায়াত করা 
সমস্যা: এনজিও কর্তৃক স্থাপিত কেল্লাই 
ঈদের নামায আদায় করলে ইসলামী 
শরীয়ত মতে কোন অসুবিধা আছে কি না? 
নামায পড়া কেমন হবে? আর অন্য 
কোনো জায়গা না থাকলে মসজিদে ঈদ 
পড়া ভাল হবে না সম্মিলিত ভাবে কেন্লায় 
পড়া ভাল হবে? 
এহসানুল কারীম 

পেন্রোবাংলা, গোপালগঞ্জ, সিলেট 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


নির্দেশ দেন। উক্ত জায়গার কিছু অং 
গত ২০/৪/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার 
দলীয় নেতৃবৃন্দ, জুমার নামাযের পবিত্র 
খোত্বার আগে দীড়িয়ে বলেন যে, 
সরকারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা একমত 
হয়েছেন, জায়গাটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের 
জন্য মারকায মসজিদকে দেয়ার জন্য । 
তারা জুমার নামাজের পর সমস্ত 
ফাক রেখে একটি দেয়াল করে দিয়ে 
বলেন, এটা আপনাদের ঈদগাহের 
ময়দান । এখন প্রশ্ন হলো, ওই সরকারি 
খাস জায়গায় ঈদের নামায ও ধর্মীয় সভা- 
সমাবেশ করার শরয়ী হুকুম কী? জানালে 


আনন্দিত হব । 
বোরহান উদ্দীন 
ডুলাহাজারা, চকরিয়া, কক্সবাজার 


অমুসলিম এনজিওদের অধিকৃত এলাকায় 
ঈদের নামায পড়ার তুলনায় তাদের 
অধিকার মুক্ত বাইরে মাঠে নামায পড়া 
অনেক উত্তম হবে । আর যদি তার সুযোগ 
না থাকে, তাহলে তাদের এলাকায় নামায 
পড়ার দ্বারা মুসলমানদের মনক্ষুন্ন হওয়া বা 
মুসলমানদের তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী 
হওয়ার যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের 
এলাকায় নামায পড়ার দ্বারা 
যুসলমানদেরই দান্তিকতার পরিচয় হয়, 
তাহলে মসজিদের তুলনায় তাদের 
এলাকায় নামায পড়াই ভালো হবে । 
দুররুল-মুখতার, খ: ১, পৃঃ ১৬৮ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) স্মরণে 


নিভে গেল আরেকটি আলোর প্রদীপ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


োরিরারের 
21০76 /-/৮৮৮1 
2 ১764 
+2০৬৮৫/০1--5৮৮৫ 
২৫ জুন'১৬ ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে গেলেন চিরদিনের জন্য । গফরগীও 
বজ্রপাতের মত চমকে দেয়া খবর এল উপজেলার আনসারনগরে পারিবারিক 


ংলাদেশের তারকা আলিম ও বরেণ্য 


কবরস্থানে তার শেষ শয্যা রচিত হল । 


বুদ্ধিজীবি হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 


প্রার্থনা করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে 


দাড়িয়ে থাকবে । প্রোগাম অনুযায়ী আমি 
যথা সময়ে অফিসে পৌঁছে দরজা বন্ধ 
করে দিই । তিনি বলছেন আমি লিখছি । 
এক সময় লেখা যখন শেষ হয়ে গেল 


(১৯৩৫-২০১৬) আর নেই । নিভে গেল 


রা ফিরদাউসের উচ্চতর মাকাম 


আরেকটি আলোর প্রদীপ, থেমে গেল 


বৰ করেন, আমিন । 


আমি তাকে বললাম লেখাটি সম্পাদনা 
করে আপনাকে কখন দেখাবো ? তিনি যে 


জীবনের স্পন্দন । তিনি ছিলেন আমাদের 


ও মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) 


অভিভাবক, জাতিসত্ত্বী নির্মাণের অন্যতম 


আমাদের পিতৃতুল্য ও শ্রদ্ধাভাজন 


কাশীরি, বাংলাদেশে সীরাত সাহিত্যের 


উত্তর দিলেন তা অবাক করার মত। 
“দেখাতে হবে না। আপনার লেখাই 


অভিভাবক | তিনি যখন ১৯৫৫-৫৬ সালে 


পথিকৃৎ ও ইসলামী রেনৈসার পুরোধা 


আমার লেখা । আপনার লেখার প্রতি 


ঢাকা আলিয়ায় কামিল করছেন তখন 


আমার আস্থা আছে। জাতীয় দৈনিকে 


ব্যক্তিত্ব । বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী এ 


আমার জন্ম । আমৃত্যু তার সাথে আমার 


মনীষীর জীবনসাধনার বহুমাত্রিকতা 
আমাদের জন্য মডেল ও পাথেয়। 


বিশেষত “ইনকিলাব ও আমার দেশ'-এ 


গভীর, আন্তরিক ও গুরু-শীষ্য সম্পর্কে 


আপনার যেসব লেখা প্রকাশিত হয় আমি 


ছেদ পড়েনি। তিনি আমাকে শ্রেহ 


অত্যন্ত আগ্রহভরে পড়ি । আমার পরে তো 


ইসলামের সোনালী আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র 


করতেন, মুহাববত করতেন । ঢাকার 


গড়ে তোলার আন্দোলনে তিনি ছিলেন 


আপনারাই ।” হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন 


বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্ামে আমাকে সম্পৃক্ত 


খান সাহেবের সে দিনের উক্তি চিরকাল 


উৎসর্গিতপ্রাণ ও সাহসী কর্মি। ইসলাম, 
কুরআন ও নবীজীবন (সা.) ও ধমীয়ি 
শিক্ষার উপর যখনই আঘাত এসেছে 
তখনি তিনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছেন লড়াকু সৈনিকের ন্যায় । 


করার চেষ্টা করতেন কিন্তু অনেক দুরে 


আমার মনে থাকবে । খতিবে আযম 


চট্টগ্রাম শহরে একটি কলেজে শিক্ষকতার 


হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ:)- 


কাজে যুক্ত থাকায় সব প্রোগ্রামে শরিক 


এর স্মৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার 


হতে ঢাকা যেতে পারিনি । তার আহ্বানে 


লেখায় যে মন্তব্য করেন তা পাঠকদের 


সাড়া দিয়ে বেশ ক'বছর আগে তারই 


বাতিলের বিরুদ্ধে হকের ময়দানে তার 
ভূমিকা ছিল আপোষহীন । ৮১ বছর বয়সে 


নেতৃত্বে আমি আলিম-ওলামাদের একটি 


উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি, যা এখনো 
প্রাসঙ্গিক: 


গশনের সদস্য হিসেবে সচিবালয়ে 


মৃত্যুকে পরিণত বলতে হবে কিন্তু এ 


“আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে আলামা 


মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীর সাথে জাতীয় 


শিবলী নুমানী বিরচিত “আল-ফারুক' যখন 


মৃত্যুর ক্ষত শুকাতে সময় লাগবে । এমন 
এক সময়ে তিনি চলে গেলেন যখন তার 
প্রয়োজন ছিল সবচে বেশী । একে একে 
ভেঙ্গে যাচ্ছে আলোর মিনার | স্বল্প সময়ের 


শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়ার 


আমি উর হতে বাংলায় তরজমা করে 


সুযোগ লাভ করি। তার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত সীরাত স্মারকে আমার বেশ 
ক'টি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে । তার 


ছাপার অক্ষরে বের করি, তা দেখে তিনি 
(খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
রহ.) অত্যন্ত খুশী হন। আমাকে খবর 


ব্যবধানে আমরা যেসব রাহবারকে 
হারিয়েছি তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), আল্লামা 
মুফতি ফজলুল হক আমিনী (রেহ.) ও 
আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান (রহ.) 
অন্যতম | তাদের কাফেলায় যুক্ত হলেন 
হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)। 

আজ থেকে ৬৫ বছর আগে ময়মনসিংহের 
গফরগাও থেকে তিনি ঢাকা আলিয়ায় 
হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা 
(কামিল) অর্জনের জন্য এসেছিলেন । 


আগ্রহ ছিল আমার লেখা যেন স্মারকে 
থাকে । 

২০১২ সালে এক বিকেলে তার সাথে 
মদীনা ভবনে সাক্ষাত করি । আমি তাকে 
বলি খতিবে আযম হযরত মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ (েহ.)-এর জীবন ও 
কর্মসাধনার উপর একটি প্রামাণিক স্মারক 
প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছি; আপনার 
লেখা চাই । ইতোপুর্বে লেখা চেয়ে আমি 
চিঠি লিখেছিলাম কিন্তু অত্যধিক ব্যস্ততার 
কারণে তিনি কলম ধরতে পারেননি । 


দিয়ে এনে মিষ্টিমুখ করান । আসার সময় 
আমার পকেটে ২০টাকা গুঁজে দিয়ে 
বলেন, অতিরিক্ত টাকা থাকলে এক হাজার 
দিতাম । দু'আ করি, কাজ করে যাঁও। 
তখনকার সময় আলিম-উলামাদের মধ্যে 
উর্দূ চর্চার প্রচলন ছিল বেশী । করাচী ও 
লাহোর হতে যেসব উদর পত্রিকা আসতো 
আমরা তাই আথহভরে পড়তাম ॥ বাংলা 
ভাষায় উন্নত মাসিক পত্রিকা 

একেবারে হাতে গোনা । আমি যখন 
মাসিক “মদীনা' বের করি । তিনি আমার 


অনেক চড়াই উত্রাই পেরিয়ে তিনি ঢাকায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সাহিত্য রচনা 
করেছেন, জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিক 
নির্দেশনা দিয়েছেন ও আশার ' বাণী 


পুরনো পল্টনের মদীনা ভবনে আসলে 
তাকে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ঘিরে ধরেন নানা 
কাজে । আমি আবদার করে তাকে বললাম 
আগামী কাল বিকেলে আসবো এক ঘন্টার 


এ চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ দেখে আমার জন্য 
বিশেষভাবে দু'আ করেন; আজো আমি 
তার দুঁআর বরকত অনুভব করি । 

এমন একসময় ছিল যখন মাওলানা 


শুনিয়েছেন । অবশেষে ঢাকাকে বিদায় 
জানিয়ে ২৬ জুন গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে 


জুলাই*১৬ 


জন্য কক্ষ বন্ধ করে রাখবো, আপনি 
বলবেন আমি লিখবো | বাইরে দারোয়ান 


আকরাম খা (রহ.), মাওলানা নূর আহমদ 
আযমী (রহ.), মাওলানা শামসুল হক 
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ফরিদপুরী (রহ.), মুফতী দীন মুহাম্মদ 
(রহ.), আল্লামা রাগিব হাসান (রহ.), 
মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.), মাওলানা 
আবদুল্লাহ আল-কাফী আল-কুরায়শী 
(রহ.), ও মাওলানা আতাহার আলী 
(রেহ.), মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.), 
খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.)-এর 
মত পরবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের গনেহ ছায়ায় 
আমরা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন করেছি । আজ এমন অবস্থা 
দাড়িয়েছে, তাদের তুল্য কোন মানুষ 
চোখে পড়ে নাঃ একটু পরামর্শ নেব, একটু 
আশ্রয় নেব, দিক নিদেশনা খুঁজবো, সে 
মানুষ নেই । বর্তমানে আত্মার খোরাকের 
দারুন অনটন । এমন আলিমের অভাব 
রয়েছে যার সাথে আলোচনা করে যে 
কোন জিজ্ঞাসার শান্তিপূর্ণ ও যুকিনির্ভর 
জবাব পাওয়া যায় ৷ পরিশেষে বলতে চাই 


থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেন । এর 


ও দক্ষ সংগঠক । 


মধ্যে তাফসির সীরাতে রাসূল ও 
ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি। 
আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) 
বিরচিত ৮ খ্রে কালজয়ী তাফসির গ্রন্থ 
“মাআরিফুল কুরআন' তিনি উর্দু থেকে 

ধলায় ভাষান্তর করেন । ইসলামিক 
ফাউন্শেন থেকে এটি প্রকাশিত হয়। 
১৪১৩ হিজরীতে মদীনাস্থ বাদশাহ ফাহদ 
কুরআন মুদ্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে 
“মাআরিফুল কুরআন' সর্থক্ষপ্তাকারে ১খনে 

ংলায় ছেপে সারা দুনিয়ায় বাংলাভাষীর 
মধ্যে বিতরণ করা হয় । ইমাম 
গাজালীর 'ইহয়াউ উলুমিদ্দিন' ও মাওলানা 


আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হল তিনি কওমি 
মাদরাসায় না পড়েও দেওবন্দী চিন্তাধারা 
অনুসারী ছিলেন । সারাটি জীবন দেওবন্দ 
চিন্তা-চেতনাকে লালন করেন | দেওবন্দ 
ওলামা মাশায়েখদের লিখিত গ্রন্থ বাংলায় 
তরজমা করেন । দেওবন্দী ধারার সংগঠন 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় 
নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। 
ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন 
মুহতামিম আল্লামা কারী তাইয়েব (রহ.) 
'মাসলাকে ওলামায়ে দেওবন্দ' গ্রন্থে 
লিখেন “দরসে নিজামী পড়া ও পড়ানোর 


আবুল কালাম আযাদের _ইনসানিয়ত 
মওত কে দরওয়াষে পর' €( জীবন সায়াহে 
মানবতার রূপ) গ্রন্থের স্বার্থক অনুবাদক 


মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (েহ.) | তার 
প্রতিষ্ঠিত পাবলিকেশন্স ১৯৫৭ সাল 


আমরা আসলে সৌভাগ্যবান ছিলাম কিন্তু 


হতে এ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস, সীরাতে 


সৌভাগ্যকে মূল্য দেবার বোধশক্তি 

আমাদের হয়নি । বর্তমানে ইসলামী 

আন্দোলনের সতীর্থদের মধ্যে পারম্পরিক 

মুহাব্বত ও তার অভাব আমাদের 

পীড়িত করে 1” 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)- 

এর মৃত্যুর পর একই কথা আমাদের 

বেলায়ও খাটে । তার মত 

ব্যক্তিত্ব আর চোখে পড়ে না, যার ছায়ায় 

একটু আশ্রয় নেব । 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) 
ংলা সাহিত্যাঙ্গনে স্থায়ী কাজ করে 

গেছেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থ তিনি উর্দূ 


রাসূল, ইতিহাস, এঁতিহ্য ও" অভিধান 
৬০০ মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছে । এসব গ্রন্থ বাংলাদেশে এবং 
বিদেশের বাজারে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
পেয়েছে । মাসিক মদীনা মাওলানা 
টা খান (রহ.)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ 
তঁ। এক সময় এর সার্কুলেশন এক 
লাখে পৌছে । এ পত্রিকাটির জন্য তিনি 
অনেক মেহনত করেন । এমনকি মাথায় 
নিউজপ্রিন্ট বহন করে প্রেসে নিজে পৌঁছে 
দিতেন । এক কথায় তিনি বিজ্ঞ অনুবাদক, 
প্রার্জ সীরাত গবেষক, স্বার্থক লেখক, 
দূরদর্শী ইসলামী চিন্তাবিদ, তুখোড় বক্তা 


নাম দেওবন্দিয়ত নয়; এটি একটি বোধ ও 
চিন্তাধারার নাম যা আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত” । 
মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.) তার 
উজ্ভ্বল নিদর্শন । গোটা জীবন কওমি 
মাদরাসায় পড়েও দেওবন্দী হতে পারেননি 
এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় । 

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (রহ.)- 
এর বিদায় আমাদের জন্য বিরাট আঘাত 
ও প্রচ- শুণ্যতা ৷ তার অভাব পুরণ হ্‌তে 
বহুদিন সময় লাগবে । তিনি বেঁচে 
থাকবেন তার কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্ঠির 
মধ্যে । বাংলা সাহিত্য অঙ্গন তিনি সমৃদ্ধ 
করে গেলেন । তিনি যোগ্য সন্তান রেখে 
গেছেন তার মিশন চালু রাখার জন্য । 
মাসিক মদীনা ও মদীনা পাবলিকেশন্স 
আগামী দিনগুলোতে তার স্মৃতি আমাদের 
স্মরণ করিয়ে দেবে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই'১৬ 


আত্তার্তহীদ ৩২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রখ্যাত আলেমে দীন ও ইসলামি সাহিত্যিক হাফেজ 
আবু জাফর সাদেক (রহ.): জীবন, কর্ম ও অবদান 


নশ্বর এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত মানুষ 


বিভাগে উত্তীর্ণ হন । হাটহাজারী মাদ্রাসায় 


আসে, আবার বিদায় নেয় কত মানুষ । 
কালের আবর্তনে কত মানুষ হারিয়ে যায় 


১৪২০ হিজরি মুতাবেক ১৯৮৯ সনের 


তার উত্তাদগণের মধ্যে শায়খুল হাদিস 


পহেলা নভেম্বর তিনি জমিয়তুল ফালাহ 


আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম (রহ.), শায়খুত 


বিস্মৃতির অতল গহ্বরে | কিন্তু কতিপয় 


তাফসির আল্লামা আবুল হাসান (রহ.), 


জাতীয় মসজিদে সিনিয়র পেশ ইমাম 
ইসেবে যোগ দেন। ১৪৩৩ হিজরি 


মহামানৰ এমনও থাকেন, যাদের জীবন- 
পরিক্রমা ও কর্মসাধনা যুগ যুগ ধরে দ্যুতি 


শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল আযিয 


ুতাবেক ২০০৯ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত 


(রহ.), আল্লামা হামেদ (রহ.), মুফতিয়ে 


তিনি ইমামতির গুরুদায়িত্ব দক্ষতা ও 


ছড়ায় ইতিহাস-গগনে | মানুষ তাদের 


আযম আল্লামা আহমদুল হক (রহ.), 


নিষ্ঠার সঙ্গে আল্াম দেন । এই দীর্ঘ ২০ 


জীবনাচারকে গ্রহণ করে চলার পথের 
পাথেয়রূপে, প্রয়াসী হয় তাদের মতো 


আল্লামা মুহাম্মদ আলী (রহ.), আল্লামা 
আহমদ দা.বা. প্রমুখের নাম 


জীবন গঠনে | এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


প্রখ্যাত আলেমে দীন ও প্রতিভাবান 


বছর ছিল তার জীবনের সোনালি অধ্যায় । 


নগরীর প্রাণকেন্দ্রে থেকে আহলে-সুনত- 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তার গভীর 


সাহিত্যিক হাফেয আবু জাফর সাদেক 
(রহ.) । আজ তিনি নেই; চলে গেছেন না 
ফেরার দেশে, রফিকে আ'লার কাছে । 
আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুপম এক 
জীবনাদর্শ, অমর এক কীর্তিগাথা, অমলিন 
কিছু স্মৃতিকথা । 

জন্ম: চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার 
দৌলতপুর গ্রামে ২৫ রবিউল আউয়াল 
১৩৬৪ মুতাবেক ১০ মার্চ ১৯৪৫ শনিবার 
পিতা হাছি মিয়া বিন মকবুল আলী ও 
মাতা মরিয়ম খাতুনের গর্ভে এক সন্তান্ত 
মুসলিম পরিবারে জনুগ্রহণ করেন হাফেজ 
আবু জাফর সাদেক (রহ.) । 

শিক্ষাজীবন: চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী দ্বীনি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান “জামিয়া. ইসলামিয়া 
আজিজল উলুম বাবুনগর” এ তার 
লেখাপড়ার হাতেখড়ি । তখনকার সময়ের 
প্রখ্যাত হাফেজ ও কারি মাওলানা আব্দুল 
আলীমের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন 
হিফজ করেন । বাবুনগর মাদ্রাসায় তিনি 
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে 
যান । ১৩৮০ হিজরি মুতাবেক ১৯৬১ সনে 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীনি শিক্ষানিকেতন “আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম” এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি 
যুগশ্রেষ্ঠ উলামা-মাশায়েখের কাছ থেকে 
কুরআন, হাদিস, ফেকাহসহ ধর্মীয় বিভিন্ন 


অনুরাগ ছিল । ছাত্রজীবন থেকেই 
বাংলাভাষায় একটি যুগান্তকারী ইসলামি 
সাহিত্যবিপ্রবের স্বপ্ন তিনি লালন 
করতেন । বাংলাভাষায় দক্ষতা অর্জনের 
জন্য তিনি ঢাকার ফরিদাবাদে আল্লামা নূর 
মুহাম্মদ আজমি (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত সাহিত্য-সংগঠন “ইদারাতুল 
মাআরিফে” দু'বছর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ 
নেন। উর্দু সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল 
কঝৌক ছিল। তিনি আল্লামা ইকবালের 
কাব্যের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন । তার 
রচনাবলির এক বিরাট অংশ উর্দু থেকে 
অনুদিত | এর থেকে বুঝা যায় উর্দু ভাষা 
ও সাহিত্যেও তার প্রভূত দখল ছিল । 

কর্মজীবন : মাওলানা হাফেয আবু জাফর 
সাদেক (রহ.) তার বর্ণাট্য কর্মজীবনের 
পুরোভাগে দ্বীনি ইলমের প্রচার-প্রসার ও 
সমাজ-সংস্কারের মহান কাজে নিয়োজিত 
ছিলেন । কর্মজীবনের শুরুর দিকে তিনি 
চট্টগ্রাম শহরে রহমতগঞ্জ জামে মসজিদ ও 
জামালখান পিডিবি জামে মসজিদে ইমাম 
ও খতিব পদে দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে 
দায়িত্ব পালন করেন । মসজিদকে কেন্দ্র 
করে তিনি দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসার ঘটিয়ে সমাজ থেকে অন্যায়, 
অনাচার, শির্ক, বিদ'আত ইত্যাদি নির্মূল 


রেখেছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 
অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে | মসজিদে 
তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মুসল্লিদের হৃদয়ে 
দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও গভীর 
ভালোবাসার সৃষ্টি করত। শিক্ষিত 
লোকেরা তার প্রমাণনির্ভর বক্তব্যে 
সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতো | সমাজের 
রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিরক- 
বিদআতের মুলোৎপাটনে তার বক্তব্য ও 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
যে অসাধারণ গুণটি তার পুরো ইমামতি 
জীবনকে আলোকিত করে রেখেছিল, তা 
হলো সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত । 
নামাযে তার সুমধুর কণ্ঠে কেরাতের 
সুরলহরিতে এক পবিত্র বেহেশতি আমেজ 

ছড়িয়ে পড়তো পুরো মসজিদে । মুসল্লিরা 
তন্ময় হয়ে শুনত আর মুগ্ধ হতো কালামে 
পাকের সুধাময়  উচ্চারণ-মাধুর্ষে । 
আশেপাশের এলাকা থেকেও অসং ংখ্য 
মুসল্লি ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতো তার 
পেছনে ইকতিদা করতে, সুললিত কণ্ঠের 
কেরাত শুনতে | তার তেলাওয়াত সাধারণ 
মানুষের হৃদয়ে পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের 
প্রতি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করতো আর 
যুবকদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতো তার 


করার প্রয়াস পান । তার দরদমাখা দ্বীনি 


মতো হাফেজে কুরআন হওয়ার অদম্য 


বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । 


আলোচনা মুসল্লিদের হৃদয়ে গভীরভাবে 


বাসনা । ইমামতি ছাড়াও জমিয়তুল ফালাহ 


১৩৮৯ হিজরি মুতাবেক ১৯৬৯ সনে তিনি 


রেখাপাত করতো । অতীতের সকল ভুল- 


ঈদগাহের খতিবের দায়িত্বও তিনি পালন 


দারুল উলুমের সবেচ্চি স্তর “তাকমিলুল 
হাদিস” এর সমাপনী পরীক্ষায় প্রথম 


জুলাই'১৬ 


্রান্তি মুছে ফেলে নতুন করে তারা দ্বীনের 
উপর চলার অনুপ্রেরণা পেত । 


করতেন । শুধু মসজিদের গপ্ডির ভেতরে 
তার খেদমত সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন 
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দ্বীনি মাদরাসায় তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা 


আযীযুল হক ইসলামাবাদী, মাও. হারুন 


করেছেন । তন্মধ্যে চন্দনপুরা দারুল উলুম 


আযিষী নদবী, মাও. 


কামিল মাদরাসা ও লালখান বাজার 
মাদরাসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


হাসনাবাদী, মাও. নাজমুল হক 
আজিমপুরী, মুফতী উসমান সাদেক, মাও. 


ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানে : তিনি 


আবুল হোসাইন আলেগাযী প্রমুখের নাম 


ছিলেন কালি ও কলমের সাধক । আসমানি 


ইলমের প্রচার-প্রসাইই ছিল তার 
জীবনসাধনা । বাংলাদেশে ইসলামি 
সাহিত্যের চরম দুর্দিনে তিনি 


আলেমসমাজের কাণ্ডারি হয়ে ময়দানে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । ইসলামি জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একের পর 
এক গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি অঙ্গনে 
আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন ৷ তখনকার 
সময়ে আলেমসমাজে বাংলাচর্চা একরকম 
উপেক্ষিত ছিল | এমন প্রতিকূল পরিবেশে 
বেড়ে ওঠেও তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
কতটুকু ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, তার রচনাবলি দেখে এর 

অনুমান করা যায়। বাবুনগর 
মাদরাসার বার্ষিক স্মারক “দাওয়াত' ও 
'জমজম"' তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 
প্রকাশিত হতো। তিনি আল-হাসান 
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের উপদেষ্টা 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [ 
রচনাবলি দীর্ঘ ৩০ বছরের লেখালেখি- 
জীবনে মৌলিক ও অনুদিত মিলিয়ে তিনি 
জাতিকে উপহার দিয়েছেন বিশটিরও 
অধিক গ্রন্থ । নিন্লে তার উল্লেখযোগ্য 
রচনাবলির একটি তালিকা দেওয়া হলো: 
১. উম্মতের মতবিরোধ এবং ছিরাতুল 
মুস্তাকীম । (অনুদিত) ২. জাকাতের 
বিধান । এ দা । ৪. ত 
সুরাতুল ফাতিহা (অনুদিত) ৫. আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল আমামাহ। ৬.ইসলামে 
ও জো? (অনুদিত) ৭. ঈদ, মীলাদ 
কিয়াম (অনুবাদ ও সংকলন) ৮. সুন্নত 
ও বিদ'আত (অনুদিত) ৯. শরীয়তের 
আলোকে প্রভিডেন্ট ফান্ড (অনুদিত) ১০. 
মুফতিয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ (রহ.) 
িনুলাত) ১১. সচিত্র হজ্ব ও জিয়ারতে 
(অনুবাদ ও সম্পাদনা) ১২. 
ই আদব । ১৩. খুতবার ভাষা, 
আহকাম ও মাসায়েল (অনুবাদ ও 


পরিষদের সদস্য ছিলেন । আল্লামা হারুন 


সম্পাদনা) ১৪. আল-উসীলা (অনুবাদ ও 


ইসলামাবাদী (রহ.), আল্লামা ইসহাক 


সম্পাদনা) ১৫. আরিফ বিল্লাহ শাহ হারুন 


আলগাযী (রহ.), ডাক্তার আবদুল করীম 
প্রমুখের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য- 
ংগঠন দীনী ফাউন্ডেশনে তিনি দীর্ঘদিন 
শিক্ষকতা করেছেন। কওমি মাদরাসার 
ছাত্রদের মাতৃভাষায় দক্ষ করে তুলতে 
তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন । 
মাওলানা সুদ খান (রহ.) সম্পাদিত 
“মাসিক মদীনা'সহ সমসাময়িক বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি 
করতেন । “আন্তর্জাতিক তাহফীজুল 
কুরআন সংস্থা'র উদ্যোগে আয়োজিত 
হেফয-প্রতিযোগিতাসমূহে তিনি বিচারক 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন । এছাড়াও 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে'র মাসব্যাপী 
তাফসিরে কুরআন মাহফিলে তিনি 
আলোচনা পেশ করতেন । 

তার সুযোগ্য ছাত্রগণ: হাফেজ আবু 
জাফর সাদেক (রহ.) এর হাতে-গড়া 


(রহ) স্মারকগ্রন্থ । ১৬. 


(অনুবাদ ও 
সম্পাদনা) ১৭. কুরবানীর ইতিকথা | ১৮. 
ইসলামী সমাজে অমুসলিম (সম্পাদনা) | 


করতেন । আল্লামা হারুন বাবুনগরি ও 
আল্লামা আবুল হাসান (রহ.). এর 
অসুস্থতার সময় তিনি সবসময় তাদের 
পাশে থাকতেন । তাদের সেবা-শুশ্রাষা 
করে তিনি অনেক দোয়া লাভ করেছেন । 
উিনীমাানারের খর প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
ও ভালোবাসা ছিল। তিনি সবসময় 
চাইতেন, তাদের দাওয়াত করে বাসায় 
নিয়ে যেতেন। শায়খুল হাদীস খতীবে 
আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.), 
মাওলানা হারুন টি দহ আন্রামা 
ইসহাক আলগাজী (রহ.), 
আহমদ বোয়ালবি (রহ.), টারজান 
(রহ.), মরহুম মাওলানা সৈয়দ মুহামম্মদ 
ফজলুল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) 
আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 
আল্লামা নী যওক নদবি, মাওলানা 
বু ্ী মুফতী' ইজহারুল 
ইসলাম সুমা প্রন্সিপাল রেজাউল করীম 
ইসলামাবাদী রেহ.)২ অধ্যক্ষ ড. আবদুল 


করীম প্রমুখ ব্যক্তিত্্দের সঙ্গে তার 
আন্তরিক সম্পর্ক ছিল । 

বিয়ে-শাদি, দাম্পত্যজীবন ও 
সন্তানসন্তুতি : ১৩৯১ হিজরি মুতাবেক 


১৯৭২ সালে তিনি মাওলানা হারুন 
বাবুনগরির বড় নাতনি, আল্লামা আবুল 
হাসান রেহ.) এর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি চার ছেলে 
মুফতী উসমান সাদেক, নুমান, মাওলানা 
বুরহান ও মাওলানা হরফান ও চার মেয়ের 
শাহেদা, দিলরুবা, ছালমা ও তাহুরার 


স্বভাব-চরিত্র : হাফেয আবু জাফর 


জনক । চার মেয়ের প্রত্যেককেই তিনি 


সাদেক রেহ.) ছিলেন এক নিভৃতচারী 
সাহিত্যসাধক | আল্লাহ ও তার রাসুলের 
প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই তিনি 


আলেমের সঙ্গে বিয়ে দেন । 
ইন্তেকাল ও জানাযা : ১৬ রজব ১৪৩৭, 
১১ বৈশাখ ১৪২৩, ২৪ এপ্রিল, ২০১৬ 


ইসলামের পক্ষে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ 


(রোববার) রাত ৯:৩০ টায় তিনি প্রভুর 


করেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন 


ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমান জীবনের 


অত্যন্ত সহজ-সরল ও নির্মল চরিত্রের 


ওপারে । মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭১ 


অধিকারী । তার অমায়িক ব্যবহার 
মানুষকে মুগ্ধ করতো | গরিব-দু:খীদের 
তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেন । তার 
মেহমানদারি ছিল প্রবাদতুল্য ৷ প্রচার 
বিমুখতা ও বিনয় ছিল তার মজ্জাগত 
স্বভাব । সুদীর্ঘ লেখালেখি জীবনের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে তার ইখলাস ও নিষ্ঠার 


ংখ্য ছাত্র আজ ভাষা ও সাহিত্যের 


ব্যাপারটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 


ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 


তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ সমাজসেবক । 


উত্তাদের অসমাপ্ত মিশনকে এগিয়ে নিতে 
তার সুযোগ্য ছাত্রদের ভূমিকা প্রশং 

দাবি রাখে । তার উন্লেখযোগ্য শিষ্যদের 
মধ্যে মাও. আবদুর রহীম ইসলামাবাদি, 
ড. মাহমুদুল হাসান আযহারী, মাও. 


জুলাই'১৬ 


অনেক সেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে তিনি 
জুড়িত ছিলেন । আল্লাহর মাখলুকের প্রতি 
তার গভীর ভালোবাসা ছিল । পাড়া- 
প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন কেউ অসুস্থ 
হলে নির্ধিধায় ছুটে যেতেন, সেবা যত 


বছর । ফটিকছড়ি থানার দৌলতপুর গ্রামে 
তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । হাজার 
হাজার উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণে 
মুখরিত হয়ে ওঠে গুলতাজ মেমোরিয়াল 
স্কুল ত্যান্ড কলেজের মাঠ । জানাযায় 
ইমামতি করেন আল্লামা আহমদ শফী (দা. 
বা.)। চারপুত্র ও চার কন্যা সন্তানের 
জনক মরহুম হাফেয আবু জাফর সাদেক 
(রহ.) স্ত্রীসহ অনেক ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী, 
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সহকর্মী 
রেখে গেছেন । আল্লাহ পাক সুবহানাহু 
তা'আলা দীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এ 
আলেমকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান 
করুন । 
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ভ্র।ম।ণ 


আল-কাসিমের পথে-্প্রান্তরে: 
খেজুর বীথিকার মোহময় হাতছানি 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


খেজুর সৌদি আরবের প্রধান ফল ও ফসল । মহান আল্লাহর 
বিস্ময়ক এক নিয়ামত | খেজুর ও খেজুর গাছের কোনো কিছুই 
নষ্ট হয় না। প্রত্যেকটা অংশই মানুষ ও প্রাণীর বিভিন্নভাবে কাজে 
আসে । ফলটা মানুষের খাদ্য | বিচিটা উটের খাদ্য ৷ বাকল দিয়ে 
ছালা, মেট্রেস ইত্যাদি হয় । আর খেজুর গাছের পাতা ও কাঠ 
দিয়ে কি না তৈরি হয়? এজন্য নবী করীম (সা.) খেজুরের 
উদাহরণ দিয়েছেন মুসলমানের সঙ্গে । একজন মুসলমান যেমন 
সবার জন্য উপকারী, খেজুরও তাই | মহানবীর দৈনন্দিন জীবনে 
বিশীল অংশ জুড়ে আছে এ খেজুর । নানাভাবে নানাপ্রসঙ্গে বহু 
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে খেজুরের কথা । খেজুরের পুষ্টিগুণ তো 
আরেক বিস্তর আলোচ্য 


পৃথি 
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
হযরত উমর রা. সম্পর্কে 


অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছো ধুলার তখতে বসে, 

খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসে । 

পৃথিবীর অন্যতম খেজুর প্রধান দেশ সৌদি আরবে দীর্ঘদিন ধরে 
বাস করলেও নিবিড়ভাবে খেজুরের জগতটা দেখা হয়নি কখনো । 
অবশ্যই পবিত্র মক্কা-মদীনা আসা-যাবার পথে, রাজধানী রিয়াদের 
পথে-প্রান্তরে, চলতে-ফিরতে.. সর্বত্র খেজুর বীথিকা চোখে পড়ার 
মতো | বিশেষ করে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে খেজুরের মৌসুম 
যখন শুরু হয়, তখন বাজার-ঘাট ও সুপার মার্কেটগুলো 
নানাজাতের খেজুরে ভরে যায় । কোথাও গেলে সবকিছুর আগে 
খেজুর ও আরব্য কফির আপ্যায়ন তো আছেই । শুনেছি, শহরের 
সড়কগুলোতে শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে যেসব খেজুরগাছ নির্দিষ্ট 
ফার্ম থেকে ক্র্যান দিয়ে এনে লাগানো হয়, একেকটির পিছনে 
নাকি ৫ হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশি মুদ্বায় এক লক্ষ টাকা) 
পর্যন্ত বরাদ্ধ করা হয়। 

তবে বহুগুণে গুণান্বিত এ খেজুরের সূতিকাগারগ্ুলো দেখার 
সুযোগ হয়নি কখনো | যেখানে খেজুরের জন্ম হয়, পরিচর্যা হয়, 
লালন-পালন হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয়.. ওসব 


শুরুটা সৌদি আরবের অন্যতম প্রশাসনিক প্রদেশ ও খেজুরপ্রধান 
অঞ্চল “আল কাসিম" এর গভর্নর প্রিন্স ড. ফায়সাল বিন মিশালের 
আমন্ত্রণের মাধ্যমে । কর্মসূত্রে সফর-সূচিটা আমার হাত দিয়েই 
তৈরি হয় । গভর্নর অফিসের €োটকল অফিসার জনাব তুর্কির 
আন্তরিক সহযোগিতায় এ সফরটা যতটা না অফিসিয়াল, তার 
চাইতে বেশি রূপ নেয় যুগ্ধতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের । আল- 
হামদুলিল্লাহ । 


এক. আল-কাসিমের পথে 
রাজধানী রিয়াদ থেকে আল-কাসিম প্রদেশের প্রধান শহর 
'ুরায়দা'র দুরতুটা খুব 
বেশি নয়। সাড়ে তিন'শ 
কিলোমিটারের  মতো। 
হাইওয়ের নির্ধারিত গতি 
ঘন্টায় ১২০ কিরোমিটারে 
চললে তিন ঘন্টার মতো 
লাগবে | তাই যাত্রার সময় 
করা হয় ১৪ মার্চ 
সন্ধ্যা। মাগরিবের নামায 
এ পড়ে যখন আমরা যাত্রা 
নর আরম্ভ করি তখনই রিয়াদ 
কেরা পরাগ বেন হত 
প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সিকুরিটি কভারেজের কথা নিশ্চিত করা হয় 
আল-কাসিম গভর্নর অফিস থেকে । দুইটি ডিপ্লোম্যাটিক গাড়িতে 
করে সর্বমোট আমরা চারজন | একটিতে সৌদি আরবে নিযুক্ত 
ংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসীহ ও তার সহধর্মিনী । 
আরেকটিতে দূতাবাসের ইকোনোমিক কাউন্সেলর ড. আবুল 
হাসান ও আমি । 
রিয়াদ-মদীনা হাইওয়ে হয়ে আমাদের যেতে হবে । আট লাইনের 
বিশাল ওয়ানওয়ে পিচঢালা সড়ক । এদিকে চার লাইন আর 
ওদিকে চার লাইন । নখের পিঠের মতো মসৃন । রাতের আঁধার 
ভেদ করে করে আধুনিক মডেলের গাড়িদ্ধয় যখন এগোচ্ছিল 
সামনে, মনেই হচ্ছিলো না, আমরা কি ঘরে বসে আছি, নাকি 
গাড়িতে । পথিমধ্যে দুয়েকটা পেন্রোলপাম্প ছাড়া কোথাও কেউ 
নেই। দূর থেকে কেবল বেদুইনদের ঘর এবং মফস্বল শহরের 
মিটিমিটি আলো ভেসে আসছে । আর চোখের পর্দায় 
সেলুলয়েডের ন্যায় একের পর এক ভাসছে আরব্যরজনীর রঙীন 
সব গল্প, আরবদের রাতজাগা কাহিনী । আধুনিক গীতি-কবিতার 
সেই হারানো সুরে সুরে: 
“তন্দ্রাহারা নয়ন আমার এই মাধবী রাতে, 
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দেখার আগ্রহ ছিল দীর্ঘদিনের ৷ অবশেষে সেই আগ্রহ পূর্ণ হলো 
গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ । 


জুলাই”১৬ 


তারারা কুসুম হয়ে যায় স্বপ্ন ছড়াতে ...' 
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মাঝখানে একবার যাত্রাবিরতি করে বুরায়দা শহরে যখন 


সন্তৃষ্টিকল্পে ওয়াক্ফ করে দেন । ওই জমিতে ৩টি বিশাল খেজুর 


আমাদের গাড়ি প্রবেশ করে, তখন গড়ির কাটা রাত দশটা 
ছুইছুই । গন্তব্য বুরায়দা শহরের পাঁচতারা হোটেল 'মুভেনপিক' 
(০০17০) ৷ পথে থাকতেই মুহুমুহু যোগযোগ ছিল প্রোটকল 
অফিসার জনাব তুর্কির সঙ্গে | জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাত যতোই 
হোক, আমরা আছি হোটেলে আপনাদের রিসিভ করার জন্য । 
ফলে হোটেল পৌছুতেই দেখলাম, যথারীতি তিনি তার 
সহকর্মীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন | সাথে স্থানীয় বাংলাদেশ 
কমিউনিটির কতিপয় সদস্য । ফুলেল অভ্যর্থনার মাধ্যমে 
আমাদের বরণ করে নেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর 
তারা যার যার মতো করে চলে যান | জনাব তুর্কির সাথে কথা 
হলো, রাত পেরুলেই প্রোগ্রাম শুরু । প্রথমেই যাবো সেখানে 
যেখানে কেবল খেজুর বীথিকার মোহনীয় হাতছানি । 


দুই. খেজুর বৃক্ষপাগল এক মহৎ মানুষের কাহিনী 

১৫ মার্চ সকাল ৯ টা। আমাদের প্রথম বিশ্বের বৃহত্তম 
খেজুর বাগান আল-রাজি আযানডওমেন্ট (/১1-২9]1 
11000571760) পরিদর্শন | অবস্থান বুরায়দা শহর থেকে 
অনতিদূরে “আল বাতিন” নামক স্থানে । সামনে-পিছনে আল- 
কাসিম প্রশাসনের দেয়া সিক্যুরিটি প্রোটেকল গাড়ি 
সমভিব্যাহারে আমরা যখন সেখানে পৌছি, প্রজেক্ট ম্যানেজার 
জনাব সউদ আবদুল করিম আল ফাদ্দা তার অন্যান্য কর্মকর্তা ও 
কর্মচারীদের নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান ৷ তার প্রশাসনিক 
ভবনটা একনজর দেখিয়ে আমাদেরকে সরাসরি নিয়ে যান তার 
একান্ত অফিসে । প্রথমে কয়েক জাতের খেজুর ও আরবি কফি 
দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা হয়। ফাকে ফীকে চলে কুশল 
বিনিময় ও খেজুরে আলাপ । অতঃপর বিশাল স্ক্রিনে আমাদের 
দেখানো হয় আল-রাজি আানডওমেন্টের বিভিন্ন কৃষিপ্রকল্প, এর 
অধীনস্থ বিশ্বের বৃহত্তম এই খেজুর বাগান এবং এর প্রতিষ্ঠাতা 
শেখ সালেহ আবদুল আজিজ আল রাজির জীবন সংগ্রামের সচিত্র 
প্রতিবেদন । দেখে আমরা যারপরনাই মুগ্ধ হলাম । 

শেখ সালেহ আল রাজির কাহিনী যখন দেখছিলাম, শুধু ভেবে 
ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, এ যুগের মানুষ এতো বিশাল হৃদয়ের 
অধিকারীও হতে পারে! তাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মানবকল্যাণ, 
উদারনীতি এবং তার পবিত্র হাদিস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে! 

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো মুসলমান যখন কোনো 
গাছ লাগায় অথবা কোনো চারা রোপন করে । অতঃপর সেই গাছ 
(হতে উৎপন্ন ফল বা ফসল) থেকে কোনো পাখি কিংবা কোনো 
মানুষ অথবা কোনো জীব-জন্ত কিছু ভক্ষণ করে, তা ওই 
রোপনকারীর জন্য সাদকাস্বরূপ হয় ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হালাল 
উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ 
তা'আলা তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্য 
কিছু গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তা“আলা তাঁর কুদরতি ডান 
হাতে তা গ্রহণ করেন । এরপর আল্লাহ দানকারীর কল্যাণার্থে তা 
প্রতিপালন করেন, যেরূপভাবে তোমাদের কেউ তার অশ্ব 
শাবককে প্রতিপালন করে থাকে । অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় 
বরাবর হয়ে যায় ।' (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 

এসব হাদীসের দ্বারা উদ্ুদ্ধ হয়ে শেখ সালেহ আল-রাষী ১৯৯৬ 
সালে তার একান্ত মালিকানাধীন বেশ কিছু জমি আল্লাহর 


জুলাই'১৬ 


গাছের প্রকল্প আরম্ভ করেন । একটা রিয়াদের 'দুরমা' বিভাগে 
(গাছের সংখ্যা: ৫০০০০) । দ্বিতীয়টা “আল-হায়ের' বিভাগে 
(গাছের সংখ্যা: ২০৮৫) । আর তৃতীয়টা আল-কাসিমের দক্ষিণ- 
পূর্বাঞ্চলীয় আল-বাতিনে | যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম । 
এসব বাগান নিয়ে শেখ সালেহ আল রাজির ভালোবাসার অন্ত 
ছিল না। হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে তিনি এগুলোর যত্র নিতেন। 
পরিচর্যা করতেন । এবং তার সমুদয় ফসল আল্লাহর রাস্তায় 
সাদকা করে দিতেন । যেন দানেই তার সবসুখ, ত্যাগেই তাঁর সব 
আনন্দ । মহান আল্লাহও তাঁর দান ও তাঁকে কবুল করেছিলেন 
হয়ত । তার আয়-রোজগারে অশেষ বরকত নাধিল করেন। 
একজন অর্থহীন মানুষকে বিশাল অর্থের মালিক বানিয়ে দেন । 
প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী ইবনে আবুদ দুনিয়া (রহ.) উদ্ধৃত দীর্ঘ এক 
হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তার কিছু 
বান্দাকে সম্পদশালী করেন । যখন দেখেন তার দ্বারা সাধারণ 
মানুষের উপকার হচ্ছে না, তখন তার কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে 
নিয়ে এমন মানুষকে দান করেন যার ছারা মানুষের প্রভূত উপকার 
সাধিত হয় ।” শেখ রাষীর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে । 


তিন. বিশ্বের বৃহত্তম খেজুর বাগান 
আল কাসিমস্থ আল-রাজি ট্রাস্টের এই বাগানটি হচ্ছে বিশ্বের 
বৃহত্তম খেজুর বাগান । এখানে রয়েছে ৫৪৬৬ হেক্টর জমির বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে ৪৫ প্রকার খেজুরের এক বিশাল বাগান । গাছের 
খ্যা (২০০০০০) দুই লক্ষাধিক | ২০০৫ সালে এ বাগানটি 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ খেজুর বাগান (779 1.05951 চরাণা) 01 1১81) 
[1693 10 08০ ৬701) হিসেবে গিনিস বুকে রেকর্ড করে । 
বাৎসরিক উৎপাদন ১০০০০ টন | আর এসবের পুরোটাই শেখ 
আল রাজি আল্লাহর রাস্তায় দাতব্য কাজে দান করে দিয়েছেন । 
সুবহানাল্লাহ । প্রতিবছর রমজানে পবিত্র মক্কা ও মদীনার দুই 
হারামে উপস্থিত সকল মুসল্লী-রোযাদারদের ইফতারের জন্য 
এখান থেকেই খেজুর পাঠানো হয় । এছাড়া সৌদিয়ার ভিতরে 
এবং বাইরের বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশেও এখান থেকে খেজুর 
পাঠানো হয়। বিশেষ করে সিরিয়ার মতো বিপন্ন মুসলিম 
এলাকাগুলোতে । 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব সউদ আবদুল করীম 
তার বিশেষ গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে বের হলেন বিশ্বের 
বৃহত্তম এ খেজুর বাগান সরেজমিনে দেখানোর জন্য ৷ বাগানটা 
এতোই বড় যে, হেটে তো প্রশ্নই আসে না । এমনকি গাড়িতে 
করেও দেখতে গেলে পর্যাপ্ত সময় দরকার । তাই সংক্ষিপ্তাকারেই 
পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হয় । প্রথমে মুল বাগানের একাংশ দেখতে 
গিয়ে লক্ষ করলাম, চারিদিকে হাজার হাজার নানাজাতের 
খেজুরগাছ, মাঝখান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় নয় 
কিলোমিটার ব্যাপী সুপরিসর রাস্তা । ঠিক নাকের ডগার মতো 
সোজা | যেদিকে তাকাই, খেজুরবীথিকার নয়নাভিরাম দৃশ্য | 
দুয়েকটি স্থানে গাড়ি থেকে নেমে কাছ থেকে দেখানো হলো 
বিশেষ প্রকারের কতিপয় খেজুরগাছ, সেগুলোর বিশেষ পরিচর্যা, 
স্ত্র-খেজুরগাছ ও পুরুষ-খেজুরগাছের পার্থক্য, বিশেষ পদ্ধতিতে 
সেগতলোর পরাগায়ন ব্যবস্থা । আমাদের পিছনে ভিন্ন গাড়িতে 
তাদের কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞ টিম সঙ্গে সঙ্গে ছিল । তারাই মূলত: 


__লললললল্ল্্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ভ্র।ম।ণ 


আমাদেরকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন । আর আমরা 
মন্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সব । 


করতেন । আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মুল্যবান, উর্বর এবং 
তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল৷ উপরোল্লেখিত 


ঘুরে ঘুরে আমাদের আরো দেখানো হয় তাদের বিশেষায়িত 


আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সো.)-এর খেদমতে 


আধুনিক সেচপ্রকল্প, পানির অপচয় রোধ করার জন্য প্রতিটি 


হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে 


গাছের গোড়ায় মাটির নিচ দিয়ে পাইপের ব্যবস্থা, প্রাত্যহিক 
পরিচর্যার জন্য বিশাল কর্মীবাহিনী, তাদের নিজস্ব ওয়ার্কসপ, 
উন্নত মানের ল্যাব ইত্যাদি । 


বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় । আমি এটি আল্লাহর পথে 
ব্যয় করতে চাই । আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই 
খরচ করুন । রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, বিরাট মুনাফার এ বাগানটি 


আমরা সাধারণত খেজুর বলতে একজাতের ফলই মনে করি। 
যারা আরবদেশে থাকেন তারা বড়জোর দু'য়েক প্রকার খেজুরের 


আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে 
দিন । আবু তালহা রোযি.) তা-ই করলেন । 


সাথে পরিচিত সাধারণত । কিন্তু এখানে তো এলাহিকান্ড । 


খেজুরের বৈচিত্র্য দেখে বিমুগ্ধ । এই খেজুর বাগানে সুক্করি, 
সকৃ*য়ি, খাল্লাচ, খুদরির ন্যায় উন্নতমানের প্রায় ৪৫ প্রকারের 


গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে প্রজেক্ট ম্যানেজার বললেন, ঠিক 
সাহাবি আবু তালহার পথ অনুসরণ করেই শেখ সালেহ আল 
রাজি তাঁর প্রাণপ্রিয় এ বাগান আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে 


খেজুর রয়েছে । প্রত্যেকের স্বাদ আলাদা । কোনো কোনো খেজুর 


দিয়েছেন। এসব হদয়জাগানিয়া কাহিনী যখন তিনি বলছিলেন, 


খুবই দামি । প্রতি কেজির মূল্য বাংলাদেশী মুদ্বায় একহাজারেরও 


আমরা বারবার মুগ্ধ, অভিভূত এবং যারপরনাই বিস্মিত 


অধিক | ভোক্তার কাছে পৌছার পূর্বে প্রতি খেজুর আধুনিক 
ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। জীবাণুমুক্ত ও 
অর্গানিক খেজুরের জন্য এ বাগানের খেজুর বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। 


হচ্ছিলাম । অন্তরের অন্তস্থল থেকে কেবল দুয়া বের হচ্ছিল এই 
মহতপ্রাণ মানুষটার জন্য । শুধু ভাবছিলাম, আজ শেখ আল রাজি 
বেঁচে নেই। কিন্ত তার রোপনকরা হাজার হাজার গাছ তার 


ইতিমধ্যেই এ বাগারের খেজুর ও খেজুরে সামগ্রী দেশ ও দেশের 


মাহাত্য ও সৎকর্মের চিরসাক্ষী হয়ে আছে । 


বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে বেশ সুনাম 


“ফুল ফুটে, ঝরে যায়, দুনিয়ার রীতি 


অর্জন করেছে । জার্মানির বার্লিনস্থ ফুট লজিস্টিকা একজিভিশন', 
“গাল্ফ ফুড প্রদর্শনী", রাশিয়ার মস্কোস্থ ওয়ার্ড ফুড একজিভিশন, 
বিটেনের লন্ডনে অনুষ্ঠিত “ইন্টারন্যাশনাল ফুড একজিভিশন*সহ 
বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছে । আদায় 
করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেডেল ও পদক । যেমন, ২০০৭ 
সালে ফ্রান্সের 'ইকোসার্ট' (200027২7) পদক, ২০০১ সালে 
আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (40) পদক | ২০১৩ সালে 'গ্লোব্যাল 
গ্যাপ" (01,097, 9...) পদক ইত্যাদি । 

সময়ের অভাবে যা দেখা সম্ভব হচ্ছিল না, তা প্রজেক্ট ম্যানেজার 
সউদ চলত্ত অবস্থায় গাড়িতে বসে বসে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন । 
বিশেষ করে এ বাগানকে ঘিরে এর মালিক শেখ রাজির নানা 
স্বপ্নের কথা, তার ত্যাগ, মহানুভবতার কথা একের পর এক 
বর্ণনা করছিলেন ৷ এক পর্যায়ে তিনি বললেন, প্রথম প্রথম শেখ 
সালেহ রাজি যখন বিশাল এ জমিটি সরকার থেকে লীজ নেন, 
তিনি নিজেও কর্মচারীদের সাথে কাজ করেছেন এখানে | এ 
বাগানটা তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল । অনেকটা তার প্রিয় সন্তানের 
মতো । মূলত: তিনি পবিত্র কুরআনের বাণীর উপর আমল করেই 
তার একান্ত প্রিয় এ বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে 
দিয়েছেন । ঠিক মহানবী সা.এর প্রিয় সাহাবিদের মতো । 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তোমরা কম্মিনকালেও কল্যাণ লাভ 
করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্ত থেকে তোমরা ব্যয় 
না করো । আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন ।' 
(সুরা আলে-ইমরান: ৯২) 

সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, উপর্যুক্ত আয়াতটি যখন 
অবতীর্ণ হয়, সাহাবিরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে দান 
করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন । আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করার 
জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আবেদন করেন । মদীনার 
আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তালহা 
(রাযি.) | মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি 
বাগান ছিল | সেই বাগানে “বীরহা” নামে একটি কূপ ছিল। 
আল্লাহ্র রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পন করতেন 
এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন । এ কূপের পানি পছন্দও 


জুলাই'১৬ 


মানুষ মরে যায়, রেখে যায় স্মৃতি 1” 


সকাল ১১ টায় প্রোগ্রাম ছিল আল-কাসিম চেম্বার অব কমার্স ও 
ইন্ডান্ত্রীতে। এটা আল-কাসিম প্রদেশের যাবতীয় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র । আল-রাজি ট্রাস্টের খেজুরে স্বাদ আর 
আরবি কফির রেশ তখনো রয়ে গেছে রসনায় যখন আমরা পৌছি 
সেখানে । আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান চেম্বার অব 
কমার্সের মহাসচিব জনাব যিয়াদ বিন আলী । যথারীতি আরবি 
কফি ও খেজুর দিয়ে আপ্যায়নের পর আরম্ভ হয় দ্বিপাক্ষিক 
আলাপ | জদ্রলোকটি বিদেশের ডিগ্রিধারী হওয়ায় চমৎকার 
ইংরেজি বলেন । 

এখানকার প্রধান বাণিজ্য-ফসল খেজুর হলেও আল-কাসিম কিন্তু 
আরো বেশকিছু পণ্যের জন্যেও প্রসিদ্ধ ৷ এর মধ্যে শাক-সবজি ও 
পশুসম্পদ | বিশেষ করে মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট । আর 
আমরা যখন আল-কাসিম ভিজিট করছিলাম তখন উট থেকে 
ছড়ানো “মার্স” ভাইরাসের কারণে আল-কাসিমে রেড এলার্ট জারি 
করা হয়েছিল সৌদি স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে । ইতিমধ্যেই 
মার্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুধু আল-কাসিমেই মারা গেছে 
সাত-আটজন মানুষ । আর আমরা এসব উপেক্ষা করে খেজুরের 
হি সেখানে । সাথে ছিল 
আল- প্রদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের 
খোঁজ-খবর নেয়া, সেখানকার গভর্নর ও দায়িতৃশীল ব্যক্তিবর্গের 
কাছ থেকে বাংলাদেশীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মহৎ 
চিন্তা । 

আল-কাসিম চেম্বার অব কমার্সে এসেও আমাদের চেষ্টা ছিল, 
কিভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে এখানকার ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক 
বাড়ানো যায় । মহাসচিব জনাব যিয়াদের ভাষায়- আল-কাসিম 
হচ্ছে সৌদি আরবের অন্যতম ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ৷ খেজুরের 
পাশাপাশি উটের সর্ববৃহৎ বাজারো বসে এই আল-কাসিমে । 
প্রাচীন আরবেব বাণিজ্য কাফেলাগুলো আল-কাসিম হয়েই 


তআত্তার্তহীদ ৩৭ 


ভ্র।ম।ণ 


অতিক্রম করতো । আধুনিক যুগেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত 


বসানো হয়েছে । টেবিলে টেবিলে রাখা হয়েছে উন্নতমানের 


থাকে । আল-কাসিমের মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন সৌদি আরবের 
নামকরা সব ব্যবসায়ী | “'আল-উসাইম', আল-জামিল' ও “আল- 
রাজি'র ন্যায় বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগ্তলোর মালিক সবাই আল- 
কাসিমের সন্তান । অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এখানকার 
অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | 

আল-কাসিমবাসীদের ব্যবসায়ী মন-মানসিকতা বোঝার জন্য 
এটাই যথেষ্ট যে, আল-কাসিমেরই এক সন্তান হচ্ছেন ইউ 
আল-রাজি | তিনি শেখ সালেহ আল-রাজির কনিষ্ঠ ছেলে । 
আরব ছাড়াও বিশ্বের না দেশে তার বহু ব্যবসা-বাণিজ্য 


রয়েছে । বাংলাদেশের তে 
ব্যবসা-সফল ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড । 
আর ইউসুফ রাজি হচ্ছেন সেই ইসলামী ব্যাংকের ৪০% ভাগ 
শেয়ার হোন্ডার | 


দুপুর একটায় ছিল সৌদি আরবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও উন্নত 
বিশ্ববিদ্যালয় “কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়” পরিদর্শন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সম্মানিত রেক্টর তথা ভিসির সঙ্গে আমাদের মিটিং নির্ধারিত ছিল 


বিভিন্ন চকলেট, জুস, কোল্ডদ্রিংকসহ নানা প্রকারের খাবার । 
জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম 
কোনো বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত বা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তাদের 
আগমন ঘটেছে । ফলে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। 
দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন আলোচনা হয় দীর্ঘক্ষণ । 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয় আমাদের 
জ্ঞাতার্থে। সঙ্গে চলে আরবি কফি ও খেজুরসহ বিভিন্ন 
আতিথেয়তা । 

মূল ক্যাম্পাসে ছাত্রদের শিক্ষাভবনগুলো থাকলেও ছাত্রীদের জন্য 
রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষাভবন । ছাত্রদের মতোই লাইবেরি, 
জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা 
রয়েছে সেখানে । নির্ধারিত বৈঠকের পর লী সুলাইমান 
বিন সালেহের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করেই ঘুরে ঘুরে 
আমাদের সব দেখানো হয় । মরুর বুকে উচ্চশিক্ষার এমন বিশাল 
ও আধুনিক আয়োজন দেখে রাষ্ট্রদূতসহ আমরা সবাই যারপরনাই 
মুগ্ধ । 

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪টি গ্র্যাজুয়েড প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। 
প্রায় ২৫০ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কলারশীপ প্রদান 


পূর্ব থেকেই । প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই আমরা অবাক হলাম 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চমৎকার আয়োজন দেখে । জায়গায় 


করা হয়। এর আওতায় বর্তমানে ৬৬ রাষ্ট্রের প্রায় ১০১০ জন 
বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে । এর মধ্যে বাংলাদেশী ছাত্র 


জায়গায় সেট করা হয়েছে আমাদের আগমনী বার্তা সম্বলিত 


মাত্র ১১ জন । শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩ জন | অন্যান্য দেশের 


বিল-বোর্ড ও বিশাল স্ক্রীন | সৌদি আরব ও বাংলাদেশের পতাকা 
দিয়ে বিভিন্ন শুভেচ্ছা বাণী । দেখে আমরা তো দারুনভাবে 


তুলনায় বাংলাদেশিদের বিশাল এ গ্যাপ কমানো এবং শিক্ষা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 


পুলকিত ও অভিভূত | ফটক থেকেই আমাদের ক্কর্ট দিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হয় তাদের নিজস্ব প্রোটোকল দিয়ে । প্রধান একাডেমিক 
ভবনে আমাদের অভ্যর্থনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস রেক্টর 
ড. প্রফেসর সুলাইমান আল ইয়াহয়ার নেতৃত্বে একদল সিনিয়র 
কর্মকর্তা। সঙ্গে ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বাংলাদেশী 
ছাত্রভাইগণ | 
২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত 
নাম হচ্ছে (300) অর্থাৎ 38591 [001৮51 । মানের দিক 
দিয়ে এর আরেকটি এভরিভিয়েশন আছে, (00) মানে 03811 
ঢ001৮9515 । রাজধানী রিয়াদস্থ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
দাহরানস্থ কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই এর 
আন্তর্জাতিক মান । ৭ টি কলেজে ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমান কলেজ বা 
ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা ৩৮ | আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ হাজার । 
বিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপিত হয়েছে এর প্রতিটি শিক্ষা ভবন । 
যর রয়েছে ৪০০ বেড সম্বলিত নিজস্ব হাসপাতাল | 
সবকিছু অত্যন্ত সুপরিকল্পিত । বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি 
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মোটামুটি সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষার 
সুযোগ রয়েছে এখানে । ৪ হাজার শিক্ষক, ৩ হাজার কর্মকর্তা ও 
কর্মচারী দিয়ে পরিচালিত এই কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় খুব অল্প 
সময়ের মধ্যে দেশ ও দেশের বাইরে প্রভূত সুনাম ও স্বীকৃতি 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 
সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় 
ভিআইপি হলে । ফুলে ফুলে সাজানো বিশাল হল । আমরা 
সংখ্যায় চারজন হলেও তাদের আয়োজন ছিল বিরাট । প্রায় 


কিভাবে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায় সেটাই ছিল আমাদের সফরের 
অন্যতম লক্ষ্য । তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, রেক্টরের সঙ্গে মুল 
মিটিংয়ে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ বাংলাদেশী ছাত্রভাইদের খুবই 
ংসা করলেন। জনৈক প্রফেসর বললেন, গতবছর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছেন একজন বাংলাদেশী 
ছাত্র ৷ হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে আমাদের ছাত্রভাইদের এমন 
কৃতীত্ব ও প্রশংসা শুনে আমাদের মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেলো । 
সৌদি আরব ছাড়াও ভারতের দেওবন্দ ও নদওয়ায়, কাতার ও 
মিশরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি ছাত্রদের অসাধারণ 
সাফল্য আমরা বারবার মুগ্ধ হয়েছি। আসলে যে কোনো 
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মাথা সর্বদা উচু থাকে । প্রাকৃতিক ও 
অর্থনৈতিক হাজারো ঝড়-তুফানের মধ্যেও আন্তর্জাতিক 
পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মাটি শ্রেষ্ঠ মেধার জন্য প্রসিদ্ধ । কবির 
ভাষায় বলতে ইচ্ছ হয়: 
শাবাশ বাংলাদেশ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, 
জ্বলে-পুড়ে চারখার তবু মাথা নোয়াবার নয় । 


এ সুবাদে বাংলাদেশ থেকে আরো ছাত্র-শিক্ষক নেয়ার দাবি 
আমরা আরো জোর দিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ পাই । 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বাংলাদেশীদের জন্য আরো স্কলারশিপ 
বাড়ানোর জন্য নীতিগতভাবে একমত হন । 

পরে আমাদের সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপরাহ্ন ভোজের 
আয়োজন করে | আয়োজন দেখে তো আমরা অবাক । রীতিমত 
রাজকীয় আয়োজন | আস্ত ছাগলভাজা থেকে শুরু করে আরবি 
খাবার বিশেষ করে আল-কাসিমের স্থানীয় প্রসিদ্ধ সব খাবারের 


পঞ্চাশ-ষাড়জন বসতে পারে মতো হল । একপাশে সিনিয়র 


ব্যবস্থা ছিল। পেশাদার ভোজনবিলাসী না হলেও আয়োজকদের 


শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ । আরেক পাশে বাংলাদেশি ছাত্রদেরকেও 


জুলাই*১৬ 


পীড়াপীড়িতে প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু না কিছু নিতেই 
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হলো । অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


চিরাচরিত আরবি কফি ও খেজুর দিয়ে । প্রথমবারের মতো 


ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয় একসময় । অতঃপর সোজা হোটেলে । 


ছয়. ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের 

জন্য উর্বর আল-কাসিমের মাটি: 

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি আল-কাসিমের মাটি ইসলামী শিক্ষা 
ও দাওয়াতের জন্যও প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীনকাল থেকে ৷ আব্বাসী 
যুগে এ অঞ্চল দিয়েই যাতায়াত করতেন বসরা, কুফা ও 
বাগদাদের হাজিরা । “দরবে যুবায়দা তথা বাদশাহ হারুনুর 
রশিদের স্ত্রী যুবায়দার নামে নামকরণ হয়েছিল তৎকালিন এ 
মহাসড়ক | ফলে ইলমে দীন, আলেম-উলামা ও আরবি কৰি- 
সাহিত্যিকদের মিলনমেলা বসতে এখানে । বুরায়দা, উনায়যা, 
রাস, রিয়াদুল খাবরা, মিযনাব, বাদায়ে, বুকাইরিয়াসহ মোট 
বারোটি বিভাগ নিয়ে আল-কাসিম প্রদেশটি গড়িত। প্রশাসনিক 
বিভাগ হচ্ছে বুরায়দায় । প্রাচীন আরবি আনতারা ইবন শাদ্দাদ, 
ইমরুল কায়েস, যুহাইর ইবনু আবি সুলমা প্রমুখের অনেকের 


কবিতায় এখানকার স্মৃতিগুলো স্থান পেয়েছে চমৎকাররূপে । 
আল-কাসিমের ওপর দিয়ে চলে গেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
রেলপথ । 


এতিহাসিক সুত্র ধরে আধুনিক যুগেও জগৎবিখ্যাত অনেক 
মুসলিম মনীষী, কারী, ফিকাহবিদ, দায়ী এখান থেকেই 
সৌদিয়াসহ সারা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। 
সৌদি আরবের প্রধান মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ, বর্তমান 
হারাম শরীফের সম্মানিত ইমাম ও খতীব শেখ আবদুর রহমান 
সুদাইস, শেখ সউদ শুরাইমসহ সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও 
খতীবদের অনেকেরই জন্ম এ আল-কাসিমে | এর প্রশং 
আরবি কৰি সুন্দর বলেছেন । 
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ংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি দল পেয়ে তাদের চোখে-মুখে 
খুশির অন্ত ছিল না। 
শেখ খালেদ একজন অত্যন্ত জদ্র ও অমায়িক ব্যবহারের মানুষ । 
কুশল বিনিময়ের পর বললেন, আমরা শুধু দাওয়াতই দেই না; 
পাশাপাশি সামাজিক ও দাতব্য অনেক কাজও করে থাকি । 
প্রবাসীদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া, ওমরা-হজ্সহ বিভিন্ন 
শিক্ষা-সফর, দুস্থ-পীড়িত প্রবাসীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য- 
সহযোগিতা ইত্যাদি করে থাকি । বিশেষ করে রমযান এলে তো 
আমাদের আয়োজনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায় । আমাদের 
সেন্টারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেবা প্রদানের জন্য আমাদের 
রয়েছে বিশাল কর্মী বাহিনী এবং তারা সবাই সৌদি তরুণ । তারা 
প্রবাসীদের খেদমত করেন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে | অন্যান্য সেন্টারে 
সাধারণত বিদেশিদের দিয়ে কাজ নেয়া হয়। কিন্তু এখানে 
ব্যতিক্রম | ইসলামী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সৌদিরাই 
এখানে সেবা দিয়ে থাকেন । 
পরে সেন্টারের অডিটরিয়ামে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেন্টারে কর্মরত বিভিন্ন ভাষাভাষী 
দায়ীগণ | পরিচয় পর্বের পর প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় 
সেন্টারের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম | দেখে মুগ্ধ হলাম | বিদায় বেলায় 
তাদের দাওয়াতের অংশ হিসেবে বেশকিছু উপহার সামগ্রী 
দিলেন । যার অধিকাংশই ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বই । 


সাত. আল বুতাইন এগ্রিকালচার 

কো-অপারেটিভ এসোসিশেনে নৈশভোজ 

খেজুরপ্রধান অঞ্চল আল-কাসিমের পথে-প্রান্তরে সারাদিন ব্যস্ত 
সময় কাটানোর পর একটা গুরুত্পূর্ণ জিনিস দেখা বাকি ছিল । 
সেটা হচ্ছে হাজার হাজার টনে উৎপাদিত এ খেজুর সংরক্ষণ ও 
প্রক্রিয়াজাত করণের বিষয়টি ৷ এ জন্য আমাদেরকে নৈশভোজের 
আমন্ত্রণ জানানো হয় “আল বৃতাইন এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ 


অর্থাৎ “আমাদের এলাকা “কাসিম । মর্যাদা, সম্মান ও যতসব 
ভালো এখানে, 

তাতেই আমি গর্ব বোধ করি, সবদিক দিয়ে । গৌরবের সুরে- 
সুরে, গানে-গানে। 


আসোসিশেন” (/১1-30181], 4১1০0160181] 0901091810০ 
/5850901801017)-এ | ১৪০৭ . সালে তাষ্ঠত এ 
এসোসিয়েশনটি মূলত আমাদের দেশের কৃষি সমবায় সমিতির 
ন্যায় । আল-কাসিম অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, কৃষিজাত 


কাসিমের বাসিন্দারা নির্মল, আবিলতাহীন | দোষ থেকে অনেক 
দূরে তারা, 
তারা বিশ্বস্ত, দীনদার | দিক-দিগন্তে ছড়ায় জ্ঞানের ফনুুধারা | 
আল-কাসিমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী দাওয়াহ 
সেন্টার । এসব দাওয়াহ সেন্টারে আমাদের অনেক সুপরিচিত 
ংলাদেশি ভাইও রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে ৷ বিশেষ করে জামেয়া 
দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার কৃতী সন্তান মাওলানা 
মমতাজ ও মিযান ভাইয়ের সঙ্গে পূর্ব থেকে যোগাযোগ ছিল । 
আমরা আসবো শুনে তারা সুন্দর একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন 
করেন । স্থান ঠিক করা হয় উত্তর আল-কাসিমের ইসলামী 
সেন্টারে । মুহতরম মমতাজ ভাই এ সেন্টারেরই একজন 
ংলাভাষী দায়ী । সঙ্গে আছেন আরেক বাংলাদেশী দায়ী জনাব 
মোশাররফ ভাই । 
বিকাল চারটায় আমরা যখন ইসলামী সেন্টারে পৌছি সেন্টারের 
প্রধান শেখ খালেদ আমাদের অভ্যর্থনা জানান । প্রথমে তাঁর 
অফিসে আমাদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয় । আপ্যায়ন করা হয় 


জুলাই'১৬ 


দ্রব্যের উৎপাদন, ফল ও ফসলের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, 
বাজারজাতকরণ থেকে আরম্ভ করে পশু ও পশুসম্পদের সুরক্ষা 
পর্যন্ত যাবতীয় কাজ এখানে সম্পাদিত করা হয় । এ উদ্দেশ্যে 
বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয় । মোট তেরোটি বিভাগে বিভক্ত 
এসোসিয়েশনে রয়েছে বিশাল হিমাগার, খেজুর ফ্যাক্টরি, খেজুর 
গুড়াকরণ মিল, নারীদের খেজুরে মিষ্টান্ন তৈরির ফ্যাক্টরি, খাদ্যদ্রব্য 
বিক্রয় বিভাগ, অর্গানিক পণ্য মার্কেটিং বিভাগ, ফিডস বিভাগ, 
পানি সংরক্ষণ বিভাগ ইত্যাদি । 

আমরা যখন সেখানে পৌছি, আমাদেরকে কৃষিবিদ আবদুল্লাহ 
ইবন আব্দুল আজিজ ও প্রকৌশলী আবদুর রহমানের নেতৃত্বে 
এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা অভ্যর্থনা জানান । প্রথমেই 
আরব্য আতিথেয়তার অংশ হিসেবে আমাদেরকে কফি ও 
নানাজাত খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় । পরে এসোসিয়েশনের 
উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখান । বিশাল 
এলাকাজুড়ে নির্মিত এ র রয়েছে র মতো 
কোন্ডস্টোর | এগুলোর ধারণক্ষমতা ১০ হাজার টন । চাহিদা 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ভ্র।ম।ণ 


মতো খেজুরসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য এখানে সারাবছর সংরক্ষণ করা 


ংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন । 


হয় অত্যন্ত যত্ব সহকারে | পণ্যের গুণগত মান যাতে কোনো 
মতেই ক্ষুন্ন না হয়, এজন্য রয়েছে তাদের উন্নতমানের ল্যাব ও 
দক্ষ যান । 

অবাক হলাম খেজুর ফ্যাক্টরি দেখে । বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে কত 


ফলে এক নিশ্চিন্ত মন নিয়েই ফিরে এলাম আমরা গভর্নর অফিস 
থেকে । 


নয়. শেষ বিকেলে রিয়াদুল খাবরায় 


যত্বের সাথে সুস্বাদু খেজুর ও খেজুরজাত পণ্যসমূহ আমাদের 


আল-কাসিমের নির্ধারিত প্রোগ্রাম প্রায় শেষ । এখন ফিরে যাবার 


মতো ভোক্তাদের হাতে পৌছে!.. তা সরেজমিনে না দেখলে 
হয়তো কারো বিশ্বাস হবে না। পুরোটাই আধুনিক সংক্রিয় 
মেশিনে । খেজুর গুড়া মিলে প্রায় বিশবছর পুরনো এখানকার 
জনৈক বাংলাদেশী কর্মীকে দেখে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত 
হলাম । এসোসিয়েশনের সবাইকে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে 
আরো ভালো লাগলো । কিভাবে খেজুরগুড়া (79893 
10183593) তৈরি করা হয় তিনি আমাদেরকে দেখান | বেশ 
কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শনের পর এসোসিয়েশন আয়োজিত 
নৈশভোজে অংশ নিলাম সবাই । দেখলাম রকমারি খাবারের 
বিশাল আয়োজন । খাবারের টেবিলেও চলে পাঁচমিশালী আলাপ । 
উল্লেখ্য, সাধারণ আরবদের মাঝে খাবার অপচয়ের একটা 
প্রবণতা থাকলেও এই এসোসিয়েশনের সদস্যদের একটা বিষয় 
আমার খুব ভালো লাগলো । তা হচ্ছে, অবশিষ্ট খাবারগুলো তারা 
এসোসিয়েশনে কর্মরত বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ দিলেন । 
কারণ আমরা আমন্ত্রিতদের সংখ্যার তুলনায় খাবারের আয়োজন 
ছিল অনেক বেশি । অনেক খাবার তো ধরাঁও হয়নি । 

অতঃপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এসোসিয়েশনের বিশাল 
অতিথি হলে ৷ উপরে তাবুর ছাউনি । নিচে কার্পেট । চারিদিকে 
বর্ণালি সোফাসেট | পুরো হলে আরব্য সংস্কৃতির ছাপ বিদ্যমান | 
বিভিন্ন টেবিলে সাজানো ছিল মহিলাদের হাতে তৈরি নানা 
প্রকারের বিক্ষিট ও মিষ্টান্ন । অধিকংশই খেজুরজাত । খেজুর দিয়ে 
কতো রকম যে মজাদার খাবার তৈরি করা যায় তা স্বচক্ষে না 
দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না । এর মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ 
হচ্ছে “কলিজে” । এটা একধরনের খেজুরে পিঠা । এ পিঠার জন্য 
আল-কাসিম প্রসিদ্ধ । ভরা পেটে কতো খাওয়া যায়? মেজবানের 
সম্মানে দু*য়েকটা নিলাম । বাকিটা মোবাইলের ক্যামরায় ধারণ 
করে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে | 


পরের দিন দুপুর বারোটায় ছিল আল-কাসিম প্রদেশের গভর্নর 
প্রিস ড. ফায়সাল ইবনে মিশালের সঙ্গে মিটিং। সৌদি 
রাজপরিবারের সদস্য প্রিস ফায়সাল অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক 
মানুষ । সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও নিজের ক্যারিয়ার 
গড়ে তুলতে ভুলেননি ৷ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত প্রিন্স ফায়সাল 
ইতিপূর্বে সৌদি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন । পদাতিক ডিভিশনের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। নতুন বাদশা সালমান 
দায়িত্ব নেওয়ার পর আল-কাসিমের দীর্ঘদিনের প্রাক্তন গভর্নরকে 
রিয়াদে স্থানান্তর করা হলে প্রিন্স ড. ফায়সালকে আল-কাসিমের 
গভর্নর নিযুক্ত করা হয় । 

কুশল বিনিময়ের পর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে গভর্নরের সঙ্গে । 
আল-কাসিমে অবস্থানরত হাজার হাজার বাংলাদেশীর একজন 
অভিভাবক হিসেবে তিনি আমাদের সকল আবেদনই সাদরে গ্রহণ 


পালা । ইতিমধ্যে সৌদি শুরা কাউন্সিলের জনৈক সদস্য এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে আমন্ত্রণ করে বসেন 
তাঁর এলাকা “রিয়াদুল খাবরা” ঘুরে যেতে । আরব মেজবান বলে 
কথা | অনুরোধ ফেলানো যাইনি । 
বুরায়দা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত 
রিয়াদুল খাবরা" হচ্ছে আল কাসিমের অর্তগত এক বিভাগীয় 
শহর । ছোট্ট । তবে পরিপাটি । পরিচ্ছন্ন রাস্তা ৷ পথে-ঘাটে তেমন 
জন-মানব নেই । কিছু দূর পরপর বড় বড় খেজুর বাগান চোখের 
পড়ার মতো । প্রফেসর সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা জনাব হাসান 
বিন সুলতান একদা এ বিভাগের প্রশাসক ছিলেন । এখনো 
জীবিত আছেন । আমাদের গাড়িবহর যখন সেখানে পৌছে, 
প্রফেসর সাহেব গেইটে এসে অভ্যর্থনা জানান । ভিতরে ঢুকে 
লক্ষ করলাম, প্রাচীন আমলের বিশাল এক মহল । হাসান 
সাহেবও বয়সের ভারে ন্যুজ | সামনের প্রাঙ্গনসহ বিশাল মহলের 
চারিদিক বলছে, একসময় এ মহল খুবই সরগরম ছিল, লোকে 
লোকারণ্য থাকতো । 
প্রফেসর সাহেব দায়িত্ব ও কর্মসূত্রে সর্বদা রাজধানীতে থাকলেও 
বৃদ্ধপিতার খোঁজ-খবর নিতে ভুলেন না। সময়-সুযোগে ছুটে 
আসেন দেখতে | পিতার সেবা-শুশ্রুষার জন্য পর্যাপ্ত লোক 
রেখেছেন । তাদের মধ্যে প্রায় বিশ বছর ধরে আছেন দুই 
ংলাদেশি । একজন সন্ত্রীক | তারা আমাদের পেয়ে রীতিমতো 
চমৎকৃত। তাদের মুখে যখন শুনলাম, সাবেক এ প্রশাসক 
তাদেরকে আপন সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করেন । একসাথে বসে 
খাবার গ্রহণ করেন । সব সুযোগ-সুবিধা দেন ।..অত্যন্ত খুশি 
হলাম আমরা । ফলে তারা জীবনের বিশটি বছর এখানে কাটিয়ে 
দিয়েছেন । মরুর দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে । দেশে গেলেও 
পুনরায় ফিরে আসেন | কেবল এই মানুষটার ভালোবাসার টানে । 
আমরা যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন সূর্য প্রায় অস্ত 
যায়যায় অবস্থা । ফলে আর বিলম্ম না করে কর্মস্থল রাজধানী 
রিয়াদের পথে রওয়ানা হয়ে পড়ি আমরা । দু'দিনের ব্যস্ত সময় 
কাটানোর পর পড়ন্ত বিকেলে আমাদের গাড়িবহর যখন ছুটে 
চলছিল সামনের দিকে, দেহটা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হলেও মন ছিল 
মুগ্ধ, বিমোহিত । হৃদয়ে অনন্ত ভালোবাসা নিয়ে যাচ্ছি আল- 
কাসিমবাসীদের | তাদের মধুর স্মৃতিগুলো বারবার চোখের পর্দায় 
ভেসে উঠছে । বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশি 
ভাইদের প্রতি হাসান সাহেবদের মতো সৌদিদের উদার ব্যবহার 
ও আন্তরিকতা দেখে আমরা খুব আশাবাদী হই । এখনো কিছু 
লোক আছেন যারা আমাদের বিদেশ-বিভূয়ে গরিব ভাইদেরকে 
বুকে টেনে নেন। তাদের ত্যাগ ও শ্রমের মূল্যায়ন করেন । 
ভালোবাসা দিয়ে ভরে দেন । যতদিন এ ভালোবাসা থাকবে, 
লোক আসবেই । মরুর বুকে ফুল ফুটবেই । আর সৌদি আরবের 


করেন । বিশেষ করে সেখানকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল 


ঘরে ঘরে এমন লোকেরই দরকার | কবির ভাষায়: 


বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 


“উষর রাতে অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা, 


সেক্রেটারিকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। 
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দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরেছে সর্বহারা ।” 


771.) আত্তার্তহীদ ৪০ 
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ডায়াবেটিস ও আলুর সম্পর্ক 
ডা. শাহজাদা সেলিম 


ংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আলু অন্যতম প্রধান 

খাদ্য উপাদান । যদিও আলু একটি সবজি জাতীয় খাদ্য উপাদান 
হলেও মূলত শর্করা জাতীয় খাবারের জন্যই খাদ্য হিসেবে আলু 
ও ভাত আমাদের কাছে সমাদৃত । ছোলাসহ ১০০ গ্রাম আনুতে 
থাকে ৮০ ক্যালোরি | শর্করা ১৯ গ্রাম, পানির পরিমাণ ৭৫ গ্রাম, 
আমিষ ২ গ্রাম, চর্বি ১০ মি. গ্রাম, ফাইবার ২.২ গ্রাম । আলুতে 
ভিটামিন সি বেশি ২০ মি. গ্রাম/ ১০০ গ্রাম, থায়ামিন, 
রিবফ্লেভিন, নায়াসিন, বি-৬, যথাক্রমে ০.০৮, ০৩, ১.১ ও ২৫ 
মি. গ্রাম | ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস 
যথাক্রমে ১২, ১.৮, ২৩, ৫৭ মি. গ্রাম । পটাশিয়াম বেশি ৪২১ 
মি. গ্রাম, সোডিয়াম ৬ মি. গ্রাম । আলুর চোচায় খাদ্যের 
প্রয়োজনীয় আশের প্রায় অর্ধেক থাকে । ৫০%-এর বেশি খাদ্য 
উপাদান মূল আলুতে থাকে ৷ অধিকাংশ আলুর খাবারই গরম 
ত হয়, যা অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত | শর্করার পরিমাণ 


প্যান্টথেনিক এসিডের ৮% এবং আয়োডিনের ১৫% আসে । 
একটি মাঝারি আকারের আলু (১৫০ গ্রাম) প্রতিদিনের ক্যালরির 
৪-৫% পেলেও আলু থেকে আমরা অনেক বেশী পরিমাণ অন্যান্য 
উপাদেয় ভিটামিন, ভেজিটেবল প্রোটিন, মিনারেল পাই । আলু 
ভক্ত কেউ যদি ২টা বা বেশি খায় তাহলে তো কথাই নেই। 
বেলোরুশিয়ার লোক সবচেয়ে বেশি আলু খায়। যে কোন 
আমেরিকান বছরে ১২০ পাউন্ড আলু খায় । 

ডায়াবেটিস ও আলু: ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারকে আমরা 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করি। ভাত, আলু ইত্যাদি কমপ্রেক্স 
কার্বহাইড্রেট বেশি পরিমাণে খাওয়া যায় । চর্বি জাতীয় খাবার 
চিনি ও গ্লুকোজ না খাওয়া ভালো । দুধ, মাংস, মাংস জাতীয় 
খাবার যত কম তত ভাল । কোন খাবার খেলে রক্তে কতটুকু 
গ্লুকোজ বাড়ে ওই খাবারের গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স দিয়ে তা বোঝা 
যায়। সে খাবারের গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স যত বেশি সেই খাবার 
তত বেশি গ্লুকোজ বাড়ায় । ভাত ও আলু দুটাই হাই ইন্ডেক্স 
খাবার | লাল চালের ভাত, মধু, আলু পাকা কলা, পাকা আম, 
পাকা পেপেরি গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স ৮০ থেকে ৯০। সাদা চালের 
(পোলিশড) ভাত, কর্ন, ফ্রেকস, আইসক্রিমের ইনেডেক্স ১০০ । 
আলু, গাজর, আ্যাপিকটের গ্রাইসেমিক ইনডেক্স ৮০-৯০, গম, 
সীমের বিচির গ্রাইসেমিক ইনডেক্স ৭০-৯০, কমলার গ্রাইসেমিক 
ইনডেক্স ৪০-৪৯, আপেল, ফ্যাট ফ্রি দুধ-এর গ্রাইসেমিক 
ইনডেক্স ৩০-৩৯ 
রক গ্রন্কোজ বাড়ানোর ক্ষমতা অনুসারে আগে খাদ্যদ্রব্যকে 
কমপ্রেক্স ও সিম্পল এ দু'ভাগে ভাগ করা হত, এখন গ্নাইসেমিক 
ইন্ডেক্স ও গ্রাইসেমিক লোড দিয়ে খাদ্যের গ্লুকোজ বাড়ানোর 
ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা হয় । কোন একটা খাবারের যে পরিমাণে 
৫০ গ্রাম কার্বহাইড্রেট থাকে এবং সেই পরিমাণ খাবার খেলে এ 


ভাতে আলুর চেয়ে বেশি । কিভাবে খাবার সরবরাহ করা হয় তার 
উপরেও ওই খাদ্যের ক্যালরির মাত্রা নির্ভর করে । রকমারি 
পরিবেশনার জন্য আলুর ক্যালরি তারতম্য হয় । 

বিভিন্ন খাবারের তুলনামূলক ক্যালরি হিসাব: ১০০ গ্রাম ভাতে 
আছে ১১৬ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আলুতে (ভাপে সেদ্ধ) আছে 
৭৩ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আলুতে (পানিতে সেদ্ধ) আছে ৭৩ 
ক্যালোরি, ১০টা আলুর চিপে আছে ১১০ ক্যালোরি, ১০টা ফ্রেঞ্চ 
ফ্রাইতে আছে ১০ ক্যালোরি, ১০০ গ্রাম আপেলে ৫৩ ক্যালোরি, 
১ কাপ লো ফ্যাট মিক্ক এ ১৫০ ক্যালোরি, ১ কাপ নুডলসে ২০০ 
ক্যালোরি, ১ পিস রুটিতে ৭০ ক্যালোরি, ১ কাপ টক দইতে 
১০০ ক্যালোরি | 

সার্বিক বিবেচনায় (ক্যালোরি, কার্বহাইড্রেট, ভিটমিন খাদ্য 
হিসেবে আলু ও ভাত কাছাকাছি । খরচ হিসেব করলে আলু 
অনেক সম্তা ও কম মূল্যে এক উপকারী (সাশ্রয়ী) ভেজিটেবল 
প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল সোর্স । আমাদের প্রতিদিনের 
খাবারে আলু তাই একটা সাশ্রয়ী সংযোজন হতে পারে । আলু 
জন্মানো সহজ, ফলন অনেক বেশী | সব কিছু বিবেচনা করেই 
হয়তো জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে বিশ্ব আলু বর্ধ হিসেবে ঘোষণা 
দয়ে ছে। 

মাঝারি (১৫০ গ্রাম) একটি আলু থেকে আমেরিকানদের দৈনিক 
খাবারের প্রোটিনের ৬%, ভিটামিন সি'র ৫০% থায়ামিনের ৮%, 
রিবফ্লাভিন এর ২%, নিয়াসিনের ১০%, আয়রনের ৮%, 
ভিটামিন বি-৬-এর ১৫%, ফলিক এসিডের ৮%, ফসফরাসের 
৮%, ম্যাগনেশিয়ামের ৮%, জিংকের ২%, কপারের ৮%, 
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খাবার রক্তে যতটুকু গ্রুকোজ বাড়ায় তার সাথে ৫০ গ্রাম পিওর 
গ্কোজ খেলে যে পরিমাণ গ্রঁদকোজ বাড়ে সেটার তুলনাই হল 
গ্রাইসেমিক ইন্ডেক্স | বলার অপেক্ষা রাখে না কোন খাবার থেকে 
কতটুকু ক্যালরি পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে এ খাবারের শর্করা 
ও অন্যান্য জিনিসের (যেমন- ফ্যাট, প্রোটিন ইত্যাদির পরিমাণের 
ওপর) | আলু লো ক্যালরি, লো ফ্যাট এবং ভেজিটেবল প্রোটিন, 
মিনারেল ও ভিটামিন খাবার | তাই সার্বিক বিবেচনায় খাদ্য 
হিসেবে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য আলু খারাপ নয় । তবে আলু 
কিভাবে পরিবেশন হচ্ছে সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে । 
আলু ও হাইপারটেনশন: আলুতে কুকোএ্যমিন ও কিছু 
রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা ব্লাড প্রেসার কমায় । ফোটানো 
(বয়েলড) আলুতে ভাজা (ফ্রাইড) আলুর চেয়ে এই কেমিক্যালস 
বেশী থাকে । আলুতে প্রায় শূন্য পরিমাণ ফ্যাট, পানি বেশি, আলু 
খেলে মোটা হয়ে যাবো এ ধারণা ঠিক নয় । 

আলু সাশ্রয়ী, স্বাস্থ্য উপযোগী | তাই আলু খাবার অভ্যাস করতে 
হবে । বেশি করে আলু খেতে হবে । মধ্যাহ্ন ভোজে অর্ধেক ভাত 
ও অর্ধেক আলু খাওয়া যেতে পারে । হাইব্বিড সবরীর যুগে আমরা 
সাগর কলাতেই স্বাদ মেটাই, আসল সবরী কলা আর খুঁজি না। 
আসল কথা হলো প্রয়োজন এবং বাস্তবতা সময়ের তাগিদে 
আমাদেরকে অভ্যাস বদলাতে হয়েছে, হবে । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, আযাভোক্রাইনোলজি বিভাগ, বজবন্ধু শেখ 
মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় 
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ক।বি।তা 


ট্রেনের অপেক্ষায় 

আবদুল হালীম খা 
এখানে এই স্টেশনে 

আমার থাকতে হবে কিছু সময় 
ট্রেনের অপেক্ষায় 
আমাকে একটু দীড়াতে দাও । 
আমি এক মুসাফির 

সঙ্গে সফরের সামান্য সামান 

কয়টা শুকনো রুটি এক বোতল পানি 
আর একটা জায়নামায | 


আমার জায়নামাযটা এখানে বিছাতে দাও 
তোমরা বিরক্ত হইও না 

এখানে তোমাদের মতো একটু বসার 
আমারও আছে অধিকার 

এ স্টেশন কারো একার নয় । 


ট্রেন এলেই এ জায়গাটা খালি করে 
চলে যাবো আমি দূরে অনেক দূরে 
আরেক স্টেশনে । 


ঈদের দিনে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

ঈদ আসে গো কাহারো লাগিয়া খুশির জোয়ার বয়ে 
কারো লাগিয়া স্মৃতির ভারে কষ্টের বান লয়ে । 
কাহারো মুখে সুখের আভা কাহারো মুখে ভার 
ঈদের দিনে এমনটি তো কাম্য নহে আর । 
প্রতিবেশীর মুখটি বেজার, তুমিই শুধু খুশি 

রোজ হাশরে তুমিই হবে নবীর কাছে দোষী । 
ঈদের খুশি সবার তরে সমান হবে ভাই 

নবী (সা.) বলেন, 'শ্বার্পরগণ আমার দলে নাই ।' 
ঈদের দিনে সাম্যবাদের সবক শিখি সবে 

এই পৃথিবী আলোকিত সত্য ন্যায়ে তবে । 


ঈদের পণ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 
শাওয়ালের চাঁদ উঠলো যখন 
ধূসর আকাশ কোনে, 

ঈদের আমেজ মেললো ডানা 


মুসলিম মানব মনে | 
ভোর না হতেই ফিরনী সেমাই 


জুলাই'১৬ 


দীনের আলোয় গড়বে জীবন 
দিলের মাঝে আশ, 

এই শপথে কাটে যেন 
মোদের বার মাস । 


সততা 

মিযানুর রহমান জামীল 
সততা মাঝে আমি 

চাই বড় হতে 

সততার গুণে চলি 

যেন সৎপথে ৷ 


সততায় ভরে দেই 
যেন দুনিয়াকে 
সততার আলো দিয়ে 
পাই আল্লাহকে । 


সততার বাণী দিয়ে 
ভরি যেন প্রাণ 
সততার মাঝে পাই 
নেকী অম্লান । 


সততাই রাসূলের 
বাণী আল্লাহর 
সততাই মিটে দেয় 
সব পাপাচার | 


আনন্দমাখা দিনটি এলো 
সবার মাঝে ফিরে 
পিঠাপুলির পড়লো ধুম 
সব মুসলিমের ঘরে । 


আনন্দ হৈল্লোড়ে মেতে আছে 


খুশি খুশি রব 
খোকা-খোকীর হৈ-হৈল্লুড়ে 
দারুণ এক উৎসব । 

এটা কিনবে,ওটা কিনবে 
খোকীর সে কী বায়না 
খোকা-খোকী ঈদকে ডাকে 
আয়রে কাছে আয়না । 
এমনি করে কাজিক্ত দিন 


তাকধীনা ধীন, তাকধীনা ধীন 
নাচে ছন্দে ছন্দে । 


0 আত্তান্তহীদ ৪২ 


জীবন-মৃত্যুর হিসেবনিকেশ 
জীবন কী, কমবেশি সকলে জানি | হয়তো জীবনের তাৎপর্য বুঝি 
না। বেঁচে থাকা, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা ও চলনসই থাকাকে 
জীবন জানি | যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে জীবনের 
পরিচিতি আরো ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত । যাক সে কথা | আমি 
প্রগলভতা থেকে মুক্তি নিয়ে নীরব ও মিতভাষী হতে চাই । 
জীবন নিয়ে বড়ো বড়ো, থিসিস ও কিতাব না পড়েও আমরা 
জীবনের মোদ্দা বিষয় জানি । এটাও কম সুখকর নয় | তবে, 
জীবনের গভীরতা, মূল, ভিত্তি, উদ্দেশ্য, বাহন ও পরিণতি নিয়ে 
আলাপ করলে, ঝামেলা বাধবে । কেউ বলতে পারবো, বেশির 
ভাগ চোখ ডাগর করে ঝিমুবো । যারা বলতে জানে, তাদের 
আবার শতো সহত্র বিপরীত মতামত থাকবে, থাকবে তীব্র 
বাদানুবাদ । 
জীবনের গল্প বেশ পরিচিত | মরণ প্রায় সবার কাছে অপরিণত, 
অপরিচিত ও অবোধ্য । সোজা হয়তো ভাবি_ নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া 
মানে মরণ | এটা হচ্ছে অন্ধের বক কল্পনার মতো রহস্যবীষ । 
মরণ মানে কী? বিজ্ঞান কী বলে? কীভাবে হয়? কেনো? এর 
সার্বভৌম উত্তর বিজ্ঞান এখনো দেয়নি । বিজ্ঞানের দোষ দিয়ে কী 
উচিত নয় । আজও তো বিজ্ঞান আরো বারো শতাধিক গ্রহের 
বার্তা শোনালো | এভাবেই বিজ্ঞান ক্রমশ সব হিসাবনিকাশ 
জানবে, জানাবে | অধৈর্য হওয়া যাবে না। 
আমাদের মরণ নিয়ে মোটা দাগে দুটি মতামত আছে। 
এক. আমাদের দেহের ভেতর রুহ নামের জিনিস আছে । সেটার 
বিদায় হলে, আমরা মরে যাই । যাকে সহজাত ভাষায় আমরা 
প্রাণ বা পরান বলি। দুই. মন বা আত্মা বলে কিছু নেই। 
আমাদের শরীরের প্রত্যঙ্গাদির সার্কুলেশন স্বাভাবিক নিয়ে শেষ 
হয়ে গেলে, আমরা মরে যাই । 
প্রথমটি বিশ্বাসী মানুষের মত । দ্বিতীয়টি মূলত অবিশ্বাসী মানুষের 
মত । এ মতানৈক্যের ফারাক দেয়াল কী জানেন? প্রথম দল 
আত্মাকে স্বীকার করেন । দ্বিতীয় দল অস্বীকার করেন । কেনো? 
কীসের ভিত্তিতে? বিশ্বাসীগণ ধর্মগ্রন্থের বর্ণনামতে রুহ বা 
আত্মাকে প্রতীতি নিয়ে লালন করেন । অবিশ্বাসীরা কাউকে মানে 
না, বিজ্ঞানকে মানার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানে যেহেতু কঠিন ও 
ঝাঁঝালোভাবে রুহের অস্তিত্ব ঘোষণা দেয়নি। তাই তারা 
আত্মাকে মানে না। 
সমস্যা? আছে । আত্মাকে অস্বীকার করলে, শ্রষ্টাকে অস্বীকার 
করার চোরাই গলি বের হয় । আত্মার স্বীকৃতি আল্লাহর স্বীকৃতিকে 
অনিবার্ধ করে । সে অনেক কথা । 


সাধারণত আমি মরণকে ভালোবাসি না । কিন্তু হাদিসে, মরণকে 
মুমিনের জন্য তোহফা বলা হয়েছে। হয়তো আমি নির্ভেজাল 


মুমিন নই । অন্য কারণও থাকতে পারে । আমি এমন জীবন 
চাইতাম যেখানে মরণের কামড় নেই । 

আমি কুরআন-হাদিস ক্ষণে-অক্ষণে পড়া লোক | এবং ইসলামের 
সততা, সত্যতা, ন্যায্যতা, সার্বজনীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার 
ব্যাপারে কোটি ভাগ আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত মানুষ । কুরআন মরণের 
মূল কারণ রুহ কবজের কথা বলেছে । সেটিই চুড়ান্ত কথা । 
মরণের পরের বিপুলকায় জগতের বিস্তৃত আলোচনা করেছে। 
সেসব অক্ষরে অক্ষরে অক্ষয় সত্য । 

মরণকে কুরআন দু'ভাগে বিভাজিত করেছে। সাধারণ মৃত্যু ও 
অসাধারণ মৃত্যু । অসাধারণ মৃত্যুটি আসলে মরণ নয়। শুধু 
পার্থিব দেহত্যাগ । আমি শাহাদাতের কথা বলছি। শাহাদাতকে 
কুরআন মরণ বলতে নিষেধ করেছে । কুরআন বলছে, শুহাদা 
জীবিত, অমর | আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা 
বুঝতে অক্ষম । তারা আল্লাহর কাছ থেকে রিষকপ্রাপ্ত হন । 

মূলত শাহাদাত প্রলঘিত জীবন । মরণের খোলসে এক অনন্ত 
জীবন্ত পথের নাম_ শাহাদাত | 

রহমান, আমার মরণ ভালো লাগে না, আমাকে শাহাদাতের 
অন্তহীন জীবন উপহার দাও । আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য 
দিয়ে প্রাণোমন ভরপুর করে দাও | আমি শহিদী কাফেলায় অশেষ 
জীবনের মিছিলে মিশতে চাই । 

তারা কতো সৌভাগ্যবান, যাদের কপালে শাহাদাত চুম্বন এঁকেছ! 
তারা কতো সফল, যাদের কপালে শাহাদাত মুকুট রেখেছে! 

হে মহান রহমান, আমার ভাগ্যে শাহাদাতের সৌরভ রেখো । 
আমিন, সুস্মা আমিন!! 


রুকন রাশনান 


কবির চোখে ঈদ 


শতো যোজনের কতো মরুভূমি পারায়ে গো 
কতো বালুচরে আখি-ধারা ঝরায়ে গো 
বরষের পরে আসিলো ঈদ! 


-কাজী নজরুল ইসলাম 
খ. 


আমি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে চাই | জানার বিষয় হলো, যারা 


উঠেছে ঈদের রবি উদয় আচল গিরি শিরে । 


আতকে মানে না, তারা পরকালে আস্থা রাখে না। লাশ ও 
শবকে মলমূত্র ও পঁচা বাঁশঝাড়ের মতো জ্ঞান করে । যারা আত্মা 
ও আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা পরকালের এক মহাজীবনে বিশ্বাসী ৷ 
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অই হের বিশ্বভূমে কি পবিত্র দৃশ্য সুমহান 
প্রকৃত আনন্দময়ী চারিদিকে মঙ্গলের গান । 
_কায়কোবাদ 
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গ. 

সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা মুরতি লভিয়াছে হর্ষে 

আজিকে প্রাণে-প্রাণে যে ভাব জাগিয়াছে,রাখিতে হবে সারা বর্ষে 
এ ঈদ হোক আজ সফল ধন্য, নিখিল মানবের জন্য 

শুভ যা জেগে থাক, অশুভ দূরে যাক, খোদার শুভাশিষ পর্শে 


_গোলাম মোস্তফা 
ঘ. 
ঈদ মোবারক ! হে বন্ধু, আজ ঈদ খুশির 
জোয়ার উচ্ছ্বাসে সয়লাব হোক প্রাণের তীর | 

- তালিম হোসেন 


সংগ্রহ: মুহাম্মদ আরমানউদ্দিন 
শিক্ষার্থী: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগ্রাম 


ঈদ নিয়ে দুটি কথা 


ঈদ শব্দটি শুনলেই মনটা আনন্দে নেচে ওঠে | ঈদ মানে যে 
আনন্দ! কুরবানির ঈদ তথা ঈদুল আযহার চেয়ে রোজার ঈদ 
তথা ঈদুল ফিতর এর আবেদন আমার কাছে একটু বেশিই । 
হয়তো বা আমার মতো যারা তরুণ, তাদের প্রায় সবার কাছেই 
ঈদের আবেদন এমনই | একটা বিষয় আমার কাছে খুব অদ্ুত 
লাগে, বছর-বছর যতোই বড়ো হচ্ছি, ঈদের আমেজ ও 
আবেদনটা ততোই ভিন্ন রূপ গ্রহণ করছে আমার কাছে । যখন 
দশ-বারো বছরের ছিলাম, নতুন জামা নতুন জুতো পাওয়ার 
আনন্দে ঘুম আসতো না । আর এখন কেনো জানি ওসবের প্রতি 
তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করি না। 

ওই বয়সে ঈদের দিন খুব ভোরে উঠে গরম পানিতে গোসল 
সেরে নিতাম । বলে রাখা দরকার, আমার কিশোর বয়সে প্রায় 
ঈদ আসতো শীতকালে | ফলে, খুব ভোরে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল 
করাটা ছিলো ভয়জাগানিয়া ও বিরক্তিকর | তবু ঈদের আনন্দে 
কখনো-সখনো যে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিনি, তাও কিন্ত নয়। 
এখন সময় বদলে গেছে, আস্তে-ধীরে ফজরের নামাজটা আদায় 
করে ঘন্টাখানেক পর গোসল করি । পানি গরম না ঠাণ্ডা তার 
তেমন হিসেব করি না। করার প্রয়োজনও হয় না। প্রথম 
যৌবনের প্রভাবে সবকিছুতে কেমন একটা গা-সওয়া অভ্যাস জন্ম 
নিয়েছে আমার ভেতর | ছোট বয়সে দল বেঁধে ঈদের নামাজ 
পড়তে যেতাম, ঈদগাহে কিংবা মসজিদের মাঠে | এখনো যাই; 
তবে আগের মতো দল বেঁধে নয় । অতিজোরে এক বা দু'জন 
সাথে করে, কোনো কোনো বার একলাই চলে যাই | নামায শেষে 
পরিচিত ও আত্মীয়দের সালাম ও কোলাকুলি করে কবর 
প্রতিবেশিদের কাছে হয়তো যাওয়া হয়ঃ কিন্তু আগের মতো অতো 
বেশি বাড়িতে নয় কিছুতেই । তখন সালাম করার পর কিছু একটা 
পাবার আশা থাকতো বুকের গহীনে । এখন তা সম্পূর্ণ বিপরীত! 
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ভাগ্নে, ভাইপোরা এসে আমায় সালাম করে । আমি তাদের 
চোখের ভাষা বুঝি | দেরি না করে তাদের সেলামি তাদের দিয়ে 
দেই। তারপর শুয়ে-বসে বাড়িতে আসা মেহমানদের 
মেহমানদারি করতে করতে কেটে যায় ঈদের পুরোটা দিন । 

এই যে পরিবর্তন, সময়ের পালাবদল, তা যে কেবল আমার 
ক্ষেত্রেই ঘটে চলেছে; তা কিন্তু নয় । সবার মাঝেই বড়ো ধরনের 
একটা বদল লক্ষণীয় । বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মাঝপ্রান্তে এসে এ 
সত্যটা উপলব্ধি করতে আমার একটুও কষ্ট হয় না, পুঁজিবাদি 
আর বস্তবাদি চিন্তা-সংস্কৃতির অতিরিক্ত চর্চাই এর আসল কারণ । 
ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়াই এর মুল হেতু! 
বুকের ভেতর তবু এই আশাই লালন করি, একটা সময় 
ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় সবাই শিক্ষিত হয়ে ওঠবে । সবার কাছে 
স্পষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কোন্‌ জায়গাটাতে আমাদের ভুল । আবার 
সবাই আগ্রহী ও অভ্যস্ত হবে ঈদের সার্বজনীন ও মৌলিক চর্চায় ! 
ঈদ হয়ে ওঠবে ধনী-গরীব,গ্রাম্য-শহুরে নির্বিশেষে সবার জন্য 
অনাবিল এক আনন্দের উৎস..! 


নিজামউদ্দিন নকিব 
শিক্ষার্থী: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উক্টগ্রাম 


শাসক ও শাসন: কী কহেন গুণীজন 
শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো ।- রবীন্দ্রনাথ 
অধস্তন লোকের দ্বারা শাসিত হওয়া কষ্টকর | _ ডেমোক্রিটাস 

এক কম্বলে দশ দরবেশের জায়গাও মেলে কিন্তু এক রাজ্যে দুই 
রাজার শাসন কভু না চলে । _ শেখ সাদি 

অযোগ্য শাসকের মতো দেশ ও জাতির বড়ো ক্ষতি কেউ করতে 
পারে না। _ এরিস্টটল 

অন্যকে কোনো ব্যাপারে শাসন করার পূর্বে নিজেকে সে ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ হতে হবে । _- বেকন 

সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীব হচ্ছে- অত্যাচারী শাসক এবং 
তোষামোদকারী পার্শচর ।- নিজামুল মুলক 

দেশ শাসন করার আগে রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী 
হতে হবে । _ ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার 

সর্বাপেক্ষা জঘন্য শাসক সে ব্যক্তি, যে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতি 
তোয়াজ করে দুর্বল প্রজা সাধারণের ওপর জুলুম চালায় ।- 
হযরত ইমাম হোসেন রা. 

জনগণের শুভেচ্ছাই একজন শাসকের প্রত্যাশা হওয়া উচিত ।_ 
জে.সি হেয়ার 

শাসকগণ জমিনে বুকে আন্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত 
দারোয়ান বিশেষ । -হযরত আলী (রাযি.) 


সংকলন: কানিস ফাতেমা রুমি 
শিক্ষার্থী: আল-ঈমান আদর্শ মহিলা মাদরাসা, মহেশখালী 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


ঈদের মানে 


আয়েয সগীর 

ঈদ মানে নয় নতুন জামা 

ফিরনি সেমাই খাওয়া 

ঈদ মানে তো সিয়াম শেষে 
আত্মীক সুখ পাওয়া ! 

কথা ভুলে থাকা 

ঈদ মানে তো গরীব-দুখীর 
বিশেষ খেয়াল রাখা! 

নয় সালামি নেওয়া 

ঈদ মানে তো বাড়ি-বাড়ি 

খুশির বার্তা দেওয়া । 

ঈদ মানে নয় ব্যবসাখাতে 

খুব বেশি লাভ করা 

ঈদ মানে তো ঝরিয়ে ফেলা 
সবার মনের জরা! 


বৃষ্টি 


আরফাতুল ইসলাম 
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি ঝরে 
সারা দিন ক্লান্তিহীন 


নামছে অথৈ জল 

ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়ে 

দুষ্ট ছেলের দল । 
ভিজলো সামি ছাতাও মাথায় 
আমের নিচে ব্যাঙের ছাতায় 
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ব্যাঙ ডেকে যায় । 
রাস্তা ধোয়া নল পানিতে 
কৈ-পুঁটি মাছ উজান ওঠে 
মাছ ধরতে দাদার সাথে 

দুষ্ট নাতি যায় রে ছুটে! 
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ঈদটা হবে সবার 
মুনাওয়ার শাহাদাত 


তোমার বাবার অনেক টাকা 
তোমার জন্য আনবে জামা 
আম্মুর জন্য শাড়ি! 

পাশের বাড়ির সেই ছেলেটির 
নিও একটু খবর 

যেই ছেলেটি বাবার শোকে 
কীদে অষ্ট প্রহর! 


সুখে ভরাও প্রাণ । 


প্রভাতে 

খালেদা আক্তার অনন্যা 
রোজ বিহানে ঘুম যে ভাঙে 
পাখির কলতানে, 
মাতিয়ে রাখে শখের কানন 
মিষ্টি মধুর গানে । 

হিমেল হাওয়া মাখিয়ে গায় 
দেখি ভোর বিহান, 

মন করে আনচান! 
যতোই দেখি এই প্রকৃতি 
মুগ্ধ আমার হিয়া, 
চুপটি যায় বহিয়া! 


ঈদের প্রত্যাশা 
ফারিহা তাবাসসুম 
ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ক 
সবার মনে-প্রাণে 

এই কামনা করছি আমি 
ছড়ায় এবং গানে । 

কেউ না কাঁদুক এমন দিনে, 
কেউ না থাকুক পোশাক বিনে 
গরীব-দুখীর মন ভরে দাও 
ওদের প্রাণ ভরে ওঠুক 
আনন্দেরই বানে | 

তাই এসো আজ শপথ করি 
খাওয়াবো ওদের পেট ভরি; 
এই যে খোদার বাণী, 
ঈদ-আনন্দে নেচে ওঠুক 
সবার হদয়খানি | 

ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ক 
সবার প্রাণে প্রাণে, 

দুঃখ সবার যাক মুছে যাক 
ফিরনি-দইয়ের ঘ্বাণে । 


ভালোবাসি 
হাজেরা সুলতানা হাসি 


ভালোবাসি শুনতে গজল 
পড়তে আরো বই 
জ্ঞানের রঙে আমি যেন 
রঙিন হয়ে রই । 
ভালোবাসি জোছনা রাতে 
জোছনামাখা চাঁদ 
চাঁদের আলোয় মুগ্ধ আমার 
মন মানে না বাঁধ 
ভালোবাসি নীল আকাশের 
মিটি মিটি তারা 
তারার সাথে হেসে হেসে 
হলাম পাগলপারা । 
ভালোবাসি নামাজ,রোজা 
কুরান তেলাওয়াত 
ভালবেসে মানুষকে দেই 
দ্বীনেরই দাওয়াত | 
ভালবাসি প্রভুর প্রেমে 
সদা ব্যাকুল হতে 

আমার জীবন যাক না কেটে 
প্রভুর মুহাববাতে 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


১. মানবদেহে যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
ত্যাগ করে এবং রক্ত পরিশোধন করে তার নাম- 
হদপিগ[] ফুসফুস] যকৃৎ 

২. আমাদের পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস- [] চন্দ্র 
[] সূর্যা_] নেপচুন 

৩. বছরে মোট কয়দিন পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ?- [| ৩ 
দিন] ৪ দিন[] ৫ দিন 

৪. নিচের কোন কাজটি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়? |] 
প্রক্টোসকপি_] ইনজেকশন নেওয়া [_] এনজিওগ্রাম 

৫. ক্রীতদাসদের ওপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা- [] 
ফরয [] ওয়াজিব [_] সুনাত 

৬. হাফেজ মাওলানা ফোরকান মাহবুব কত সালে হিফজ 
বিভাগে ভর্তি হন? [7] ১৯৭০ সালে] ১৯৭২ সালে] 
১৯৭১ সালে 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


পরবর্ত 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৭. হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.) কত হিজরিতে 
মাশায়েখে চাটগাম-এর সংক্ষিপ্ত পাগ্ুলিপি প্রস্তুত করেন? 
[১৪০৬ হি.[] ১৪০৭ হি. [] ১৪০৮ হি. 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. আক্রমণ/আক্রমন 
২. আতাত/ আঁতাত |: 
ও.বিভজ/কিুজ.. [77777 
৪. দুরাশা/ দূরাশা রা 


প্রতিযোগীর নাম: ] 
সদস্য ক্রমিক: ] 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ৪০৩৫ জন, ২. ৪, ৩. দশ হাজার, ৪. 
বিজ্ঞানী স্টিফেন ডব্লিউ হকিং, ৫. ৩৪ ভাগ, ৬. ১৯৭৯ সালে ৭. 
গাজীপুর 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. বঞ্চনা, ২. সৌন্দর্য, ৩. উজ্জ্বল, ৪. বিশিষ্ট । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই'১৬ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের 
উত্তর জুন”১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । 


জুলাই'১৬ 


৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 
৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মে'১৬-এর বিজয়ী 

১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য + ৬৯] 

২. হা. মোঃ আবুল হোসাইন জিহাদী [সদস্য % ১৪৬ 
৩. মোঃ ফুরকান বিন জাফর [সদস্য % ১৮০] 

এ ছাড়াও মুহা. ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], মোঃ শওকত 
ওসমান [১৭৬], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], মুহাম্মদ সুহাইল 
১৩৬], হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী [১১৭], মোঃ জসিম উদ্দিন 
১৪৭], কফিল উদ্দিন শিহাব [১৭২], আসমা বিনতে শিহাব 
২৮১], প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে অভিনন্দন 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


| আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক, বরেণ্য আলিমে দীন ও 
মাসিক মদীনর সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের 
ইন্তিকালে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 


বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি জমাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয় । জামাতগুলো হচ্ছে, তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রেওয়ায়াত), দাওরায়ে হাদীস, দুয়াম/কামেলাইন, চাহারুম, 
শাশুম ও হাশ্তুম ৷ প্রত্যেক জামাতে যারা ১ম হয়েছে তারা 
হচ্ছে- দাওরায়ে হাদীস: হাবীবুর রহমান, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম । দুয়াম/কামেলাইন: আব্দুল আজিজ, 
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী | চাহারুম: শহীদ উল্লাহ, 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । শাশুম: কায়সার আহমদ, 
জামিয়া মাদানিয়া ষোলকবহর, উট্টগ্রাম | হাশ্তুম: বোরহান 
উদ্দীন, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী | তাজবীদ (হাফ্স): 
সাবের আহমদ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । তাজবীদ 
(রেওয়ারাত): আবদুল্লাহ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । 
উল্লেখ্য, ২১ জুলাই ২০১৬ জামিয়ার ইবতেদায়ী থেকে দাওরা ও 
উচ্চতর বিভাগ সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত 


হয়। 


আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্াহ 
সাহেব হুযুর অসুস্থ, দুআ কামনা 


মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. শোক প্রকাশ করেছেন 
এবং তার মাগফিরাত কামনা করেছেন । তিনি মরহুমের পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 
গত ২৩ জুন'১৬ আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ 
(কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) এর মারকাধী (কেন্দ্রীয়) 
পরীক্ষা'১৬ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে 


পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৭-১৪৩৮ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ১৬ শাওয়াল ১৪৩৭ থেকে 


আরম্ভ হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ 


ও শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছ সকল 
ছাত্র-অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও শায়খে 
সানী, হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা আল্লামা 
মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব হুযুর (দা. বা.) দীর্ঘদিন ধরে 
ডায়াবেটিস, বাত-ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভোগছেন । 
এদিকে বিরামহীন দরাস-তাদরীস, তাসনীফাত, সামাজিক বিভিন্ন 
জটিল সমস্যার সমাধান ও ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় 
আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২০ জুন 
২০১৬ ইং তাকে ভারতের পিয়ারল্যাস হসপিটালে ভর্তি করা 
হয়। তিনি তার অসংখ্য শিষ্য ও শভাকাজ্ষীদের কাছে 
বিশেষভাবে দুআ কামনা করেন । 


রতি 
কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 

জামিয়ার কেরাত বিভাগে মাসব্যাপী কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স ১ লা 
রমজান ১৪৩৫ শুরু হয়ে ২০ রমজান সমাপ্ত হয়েছে । প্রশিক্ষণ 
প্রদান করেন জামিয়ার প্রধান কারী মাও. কারী আব্দুস সামাদ ও 
মাওলানী কারী নবী হোসাইন । প্রশিক্ষণে প্রায় একশত ছাত্র 
অংশগ্রহণ করে | কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় 
এবং উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান করা হয় । 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 

মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্কয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


জুলাই'১৬  ____ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


2১৮০] লহ ৯ 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৬ বছর 
8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৮ | শাউওয়াল-যুলকাদা'৩৭ _ আগস্ট১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174775 
17216175190 /)7 441-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
14924271716 0০০711)12),441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 011717209772-4000, 13471217929/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

তাফসীর 

সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সমকালীন 

নতুন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা 
বোখারী (দো. বা.)-এর মূল্যবান নসীহত 
যিলহজের প্রথম দশ দিনের আমল 

___ মাওলানা মুহাম্মদ নুমান ইদরীস 
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 
বিভ্রান্ত তারুণ্য ও ধর্মহীন শিক্ষানীতি 

-__ আবিদুর রহমান তালুকদার 
ধর্ম-দর্শন 

জিহাদ বনাম সন্ত্রাস 

___ মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
ইসলাম শান্তির ধর্ম 

___ মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 
মহাজীবন 

ইসলামী রাজনীতিতে হাজী ইউনূস (রহ.) 
__ সাঈদ হোসাইন 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
__ মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে 
___ ড. প্রফেসর মাহফুজ পারভেজ 

সত্য ও সততার চড়ামূল্য 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪৫ । কবিতা 
আল-জামিয়ার রাত-দিন 
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আরবী 
পঞ্জিকা অনুযায়ী যিলহজ মাসের ৯ 


ঈদুল আযহা ও হজ দিবস: 
তাৎপর্য ও মাহাত্ময 


নামায আদায়, গোশত পরিবেশন ও বিতরণ ইবাদতের 
পর্যায়ভূক্ত | 


তারিখ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং পরদিন ১০ তারিখ 
ঈদুল আযহা | মুসলমানদের কাছে এ দু'টো দিন অত্যন্ত 


মুসলমানদের জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম । 
উৎসব হিসেবে ঈদ পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত । 


মর্যাদাপূর্ণ ও এঁতিহ্যবাহী | যিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাহ 


ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা । তাই ঈদ শুধু 


দিবস নামেও পরিচিত । এর বিশেষ ফযিলত ও বিশেষত 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 'আরাফাহ দিবসের রোযা 
দু'বছরের (বিগত ও অনাগত) গোনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ 


আনন্দ ও ফুর্তির উৎস নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইবাদত, 
কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বৈশিষ্ট্য । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের সম্প্রীতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ । 


করা হয়ে থাকে । আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের 
এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন 
না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে 


এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ঈদগাহে সমবেত 
হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে 
ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর 


ফেরেশতাদের গর্ব করে বলেন, আমার এ সব বান্দাদের দিকে 
চেয়ে দেখ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূুসরিত হয়ে 


কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভূলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না । ঈদের 


আমার কাছে এসেছে' (সহীহ মুসলিম: ১১৬৩, ১৩৪৮) | স্মর্ভব্য 


আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 


যে, আরাফার দিন তারাই রোযা রাখবেন যারা হজ পালনরত 
নন। যারা হজ পালনোপলক্ষে আরাফাতে অবস্থান করবেন 
তাদের ওপর রোযা নেই। তবে আরাফাতে অবস্থানকালীন 


আত্রীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
থাকে । ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের 
মধ্যে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে 


হাজীগণ অধিক হারে যিকির ও দোয়াসহ অন্যান্য নেক আমলে 
তৎপর থাকবেন (সুনানে তিরমিধী: ২৮৩৭, ইমাম খাভাবী, শান আদ 
দুআ, পৃ. ২০৬) । আরাফার দিন (৯ যিলহজ) হতে মিনার শেষ 


আসে । ঈদুল আযহার যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে 
মানুষের মনের পরীক্ষা হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর 
কাছে পৌছায় না । শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে ৷ ঈদের মধ্যে 


দিন (১৩ যিলহজ) পর্যন্ত হজ পালনরত এবং দেশে-প্রবাসে 


আছে সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার 


অবস্থানরত প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষকে তাকবীর পাঠ করতে 
হবে ফোতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫) । রাসূলুল্াহ (সা.) বলেন, 


ও ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন | 
খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী করা এবং নিজেদের আনন্দে 


'যিলহজের প্রথম ১০ দিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠদিনগুলোর অন্যতম | এ 


অন্যদের শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা । কুরবানীকৃত পশুর 


১০ দিন নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মহান 


গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, 


কোন আমল নেই । তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা ইলাহা 


দ্বিতীয় অংশ আত্তীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 


ইল্পাল্লাহ), তাকবীর আল্লাহু আকবর) ও তাহমীদ (আল- 
হামদুলিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর (সহীহ আল-বুখারী: ৯৬৯ ও 


অভাবপগ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের 
বিধান । কুর ত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 


সুনানে তিরমিযী: ৭৫৭) । যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে হজ 
ও কুরবানির দিন । 

শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । নেক 
আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন 
আমাদের ঈদগাহে না আসে ।' কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
হাসিলের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার 
স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানী 
এক স্মরণীয় অধ্যায় । ঈদুল আযহার দিন (১০ যিলহজ) পশু 
কুরবানী সর্বোচ্চ ইবাদত | ঈদুল ফিতরের চাইতেও কুরবানীর 
দিনের মর্যাদা বেশি । ওই দিন গোসল, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি 
ব্যবহার, উত্তম পোষাক পরিধান, দু'রাকাআত জামাআতের সাথে 
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মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় ৷ এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
এবং দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা 
কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সুন্নাত নয়, 
এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় 
বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান পশু 
শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগতলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর হালাল অর্থে 
অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[নবম পর্ব] 
উপর্যুক্ত ৩ আয়াতের সারসংক্ষেপ 
এ ৩ আয়াতে আল্লাহর ৩টি গুণকীর্তন 
করার সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক 


তিনটি আকীদা বিশ্বাস ও তার দলীল- 
প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


লোকদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং 
পাপাচারী ও কাফেরদেরকে আযাব ও 


সাফল্য নিশ্চিতের উপায় দেখিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এর আগের আয়াতে বলা 


শাস্তি দেয়া হবে। মানব জাতির 
পথপ্রদর্শক হিসেবে আম্বিয়াদের (আ.) 
আগমনের পরও যারা হেদায়াতের পথ 
উপেক্ষা করে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং 


আয়াতে তাওহীদ, দ্বিতীয় আয়াতে 


যারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে, 


রিসালাত ও তৃতীয় আয়াতে আখেরাত 
বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রথম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি “রব্বুল আলামীন” অর্থাৎ সমস্ত 
জাহানসমূহের সৃষ্টি, প্রতিপালন, 
ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 
কাজ তিনি একাই সম্পাদন করেন। 
সুতরাং তিনি এক, অদ্বিতীয়, তার কোনো 
অংশীদার নেই । যদি মানুষ নিরপেক্ষভাবে 
“রাব্বুল আলামীন'-এর ব্যাপারে চিন্তা- 
ভাবনা করে, তাহলে সে সহজেই 
একত্বাদ স্বীকার করে নিবে । 

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি রহমান, তার রহমত ব্যাপক ও 
প্রশস্ত এবং গোটা সৃষ্টিকুলের ওপর 
আবর্তিত । তিনি রহীম, তার রহমত 
অত্যন্ত বেশি ও পরিপূর্ণ ৷ আল্লাহর রহমত 
প্রতিনিয়ত গোটা মানব ও সৃষ্টি জগৎকে 
ছেয়ে রেখেছে । কিন্তু তার একটি রহমত 
মানব জাতির জন্য অত্যন্ত জরুরি । তা 
হেদায়াত ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা । 
এই কাজের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে নবী- 
রাসুলদের প্রেরণ করেছেন । সুতরাং এই 
আয়াত দ্বারা রিসালাতও প্রমাণিত হল । 
তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি কর্মফল দিবসের মালিক ৷ যে দিন 
প্রতিটি মানুষের আমলের জন্য মানদণ্ড 
কায়েম করা হবে এবং নেক ও সৎ 
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তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হল 
ইনসাফ এবং তা আল্লাহর রহমতেরই 
একটি অংশ । এই হিসেবে আখেরাত বা 
পরকালকে চুড়ান্ত কর্মফল দিবস হিসেবে 
ধার্য করা হয়েছে । 

এ ৩ গুণকীর্তনের পর আল্লাহ তাআলার 
প্রশংসা সর্বোচ্চ সীমায় অতিক্রম করেছে । 
তাই এই পর্যায়ে অজানাভাবে নয়, বরং 
সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-€ 

[হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই'। এই 
দুটি বাক্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন_ বাক্য দুটি 
তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, গোটা ছ্বীনের 
সারাংশ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও 
দৃঢ়করণের সহজ মাধ্যম, ফিতনার যুগে 
সফল ইসলামি জীবনের সন্ধানদাতা, 
বান্দার আনুগত্য করে আল্লাহর 
নাফরমানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং 
গোটা মানবতাকে শিরক ও বস্তপূজার 
বেড়াজাল থেকে ছিন করে সরল পথের 
দিশা দেয়া ইত্যাদি । 


হয়েছিল যে, মানুষের জন্য পার্থিব জীবনই 
চূড়ান্ত জীবন নয়, বরং এর পরও একটি 
জীবন আসবে যেখানে আল্লাহ রব্বুল 
আলামিনের সামনে পার্থিব জীবনের 
প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে 
হবে । সেখানে সফল হওয়া শরীয়ত ও 
খোদা প্রদত্ত বিধানাবলীর অনুসরণের 
ওপরই নির্ভরশীল । তা ছাড়া বিকল্প কোন 
পন্থা নেই । সুতরাং পার্থিব জীবনে তাকে 
বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করতে হবে, 
সঠিকভাবে ইবাদত করতে হবে, বৈধ ও 
হালালভাবে লেনদেন করতে হবে, হারাম 
ও অবৈধ লেনদেন থেকে নিজেকে বিরত 
রাখতে হবে, সুচরিত্র গঠন করতে হবে 
এবং পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে 
অন্যের অধিকার নষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে । কিন্তু মানুষের পক্ষে এই 
ধরনের আদর্শ জীবন যাপন করা কিভাবে 
সম্ভব হবে? 

আলোচ্য আয়াতে তাই এর উত্তর দেয়া 
হচ্ছে এভাবে যে, যখনই পার্থিব জীবনের 
যে কোন ক্ষেত্রে তোমাদের শরীয়ত 
অনুসরণে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা 
দেয়, তখনই তোমরা আমার দিকে 
প্রত্যাবর্তন কর এবং বল যে, “হে আল্লাহ! 
আমরা তোমারই ইবাদত করি, কিন্ত 
তোমার ইবাদত পালনে সমস্যা ও 
জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমার কাছেই 
সাহায্য ও তওফীক কামনা করছি যে, তুমি 
আমাদের সমস্যার সমাধান কর এবং 


“হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । 
এই আয়াতে মানবজাতিকে দুনিয়াৰি 
জীবন শেষ করে পরকালীন জীবনেরও 


সর্বক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণ সহজ করে 
দাও । 

“হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি' এখানে ইবাদত শব্দের অর্থ বন্দেগি, 


_00000066060000৮ আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


গোলামী ও আনুগত্য । অতএব আয়াতের 
অর্থ, আমরা তোমারই বন্দেগী করি, 


পারস্পরিক মেলামেশা ও আখলাকের 
মধ্যেও ইসলামি দিক নির্দেশনার অনুসরণ 


তোমারই গোলামী ও আনুগত্য করি। 
তোমাকে ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করি 
না। তবে মাতা পিতার আনুগত্য, 
শাসকের আনুগত্য, স্বামীর আনুগত্য করি 
তোমার আনুগত্য হিসেবেই । কিন্তু 
যেখানে তাদের নির্দেশে তোমার 
আনুগত্যের পরিপন্থী হয়, সেখানে আমরা 
তোমারই নির্দেশ পালন করি এবং তাদের 
নির্দেশ বর্জন করি | কেননা তাদের নির্দেশ 
মান্য করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যা 
তোমার বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । 
তবে তাদের যে নির্দেশ এই সীমা রেখা 
অতিক্রম করবে, তা মান্য করা আমার 
পক্ষে সম্ভব নয় । যেহেতু হাদীসে পাকে 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
(৬6 401 27955 ৩৩৯০০ 26) 


করা ৯৩০০৩%-এর অন্তর্ভূক্ত । এ 
৪৬৩র্ঁ জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে 
সম্পৃক্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর 
বাস্তবায়ন করতে হবে । শুধু ইবাদতের 
সময় নামাযে দীড়িয়ে ৪৩৩৬ (আমরা 
একমাত্র তোমারই ইবাদত করি) বলে 
আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে জীবনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অন্যথা করা মিথ্যাচার 
ছাড়া আর কিছুই নয় । 


এ 2554 ৩৫1 


৯৩৩৮৩৫-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে 

খখ্য সৃষ্টিপূজার বেড়াজাল থেকে মুক্তি 
ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। “হে আল্লাহ 
আমরা তোমারই ইবাদত করি” এই 
ঘোষণার পর থেকে মানবতা সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। এখন থেকে সে একমাত্র 


হতে হয় এবং যে কারো ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়তে হয়। 

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি । কেননা আপনিই আমাদের একমাত্র 
ইলাহ এবং আপনার প্রতিই রয়েছে 
আমাদের সর্বোচ্চ ভালোবাসা । আপনার 
প্রভৃত্বের মাঝে আমরা কাউকে শরীক করি 
না এবং আপনার ভালোবাসার ওপর 
আমরা অন্য কারো ভালোবাসাকে প্রাধান্য 
দেই না। সুতরাং এর দ্বারা ইলাহিয়াত ও 
মহব্বতের ক্ষেত্রে শিরককে পুরোপুরি 
অস্বীকার করা হয়েছে । 

“এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই: 
ইবাদতের পর ইস্তেয়ানত বা সাহায্য 
কামনার কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যথাযথভাবে ইবাদত 
পালনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে 
হবে এবং তার সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া 


আল্লাহরই দাসত্ব করবে, আল্লাহ ছাড়া 


কারো পক্ষে কোন ইবাদতই সঠিক 


আল্লাহর নির্দেশে অমান্যে কারো 
আনুগত্যের সুযোগ নেই 1” 


সুতরাং ৪৩৩৩) (ইয়্যাকা না'বুদু)-এর 
মধ্যে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, 
বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য 
করা ফরয অন্য কারো নয় । অতএব যদি 
কেউ আল্লাহর বিধান পরিপন্থী নির্দেশ 
দিয়ে থাকে, সে যত বড় ক্ষমতাশীল ও 
প্রতাপশালী হোক না কেন, বান্দার জন্য 
তার নির্দেশ বর্জন করা ফরয । কেননা, 


মুসলমান হিসেবে এটা ৩৩এ৫-এর 
বিরোধী । 

তাফসীর বিশারদগণ লিখেন যে, হযরত 
সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাষি.) 
ইসলাম গ্রহণ করলে তার মাতা অনশন 
শুরু করেন এবং কসম করেন যে, যদি 
সাস্দ ইসলাম পরিত্যাগ না করেন তাহলে 
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার করবেন না। 
তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত 
নাযিল করেন, 

৩১25৭ ০৫0 ৫৮৪৩ ৩১৬৩৩০ 
“যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক 
করতে বাধ্য করে, যার কোন যৌক্তিকতা 
নেই, তাহলে তুমি তাদের অনুসরণ করবে 
না। তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে 
সদ্যবহার করবে 1” 

এই আনুগত্যের ধারা শুধু ইবাদত পর্যন্ত 


নিজের নফসের গোলামী করবে না, অন্য 
কারো উপাসনা করবে না, অন্য কারো 
সামনে মাথা নত করবে না, অন্য কারো 
কাছ থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করবে না 
যা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই করা 
যায়, এমনকি এমন কোনও কাজও করবে 
না যা কেবল আল্লাহর সাথেই সম্পর্কিত 
এটাই ৬৩১এ৫-এর দাবি এবং এর 
মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত ও 
পরিপূর্ণ মুমিনে পরিণত করতে পারে | এ 
ক্ষেত্রে সম্পদের লোভ-লালসা, খ্যাতি, 
ক্ষমতা ও প্রাচুর্য অন্যের ভয়-ভীতি কিছুই 
তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত 
রাখতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে মরহুম 
আল্লামা ইকবাল খুবই সুন্দরভাবে বলেছেন 
যে, 


ক 19-৯প-09 


০৮১4-১০-০১ 
“আফসোস মুসলমান! আজকে একটি 
সিজদা তোমার ভারি মনে হচ্ছে অথচ এই 


পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। সুতরাং হে 
আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং এই ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমার 
কাছেই সাহায্য চাই । হাদীস পাকে বর্ণিত, 
স্বয়ং নবী করীম (সা.) হযরত আলী 
(রা.)-কে এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন যে, 


০16৮০ 241 5148 2 ০ ৪5517 ০ 
6355৮ টি ০০০ ৮০০৫ এ ভি 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা 
করি যে, আমার অযু ও নামায আপনার 
মর্জি মোতাবেক হোক, আমার জীবনের 
প্রত্যেকটি কাজ আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক 
হোক এবং আমি আপনার কাছে পরিপূর্ণ 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।% 


সুতরাং ইবাদত পালনেও আল্লাহর কাছে 
সাহায্য চাইতে হবে । তবে এই সাহায্য 
কামনা কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয় বরং 
ইহকালীন ও পরকালীন প্রত্যেক সমস্যার 
সাথেই সম্পৃক্ত । এটি আলোচ্য আয়াতের 
একটি বিশাল শিক্ষা । অতএব জীবনের যে 


একটি সিজদা অসংখ্য সিজদা থেকে মুক্তি 
দান করে । 


ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা যাক না কেন, এর 
মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহর সাহায্য 


অর্থাৎ যারা এক আল্লাহর ভয়ে তার 


কামনা করতে হবে । 


সামনে নত হয়, তারা পৃথিবীর অন্য 
কাউকে ভয় পায় না এবং অন্য কেড 
তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নতও করতে 


হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই 
সাহায্য চাই: কিন্তু কোন বিষয়ে সাহায্য 
চাওয়া হচ্ছে সেটি যেহেতু উল্লেখ করা 


পারে না। পক্ষান্তরে যারা এক আল্লাহর 


হয়নি সেহেতু আররি ভাষার বিধান 


সামনে নত হয় না এবং তাকে ভয় করে 


অনুযায়ী এর দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ই 


সীমিত নয়, বরং আকীদা, লেনদেন, 
আগস্ট'১৬ 


না, তাদের অসংখ্য মাখলুকের সামনে নত 


অন্তর্ভুক্ত হবে । অর্থাৎ হে আল্লাহ আমরা 


বালা আত্তার্তহীদ ৪ 


তা।ফ।সী।র 


আপনার কাছে সাহায্য চাই দুনিয়ার 


যেখানে বাজার সয়লাব, নারী পুরুষের 


প্রত্যেক কাজে এবং আখেরাতের প্রত্যেক 
বিষয়ে । মূলত এই বাক্যটির মধ্যে রব ও 


অবাধ মেলামেশা যেখানে স্বাভাবিক হয়ে 


আয়াতে এই দাবিরই সমুচ্চারণ করা 
হয়েছে, হে আল্লাহ! আমরা তোমরাই 


গেছে, সেখানে কিভাবে শরীয়ত মেনে চলা 


বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ় করণের 
বিশাল একটি পদ্ধতির সন্ধান দেয়া হয়েছে 


সম্ভব? এই আয়াতে এর উত্তর দেয়া 
হয়েছে যে, সমাজের অবস্থা যাই হোক না 


যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলে 


কেন, তোমরা সমাজ সৃষ্টিকারী মহান 


এবং তিনি পর্যন্ত পৌছার প্রত্যাশী থাকলে 
বান্দার জন্য উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে 


রববুল আলামিনের দরবারে তাওফীক 
চাও, তিনি চাইলে  প্রতিকুল এই 


দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 


সমাজকেও তোমার শরীয়ত অনুসরণের 


সাহায্য কামনা করা । মানুষ যত বড়ই 


জন্য উপযোগী বানিয়ে দিতে পারেন, শুধু 


দানশীল হোক না কেন একাধিকবার তার 


তাই নয় বরং তিনি গোটা সমাজকেই 


কাছে সাহায্য কামনা করলে সে বিরক্ত 
হয়ে পড়ে । কিন্তু মহান আল্লাহ কখনো 
বান্দার কামনায় বিরক্ত হন না। এমনকি 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করেনা, তিনি এ ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত 
হন। 

অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে যে, যদি 
তোমাদের জুতার ফিতাও নষ্ট হয়ে যায়, 
তবুও তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও । 
অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর ৷ এতে 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। 
মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, “একজন 
শিশু তার মাকে সমস্ত সমস্যার 
সমাধানকারী মনে করে ঘরে ও বাইরে সব 
জায়গায় প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে আম্মু 
আম্মু বলে ডাকতে থাকে অথচ তার মা 
সব জায়গায় অবস্থান করে না এবং তার 
সব ডাকও শুনে না। কিন্তু তা সত্তেও সে 
তাকে ডাকতে থাকে । মাওলানা বলেন, 
যদি একজন শিশু ঘরে বাইরে তার মা-কে 
এভাবে ডাকতে পারে, তাহলে মহান 
রবুুল আলামিন যিনি সব ডাক শুনেন 
এবং সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ তোমরা কি তাকে 
একজন শিশুর মতও ডাকতে পার না এবং 
তার সাথে একজন শিশুর ন্যায় সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে পার না? তাই জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে টি 
কামনা করা উচিত । এটাই 
এর শিক্ষা। 
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পরিবর্তন করে দিতে পারেন । আর যদি 
এমনটা না হয় এবং শত চেষ্টার পরও 


তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর 
যে, হে আল্লাহ! হয়ত আপনি আমার জন্য 
শরীয়ত পরিপালন সহজ করে দিন নতুবা 
কিয়ামত দিবসে এর জন্য আমাকে 
পাকড়াও করবেন না। 


ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য 
চাই 1” 

[হে আল্লাহ আমরা তোমরাই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই] এই 
দু'টি অংশের মধ্যে আরবি বিধান অনুযায়ী 
“আল্লাহ' শব্দটি পরে আসার কথা ছিল, 
কিন্তু এখানে “আল্লাহ' শব্দটিকে শুরুতে 
উল্লেখ করে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার 
যাবতীয় ধরনসমূহ যে আল্লাহর জন্য 
নির্দিষ্ট তা ইঙ্গিত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
আবেদ বা ইবাদত পালনকারীকে সতর্ক 
করা হয়েছে যে, আবেদের নজর সর্বপ্রথম 
মাবুদের প্রতি হতে হবে এবং এরপরে 
ইবাদতের প্রতি । কেননা এই ইবাদতের 
সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং তার সাথে 
সম্পর্ক গড়ার জন্যেই এই ইবাদত, 
সেহেতু তার দিকেই প্রথমে মনোযোগ 


পার্থিব জীবনে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে 
অপরের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চায়, 


নিবিষ্ট করে তারপরে ইবাদতের প্রতি 
মনোযোগী হতে হবে । তাছাড়া আবেদের 


কিন্তু এই চাওয়াটা কাউকে কার্যনির্বাহকারী 
বা কর্মবিধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করে 
চাওয়া হয় না, বরং একটি বাহ্যিক উপায়- 
উপকরণ মনে করে চাওয়া হয় । সুতরাং 
এই সাহায্য চাওয়াটা শিরক নয় । 

“হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমার 
কাছেই সাহায্য চাই । কেননা একমাত্র 
আপনিই আমাদের শ্রষ্টা ও প্রতিপালক । 
সুতরাং এর দ্বারা প্রতিপালনে শিরককে 
অস্বীকার করা হয় । 

মানব জীবনটা অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের গঞ্জিতি আবদ্ধ । আর এ তিন 
কালের কোনটিতেই সে আল্লাহর 
মুখাপেক্ষী থেকে বাইরে নয়। আল্লাহ 
তাআলা অতীতে তাকে অস্তিত্বহীন থেকে 
অস্তিত্ব দান করেছেন । সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার- 
আকৃতি, বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন । 
বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ- 
পোষণের সুব্যবস্থা করছেন । ভবিষ্যতে 
অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাহায্য 


জন্য মাবুদের দরবার পর্যস্ত পৌছতে হলে 
প্রথমে তওবার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র 
করতে হবে এবং এরপরে নিজের 
আমিত্বকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে তার 
সত্তা যে মহা শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার 
বিশ্বজনীন মমতার এক ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ 
তা ধ্যানস্থ করতে হবে । 

সমস্ত শক্তির মূল উৎস আল্লাহ পাকের 
নিজস্ব সত্তা । যারা প্রকৃতভাবে আল্লাহ ও 
তার রসুলের অনুসরণ করে এবং জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয় 
তাদের শক্তি ও ঈমানী স্পৃহা সবচেয়ে 
বেশি, তারা কখনো বাতিল শক্তিকে ভয় 
পায় না। পক্ষান্তরে যাদের সম্পর্ক 
তাওহীদের সাথে ছিন্ন হয়ে যায়, দূরে সরে 
হারিয়ে যায় । সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) এর 
দৃষ্টান্ত পেশ করেন যে, দি একটি 
আলোকোজ্বল গ্রহ থেকে একটি বড় 
টুকরো আলাদা হয়ে যায়, তবে সেই 


ব্যতীত কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। 


বিচ্ছিনি টুকরোটির আলো ও শক্তি 


অতএব মানবজীবন যার রহমত ও 


বর্তমানে শরীয়ত অনুসরণ ও হালাল 


অনুগ্রহের বারিধারা ব্যতীত চলতে পারে 


হারামের কথা বললে এক শ্রেণির লোক 
বলে যে, গোটা সমাজ যেখানে উল্টা পথে 
চলছে, সুদ, ঘুষ ও অবৈধ লেনদেনে 


আগস্ট'১৬ 


না, একমাত্র তারই ইবাদত করা এবং 
তারই কাছে যাবতীয় সাহায্য কামনা করা, 
এটা সাধারণ যুক্তির দাবি । আলোচ্য 


ক্রমান্বয়ে নিম্প্রভ হয়ে যাবে এবং 
যথাশীগ্রই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । কিন্তু তা 
যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও তার মূল 
উৎসের সাথে লেগে থাকে, তবে তার 
আলো, শক্তি ও উত্তাপ অবশিষ্ট থাকবে 1” 


তা।ফ।সী।র 
আল্লামা আলুসী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, 


ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (রহ.) 


ইবাদত হল আমানত ও দুআর উসীলা, 


বলেন, উবুদিয়ত অর্থ বিনয় প্রকাশ করা । 


তাই এটা অগ্রভাগে ও প্রারস্তিক স্থানে 


ইবাদত তার চাইতে ব্যাপক অর্থ রাখে । 


হওয়া উচিত, এজন্য এখানে ইবাদতের 
কথা দুআর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।? 


আভিধানিক ব্যাখ্যা 
৬৩ নো'বুদু): না'বুদু শব্দটি ইবাদত' 
থেকে নিত যার শাব্দিক অর্থ নত হওয়া, 
হীন হওয়া । শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি- 
মহব্বত ও বিনয়ের সাথে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাকে ইবাদত 
বলে । সুতরাং যদি নিজের ইচ্ছায় বিনয়ের 
সাথে আনুগত্য না করে অনিচ্ছায়, 
জোরপূর্বক কিংবা বাধ্য হয়ে আনুগত্য করা 
হয় তবে তাকে ইবাদত বলা যাবে না। 
তন্রপভাবে যে আনুগত্য আল্লাহর 
সম্মানার্থে না হয়, তা ঠাট্টা-বিদ্রূপের 
অন্তর্ভুক্ত হবে ৮” 
এই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র সেই সত্তা 
যিনি মহা সম্মানি, স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণাবলির 
অধিকারী, পরম দয়ালু ও অত্যন্ত 
দানশীলতার গুণে গুণান্বিত, যার ওপর 
অন্য কারো মর্যাদার কল্পনাও করা যায় 
না। কোন সৃষ্টি বান্দার ইবাদতের উপযুক্ত 
নয়। এ কারণে শিরককে মহা পাপ ও 
অন্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । তবে 
আল্লাহ তাআলা যদিও কারো ইবাদত ও 
উপাসনার প্রতি অণু পরিমাণও মুখাপেক্ষী 
নন, তবুও অসম্পূর্ণ র পক্ষে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার 
করাটা হেকমতপূর্ণ । পৃথিবীর সমস্ত 
জ্ঞানীরা একথার ওপর একমত । মানুষ 
সম্ভব, কিন্তু মহান প্রতিপালকের প্রতি 
অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা সম্ভব নয় । 
১৪0১8) 3555545 ৯৮4০৪ ৮৭5 
.২৩৯১০| 56 ৮ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোি.) 
হতে বর্ণিত, কুরআন করীমের যেখানেই 
ইবাদত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ 
তাওহীদ ।”৯ 
সুতরাং কাফিরদেরকে প্রথমে তাওহীদের 
স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুমিনদেরকে 


তাওহীদের ওপর স্থির ও অটল থাকতে 


কেননা ইবাদত চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়কে 
বলা হয়, যার উপযুক্ত এমন এক সত্তা 
যিনি অসীম ফযলের মালিক 
ইবাদত দু'প্রকার: এচ্ছিক এবং 


“নভোমগ্ডল ও ভূমগ্ডলে এমন কেউ নেই 
যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে 
উপস্থিত হবে না।”ঃ 

তিন. নিষ্ঠাবান দাস অর্থাৎ ইবাদত ও 
খেদমতের বদৌলতে আল্লাহ পাকের 
একান্ত আবৃদ বলে স্বীকৃত। এ স্তরে 
দু'শ্রেণির লোক অন্তভূক্ত। প্রথমত 


অনৈচ্ছিক | এচ্ছিক ইবাদত শুধু মানুষের 
সাথে নির্দিষ্ট, যাতে সে সওয়াবের 


“আবদুল্লাহ' যারা আল্লাহর মুখলিস ও 
পৃণ্যবান বান্দা । নিয্ললিখিত আয়াতে এ 


ভাগীদার হয় ৷ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 


[31505541656 
“তোমরা আল্লাহর জন্য সিজদা কর যিনি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদের 
জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তবে 
মুর্তিপূজা করবে না। আর তোমরা 
আল্লাহর ভয়ে, মহববতে ও সম্মানার্থে তার 
সামনে নত হও 1১১ 
অনৈচ্ছিক ইবাদত মানুষ, জীবজন্ত ও 
জড়পদার্থ সবগুলোকে আওতাভুক্ত করে । 
2৮% ৮ ০৯5 ৫। & 6 ৩৩৫ 22 
উ ০০১০5৬৫৬৪১৬? 
'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু 
নভোমগুলে ও ভূমণ্ডলে রয়েছে ইচ্ছায় 


ধরনের বান্দাই উদ্দেশ্য । তিনি ইরশাদ 


ঠ। 56৫ ভিপি হগাত।৫ 


£প (৫৮ ৪ ৭5:০০] ও ওত 6 সি 


এ£7:৮7-91] 90৫ 
এখানে আবদ থেকে আল্লাহর নিষ্ঠাবান 
বান্দাই উদ্দেশ্য । আর দ্বিতীয়ত 'আবৃদুন 
লিদ্দুনিয়া দুনিয়ার দাস যারা দুনিয়া ও 
পার্থিব বস্তুতে উন্মুত্ত হয়ে রয়েছে । হাদীসে 
পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
2£:027 ৮৪১09 298214-8০% 


(554761044৮5 ০212 


৫০৯০ 
“দিনার ও দেরহামের গোলামেরা ধ্বংস 
হোক, ধ্বংস হোক মখমল ও পশমী 


ংবা অনিচ্ছায় । নভোমগ্ডলে ফেরেশতারা 
সিজদা করে এবং ভূমণ্তলে করে মানুষ ও 
জিনরা । তবে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় 
কাফেররা বাধ্য হয়ে সিজদা করে 1১২ 


৩এ। আব্দ) শব্দটি কুরআন করীমে ৪টি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

এক. ক্রীতদাস অর্থে । আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, 


রা খু টি 14:51: ৪9221] ৩৬২৩ ৩৩5 


-৪৬৪ 
“গোলামের বিনিময়ে গোলাম 1১ এবং 
“কারো মালিকানাভুক্ত একজন গোলাম যে 
কোন জিনিসের ওপর অধিকার রাখে না । 
দুই. সৃষ্টিগত দাস অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
মানুষদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান 
করেছেন৷ আর এই অর্থে মানুষ কেবল 
আল্লাহরই দাস অন্য কারো নয়। তিনি 

$165৩93 ভ) ০৪95809৩58৩) 


কাপড়ের গোলামরাও । যদি তাদের দেয়া 
হয় তাহলে সন্তুষ্ট থাকে আর না দিলে 
অসন্তুষ্ট ও রাগান্ষিত হয় ৯৫ 


এ হিসেবে একথা বলা যায় যে, সবাই 
আল্লাহর বান্দা নয় বরং কিছু দুনিয়ার 
বান্দাও রয়েছে । আব্দ যখন ক্রীতদাস 
অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর বহুবচন 
“আবিদ” কারো কারো মতে “ইবিদ'ও 
ব্যবহত হয় । তবে আব্দ যখন আবেদ বা 
বান্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর 
বহুবচন “বাদ” আসে । আর আবিদ" 
শব্দটি যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে 
ব্যবহৃত হয়, তবে এর অর্থ “ইবাদ' 
থেকেও বেশি ব্যাপক হয় ৷ তিনি ইরশাদ 
করেন, 


পর্ণ ₹ 


৪৬:৮০], রণ 
“এবং আমি যুলুম করি না বান্দাদের 
ওপর [8+ 
এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ 
তাআলা সেসব লোকদের ওপরও কোন 
যুলুম করবেন না যারা তার ইবাদত করে 
এবং সেসব লোকদের ওপরও কোন জুলুম 


তা।ফ।সী।র 
করবেন না যারা তাকে ছেড়ে অন্যের 


পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র 


সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের নাম 
“'আবদুশ শাসম, আবদুল লাত' রাখে 1৯? 
৪৫০ নোসতাঈন): শব্দটি ইস্তিয়ানত 
থেকে নির্গত, যার অর্থ সাহায্য চাওয়া । 
মূল শব্দ “আউন' অর্থাৎ সাহায্য- 
সহযোগিতা আর “আওয়ান” অর্থ মধ্য 
বয়স্ক । আমরা সর্বক্ষেত্রে তোমার কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা করি । তুমিই একমাত্র 
কার্ষ-নির্বাহকারী ও সমস্যার সমাধান 
দাতা । অন্য কারো কাছে এই ক্ষমতা 
নেই। 


এই পর্যায়ে 9৫545৩এ৫ 
সম্পর্কে কিছু গুরুত্পূর্ণ বিষয়াদির প্রতি 
ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 


১৩৮৩এ৬৫-এর দাবি 

১. দুআর আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে 
দুআ করতে গেলে সর্বপ্রথম আল্লাহর 

₹সা ও মাহাত্মস বর্ণনা করা উচিত । 
এছাড়া অন্যত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
যে, নবী করীম (সা.)-এর ওপর দরুদ 
দরবারে পেশ করলে দুআ কবুল 
হওয়ার প্রবল আশা রাখা যায় । 

২. যাবতীয় ইবাদত ও ইবাদত সদৃশ 
কর্মকাণ্ড আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট 
এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 
ইবাদত কিংবা অন্য কারো প্রতি 
ইবাদত সদৃশ কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করাও 
শিরক । অতএব কবর ও অলি- 
আউলিয়াদের মাজারে সিজদা করা, 
তাওয়াফ করা, তাদের কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করা, তাদের নামে মান্নত করা, 
কারো সামনে নামাষের মত অঙ্গভঙ্গি 
ন্যায় ঝুঁকে পড়া, কারো সম্মানে এবং 
সন্তুষ্টির আশায় পশ্ড জবাই করা, এ 
সমস্ত যাবতীয় কাজ কুফর ও শিরকের 
পর্যায়ভুক্ত । যদি কেউ তাতে লিপ্ত হয়, 
তাহলে তাকে নিষ্ঠার সাথে তওবা করে 
স্বীয় ঈমানকে পরিশুদ্ধ করতে হবে । 
আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদেরকে 
এই জঘণ্যতম গোনাহ থেকে হেফাজত 
করুন আমীন । 

৩. নামাযে মন বসে না, ইবাদত ভালো 
লাগে না, গোনাহর দিকে নফস ধাবিত 
হয়, গুনাহ করলে ভালো লাগে এসব 


আগস্ট'১৬ 


উপায় হল আল্লাহ পাকের কাছে 
সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা, 
এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 

৪. দুনিয়াটা যতই ফিতনা-ফ্যাসাদে 
নিমজ্জিত হোক, পরিবেশ যতই 
প্রতিকুল হোক, মানুষ যতই দীন বিমুখ 
হোক, কিন্ত দুআ এমন একটি বিষয় যা 
সর্বাবস্থায় বান্দার জন্য দীনের ওপর 
চলার পথ বের করে আনে । একটু 
যত্রসহকারে একাকী অবস্থায় বিনয়ের 
সাথে নিজ অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের 
কথা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করে 


৫. প্রকৃত কার্ষনির্বাহকারী ও কর্মবিধায়ক 


একমাত্র আল্লাহ তাআলা । তার কাছেই 
যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য কামনা করতে 
হবে । পার্থিব উপায়-উপকরণের মধ্যে 
কারো উপকার ও ক্ষতি করার সত্তাগত 
নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই | বরং পার্থিৰ 
উপকরণ বা মাধ্যমের ফলে যে প্রভাব 
আমরা লক্ষ্য করি তাও আল্লাহর 
নির্দেশেই সংঘটিত হয়। সুতরাং যে 
কোন কাজে পার্থিব উপায় অবলম্বনের 
ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ পাকের দিকে 
মনোনিবেশ করতে হবে এবং মনে 
মনে এই দুআটি করতে হবে যে, হে 
আল্লাহ! আমি ওষুধ ব্যবহার করতে 
যাচ্ছি, আপনি একে আমার জন্য 
উপকারী বানিয়ে দিন । 


৬. হাদীসে পাকে দুআয়ে মাসুরার একটি 


বিশাল ভাপ্তার রয়েছে যা কর্মজীবনের 
প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সংশ্রিষ্ট । এই 
আয়াতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহর সাথে 
দুআগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে । 
তাই সেই দুআগুলো শিখে জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য 
চাওয়া উচিত | এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় 
অধমের লিখিত বইটি পড়ুন দুআর 
নিরাপত্তা বলয়ে মুখমিনের দিন-রাত । 
(চিলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি), 


খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১০৯৫, হযরত 
আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ আল-কুরআন, লোকমান, ৩১:১৫ 


মাসানীদ অ)স-সামানিরা, দারুল আসিমা, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), খ. ২, পৃ. ২৫২, 
551 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩ 

« মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. _ ২০০৮ রি খ. 
১, পৃ. ৭৬ 

৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল 
কুরআন, দারুশ শুরুক, বয়রুত লেবনান ও 
কায়রো, মিসর সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৫ 

+. আল-আলুসী, রাহুল সাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আবীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৯১ 

৮ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৪৮ 

৯ আল-বগওয়ী, মার্ভালিয়ত তানযীল ফী 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২০ হি. _ ১৯৮৩ খি.), খ. ১, পৃ. ৭১ 

* কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত- 
রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. 
১৯৯১ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৬ 

১ আল-কুরআন, সর? আান-নাজম, ৫৩:৬২ 

১ আল-কুরআন, সুরা আর-র7'দ, ১৩:১৫ 

» আল-কুরআন, সরা অ/ল-কাকারা, ২:১৭৮ 

৯ আল-কুরআন, সুরা মারইয়াম, ১৯:৯৩ 

*ং আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪, 
হাদীস: ২৮৮৬, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

** আল-কুরআন, সুরা কাফ, ৫০:২৯ 

»*. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল- 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. হ ২০০০ খি.), 
পৃ. ৫৪২-৫৪৩ 
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০1০ এয স্ব ০৫৯৮ 


অবতরণিকা 

আমাদের কওমী মাদরাসাগুলো সরাসরি 
রাসূল (সা.)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যম । তোমরা এখানে এসেছ লেখা- 
পড়া করার জন্য । আল্লাহ তায়ালাকে 
পাওয়ার জন্য । অভিভাবকরাও তোমাদের 
পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য । কী কারণে 
এসেছ তা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার । 
মনোনিবেশ কর । আমাদের মুরুবি্বরা 
বলেছেন, কওমী মাদরাসা ঘরের নাম 
নয় । ৪টি ভিত্তির নাম কওমী মাদরাসা | 


জামিয়ার নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


এই মাদরাসায় পড়ার জন্য কিছু বিষয় খুব 
গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে । না হয় 
ইলমের স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয় । 


নিয়ত সহীহ করা অপরিহার্য 
আমাদের মাদরাসাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে 
রাব্বানী বা আল্লাহ ওয়ালা তৈরি করা। 
দীনী ইলম অর্জনে একমাত্র আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়ত করতে হবে । দুনিয়ার 
থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে | বড় আলেম 
হওয়া, খ্যাতিমান বক্তা হওয়া, বড় মাপের 
মুহাদ্দিস হওয়া ইত্যাদির নিয়্যতও রাখা 
যাবে না। একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার 
নিয়ত করতে হবে । মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীন ইরশাদ করেন, 

11 
“তোমরা আল্লাহঅলা হও 1” 
রাসূলে আকরাম (সা.) নিয়্যত সহীহ 
করার ব্যাপারে খুব বেশি তাগীদ 
দিয়েছেন । তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, 
2) এডি এ। তি 6:40 57272 টড 


২1২3 ৩» 586 2৪6 


হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি দীনী ইলম যা দ্বারা 
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তা 


১. তাওহীদে খালেস, ২. ইত্তেবায়ে সুন্নাত, 
৩. তায়ালুক মাআল্লাহ ও ৪. ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহ ৷ বড় বড় দালান আছে, 
ছাত্র-শিক্ষক আছে । কিন্তু চারটি ভিত্তি 
নেই, তাহলে তা প্রকৃত মাদরাসা নয় । 


দুনিয়ার কোনো পার্থব সম্পদের মোহে 
অর্জন করে সে রো কিয়ামতে 
বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না ।”২ 

একমাত্র খালেস লিওয়াজহিল্লাহ তথা 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখতে হবে । 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ 
দ্বিতীয় ভিত্তি হল, ইত্তেবায়ে সুনাত । অর্থাৎ 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ মতে চলা । তাই 
কওমী মাদরাসার ছাত্রদের চলা-ফেরা, 
পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়াসহ 
যাবতীয় সকল কার্যাবলি সুন্নাত মতে 
হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। 
মাথার টুপি, গায়ের পাঞ্জাবি, মুখের দাড়ি 
সব জিনিসে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
প্রকাশ পাওয়া যেতে হবে। দাড়ি কাটা 
এমন একটি গোনাহ যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে 
কবীরা গোনাহ লেখা হয়ে থাকে । লু 
পরার সুন্নাত আছে । লুঙ্গি যেন টাখনুর 
নিচে না যায় । হাদীসে আছে যে, রাসূল 
সো.) বলেন, 

.301 ৬৪ 2981 ৮১৪ 
বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সো.) ইরশাদ 
করেন, টাখনুর নিচে যে অংশ পায়জামা 
বা লুঙ্গির দ্বারা ঢাকা থাকে তা দোজখে 
যাবে 1৮5 


আমার নামায সুন্নাত মতো হতে হবে । 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 

. 0০172) 
“তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমি নামায 
পড়েছি |” 
মিসওয়াক সদা থাকতে হবে । কারণ 
রাসূল (সা.) বলেন, 


পে 0550 4: এ 85 ৩৪ 


্ ৪ কর 


করা 220105 61 2 800 429 
0৬০৪ এ্রএএাঞএএ্এস 


আগস্ট'১৬ লু) আত্তার্তহীদ ৮ 
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হযরত আয়িশা রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 


প্রতিটি স্তরে যাতে ইসলাম বিজয়ী হয়, সে 


আর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে 


চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে | আল্লাহ পাকের 


ইরশাদ করেন, “মিসওয়াক করে যে নামায 


হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা 


আদায় করা হয় তার ফযীলত 
মিসওয়াকবিহীন আদায় করা নামাযের 
চেয়ে সত্তর গুণ বেশি 1”€ 


মিসওয়াক করার মধ্যে ৭০টি কল্যাণ 
নিহিত রয়েছে । এর মধ্যে সর্বশেষ কল্যাণ 
হল যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মিসওয়াকে 
অভ্যস্ত আল্লাহর ফযলে মৃত্যুর সময় 
তাদের কালেমা নসীব হয় । আর মৃত্যুর 
সময় যার কালেমা নসীব হয় সে 
আখেরাতে সফলকাম । আর আফিম 
সেবনে ৭০টি ক্ষতি আছে । এর মধ্যে 
সর্বশেষ ক্ষতি হল সাধারণত যারা আফিমে 
অভ্যস্ত তাদের মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব 
হয় না। 


আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন 
তৃতীয় ভিত্তি হল তায়ানুক মাআল্লাহ । 


বলে,তা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলে 
খোদা (সা.) ইরশাদ করেন, 
:6 ক ও 6555 6 345 9» 4৪৩৪ 
না] 2795 3৩৯০০) রি 
আল্লাহ বলছেন, “নামায পড়" । পিতা যদি 
বলেন, “নামায পড়বে না”, তো আল্লাহর 
হুকুম মানতে হবে । আল্লাহর দীনকে 
বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। 
যারা ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করে তাদের 
এই অপকর্মের প্রতিবাদ করাও আমাদের 
কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি 
ভিত্তি | 


হাতের লেখা সুন্দরের 
প্রতি বিশেষ নজর দান 
হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়, লেখার 


আমার সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকার মহান 
আল্লাহর সাথে । কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে 


পেছনে মেহনত কর । এটি খুব বেশি 
গুরুত্পূর্ণ ৷ উত্তাদের বলা ছাড়া নিজস্ব 


যোগাযোগের জন্য রাত ৩টার পর আমি 


উদ্যোগে মেহনত কর । হাতের লেখা 


আর ঘুমাতে পারব না । ডাকার প্রয়োজন 
নেই । নিজস্ব উদ্যোগে আমি শেষ রাতে 
উঠে যাব । রাসূল (সা.) এভাবে ইবাদত 
করতেন যে, ইবাদত করতে করতে তার 
পা মোবারক ফুলে যেত । তিনি সরদারুল 
আমিয়া, নাবিয়্যুল আম্দিয়া । তারপরও যদি 
তার ইবাদত এ পরিমাণ হয় তাহলে 
আমাদের ইবাদত আরও কত করতে হবে 
তা একটু ভেবে দেখি । 

সমস্ত কওমী মাদরাসার কানুন হল, শেষ 
রাতে উঠে যাওয়া ৷ উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে 
আসাতেযায়ে কেরাম যিক্র করবেন । আর 
তোমরা কিতাব পড়বে । কারণ এটিও 
যিকর । 


আল্লাহর জমিনে তার দীন প্রতিষ্ঠা 
চতুর্থ ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ । ইসলাম 


একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এখানে 
ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রান্ত্রীয় জীবন 
পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান আছে। 


সুন্দর হলে পরীক্ষার নাম্বার বাড়ে । যার 


দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা । তোমাদের 
হাদীসের দরস এহতেমামের সাথে পড়ার 
প্রতিজ্ঞা কর । বছরের শুরু থেকে পুরো 
বছর ভালো করে পড়া-লেখা করার জন্য 
তৈরি হও । তকারার-মোতায়ালার বেশি 
বেশি গুরুত্ব দাও । 


মোবাইল ব্যবহার করা 

অমার্জনীয় অপরাধ 

ছাত্রদের মোবাইল রাখা যাবে না। এটি 
ছাত্রদের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 
আমাদের সহকারী মুহতামিম মাওলানা 
আবু তাহের নদভী সাহেব সেদিন 
দেখালেন যে, ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারে 
১৯টি ক্ষতি আছে। ছাত্রদের মোবাইল 
ব্যবহার মানে প্রথমত তার অমূল্য সময় 
নষ্ট করা । দ্বিতীয়ত এ মোবাইলের কারণে 
অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়। ফিকহের 
কতাবে আছে যে, খেলা-ধুলার হাতিয়ার 
ভেঙে দিলে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলে 
জরিমানা দিতে হয় না। আজকাল 
মোবাইল খেলা-ধুলার হাতিয়ার হয়ে 
গেছে। সুতরাং মোবাইল ইট দিয়ে ভেঙে 


লেখা সুন্দর, সকলে তাকে ভালোবাসে । 
সে ব্যক্তি সকলের সম্মানের পাত্র হয় । 


দিলে জরিমানা নেই । যেমন- গত বছর 
আমাদের এখানে কয়েকটি মোবাইল ইট 


লেখালেখি, সাহিত্যচর্চা এগ্লোর প্রতি 


দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । মোবাইল 


বিশেষ নজর দাও | আমাদের জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আযীযুল হক (রহ.) 
অনেক বড় মাপের সাহিত্যিক ও কবি 


আজকাল টেলিভিশনে পরিণত হয়ে 
গেছে । সুতরাং ছাত্রদের হাতে মোবাইল 
থাকা অমার্জনীয় অপরাধ | 


ছিলেন । অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । 


আর এখানে আমাদের বাইরের অবস্থা 


আমরা তার অনুসারী । তাই ইসলাম 


খুবই নাজুক । তোমাদের জন্য মাদরাসার 


বিদ্বেষীদের দীতভাঙ্গী জবাব দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হও । 


মাসবুক হওয়া যাবে না। নামাযের ১০ 
মিনিট আগে মসজিদে চলে আসতে হবে । 
এসে সুন্নাত পড় । যিক্র-আযকার কর । 
কুরআন তিলাওয়াত কর | মসজিদে কথা 
বলা যাবে না। হাদীসে যারা মসজিদে 
কথা বলে তাদের জন্য লানত এসেছে । 


ভেতর হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ | শয়তান 
আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । বাইরে 
গেলেই পাবে । একজন ছাত্র মাদরাসায় 
মোবাইল নিষিদ্ধ সেজন্য রেল রাস্তায় গিয়ে 
মোবাইল করছে । এক্সিডেন্ট হয়েছে ৷ এক 
পা কেটে ফেলতে হয়েছে। 


তোমাদের প্রতি 
এসব কথা তোমাদেরকে আদর্শ মানুষ 


ঘণ্টাশুরু হওয়ার পূর্বে দরসেগাহে চলে 


আল্লাহর দীনকে নিজের ব্যক্তি জীবনে 


বানানোর জন্য । আমরা না বললে, আল্লাহ 


যেতে হবে । ঘণ্টায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত 


তায়ালা কিয়ামতের দিন মুহতামিম, 


প্রতিষ্ঠা করতে হবে | পাশাপাশি সমাজের 


থাকবে । কোন দরস চলে গেলে সেটা 


নাযেমে দারুল ইকামা, নাযেমে তালিমাত 
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ও উত্তাদদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, 
অভিভাবকরা আপনাদের কাছে সন্তানদের 
পাঠিয়ে ছিলেন । টাকা-পয়সা 
দিয়েছিলেন । আপনারা এই আমানতের 
সঠিক ব্যবহার করছেন কিনা? আল্লাহ 
ধরবেন। এক সময় আমাদের এখানে 
বছর শেষে আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে নসীহত করতেন । অনেকেই 
বলতেন যে, “তোমরা আমাদের আচরণে 
কষ্ট পেলে ক্ষমা করে দিও । 

মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালবী হুযুর 
(রহ.) বলতেন, “তোমাদের যেভাবে মারা 
দরকার ছিল, সেভাবে মারতে পারিনি মাফ 
করে দিও । তোমাদের মানুষ বানানোর 
জন্য যে পরিমাণ মারা দরকার ছিল সে 
পরিমাণ মারতে পারিনি ।' 

উপসংহার 

প্রথমত নিয়ত ঠিক করতে হবে । দ্বিতীয়ত 
কর্মপদ্ধতি | কর্মপদ্ধতির জন্য মাদরাসার 
কানুন মানতে হবে । কানুন মানলে তো 
বহিষ্কারের প্রয়োজন নেই । একজন ছাত্রের 
নাম কাটতে আমাদের মন চায় না। 
তোমাদের তো ভর্তি করিয়েছি পড়ালেখা 
করার জন্য ৷ মাদরাসার কানুনকে শ্রদ্ধা 
কর । আল্লাহ পাক আমাদের তওফীক দান 
করন। 


১ ৩:৭৯ 


খ. ৩, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ৩৬৬৪ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৪১, 

হাদীস: ৫৭৮৭ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭২, 

হাদীস: ৬৩২৯, হযরত আবু হুরায়রা 

(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

«  আল-বায়হাকী, শুআবুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ২৮০, হাদীস: ২৫১৯ 

্ আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ, মকতবাতুল 
উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, 
সউদী আরব, খ. ৫, পৃ. ২৫৭, হাদীস: 
১৯৮৮ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয়না । 
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বিভিন্ন মাসে ও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ 


রাববুল আলামীন মুমিনদের জন্য নানা 
ইবাদতের কর্মসূচি পেশ করেছেন। 


ফন 2৮ এড ০৬ 015 ০১৬০ ৮৬ 
১৬৯৪1 ০০ ৬ এস আব! ভওআা 


যিলহজ মাসের চাদ উদয় হওয়ার আগেই 


“আল্লাহর চেয়ে সত্য বিষয় আর কে 


আমাদেরকে এই মাস উদ্যাপন করার 


বলতে পারে মহান সত্যবাদী হলেন 


প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন আমাদেরকে এই মাসের শুরুতে 
এক সাথে দশ দিনের ইবাদত দান 


আল্লাহ নিজেই | কাজেই আল্লাহর কথাকে 
বিশ্বাস করানোর জন্য কখনো শপথ কিং 
কসম করতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাববুল 


করেছেন । কুরআন শরীফের সূরা আল- 

ফজরে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
৪55865154১৪ ০৫ ৬ ৮1 

“ফজরের কসম 8 তার যা 

জোড় ও যা 

উক্ত আয়াতে রা রাববুল আলামীন 

€টি বিষয়ের কসম করেছেন । 

প্রথম ১৮; (আমি ফজরের কসম করে 


আলামীন কুরআন শরীফে বিভিন্ন আয়াতে 
কেন বারবার কসম করেন? যে জিনিসের 
নামে কসম করেন সে জিনিস অত্যন্ত 
মর্যাদাবান, অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । এ তথ্য 
মানবজাতিকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
নামে আল্লাহ কসম করেছেন |” 

এই সুরার শুরুতে আল্লাহ কসম করে 
বলেন, ৫) ফেজরের কসম)। 


বলছি ।) সকাল বেলায় আমাদের যে 
নামায আদায় করতে হয় তার নাম 
সালাতুল ফজর । আল্লাহ রাববুল আলামীন 


ফজরের নামাযের কসম, সুনির্দিষ্ট একটি 
দিনের কসম | ইমাম মুজাহিদ (রহ.) ও 
ইমাম ইকরিমা (রহ.) বলেন, ওয়াল 


ফজরের নামে কসম করেছেন । আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের কোন কথা কসম করে 
বলতে হয় না। কারণ তিনি বিশ্বস্ত । 
তাফসীরে আলুসীতে বর্ণিত রয়েছে, 


১৪ ৩-০ ভা ক্তত এ॥। 52 ৩৩ ০52৯ 


দ্ছ$6৫০ এট 9 ০ তি ৩০০৯ 4০ ০41 
০২১৪ ও এ এ ০ ০ ০০1) কি 


ফজরি তথা সুনির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ যিলহজ 
মাসের দশম তারিখের সকাল বেলা । 
বিশেষ করে এ দিনের শপথ করার কারণ 
এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিনের 
সাথে একটি রাত সি করে দিয়েছেন, 
যা ইসলামি নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে হয়ে 
থাকে । কিন্ত ঢা] [া]তথা যিলহজের 
দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে 


কোন রাত নেই । কারণ এর পূর্বের রাতটি 
এ দিনের রাত নয়, বরং নিয়ম অনুযায়ী 
তা আরাফারই রাত তথা ৯ তারিখের রাত 
নয়, ১০ তারিখের রাত । কিন্তু শরীয়তে 
এই রাতকেও ৯ তারিখের রাত হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছে । এ কারণেই কোন হাজী 
যদি[]া]]া] [তথা নবম তারিখে দিনের 
বেলায় আরাফার ময়দানে যানজটের 
কারণে বা অন্য কোন কারণে পৌছতে না 
পারে এবং এই রাতের সুবহে সাদেকের 
পূর্বে কোন এক সময় পৌছে যায়, তাহলে 
সে হজ পেয়ে যাবে । কাজেই বুঝা যায় 
[]]] [াা]]তথা নাহারের দিন বা ১০ 
তারিখের দিন এমন একটি দিন যার কোন 
রাত নেই । সুতরাং [] [[ীহার এমন 
একটি দিন যার কোন রাত নেই । কাজেই 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে দিনকে 
এতটুকু মর্যাদা দান করেছেন, তার রাত 
না থাকলেও একটি দিনের রাতসহ যে 
মর্ধাদা সে মর্যাদা তাকে দান করেছেন 
হযরত জাবের (রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
৩৫512) :৫$ঞ ৪৫) ০৮৮5৩ 
চিনে 31:54. গর 8৮85৩ ৮৬ 
(643 ৪70১5 7900 ১] 
ঢায 
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হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) ইরশাদ 
করেন, “দশ রাত হচ্ছে, ঈদুল আযহার 
প্রথম দশ দিনাঝ্সার ১১? হল আরাফার 
দিন ১৪৪1? হল নাহারের দিন ।”* 
০০০ 

“নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ 
করে | 

নির্দিষ্ট দিনগুলো হল, যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন। যেমন- তাফসীরে 
রাধীতে উন্লেখিত আয়াতের তাফসীরে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাষি.), 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও জমহুরের 
একমত্যে যিলহজ মাসের প্রথম দশ 
দিন ।১ 


হাদীস শরীফে যিলহজের 
777 
১০৪৬৬৪৭৪৪-১৩০ রন 
১৩ ০ 4৯30: 178, না 
টস) | ১) :৫৮$ ৭ 155 ৩১৫ ] 
(545554৮5655 05551 4095 

15৬৪ ৩১৬০৮% 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোঘি.) 
হতে বর্ণিতশন্নীসূলে করীম (সা.) বলেন, 
“যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক 
আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের নেক 
আমল আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি 
পছন্দনীয় নয় । সাহাবায়ে কেরাম আরয 
করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও 
কি এর সমতুল্য হবে না? রাসূলে করীম 
(সা.) ইরশীদ করলেন, 'না। হ্যা, যদি 
কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়টা 
বের হয়ে যান এবং কোনটি নিয়ে আর 
ফিরে না আসেন । অর্থাৎ জান ও মাল 
যদি শাহাদাতবরণ করেন, তাহলে তার 
ব্যাপারটি ভিন্ন ।”শ] 


এ দশ দিনে অধিক 

হারে যিক্র করা 

১5105) 4৮:54 :5 ৮০০৩1 ৩০ 
এএ৬ল১১৪এ এ 
(5555133০2৯৭ চি ৮5৩০৬ 


45899203586 55855 
০054৯৬9৬909 

এ সুরত ০ ৬৪ ৩০৭০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
হতে বর্ণিত রয়েছে, র (সা.) 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলার নিকট 
যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে 


অন্য কোন দিন বেশি পছন্দনীয় নয় এবং 
এ দশ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন 


যদি এ নিয়ম পালন করে, তাহলে আল্লাহ 
তাকে কুরবানির সওয়াব দান করবেন ।”শ] 


একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে 
পেলেন যে, জনৈক মহিলা তার ছেলের 
চুল কাটছে । তখন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.) মহিলাকে বললেন, 
হে মহিলা! তুমি যদি তোমার ছেলের চুল 
এখন না কেটে আর কিছুদিন অপেক্ষা 
করে কুরবানির দিন কাটতে তাহলে 


আমল তার নিকট অধিক পছন্দনীয় নয় । 


তোমার জন্য খুবই উত্তম হত, তুমিও 


এ জন্য ওই দিনসমূহে তাহলীল, তাকবীর 


সওয়াব পেতে এবং তোমার সন্তানও 


ও আল্লাহর যিক্র বেশি পরিমাণে কর । 
কেননা ওই দিনসমূহে একদিন রোযা রাখা 
এক বছর রোযা রাখার সমতুল্য এবং ওই 
দিনসমূহের আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 
সাত শত গুণ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় ।” 


এ দশ দিনের আমল যথাক্রমে 
১. তাহলীল 41৮১4813141 পাঠ 


করা |] . এ 

২. তাকবীর এ ঝি তঝি। পা ঝি) 
42] 43 তরি তি 93 এ 
পাঠ করা |] 

৩.বেশি বেশি যিকর করা। এ 
দিনগুলোতে বিশেষত আরাফার দিন 
অধিকহারে যিক্র করা মুস্তাহাব [] 

৪. প্রথম নয় দিনে রোযা রাখা । কারণ 
প্রতিটি রোযার আন্মাহ 
তাআলা এক বছর রোযা রাখার 
সওয়াব দান করবেন । নবী করীম 
(সা.) এসব দিনে রোযা রেখেছেন |] 

৫. কিয়ামুল লায়ল তথা রাত-জাগরণ 
করা । কারণ প্রতিটি রাতের বিনিময়ে 
আল্লাহ তাআলা শবে কদরের রাত- 
জাগরণের সওয়াব দান করবেন |] 

৬. চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা: হাদীস 
শরীফে এসেছে,[] 

ই 1) :এঞি ত0 8৭ এরা 


৩০০১৬ ১০৪১6৪3959 এ 


-188 5759 5০৪ 
হযরত উম্মে সালামা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
'যিলহজের দশক শুরু হওয়ার পর 
তোমাদের কেউ যদি কুরবানি করার নিয়ত 
করে, তাহলে সে যেন কুরবানীর পশু 
যবেহ করার আগ পর্যন্ত তার নখ, চুল ও 
শরীরের কোনো লোম না কাটে । কেউ 


সওয়াব পেত । 


জন্য নখ-চুল না কাটা মুস্তাহাব 
হযরত নাফে' (রহ.) বর্ণনা করেন, 
6৩১5০54৩418 29 
5 
০ এ ৫ 
১৫065 এ এ 0০5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, “একদিন তিনি আমাকে তার 
জন্য মোটা শিংবিশিষ্ট কুরবানির পশু ক্রয় 
করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর ঈদের দিন 
ঈদগাহে তার পশুটি যখন যবেহ করলাম 
তখন তিনি তার মাথার চুল মুগ্তালেন। 


তিনি অসুস্থতার কারণে ঈদগাহে যেতে 
অক্ষম ছিলেন 1১ 


যারা কুরবানি করবে না তারা 
নখ-চুল ইত্যাদি না 

যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা যদি 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারা 
হাজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা 
অবলম্বন করার কারণে তারাও কুরবানির 
সওয়াব পাবে। কিন্তু তারা চুল-নখ 
ইত্যাদি ঈদের নামাযের আগে কেটে 
নেবে । 

&6 পেঠ ৮৩095 ঝা সু৪ি৩ 


পেতে 


৯ এজি উ৬ ৫৬ 
১1১51 9196. 91৮ 
৩৬৫ ১): 0 ৪2-98-্া প্র 
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(88 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আস সো.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, আমাকে হুকুম করা 
পালন করতে । আল্লাহ তাআলা এ 
উম্মতের জন্য দিনটিকে ঈদ হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছেন” জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুধ খাওয়ার জন্য 
ধারকৃত একটি উটনী বা ছাগী ব্যতীত 
আমার আর কিছু নেই, এখন আমি কি তা 
কুরবানি করব? রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করলেন, না । বরং তুমি নখ-চুল ইত্যাদি 
কাট । আল্লাহর কাছে এসবই তোমার 
পরিপূর্ণ কুরবানি টি 
অর্থাৎ যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা 
যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে নখ-চুল 
ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারা কুরবানি 
করার সওয়াব পাবে । 


যিলহজের চাদ উদিত হওয়ার 

পর তিনটি কাজ করা সুন্নত 

১. কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা । 

২. দশ তারিখের আগ পর্যন্ত রোযা রাখা । 

৩.রাতে যথা সম্ভব অধিকহারে যিক্র 
ইত্যাদি নফল ইবাদত করা । 


তিনটি কাজ করা ওয়াজিব 

১. কুরবানি করা । 

২. ঈদের নামায পড়া ও 

৩. তাকবীরে তাশরীক বলা । 

হাদীসে উম্মে সালামা (রাি.) দ্বারা বোঝা 
যায়, যারা কুরবানি করবে তাদের জন্য 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব । আর 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.)- 
এর হাদীসে দ্বারা বোঝা যায়, যারা 
কুরবানি করবে না তারা যদি নখ-চুল 
ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারাও 
কুরবানির সওয়াব পাবে । আল্লামা ইসহাক 
আল-গাজী রেহ.) ও আল্লামা মুফতী 
আহমদুল্লাহ (দা. বা.) এবং মজলিসে 
বুহুসুল ইসলামিয়া পটিয়ার সকল 
সদস্যবৃন্দের তাহকীক হল, যারা কুরবানী 
করবে না তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না 
কাটে, তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । 


দশ রাতের ফযীলত 


ও ১5০০) ০ শে ০৪ 828 রা ৩০ 


৪০৮১০8০589৭ 

 ঞরা০550 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
“আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে যিলহজের 
প্রথম দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর 
কোনো দিন নেই । একেক দিনের রোযা 
একেক বছর রোযা রাখার সমতুল্য এবং 
একেক রাতের ইবাদতে শবে কদরে 
ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া 
যায় ডা 


সুতরাং রাতের বেলায় আমরা ইশা ও 
ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করব 


১. রামাযান ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোর 
মধ্যে যিলহজের প্রথম দশদিনের 
আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 

২. ফরয রোযা ও লায়লাতুল কদরের দিক 
দিয়ে রামাযানের আমল উত্তম, 
আরাফার দিন ও হজের কার্যাদি 
সম্পাদনের দিক দিয়ে যিলহজের প্রথম 
দশ দিনের আমল উত্তম | 

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী 

(রহ.) লিখেন, আরাফার দিনের কারণে 

যিলহজের প্রথম দশ দিন উত্তম, 

লায়লাতুল কদরের কারণে রামাযানের 
শেষ দশ দিন উত্তম | 


আরাফার দিনে রোযার ফযীলত 

০ 0586 তে 98550 ৮5 

পো হগগরসও 4৪08 6০ 
৩ 285 2 


চি ৩৬২১) 2, 4৯০৪৮০০৯ 
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18০4 মা 1289 ঢঞ 
হযরত আবু কাতাদা (রাঘি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
'আমি' আশা করি, আরাফার দিনে 
রোযাদারের রোযার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাআলা তার এক বছর আগের ও পরের 
গুনাহ মাফ করে দেবেন 1৮৯৩ 
অর্থাৎ পরবর্তী এক বছর গুনাহ করা থেকে 
তাকে হেফাজত করবেন । আর যদি গুনাহ 


করে থাকে তাহলে তা মাফ করে দেবেন। 
আর যদি মারা যায়, তাহলে তার 
আমলনামায় বিগত বছরের সওয়াব লিখে 
দেবেন । উক্ত দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব । 


ঈদের রাতের ফযীলত ,. 
ভ্র্ও ৩৪) :এ$ ঝি 0 ০০ গে ০৬৪ 


১৪ ভর ঞএিলজ জো 
ঠাই 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় দু'ঈদের 
রাত দিদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর) 
ইবাদত করবে, তার কলব ওই 
(কিয়ামতের কঠিন) দিনেও মরবে না, যে 
দিন (ভয়ঙ্কর ও ভীবিষিকাময় পরিস্থিতির 
কারণে) মানুষের অন্তর মারা যাবে ।”৯* 
ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে রাতে 
জাগরণ থেকে উদেশ্য হল আল্লাহর 
ইবাদতে মগ্ন থাকা, যিকর করা ও 
তাসবীহ পাঠ করা । আত্মীয়-স্বজন ও 
মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নিজ পরিবারবর্গ 
ইত্যাদি সকলের সাথে সদ্যবহার করা । এ 
রাতে যারা ইবাদত করবে তাদের কলব 
বা অন্তর মারা যাবে না। অর্থাৎ কিয়মত 
দিবসে যখন ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যখন কেউ কারো 
আপন হবে না, আল্লাহর আযাবের ভয়ে 
সকলে যখন ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়বে, 
তখন ওই ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় 
থাকবে । আল্লাহ আমাদের সকলকে এ 
নেয়ামত লাভের তওফীক দান করুন । 
| 
কোনো কোনো আলেম বলেন, ওই ব্যক্তির 
কলব দুনিয়ার মোহে অন্ধ হবে না| এটিই 
মুলত কলবের মৃত্যু । আর ওই ব্যক্তি 
অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে | 


তাকবীরে তাশরীক সংক্রান্ত 
আহকাম ও মাসায়েল 

তাকবীরে তাশরীকের পরিচয়: হযরত 
আলী (রাি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাযি.) বলেন, তাকবীরে 
তাশরীক হচ্ছে, সালামের পর এ রা ঝি) 
% প-ঠ919 18151 ১ ৮5 ৮৫ 
॥4:]|4 ০ পাঠ করা । 


প্রেক্ষাপট ও সূচনা 
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স।ম।কা।লী।ন 
তাফসীরে কাশ্‌শাফে বর্ণিত আছে যে, 


থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে পরে তা 


যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ 
তাআলার হুকুমে হযরত ইসমাঈল (আ.)- 
কে যবেহ করতে শুরু করলেন, তখন 
হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে 
একটি দুম্বা নিয়ে এলেন। হযরত 
ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্রকে যবেহ করে 
ফেলেন কি-না, এ ভয়ে তিনি বলে 
উঠলেন, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর 
হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে দেখে বলে 
উঠলেন, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবর আর যখন হযরত ইসমাঈল 
(আ.)-এর ফিদিয়া সম্পর্কে যখন তিনি 
জানতে পারলেন, তখন বলে উঠলেন, 
আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ । 


কেরামের নিকট এ ঘটনা 
সাবেত নেই তবে ফেকাহ ও ফতোয়ার 
কিতাবে তাকবীরে তাশরীকের আহকাম 
বর্ণিত রয়েছে । 


তাকবীরে তাশরীকের হুকুম 
যিলহজের নয় তারিখ ফযরের নামায 
আদায় করার পর থেকে তের তারিখ 
আসরের নামায আদায়ের পর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামায আদায় কারি; পুরুষ 
কিংবা মহিলা হোক, মুকীম হোক 
কিংবা মুসাফির, ফরয নামায জামায়াতে 
আদায় করুক কিংবা একাকী, সকলের 
ওপর প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পরই 
একবার তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ৷ মহিলারা নিম্ন স্বরে তাকবীর 
বলবে, আর পরুষেরা উচ্চ স্বরে তাকবীর 
বলবে ৮ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
গলা 20৫ 1%২$ 2৫ ৩৪160 
[9১৩৩৫ 
“অতঃপর যখন হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান 
ক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ 


স্মরণ করতে নিজেদের বাপ- 
দাদাদেরকে 1১৬ 

তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল 
মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


দিনসমৃহে ফরয নামাযের সালাম 
ফিরানোর পর পরই তাকবীর বলবে । যদি 
নামাযের পরপরই ইচ্ছকৃতভাবে কথা- 
বার্তা বলা হয় বা ওজু ভেঙে যায় তাহলে 
তাকবীর বলতে হবে না ।শ] 

মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর কেউ 
তাকবীর বলতে ভুলে যায় বা মসজিদ 


পুনরায় পড়ে দিতে হবে না |” 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর, কেউ 
নামাধের স্থান থেকে সরে যায়, তবে 
মসজিদের ভেতরে কাতারের মধ্যে থাকে 
বা ভুলে পেটের বায়ু নির্গত হয়ে যায় 
তাহলে তাকবীর বলবে ।১* 


মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় অথবা 
ইচ্ছাকৃত বা ভুলে কথা বলে অথবা 
ইচ্ছাকৃত পেটের বায়ু নির্গত করে, তাহলে 
সে তাকবীর বলবে না 1১০ 

মাসআলা: ইমাম যদি তাকবীর বলতে 
ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদীর জন্য তাকবীর 
বলা ওয়াজিব 1৯ 

মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি তার ছুটে 
যাওয়া নামায আদায় করার পর তার 
ওপর তাকবীর বলা ওয়াজিব ৷ 


মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি যদি তার ছুটে 
যাওয়া নামা আদায় করার পুর্বে ইমামের 


সাথে তাকবীর বলে তখন নামায ফাসেদ 
হবে না ২ 
মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


দিনসমূহের কাযা নামায যদি চলতি 
বছরের তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে 
আদীয় করে তাহলে ফরয নামাযের 
সালাম ফিরানোর পর পরই তাকবীর 
বলবে । আর যদি অন্য দিনের কাযা 
নামায তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে 
আদায় করে অথবা তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কাযা নামায অন্য দিনে আদায় 
করে অথবা বিগত তাকবীরে তাশরীকের 
তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে আদায় 
করে তাহলে এ তিন ছুরতে তাকবীর 
বলবে না ৯ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ফজর, ৮৯:১৩ 
২. আল-আলুসী, রাহুল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আবীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১০২ 
রর 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫০০ 


৩৩০০৯ ০3 এ ৩২০০ ০৮81-৯০শা 
৩9 2০৮০৮ ₹5৮ ০03৮৮ তা ০৪৩১০] 
এ) এ ও23 455৮ 
১ আল-কুরআন, সরা আাল-হজ, ২২:২৮ 
৬ ফখরদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গাব ₹ 
আত-তাফসীরল কবীর, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান তীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
. ২০০০ খ্রি.) খ. ২৩, পৃ. ২১৮-২২০ 
আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
. খ- ২, পৃ. ৩২৫; হাদীস: ২৪৩৮ 
আল-বায়হাকী, শুআবরুল _ ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৩৪৮১ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৩৯ (১৯৭৭) 


» আবু দাউদ, এরাও, খ. ৩, পৃ. ৯৩-৯৪, 
হাদীস: ২৭৮৯ 

»২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস: ৭৫৮ 

* আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ১১৫, 
হাদীস: ৭৪৯ 


ইয়াহইয়ায়িল কুতুব 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৬৭, হাদীস: 
১৭৮২ 

» ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ুররিল মুখতার _ হাশিয়াত ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 
** আল-কুরআন, সর আল-বাকারা, ২:২০০ 
১ আল-কাসানী, কাদায়িউস সানাই ফা 


১ আল-কাসানী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

** আল-কাসানী, গ্রাভ খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

২০ ইবনে আবিদীন, গ্াঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 

২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২২ ইবনে আবিদীন, প্াঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২৬ ইবনে আবিদীন, গ্াঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 

২ ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর শরহুল 

খ. ২, পৃ৮৩ 
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ফাযায়েল ও মাসায়েল 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 


249৬৩)১ ৯১5829০4056 ৮৬ 

[6] 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ-পরকালের 
প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । সুতরাং তোমার 
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর 
এবং কুরবানীর জন্ত যবেহ কর। 
নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করে সে-ই মঙ্গলহীন ও 

₹শধরহীন ।” 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


পা তে ০৮৮৬ 
29816 ও 0 1৩ এ 
2 $5০৯৮$ ৬১৬০৪ 5328 
০৯১৩৩5৫৪৬৫১ 

(44155 


“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 


হবে ।' সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 


এবং সেখানে উপস্থিত থেক | কেননা 
তোমার বিগত সকল গুনাহ তার প্রথম 
রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে" তিনি বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! এটি কি আমাদের 
জন্য বিশেষভাবে? তিনি বলেন, “না, 
বরং তা আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য 1৮5 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম (রাষি.) 


থেকে বর্ণিত, 

41550 এ কু এ। 25০ ০০৬০৮ 46 

রি 2 ১১:0০ ₹৮৮০খ 5205 

1142205০675 99 

10. ০ ০5 ৩৫) :4৮ 8 

275 ৫) 2081 4525 & ৩১৬৬ 
ূ এত ক্নোতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই । কিয়ামতের 
দিন কুরবানীকৃত পশুর লোম, খুর ও 
ংসহ উপস্থিত হবে । কুরবানীর জন্ত 
যবেহ করার সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ- 
পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগেই কুর 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে 


৬০783৮555৫2 495 
141৯9 1:09. 0252155 
9:2009 ৫ % 55৬ 5 ৫8 ৫1 
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জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
এ কুরবানীর জন্তগুলো (যেবেহ) কী? 
অর্থাৎ এই জন্তপগ্তলো আমরা কেন 
যবেহ করি? উত্তরে হুযুর (সা.) 
ইরশাদ করলেন, এটি তোমাদের 
পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
তরীকা । তিনি আল্লাহর মুহাববতের 
প্রমাণস্বরূপ তার প্রিয়পুত্রকে কুরবানী 
করতে আদিষ্ট হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্তু করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা তারই 


করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ করলে 
এগুলোর) পশমের পরিবর্তে কী 
সওয়াব হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! 
উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেক 
পশমের পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে 1৮5 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী নিছক 
গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে দাওয়াত 
খাওয়ানো নয়, যেমন ধর্মদ্রোহীরা বলে 
থাকে, বরং আন্নাহ পাকের মুহব্বতে 
তারই নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য | 

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেন, 


578১ 5৯5৩ ৬৮ 
(5 
কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও 
যে ব্যক্তি কুরবানী করলো না, সে যেন 
আমাদের ঈদগাহের কাছেও না 
আসে । 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় কুরবানী 
করতেই হবে। কারণ এ হাদীস দ্বারা 
তাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত 
হচ্ছে। 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা রূপা 


অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে কুরবানীর 
জন্তগুলো যবেহ করি ।' তারা জিজ্ঞেস 
করলেন, এতে আমাদের জন্য প্রাপ্য 
(সওয়াব) কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ 
করলেন, জিন্তর (গরু, ছাগল 


অথবা সমমূল্যের টাকা, রৌপ্য নির্মিত 
অলংকার, সামগ্রী, 
মালিকানাধীন অব্যবহৃত অনাবাদী 
জমি, পারিবারিক আসবাবপত্র প্রভৃতি 
যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রয়েছে, তার 


ইত্যাদি) প্রতিটি পশমের পরিবর্তে 


এক একটি করে সওয়াব দেওয়া 


জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব | কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের স্বর্ণ 
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থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, যদিও 
সাড়ে সাত তোলা থেকে কম হয়। 
এটার ওপর আমল করাই ইহতিয়াত 
বা সাবধানতা । 

. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 


যদি মুসন্্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 
চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন | তবে 
যারা চলে গেছেন তাদের নামাযও 


গেছে, যে জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা 
ঘাস খাওয়ার উপযোগী দাত নেই 
এবং যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয | 


আদায় হয়ে যাবে । কেউ যদি ঈদের 


বছর পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; কিন্তু 


নামাযের আগে কুরবানীর জন্ত যবেহ 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি কুরবানীর 


প্রতিবন্ধক কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 


যাকাতের জন্য শর্ত করে, তার কুরবানী হবে না, পুনরায় 
. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত অন্য জন্ত যবেহ করতে হবে । 


. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত ক্রয় 


হলে 


তাহলে ধনী লোককে নির্দোষ অন্য 
জন্ত কুরবানী দিতে হবে; গরীবের 
জন্য উক্ত জন্তই জায়েয । কুরবানী 
করার জন্য জন্ত শায়িত করার সময় 
যদি এরূপ কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা 
হলেও কুরবানী জায়েয হবে । 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 


কুরবানীতে 


পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত কুরবানীর ৩ 
তিনদিন সময়ের মধ্যে ওয়াজিব করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে যদি 
পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে যবেহ না করে, তাহলে সেই জন্তকে 
গেল, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব । জীবিতাবস্থায় কোন গরীব লোককে 

. এর বিপরীত যদি কোন সম্পদশালী দান করে দিতে হবে। আর যদি 
ব্যক্তি এ দিনগুলো শেষ হওয়ার যবেহ করে দেয়, তা 
আগেই গরীব হয়ে যায়, অথচ সে গোশতগ্তলো কোন গরীবকে দান 
কুরবানী করেনি, তবে তার ওপর করবে; নিজে খেতে পারবে না। 
কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না । যবেহ দ্বারা যে পরিমাণ মূল্য হাস 

. নাবালেগ ও পাগলের ওপর কুরবানী পেয়েছে, সে পরিমাণ গরীবকে 
ওয়াজিব নয় । সুতরাং তাদের সম্পদ দান কর দিতে হবে। যদি নিজ উক্ত 
থেকে কুরবানী করা জায়েয হবে না জন্তর গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
হ্যা অভিভাবক নিজ মাল থেকে গোশতের মূল্য গরীবকে দান করবে | 
তাদের জন্য কুরবানী করতে পারে । 

. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির তার ঝুরবাশার জন্তু 
জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক নয় । ১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 

. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উট 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 5572 
এ রী অংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় করে, উক্ত আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
জন্তুর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় ৮ ংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
কিন্তু নিজ গৃহপালিত জন্ত কুরবানী নাজির সানি 
টিটি করলে তা ওয়াজিব হয় জগ ডোবা দা রণ পক 

বয়স্ক হওয়া জরুরি । কিন্তু কম বয়স্ক 
আদায় না করে তবে সে বড বছরের মতো দেখায়, তবে উক্ত জন্ত 
গোনাহগার হবে । দ্বারাও কুরবানী জায়েয হবে । গরু, 
মহিষ দু'বছর এবং উট পাঁচ বছর 

রবানীর সময় বয়স্ক হওয়া জরুরি । 

. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার নামাযের ৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব 


অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে তা 


পর্যন্ত যে কোন সময়ে কুরবানী করা 
চলে । তবে প্রথম দিন উত্তম এবং 
রাতে মাকরাহ । 

. নামাযের পর কুরবানীর জন্তু জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, ঈদের 
নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে কুরবানী 
পুনরায় আদায় করতে হবে না। হ্যা 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে চলে 
যাওয়ার আগে তাদেরকে নিয়ে 
পুনরায় নামায আদীয় করতে হবে । 


৪. 


দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু শি 
মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী জায়েয 
নয়। 

অন্ধ, কানা বা কোন জন্তুর কোন 
চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি কমে 
গেলে, পঙ্গু, রোগ ও দুর্বলতাবশত 
মজ্জা শুকিয়ে গেলে বা খোঁড়া হওয়ার 
কারণে যে জন্ত কুরবানীর জায়গায় 


৩. কুরবানী 


দোহন করলে তা সদকা করে দিতে 
হবে । পান করলেও তৎ্মূল্য সদকা 
করবে । দুধওয়ালা জন্তু হলে দুধ 
দোহন না করে স্তনে পানির ছিটা 
দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 


বন্টন করতে হবে । আনুমানিক বন্টন 
না-জায়েয । শরীকদারগণ বন্টন না 
করে এক সাথে রান্না করে খাওয়া 
জায়েয । 


২. কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 


হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্তর খরিদ 
করার পর হারানো জন্তটি পাওয়া 
গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে কোন একটি 
দিলেই চলবে | তবে উত্তমটি দেওয়াই 
ভালো । কিন্তু গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি 
কুরবানী করতে হবে। কেননা 
ধনীদের ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 
পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্তু খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত কুরবানী 
করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে । 
তাই উভয় জন্ত তাকে কুরবানী করতে 
হবে। 


গোশত তিন ভাগের এক 
ভাগ দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, তাহলে 
নিজ পরিবারের জন্য সবগ্তলো রেখে 
দেওয়া ভালো । 


হেঁটে যেতে পারে না, যে জন্তুর কর্ণ ৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা হারাম । 


বা লেজের এক তৃতীয়াংশ কেটে 


যবেহকারীকে বা ইমাম, মুয়াজ্জিন ও 
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শিক্ষককে মজুরী অর্থাৎ বেতন 
হিসেবে গোশত বা চামড়া বা চামড়ার 
মুল্য দেওয়া না-জায়েয । জন্তুর রশিও 
দান করে দিতে হবে । পারিশ্রমিক 


অবশ্য ভুল করে না পড়লে হালাল 
হবে। 

৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 
ফেলা মকরূহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 


দিতে হলে তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান 
করবে । 

৫. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 
অনুচিত । তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব ৷ এর ছারা 
মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার ঘর 
নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা না- 
জায়েয । 

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি শিক্ষার 
খিদমতের সাওয়াব হয়ে থাকে । কিন্তু 
শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীদের বেতন 
দেওয়া না-জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী ও 
পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব ৷ 

২. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 
উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত । 
অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের দ্বারা 
যবেহ করাতে পারে । 

৩. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 
ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 

৪. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 
মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পার্শে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় রগ; 
এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে দেওয়া 
অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ শুদ্ধ ও 
সহীহ হবে না। 


হালাল হবে । 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে “সুবহানাকা' 
পড়ার পর “আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে 
এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের 
শেষে রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগ্তুলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে গেলে 
রুকু অবস্থায় ওই তিন তাকবীর 
বলতে হবে, কিন্তু তখন হাত উঠাবে 
না। 

২. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া সুনাত, 
কিন্তু যারা উপস্থিত থাকেন, তাদের 
পক্ষে শোনা ওয়াজিব । 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুননীত, তবে জুমার 
খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ বার 
আর ২য় খোতবা শুরুর আগে ৭ বার 
তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা শোনা 
ওয়াজিব । 

তাকবীরে তাশরীক 

১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 
থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের পর 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । একা বা জামাআতে নামায 
আদায়কারী প্রত্যেকের জন্যে এক 
হুকুম । যদি ইমাম ভুলে যায়, তাহলে 
মুক্তাদীগণ পড়তে আরম্ভ করবে । 


৫. যবেহ করার সময় “বিসমিল্লাহি আল্লাহু 
আকবর” বলতে হবে অথবা শুধু 


২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 
তাকবীরে তাশরীক বলা সুনাত । 


“বিসমিল্লাহি' বললেও চলবে, আর 


ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃম্বরে এবং ঈদুল 


যদি যবেহকারী একা ছুরি চালাতে না 


ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে । ঈদুল 


পারে তখন যারা ছুরি ধরতে আযহার নামাযান্তে সালামের পর 
সহযোগিতা করবে তাদেরকেও পরই তাকবীর পড়বে । উভয় ঈদের 
“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । নামাযান্তে ফেরার পথে তাকবীর 


৬. যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ” 
না পড়ে তখন পশু হালাল হবে না, 


আগস্ট'১৪ 


বলার প্রমাণ নেই। উল্লিখিত 
তারিখসমূহে কোন ওয়াক্তের নামায 


কাযা হলে এবং উক্ত কাযা নামায 
উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় করলে 
নামাষের পর পরই তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । আর ওই দিনগুলোর কাযা 
যদি অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় 
পর তাকবীর বলতে হবে না । 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই সাওয়াবের 
কাজ । হাদীস শরীফ মতে, প্রতিটি রোযায় 
এক বছরের রোযার সাওয়াব পাওয়া 
যায় । আর ওই দিনগুলোর প্রতিটি রাতের 
ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান । 
বিশেষত নবম তারিখের রোযা সম্পর্কে 
হুযুর (সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ মাফ 
করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা পর্যন্ত চুল, নখ 
ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব ৷ কিন্ত 
যারা কুরবানী করে না তারা ঈদের 
নামাযের পর কর্তন করবে যেহেতু তারা 
যবেহ করবে না। 


১. আল-কুরআন, সুরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 
২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 
৩ কে) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক 
আলাস সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; (খ) আল- হী 
মাজমাউয ফাওয়ায়িদ ওয়া 
ফাওয়ারিদ, টা কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
সল্ক 


+ ১০৪৫; 


« ইবনে মাজাহ, গ্রাওভ, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
, হাদীস: ৩১২৩ 
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গুলশানের অভিজাত রেস্টুরেন্টে সংঘঠিত 
নৃশংস হত্যাযজ্ঞ জাতির ললাটে একটি 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নাম 
কা ওয়াস্তে ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকলেও 
ধর্মীয় শিক্ষকের অভাবে ইসলাম ধর্মের 


সমস্যা ৷ এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধে 
সরকারের উৎ্কণ্ঠার শেষ নেই | ইসলামের 


পাঠদান করেন হিন্দু শিক্ষক, আর হিন্দু 
ধর্ম পড়ান মুসলিম শিক্ষক | যা প্রতিটি 
ধর্মের জন্য কেবল অকল্যাণজনক নয়; 


নামে নিরপরাধ প্রবাসীদের হত্যার পর 
সরকার বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 


আত্মঘাতিও বটে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
ধর্মীয় শিক্ষা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলেও 


যার বেশিরভাগ জাতির জন্যে কল্যাণজনক 
হলেও অনেক সিদ্ধান্ত আত্মঘাতি । এ 
ঘটনার পর সরকার মসজিদের ইমাম- 
খতীবদের নজরদারির আওতায় এনেছে । 
এতদিন যাবৎ অনেকের বদ্ধমূল ভুল 
ধারণা ছিলো যে, মাদরাসা শিক্ষিতরাই 
ধর্মের নামে নানুষ হত্যা করে । গুলশান ও 
শোলাকিয়ার ঘটনা তাদের মুখে চুনকালি 


প্রতিটি মুমিনের অন্তর থেকে ইসলামি 
শিক্ষার সুপ্ত চেতনা বিদায় করা যায়নি । 


মেটানোর জন্যে মুসলিম সন্তানেরা হন্যে 
হয়ে ঘুরে বেড়ায় । ফুটপাতের অপাঙক্তেয় 
বই, টিভি চ্যানেলের বিতর্কিত ধর্মীয় 


মেখেছে। আত্মঘাতি হত্যাকারীদের 
পরিচয় পাওয়ার পর জাতির সামনে 


অনুষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষিতদের ভ্রান্তিপূর্ণ 
বক্তব্য দ্বারাই নিজেদের জ্ঞানপিপাসা 


বিভ্রান্ত তারুণ্য ও 
প্রচলিত শিক্ষানীতি 


ইসলামী শরীয়তের বিধিমতে ঈদ, জুমা* 
ও জানাযার নামাযের ইমামতির উপযুক্ত 
অথরিটি হলো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা 
তার প্রতিনিধি । এ গুরুদায়িত্ব জনগণের 
প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধের ফল । মূলত 
সরকার প্রধান হলো জনগণের বৈধ ও 
স্বাকৃত অভিভাবক | মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান 
নির্বাহী থাকাকালীন সময়ে নবীজি (সা.) 
একদিন ঘোষণা করেন, যদি কোনো 
মুসলমান ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, তার 
ন্যায্য অধিকারী হলো মৃতব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীগণ, আর কোনো খণ রেখে 
মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব 
আমার | ইসলামি খিলাফতের স্বর্ণযুগে 
মহামতি খলিফাগণ এ দায়িত্ব যথাযথভাবে 
আঞ্জাম দেন। খিলাফত ব্যবস্থার 


নিবারণ করে । যারা ইসলামের মৌলিক 
শিক্ষায় আত্মনিবেদিত, তাকওয়াবান 


পরিবারের হতাশ ও বিভ্রান্ত সন্তান । 


আলিম ও মূলধারার অনুসারী তাদেরকে 


তাদেরকে এ অনৈতিক শিক্ষায় যারা দীক্ষা 
দিয়েছেন তারা হলেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড 
খ্যাত ঢাকা শিক্ষকসহ 


বিতর্কিতরূপে সমাজের সামনে তুলে ধরার 
প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে আরো পূর্বে । 
সমাজে তাদের বসবাস প্রভাব- 


দেশের নামিদামি সরকারি-বেসরকারি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত শিক্ষকমণ্ডলী । নর্থ- 


প্রতিপত্তিহীন। প্রতিটি সেক্টরে তার 
অবাঞ্চিত-অবহেলিত । সামাজিকভাবেও 


সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের নাম 
তালিকার শীর্ষে থাকলেও বুয়েটসহ ব্রাক 
ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরাও পিছিয়ে নেই । 


সন্ত্রাসবাদের চারণভূমি 

ংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মহীন 
ও সেক্যুলার । প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু 
করে উচ্চতর শ্রেণির কোথাও ধর্মশিক্ষার 
বালাই নেই । সাধারণ শিক্ষার কোনো 
স্তরেই নেই ধর্মীয় শিক্ষকের উপস্থিতি । 


তারা বঞ্চনার শিকার ৷ শরিয়তের মূল 
উৎস থেকে বিদ্যার্জন না করে আধুনিক 
শিক্ষিত, অনভিজ্ঞ ও আনাড়িদের কথার 
ফুলঝুরি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক শ্রেণির 
হতাশ যুবক ধর্মের নামে মানুষ হত্যার 
মতো অপরাধে লিপ্ত হয় । শিক্ষাব্যবস্থায় 
ইসলামের অনুপস্থিতি ও হক্কানি 
আলিমদের নিকট থেকে জাতিকে দুরে 
রাখার বিষফল হলো সন্ত্রাসবাদের এ 
ভয়াবহ বিস্তার । 


অবর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ 
প্রতিনিধিত্ব মর্যাদায় এ দায়িত্ব পালন 
করে আসছেন । সরকারের প্রতিনিধির 
মর্যাদায় অধিষ্টিত হবার কারণে ইমাম 
খতীবগণ ছিলেন সামাজিকভাবে প্রভূত 
সম্মানের অধিকারী । খিলাফত ব্যবস্থার 
বিলুপ্তির পর ইমামত ও খিলাফত পরিণত 
হয় একটি গুরুত্বহীন কাজে ৷ সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে 
মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান মসজিদ | ইমাম-খীতবগণ হয়ে 
পড়েন অবহেলার শিকার । লক্ষ লক্ষ 
মসজিদ হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন । দীনের 
খাতিরে সমাজের দীনদার ও বিভ্তশালী 
মুসলমানগণ স্ব-উদ্যোগে মসজিদের 
তন্্াবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। 
নিষ্ঠাবান আলিমগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে 
সরকারের এ মহান দায়িত্ব নিজ কীধে 
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তুলে নেন । যার সুবাদে সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য | শাহি 


নসীহতের পাশাপাশি মসজিদের 


প্রতাপশালী হোক কুরআন-সুননাহে 


খতীবদেরও নজরদারির আওতায় আনে । 


অনভিজ্ঞ কোনো আনাড়ির পক্ষে এখানে 


মেজাজ, আকাশচুদ্ি মর্যাদা অকৃত্রিম ভক্তি 


গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে তাদের 


নাক গলানো ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার 


ও সমাদরে তারা ভূষিত হন । জুমার দিনে 
খুতবা প্রদান ও তৎপূর্ব আলোচনায় বিরাজ 


ধর্মীয় আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ 
গ্রহণ করে । ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে 


করে এক স্বর্গীয় আবহ । প্রবাহিত হয় 


কোনো সুয়োগ নেই। কর্তব্য যে, 
মসজিদের খতীবগণ দল-মত নির্বিশেষে 


দেশব্যাপী সকল মসজিদে অভিন্ন খুতবা 


সকল মুসল্লীর শ্রদ্ধার পাত্র । কোনো নির্দিষ্ট 


শাস্তি, ত্রিগ্ধতা ও সজীবতার ফন্দুধারা । 


চালু করে । সউদী রাজতন্ত্রে সরকার সকল 


খতিবের অসাধারণ সম্মোহনী শক্তিতে 
আগ্ুত হয় সমবেত ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ৷ 
কুরআন-সুনাহর আলোকে সহিহ ওয়াজ 


দল ও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গগার 


মসজিদের অভিভাবক ও ইমাম-খতীবগণ 


করা তাদের দায়িত্বহির্ভত । ইমাম- 


সরকারের বেতনভোগী কর্মকর্তা 
বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এ 


নসিহতের একটি অলৌকিকক ও মনোরম 
পরিবেশ । 


র গুরুত্ব 
অপরিসীম । ইসলামি খিলাফতের প্রাথমিক 
যুগে মসজিদ ছিল যথাক্রমে মদীনা রাষ্ট্রের 
সচিবালয়, বিচারালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র। 
সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল আধার ছিল এই 
ইবাদতগাহ । মুসলিম সমাজেও বায়তুল্লাহ 
রাষ্ট্রেরে একটি অনিবার্ষধ ও গুরুত্পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠান । সাধারণ মুসলমানের একটি 
সার্বজনীন ও বহুমুখী সাপ্তাহিক পাঠশালা 
হলো মসজিদ ৷ মসজিদের প্রতিটি খতীব 
একেকজন দায়িত্ববান ও প্রভাবশালী 
ব্যক্তিত্ব । সাধারণ মুসলমানের সমাবেশের 
একমাত্র শিক্ষক ও বক্তা । যার সামনে 
উপস্থিত_ থাকে প্রজ্ঞাবান অনেক 
শ্রোতৃমণ্ডলী | রাষ্ট্রপতি  প্রধানমন্ত্রীসহ 
সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেও তারা 
একমাত্র বক্তা হিসেবে আলোচনা পেশ 
করে থাকেন। আলোচনার বিশুদ্ধতা, 
উপস্থাপনার সতর্কতা ও দায়িত্বানুভূতির 
সচেতনতায় তারা থাকেন সদা চৌকস ও 
যত্ববান। তদুপরি প্রতিটি মুসল্পির 
দু'চোখের নজরদারিতে থাকেন সর্বক্ষণ । 
যেন কোথাও পদস্বলন না ঘটে, মুখ 
ফসকে বের না হয় কোনো বিভ্রান্তিমূলক 
বক্তব্য ৷ মহান আল্লাহ ও উপস্থিত জনতার 
প্রতি সমান্তরাল জবাবদিহিতা তাদের 
প্রধান ভূষণ । এখানে শরীয়ত পরিপন্থী ও 
নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বক্তব্য রাখার 
কোনো সুযোগ নেই । 


ইমাম-খতীবদের ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ 
সমাজে সৃষ্টি করবে 

সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী সন্ত্রাসী 
হামলার অযুহাতে সরকার ওয়াজ 


দেশের ইমাম-খতীবদের বেতন-ভাতা 
বাবৎ সরকরের এক টাকাও বরাদ্দ নেই 
ইমাম খতীবদের চাকরী জাতীয়করণ না 
করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ধমীয় 
প্রতিষ্ঠানে অযাচিত হস্তক্ষেপের শামিল 
একথা কারো অবিদিত নয় যে, কারো 
মালিকানাহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের 
উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফকৃত স্থান হলো মসজিদ 
এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো স্বত্ব ও 
নজরদারি চলতে পারে না। কমিটির 
কর্মকর্তা ও মুতাওয়াল্লীগণ মসজিদের 
তত্বাবধান করতে পারে; ইমাম খতীবের 
ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। 
প্রচলিত অর্থে এখানে কারো নজরদারি 
প্রযোজ্য হলে সাধারণ মুসলমানের 
নজরদারিই চলতে পারে । খতীবগণ 
সর্বসাধারণের নজরদারিতে থাকার কারণে 
নতুনভাবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করা অযৌক্তিক । এ ধরণের বিধি-নিষেধ 
আরোপ কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি 
হস্তক্ষেপের শামিল । খতীবদের ধর্মীয় ও 
ব্যক্তিগত অধিকারে আঘাত করার 
নামান্তর | ংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
মসজিদ ও খতীব স্বায়তৃশাসিত ও স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠান হবার সুবাদে সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
এখানে অচল । খুতবা ও তৎপূর্ব 
আলোচনায় সরকারের নির্দেশনা থাকাও 
সমীচীন নয় । তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তার 
রাসুল (সা.) ও সাধারণ মুসলমানের 
প্রতিই দায়বদ্ধ । দায়িতৃজ্ঞানের প্রখর 
অনুভূতিতে দেশ ও জাতির স্বার্থে 
প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করবেন । সমাজ 
ও রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করবেন । তারা 
দীনের খাতিরে এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশণা প্রদান করে যাবেন । 
এখানে কোনো ধরণের ব্যত্যয় ঘটলে 
অভিজ্ঞ আলিমগণ তার প্রতিকার করবেন; 
ভুল-ত্রুটি শোধরে দেবেন। যতই 


খতীবগণ এ ধরণের প্ররাচনায় প্রলুব্ধ হলে 


সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে । বিঘ্নিত 
হবে সামাজিক শান্তি 


সন্ত্রাস প্রতিরোধে আলিমদের 
অবদান অবিস্মরণীয় 

বাংলাদেশ সমস্যা বিক্ষুব্ধ একটি মুসলিম 
দেশ । আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন 
সমস্যায় এ দেশ জর্জরিত । সমাজের 
নানাবিধ সমস্যার সমাধানে খতীবগণ 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে 
আসছেন। আদর্শ নাগরিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ 
সমাজগঠন, সমাজবিরোধী কর্মকা- 
সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য জাতির 
সামনে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত | বহুমুখী 
সমস্যার মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একটি 
জটিল সমস্যা । ২০০৭ সালে সারাদেশে 
একযোগে সন্ত্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
মসজিদের খতীবগণ জোরালো ভূমিকা 
পালন করে ইতোপূর্বে নজির স্থাপন 
করেছেন । উপস্থাপন করেছেন জিহাদ ও 
সন্ত্রাসের তুলনামূলক আলোচনা । দেশকে 
সন্ত্রাসমুক্ত করার একমাত্র অবদান 
খতীবদের । এটি কোনো সরকারকে খুশি 
করার জন্য নয়; দেশ ও জাতির খাতিরে 
নিবেদিত | মসজিদের মিম্বরে প্রদত্ত খুতবা 
কাউকে তুষ্ট বা রুষ্ট করার জন্যে নয়। 
কারো মনোরঞ্জন ও অনুকম্পা লাভ করাও 
এর উদ্দেশ্য নয়। জিহাদকে সন্ত্রাসের 
সঙ্গে গুলিয়ে একাকার করার হীন উদ্দেশ্যে 
খতীবদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সিদ্ধান্ত 
খতাবগণ মানতে পারে না। কুরআন- 
সুনাহর আলোচনার ব্যাপারে খতীবদের 
ব্যক্তিগত কোনো বিশেষণ থাকতে পারে 
না। তারা আত্মমমর্ধাদাবোধ-সম্পন্ন একটি 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠানই বটে। কোন বক্তব্য 
সরকারের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে এমন চিন্তা 
করা তাদের দায়িত্বানুভূতির পরিপন্থী । তা 
ছাড়া বাংলাদেশের ইমাম-খতীবগণ 
সরকার থেকে কোনো ধরণের বেতন 
ভাতা বা পারিতোষিক পান না। সমাজে 


আগস্ট'১৬ -____ললল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশেষ বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিটি 
সরকার গুণী নাগরিকদের পুরস্কৃত করে 


মতো সমস্যা ইমামদের মাধ্যমে সমাধান 


দুঃখজনক | সমাজে বহুমুখী অবদানের 


হলেও তাদেরকে কোনে সরকার পুরস্কৃত 


বিনিময়ে তারা অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও 


থাকে । সমাজসেবা, সাহিত্য, শিক্ষা, 


করেনি । অথচ জীবনধর্মী নাটক, সামাজিক 


উপহাসের পাত্র। এ ক্ষেত্রে ইমাম 


চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 
বিশিষ্ট নাগরিকগণ পুরস্কৃত হন । আদর্শ 
নাগরিক ও সমাজগঠনের মতো বিশেষ 
অবদান রাখার কারণে ইমামগণ রাষ্্রীয় 
সম্মাননা থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকে । 


ছায়াছবি ও নৃত্য শিল্পে অবদানের জন্য 


খতীবদের নিজেদের স্বার্থে নিয়মতান্ত্রিক ও 


বিশেষ পুরস্কার বরাদ্দ রয়েছে । ভারতের 


গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে 


পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মসজিদের 
ইমামদের যেখানে বেতন-ভাতা প্রদান 
করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের মতো 


জাতীয় দিবসের কোনো পুরস্কারও তাদের 


মুসলিমপ্রধান দেশে ইমাম-খতীবদের জন্য 


ভাগ্যে জোটে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 


কোনো বেতন-ভাতা বরাদ্দ না থাকা 


আসতে হবে । 


সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 


১৩৭, বড় মগড়বাজীর, ডাক্তার গলি, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, মৌবাইলঃ ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০ 
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নওল হাতের কলম 


সদস্য কুপন 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 
“নওল হাতের কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে 1] 


সাক্ষর 


৬৩৩৪৪৩৪৩৪৪৪ ৪৪৪৩৩৪৩৪৩৪৪৩৪৩৪৩৪৩৩৪৩৩৪৩৪৩৩৪৪৪৩৩৩৪৪৪৩৩৩৪৩৪৩৪৩৪৪৪৩৩৩৪৪৩৩৩৪৩৪৪৩৩৪৩৩৩৪৪৪৩৪৩৪৩৪৪৩৩৩৪৪৩৪৩৪৩ 


আগস্ট'১৬ -________াল্ল্ল্। আত্তান্তহীদ ২০ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


জিহাদ বনাম সন্ত্রাস 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক 
সমস্যা । সন্ত্রাস দেশের খুবই আলোচিত 


যারা জিহাদ করে তারা প্রতিনিয়ত 
সাওয়াবের ভাগিদার । আর যারা সন্ত্রাস 


একটি শব্দ। ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান 
নেই । আন্তর্জাতিক ইহুদি-খিস্ট অক্ষশক্তি 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে 
মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী অভিধায় চিহিি 
করে চলছে। হত্যা, গুম, অপহরণ, 
জোরপূর্বক অর্থ আদায়, নিরীহ মানুষকে 
হয়রানি ইসলামে নিষিদ্ধ । ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণই ইসলামের 
আদর্শ ও শিক্ষা । জিহাদ 
ও সন্ত্রাসের মাঝে রয়েছে 
বিস্তর ফারাক । এ শব্দ 
দু'টির তুলনামূলক 
বিশ্লেষণই বক্ষমান 
আলোচনার মূল উদ্দেশ্য | 


সন্ত্রাস ও জিহাদের 
শব্দবিন্যাস 

আমরা সন্ত্রাসের সাথে খুব 
বেশি পরিচিত । বাংলাতে 
সন্ত্রাস, ইংরজিতে বলা হয় 
(91101, আর 1(91701191 
অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ । 
আরবীতে বলা হয়, [][]]। মানুষ হত্যা 
করা, বোমা নিক্ষেপ করা, মানুষকে 
অপহরণ করা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির 
স্বার্থে ভয় দেখানো, বোমা বিক্ষোরণ 
সবই সন্ত্রাসের অন্তর্ভূক্ত | 

জিহাদ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত 
পবিত্রতম যুদ্ধ আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার 
জন্য | জিহাদের উদ্দেশ্য হলো: 


০৬ এ] 4৮৮০ ও ঞ। ২৬ ০১১ 


সস 


.৯) 
জিহাদ এবং সন্ত্রাস কোনোদিন এক নয় । 
জিহাদ এবং সন্ত্রাস আসমান-জমিন 
ব্যবধান | জিহাদ এবং সন্ত্রাস রাত-দিনের 
পার্থক্য । 


মুজাহিদের অনন্য মর্যাদা 


করে তারা সদা গুনাহে লিপ্ত । মুজাহিদ 
যদি ফিরে আসে সে গাধী। আর যদি 
আল্লাহর রাহে শাহাদাতবরণ করে তাহলে 
তিনি জান্নাতি । আর সন্ত্রাসী যদি বেঁচে 
থাকে তাহলে সে ক্রিমিন্যাল এবং সে মারা 
গেলে জাহান্নামী | যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে 
মানুষ ঘৃণা করে | তাদের জানাযার নামাযে 
মানুষ শরীক হয় না । আর যারা মুজাহিদ 
ফী সাবিলিল্লাহ তারা শহীদে হাকীকী, 


56৮ 
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নামে । 
শঁন2৪, ৪ 1) 5 ৬ সত তুঁচও। 5৮ ৪1৯ 2৮ 
5৩01 এ এ ৬০ এত ০৯৩ ১৮৪৪-০3) 
নিারিগা 
5০595 555 25 30540 এগ ৮ 
০১৩৩৩ 
“জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
কোনো জালিমের যুলুম বা কোনো ন্যায় 


ইনসাফকারীর ন্যায় বিচার জিহাদের পথ 
থেকে মানুষকে সরাতে পারে না ।” 


শহীদের মর্যাদা, অভূতপূর্ব ঘটনা 
হুযুর আকরাম (সা.)-এর প্রখ্যাত এক 
কাফেররা তাকে কুরআন 
তালিম দেওয়ার বাহানা করে ধরে নিয়ে 
কতল করে । কতল করার সময় তিনি 


বললেন, [[া]ঠা][াা]া]] অর্থাৎ এ ০৫ 


(৭ ৮ কর্শ ২৮৬: ৮৮৮ কোবা শরীফের 
পরওয়ার দিগারের কসম! আমি পরীক্ষায় 
পাশ করেছি)।২ এটা মুজাহিদ শহীদের 
স্বীকারোক্তি । 


জাব্বার নামক জনৈক দুর্বৃত্ত যে তাকে 
তরবারি দিয়ে আঘাত হানে । “আমি 
পরীক্ষায় পাশ করেছি' একথা শুনে তার 
কলিজার ভেতর আগুন ধরে গেল । চিন্তা 
করতে লাগলো, কী ব্যাপার? মানুষ তো 
দুনিয়াতে বাচতে চাই । এরা মরতে চাই 
কেন? তার কলিজায় 
কম্পন সৃষ্টি হলো । তার 
দল নেতার কাছে গিয়ে 
বললো, ভাই! আমি যখন 
তাকে তরবারি দিয়ে 
আঘাত করলাম, সে 
বললো, খোদা! তুমি তো 
আমাকে পরীক্ষায় পাশ 
করে দিয়েছো । দলনেতা 
উত্তর দিল, ইসলামে 

ইতিহাসে 
যারা আল্লাহর পথে জান 
দেয় তারা পরীক্ষায় পাশ । 
তখন সেই কাফের 
বললো, তাহলে আমিও মুসলমান হয়ে 
গেলাম । 


হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন 
(রাযি.): এক অতুলনীয় নাম 
গাযওয়াতু তাবুক। তাবুকের যুদ্ধ । 
ইসলামের সর্বশেষ যুদ্ধ । জায়শুল উসরা 
বা খুব কষ্টের যুদ্ধ । এ যুদ্ধে এক সাহাবী 
হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন 
শাহাদাতবরণ করেন । ইসলাম গ্রহণের 
পূর্ব নাম আবদুল উয্যা ৷ রাসূল (সা.) 
তার নাম দিলেন আবদুল্লাহ ৷ তিনি রাসূল 
(সা.) এর কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য 
এসেছিলেন একেবারে ল্যাংটা ৷ তার চাচা 
সব কাপড় খুলে নিয়েছিলেন । আসার 
সময় কীথা গায়ে এসেছিলেন । ছেড়া 
কীথা । হাটতে হাটতে কীথা আরও ছিড়ে 
গেলো । দুষ্ট্করা করে নিলেন। এক 


আগস্ট'১৬ লব) আত্ত্তহীদ ২১ 
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টুকরো গায়ে দিলেন ৷ আরেক টুকরা দিয়ে 


খোদা! এ সৈনিকের ওপর মাগরিবের আগ 


সতর ঢাকলেন | কাথাকে আরবীতে বলা 
হয় [ঢা]। দু'্টুকরা হয়ে গেল [হাঘা]। 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন | দু'কাথার 
মালিক আবদুল্লাহ । তিনি তাবুক যুদ্ধের 
পূর্বে হুযুর (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 
হুযুর! সবাই তো আপনাকে চাদা দেয় । 
হযরত আবু বকর (রোযি.) ঘরের সমস্ত 
সামান | হযরত ওমর (রোযি.) অর্ধেক । 


পর্যন্ত আমি রাজি ছিলাম | মাগরিবের পর 
তুমি রাজি হয়ে যাও । মুজাহিদের এটা 
মর্যাদা । কোনো সন্ত্রাসী এ মর্যাদা পায় 
না) সেমস্ত সীরাতের কিতাবে এই 
কথাগুলো বিদ্যমান রয়েছে ।) 


কওমী মাদরাসা 
নিয়ে অশুভ মিথ্যাচার 


হযরত উসমান (োযি.) এক হাজার 


আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত 


্বরণমুদ্রা দিলেন । হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ (রা.) তিন হাজার গোলাম । 


বুদ্ধিজীবী; কওমী মাদরাসাকে সন্ত্রাসী 
প্রজনন কেন্দ্র বলে অভিহিত করে 


আমার তো কিছু নেই । আমার শরীরে রক্ত 
আছে ৫ লিটার । সবগুলো আপনাকে 
দেব । ময়দানে যদি রক্ত লাগে আমি তৈরি 
আছি। একথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন, 
আল্লাহ ! আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইনের রক্ত 
কাফিরদের জন্য হারাম করে দিলাম । 
তিনি আরয করলেন, হুযুর! আমি তো 
ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য ময়দানে 
শাহাদাতবরণ করতে চেয়েছিলাম । আপনি 
অন্য কথা বলছেন । রাসুল (সা.) বলেন, 
জিহাদের ময়দানে যদি গায়ে জবর উঠেও 
মারা যায়; তাহলে শহীদী মর্যাদা পায় । 
তিনি দুপুর বেলা বেহুশ হয়ে গেলেন। 
আসরের পর মারা গেলেন । আল্লাহর 
রাসূল (সা.)-এর কাছে খবর এল, 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন তো মারা 
গেলেন। এরপর তাকে গোসল দেওয়া 
হলো । মাগরিবের পর জানাযা | তাবুকের 
ময়দানে একটি মাত্র কবর আছে। সেটি 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন (রাধি.)-এর 
কবর । রাসূল (সা.) বললেন, আমি তাকে 
কবরে নামাবো । আল্লাহর পথের এ 
সৈনিককে নিজ হাতে আল্লাহর কাছে 
সোপর্দ করবো। কী মোবারক মৃত্যু! 
হযরত (সা.) নিজে কবরে নেমে লাশ 
ধরেন । আল্লাহর রাসুল (সা.) ২৩ বছরের 
নবুয়তী জিন্দেগিতে কবরে নেমেছেন ৫ 
বার। এর মধ্যে ১ বার আবদুল্লাহ যুল 
বিজাদাইনের কবরে । লাশ নামানোর 
সময় একটু বাঁকা হয়ে গেল। আল্লাহর 
রাসূল (সা.) বলেন, “তোমার ভাইকে 
ইজ্জত করে নামাও।' বাকা হয় যাচ্ছে 
কেন? মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহর এ 
মর্ধাদা । সন্ত্রাসীর এ মর্যাদা নেই । তারপর 
কবরে শুইয়ে দিলেন । মাটি দেওয়ার পর 
কবর থেকে উঠে এসে বলেন, (511 ০51] 
28০ 0০08 585 ০) ০৬৭ অর্থাৎ 


আসছেন । এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জঘন্য 
মিথ্যাচার | দায়িত্বশীল লোকেরা বলে, 
ব্যাঙের ছাতার মতো কওমী মাদরাসা 
গজাচ্ছে । আমরা বলবো, অসুবিধা কী? এ 
দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো কোটি কোটি 
মাদরাসা হবে । দেশের জনগণ চালাবে । 
সহযোগিতা করবে । অসুবিধা কোথায়? 
শত আস্ফালন সত্তেও এদেশে কিয়ামত 
পর্যন্ত মাদরাসা তৈরি হবে এবং চলবে | 

আমার লিখিত বই আছে। জামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম উত্তাযে মুহতারাম 
আল্লামা মাওলানা শায়খ আবদুল হালীম 
বোখারী (দো. বা.)-এর ভূমিকা আছে। 
আমি চ্যালেঞ্জ করেছি, টেকনাফ থেকে 


মাদরাসার ভেতরে 
কোনো সন্ত্রাসী, কোনো দাগাবাজ, কোনো 
ইয়াবা বিক্রেতা, কোনো লম্পট নেই 
আমরা তো আল-হামদুলিল্লাহ কওমী 
মাদরাসা, সরকারি মাদরাসায় লেখা-পড়া 
করেছি। কলেজে শিক্ষকতা করি 
কোথায়? এদেশে কিছু কলেজ- 
ইউনিভার্সিটি বাদ দিলে অধিকাংশ 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসীদের আখড়া 
এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের 
ইতিহাসে কমপক্ষে ৩০০-৫০০ ছাত্র 
কলেজ ও ভার্সিটির ক্যাম্পাসে মারা গেছে 
সন্ত্রাসের কারণে । 

২০১৫ সালের যে কোনো পত্রিকা আপনি 
খুলে দেখলে দেখবেন যে, একদল ছাত্র 
আরেক দল ছাত্রকে অস্ত্র নিয়ে, দা নিয়ে, 
চাপাতি নিয়ে, কাটা রাইফেল নিয়ে 
দৌড়ায় । নির্মমভাবে প্রহার করে । এ দৃশ্য 


মাদরাসায় নেই । তারপরও ওলামায়ে 
কেরাম দাবী তুলেননি ভার্সিটি বন্ধ করে 
দিতে হবে । কিন্তু এদেশে কিছু কুলাঙ্গার 
ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি কওমী মাদরাসার উপর 
হাত দিতে চায় । আমরা তো স্পষ্ট ভাষায় 
বলি, শুধু পটিয়ার জলসায় নয়, সারা 
দেশে ঘুরে ঘুরে আমি বলি, কওমী 
মাদরাসার উপর হাত দিলে হাত জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


বুদ্ধিজীবী ও রাসূল 

(সা.)-এর ভবিষ্যৎ বাণী 

এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে, ইহুদীদের 
দালাল | নবী করীম (সা.) বলেন, ৪1] 
০৮৭৫০ ০১ 2০1 ০১৯০ 
2৫ ০৮৭৫৪ অর্থাৎ আমার উম্মত 
নিয়ে কথা বলবে । তারা মুনাফিক । 

এসব বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, কওমী 
মাদরাসায় বেকার তৈরি হয়। বেকারত্ব 
থেকে হতাশার জন্ম । আর হতাশার 
সুযোগে তাদেরকে সন্ত্রাসীরা টাকা দেয় । 
বোমা বানায় । বাংলাদেশের ৪৫ বছরের 
ইতিহাসে বোমা হাতে নিয়ে, অস্ত্র হাতে 
নিয়ে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর কোনো 
কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থী ধরা পড়েনি । 
পড়লেও তা বিচ্ছিন ব্যাপার | 

বর্তমানে জেলখানাগুলোতে যত দাগী, 
ফৌজদারী ক্রিমিনাল, ইয়াবা পাচারকারী, 
সন্ত্রাসী, খুনী, দেশদ্রোহী কারাবন্দী রয়েছে 
যদি জরিপ চালানো হয়, দু*য়েকটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা ছাড়া কোনো কওমী ঘরানার আলিম 
নেই । 


সব অপকর্মের মূল 
কারণ নৈতিক অবক্ষয় 
বাংলাদেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এখন ২০০ নাম্বারের পাঠ্যক্রম 


বাধতামুলক । একটি হলো, আই টি সি 
(তথ্য প্রযুক্তি), আরেকটি হচ্ছে, ডিগ্রী- 
অনার্স লেবেলের সব স্তরে “স্বাধীন 

ংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস" | আমি 
দাবী করি, বাংলাদেশের মেডিক্যাল 
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ নাম্বারের 
“ইসলামিক স্টাডিজ" বাধ্যতামূলক করা 
হোক | ১০০ নাম্বারের ভেতর কুরআন, 
হাদিস, তাকওয়া, দীনদারী, জবাবদিহিতা, 


আগস্ট": আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
নবীদের ইতিহাস ইত্যাদি থাকবে | যদি 


হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা খুন 


বিষয়গ্তলো পড়ানো হয়; তাহলে আমার 


আইএস আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের 


করে, বোমা মেরে মুসলমানদের নাম 


বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে কলেজ-ভার্সিটিতে 


লাগিয়ে দেয় । 


সন্ত্রাস সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে । 
দীনী তালীম না থাকার কারণে এক 


এজেন্ট? তাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক 
কথা আছে। তারা নিজেদের সুমী বলে 


আফগানিস্তানে তালেবান আছে। 


দাবি করে এবং ইসলামী খিলাফতের কথা 


তালেবানকে জনগণ মুহাববত করে। 


শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ সন্ত্রাসের 


হযরত মোল্লা ওমর ছিলেন জননন্দিত । 


বলে। তাদের সম্পর্কে আরো অধিকতর 
[11001179101 বা তথ্য দরকার । আইএস 


আখড়া । আর মাদরাসায় দীনী তালীম ও 
তাকওয়া এবং তালীমের সাথে 


তিনি মেছালী ইসলামী হুকুমত দুনিয়াকে 


এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে 


উপহার দিয়েছেন। মন্ত্রীরা তার 


সারা দুনিয়ার বিজ্ঞ ওলামা-মাশীয়েখদের 


তারবিয়াতের কারণে সন্ত্রাস শুণ্যের 
কোটায় । এটা দীনী তালীমের বরকত । 


সত্য প্রকাশিত হবেই 

সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না । আগুন 
কোনোদিন ছাইচাপা থাকে না। একমাস 
আগে বাংলাদেশের পুলিশের প্রধান 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জনাব 
একেএম শহিদুল হক সাংবাদিক সম্মেলন 
করে বলেন, “বহুদিন যাবত তদন্ত করে 
আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 
কওমী মাদরাসায় কোনো সন্ত্রাসী নেই । 
এগুলো বুদ্ধিজীবীদের প্রপাগাণ্ডা ছাড়া 
অঅর কিছু নয়। আমি দাবি করি, 
আগামীতে যদি কোনো বুদ্ধিজীবী নামের 
কলঙ্ক এসব কথা বলে; তাহলে পুলিশকে 
বাদী হয়ে মামলা করে দিতে হবে। 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলে, “ব্যাঙের 
ছাতার মতো কওমি মাদরাসা গজিয়ে 
উঠেছে। ওখানে কী হয়, আমরা জানি 


শাসনামলে সাইকেল চালাতেন । এমন 
নঘির দুনিয়ার আর কোথাও নেই 
আফগানিস্তান তো বিশাল দেশ । আশে 
পাশের লোকেরা বলে, ভাই! তোমরা 
এসো! যুলুমের হাত থেকে আমাদেরকে 
রক্ষা করো। সুশাসন সেখানে ছিল 
মোল্লা উমর রাতে কার্পেটে ঘুমাতেন 
কবি কাজী নজরুল ইসলাম খলীফা প্রথম 
ওমরের প্রশংসা করে বলেন, “অর্ধ পৃথিবী 
শাসন করেছ ধুলার তখতে বসি ।* দুনিয়ায় 
তিন ওমর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন । ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রোযি.), ওমর ইবনুল 
আবদুল আবদুল আযীয (রহ.) আর মোল্লা 
ওমর আফগানী (রহ.) | তালেবানের 
৩৩টি গ্রুপ আছে । এখন আসল তালেবান 
কারা? এটা আমাদেরকে চিহিততি করতে 
হবে । নিরীহ মানুষ খুন করার পর অনেকে 
দায় স্বীকার করে তারা তালেবান । 

নাইজেরিয়ায় একটি গ্রুপ আছে “বোকো 
হারাম" | এ পর্যন্ত ২০ হাজার মানুষকে 


না।' আমরা তো বলি, সমস্ত মাদরাসার 


তারা খুন করেছে । ২০ লক্ষ মানুষ ঘর 


দরজা খোলা । পটিয়া মাদরাসা আর থানা 
পুকুরের এপারে ওপারে । হাটহাজারী 


ছাড়া হয়েছে । আমরা এখনো জানি না, 
বোকো হারাম কারা? এরা কি আন্তর্জাতিক 


মাদরাসা থানার ১০০ গজের ভেতরে ৷ 
টাউনের মধ্যে যেসব মাদরাসা আছে, 
সবগুলোর আশে পাশে গোয়েন্দা আছে। 


ইহুদীবাদের এজেন্ট? নাকি সত্যিকার 
মুজাহিদ? আমরা জানি না। আমাদের 
সংশয় আছে, দুশমনরা ইসলামের লেভেল 


এখন তো মসজিদের ভেতরও গোয়েন্দা 
আছে। তারা জানেন, কওমি মাদরাসায় 
পড়া-লেখা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। কিন্তু 
আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদের দালালেরা একথা 
প্রমাণ করতে চায় যে, দাড়িঅলা, 
টুপিঅলা, জুববাঅলা লোকেরা অস্ত্রধারী 
সন্ত্রাসী । এ স্বপ্ন ব্যর্থ হবেই হবে। 
ইনশাআল্লাহ । 


ইহুদীদের বহুরূপী ষড়যন্ত্র 
আমাদের দেশসহ সারা দুনিয়ায় বোমা 


লাগিয়ে ইসলামের ধ্বংস করতে চায় 
কিনা? 


আইএস কি ইহুদীদের এজেন্ট? 
আইএস বা ইসলামিক স্টেট । আমি 


ফতোয়া নেয়া জরুরি । 


বারতা তা? -এর মূল মিশন €টি 

এ বিশাল সম্মেলনে মুসলমান 
ই বলব, সন্ত্রাস এবং জিহাদ এক 
নয় । ইসলাম প্রচারের জন্য বোমা মারতে 
হয় না। ইসলামের আদর্শ হলো- 
দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়ায়ে নফস, 
মানবসেবা ও জিহাদ ৷ এগুলোর মাধ্যমে 
দুনিয়ায় মধ্যে ইসলামের ঝান্ডা উড়েছে। 
বোমা মারতে হয়নি । তবে দীন প্রচারে 
যদি বাধা আসে, ধর্মীয় বিধান পালন যদি 
হুমকির মুখে পড়ে, দীনী তালীম যদি বন্ধ 
ফেলে, মিসওয়াক যদি ব্যবহার করতে না 
দেয়, তাসবীহ ধরে যদি টান দেয়; 
তরবারি তখন ঝলসে উঠে । এটা যেন 
ভুলে না যাই । আর সন্ত্রাস দমনের জন্যই 
জিহাদের প্রয়োজন । এজন্য আমাদের 
সচেতনতা তৈরি করতে হবে । 


এদেশের মানুষ ইসলামমুখী 


সাধারণ মানুষ এদেশের ওলামায়ে 
কেরামের সাথে আছে এবং ইসলাম ও 
মাদরাসাকে মুহাববত করে। এ রকম 
মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্দ্রে রন্দ্রে আছে। 
সেনাবাহিনীর অফিসার আছে মাদরাসাকে 
মুহাববত করে । পুলিশের ভেতর আছে। 
র্যাবের ভেতর আছে । আনসারের ভেতর 
আছে । সব জায়গায় আমাদের লোক 
আছে । দুয়েকটি ব্যাঙ লাফালাফি করলেও 


এখনো ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে জানি না, 
আইএস কী? আমি প্রকৃতপক্ষে কোনো 
মন্তব্য এখনো করিনি । আমার কাছে 
[01178101, নেই | রেওয়ায়াত নেই । 


আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই । 

আমি বলব, আপনারা মাদরাসার সাথে 
সম্পর্ক গড়ে তুলুন । মাদরাসায় চাদা 
দিন। ধান দিন। সন্তানদের মাদরাসায় 


তবে পত্র-পত্রিকায় যা দেখি তা 


পড়ান। এ সম্পর্ক আপনাদের মুক্তো 


আশংকাজনক, হতাশ হওয়ার মতো । 


বানিয়ে দেবে । বর্ষার মৌসুমের ১ম বৃষ্টি 


মেরে মানুষ খুন করে ইসলামের লেভেল 


আইএস তাদের দখলিকৃত এলাকার তেল 


লাগিয়ে দেয় । এসব ঘটনার সাথে আদৌ 
কোন ইসলামিক দল বা সংগঠন জড়িত 


বিক্রি করে ইসরাইলকে এবং কিছুদিন 


যখন পড়ে কোটি কোটি ঝিনুক সমুদ্রে মুখ 
খোলে । যার পেটে এ বৃষ্টির ফোটা ঢুকে, 


আগে ইসরাইল হামলা চালায় ফিলিস্তিনে 


তাতে মুক্তা জন্ম নেয় । আপনারা মুক্তা 


কিনা আমার সন্দেহ আছে । আমার মনে 


আইএস কিন্তু টু শব্দ করেনি ৷ তাহলে কী 


হতে চাইলে এ মাদরাসার সাথে সম্পর্ক 


আগস্ট'১৬ ___77777710 আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
গড়ে তুলুন । আসমান থেকে যে মিঠা 


22135 2815) এ ০০11 এ তাফসীর 


হাত রেখে শপথ করতে হয় না। 


পানি পড়ে তা সমুদ্রের লোনা পানির সঙ্গে 


আল্লামা আলুসী বাগদাদী হানাফী 


তারপরও তারা আমাদেরকে বলে, 


মিশে লোনা হয়ে যায় । ঝিনুকের ভেতর 


লিখেছেন শেষ রাতে ৷ পটিয়া, নানুপুর, 


মৌলবাদী । আমেরিকার ১ থেকে ১০০ 


ঢুকলে মুক্তা হয় আর বাইরে পড়লে লোনা 
পানি । এজন্য আল্লাহঅলাদের সাথে 
মুহাব্বত থাকা চাই । 


ওলামায়ে কেরামের 

অবদান অবিস্মরণীয় 

ওলামায়ে কেরামের মেহনত সারা পৃথিবীর 
মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। এই 
পটিয়া মাদরাসায় এমন বড় আলেমরা 
আছেন, যারা কিতাব রচনা করেছেন । 
আমি তো ইতিহাসের ছাত্র । ইতিহাসের 
উপর পিএইচ-ডি করেছি। হযরত 
মাওলানা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী 
আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন । তিনি 
উমাইয়াদের ইতিহাস লিখেছেন । 
অসাধারণ ইতিহাস । এগুলো আমাকে 
পড়াতে হয় । ইতিহাসে তার পারঙ্গমতা 
অতুলনীয় । আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজি 
এই পটিয়াতে আছেন । যারা ওয়াজ করে 
হাজার হাজার মানুষকে ইসলাহ করতে 


জিরি, হাটহাজারী, লালবাগ, গওহারডাঙ্গা 
মাদরাসার মসজিদে শেষ রাতে কানার 


ডলার পর্যন্ত প্রতিটি মুদ্রায় লেখা আছে, 
০ 0750 1 0০৫ (আল্লাহর ওপর 


আওয়াজ | তাদের চোখের পানি কিয়ামত 


আমাদের আস্থা আছে)। আমেরিকার 


পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে নিজস্ব স্বকীয়তা 
নিয়ে বাচতে সহায়তা করবে । 
হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) | তিনি ইমাম 


মানুষ যদি ধর্ম মানে তো আমরা ধর্ম 
মানলে আপত্তি কোথায়? 
যতই বাধা আসুক, এদেশের ধর্মপ্রাণ 


আবু হানিফা (রেহ.) এর শাগরিদে রশীদ । 


মানুষ মসজিদ, মাদরাসা, কুরআন, হাদিস 


তিনি রাত্রে ঘুমাতেন না । ঘুমাতেন কম । 


তারা বুকের সাথে লাগাবে এবং এভাবেই 


লোকেরা বলে, হুযুর! আপনি নাকি রাতে 
ঘুমান না? তিনি বলেন, 9 2001 ৬৫ 
৮০ ১৫ এএএ| ০৪০ (কী করে ঘুমাব? 
দেশের মানুষের চোখ ঘুমায় আমার উপর 
মাসআলা বের করবে ইমাম 


পারেন । এই ওলামায়ে কেরামের খেদমত 
জাতি কোনো দিন ভুলতে পারে না। 


সব ধর্মের লোকেরা ধর্ম মানে ও পালন 
করে । মুসলমানরা পালন করলে সেখানে 


শুধু আজকে নয়, দেড় হাজার বছর আগে 


সন্ত্রাসের গন্ধ খোঁজা হয় । আমেরিকার 


থেকে ওলামায়ে কেরামের এ খেদমাত 


সংবিধানে আছে, “প্রেসিডেন্ট যখন ৪ 


আছে । তারা রাতে ঘুমান না । তারা যদি 


বছরের জন্য শপথ নেন, বাইবেলের ওপর 


রাতে ঘুমাতেন, আমাদের চলার পথ বন্ধ 


ডান হাত রেখে শপথ বাক্য পাঠ করতে 


হয়ে যেত। “তাফসীরে রুহুল মাআনী” 


হয়। আমাদের দেশে কুরআনের ওপর 


তারা মৃত্যু বরণ করবে । ষড়যন্ত্র যত 
গভীর হবে, মোকাবেলাও আমাদের তত 
শক্তিশালী করতে হবে। সন্ত্রাস ও 

ংসতার পথ পরিহারে জনমত সংগঠিত 
করতে হবে । ধাবিত হতে হবে উগ্রতার 
পথ ছেড়ে সহনশীলতার পথে । 


অনুলিখন: মুহা. ফরিদ্বল আলম 


১ আবু দাউদ, আ/স-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ২৫৩২ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮, 

২৮০১ 

৩ ইবনে হিশাম, তাস-সীরাতিন_ নাবাবিয়া, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ খি.), খ. ২, 
পৃ. ৫২৮-৪৭০ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আল্লাহ পাক মুমিনদের সম্বোধন করে 
বলেন, 

[রত 258৬ ৯৮ ও সন এ জু 
“হে আমার মুমিন বান্দা-বান্দিগণ! তোমরা 
পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো ।” 


241 ৮৪০৫ 


বস্তত পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা যা কিছু 
সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় কুদরত ও ইচ্ছাতেই 
সৃষ্টি করেছেন । নভোমগুল, ভূমগ্ুল, গ্রহ- 
সবকিছুরই অষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ । 
আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মাঝে বেশি ভালবাসেন 
সৃষ্টির সেরা জীব মানবজাতিকে । 
মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
ভালবাসেন মুমিনদেরকে । আর মুমিনদের 
মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলেন 
নবী-রাসূলগণ । নবীদের মধ্যে আল্লাহ 
পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম হলেন 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর 
উম্মতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহর কাছে 
প্রিয় হলো উম্মতে মুহাম্মদী ৷ আমরা শ্রেষ্ট 
উম্মত | আর আমাদের নবীও শ্্রেষ্ট। 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সঙ্গত কারণে আজ দুনিয়ায় মুমিন আর 
কাফের দু'টি দল থাকাই উচিৎ ছিলো । 
অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ 
মুমিনদের মাঝেও কতশত বিরোধ । 
মতপার্থক্য ও দলাদলির যেন অন্ত নেই। 
বস্তত এর পেছনে রয়েছে আমাদের চরম 
দুর্বলতা । কারণ দর্শাতে গেলে আমাদের 
তিনটি মুল হেতু বেরিয়ে আসে । প্রথমত 
আল্লাহ পাকের ভয় আমাদের অন্তরে 
নেই। দ্বিতীয়ত আমাদের মুরুবিবর 
অভাব । আমরা কাদেরকে মুবুবিব মানবো, 
এদিকটাতে আমাদের চরম অপূর্ণতা, 
ব্যর্থতা ও দুর্বলতা রয়েছে। তৃতীয়ত 
ইসলামী শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষার 
অভাব । 

এ দুর্বলতার কারণেই হয়তো আমরা 
ঈমানের ক্ষেত্রেও অনেকটা পিছিয়ে | না 
হয়, এই দেশটা মুসলমানদের দেশ। 
পাক-ভারত উপমহাদেশ একসময় 
মুসলমানরাই শাসন করেছিলো । স্পেনের 
মাটি এক নাগাড়ে ৮ শত বছর 
মুসলমানদের হাতেই শাসিত হয়েছিলো । 


তদোপুরী আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে 


কিন্তু আজ বেঈমানদের হাতে মুসলমানরা 


বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন । তাদের তরে 
হুশিয়ারী বাণীও উচ্চারণ করেছেন । 


লাঞ্চিত, অপমানিত, পদদলিত ও 
নিস্পষিত | মূল কারণ, আল্লাহর ভয় নেই 


আমরা সবাই দাবি করি ঈমানদার | তবে 
বাস্তব আলোকে আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে 
অনেকটাই পিছিয়ে ৷ অনেকটাই দুর্বলতার 
স্বীকার ৷ 


আর মুবুবিবির আনুগত্য নেই । 


মুমিনদেরকে ইসলামে 
প্রবেশ করতে বলার কারণ 


আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 
“তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ 
করো ।' তাহলে বোঝা গেলো, মুমিন 
হওয়ার পরেও ইসলামের ভেতর পূর্ণাঙ্গ 
প্রবেশের পথে আমাদের অনেকটা দুর্বলতা 
রয়েছে । নামায নেই, রোযা নেই, দাড়ি 
নেই, টুপি নেই; সেও দাবি করে আমি 
মুসলমান । বলে আমি ইসলাম পালন 
করি । ইসলামের অনুসারী । অপরদিকে 
পাগড়ি পড়ে, যিক্র করে; সেও বলে, 
আমি মুসলমান । আমি ইসলামের একজন 
অনুসারী | এ দু'মুমিন কী একই সমান? 
না, কম্মিনকালেও সম্ভব নয়। ভিন্ন 
আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 
ঠাগোুন৫ঞ 

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঈমানকে 
নবায়ন করো ৷” 


আমরা তো পূর্ব হতেই ঈমানদার ৷ ফের 
ঈমান নবায়ন করার প্রয়োজনই বা কী? 
তথাকথিত কিছু মুসলিম ভাইয়েরা, আজ 
প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বলে থাকে, 
রাসূল (সা.) তো দাওয়াতে তাবলীগ 
করেছেন কাফেরদের মাঝে । এরা আবার 
মুসলমান হয়ে কেন মুসলমানের কাছে 
দাওয়াতের কাজ করে? আমরা বলব, 
আল্লাহ পাক যদি নিজেই মুমিনদেরকে 
ঈমান নবায়ন করার কথা বলতে পারেন, 
তাহলে আমরা কেন মুসলমানদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো না? 
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ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
এসব তাদের নিছক প্রোপাগাপ্ডা বৈকি । 


দুঃখের বিষয় হলো কওমী মাদরাসাকে 


কারণ, তাদের মাঝে আল্লাহ ভয় নেই । 
নেই কোনো মুরুবিবর সাহচর্য । 


মুমিন না হয়ে কবরে যেয়ো না 


তো তারা দেখতেই পারে না। এখন 
কোথেকে, কীভাবে অর্জন করবে সে ধর্মীয় 
শিক্ষা? আবার কেউ কেউ প্রতিহিংসার 


ইসলামের পথে সহজে আনতে সক্ষম 
হবো। 


ইসলাম শান্তির নীড় 


বশবর্তী হয়ে বলে বেড়ায়, এদেশের 


আমরা মুসলমান দাবি করি। কিন্তু 


মাদরাসাগ্ডুলো ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় 


আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় 


নেই । কারণ, সন্তান কখনো মাতা-পিতার 


ইসলাম একটি সুন্দর ধর্মের নাম। 
মানবতার মুক্তির দুর্গ । সকল সুখ ও 
শান্তির নীড় । কারণ, ইসলামে কোনো 
ংঘাত কিংবা হানাহানি নেই । ইসলাম 


ভয়ে অন্যায় করে না । ছাত্র শিক্ষকের ভয়ে 
অন্যায় পরিত্যাগ করে। আসামী 
বিচারকের ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত 
থাকে । আমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ 


গজিয়ে উঠেছে । 
আমরা বলবো, আজ সমগ্র বাংলাদেশে 
অনুসন্ধান করলে, প্রত্যেকটি পল্লী 


এলাকায় এক একটি করে স্কুল পাওয়া 
যাবে । কিন্তু এখনও এমন জায়গা আছে 
যেখানে কোনো মাদরাসাই নেই | তাহলে 


পাকের আযাবের ভয় থাকতো, তাহলে 


ব্যাঙের ছাতার মতো মাদরাসা গজায়নি | 


আমরা পাপকাজ থেকে ফিরে আসতাম । 
ঈমান অবস্থায় শুধু দুনিয়ায় জীবন যাপন 


বরং আমরা যদি বলি, বলতে পারি 


নামক দুর্গে মানুষ যখন প্রবেশ করে তখন 
তার জীবনের মোড়টা পাল্টে যায় । যেন 
সেস্বস্তির মিনারায় আরোহণ করলো । এর 
জ্বলন্ত প্রমাণ হযরত ওমর (রা.)। তিনি 
এসেছিলেন দয়াল নবীর মাথা দ্বিখন্ডিত 
করতে । কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য্য যখন 


ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বহু স্কুল গজিয়েছে। 


তিনি অনুধাবন করতে পারলেন । 


করলে চলবে না । মৃত্যুর সময়ও আল্লাহর 


তবে আমরা এরূপ বলি না। কারণ, 


ভয় অন্তরে রেখে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে 
কবরে যেতে হবে । আন্লাহ পাক পবিত্র 
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“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় 
কর এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে কবরে 
আসবে না ।% 


এখন কেউ যদি বলে, আমি মুসলমান 
হবো না । কবরেও যাব না। সেতো আস্ত 
পাগল । এরকম আরও কিছু মানুষ বর্তমান 
সমাজে বসবাস করে; যারা কবরের 
আযাব বিশ্বাস করে না এবং পরকালে 
বিশ্বাসী নয়; শুনে রাখো, আযরাইল 
আসলে যাবে কোথায়? মৃত্যুর হাত থেকে 
তোমাকে কে বাচাবে? 


অশান্তির মূল কারণ নৈতিক অবক্ষয় 


আমরা আদবওয়ালা নবীর উম্মত । 


রাসূল (সা.)-এর অনুপম চরিত্র 
ইসলামের অনুকরণে আমরা বসবাস করার 
কারণে আমরা অনেক প্রতিকূলতার 


এমনিতেই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে 
গেলেন । নিজ হাতের তরবারিকে রাসূল 
(সা.)-এর পা মোবারকের সামনে রেখে 
বললেন, হে প্রিয় নবী! আমার তরবারী 
দ্বারা আমার গর্দান উড়িয়ে দিন । আমি 
আপনাকে মারতে এসেছিলাম | এতোদিন 


স্বীকার । অনেকে আমাদেরকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু আমরা বিরুদ্ধাচরণ 
করি না। যথাসম্ভব সৌজন্যবোধ বজায় 
রাখার চেষ্টা করি । কারণ, আমরা উৎকৃষ্ট 
চরিত্রের অধিকারী শ্রেষ্ট নবীর উম্মত | নবী 
(সা.) এর আদর্শ কতইনা সুন্দর! একদিন 
কিছু দুষ্ট প্রকৃতির কাফের এসে রাসূল 


আমি ইসলামের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে 
পারিনি । কত আমুল পরিবর্তন! ওমর 
(রা.) রাসূল (সো.) কে মারতে এসে, 
নিজেই মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । 

মায়ের স্তনে বাচ্চা দুগ্ধ পান করতে করতে 
যেমন পরম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে 
পড়ে, বাচ্চা টেরও পায় না কখন যে তার 


(সা.)-এর গর্দানের নিচে চাদর পেচিয়ে 
এমনভাবে টান দিল যে, রাসূল (সা.)-এর 
জিহবা বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে । কিন্তু 


ঘুম চলে আসলো । তেমনি বান্দা যখন 
ইসলামের গণ্তির ভেতর স্বীয় জীবন 
পরিচালনা করে, তখন তার জীবনের ধারা 


এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি তাকে কোনো 
প্রকারের গালমন্দ করেননি । আর অধৈর্ধ্য 
হননি । মুচকি হেসে তাকে বিদায় 
জানালেন । আল্লাহ তাআলা কুরআনের 


আজ আমাদের সমাজে ইসলাম তথা 
নৈতিক শিক্ষার অভাবেই যত নোংরামি ও 
অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে । 
যার কারণে আজ পুরো সমাজ অশান্তিতে 
ছেয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই তো 
মেয়েটির হাতে স্বীয় মা-বাবা হত্যার 
নৃশংস ঘটনাটি ঘটে গেলো । এর পেছনে 
একমাত্র কারণ হলো, নৈতিক শিক্ষার 


আয়াতে এটি তুলে ধরে বলেন, 
৬০৬৩০৩৪০৬৪৭ আতা ৪৮৬ ও 
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“ওগো নবী! যদি তুমি রূঢ প্রকৃতির হতে, 
তোমার অন্তর যদি বক্রতাপূর্ণ হতো; 
তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে দুরে 
সরে যেতো |” 


অভাব । আজ সমাজে ধর্মীয় তথা মনুষ্যত্ব 
শিক্ষার বড়ই অভাব | বর্তমানে ধর্মীয় 
পূর্ণাঙ্গ আদর্শশিক্ষা দেওবন্দী নেসবতের 
কওমী মাদরাসাগুলোতেই দেয়া হয় । কিন্তু 


রাসূল (সা.)-এর এ চরিত্রই আমাদেরকে 
গ্রহণ করতে হবে । আমাদেরকে হতে হবে 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শের প্রতি পূর্ণ 
অনুগত । তাহলে আমরাও মানুষকে 


অনন্য হয়ে যায় । জীবনের শেষ পর্যায়ে 
কখন যে আজরাইল এসে তার রূহটা 
নিয়ে যাবে সে টেরও পাবে না । কীভাবে 
যে কবর জীবন পার করবে টেরও পাবে 
না। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দেখবে, সে 
জান্নাতের মেহমানখানায় হাজির | আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের 
সৌন্দর্য অবলোকন করে আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশিত পথে স্বীয় জীবন পরিচালনা 
করার তওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: আবুললাহ আল-মাহমুদ 


১ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:২০৮ 
২ আল-কুরআন, সরা জান-নিসা, ৪:১৩৬ 

ও আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১০২ 
* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
৫. পর্দা-ছিন্রকারী 
ইসলাম পর্দা ও আবরণের ধর্ম । আমরাই 
ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ লজ্জা ঢাকার প্রতিনিধি | রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 

4703 গে তরু 5 উপ ৬ ও 81) 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চির লজ্জাশীল ও 
আচ্ছাদিত । তিনি লজ্জা ও পর্দা- 
আচ্ছাদনকেই ভালোবাসেন 1১ 


| ১৪৫৯2 ৯৫৫৫ 5, রখ ৩১০৪ 2৫ ৫1, গা এছ 
০৪১১1১2০০০০ ৩ সু ৬৯৪৮ ও 
গ্2৫ ৫2৮৫ 5৫ (৩65৫ ৫৫) ৮ গর্ব হা পা 
০35 ০০০০০ ০ সি ০ ৩) এপ রম ১ 
৩৫ ৫5৫25218৫৮৩ ৫ পঙ্গ প 822৫৮ এুগ্বা 
5 ৬৪১৯ ০০৪১ ৫৯) ৫2 ০৬৬ অঞ্চ 
॥০৫ ১ %£ 5৮15 পাত ৫ 9৫4৫5 


৩৯৮০৭ 0৮2 755 586৩৩ ৩০) 


৫০ টর্প। ঠা ৫ আঁচগ9। ৩) ৫2ররেঠ, পত 2৪ অাতিত ৫০১১৪ 
৩9১ 2 ৩৪০৯৭ ৯] ৬৫৩) ৬১৬ 2799 


64৫ ৮555 শর্ত তা ৫১ গা গাঁ ৫ শা "৮ ঠা 
ঠা ৫ গ্রে হর এগ ঠা ৫9৮2 সা 


2৩ % ৫৮ ভু 26909 ৪৫ % 692 


০০৮০০ 
0৮5557৮1852 ৮ ৫১185 
414 ডি546%7 ৩5 ৫৬ ৩০০৪, 926 

90528 2৫৫ 0251 তত 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাজত করে । এতে তাদের জন্য খুব 
পবিত্রতা আছে । নিশ্চয় তারা যা করে 
আল্লাহ্‌ তা অবহিত আছেন । ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাযত করে । তারা যেন যা 
সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে 
রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, 
ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভূক্ত বাদী, 
যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের 
গোপন সাজ-সজ্জী প্রকাশ করার জন্য 


জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, 
তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা 
কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও 1” 

লজ্জাস্থানকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে 
বাচিয়ে রাখা এ হেফাযতের অন্তর্ভুক্ত । 
মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়া থেকে 
বেঁচে থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত । রাসূল (সা.) 


৬৪ 5 টা এভ১০ ০ স ৩৩ ৬০ 


এ 
“তোমাদের লজ্জাস্থানকে স্ত্রী ও দাসী 
ব্যতীত অন্যদের থেকে হেফাযত কর 1” 
ইসলাম নারীদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও 
সতর প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর আযাবের 
হুশিয়ারি দিয়েছে । 
রাসূল (সা.) বলেন, ূ 
১০ [ও ০০১০ নি 30 ০১ 5 ১০৪) 
256 40013 ৩৮০ 2 ও ৬৪ 
6243 ০৯25 ০১৬৪ ৬৪০৩ ৩৬ 
রা 
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তত ১০5 52৮ গা 1৮৮8 81128 ৫5 ৪ 
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তা ঢেকে রাখলেন রাত পর্যন্ত । অতঃপর 
সকালে সে আল্লাহর ঢেকে রাখা কথাগুলি 
প্রকাশ করে দিলো ।” 


'দু'প্রকারের জাহান্নামী আছে, যাদেরকে 
আমি দেখিনি, উলঙ্গ-বেহায়া-সম্মোহক ও 
আবেদনময়ী নারী, তাদের মাথা হবে 
ধাবমান উটের কুঁজোর মতো । তারা 
কখনো জানাতে প্রবেশ করবে না । তার 
ঘ্বাণও পাবে না। অথচ কতো কতো দূর 
থেকেই জান্নাতের দ্বাণ পাওয়া যাবে 1* 
তিনি আরও বলেন, , 

৬০ ০৪০৩ ৪০৩ ৪ গা 2 ৬৬০ 
9 5221 অপ এ 95) 


.(5065212 

“শেষ যুগে আমার উম্মতে এমন কিছু 
উলঙ্গ-বেহায়া নারী হবে, যাদের মাথা হবে 
ধাবমান উটের কুঁজোর মতো | তাদেরকে 
তোমরা অভিশাপ দাও । কারণ তারা 
অভিশপ্ত 1৮ 
রাসূল (সা.) বলেন, য় 
০০০৪৩ ১ ৪ ও ও পর মিঃ 62৩ 

. 00009 55164 
“যে নারী স্বামী ব্যতীত অন্য কারো ঘরে 
পোশাক-আশাক খোলে, সে তার ও 
আল্লাহর মাঝের পর্দাকেই ছিনন করে 1৬ 
তেমনি গোনাহও সতর ও দোষ, যা ঢেকে 
রাখা প্রয়োজন । তাই নিজেকে ঢেকে রাখা 
পাপীর জন্যে আবশ্যক | নইলে আল্লাহর 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে । রাসূল (সা.) 
মির ৫ ৪8 
058155022৮1 0131 8৮5 ৩ এ) 


£ ০1212 42216০1298০ 8৫ ০ ৭ 
4৮3001০0৪১5 ০১৬ ৫:5৬ 4০ ০০০৮ 25 


25525152585 
“আমার উম্মতের প্রত্যেকই রোগমুক্ত, শুধু 
যারা নিজের পাপ মানুষকে বলে বেড়ায় 
তারা ব্যতীত । পাপ বলে বেড়ানোর অর্থ 
হলো, কোনো ব্যক্তি রাত্রে কোনো কাজ 
করল । অতঃপর সকাল হলো । আল্লাহ 
তার সেই পাপকাজ ঢেকে রাখলেন, 
অতঃপর সে বলে, হে ভাই! গত রাতে 
আমি এরকম এরকম কাজ করেছি। 
কিংবা আল্লাহ তা ঢেকে রেখেছিলেন এবং 


সুতরাং মানুষ যখন এসব অশ্লীলতায় লিপ্ত 
হয়, আল্লাহর কাছে এর জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করা আবশ্যক । কোনো অসিলা বা 
মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। যদি 
সত্যিকারের তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা সে 
করতে পারে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তা 
কবুল করবেন। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
১56 ডা এ ওরা 80598 535 12520 
১ এড এ এ| ৩6 ও 8৮ এ 
৩ এ এ পি ৮ এস 
'আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ নোংরামি-অশ্লীলতা 
থেকে বেঁচে থেকো । কেউ যদি জড়িত 
হয়ে যায়, আল্লাহর পর্দায় তা ঢেকে রাখা 
আবশ্যক | আল্লাহর কাছে তওবা করা 
দরকার । কারণ, যে ব্যক্তি সেই পৃষ্ঠাটি 
আল্লাহর কিতাব কুরআনকে তার বিরুদ্ধে 
দীড় করাবো 1৮ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, 
বি 2৫46 ৮5 ১০282) ৩৫ 1) 


44 ৪২ দি এএুর্ভ ২ শি হি 
০22 5০5৫8 রর 19০ ৮০০ 4 4০ 
১2৯৭3 ০০ 9] এপ এ ভা শি :০৬৪ 
৩4৪০ 6০ ৫ এড এ ৮৮৪ ও ৬ 
এ 5৩ বা এ৫ ৬১ উঠ এ 
(00০ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনকে কাছে টানবেন 
এবং তার আশ্রয়ের ডানা তার উপর রেখে 
তাকে ঢেকে রাখবেন । অতঃপর আল্লাহ 
বলেন, তোমার অমুক গোনাহ সম্পর্কে 
জান? অমুক গোনাহ সম্পর্কে জান? সে 
বলবে, জানি হে পরওয়ারদেগার! এভাবে 
তার সব গোনাহ-ই সে স্বীকার করে 
নেবে । মনে মনে ভাববে, সে তো ধ্বংস 
হয়ে গেছে । আল্লাহ বলবেন, যেভাবে তা 
দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছিলাম, আজ তা 
তোমার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলাম 


অতঃপর তাকে ভালো কাজের আমলনামা 
দেওয়া হবে ।” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) 
কুফার বাড়িতে উঠলেন। তার কাছে 
লোকেরা ভীড় জমালো । তিনি বললেন, 


৩ 2 ৫9 ৬৮ ২৪ টপ পর ৯ 
44 ১ 3595 5 ৫৪ 95 81 ৮৮৪ 
এ] 2 5598 ডি | 5০ ৪20১5 10 
4 ভা এ এ 9243 এ ৪5 এ 

.15354 45 4০৪ 2272 
“আমার কাছে যে ফতওয়া চাইতে আসে, 
সে বসুক। তাকে ইনশাআল্লাহ ফতওয়া 
দেবো । আর যে বিচার চাইতে আসে, 
সেও বসুক | তার ও তার বিবাদীর মাঝে 
ফায়সালা করে দেবো ইনশাআল্লাহ! যে 
আল্লাহর ঢেকে রাখা দোষগুলি আমাদের 
সামনে প্রকাশ করার সংকল্প করে আসে, 
তার উচিৎ, আল্লাহর পর্দায় তা ঢেকে 
রাখা, তার আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ক্ষমার 
মালিকের কাছে গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা 
করা । কারণ, আমরা তো ক্ষমার মালিক 
নই । তবে আমরা তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ 


করতে পারি এবং তাকে তার জন্য লঙ্জা 
দিতে পারি 1 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনদেরকে অপর 
ভাইয়ের দোষ-গোপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন । 
তিনি বলেন, 

11292 (38 ঝ 255 গঞ 2ও ৬5 
“যে ব্যক্তি এক মুসলমানের দোষ গোপন 
করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন 
তার দোষ গোপন করবেন 1” 
রাসূল (সা.) হতে আরও বর্ণিত আছে, 
'রাসূল (সা.)-এর সাহাবা মায়িয (রাযি.) 
তার কাছে এসে একে একে ৪বার 
ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলেন । তখন 
রাসূল (সো.) মায়িযের সঙ্গী হাযযালকে 
বলেন, 

(0122 54 ১০৪ 255 2 
“তুমি যদি তাকে তোমার কাপড়ে ঢেকে 
রাখতে তোমার জন্য উত্তম হতো ।”২ 
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বরং যারা ইসলামের এ মহান আদর্শের 


ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 


শালীনতা, গোপনীয়তা ও সম্মানের সাথে 


বিরোধিতা করে, তাদের প্রতি রাসূল (সা.) 


রয়েছে । আল্লাহ জানেন, তোমরা জান 


চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, 
১৫১ 3 7 ১০ ওঠা ৪ £ 72০4 ৫) 
4101935 ১ সিও ০5152015858 5205 
তে ৬০১6 এ এর 9৬ ভে ৬ এ 
এ 3:০৮ 8561 
“তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো, অথচ 
তা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, 
শোনো তোমরা! মুসলমানদের গীবত 
করো না। তাদের গোপন পাপকর্ম খুঁজে 
বেড়ায়ও না। কারণ যে তাদের গোপন 
কথার খৌজ করে, আল্লাহ তার গোপন 
কথার খোজ করেন । আর আল্লাহ যার 
গোপন কথার খোঁজ করেন, তাকে তার 
ঘরেই লাঞ্কিত করেন ১ 
মুসলমানরা এ সুউচ্চ আখলাককে 
বাস্তবতায় রূপ দিয়েছেন । যেমন- হযরত 
আবু বকর (রাি.) বলেন, 


৮ 59৮53 01905 3908 এ 
(এ পে] ১ ৬ ১ 5 


“চোর, ব্যভিচারী ও মাদকসেবীদের জন্য 
যদি আমার কাপড় ব্যতীত কোনো কাপড় 
না পাই, আমার কাপড়টি ঢেকে দেওয়াই 
আমি পছন্দ করি ১৪ 
(রহ.) কোনো এক প্রশাসনিক 
কর্মকর্তাদের বলেন, 


রি রি ঘি 120125 ঠঁ লী 
2 ১১ ধু 4১০১ এ ডু ৩৪ 


২১ 
“পাপী ও অপরাধীদের গোপন রাখতে 
চেষ্টা করো। কারণ ইসলামে পাপ 


না ।”৯৬ 


বেষ্টিত থাকে । অথচ এ-পর্দাছিননকারী 
টিভি আজ পর্দাবিধানকে চুরমার করে 


কারণ শুধু অশ্লীলতা পছন্দ করাটাই তা 


দিতে, নিষ্পাপ চোখগ্তলোর নির্মলতা 


অস্তিত্ব লাভ করা এবং প্রচারিত হওয়ার 


ছিনিয়ে নিতে এবং মানুষের পুতঃপবিত্র 


প্রথম ধাপ । এই দুষ্ট অশ্লীলতাকে দেহ 
থেকে বিদায় করার আগে অন্তরের সীমানা 
থেকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার । 


চরিত্রকে বিনষ্ট করতে দৈত্যরূপে আবির্ভূত 
হয়েছে । যেখানে ইসলাম বিভিন্ন পন্থায় 
গাইরে মাহরাম নারীদেরকে পরপুরুষরা 


আরো একটি কারণ হলো, অশ্লীলতার 
সম্প্রচার, এর সংবাদ পরিবেশন ও 


দেখার সব পথ রুদ্ধ করেছে, এমনকি 
বর্ণনার মাধ্যমকেও নিষেধ করেছে; যেমন 


গোনাহের নোংরা ছবি প্রকাশ মানুষের 
মনে বিরাট প্রভাব ফেলে । তার ভেতর 
খারাপ ভাবার মানসিকতা ক্রমেই নিস্তেজ 
হয়ে পড়ে । বরং সহজেই তা উপভোগ 
করে । মনে মনে ভাবতে শুরু করে যে, এ 
তো সাধারণ চিত্র, স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক । 
সমাজ-বাস্তবতায় এর কোনো প্রভাব 
নেই। 
ইসলাম অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন 
ঝুনিতি । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৩ ৮62 25 ভর ডে 5৮7 ৫ ও 
এতে পে 2 ৬ ও 9052 

9৩৮৫8 
হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ 
ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে 
পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং 
গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই 
তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা 
স্মরণ রাখ 1১৭ 
রাসূল (সা.) এক হাদীসে অনুমতি গ্রহণের 
লক্ষ্য বর্ণনা করেন । বলেন, 
পা 25১9 কে 1) 

“চোখের কারণেই “অনুমতি” প্রবর্তন করা 
হয় ৫ 


অনেক সময় উদাস-অসতর্ক নারীর সতরে 
গোনাহর দৃষ্টি পড়ে । সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিই 


প্রকাশিত হওয়াও দূষণীয়। আর দোষ 
গোপন রাখা সর্বোত্তম কাজ 1” 

ইসলাম মানুষ ও সমাজে অশ্লীলতার 
প্রচারপ্রিয়তাকে হারাম করেছে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


2261 ৮5 


চা টে ৩55 ৫9 
ও ৫2 2 20187৯91588 ৮22 তা 
6 


'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে 


লজ্জাজনক নোংরামির জন্ম দেয়। শুধু 
তাই নয়, অনুমতির শিষ্টাচারের ব্যাপারে 
ইসলাম বড়ই গুরুত্ব প্রদান করেছে। 
এমনকি তিন সময়ে পিতা-মাতার কাছে 
যাওয়ার জন্যও সন্তানদেরকে অনুমতি 
নিতে বলা হয়েছে। 

ইসলাম মায়ের কাছে যেতে ছেলেকে 
অনুমতি নিতে বলেছে । বোনের কাছে 
যেতে ভাইকে অনুমতি নিতে বলেছে । এ- 
সব হুকুমের রহস্য হলো, বিশেষত স্বামী- 


ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে 


স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তগুলো যেন সংরক্ষণ, 


রাসূল (সা.) বলেন, 
হ্ত 6839 ৮ এড] 8] 23 ৭ 
পাচ 
“এমন যেন না হয়, এক নারী অন্য নারীর 
সাথে একান্তে মিলিত হলো, অতঃপর তার 
স্বামীর কাছে সেই নারীর এমন বর্ণনা 
দিলো যে, যেন স্বামী তাকে দেখছে ১৯ 
সেখানে আজ এই 'পর্দা-ছিন্নকারী'র 
মাধ্যমে সব পর্দা ছিন্ন করা হচ্ছে, পর্দার 
সব মাধ্যম ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এই 
যন্ত্র নারীদেরকে অন্তত সুসজ্জিত রূপে 
উপস্থাপন করছে। ফেতনার পূর্ণতা দিয়ে 
তাদেরকে প্রদর্শন করছে । 
ইসলাম যখন এ-সব গোপন বিষয় প্রকাশ 
করা স্বামী-স্ত্রীর জন্য হারাম করেছে, তখন 
এই 'পর্দা-ছিননকারী, যন্ত্র অদৃশ্যকে 
দৃশ্যমান করে এবং খবরকে চাক্ষুষ 
হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস 
চালাচ্ছে। 
রাসূল (সা.) বলেন, 


222] (8 35 এ 4১৪ ১০৩ ্ ৩ 8) 
2০420 


0০৮ 
“কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে 
দুষ্ট সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে একান্তে 
মিলিত হয়, স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয় । 
অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে 
দেয় ২০ 


52 


550 এ! ৪9৫ চা এ ৬৪৪ 


১23 4 ৩৩ প্র এ% ৬৪ ৬০ টু 
রন এ 25 ই 203 05915 &6 

555 লে ৩54৪৪ এ ০ 498৯5 
9 এ ৫4 ৪০ 6 (৮9 2 এ 
6 0৮ ভি এ এ 4 ৪ 
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255 2 ০46৬ এস 
85585009655 ও 
হযরত আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে 
ছিলেন । পুরুষ-মহিলা সকলেই বসা 
ছিল | রাসূল (সা.) বললেন, “কোনো 
পুরুষ কি স্ত্রীর সাথে যা করেছে, তা 
বলবে? কোনো মহিলা কি স্বামীর সাথে যা 
করেছে তা বলবে? সবাই চুপ করে রইল । 
কেউ জবাব দিলো না। আমি বললাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যা, আল্লাহর কসম! 
নারীরা এমনটিই করবে। পুরুষরা 
এমনটিই করবে । রাসূল বললেন, “এমনটি 
করো না। কেননা এটি সেই শয়তানের 
মতো যে পথিমধ্যে শয়তানের সাথে 
সাক্ষাত করে । অতঃপর সে তাকে ঢেকে 
রাখে অথচ সকলেই তাকে দেখছে ।”৯১ 


দেখুন! বর্ণনা ও শোনার কতো মারাত্মক 
উদাহারণ দেওয়া হয়েছে । তাহলে 
অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দেখা ও শোনা 
কতো মারাত্মক হবে? আর এটি তো এমন 
এক সম্পর্কের ব্যাপারে, যা আল্লাহ হালাল 
করেছেন । তাহলে আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন এবং যার ব্যাপারে তিনি হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করেছেন তা কেমন হবে একটু 
চিন্তা করুন! 
শরীয়তবিরোধী কাজকে অন্তরে ঘৃণা করা, 
যেটি ঈমানের সবচে দুর্বল স্তর তা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্যে ফরজ । 
সেই অন্তর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী, 
যে অন্তরকে প্রবৃত্তি রোগাক্রান্ত করে 
ফেলেছে । যে অন্তর কামনা করে, বাসনা 
করে, যা দেখে তা-ই সুন্দর মনে করে, 
চোখ-কানের নেয়ামত দিয়ে 
নিয়ামতদাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য 
নেয় । পাপের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে শক্তি যোগায়! কবি কতই না সুন্দর 
বলেছেন, 
286৬ ৪/৭9১এাডি 
২০০ এ (৪৭৬ 
৩০০৩৬ 4৮-০০০০] ১2৬ 
45১2 এাজঙ 
নেয়ামত তিনি দিয়েছেন তোমায়, 


আনুগত্য-কৃতজ্ঞতা করবে বলে ॥ 
তবে তুমি তো কৃতত্ন হলে, তার নেয়ামত 
ভক্ষণ করেই অবাধ্যতার কোমর বাধলে! 


[চলবে] 


১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), 
খ. ২৯, পৃ. ৪৮৩, হাদীস: ১৭৯৬৮; (খে) 
আবু. দাউদ, আস-স্নান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩৯-৫০, হাদীস: ৪০১২ (গ) 
আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
স্থনান,  মাকতাবুল মতবুআত আল- 
ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০, 
হাদীস: ৪০৬, হযরত ইয়া'লা ইবনে 
উমাইয়া (রাি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সৃর7 জান-নূর, ২৪:৩০-৩১ 

ও (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. 
৪১, হাদীস: ৪০১৭; (খ) আত-তিরমিযী, 
আল-জামিউল কবীর, মুস্তকা আলবাবী 
ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, 
হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৯৭, হাদীস: 
২৭৬৯ ও পৃ. ১১০, হাদীস: ২৭৯৪; (গ) 
আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৯, 
হাদীস: ৭৩৫৮ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ১২৫ (২১২৮), 
হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

« আত-তাবারানী, আল-মু জায়স সগীর, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ থ্রি.) 
খ. ২, পৃ. ২৫৭, হাদীস: ১১২৫ 

৬ কে) আবু দাউদ, ভাস-স্নান, খ. ৪, পৃ. 
৩৯, হাদীস: ৪০১০; খে) আত-তিরমিযী, 
আল-জামি উল কবীর, সিরিয়া, খ. &, পৃ. 
১১৪, হাদীস: ২৮০৩ 

*. কেট আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, 
পৃ. ২০, হাদীস: ৬০৬৯; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৯১, হাদীস: ৫২ 
(২৯৯০), হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

” আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঙঈন, খ. ৪, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৭৬১৫ 


৯ কে) আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১২৮, হাদীস: ২৪৪১; খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২১২০, হাদীস: ৫২ 
(২৭৬৮) 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খি.), খ. ১০, পৃ. ২৩০, 
হাদীস: ১৮৯৪১ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১২৮, হাদীস: ২৪৪২; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: ৫৮ 
(২৫৮০); (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৪৮৯৩; (ঘ) 
৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ১৪২৬ 

» আবু দাউদ, আ/স-সনান, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, 
হাদীস: ৪৩৭৭ 

»* আবু দাউদ, আ/স-সনান, খ. ৪, পৃ. ২৭০, 
হাদীস: ৪৮৮০ 

** আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, আল- 
শ্সারাফ, খ. ১০, পৃ. ২২৭, হাদীস: 
১৮৯৩১ 

». ইবনে হুবায়রা, আল-ইফসাহ আন 
মাআানিয়াস সিহাহ, ভূমিকা, পৃ. ৩৪ 

১* আল-কুরআন, সরা আান-নূর, ২৪:১৯ 

১৭ আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:২৭ 

৯” (ক) আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
৪৫, হাদীস: ৬২৪১; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৮, হাদীস: ৪০ 
(২১৫৬); গে) আত-তিরমিযী, আাল- 
জামিউল কবীর, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ২৭০৯; (ঘ) আন-নাসায়ী, আল- 
মুজতাকা মিনাস-সনান, খ. ৮, পৃ. ৬০, 
হাদীস: ৪৮৫৯ 

৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
খ. ৬, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ৩৬৬৮; খে) 
আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ৩৮, 
হাদীস: ৫২৪০ 

২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাকফ 
ফিল. আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. 5 ১৯৮৯ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১৭৫৫৯; খে) 
মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৬০-১০৬১, হাদীস: ১২৩ (১৪৩৪), 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 

২, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বসনদ, খ. 
৪৫, পৃ. ৫৬৪, হাদীস: ২৭৫৮৩ 
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ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান শাসনকাল ও 
বাংলাদেশ সময়কালে যারা 

রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা ও স্বর্োজ্ছবল 
অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম 
হলেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক 
মহাপরিচালক শায়খুল আরব ওয়াল 
আজম আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস 
(হাজী সাহেব হুযুর) । বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এ 
সম্পর্কে কিঞিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস 
পাব ইনশাআল্লাহ । হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত 
রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি । “দীন ও 
রাজনীতি দুটি যমজ সন্তান শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর এ উক্তি তার 
জীবনকে আন্দোলিত করে । ব্যক্তিগত 
জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত রাসুলের 
দাবি । ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখার পাশ্চাত্য অপপ্রচারের তিনি 
ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর । ওলামায়ে 
কেরামের মধ্যে যারা রাজনীতিবিমুখ 
তাদেরকে তিনি রাজনীতির প্রতি 


উৎসাহিত করতেন | তিনি পরোক্ষ এবং 


প্রত্যক্ষভাবে সারা জীবনই রাজনীতির 
সাথে জড়িত ছিলেন । মাওলানা আতহার 
আলী (রহ.), মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন 
(রহ.) ও খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক 
আহমদ (রহ.) ছিলেন তার রাজনৈতিক 
গুরু । 

তীর ছাব্রজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ই শুরু হয় 
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র 


করেন । ব্িটিশবিরোধী আন্দোলনের 


ইসলামী রাজনীতিতে হাজী 
মাওলানা ইউনুস (রহ.)- 
এর সক্রিয়তা ও অবদান 


সাঈদ হোসাইন 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে 


সিংহপুরুষ শায়খুল ইসলাম হুসাইন 
আহমদ মাদানী (রহ.) ছিলেন তার বুখারী 
ও তিরমিযী শরীফের উত্তাদ | দেওবন্দের 
দীর্ঘ পাচ বছরে তিনি মাদানী (রহ.)-কে 
ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে অন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিতে এবং অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে 
তাদের ক্ষমতার মসনদ কাঁপিয়ে দিতে 
দেখেছেন । শায়খুল ইসলামের এই বিপ্রবী 
কর্মকাণ্ড তার চেতনাকে শাণিত করে এবং 
ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে শরীক হতে 
উজ্জীবিতি করে। এ সম্পর্কে 
রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি মাওলানা আবদুর 
মাওলানা মাদানী (রহ.)-কে তিনি 
দেখেছেন বিটিশবিরোধী আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিতে, জেল, জুলুম নির্যাতন ও 


পরিচালিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন তিনি দেখেছেন খুব নিকট 
থেকে । নিজেও তিনি এর একজন কর্মী 
হিসেবে কাজ করেছেন | ... শিক্ষাজীবন 
সমাপ্তির পর তিনি আপন উস্তাদ ও 
বুযুর্গদের সাথে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের 
নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শরীক 
হন |” 

বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সিরাজুদ্দীন 
ইমাম সাহেব লিখেন, রাজনৈতিক 


দারুল উলুম দেওবন্দে । ১৯৩২ সাল 


ময়দানে তার পদচারণাও বড় চমৎকার । 


থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাচ বছর 
তিনি এখানেই কাটান । এখানে তিনি 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন 


তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে বিভক্ত করতেন 
না। ছাত্রজীবনের পর পর তিনি জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী 


এবং কয়েকটি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন 1” 


ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন | ইতিহাসের 
একটি সোনালি অধ্যায় হওয়ায় এখানে 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান 
বিভাগের প্রফেসর, বিশিষ্ট কলামিস্ট ড. 
মাহফুজ পারভেজের একটি লেখা থেকে 
উদ্ধৃত করছি, খতীবে আযম এবং তার দল 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 
ইসলাম পার্টির অপরাপর নেতা মাওলানা 
যফর আহমদ ওসমানি, মুফতি মুহাম্মদ 
শফি, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা 
মুহাম্মদ ইউনুছ, মাওলানা আবদুল মতিন 
খতীব, মাওলানা বাদশা গুল প্রমুখ 
সর্বাবস্থায় পাকিস্তানে একটি ইসলামী 
শাসন ব্যবস্থা ও সর্ববিধান প্রণয়নে 
সর্বাত্মক চেষ্টা করেন । কিন্তু বার বার 
সামরিক শাসন এনে অখণ্ড পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাকে ব্যাহত 
করে। অন্যদিকে ইসলাম বিরোধী 
অপরাপর মতবাদের অনুসারীরা আন্দোলন 
সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিতে থাকে । 
এমতাবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ কঠিন 
হয়ে গেলেও বিশ্বাসী ও আদর্শিক 
রাজনীতিবিদগণ সেটা অব্যাহত রাখেন । 
বিস্তারিত জানতে দেখুন: 17179110 01 
98596, 1116 7১011008] ১59060) 07 
[81051910, [9190101: 00010 
[001015115 71955, 1967 1 
বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সিরাজুদ্দীন 
ইমাম সাহেব লিখেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
পর জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও 
নেজামে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে [মাওলানা 
ইউনুস (রহ.)] নেতৃত্ব দেন । তিনি ১৯৬৯ 


আগস্ট'১৬ ____। আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নেজামে ইসলাম 
পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেন । তার শিক্ষা ও রাজনৈতিক গুরু 


ইউনুসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত 
এখানে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করছি, 


বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 


খতীবে আযম মওলানা সিদ্দীক আহমদ 


“আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, 


সাহেবের তিনি ছিলেন অন্যতম 
রাজনৈতিক সহকর্মী | দেশের গণ-মানুষের 
পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও তিনি ছিলেন 


ইসলামী ছাত্রসমাজ, ঢাকা মহানগরী 
শাখার উদ্যোগে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত 
হচ্ছে। দীর্ঘ কাল ধরে ইসলামী 


সুপরিচিত | ভারত-পাকিস্তানসহ 


ছাত্রসমাজের আন্দোলনের সাথে আমি 


মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে তার অগুণতি 


পরিচিত । এ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের 


ভক্ত-অনুরক্ত রয়েছেন । কাবার মহামান্য 


কর্মীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ওঁদার্ষপূর্ণ 


ইমামের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল 


ব্যবহার ও মানুষকে সহজে আপন করে 


আন্তরিক । তীর ব্যক্তিগত দাওয়াতে 


নেয়ার মতো মহৎ গুণাবলি সর্বস্তরের 


সম্মানিত ইমাম শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
সুবাইল সাহেব দুণ'দু*বার বাংলাদেশ সফর 
করেন 1 

পাকিস্তান আমলে স্কুল, কলেজ ও 


ছাত্রজনতার মাঝে ব্যাপক সাড়া 
জাগিয়েছে । আমাদের মুরববীদের হাতে 
গড়া ইসলামী ছাব্রসমাজের পতাকাতলে 
জমায়েত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনি চেতনা সৃষ্টির জন্য 


নির্দেশিত পথে রসুলে মকবুল (সা.)-এর 


উল্লখযোগ্য কোন ইসলামী ছাত্রসংগঠন 
ছিল না। তখন ব্যাপকভিত্তিক একটি 


প্রদর্শিত পদ্ধতিতে নিজেদের ব্যক্তি, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন 


ইসলামী ছাত্রসংগঠনের প্রয়োজন তীব্রভাবে 


করার জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকল 


অনুভূত হয়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে 


ছাত্রদের এগিয়ে আসা উচিৎ । আল্লাহ 
পাক বাতিলের মোকাবেলায় দীনে হকের 


কেরাম ইসলামী ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন । এতে মাওলানা মুয়াহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.)ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । 
এখানে ১৯৬৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর 
মারকাধী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের 
করাচিস্থ সদর দপ্তরে আয়োজিত 

₹বাদিক সম্মেলনে ইসলামী ছাত্রসমাজ 
প্রতিষ্ঠার যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া 
হয় তার রিপোর্টটি পাকিস্তানের দৈনিক 
জঙ্গ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি, মারকাযী 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের করাচিস্থ 
সদর দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক 
সম্মেলনে দলের সভাপতি আল্লামা যফর 
আহমদ ওসমানী (রহ.) কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রদের মাঝে দীনী 
কাজ করার জন্য একটি ছাত্র সংগঠন 
করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন 

₹বাদিক সম্মেলনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (রহ.), দলের মহাসচিব 
খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), হযরত মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.), হযরত হাজী মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুছ সাহেব ও মাওলানা মতিন খতীব 


(রহ.)।১ 
প্রসঙ্গত ঢাকা মহানগর সম্মেলন 
স্মারক'৯০ বাংলাদেশ ইসলামী 


ছাব্রসমাজে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 


পতাকাকে উধ্র্বে তুলে ধরার যোগ্যতা, 


করছি, তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র মতবাদের 
বিপ্রব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক 
দেশসমূহে । এ মতবাদের ভিত্তি ছিল 
ইসলামের দুর্গের মূলোৎপাটন করা । এই 
আন্দোলন রাষ্ট্র ও সরকার থেকে ধর্ম-কর্ম 
তো সমূলে উৎখাত করল, তদুপরি 
মানুষের অন্তরে ও জাতির বিবেকবুদ্ধিতে 
অল্প যা দীন-ধর্ম বাকি ছিল তাতেও 
প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানতে লাগল । 
তাদের ঈমান-আকীদা, আনুগত্য-অনুকরণ 
থেকে নিয়ে ধর্মপালনে মানবীয় অধিকারে 
পর্যন্ত তারা হস্তক্ষেপ করতে লাগল । তাই 
আমরা সমাজতন্ত্রেরে পতনে তেমন 
চমকিত হই না। যদিও আমাদের ছোট- 
বড় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ধর্মের 
নেতাদের কাছেও তা অত্যন্ত বিস্ময়কর 
বলে মনে হয়েছে । 

কিন্ত অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে যে, বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপারে খুবই উদাসীন 
থাকেন । আর তা হলো, শব্রুপক্ষ থেকে 
লেলিয়ে দেওয়া আক্রমণকে অগোচরে 


ইখলাস ও সাহসিকতা ছাত্রসমাজ কর্মীদের 
দান করুন । আমীন 1” 
১৯৬৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মারকাষী 


রেখে দেয়া ৷ অথচ শত্রুরা এরই অপেক্ষায় 
আছে । 
১৯৭০ সালে হজরত মাওলানা মুহাম্মদ 


জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাংবাদিক 
সম্মেলনের তিন দিন পর ৭ সেপ্টেম্বর 


ইউনুস (হাজী সাহেব হুজুর) রহ 
তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 


করাচিতে আয়োজিত নেজামে ইসলাম 


আহলে সুন্নাত, দেওবন্দী, বেরলভী 


পার্টির সংবাদ সম্মেলনে মাওলানা ইউনুস 


আহলে হাদীস, শিয়া ইসনা আশারিয়াসহ 


(রহ.) নিজের বক্তব্য পেশ করেন । এ 


বিভিন্ন মতের ২৩১ জন শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট 


সম্পর্কে মাওলানা মাসউদুল কাদির 


আলেমগণের সাথে এক যুক্ত ফতওয়া 


পাটিয়ার দশ মনীষীতে লিখেন, পাকিস্তান 
আমলে ১৯৬৯ (৭ সেপ্টেম্বর) ঈসায়ীতে 


প্রদান করেন। এ ফতওয়ার মাধ্যমে 
ওলামাগণ ইসলাম ও পক্ষে 


করাচিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে 
[মাওলানা ইউনুস (রহ.)] ভাষণ দেন রী 


সমাজতন্ত্র, পুজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে 
বড় বিপদ ও ফিতনা আখ্যায়িত করেন 
এবং এসবের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক 


৪৯) | পাকিস্তানে সেসময় ২ 
শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং সমাজতন্ত্র 


মুসলমানের ওপর ফরয বলে ঘোষণা 


মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবলভাবে 
দেখা দিয়েছিল । তখন পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম মিলে এই 


দেন। 
এঁতিহাসিক এ ফতওয়ায় স্পষ্ট করে বলা 
হয়েছে যে যেসব দল সমাজতন্ত্র, 


ংবাদিক সম্মেলন করেন । এতে উপস্থিত 
ছিলেন মাওলানা যফর আহমদ উসমানী 


পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে খাটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা 


(রহ.), মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.), 
খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রমুখ 1৮ 

এখানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার একটি 
মন্তব্য উল্লেখ করা সমীচীন হবে বলে মনে 


প্রতিষ্ঠার জন্য এক্যবদ্ধভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে, তাঁরা সবাই জিহাদে লিপ্ত তাঁদের 
সাহায্য-সহযোগিতা করা ও ভোট দেয়া 
শরীয়ত মতে জিহাদের পর্যায়ভূক্ত | 

ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারী ওলামাদের মতে 
সমাজতন্ত্রের (001017001507) দাবিদার 
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দলগ্তলো কোরআন ও সুনাহ এবং 
ইসলামের বিদ্রোহী । তাদের সাহায্য- 


এক সাক্ষাৎকারে পটিয়া মাদরাসার সাবেক 


ইসলামবাদীর লেখা জাতীয় রাজনীতিতে 


সিনিয়র শিক্ষক ও বর্তমান হাটহাজরী 


গৌরব ও এতিহ্যের ৬০ বৎসর নেজামে 


সহযোগিতা করা, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ 


মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাজুল 


ইসলাম পার্টি থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি, 


হওয়া প্রভৃতি কুফরের সহযোগিতারই 


করীম (বোবা হুযুর) বলেন, মেজর জিয়াউর 


“আইডিএল ভেঙে যাওয়ার পর নেজামে 


নামান্তর ও কঠোরভাবে হারাম ৷ তন্রপ 


রহমান যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন 


আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক 


বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলে সারা 
দেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় । কালুরঘাট 
বেতার কেন্দ্রটি তখন পাকিস্তানিদের 
শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে যায় । চৌকস মেজর 
জিয়া তখন বেতারের সরঙঞ্জামাদী নিয়ে 
পটিয়ার দিকে যাত্রা করেন । তৎকালীন 
হাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)। 
তিনি মেজর জিয়া ও তীর বাহিনীকে 
করার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানান । এ 
সম্পর্কে সাংবাদিক শাকের হোসাইন 
শিবলি আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোজে নামক 
বইতে লিখেন, “মেজর জিয়াউর রহমান 
কালুরঘাট থেকে এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে 
যাবেন কোথায়! কারা তার প্রতি সদাচারণ 
করবে । একটু ভালো ব্যবহার করবে । 
জানিয়ে দেবে না হানাদারদের | কর্ণফুলী 
নদীর তটে দীড়িয়ে হয়তো তাই 
ভাবছিলেন মেজর জিয়া । কর্ণফুলী পার 
হয়ে পটিয়া থানার দিকে যাত্রা করলেন । 
কোথাও থামছেন | দেখে নিচ্ছেন রাস্তা- 
ঘাট ক্রিয়ার তো? হ্যা, দুর্বার গতিতে 
পালিয়ে নিরাপদ এলাকায় অবস্থানের চেষ্টা 
করলেন । ডান-বাম সারা পটিয়ায় 
দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সাদর 
আমন্ত্রণে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াতে 
মেজর জিয়াউর রহমান ছুটে এলেন [পৃ. 
২৪৮-২৪৯]। 

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 
হযরত হাজী সাহেব হুযুর নেজামে ইসলাম 
পার্টির পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন 
করেন । নেজামে ইসলাম পার্টি তৎকালে 
তার একান্তিক প্রচেষ্টায় দৈনিক জিন্দেগী 
নামে একটি পত্রিকা বের করে। এটি 
নেজামে ইসলাম পার্টির মুখপত্র হয়ে কাজ 


তিনি একবার হাজী মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুস সাহেবের কাছ থেকে দোয়া নিতে 
পটিয়া মাদরাসায় আগমন করেন । হাজী 


ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
হতাশার সঞ্চার হয়। দলের গতিধারা 
এখানে এসে যেন কিছুটা স্থিমিত হয়ে 
গিয়েছিল । ১৯৭৯ সালে ইসলামী 


সাহেব হুযুর (রহ.) তাকে নসীহত করেন । 


আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী হযরত 


প্রেসিডেন্ট জিয়া পটিয়া মাদরাসা পরিদর্শন 


মাওলানা আবদুল মালেক ও হযরত 


করে বলেন, এরকম প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে 


মাওলানা মোহাম্মদ সরওয়ার কামাল 


খুব কমই আছে । আপনাদের যা প্রয়োজন 
তা আমাদের বললেই পাবেন । 
প্রেসিডেন্ট 


আজিজী পবিত্র মক্কা মুকাররমার 
খিদুয়াতের ংলাদেশের খ্যাতনামা 


পাকিস্তানের তৎকালীন 
জিয়াউল হকের আহ্বানে ইসলামী বিশ্বের 
নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের একটি 
কনফারেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 


ইসলামী রাজনীতিক ও প্রাক্তন নেজামে 
ইসলাম নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশন 
আহ্বান করেন। ১১৫ জন আলেম এ 
কনভেনশনে বাংলাদেশ ইসলামী 


বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল 
উপস্থিত হয় । দলের প্রধান ছিলেন হাজী 
মাওলানা ইউনুস (রহ.)। পরে কী এক 
মতানৈক্যের কারণে তিনি 
সেখান থেকে তার নিত 
পুরো 


ওলামায়ে কেরামের কনফারেন্স 
অনুষ্ঠিত হলো সেখানে পটিয়া 
মাদরাসার প্রতিনিধি দল 
উপস্থিত হয়েছিল। দলের 


প্রধান ছিলেন হযরত হাজী 


জন ছিলেন । প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের 
আহ্বানে এসব অতিথি আমন্ত্রিত হন। 
তারা হাবীব ব্যাংকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 
উপস্থিত, হন। কনফারেন্স ৩ দিনব্যাপী 
ছিল। তারা ওই ২ দিন সরকারি অথিতি 
ছিলেন । মতের অনৈক্য হওয়ায় হাজী 
সাহেব রেহ.) তার নেতৃত্বাধীন পুরো 
দলটিকে নিয়ে বিষুরী টাউনে চলে 


আসেন ।১২ 

১৯৭৯ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির 
এতিহাসিক মক্কা সম্মেনে তিনি 
অংশগ্রহণ করেন । এতে তিনি নেজামে 


করে । পার্টির উত্তরোত্তর উন্নতির ক্ষেত্রে 
তিনি গ্রহণ 


ইসলাম পার্টির সফলতা-ব্যর্থতার ওপর 
দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন । এই সম্মেলন 
সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক 


আন্দোলন তথা নেজামে ইসলাম পার্টির 
সফলতা ব্যর্থতার ওপর দীর্ঘ আলোচনায় 
₹শ নেন খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক 


এ 


বত 
এ ২ ২ দল ছল 


মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহ উদ্দীন, 
আলহাজ শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, 
হযরত মাওলানা আবদুল করীম শেখে 
কৌড়িয়া, মাওলানা আজিজুল হক ও 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 1'১ 

মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী 
লিখেন, ইন্তিকালের পূর্বপর্যস্ত তিনি 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । জমিয়তে 
ওলামার মুখপাত্র সাপ্তাহিক জমিয়ত 
প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুব খুশি হন এবং 
এর স্থায়িত্ব ও কবুলিয়তের জন্য আল্লাহর 
দরবারে দোয়া করেন। তিনি নিজেও 
ছিলেন সংবাদপত্রের একজন 


পৃষ্ঠপোষক 1৯৪ 
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তিনি রাজনীতিবিমুখ আলেমসমাজকে 


অঞ্চলের হকপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করার 


ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতির প্রতি 


জন্য হাজী সাহেব হুযুর [মাওলানা মুহাম্মদ 


উৎসাহিত করতেন । আলেমদেরকে তিনি 


ইউনুস] ও খতীবে আযম [সিদ্দীক আহমদ] 


নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত 


সাহেব আমাকে বাধ্য করেছেন । তাদের 


করার পাশাপাশি জোর তাগিদও দিতেন । 


মতে আমি ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত 


এখানে এরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। 


ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় 


একটি ঘটনার কথা মাওলানা আবদুর 
রহীম ইসলামাবাদীর মুখেই শুনুন, “দেশে 
তখন তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছিল । আমি এ নির্বাচনে 
চট্টগ্রাম-৪ ফটিকছড়ি নির্বাচনী এলাকা 
থেকে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের 
প্রার্থী হিসেবে প্রতিদবন্দী ছিলাম । হাজী 
সাহেব হুযুর (রহ.) [মাওলানা মুহাম্মদ 


ফটিকছড়ি 
সাথে আমার দেখা হয় । আমি তার দোয়া 
চাইলাম । তিনি আমার ও নির্বাচনী 
পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন, 
দোয়া করলেন, কিছু পরামর্শ দিলেন । 
অতঃপর এক সময় তিনি আমাকে 
বললেন, তুমি আলেম-ওলামাদের দস্তখত 
নিয়ে তোমার সমর্থনে একটি লিফলেট 
বের কর এবং এটি ব্যাপকভাবে প্রচার 
কর । এতে লোকেরা তোমার প্রতি ব্যাপক 
সমর্থন জানাবে । তিনি লিফলেট ও 
সমর্থনকারী আলেমদের নামের তালিকায় 
এক নম্বরে তার নাম দিতে বললেন । 
অতঃপর বললেন, আমি ফটিকছড়ির 
অধিবাসী নই, হাটহাজারীর বাসিন্দা, তবুও 
আমার নাম দেখলে আলেম সমাজসহ 
সর্বস্তরের লোক তোমার প্রতি সমর্থন 
দেবে। তার এই কথা শুনে আমি 
আশ্চর্যান্িত হয়ে গেলাম এবং মনে বিরাট 
সাহস অনুভব করলাম । এই ছিল তার 
ইখলাসের নমুনা । এটা আমাকে প্রেরণা 
যোগায় সবসময় 1৮ 

আরেকটি ঘটনা শায়খুল আদব মাওলানা 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)-এর 
আত্মজীবনী আমার জীবনকথা থেকে 
উদ্ধৃত করছি । তিনি লিখেন, “১৯৭০ সালে 
পার্লামেন্ট নির্বাচনে হুযুর [মাওলানা হারুন 
বাবুনগরী] অংশগ্রহণ করেছিলেন । জনৈক 
দানবীর এতে অসন্তষ্টি প্রকাশ করলেন, 
কারণ ফটিকছড়ি ও মিরসরাইয়ে 
জামায়াতে ইসলাম প্রার্থী দিয়েছিল | তিনি 
মনে করতেন দুটি ইসলামী দলের 


শরীয়তের পক্ষ থেকে এই 
গুরুদায়িত্ব আমার ওপর কি আসে 
না? আমি বললাম, হুযুর আসে । 
তখন হুযুর রাগান্বিত হয়ে এক 
চিৎকার করে উঠলেন, অমুক 
দানবীর আমার খোদা নন | আমি 
নির্বাচন করব । মনোনয়নপত্র 
প্রত্যাহার করব না। হুযুরের এই 
সিদ্ধান্তের ফলে যে দানবীর 
আশ্বাস দিয়েছিলেন তা স্থগিত 
করার আশঙ্কা ছিলো যা মাদরাসার 
জন্য খুবই ক্ষতিকর ৷ কিন্তু হুযুর 
এদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করলেন 
না[পৃ. ১১২-১১৩]। 
বাংলাদেশে শিরক-বিদআতমুক্ত 
তাওহীদপন্থী ইসলামী সমাজ 
গঠনে হাজী ইউনুস (রহ.)-এর 
অবদান একটি অনস্বীকার্য 
বাস্তবতা । হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.) এটা ভালো করেই জানতেন 
যে, জনগণের মাঝে দীনের 
অনুভূতি সৃষ্টি করতে না পারলে 
এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে 
না। তাই তিনি জনগণকে দীন-ধর্ম 
সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য 
সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর 
করতেন । নিমে তার ওয়াষের 
কতিপয় বিষয়বস্ত ও বৈশিষ্ট্য তুলে 
ধরা হল: 
একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
এবাদত করা। আমলকে 
আল্লাহর জন্য খালিস করা । 
* আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার 
হওয়া । 
৬ আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা 
পোষণ করা । 


নিজেকে দুনিয়ার প্রতি 
মুখাপেক্ষী না ভাবা । বরং স্রষ্টার 
প্রতি মুখাপেক্ষী ভাবা । 


৬ আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করে 
প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ 
তাআলাকে স্মরণ রাখা । 

উম্মাহকে এক প্রাটফর্মে নিয়ে আসার 
চেষ্টা করা, অনৈক্য থেকে বীচানো । 


একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
এবাদত করা । আমলকে আল্লাহর 
জন্য খালিস করা । 

* আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার 
হওয়া । 

আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা 
পোষণ করা । 

না ভাবা। বরং অষ্টার প্রতি 
মুখাপেক্ষী ভাবা । 

আদায় করা, অকৃতজ্ঞতা থেকে 
দুরে থাকা । 

আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করে 
প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখা । 
উম্মাহকে এক প্রাটফর্মে নিয়ে 
আসার চেষ্টা করা, অনৈক্য থেকে 
বাঁচানো । 

* আল্লাহর কালেমা বুলন্দ রাখার 
নিমিত্ত জিহাদ করার জন্য 
সবসময় প্রস্তত থাকা এবং 
ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা । 
€ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি ও 


প্রতিদ্ন্দিতা যুক্তিসঙ্গত নয় । তাই হুযুর 
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এই 


৬ আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় 
করা, অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা । 


গ আল্লাহর কালেমা বুলন্দ রাখার নিমিত্ত 
জিহাদ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত 
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থাকা এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে 
চলা । 

৪ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি ও 
শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আগামীর জন্য 
যোগ্য পুরুষ তৈরি করা। আর 
সাধারণভাবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নির্মাণ করা ।৯ 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন তার “খতীবে 

আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ: একটি 

যুগ-বিপ্রব উৎস" গ্রন্থে লিখেছেন, নেজামে 
ইসলাম নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পাশাপাশি সাংস্কৃতি আন্দোলনও 
অব্যাহত রাখেন সংগঠন করে 
তোলার মাধ্যমে । শিরক ও বিদআতের 
সয়লাভ বন্ধ করার লক্ষ্যে খতিবে আজম 
ও হযরত আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুস সাহেব চট্টগ্রামে ১৭০, শাহী জামে 
মসজিদ মার্কেটে আনজুমানে তাহাফফুজে 
ইসলাম নামে একটি গবেষণা ও প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । এ প্রতিষ্ঠান হতে 
বাতিল মতবাদের উৎখাত এবং ইসলামী 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় 
আন্দোলনের উপর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ 

প্রকাশ করা হয় [পৃ. ১২৫]। 

হাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ 

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার- 

প্রসারের মাধ্যমে যোগ্য ইসলামী জনশক্তি 
গঠনে প্রয়াসী ছিলেন ৷ এজন্য তিনি প্রায় 

১৫০০ মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, 

আং্শিকভাবে মেরামত ও পুননির্মাণে অর্থ 

যোগান দেন । তিনি কওমি মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের ইসলামি রাজনীতিসচেতন 
করে তোলার জন্য নেসাব (পাঠ্যক্রম) 
সংস্কারেও এগিয়ে আসেন। এক 
ইশতেহারে তিনি বলেন, “...আমাদের 
দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য 
আলেম সমাজ ও 
রাজনীতিবিদগণ দীর্ঘদিন থেকে যে 
আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তাতে সাফল্য 
লাভের জন্য আমাদের ফারিগদের 
ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি 
প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা 
প্রয়োজন | তদ্রুপ গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, 
ভুগোল, ইতিহাস প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াবলির প্রতিও দরসে নিজামীতে কোন 
গুরুত্ব দেয়া হয় না। উন্লিখিত 
প্রয়োজনাবলির প্রেক্ষাপটে আমাদের শুরার 
সদস্যবৃন্দ দরসে নেজামীর পাঠ্যক্রমে 
কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। যার 


প্রয়োজনীয়তা শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাদানী (রহ.) ইতোপূর্বেই অনুভব 


আজীবন তিনি ইসলামী আন্দোলনের এক্য 
ও সংহতির প্রতীক ছিলেন । আগামী 


করেছিলেন (আনজুমানে ইত্তিহাদুল 


প্রজননের জন্য তার এই প্রোজ্ল কর্মগ্ুলো 


মাদারিসের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ও 


আলোকবর্তিকা হয়ে আলো বিকিরণ 


্রস্তাবাবলি থেকে গৃহীত, প্রকাশের তারিখ 
১১ রমজানুল মুবারক ১৩৮৫ হি.) ঃ 
রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ 
কথা বলেছেন বলে জানা যায় । সেসব 
কথা আজ হারিয়ে গেছে অবহেলার 
আবর্তে । একটি কথা যা মাওলানা 
সরওয়ার কামাল আজিজি বর্ণনা করেছেন, 
সেটি হলো, হুযুর বলতেন, যদি মাদরাসা 
ও দীন বাঁচাতে চাও তা হলে প্রত্যেক 
মাদরাসা থেকে একজন করে মুবাল্লিগ 
দাও রাজনীতির ময়দানে । এবং তার 
বেতনও দিতে হবে মাদরাসা থেকে ।”৮ 
রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক যে কোন 
বিভেদ-বিদ্বেষ সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি 
প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন । এ 
সম্পর্কে ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.) স্মৃতিচারণমূলক এক প্রবন্ধে 
লিখেন, “বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী এই 
মহান ব্যক্তিত্বের যে গুণটি সমসাময়িক 
সকল মুরুববীদের মধ্যে তাকে অনন্তকাল 
পর্যন্ত সগৌরবে উজ্ভ্বল করে রাখবে তা 
হলো ইত্তিহাদ বাইনাল মুসলিমীনের 
(মুসলমানদের মাঝে এক্য স্থাপন) ক্ষেত্রে 
টন অবদান | মাদরাসা-মসজিদ নিয়ে 
বিভেদ হোক, চাই কোনো 
রাড বিভেদ, সাংগঠনিক বা 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে, যে ধরনের বিভেদ- 
বিদ্বেষ দেখা দিক না কেন সমাজে, হযরত 
হাজী সাহেব (রহ.)-এর তাওয়াজ্জহের 
হিমশীতল পরশে নিমিষেই তা সমাধা হয়ে 
যেত, সেখানে প্রতিষ্ঠা পেত সৌহাদ্য, 
ভ্রাতৃত্ব, ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাক না 
ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সময়কালের 
বিভিন্ন পর্যায় ও ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে তার 
এই সক্রিয় ভূমিকা ও স্বর্ণোজ্্বল 
অবদানগুলো ইতিহাসের সোনালি পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । তার জীবন, 
কর্ম ও অবদানের মূল্যায়ন-লব্ধ শিক্ষার 
মাধ্যমে ইসলামী তৎপরতা _ প্রভৃতভাবে 
উপকৃত হবে এবং ইসলামী রাজনীতি 
প্রকৃত এঁতিহ্যের গতিপথের সন্ধান লাভে 
সক্ষম হবে। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন, 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই যে তার 
জীবনের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল তা 
তিনি দ্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে গেছেন । 


করবে । আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম 
প্রতিদানে ধন্য করুন । আমীন । 


অবদান, পৃ. ২৪৫ 

২ মাসিক জাত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস (রহ.) 
বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 

« দেনিক সংগ্রামের আলহাজ মওলানা শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ 
* মাসিক আত-তাওহীদ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, 

৩৯ 

সংগ্রামের আলহাজ্ব মওলানা শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ 

৬ ৫দনিক জঙ্গ, করাচি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯; 
সুত্র: ঢাকা মহানগর সম্মেলন স্মারক'৯০ 
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ, পৃ. ২৯-৩০ 

+ ঢাকা মহানগর সম্মেলনে স্মারক'৯০, 
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ, পৃ. ৫ 

” মুফতী মুহাম্মদ রফী ওসমানী (অনুবাদ: 
মাওলানা হারুনুর রশীদ), শ্ফতী মুহাম্মদ 
শফী রহ.) জীবন ও কমা পৃ. ১৯৮; 
মাসিক আত-ত7ওহীদ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, 
পৃ. ৩৯; মাসউদুল কাদির, পটিয়ার দশ 
মনীষী, পৃ. ৪৯ 

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, প্রাক, পৃ. ৩৩০ 
* বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. আফ ম 
খালিদ হোসেন, খতীবে আজম মাওলান7 
ছিদিক আহমদ: একটি যৃগ-বিপব উৎস, 
চিন্থাধারা প্রকাশন (মার্চ ১৯৮৯), পৃ. 
১৩১-১৪২ 

১ মাসউদুল কাদির, পটিয়ার দশ মনীষী, পৃ. 


৫ 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গাগুভ, পৃ. ৪৯৭ 
টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্পাদিত, 
ইসলামী রি নেজামে ইসলাম 
পাটি পৃ. ১৭ 
» মাসিক আত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস 
(রহ.) বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 
»* মাসিক আত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস 
১৬ (রিহ.) বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 
১* মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গাওক্ত, পৃ. ২৪৫ 
** আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আমার 
১ জীবনকথা, পৃ. ১৮৩-১৮৪ 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গ্রাগুভ, পৃ. ২৪৭ 
৮ এাওজ, পৃ. ২৪৭, পৃ. 
২৮ 
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যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর দুর্গতি, দুর্দশা 


মোকাবেলা করে টিকে থাকার সংগ্রামে 


ও অন্ধকার সময়ে উম্মাহকে কুরআন ও 


মৃত সম্ভীবনী সুধার মতো কাজ করেছিল 


সুন্নাহর সঠিক পথ দেখিয়েছেন এমন 


বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর অসামান্য 


আলেমগণের সংখ্যা ইসলামের ইতিহাসে 
কম নয়। এরই ধারাবাহিতায় বি 


কালজয়ী সংস্কারধর্মী রচনা রিসালায়ে 


সংকট সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট রাহবার 
হিসেবে তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ে 


নুর । দিকহারা মুসলিমবিশ্ব দিক- 


শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর চরম দুর্দিনে 


নির্দেশনামূলক সংস্কারধ্মী তার এই 


বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মুসলমানের নিকট 
স্বীকৃতি পেয়েছে । বিংশ শতাব্দীর সূচনা 


অন্ধকারে নিমজ্জিত উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত 
হয়েছেন অনেকেই । কিন্তু জরাগ্রস্ত এই 
জাতির সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক পথ 


কালজয়ী রিসালা গভীর সংকটে নিমজ্জিত 
ও পরাজিত মুসলিম উম্মাহকে ভেঙে পড়া 
খিলাফতের ধ্বংসম্পের ওপর ঈমানের 


লগ্নে প্যান ইসলামি আন্দোলনে আধুনিক 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার 
প্রকৃত রূপকার ছিলেন সাঈদ নূরসী । যে 


প্রদর্শনের গুরুদায়িত্বে যারা ছিলেন 


নতুন ইমারত নির্মাণে উজ্জীবিত 


অগ্রগামী তাদের অন্যতম ছিলেন তুরস্কের 
মহান সংস্কারক বদীউজ্জামান সাঈদ 
নূুরসী । সোনালি যুগের অবসান ও 
খিলাফতহারা মুসলিমবিশ্বের অধঃপতনের 


করেছিলো । মোটকথা সেই অস্থির সময় 
ও  চতুর্মুখী_ ষড়যন্ত্র মুসলিমবিশ্বকে 


আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ ইসলামকে 
আধুনিকীকরণ নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার 
ইসলামিকরণ এবং প্রকৃত ইসলামকে বিংশ 


এমনিতেই গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছিল 


শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তার 


সেই অবস্থায় উসমানীয় খিলাফত ছিল 


মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে 
যাওয়া__একথা বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী 
বুঝতে পেরেছিলেন । এই দুর্বলতার সাথে 


তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ 
আশ্রয়স্থল, তাও যখন পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের 


রিসালায়ে নূরে পবিত্র কুরআন দ্বারা একথা 
প্রমাণ করেন যে, দীনের শিক্ষা আধুনিক 
বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং 


মাধ্যমে উৎখাত করা হল তখন 


বিজ্ঞান ১৪ শত বছর পিছন থেকে দীন 


নাস্তিক্যবাদ ও দীনহীনতা এবং অন্য সকল 
শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ এবং 
বিংশ শতকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর 


অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার 
অর্থেই অসহায় হয়ে পড়ল । এমনিতেই 
কয়েক শতাব্দীব্যাপী ফিলিস্তিন তথা 


ঈমানের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় ৷ ফলে 
তার এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে 


বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে ইহুদিদের পক্ষে 
পশ্চিমা বিশ্বের ক্রুসেড মুসলিম সামরিক 


বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে 
জরুরি ও প্রধান কাজ । এই সত্যকে 
উপলব্ধি করেছেন চিন্তাশীল অনেকেই 
কিন্তু তৎকালীন বৈরী পরিবেশে জরাজগ্রস্ত 
জাতির জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী পন্থা 


শক্তিকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল । 


ইসলাম তথা কুরআনকে অনুসরণ করছে । 
তিনি প্রমাণ করেন যে, বিশ্বজগতের 
কর্মকাণ্তবিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর 
আবিষ্কার দীনের হাকিকাতকেই বরং 
মজবুত করে । সাঈদ নুরসী ও রিসালায়ে 
নূর সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করার কোন 


তার ওপর উসমানীয় খিলাফতের পতন 
তাদের শক্তি-সাহস ও আশা-আকা্ক্কার 
সর্বশেষ ভরসাটুকুও বিলীন করে 


অবকাশ নেই । কারণ বদীউজ্জীমান সাঈদ 
নূরী নিজেই তুরক্ষের ইতিহাসের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আধুনিকতার নামে 


দিয়েছিল । এমনি ক্রান্তিকালে 


গ্রহণ করেছিলেন যে কয়জন কালজয়ী 
মর্দে মুজাহিদ বদীউজ্জামান সাঈদ নুরসী 
ছিলেন তাদের অন্যতম । 


বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর ন্যায় মর্দে 
মুজাহিদের সংস্কারধর্মী আন্দোলন 
খিলাফতের কেন্দ্রভূমি তুরস্ক ও পশ্চিম 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর 


আরবীয় অঞ্চলসহ পূর্ব ইউরোপের 


শুরুর দিকে সমগ্র খিস্টান ও জায়নবাদী 


মুসলমানদের মাঝে নতুন করে ঈমানী 


বিশ্বের সম্মিলিত ভয়াবহ ঘড়যন্ত্র ও 


চেতনার সথ্গর করেছিল । 


তুরস্কের নেতা কামাল পাশা যখন ইহুদি ও 
হয়ে ইসলামি খিলাফত উৎখাত, আরবি 
ভাষা নিষিদ্ধকরণ, এক ধৃষ্টতাপূর্ণ ফরমান 
বলে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতসহ 
সবধরনের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ও 
আযানকে বে-আইনি ঘোষণা করেন, 


আক্রোশের কালো থাবায় উসমানীয় 


তার রচিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর 


খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন 
মুসলিমবিশ্ব যে গভীর সংকটে নিমজ্জিত 
হয়ে পড়েছিল তা সাহসিকতার সাথে 


আগস্ট'১৬ 


রিসালায়ে নূর আধুনিক মানুষের কাছে 
ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কুরআনের 
মর্মীর্থকে হৃদয়স্পর্শী আঙ্গিকে ব্যাখ্যা 


অসংখ্য ও অগণিত ওলামায়ে কেরামকে 
ফাসিকাষ্টে ঝুলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তুর্কি 
জাতির ইসলামি পরিচিতি ও তাহযীব- 
তামাদ্দুন মুছে দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্ঠায় 
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লিপ্ত, ঠিক সেই সময় মযলুম তুর্কি 


তত্ব কুরআন থেকে নিঃসৃত একটি 


করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত 


মুসলমানদের আশায় বাণী শুনিয়ে দীন ও 
ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল থাকার 


আধ্যাত্মিক ভাষ্য, তার এই অরাজনৈতিক 


যাকাত ও সাদাকা গ্রহণ না করার নীতির 


ও শান্তিমূলক প্রচেষ্টা সেদিন তুর্কি 


ওপর অবিচল থেকেছেন । এ সম্পর্কে 


জন্য উৎসাহ প্রদান ও দুর্দশাগ্রস্ত তুর্কি 
জাতির আধ্যাতিক রাহবার হিসেবে পথ 


মুসলমানদের ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন 


তিনি তার মাকতুবাত গ্রন্থে যা উল্লেখ 


তথা আকীদা ও ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত 


দেখিয়েছিলেন সাঈদ নূরসী । মুলত 


করে এবং এ ধারা প্রজন্মন্তরে আজও 


উপমহাদেশে বাদশাহ আকবরের 
তথাকথিত দীনে ইলাহীর মোকাবেলা 
আলফী সানী (রহ.) যেভাবে 


প্রবাহমান । 


নিরবে-নিভীতে বিভিন্না উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিবর্গের নিকট চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে 
করেছিলেন সাঈদ নূরসীও সেই একই 


জন্ম 

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী পরিস্কার ও 
মেঘমুক্ত আকাশের তলে বরফে আচ্ছাদিত 
উপত্যকা ও সুউচ্চ পর্বতমালার মাঝে 


পন্থা আরও একটু বৃহত্তর আঙ্গিকে 
মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামকে 


ফজরের আযানের সময় ১২৯৩ হিজরী 
মোতাবেক ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান 


হেফাজতের জন্য অবলম্বন করেন । তার 
সেই অকান্ত প্রচেষ্টা সেদিন নাস্তিক্যবাদ ও 


তুরক্কের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নূরস নামক 
থামে এক এতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে 


কুফরে আচ্ছন্ন ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তুর্কি 


জন্যগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন 


জাতির বরফশীতল হৃদয়ে জ্বেলেছিল 
ঈমানের ঘ্লিপ্ধ প্রদ্ীপ | কুরআনের বিমল 
প্রভায় দূর করেছিলো জাহেলিয়াতের 
অন্ধকার । তার সেই কুরআনী ব্যাখ্যা, 
শেকড়স্পর্শী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক তালীম 
তুর্কি মুসলমানদের হৃদয়ে জ্েলেছিল 
সেদিন হারিয়ে যাওয়া ঈমানী আলো । 

১৯২৫ সালে তুরস্কের মুসলমানদের সেই 
কঠিন দুর্দিনে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী 
দীনহীন কর্মকাণ্ড ও দমন-নীতির 
বিরোধিতা করায় সাঈদ নূরসীকে নির্বাসিত 
করা হয় এবং এর পরের ২৭টি বছর তার 
জীবন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি 
এবং কারাদণ্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত 


একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু দীনদার 
ব্যক্তি। তিনি এতটাই পরিচ্ছন্ন জীবনে 
অভ্যন্ত ছিলেন যে, জীবনে কখনো কোন 
অবৈধ বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করেননি এবং 
স্বীয় সন্তান-সম্ততিকে অবৈধ কিছু পানাহার 
করাননি । এমনকি চারণভূমি থেকে গবাদি 
পশু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেগুলোর 
মুখ বেঁধে দিতেন যেন অন্যদের শস্যক্ষেত 
হতে কিছু খেয়ে না ফেলে । তার মহীয়যী 
মা নুরিয়া বলতেন যে, আমি আমার 
সন্তানদের সর্বদা পবিত্র ও অযু অবস্থায়ই 
দুগ্ধ পান করাতাম । 


শিক্ষাজীবন 


হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উম্মাহর 
দুর্দিনে মুক্তির পথ বলে দিতে পারে শুধুই 
আল-কুরআন | তাই তিনি সমকালীন 
সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বলে দিতেন 
পবিত্র কুরআন থেকে । তাই কারাদণ্ড ও 
নির্বাসনের এই বছরগুলোতেই তিনি পবিত্র 


কুরআনের শিক্ষা ও তাৎপর্যসমূহের ব্যাখ্যা 


অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী 
বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর আনুষ্ঠানিক 
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ১৯৮২ খিস্টাব্দে 
তাগ নামক গ্রামে মুহাম্মদ আফান্দীর 
মাদরাসায় । অতঃপর তিনি বিরমাস 
গ্রামের একটি মাদরাসায় স্বীয় অধ্যায়ন 
চালিয়ে যান। তৎকালীন নিয়মানুসারে 


করেন । তা হলো: 


হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণসমূহ 
জীবনসায়াহ্ে জনৈক সহকর্মীর উদ্দেশে 
সাঈদ নুরসী বলেন, আমাকে কেউ যখন 
কোন হাদিয়া (উপহার) পাঠিয়েছে তখন 
অনুভব করতাম যে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
আমার একটি নীতিকে তারা ভেঙে 
ফেলতে চাচ্ছে। কিন্তু হাদিয়া গ্রহণ না 
করার এই নীতির গভীর তাৎপর্যকে আজ 
ব্যাখ্যা করবো । তা হলো: পুরাতন সাঈদ 
করুণা গ্রহণ করত না। করুণা গ্রহণ 
করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়তর 
মনে করত । গভীর কষ্ট ও পীড়াতে 
ভুগলেও নীতিকে বিসর্জন দেননি । 
পুরাতন সাঈদের নিকট থেকে তোমার 
এই অসহায় ভাইয়ের নিকট যে নীতিটি 
মিরাস হিসেবে চলে এসেছে তা নিছক 
লোকদেখানো ও কৃত্রিম কোনো 
অমুখাপেক্ষিতা নয় বরং এর পেছনে চার- 
৫টি খুবই গুরুত্রপূর্ণ কারণ রয়েছে । 


প্রথম কারণ: পথত্রষ্টতায় নিমজ্জিতরা 
(আহলে বাতিল) জীবিকা নির্বাহের বাহন 
বানাচ্ছে বলে আলিমগণকে দোষারোপ 
করছে । “ইলম দীনকে নিজেদের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য ব্যবহার করছে' বলে 
ইনসাফহীনতার সাথে তাদের আক্রমণ 
করছে । এসবকে বাস্তবে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা দরকার । 


দ্বিতীয় কারণ: সত্যের প্রচার ও প্রসারের 
জন্য আন্দিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করতে 
আমরা বাধ্য ৷ কুরআনে হাকীমে সত্যের 


হিসেবে প্রায় ৬ হাজার পৃষ্ঠার রিসালায়ে 


শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার শিক্ষা 


নূর রচনা করেন । সাঈদ নুরসীর মতে 


প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত ছিলো । অন্যথায় 


রিসালায়ে নূর হচ্ছে আল-কুরআনুল 


দেশবাসীর যাকাত ও সাদাকা হতে তাদের 


করীমের ব্যাখ্যার একটি বিস্ময়কর 
প্রামাণ্যচিত্র ও মুল্যবান তাফসীর; যা 


ব্যয়ভার চালানো হতো । এর জন্য দীনী 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ তাদের ব্যয়ভার 


পবিত্র আধ্যাত্মিক 


নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যাকাত- 
ফিতরা সংগ্রহ করত । কিন্তু শিশু সাঈদ 


কুরআনের মহাসমুদ্রের অসীম কণারাশির 
একটি ফৌটা। কুরআন নামক সূর্যের 


যাকাত ও সাদাকার অর্থ গ্রহণে কখনো 
রাজি হননি । তাই তিনি কখনো যাকাত ও 


একটি কিরণ, রুহানী তত্বজ্ঞানের 


সাদাকা সংগ্রহের জন্য যেতেন না, যা 


শীর্ষচুড়ার আল্লাহপ্রদত্ত একটি হাকীকত বা 
আগস্ট'১৬ 


তৎকালীন তার গ্রামবাসীকে বিস্মিত 


প্রচারকারীগণ: 84৩,৮1৩) (আমার 
বিনিময় হল আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলার 
মধ্য দিয়ে মানুষের নিকট নিজের 
অমুখাপেক্ষিতাকে তুলে ধরেছেন । সুরা 
ইয়াসীনে বিদ্যমান: 1 পু্ট$৩০১্ 
9৩১৫৫৫১১? অনুসরণ করো তাদের, 
কামনা করে না, অথচ তারা সুপথণ্রাপ্ত)২ 
আয়াতাংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
জন্য অতীব অর্থবহ । 
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তৃতীয় কারণ: আল-কালিমাত গ্রন্থের 
প্রথম কালিমাতে যেভাবে বলা হয়েছে সে 


টুকরো শুকনো রুটি আহার করা, শত 


কোনো ধরনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা ছাড়াই 


তালি লাগানো লেবাস (পোশাক) পরিধান 


অনুযায়ী আল্লাহর নামে দেওয়া, আল্লাহর 
নামে নেওয়া প্রয়োজন । অথচ অধিকাং 
প্রদানকারী হয় গাফিল; নিজ নামে দেয়, 


করা আমার নিকট বান্দার মুখাপেক্ষী 


তিনি সেগুলো স্বীয় মেধার গুণে বুঝতে 
পারতেন । এভাবে কিছুকাল অধ্যয়নের 


হওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ৷ অন্যের 
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মিষ্টি খাওয়া, 


মনে মনে কৃতজ্ঞতা কামনা করে অথবা 


অতিসুসজ্জিত পোশাক পরিধান করা এবং 


গ্রহণকারী গাফিল, মুনিবে হাকিকী তথা 
প্রকৃত নিয়ামতদাতার প্রাপ্য শুকরিয়া ও 
প্রশংসা বাহ্যিক উসিলাসমৃহকে প্রদান করে 
ভুল করে। 


চতুর্থ কারণ: তাওয়াকুল, তুষ্টতা ও 
মিতব্যায়িতা এমন এক ভাণ্ডার ও সম্পদ 
যা কোনো কিছুর সাথে তুল্য বা 
বিনিময়যোগ্য নয় | মানুষের নিকট থেকে 


তাদের ইচ্ছা পুরণ করতে বাধ্য হওয়া 
আমার নিকট কখনই সুখকর নয় । 


ষষ্ঠ কারণ: অমুখাপেক্ষিতার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যা আমাদের 
মাযহাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আলেম 
ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেছেন, সালাহাতের নিয়তে 
তোমাকে প্রদত্ত কিছু তুমি সালেহ অর্থাৎ 


সম্পদ সংগ্ৰহ ও সঞ্চিত করে সেই অফুরন্ত 
ভাগ্তার ও খনিসমূহ হারাতে চায় না। 
রাযযাকে যুল জালালের নিকট কোটি 


দীনদার না হলে তা গ্রহণ করা হারাম । এ 
যামানার মানুষগুলো লোভ ও তীব্র 
আকাঙ্কষার কারণে ছোট একটি উপহার 


কোটি শুকরিয়া যে তিনি আমাদের 
ছোটকাল থেকেই করুণা ও নীচুতার 
মুখোমুখি হতে বাধ্য করেননি । আল্লাহ 
তাআলার দয়া ও ইহসানের ওপর ভরসা 
করে বাকি জীবনটুকু সেই নীতি অনুসারে 
অতিবাহিত করতে পারার জন্য তার নিকট 
আন্তরিক প্রার্থনা করছি । 


পঞ্চম কারণ: গত এক দু'বছরের বিভিন্ন 
আলামত ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার মাঝে 
গভীর এক বিশ্বাস জন্ছে যে, 
জনসাধারণের কোনো সম্পদ বিশেষত 
ধনীদের ও কর্মচারীদের উপহার 
হোদিয়া)সমূহ গ্রহণ করার অনুমতি আমার 
নেই। এসবের মাঝ থেকে কোনো 
কোনোটি আমাকে অসুস্থ করে তুলছে । 
এটি সুনির্দিষ্ট যে, এসব আমার জন্য 
অসুস্থতার কারণ করা হচ্ছে । আমাকে তা 
উপভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না । কখনও 
কখনও এসব আমার জন্য ক্ষতিকর করে 
তোলা হচ্ছে । সুতরাং এ অবস্থা অন্যের 
সম্পদ গ্রহণ না করার জন্য এক ধরনের 
নির্দেশ এবং বিধি-নিষেধ । আমার মাঝে 
একাকী থাকার মানসিকতা রয়েছে । 
সবাইকে সব সময় গ্রহণ করতে পারি না। 
জনগণের দেয় উপহার গ্রহণ করার অর্থ 
সময়ে-অসময়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 
তাদের খাতির-যত্র করা যা আমার 
পছন্দনীয় নয়। অধিকন্তু কৃত্রিমতা ও 
নীচুতা থেকে আমাকে উদ্ধারকারী এক 


আগস্ট'১৬ 


(হাদিয়)-কে অতিউচ্চমূল্যে বিক্রি 
করছে । আমার মতো গোনাহগার এক 
উপায়হীনকে সালেহ ওলী (দীনদার) মনে 
করে একটি রুটি দিচ্ছে । কখনও না! যদি 
আমি নিজেকে সালেহ অর্থাৎ দীনদার মনে 
করি তাহলে তা অহংকারের লক্ষণ এবং 
সালাহাত বা দীনদারিত্বের অনুপস্থিতির 
প্রমাণ । যদি নিজেকে সালেহ বা দীনদার 


পর তিনি শায়খ মুহাম্মাদ জালালীর নিকট 
থেকে শিক্ষাসনদ লাভ করেন । 


কালের বিস্ময় বেদীউয্‌ 

যামান) উপাধি লাভ 

শিক্ষা সনদ লাভের পর সাঈদ নূরসী তার 
বড় ভাই মোল্লা আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য শিরওয়ান যান, তাদের প্রথম 
দর্শনেই কথাবার্তা ছিলো এরকম: 
আবদুল্লাহ: তুমি এখান থেকে যাওয়ার 
পর আমি শরহে শামসী শেষ করেছি, এই 
সময়ে তুমি কি পড়েছো? 

সাঈদ: আমি ৮০টির মতো বই পড়েছি । 
আবদুল্লাহ: কি বলছ তুমি? 

সাঈদ: এছাড়াও প্রচুর বই পড়েছি। 

কিন্তু অল্পসময়ে এত অধ্যয়নের ঘটনা 
আবদুল্লাহর কাছে অসম্ভব মনে হলো, তাই 
তিনি বইগুলো থেকে তীকে খুটিয়ে খুটিয়ে 
প্রশ্ন করলেন । অবশেষে তার এ কৌতুহলী 
অনুসন্ধান বিস্ময় সহকারে শেষ হলো । 
হলে নূরসী বললেন, “অন্তরের রোগ বা 


মনে না করি তাহলে ওই সম্পদ গ্রহণ করা 


প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার জন্যই তিনি 


আমার জন্য জায়েয নয়। অধিকন্তু 


নিয়মিত অধ্যয়ন চালিয়ে গেছেন । কিন্তু এ 


আখিরাত কেন্দ্রিক আমলের বিপরীতে 


ঘটনা আরও আশ্চর্যজনক ঠেকলো যখন 


সাদাকা ও উপহার গ্রহণ আখিরাতে স্থায়ী 


তারা সিরাত নামক স্থানে শায়খ 


নিয়ামতসমূহ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে ভক্ষণের 
শামিল । 


শিক্ষার সনদপ্রাপ্তি 

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তুরস্কের বিতলিসে 
অবস্থিত শায়খ আমীন আফেন্দির 
মাদরাসায় ভর্তি হন | সেখানে তিনি বেশি 
দিন অবস্থান করেননি । সেখান থেকে 
তিনি মীর হাসান আলীর মাদরাসায় এবং 
ওয়াসতান কাওয়াসের মাদরাসায় অধ্যায়ন 


ফাতহুন্নাহ আফেন্দির দৃষ্টিতে পড়লেন । 
শায়খ ফাতনুল্লাহ একজন অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন 
বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি সাঈদ 
নূরসীকে তার পঠিত গ্রন্থগ্ুলো থেকে 
পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ 
করলেন যে, উল্লিখিত প্রায় সকল বইগুলো 
সাঈদের আকণ্ঠ মুখস্ত ৷ এছাড়া সাঈদেরও 
যুক্তিবিদ্যা ও ন্যায়শান্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের 
তথ্যটি শায়খ ফাতহুল্লাহর অজানা ছিলো 
না। এ সময় হতে সাঈদ নূরসীর নাম 


করেন । অতঃপর তিনি বায়েষীদ এলাকায় 


বদীউয্‌ যামান হয়ে গেলো । বদীউষৃ 


অবস্থিত মাদরাসায় চলে যান। উক্ত 
মাদরাসায় তিনি শায়খ মুহাম্মদ জালালীর 
তত্্ীবধানে একান্তিক মনোযোগ সহকারে 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ অধ্যয়ন করেন । 
তিনি প্রত্যহ জটিলতম পুস্তকসমূহ থেকে 
২০০ পৃষ্ঠা করে অধ্যয়ন করতেন এবং 


যামান শব্দের অর্থ, কালের বিস্ময় । 


!চলবে। 


১ আল-কুরআন, সুর? ইউনুস, ১০:৭২ 
২ আল-কুরআন, সরা ইয়াসীন, ৩৬:২১ 
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ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


আর কয় দিন পরেই পবিত্র ঈদ | সবার 
মধ্যেই ঘনীভূত হয়েছে উৎসবের ছোয়া 
ঈদ উদযাপনের আমেজ লেগেছে মানুষের 


পরিবর্তনশীল ধারার বিকাশ হচ্ছে । আজ 


পাড়া-প্রতিবেশি আত্মীয়দের বাড়ি 


থেকে পঞ্ঝশ বা পঁচিশ বছর আগের ঈদ 
এবং বর্তমানের ঈদ আয়োজন ও 


মধ্যে । এ সময় কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করার দরকার পড়েছে সঙ্গত কারণেই 


উত্যাপনে অনেকাটাই বদলে গেছে 


বেড়ানো এবং বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ 
খখ্যাগ্তলো পড়ার রেওয়াজ । এখন 
ইলেন্্রনিক মিডিয়ার রমরমা অবস্থায় 


বিশেষত, এখন যে বিশ্বায়নের তীৰ 


মানুষের কার্যক্রম বদলে গেছে । শত শত 


কারণ, বিশেষ বিশেষ উৎসব, যেমন ঈদ 


পরিস্থিতি চলছে, তাতে আঞ্চলিক ও 


কেবল উল্লাস-আনন্দ করার দিন নয় 
একটি দার্শনিক ও নৈতিক দিকও আছে 


আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রবল দাপট এসে 


চ্যানেল ঈদ উপলক্ষে পাচ দিন বা সাত 


হামলে পড়ছে বিশ্বের দেশে দেশে 


ঈদের মতো পবিত্র উত্সবে । এসব 


ংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় । বরং 


সাজাচ্ছে । চলচ্চিত্র, 
নাটক, বিনোদন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ 
হরেক ডপাচারে চ্যানেলগ্তলোর আয়োজন 


গুরুত্পূর্ণ কথাও মনে রাখা দরকার 


ংলাদেশের ঈদের নানা আয়োজনে বহু- 


এজন্যই ঈদ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত 
করা হচ্ছে। 
আমরা জানি, ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি 


বিচিত্র সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চই প্রাধান্য পাচ্ছে 
এই পরিবর্তনের সবগুলোই ভালো এবং 


উপচে পড়ছে । সারা মাসের রোজার 
সাওয়াব কয়েক দিনের উল্লক্ষনে ধুয়ে-মুছে 
যাওয়ার মতো দুরবস্থা তৈরি হয়েছে । ঈদে 


করে চলে । ধর্মে প্রভাব যে সংস্কৃতিতে 
দৃশ্যমান; তেমনি সংস্কৃতির প্রভাবও ধর্মের 


ক্ষেত্রে অলক্ষ্যণীয় নয়। বাঙালি 
মুসলমানের ধর্মাচার আর পাঞ্জাবি বা 
মালয়ালম মুসলমানের ধর্মাচার একই 
রকম নয়। সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে 
ধর্মাচারের মধ্যেও পার্থক্য ফুটে ওঠে । এই 
কথাটি যদি অন্যভাবে বলি, তাহলে 


গ্রহণযোগ্য নয় । পরিবর্তনের শ্বোতে মাথা আর এখন সামাজিক-ধর্মীয় কাজে 
নুইয়ে না দিয়ে এর ভালো-মন্দ সম্পর্কে মানুষকে খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। 
সুস্পষ্ট বিবেচনা রাখাটাও জরুরি । সবাই ঘরমুখো এবং টিভি-পর্দায় 
মুসলমানদের উৎসব প্রধানত দুটি । ঈদ- মনোযোগী । ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে 
উল-ফিতর এবং ইঈদ-উল-আযহা । আন্তগ্রযোগাযোগ, কুশলাদি বিনিময়, 
সাধারণ ভাষায় বড় ঈদ ও ছোট ঈদ। সম্পর্ক দৃঢ়করণের কাজটি পিছিয়ে যাচ্ছে । 


কিংবা বকরি ঈদ ও কোরবানি ঈদ । ঈদ- 
উল-ফিতরের মূল চেতনাটি হলো এক 


কৃচ্ছৃতার স্থান দখল করছে বল্পাহীন ভোগ 
ও উদ্দাম বিনোদন । তরুণ-তরুণীদেরকে 


মাস কঠোর সিয়াম বা কৃচ্ছতা সাধনের 


আরেকটি চিত্র দেখতে পাই । বাঙালি হিন্দু 


তো হাতের কাছে পাওয়াই যাচ্ছে না। 


পর আনন্দে শরিক হওয়া । রোজাদারগণ 


তারা ফেসবুক এবং ইন্টারনেট সংযোগ 


এবং বাঙালি মুসলমানের অভিন্ন সংস্কৃতি 


রমজান শেষে ঈদের অনাবিল আনন্দে 


হলে ধর্মের কারণে একটি সুক্ষ পার্থক্য 
বিরাজমান রয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে | 


রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত প্রাপ্তির 
মাধ্যমে তৃপ্তির উৎসব উত্যাপন করবেন 


হিন্দু বাঙালির সব আচরণ, অভ্যাস, 


হাতের আইফোন বা এভ্দট্রোয়েডে নিয়ে 
সমাজ-সংসার থেকেই যেন হারিয়ে 
যাচ্ছে । ফলে ঈদ উপলক্ষ্যে সামাজিক 


ঈদের দিনে, এটাই ধর্মের বিধান । এতে 


পোষাক, খাদ্যাভাস যেমন মুসলমান 
বাঙালির জন্য প্রযোজ্য নয়; তেমনি 
বাঙালি মুসলমানের সব কিছু বাঙালি 


মেলামেশীয় ভাটা পড়ছে । সমাজের 


উৎসবের সুএর ধরে ভন্নত খাবার আর 


বুননও শিথিল হচ্ছে এ কারণে ৷ সবাই 


পোষাকে প্রসঙ্গ আসে । যেসব ব্র্যাডিশনাল 


যেন বাস্তব সমাজ ছেড়ে ভার্চুয়াল সমাজের 


বাঙালি খাবার এবং মুসলিম এঁতিহ্যের 


বলেই হিন্দুরা গ্রহণ করে না । একইভাবে, 
পাঞ্জাবি হিন্দু ও পাঞ্জাবি মুসলমানের 
মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট । যার প্রভাব 


রন্ধন ঈদের জন্য অপরিহার্য ছিল, সেই 


অধরা বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। ভোগের 
পেয়ালায় উপুড় হয়ে পড়ছে । কুরবানির 


খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে । খাদ্য তালিকায় যুক্ত 
হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ও 


সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে 
ছায়াপাত করে । ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তো 
পার্থক্য একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয় । এই 


আন্তর্জাতিক খাদ্য । ফাস্টফুট দাপট 
দেখাচ্ছে । বিভিনন ধরনের পানীয় বা 


চেতনার সঙ্গে যা পুরোটাই অসঙ্গতিপূর্ণ ও 
বেমানান । 

সমাজতর্ববিদদের মধ্যে যারা সমাজ, 
মানুষ, সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে কাজ 


ড্রিংসের প্রচলন হচ্ছে । পোষাকের ক্ষেত্রে 


পার্থক্য কোনোভাবেই মুছে ফেলা সম্ভব 


বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যান্ড ও নাম যুক্ত হচ্ছে। 


নয়। বরং এইসব পার্থক্যের মাধ্যমে 


করছেন, তারা বিষয়গুলোকে আরো ভালো 
ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন । চলমান 


লেহেঙ্গা এর মধ্যে মাত্র একটি | ঈদের 


বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা 
ফুটে ওঠে । 


এবার আসা যাক ঈদ প্রসঙ্গে । ঈদ একটি 


মূল চেতনার উপরে খানাপিনা আর সাজ- 
সঙ্জা স্থান পেলে বিষয়টা বৈসাদৃশ্য হয় 
বৈকি! 


নিখাদ ধর্মীয় অনুষ্ঠান । তথাপি এতে 
ংস্কৃতির নানা বিষয় এসে যুক্ত হয়েছে । 
এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এতে একটি 


আগস্ট'১৬ 


ঈদের সাংস্কৃতিক উত্যাপনের মধ্যে 


পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
দিকগুলোকে চিহ্িত করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে । ধর্ম নিয়ে যারা কাজ করছে, 
তারাও ধর্ম আর সংস্কৃতির নানা প্রায়োগিক 
দিকের ব্যাখ্যা দিয়ে এসব নিয়ে ভালো- 


আগেকার দিনগুলোতে এঁতিহ্যের 


মন্দ বলতে পারবেন । নিশ্চয় বিচিত্র ও 


অনুসরণে প্রধানত ছিল কবর জেয়ারত, 


বহুমাত্রিক পরিবর্তনশীলতা তাদেরও 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নজরে এসেছে এবং তারাও বিষয়গুলো 
নিয়ে ভাবছেন । আমরা মনে করি, 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও এসব 
ভাবনা জোরদার হওয়া দরকার | নইলে 


কোনো কৃতিত্ব নেই। কোনো দাম নেই 
অজানা, অচেনা বহুমুল্যের পোষাকে সঙ 
সেজে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও । বরং তৃপ্তি 
ও মর্যাদা রয়েছে মানুষের অন্তর ও 


খারাপ পরিবর্তন অচিরেই আমাদের 
আচ্ছন্ন করবে । সেই রাহু গ্রাস থেকে বের 
হওয়াও তখন কষ্টকর হবে । 

স্মৃতি ও ইতিহাসের নিরিখে আরেক 
ধরনের তুলনা চলতে পারে । পরিবর্তন 


আত্মাকে স্পর্শ করার মধ্যেই ৷ মানুষের 
সুখে-দুখে সমব্যাথী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে 
মানবিক সাফল্য, ধর্মীয় বোধ, নৈতিকতার 
বিজয় | ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের মানবিক, 
সামাজিক তাৎপর্যকে প্রাধান্য দিলে অর্থ ও 


দু'ঈদেই পত্রিকায় লাখ লাখ টাকার 
পোষাক এবং গরু কেনার ছবি ছাপা হয় । 
সঙ্গে থাকে ক্রেতার ছবিটিও | সেটা যে 
ইতিবাচক নয়, বুঝতে হবে । পোষাকের 
দামে বা পশুর ওজনে মানুষের দাম বা 
ওজন বাড়ে না, এটা জানলে লাখ টাকার 
লেহেঙ্গা গায়ে উল্লসিত তরুণীটি কিংবা 
নাদুস গরুর পাশের সুখী ক্রেতাটি লজ্জায় 


সম্পর্কে আচ পাওয়া যেতে পারে আগের 


বিত্তের উগ্র প্রতিযোগিতা কিংবা বিদেশের 


দিনের ঈদ এবং বর্তমান দিনগুলোর ঈদের 


মুর্খ অনুকরণপ্রিয়তা হাস পাবে । মানুষে 


মধ্যে । এ তুলনা খুবই নস্টালজিক ও 
স্মৃতিময় । বয়স, শিক্ষা ও সামাজিক 
স্তরবিন্যাস ভেদে এ তুলনা বিভিন্ন হবে । 


মানুষে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে । 
সামাজিক বিন্যাস দৃঢ় হবে এবং মানুষ ও 


সমাজের নৈতিক মান উচ্চতর হবে । ধর্ম 


তবুও বাস্তবের ঈদের চেয়ে স্মৃতির ঈদ 


তেমনই আহ্বান জানায় । 


অনেক বেশি আনন্দঘন । তখন ভালো 


সংস্কাতও সেটাই বলে। 


খাবারের জন্য, ভালো পোষাকের জন্য, 


নৈতিকতাও তেমনি দাবি করে । 


ঈদের দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে 
হতো । ঈদের দিনকে মনে হতো মুক্ত ও 


এই মূলশ্বোত ও চেতনার বাইরে 
গিয়ে পবিত্র ও সার্বজনীন 


স্বাধীন দিবস । আর এখন সব সুলভ । 
রোমাঞ্চ ফিকে হয়ে গেছে । চমক আর 


উৎসবকে হট্টগোল ও 
আত্মগরিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 


নাটকীয়তা নেই । খাবার, পোষাক এতো 
সহজ্যলভ্য যে, ঈদের আলাদা তাৎপর্য 


ক্ষেত্রে পরিণত করা কেবল 
নিন্দনীয়ই নয়; অপরাধও বটে । 


খুঁজে পাওয়া ভার ৷ অবশ্য যারা কুরবানি 


ও অন্যান্য কর্তব্য পালন করেন, সেসব 


নিষ্ঠাবানের জন্য ঈদ জাগতিক উৎসবের 
চেয়ে আধ্যাত্মিক মাধূর্যই বেশি নিয়ে 
আসে । সেটা অবশ্য ধর্মতত্বের অন্যতর 
আলোচনার বিষয় । এই বিষয়ের গভীরতা 
ঈদেও একতরফা আনন্দের নামে যান 
করা মোটেও সমীচীন নয় । 

সাধারণ দৃষ্টিভজিতে আমরা ঈদ বা অন্য 
যে কোনো উৎসবে দেশজ সংস্কৃতির 
বিকাশই কামনা করবো । খাবারে, 
পোষাকে, আচরণে প্রকৃত স্বদেশী ও 
স্বধর্মীয় একটি আবহই প্রত্যাশী করবো । 
সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে শ্রদ্ধা- 
ভালোবাসা-স্েহের বন্ধনকেই দৃঢ় হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তাকেই অনুভব করবো । উৎসব 
ব্যক্তিগত আনন্দের চেয়ে বরং ধর্মীয় 
চেতনা জাগানোর এবং সামাজিক 
উপভোগেরই বিষয়, এ বাস্তবতাটিই 
সামনে রাখবো । যার ফলে বিভিন্ন শ্রেণি ও 


নৈতিক দিক থেকেও 
অগ্রহণযোগ্য | 

উৎসব আমার একার নয়, 
আমাদের সকলেরই । ফলে 


উৎসবের আয়োজনের সময় 
আমার বন্নাহীন উপভোগ ও 
আনন্দ যেন বঞ্চিতের যাতনা 
আরো বাড়িয়ে না দেয় । দরিদ্র 
আত্মীয় ও সমাজের নিঃস্ব 
মানুষকে আরো বঞ্চিত করার 
ক্ষেত্র বা তৎপরতা যদি ঈদ বা 
অন্যান্য উৎসবে ঘটে, তবে 
সেটা হবে চরম দুঃখজনক । 
অতএব উৎসবের সময় অবশ্যই মানবিক, 
সামাজিক ও নৈতিক দিকগ্তলোকে 
কোনোভাবে লঙ্ঘন করা যাবে না। 
আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বের দ্বারা 
উৎসব আয়োজনের এমন সমন্বয় করতে 
হবে, যাতে এক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক 


দূরত্বের আত্মীয়-পরিজন যেন আপ্লুত হতে 


সমঝোতা বৃদ্ধি পায়; ক্ষু্র না হয়। 


পারেন, সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত 
শ্রেণিও যেন আনন্দের ভাগ পায়, সেটাই 
লক্ষ্য রাখার দিতে গুরুত্বারোপ করবো । 
বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক বেনোজলের উদ্রান্ত 
কশ্বোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়ায় 


আগস্ট'১৬ 


উৎসবের শেষে যেন ধনী-দরিদ্র সবাই 
তৃপ্তি ও সন্তোষের আবহ উপভোগ করতে 
পারে । কারো হৃদয় যেন ক্ষত না হয়; 
কারো দুঃখ যেন আরো ভারী না হয়; 
কারো বঞ্চনা যেন আরো তীব্র না হয় । 


মুখ লুকাতো | মানুষ যে তাদেরকে পশুর 
সঙ্গে তুলনা করে হাস্যরস ও করুণা 
করছে, এটা সংশ্শিষ্টরা টাকার গরমে টের 
পান না। কিন্তু যদি তাদের বিবেক বলে 


(6... ৯ 


তৃপ্তি ও মর্যাদা রয়েছে মানুষের অন্তর 
ও আত্মাকে স্পর্শ করার মধ্যেই ॥ 
মানুষের সুখে-দুখে সমব্যাথী হওয়ার 
মধ্যেই রয়েছে মানবিক সাফল্য, ধর্মীয় 
বোধ, নৈতিকতার বিজয় । ঈদ ও 
অন্যান্য উৎসবের মানবিক, সামাজিক 
তাৎপর্যকে প্রাধান্য দিলে অর্থ ও বিভের 
উগ্র প্রতিযোগিতা কিংবা বিদেশের মূর্খ 
অনুকরণপ্রিয়তা হাস পাবে । মানুষে 
মানুষে মৈত্রী ও সৌহারর্য স্থাপিত হবে | 
সামাজিক বিন্যাস দৃঢ় হবে এবং মানুষ 
ও সমাজের নোতিক মান উচ্চতর 
হবে। 


হতেন । নৈতিক অবস্থান থেকে নিজের 
মানবিক মর্যাদা বিকাশে সচেষ্ট হতেন; 
সমাজের অপরাপর মানুষের মানবিক 
সম্মান ও প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমেই তারা 
সেটা করতেন ৷ অতএব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে- 
উৎসবে সংস্কৃতির শুদ্ধতর প্রকাশ এবং 
মানবিক-সামাজিক-নৈতিকবোধের 
আলোকিত উদ্ভতাসনই কাম্য । সবাইকে 
ঈদের শুভেচ্ছা | 


লেখক: প্রফেসর, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, 
চ্টাম বিশ্ববিদ্যালয় 
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সত্য ও সততার 


চড়ামূল্য: আমাদের 
কৌশলী ভ্রষ্টাচার 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


অনায়াস প্রাপ্তি, অন্যায্য সুবিধা, অসংযত 
লোভ আর স্বার্থের তাড়না মানুষকে 
নীতিচ্যুত হবার প্ররোচনা দেয় । বিপুল 
সম্পদের হাতছানি, যশ, খ্যাতি, ক্ষমতা ও 
নেতৃত্ব লাভের দুরর্মনীয় আকাঙ্কা 
নীতিবোধকে ধ্বসিয়ে দিতে পারে । অনেক 
সময় বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের 
হয়ে যাবার শংকা আমাদেরকে নতুন নতুন 
অপরাধে জড়ানো এবং মিথ্যা ও পাপের 
সঙ্গে আপসের মন্ত্রণা দেয় । “মনের ঘরে 
বসত করা" অদৃশ্য সেই অশুভ শক্তি 
একশটি যুক্তি দাড় করায় অন্যায়, অপরাধ 
ও মিথ্যার পক্ষে । সত্য ও সততার 
পরিবর্তে মিথ্যা, ধোকা, ছলছাতুরি ও 
দুক্র্মকে হালাল করার পাত্যপূর্ণ বহু 
“হেকমত' তখন আমাদের মগজের কোষে 
কোষে ভিড় জমায় | নীতিবান, সত্যাশ্রয়ী 
ও সততায় অবিচল সমাজের স্বল্পসংখ্যক 
মানুষগ্তলোকে তখন স্রেফ নির্বোধ, ভীরু, 
অদূরদর্শী মনে হতে থাকে | অথচ পবিত্র 
কুরআনের সুরা মায়েদার ১১৯ নম্বর 
আয়াতে বিবৃত মহান আল্লাহর ঘোষণাটি 
ভিন্ন বার্তা দেয়: আজকের দিনে 
সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের 
উপকারে আসবে । তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, 
তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে । 
মহান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার 


আগস্ট'১৬ 


প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে । আর এটাই হচ্ছে 
বিরাট সাফল্য | 

সুরা আহ্যাবের ৭০-৭১ নম্বর আয়াতে 
দেখুন, মহান আল্লাহ কী বলছেন, “হে 
মুমিনগণ! তোমরা আন্লাহকে ভয় কর 
এবং সঠিক কথা বল, তিনি তোমাদের 
আমল-আচরণ সংশোধন করবেন। যে 
কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 
করে, সে অবশ্যই মহা সফলতা অর্জন 
করবে ॥ 

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথ 
বর্ণনায় বিখ্যাত সাহাবি ও হাদিসবিশারদ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদিসটি এরূপ: মহানবী 
(সা.) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা 
বলবে, নিশ্চয় সত্য সৎকর্মের দিকে পথ 
দেখায় এবং সৎ কর্ম তোমাদেরকে 
বেহেশতের পথে এগিয়ে দেয় । আর 
নিশ্চয়ই মানুষ যখন সত্য কথা বলতে 
থাকে ও সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে 
অবশেষে আল্লাহর দরবারে তার নাম পরম 
সত্যবাদীদের (সিদ্দিকীন) তালিকাভুক্ত 
হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎ 


সমাজ নামের প্রতিষ্ঠানটি মানবসভ্যতার 
এক বিস্তৃত অধিবাস, নিরাপদ অঙ্গন । 
এখানে সভ্যতার উত্থান-পতনের দিনলিপি 
খুদিত হয়।, 


পত্র-পলব সর্বত্র কখনও শুভশক্তির দুর্দান্ত 
বিচরণ কখনও-বা অশুভ শক্তির একচ্ছত্র 
রাজত্ব । এ সমাজে কখনও সত্য ও সুন্দর 
বিপুল সুরভি ছড়ায় আবার অন্যসময় 
এখানেই পাপ, পৈশাচিকতা ও 
শয়তানিয়তের জাহান্নাম তার ধ্বংসাত্মক 
তা-ব সবকিছু ছারখার করে দেয় । ফলে 
ভূ-পৃষ্ঠ হয়ে উঠে মানুষ বসবাসের 
অযোগ্য । তবে একদিনে নয়, দীর্ঘসময়ের 
পরিক্রমায় একটু একটু তৈরি হয় 
রূপান্তরের এ বিচিত্র প্রাটফরম ।...কাজেই 
সমাজকে সুন্দর, নিরাপদ ও অনাগত 
প্রজন্মের জন্যে একটি শান্তিময় আবাসম্থল 
হিসেবে গড়ে তুলতে মানুষকে শ্রেণী-গোষ্ঠী 
বর্ণবিভাজন ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার 
উধের্বে উঠে সত্য, সততা, নীতিনিষ্ঠা, 
আদর্শ ও ত্যাগের চেতনায় প্রকৃত “মানুষ” 
হয়ে উঠার তাগিদ এড়িয়ে যাবার উপায় 
নেই। কাজ্িত গুণাবলিসম্পন্ন এমন 


ও মুত্তাবী-পরহেযগার হওয়ার তাগাদা 
দেওয়ার পাশাপাশি সত্যবাদীদের সঙ্গে 
থাকার কথার হুকুমও জারি করেছেন । 
বলেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর 
তাকওয়া অর্জন করো আর সিদ্দিকীন বা 
সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর ।' 


আলোকিত মানুষদের বিশ্বাস ও কর্মের 
পরিশুদ্ধতায় রচিত হবে আলোকিত 
সমাজ । এ প্রত্যাশা পূরণ হবে যদি আমরা 
নিজেরাই কায়েমি স্বার্থের লালসায় এ 
কিশতির তলদেশ ফুটো করে না দেই। 
আমরা অনেকেই এ সমাজের জন্য এ 
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ভয়ানক কাজটি করতে থাকি কখনও 


নয় । মর্যাদা অনুপাতে উপযুক্ত ও পদস্থ 


এভাবে সমাজের ব্যধিগ্তলোর একটি 


সচেতনভাবে কখনও খানিকটা অবচেতনে 


ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, মেহমানদারী, 


এমনকি কখনও দুর্দান্ত দাপট আর 


সমাদর এবং অবাস্তব প্রশংসা, অতিরঙ্জিত 


তালিকা তিনি আমাদের সামনে একেবারে 
টাঙিয়ে দিয়েছেন । টাঙানো তালিকার 


পরিতৃপ্তির সঙ্গেও । চতুরতার সঙ্গে 


স্তুতি ও তোষামোদীর মাঝে তফাৎ বিস্তর | 


প্রতিটি লাইনে খোচাত্রক সংগীতের 


গাছেরটা খাওয়া আর তলারটা কুড়ানোর 
কাজটি সেরে যখন ভালো মানুষের মুখোশ 
পরি; বুদ্ধি আর দক্ষতার দেমাগ দেখাই 
তখন তো আর এটাকে অপারগতা কিং 

অবচেতনের সরলীপনা বলে চালিয়ে দেয়া 


সত্য ও সততার শক্তি দিনের পর দিন 


ধারালো ফোকাস বলে দেয় এ-হাই 


ক্ষয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হলো, 


ভোল্টেজ গণসংগীত লেজাররশ্মির মতোই 


আমরা দ্বিতীয় কাজটিতে প্রতিযোগিতায় 
নেমেছি। পিয়ন থেকে মন্ত্রী, প্রাথমিক 


লক্ষ্যভেদী | 
তোয়াজ-তোষামোদী ও টতৈলমর্দনের 


বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


নিন্দাবাদ করে অনেক কথা লেখা হয়ে 


ভিসি পর্যন্ত অর্থ, শক্তি ও ক্ষমতার 


গেল। এবার অপর পৃষ্ঠায় একটু নজর 


আপনি যদি নীতিনিষ্ঠতার ছিটেফোটাও 


ভরকেন্্রকে কেবলা বানিয়ে অষ্টপ্রহর 


বুলাতে হয়। সত্য ও সততার মুল্য 


হৃদয়ে ধারণ করেন তাহলে বেদনায় 
হৃদয়টি ভারি হয়ে উঠার কথা, যখন 
দেখবেন সত্য বলা ও সত্যের পক্ষে 
অবস্থান গ্রহণের বেলায় আমরা নানাবিধ 
আনুকুল্যের শর্ত তৈরি করছি। যদি এমন 
হয় যে, আমার স্বার্থহানি বা ন্যুনতম 
ক্ষতিথন্ত হবার ঝুঁকি না থাকলে, আমার 
অপছন্দের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান 
হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তবেই আমি 
সত্য বলবো, সত্য সাক্ষ্য দিবো কিংবা 
সত্যের পক্ষে অবস্থান নেব; নইলে নয় । 
এমন নড়বড়ে" নৈতিকতা মহান আল্লাহর 
কাছে কতটুকু কবুলযোগ্য হবে তার পরখ 
করার জন্য রাসুলের (সা.) হাতেগড়া 
সোনালি মানুষ সাহাবায়ে কেরামদের 
জীবনাদর্শে দৃষ্টি ফেরাতে পারি । 
আমরা সময়ের সঙ্গে খাপখাওয়া, 
প্রতিকুলতায় টিকে থাকা ইত্যাদি 
হেকমতের যুৎসই অজুহাতটির এতো 
নির্বিচার ব্যবহার করছি যে, বাস্তবতা, 
সত্যাশ্রয় ও নিষ্ঠার বিপরীতে অনেকাংশে 
প্রবৃত্তির গোলামি,_ নফসের দাসত্ব, 
মুনাফেকি ও ভগ্তামীর আশ্রয় নিচ্ছি। 
আবার এসবের পক্ষে বেশ জোরালো 
সাফাই বয়ানেও কোনও কমজোরি নেই । 
সত্য ও সততার প্রশ্নে বুকটান করে 
দাড়ানোর মতো “বোকামি আর 
'হঠকারিতা'র বিপক্ষে নতুন-পুরাতন 
যুক্তির পাশাপাশি বিদ্বজনের ভাব নিয়ে 
কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিতেও আমরা 
কোচ স্পর্ধায় তেজিয়ান | “নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না”_এ জাতীয় 
আয়াতগ্তলোর মতলবি প্রয়োগও শোনা 
যায় অনেকের মুখে মুখে । হেকমত 
কথাটির এমন অপপ্রয়োগ বস্তত কতিপয় 
শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকের কৌশলী 
ভরষ্টাচার | 
সমাজে ও রাষ্ট্রে যার যে সম্মান প্রাপ্য তা 
দিতে কার্পণ্য করা ইসলামের নীতিসিদ্ধ 
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পতঙ্গের মতো ঘুরপাক খাচ্ছি না-এটা কি 
বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে? চলমান 
বৈরিসময়ে এই লেখাটি প্রকাশের বেলায় 
পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ হয়তো 
উসখুস করতেই পারেন । তাদের অসুবিধা 
জায়গাগুলো আমরা কিছুটা হলেও 
ওয়াকিবহাল; কিন্তু কী আর করা বলুন! 
সবল-দুর্বল নানাবিধ কারণে এ লেখাটি 
তৈরি হতে অস্বাভাবিক বিলম্ম ঘটেছে । 
লেখাটি যখন মাঝামাঝি অবস্থায়, তখন 
প্রতিভাবান সংগীত ব্যক্তিত্ব, লেখক ও 
সম্পাদক মুহিবখানের একটি নতুন গান 
আমাকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে । 
গানটিতে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীর একটি 
₹শকে চিহিত করেই সোজাসাপ্টা ও 
ধারালো ভাষায় যা বলেছেন, তাতে বস্তুত 
সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে 
ফুটে উঠেছে। তিনি যে শ্রেণীটির 
নামোল্লেখ করেছেন আমি সংগত কারণে 
তার স্থলে "মানুষ" শব্দটি বসিয়ে গানটির 
ছোট্ট অংশ লেখায় উদ্ধাত করছি, আশা 
করি কবি লেখকের এ কাজটি “প্যারোডি 
অপরাধ" হিসেবে নিবেন না । 
গানটি এরকম- 
যে মানুষ স্বার্থ কায়েম রাখতে গিয়ে 
সন্ত্রাসীদের হাত বাড়িয়ে নেয় সাথে... 
সে মানুষ দুষ্ট মানুষ সে মানুষ নষ্ট মানুষ | 
যে মানুষ মর্যাদা-সম্মান বিকিয়ে 
মুর্খ লোকের হয় পরাধীন... 
যে মানুষ দুষ্ট লোকের মন যুগিয়ে উচ্চ 
পদে হয় সমাসীন । 
যে মানুষ খতিব হয়েও খোদার ঘরে 
সত্য কথা কয় না ডরে 
চাকরি-বেতন-ভাতার টানে; 
প্রভাবশালীর হুকুম মানে চোখ বুজে...চোখ 


চুকাতে গিয়ে কতজনের পিঠের ছাল গেছে 
দেখা যাক। ও্পনিবেশিক ইংরেজ 
শাসকদের পক্ষে ফতোয়া দিতে সম্মত না 
হবার দায়ে ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ “শায়খুল 
হিন্দ” মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.) কোমরের সবগুলো গোশত গরম 
লোহার ছ্যাক দিয়ে গলিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল । জানাযার আগে গোসলের সময় 
ভক্ত-অনুসারী ও সহযোদ্ধারা যা দেখে 
কানায় ভেঙে পড়েন। শায়খুল 
ইসলামখ্যাত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন 
(রহ.)-কে তিনি 

গোপন রাখার 
অনুরোধ করেছিলেন বলেই মৃত্যুর আগে 
এ তথ্য কেউ জানতে পারেনি । মুসলিম 
ব্রাদারহুডের কিংবদত্তী মুরশিদ সাইয়েদ 
কুতুবদের মতো ব্যক্তিদেরকে ক্ষুধার্ত হিব্ত্ 
কুকুরের সামনে ছেড়ে দিয়ে কুৎসিত 
উল্লাসে মেতে উঠেছে ততোধিক হিথ্্র 
কতিপয় মানুষ পদবাচ্যের দ্বিপদী 
জানোয়ার । অনেকের মতে সাইয়েদ 
কুতুব, জায়নাব গাযালী, স্্ায়ুবিজ্ঞানী ড. 
আফিয়া সিদ্দীকীদের কাতারে 
বাংলাদেশের নামও সমহিমায় আলো 
ছড়ায় । নাম বললে অনেকের বলা যায়; 


ও বীভৎস 
অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করতে হয়েছে। কাজেই, সত্যের 
পক্ষে থাকা বড় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; পথটি 
একেবারেই অমসূন | অমসূন এ পথটিই 
প্রকৃতপক্ষে সফলতা, মর্যাদা ও বীরত্ব 
পথ । 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ/াকার 


__লললললললল্যু। আত্তার্তহীদ ৪২ 


ফি।চা।র 


০৮ ৮ ৮০৮ 
29 2০০ ০4০০ 


স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ১০টি উপায় 


আমরা যারা ইসলামকে সামান্য হলেও 


আমাদের আত্মার মতো অথবা বীজের 


তাছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণও 


মেনে চলার চেষ্টা করি তাদের অনেকেরই 


ভেতরে থাকা প্রাণশক্তির মতো। 


ইচ্ছা থাকে নতুন নতুন দু'আ, কুরআনের 


বেশিরভাগ বীজই দেখতে মোটামুটি 


আয়াত ও সুরা মুখস্থ করার । আমরা যারা 


একইরকম, কিন্তু লাগানোর পর বীজগ্ডলো 


ছাত্র প্রতিনিয়ত আমাদের নির্ধারিত সবক 
তথা পাঠ মুখস্থ করতে হয়। আমরা 


যখন চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠে আর ফল 
দেওয়া শুরু করে তখন আসল পার্থক্যটা 


অনেকেই মুখস্থ করার চেষ্টা করছি । কেউ 


পরিস্কার হয়ে যায় আমাদের কাছে। 


কেউ সফল হয়েছি এবং হচ্ছি । কেউবা 


একইভাবে নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে 


আবার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়েও দিয়েছি । 
মুখস্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনের একটি 
অন্যতম কারণ হলো এটা মনে করা যে, 
আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে। 
তাহলে এই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায় 
কী? আসুন এ ব্যাপারে জেনে নেই কিছু 
কৌশল । 


স্মৃতি বলতে মূলত তথ্য ধারণ করে 
পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াকে 
বোঝায় । বিজ্ঞানীরা আমাদের স্মৃতিকে 
প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন, 

১. স্বন্পস্থায়ী বা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি, 

২. দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি | 

খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক যে 
সব স্মৃতি স্থায়ী থাকে সেগুলো হচ্ছে 
্বল্পস্থায়ী স্মৃতি । আর দীর্ঘ সময়ের জন্য 
আমাদের মস্তি্ক যেসব স্মৃতি সংরক্ষিত 
থাকে সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি । এই 
লেখায় আমরা মূলত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি 
বাড়ানোর কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করবো । 


১. ইখলাস বা আন্তরিকতা: যে কোনো 
কাজে সফলতা অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে 
ইখলাস বা আন্তরিকতা । আর ইখলাসের 
মূল উপাদান হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত । নিয়তের 
মুরাদ বলেন, উদ্দেশ্য বা নিয়ত হল 
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আমাদের কাজের ফলও তত ভালো 
হবে ॥ 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা 
হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম 
করবে এবং যাকাত দেবে | এটাই সঠিক 
ধর্ম । 
তাই আমাদের নিয়ত হতে হবে এমন যে, 
আল্লাহ আমাদের স্মৃতিশক্তি যেনো 
একমাত্র ইসলামের কল্যাণের জন্যই 
বাড়িয়ে দেন। 


২. দু'আ ও যিকর করা: আমরা সকলেই 


স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 

০৬৯৮৫ 25 
িখন তুলে যান, তখন 
পালনকর্তাকে স্মরণ করুন 1” 
তাই আমাদের উচিত যিকর, তাসবীহ 
(/৩৩:), তাহমীদ (4৩), তাহলীল 
(1$)2)ত) ও তাকবীর ($2)-এর 
মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আল্লাহকে স্মরণ করা । 


৩. পাপ থেকে দূরে থাকা: প্রতিনিয়ত 
পাপ করে যাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে 
দুর্বল স্মৃতিশক্তি । পাপের অন্ধকার ও 
জ্ঞানের আলো কখনো একসাথে থাকতে 
পারে না। ইমাম আশ-শাফিয়ী (রহ.) 
বলেন, 


আপনার 


২8 21515 যে 
১১-৩/১-৩০শিও 
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জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো 
কাজেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। 
এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা আল্লাহর 
কাছে দুআ করা যাতে তিনি আমাদের 
স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেন এবং কল্যাণকর 
জ্ঞান দান করেন। এক্ষেত্রে আমরা 
নিয়োক্ত দুআটি পাঠ করতে পারি 
০৩১১০ 

“হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি 
করুন |” 


“আমি (আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার 
খারাপ স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ 
করেছিলাম এবং তিনি শিখিয়েছিলেন আমি 
যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । 
তিনি বলেন, আল্লাহর জ্ঞান হলো একটি 
আলো এবং আল্লাহর আলো কোন 
পাপচারীকে দান করা হয় না।' 

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) আল-জামি' 
লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস 
সামি' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ইয়াহইয়া 
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ফি।চা।র 
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“এক ব্যক্তি মালিক ইবনে আনাসকে প্রশ্ন 
করেছিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার 
স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে দিতে পারে 
এমন কোনো কিছু কি আছে? তিনি বলেন, 
যদি কোনো কিছু স্মৃতিকে শক্তিশালী 
করতে পারে তা হলো পাপ কাজ ছেড়ে 
দেওয়া |” 
যখন কোনো মানুষ পাপ করে এটা তাকে 
উদ্বেগ ও দুঃখের দিকে ধাবিত করে । সে 
তার কৃতকর্মের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
পড়ে । ফলে তার অনুভূতি ভোতা হয়ে 
যায় এবং জ্ঞান অর্জনের মতো কল্যাণকর 
আমল থেকে সে দূরে সরে পড়ে । তাই 
আমাদের উচিত পাপ থেকে দূরে থাকার 
জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করা । 


৪. বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা: একটু 
গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো 


আমরা এক টিলে দু'পাখি মারতে পারি । 
আমরা আমাদের মুখস্কৃত সুরা কিং 


প্রক্রিয়াজাত করে । তাছাড়া ঘুম মস্তিষ্ক 
কোষের পুণর্গঠন ও ক্লান্তি দূর করার জন্য 


সূরার অংশ বিশেষ সুন্নাহ ও নফল 
সালাতে তিলাওয়াত করতে পারি এবং 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অন্যদিকে দুপুরে সামান্য 
ভাতঘুম আমাদের মন-মেজাজ ও 


দুআসমূহ পাঠ করতে পারি সালাতের পর 
ংবা অন্য যেকোনো সময় । এতে 


অনুভূতিকে চাঙা রাখে । এটি একটি 
সুন্নাহও বটে । আর অতিরিক্ত ঘুমের কুফল 


একদিকে আমল করা হবে আর অন্যদিকে 


সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে । তাই 


হবে মুখস্কৃত বিষয়টির ঝালাইয়ের 
কাজ। 


৬. অন্যকে শেখানো: কোনো কিছু 
শেখার একটি উত্তম উপায় হলো তা 
অন্যকে শেখানো । আর এজন্য 
আমাদেরকে একই বিষয় বারবার ও 
বিভিন্ন উত্স থেকে পড়তে হয় । এতে 


আমাদের উচিত রাত জেগে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে দীওয়াহ বিতরণ না 
করে নিজের মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 
দেওয়া । 


৯. জীবনের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ 
ত্যাগ করা: বর্তমানে আমাদের মস্তিষ্কের 
কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ও জ্ঞান অর্জনে 


করে সেই বিষয়টি আমাদের স্মৃতিতে 
স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় । 


৭. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য গ্রহণ: 
পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
মস্তিক্ষের সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত 
আবশ্যক | অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
ঘুম বাড়িয়ে দেয়, যা আমাদের অলস করে 


যে, আমাদের সকলের মুখস্থ করার পদ্ধতি 
এক নয় । কারো শুয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি 
মুখস্থ হয়, কারো আবার হেঁটে হেঁটে 


তোলে । ফলে আমরা জ্ঞানার্জন থেকে 
বিমুখ হয়ে পড়ি। তাছাড়া কিছু কিছু 
খাবার আছে যেগ্তলো আমাদের মস্তিক্ষের 


পড়লে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় ৷ কেউ নীরবে 
আওয়াজ করে পড়ে | কারো ক্ষেত্রে ভোরে 


জন্য খুবই উপকারী । সম্প্রতি ফ্রান্সের এক 
গবেষণায় দেখা গিয়েছে যয়তুনের তেল 
চাক্ষুস স্মৃতি (৬1509] [১16170175) ও 


তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কেউবা আবার 


বাচনিক সাবলীলতা (৬০০১৪] চ10০0০5) 


গভীর রাতে ভালো মুখস্থ করতে পারে । 


বৃদ্ধি করে । আর যেসব খাদ্যে অধিক 


তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ 
উপযুক্ত সময় ও পারিপার্থিক পরিবেশ 
ঠিক করে তার যথাযথ ব্যবহার করা । 
আর কুরআন মুখস্থ করার সময় একটি 
নির্দিষ্ট মুসহাফ (কুরআনের আরবি কপি) 
ব্যবহার করা । কারণ বিভিন্ন ধরনের 
মুসহাফে পৃষ্ঠা ও আয়াতের বিন্যাস বিভিন্ন 
রকম হয়ে থাকে ৷ একটি নির্দিষ্ট মুসহাফ 
নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে 
তার একটি ছাপ পড়ে যায় এবং মুখস্থকৃত 
অংশটি অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে যায় । 


৫. মুখস্থকৃত বিষয়ের উপর আমল করা: 
আমরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, 
কোনো একটি বিষয় যতো বেশিবার পড়া 
হয় তা আমাদের মস্তিষ্কে ততো দৃঢ়ভাবে 
জমা হয়। কিন্তু আমাদের এই ব্যস্ত 
জীবনে অতো বেশি পড়ার সময় হয়তো 
অনেকেরই নেই । তবে চাইলেই কিন্তু 
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পরিমাণে 0779৪৪-৩ ফ্যাট রয়েছে সেসব 
খাদ্য স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের 
জন্য খুবই উপকারী । স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির 
জন্য অনেক আলিম কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য 
গ্রহণের কথা বলেছেন । ইমাম আয-যুহরী 
(রহ.) বলেন, “তোমাদের মধু পান করা 
উচিত কারণ এটি স্মৃতির জন্য উপকারী ।' 
মধুতে রয়েছে মুক্ত চিনিকোষ যা আমাদের 
মস্তিষ্কের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । তাছাড়া মধু পান করার ৭ মিনিটের 
মধ্যেই রক্তে মিশে গিয়ে কাজ শুরু করে 
দেয়। ইমাম আয-যুহরী (রহ.) আরও 
বলেন, “যে ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে চায় 
তার উচিত কিসমিস খাওয়া । 


৮. পরিমিত মাত্রায় বিশ্রাম নেওয়া: 
আমরা যখন ঘৃমাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক 
অনেকটা ব্যস্ত অফিসের মতো কাজ করে । 
এটি তখন সারাদিনের সংগৃহীত তথ্যসমূহ 


অনীহার একটি অন্যতম কারণ হলো 
আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখি । ফলে কোনো কাজই 
আমরা গভীর মনোযোগের সাথে করতে 
পারি না । মাঝে মাঝে আমাদের কারো 
কারো অবস্থা তো এমন হয় যে, সালাতের 
কিছু অংশ আদায় করার পর মনে করতে 
পারি না ঠিক কতোটুকু সালাত আমরা 
আদায় করেছি । আর এমনটি হওয়ার মূল 
কারণ হচ্ছে নু 
গান-বাজনা শোনা, মুভি দেখা, 
ফেইসবুকিং ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখা । তাই আমাদের 
উচিত এগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে 
থাকা । 


১০. হাল না ছাড়া যে কোনো কাজে 
সফলতার একটি গুরুত্পূর্ণ উপায় হলো 
হাল না ছাড়া। যে কোনো কিছু মুখস্থ 
করার ক্ষেত্রে শুরুটা কিছুটা কষ্টসাধ্য হয় । 
কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্ক 
সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেয়। তাই 
আমাদের উচিত শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে হাল 
না ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল 
করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 


সূত্র: আলোরপথে ইন্টারনেট থেকে) 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-কাইয়িনা, ৯৮:৫ 

২ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১১৪ 

* আল-কুরআন, সরা অ/ল-কাহাফ, ১৮:২৪ 

* আল-খতীবুল বগদাদী, আল-জামি' লি- 
আখলাকির রাওয়ী ওয়? আদাবিস সামি? 
মাকতাবতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী 
আরব, খ. ২, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ১৭৮৩ 
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খাবারে স্বাদের সংযোজন ঘটাতে কিসমিসের কদর অনেক 


বেশি ৷ বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবার সাজাতে কিসমিস চাই- 
ই । কিসমিসে রয়েছে স্বাস্থ্য উপকারী নানা গুণ । প্রতি ১০০ গ্রাম 


কিসমিসে পাবেন ২৯৯ কিলোক্যালরি শক্তি, কার্বোহাইড্রেট 
৭৯.১৮ গ্রাম, প্রোটিন ৩.০৭ গ্রাম, ফ্যাট ০.৪৬ গ্রাম, খাদ্যআশ 
৩.০৭ গ্রাম, ফোলেট ৫ মাইক্রোগ্রাম, নিয়াসিন ০.৭৬৬ মিলিগ্রাম, 
সোডিয়াম ১ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৭৪৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম 
৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৮৮ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ২৯৯ 
মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১০১ মিলিগ্রাম | এসব উপাদান বয়ে আনে 
যেসব স্বাস্থ্যগুণ, জেনে নেব সে সম্পর্কে । 
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রক্তশূন্যতার কারণে অবসাদ, শারীরিক দুর্বলতা এবং রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যতে পারে । কিসমিসে থাকা লৌহ 
উপাদান শরীরের রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে । 
কিসমিসের বোরন নামক খনিজ পদার্থ হাড়ক্ষয় বা 
অস্টিওপরোসিস রোগের উপযুক্ত প্রতিরোধক । 

রক্তের অধিক মাত্রায় আ্যাসিডিটির কারণে বাত, চর্মরোগ, 
হৃদরোগ ও ক্যানসার হতে পারে | কিসমিস রক্তের আ্যাসিডিটি 
কমায় । 

কিসমিসে থাকা খাদ্যআশ হজমে সহায়তা করে | খাদ্যআঁশ 
হজমে সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, নানা রকম জটিল 
অসুখের হাত থেকে বাঁচায় । 

খাবার খাওয়ার পর নিয়মিত দু'চারটা কিসমিস খেলে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে ৷ 

নিয়মিত কিসমিস খেলে বৃদ্ধ বয়সে অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া 
সম্ভব! কিসমিসে আছে প্রচুর পরিমাণ, ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা 
অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে । 

কিসমিসে আছে ত্যান্টি-কোলোস্ট্রোরেল উপাদান যা রক্তের 
খারাপ কোলোস্ট্রোরেলকে হ্রাস করতে সাহায্য করে । 

শরীরে থাকা উচ্চমাত্রার সোডিয়াম, রক্তচাপ বাড়ার প্রধান 
কারণ । কিসমিসে থাকা পটাশিয়াম শরীরের সোডিয়াম 
মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্তের চাপ কমাতে সাহায্য করে ৷ 
ওরাল হেলথের পক্ষে কিসমিস বিশেষ উপকারী । এর 
ফাইট্রোনিউট্রিয়েন্ট ওরাল ব্যাকটেরিয়া নিল করে । 

নিয়মিত কিসমিস খেলে শুক্রানু বৃদ্ধি পায়, যা উদ্দাম 
যৌনাকাজক্ষা মেটাতে দারুণ কার্যকরী । 


আমাদের শরীরের গুরুত্পূর্ণ অঙগুলোর মধ্যে লিভার অত্যন্ত 
জরুরি অঙ্গ । লিভার বা যকৃৎ আক্রান্ত হলে শরীরে নানাবিধ 
সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । এইকারণে এ অঙ্গটিকে সুস্থ রাখা 
ভীষণ প্রয়োজন । অনেকগুলি খাবার আছে যেগুলি খেলে 
লিভারকে পরিষ্কার রাখা যায়: 


- লিভার সাফ রাখতে রসুন ভীষণ ভাল কাজ দেয় । প্রতিদিন 
দুই থেকে তিনটি রসুন দিয়ে রান্না করা খাবার খান । 

আউ্রুরও লিভারকে টক্সিকমুক্ত করতে সাহায্য করে । 

প্রতিদিন সকালে এক গ্রাস গরম পানিতে আস্ত একটা 
পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খান। 

লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে গ্রিন টি । লিভারে দূষিত 
পদার্থ জমা হওয়ায় স্থলতা রোগ দেখা যায়। গ্রিন টি সেই 
দূষিত পদার্থ দূর করে । 

আযাভোকাডো ফলটি লিভারকে ক্ষতি হওয়া থেকে আটকায় 
যকৃৎপরিশোধক খাবার হল হলুদ। সেই কারণে হলুদ 
মেশানো খাবার খান । 

আপেলও লিভার সুস্থ রাখে । তাই প্রতিদিনের ডায়েটে আপেল 
রাখা উচিত । 

লিভারকে পরিষ্কার রাখতে ব্রকোলি ভীষণ উপকারী । 


কেউ আপনার সাথে সদাচারণ করলে 
তার জন্য দো'আ 


(জাযা-কাল্লা-হু_খাইরান) 
আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। 


তিরমিযী, হাদিস নং ২০৩৫ 
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ক।বি।তা 


রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসি 
আবদুল হালীম খা 
আমি আমার রাসূলকে ভালোবাসি 
যাকাত দিই দরুদ পড়ি । জিহাদে তার 
দান্দান শহীদ হওয়ার কারণে 
গোস্ত খেতে পারতেন না বলে 
হালুয়া দিয়ে খেতেন রুটি । 
আমারও দান্দান শহীদ দিবসে 
হালুয়া রুটি খাই খুব আয়োজনে 
খুব মজা করে । অথচ 
জিহাদের কথা শুনলেই 
তওবাহ তওবাহ! এসব দুনিয়াদারি । 
এসব রাজনীতি! 


ভালো থেকো 

(মাওলানা মুহিউদ্দিন খান স্মরণে) 

নেসার উদ্দীন রুম্মান 

খান, আপনার হৃদয়ের সংবৃত আঙিনায় 
এই যে দাঁড়িয়ে আমি, এক 

নিশ্চল নিরুপদ্রব জীবনের কাছে; 
জীবনের খেলাঘরে 

কত না বিচিত্র সব সোনালি রূপোলি 
আপনার পাশ জুড়ে জমা হয়ে আছে! 
আপনার সুশান্ত শমিত মুখ দেখে 

কত জল বয়ে গেলো হৃদয়ের নিচে! 
রাস্তাঘাট থমথমে, 
ভোরটাও শীতল নরম__ 

রাতে বুঝি এক পশলা বিষ্টিও হয়ে গেছে। 
আপনার উজ্জ্বল শব ঘিরে 

সিরাতীয় যে মৌনতা টলটল করে 

সে নিয়ে উড়ছে একটি সবুজ শ্যামল পাখি । 
আমার খুব কান্না পাচ্ছে, খান_ 

এ জল কোথায় চেপে রাখি? 

শত দূর আলোকবর্ষের পথ বেয়ে 

এই তো রাজপুত, 

দেখছেন সোনালি সিঁড়ি? 

নিয়ে রবেবর অবিশ্বান্ত ঝিরিঝিরি 
আপনি কী দীপ্র চলে যান 

ফেলে-ফেলে ব্যথার পালক । 

হা, হৃদয় কী ডুকরে ওঠে__ 

ভালো থেকো, খান; 

মায়াঘন সিরাত-বালক । 


আগস্ট'১৬ 


সংযত হও, সংহত হও 
মুহম্মদ নূরুল হুদা 
ংযত হও, সংহত হও, সজ্ঘবদ্ধ হও 
মানুষ, তুমি তো মানুষের শিশু, অমানুষ তুমি নও 
মানুষ, তুমি তো জনক-জননী, হীন-জল্লাদ নও 
মানুষ, তুমি তো সৃষ্টির সেরা, অধম অজীব নও 
মানুষ, তুমি তো স্রষ্টার সৃত, ঘাতক পাতক নও । 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে একফালি মিহি চাঁদ 
যম শেষে মানুষের মনে আনন্দ-আহ্রাদ 
তযম শেষে মানুষের মনে শান্তি-সুখের স্বাদ 
ত্যম-চ্দুত অমানুষ শুধু গুণবেই পরমাদ । 
হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ রেখে বুকে বুকে ধুকপুক 
দাঁড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ সুখে-দুখে উনযুখ 
ধর্মমানুষ কর্মমানুষ বর্মমানুষ তুমি 
যে নামেই ডাকি : মালেক-মাধব-কনফুসিয়স-রুমী; 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ বুকে রাখো খোলা বুক । 
এখন তোমাকে দখল করেছে কদাকার ইবলিস 
এখন তোমোকে হালাক করেছে হানাদার ইবলিস 
এখন তোমকে হাওলা করেছে সর্বনাশের বিষ 
তোমাকে নিয়েই খেলেছে এখন কুৎসিৎ এক খেলা 
মানুষ, তোমাকে হতে হবে আজ নিভীক, নির্বিষ | 
দাঁড়াও মানুষ হাতে হাত রেখে দশদিগন্তময় 
মিথ্যার হোক সলিল-সমাধি, সত্যের হোক জয় 
ঘোর সংসারে, ঘরে ও কবরে য্লিঞ্ধ চন্দ্রোদয় । 
যত হও, সংহত হও, সংবৃত হও তুমি 
মানুষ, তোমার মুক্ত নিবাস আকাশ-সাগর-ভূমি । 
ছিন করো হে সৃষ্টিবিরোধী শয়তানী সব ফাদ, 
তোমার আকাশে ভাসুক তাহলে ভারসাম্যের চাদ; 
নৌকার মতো উঠুক সে দুলে 
গগনে গগনে শাদা পাল তুলে 
সওয়ারী তার আদম-হাওয়ার তাবৎ বংশধর : 
মানুষ বানাক নিজ হাতে তার বিশ্বমানবঘর । 
মানুষের বুকে অষ্টা-সৃষ্টি, মানুষেরা অব্যয় । 
মানুষ জনক, মানুষ জননী, ঘাতক পাতক নয় | 
মানুষ, তোমার বুকে আঁকা থাক মানুষের পরিচয় । 
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১৬ জুলাই'১৬, ১০ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী আল-জামিয়া আল- 


একজন ছাত্রের মূল কাজ ।' হুযুরের আলোচনার সময় জামিয়ার 
আসাতেজায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । 


নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 


করলেন জামিয়া প্রধান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার স্থাপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। দিনদিন ছাত্র সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
আবাসিক ভবনগুলোতে ছাত্রদের আবাসন কষ্টকর হয়ে 
দীড়িয়েছে। বিগত বছরও জদীদ মনযিল নামক জামিয়ার মূল 
ফটকের ভবনটি নির্মিত হয় । কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব পার্শে 
নতুন আঙ্গিকে ২১ জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় আরও 
একটি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় । ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেন, জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.)। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জামিয়ার 
সহকারী মুহতামিম মাওলানা আবু তাহের নদভী, শিক্ষা 
পরিচালক মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া, সহকারী শিক্ষা পরিচালক 
মুফতি জসীম উদ্দীন কাসেমী, মাওলানাআমিনুল হক ও মাওলানা 


ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৭-৩৮ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম 
শুরু হয়ে ২৮ জুলাই সম্পন্ন হয়েছে । এ বছর হিফজ ও নূরাণী 
বিভাগ থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন 


তাখাস্সুসাত উচ্চতর বিভাগ) উচ্চতর তাফসির, উলৃমে হাদিস, 
ইসলামি আইন গবেষণা (ইফতা), বাংলা সাহিত্য, আরবি 
সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, তাজবীদ-কেরাত এবং শর্টকোর্সসহ 
অন্যান্য বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে 
জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ২৭ য় 
২০১৬ (২১ শাওয়াল'৩৭) ১৪৩৭-৩৮ হি. শিক্ষাবর্ষের পাঠদান 
আরম্ভ হয়েছে । ক্লাস শুরুর দিনে আসাতেজায়ে কেরাম দরসের 
সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন। 
ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিশুদ্ধ নিয়ত, সুন্নাতে 
নববীর পাক্কা অনুসরণ, দীনের প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর সাথে 
গভীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি তারা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ 
করেন । আসতেজায়ে কেরাম বলেন, কওমি মাদ্রাসা শুধু 
পাঠদানের নাম নয়; বরং শিক্ষা সাথে দীক্ষা, রাসুলে খোদা (সা.) 
এর অনুপম আদর্শ মতে জীবনযাপন, সাহাবায়ে কেরামের 
অনুসরণ ও আকাবেরে দেওবন্দের ভাবধারায় চলার নিরলস 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই আমাদের মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ছাত্রদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ ও তাহজীব-তামাদ্দুন পরিশুদ্ধ করার প্রতিও 
বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয় । 


১৬ জুলাই'১৬ শনিবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা. 
বা. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । নতুন শিক্ষাবর্ষের 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রদ বয়ানে জামিয়া প্রধান বলেন, “দেওবন্দের 
মূল ভিত্তি চারটি: ১. তাওহীদে খালেস । ২. ইত্তেবায়ে সুন্নাত । ৩. 
তায়ানুক মাআল্লাহ ও ৪. ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ । আমাদেরকে এ 
চারটি মূলনীতি যথাযথ অনুসরণ করতে হবে । কঠোর পরিশ্রম ও 
নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে 
গড়ে তুলতে হবে । সদা ইলম হাসিলে মশগুল থাকাই হবে 


আগস্ট'১৬ 


কলিম উল্লাহ প্রমুখ । অবশেষে জামিয়া প্রধানের মুনাজাতের 
মাধ্যমে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় । 


“মহানবী (সা.) মানব না নূর' 

শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩০ জুলাই ২০১৬ শনিবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে মহানবী (সা.) মানব না নূর 
শিরোনামে এক যুগোপযোগি বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে তথ্য 
ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক 
বিভাগীয় প্রধান, মহানবী (সা.)-এর নূর প্রসঙ্গসহ অর্ধশতাধিক 
গ্রন্থের লেখক ও সফল অনুবাদক, আল্লামা রফিক আহমদ (দা. 
বা.)-এর সভাপতিত্বে অত্র বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 
সেমিনারের সভাপতি তার আলোচনায় বলেন, “মহানবী (সা.) 
হলেন মহামানব । তাকে শুধু নুর বলে ফেরেশতাদের কাতারে 
নামিয়ে দেয়া তার শানে বেআদবী তুল্য ৷ তিনি হেদায়তের দিক 
হতে নুর ঠিকই; কিন্তু তার সৃষ্টি মাটি হতে । এটা আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকীদা । এই আকীদা অন্তরে বদ্ধমূল 
করতে হবে ৷" 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জীতিক ইসলামী 

মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞীপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
তাফসীর 
সুরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সূরা আল-আসরের তাফসীর 
___ আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া 
ধর্ম-দর্শন [ 
বৈশ্বিক সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ: বাস্তবতা ও অপপ্রচার 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
_ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 
মহাজীবন [এ 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
__ মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
ইতিহাস-এঁতিহ্য [2 
সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
মহিলাঙ্গন [এ 
মহিলাদের দীনি শিক্ষার গুরুত্ 
-_ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় 
__ ড. হাফেয সাদিক হুসাইন 
গ্রন্থাগার: ইতিহাস, এঁতিহ্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
_ মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
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কবিতা [এ ৪৩ | নওল হাতের কলম [এ 8৪ । 
আল-জামিয়ার রাত-দিন [ ৪৭। 


তুরস্কে 


গত ১৫জুলাই তুর্কি সেনাবাহিনীর একটি অংশ প্রেসিডেন্ট রিসেফ 


ব্যর্থ সেনা অভ্যুর্থান: 
এঁক্যবদ্ধ জনতার বিজয় 


নামে স্বৈরতানত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । মাত্র ৫০বছরের 


তাইয়েব এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করার নিমিত্ত অভ্যুত্থানে অং 


ব্যবধানে তুরস্কে ইসলাম আবার স্বমহিমায় জেগে উঠে । 


নেয় । ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান নিয়ে তারা গুরুত্তপূর্ণ স্থাপনা, সরকারী 


ইসলামপন্থীরা জনগণের সহায়তায় ক্ষমতায় আসতে থাকে। 
এরদোয়ানের জাস্টিস ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (/)-এর 


দফতর, রেডিও-টেলিভিশন সেন্টার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসে । ঠিক এ মুহূর্তে ৮কোটি জন অধ্যুষিত তুরস্কের সর্বস্তরের 
জনগণ সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে রাস্তায় 
নেমে পড়ে এমনকি ট্যাংকের সামনে শুয়ে জীবনদানের প্রস্তুতি 
নেয় । ইস্তাম্ুল, আংকারা, ইজমির, বুরসা, আনাতুলিয়া, কুনিয়া, 
দিয়ারবকর প্রভৃতি অঞ্চলে 

বিক্ষুদ্ধ জনতা সেনা সদস্যদের । 

সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে । 

উল্লেখ্য যে জনগণ সৈন্যদের 

ভয় পায় না, কারণ সর্ববিধান ; $ 
তুরস্কের যে কোন নাগরিক 

৩সপ্তাহ থেকে ১বছর সেনাবাহিনীর যে কোন ইউনিটে শিক্ষাগত 
যোগ্যতা সাপেক্ষে সেবা করার সুযোগ পায় । ন্যাটোর অধীনে 
দ্বিতীয় বৃহত্তর সেনা সদস্য রয়েছে তুরস্কের । মোতায়েনযোগ্য 
চৌকশ সৈন্য সংখ্যা ৪লাখ ৯৫হাজার | এ ছাড়া [1701111 বিমান 
ঘাটিতে ৯১টি বি-৬১ পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে । এত 
সামরিক শক্তি থাকার পরও এক্যবদ্ধ জনতার সম্মিলিত 
প্রতিরোধের মুখে অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সেনা সদস্যগণ পিছু 
হটতে বাধ্য হয়। বিজয় হয়েছে জনতা সমর্থিত প্রেসিডেন্ট 
এরদোয়ানের । তুরস্কের জনগণ মনে করে সংবিধান নির্ধারিত 
মেয়াদের পর নির্বাচিত সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে আরেকটি 
নির্বাচিত সরকার | কোনক্রমেই সামরিক শাসন নয় । 

তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে তুর্কি জনগণের | ১৯২৩ সালে সেনা 
অফিসার মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে 
“আধুনিক তুরস্ক গড়ার' শ্লোগানের আড়ালে ইসলামের বারোটা 
বাজিয়ে দেন । আরবি ভাষায় আযান, আরবি হরফে তুর্কি ভাষা 
লেখা, পুরুষের দাড়ি রাখা, মহিলাদের পর্দা-হিজাব নিষিদ্ধ করে 
দেয়া হয় । আতাতুর্ক তুরস্কে ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী 
এঁতিহ্যকে দাফন করতে সচেষ্ট ছিলেন । রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি 
করে তিনি ইসলামী খিলাফতব্যবস্থা উচ্ছেদ করে ধর্মনিরপেক্ষতার 
সেপ্টেম্বর'১৬ 


রাস্থ্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ তুরস্ককে ইসলামীকরণের 
(1918101980101)-এর অংশ | ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায়; 
কখনো মেয়র, কখনো প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট । 
আতাতুর্কের অনুসারীরা কিন্তু তখনো এবং এখনো সক্রিয় । 

গৈ" প্রশাসন, সেনাবাহিনীর ও 
বিচার বিভাগের একটি অ 


8. ০৮ এখনো আতাতুর্কের চেতনায় 
০৮৮০ বিশ্বাসী । সময় ও সুযোগ 


পেলে নির্বাচিত সরকারের 
উপর সেনাবাহিনী ছড়ি ঘুরাতে 
দ্বিধা করে না। কিন্তু বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠী ইসলামের চেতনাধারী ও পতাকাবাহী । অবশেষে 
তাদের বিজয় সূচিত হয়েছে । 
শত শত বছরের ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা ও এতিহ্যের কেন্দ্রভূমি 
তুরস্ক । সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও মুহাম্মদ আল 
ফাতেহ-এর স্মৃতিধন্য তুরস্ক । ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত উসমানিয়া সুলতানগণ (0%007913) বিশেষত 
সুলায়মান, আবদুল মজিদ ও ২য় আবদুল হামিদ দোর্দণ্ড প্রতাপে 
তুরস্ক শাসন করেন। ইউরোপের বুকে ইসলামের 
তাৎপর্যপূর্ণ । তারা ছিলেন এক সময় পুরো মুসলিম উম্মাহর 
অভিভাবক । হাঙ্গেরি থেকে সোমালিয়া এবং আলজিরিয়া থেকে 
ইরান পর্যন্ত ছিল তাদের রস্ট্রসীমা | তুরস্কের জনগণ যে আজো 
ইসলাম ও ইসলামী এঁতিহ্যকে মনে প্রাণে ভালবাসে সেনা 
অভ্যঙ্থানের কার্যকর প্রতিরোধ তার জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ আমরা তুর্কি 
জনগণকে বিপ্লবী সালাম জানাই । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[নবম পর্ব] 
শিরকমুক্ত ইবাদতই 
কেবল গ্রহণযোগ্য 


“হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । 
সুতরাং শিরকযুক্ত কোন ইবাদতই আল্লাহ 
পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি 
হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন যে, 
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যে ব্যক্তি আমর রা কাউকে 
ংশীদার সাব্যস্ত করবে, আমি তাকে ও 
তার শিরককে ছুঁড়ে মারব ।”* 


যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর 

সাথে নির্দিষ্ট কেন? 

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাধী (রহ.) এর 

বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন । তিনি 

লিখেন, 

১. ইবাদতের মাধ্যমে কারো প্রতি অগাধ 
সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যার উপযুক্ত 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে 
না । কেননা তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান 
করেছেন, হায়াত দীন করেছেন, 
প্রতিপালনের অকল্পনীয় সুন্দর ব্যবস্থা 
করেছেন । 

২. মানব জীবন ৩টি অবস্থায় অতিবাহিত 
হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


সর্বপ্রথম বান্দা অস্তিত্রে, হায়াতের, 
শক্তির ও জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল, 
আল্লাহ তাআলা “ইলাহ' বা প্রভু ও 
চিরন্তন সত্তা হিসেবে বান্দাকে অস্তিত্ব 
দান করেছেন । পার্থিব জীবনে বান্দা 
প্রয়োজনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে, আল্লাহ তাআলা প্রতিপালক, 
রহমান ও রহিম হিসেবে তার প্রয়োজন 
পূরণের সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন । 
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মৃত্যুর পর তাকে কঠিন অবস্থার 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 


সম্মুখীন হতে হবে, আল্লাহ তাআলা 
প্রতিদান দিবসের মালিক হিসেবে 
সেদিন তার কাছে উপস্থিত থাকবেন । 
সুতরাং বান্দা আদ্যোপান্ত যে খোদার 
মুখাপেক্ষী তিনিই কেবল বান্দার 
উপাসনার উপযুক্ত । 

৩. আল্লাহ. তাআলা ব্যতীত সবকিছু 
ক্ষণস্থায়ী ও মুখাপেক্ষী । এক 
মুখাপেক্ষীর পক্ষে অন্য মুখাপেক্ষী 
প্রয়োজন পুরণ করা সম্ভব নয় ৷ আল্লাহ 
তাআলা যেহেতু কারো প্রতি মুখাপেক্ষী 
নন, তাই তিনিই একমাত্র বান্দার 
উপাসনার উপযুক্ত ১ 


এ 2৮গ% ৫ 


৬৩৩৩ ৩৬-এর আদর্শ নমুনা 

নবী করীম (সো.)-এর আগমনের পূর্বে 
আরব-সমাজে মদ পানের সীমাহীন 
রেওয়াজ ছিল, মদ তাদের অস্থিমজ্জায় 
এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে সে সময় 
কেবল মদেরই ২০০টি নাম প্রচলিত ছিল । 
যারা মদ পান করত, তাদেরকে সমাজে 
সম্মানের চোখে দেখা হত । এমন এক 
পরিবেশেই নবী করীম (সো.) এর 
সামনে মদের অপকারিতাকে তুলে ধরেন । 
অতঃপর একপর্যায়ে মদের ওপর চুড়ান্ত 
নিষেধাজ্ঞা জারি হয় । 


হতে বর্ণিত, যেদিন মদের ওপর চূড়ান্ত 
তালহার ঘরে কিছু সাহাবীকে মদ পান 
করাচ্ছিলাম । ঠিক এমন অবস্থায়ই 
একজন এসে ঘোষণা করল যে, শুন! মদ 
অবশ্যই হারাম করা হয়েছে । একথা 
শোনার পর পরই সবাই মদের পেয়ালা 
ছুঁড়ে মারল এবং এক চুমুক মদও কেউ 
পান করেনি । অতঃপর পাত্রে যেসব মদ 
রক্ষিত ছিল, সেগুলোও মদীনার গলিতে 
ফেলে দিল 1” 

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ৩ দিন 
পর্যন্ত মদীনার অলিতেগলিতে পানির মতো 
মদ প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু নিষিদ্ধ 
হওয়ার পর কেউ এক চুমুক মদও পান 
করেনি এবং যেসব মদ পাত্রে সংর 
ছিল, তা ইচ্ছা করলে তারা কাফিরদের 
কাছে বিক্রি করতে পারত, কিন্তু সেটাও 
তারা করেনি । এটাই হল উতর এ,-এর 
আদর্শ নমুনা । 
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৪৩৩০ এ-র ডাক মানুষের অন্তঃকরণে 
প্রবেশের পর তা কর্মজীবনে সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব ফেলে এবং মানুষ নিজেই তার 
পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করে ও নৈতিকতা 
বিবর্জিত কাজ থেকে বিরত থাকে । আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন নজরদারিরই 
প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে যারা 


হযরত আবু মারসাদ আল-গানাওয়ী 
(রাধি.)-এর সাথে ইসলামের পূর্বে এক 
মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। 
ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (সা.) 
গোপনে তাকে কতিপয় মুসলমানদেরকে 
বের করার মিশন দিয়ে মক্কায় প্রেরণ 
করলেন । সেখানে হযরত মারসাদের 
সাথে ওই মহিলার দেখা হয়ে যায় এবং 
তখন ওই মহিলাটি তাকে গোনাহর দিকে 
আহ্বান করলে হযরত মারসাদ তার কাছে 
ইসলামের কথা প্রকাশ করেন । এরপর সে 


প্রাকৃতিক নীতি, ইসলামি আইন উপেক্ষা 
করে মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি 
ও নিরাপত্তা কায়েম করতে চায়, তাদের 
আইনের সীমাবদ্ধতা ও অসহায়ত্ব 
অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত পরিস্থিতি 
অবলোকনযোগ্য ৷ 

সম্ভবত ১৯২২ সালের ঘটনা । 
ইউরোপবাসীরা মদের অপকারিতা ও 
ক্ষতিকর প্রভাব দেখে মদ পানের ওপর 
এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মদ প্রস্তুতকারী 


মেয়েটি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন 
হযরত মারসাদ নবীজি (সা.)-এর সাথে 


কোম্পানিগুলো বন্ধ করে দিল। ফলে 
জনসাধারণ নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে মদ 


পরামর্শ করে বিবেচনা করার কথা বলে 
মদীনায় উপস্থিত হন এবং নবীজি (সা.)- 


পান করা ছেড়ে দিল, কিন্তু তাদের চোখের 
আড়ালে ঘরে ঘরে মদ তৈরি করে পান 


এর দরবারে ওই মেয়েকে বিয়ের অনুমতি 


করা শুরু করে দিল। ঘরে মদ প্রস্তুত 


চান । এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা নিম়োক্ত 
আয়াতটি নাযিল করেন যে, 
05 26898545535 28019 
৪:4৫ 
“তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে কোর না 
যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ঈমান গ্রহণ করে 
এবং একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক 
নারী থেকে অনেক উত্তম 1 


এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার সাথে 


এটাই ৬৩তর্ঘ এর প্রকৃত নমুনা । 
ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য 
দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । তবে এখানে এ দুটির 
মাধ্যমেই আলোচনার ইতি টানলাম । 


মানব প্রণীত আইনের 

সীমাবদ্ধতা ও অসহায়ত্বতা 

মানব প্রণীত আইন দ্বারা কখনো এ 
বিশ্বজগতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ৷ একমাত্র আন্রাহ প্রদত্ত 
আইন ও ০৩৩৩ ৫-এর বাস্তবায়নের 
মাঝেই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত | 


করার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল এবং 
রোগাক্রান্ত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটতে লাগল । ফলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা 
অনুভব করে সরকার পুনরায় মদের ওপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হল । 


মানবরচিত আইন দ্বারা মানব শাসন 
ও পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান সম্ভব নয় 
উপর্যুক্ত ঘটনাগুলো আপনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ইসলাম যখন পৃথিবীর বুকে 
অধিষ্ঠিত ছিল, তখন অনৈতিক ও মন্দ 
কাজ থেকে বাধা দানের জন্য 
সামগ্রিকভাবে কোন আইন শৃঙ্খলা 
বাহিনীর প্রয়োজন হয় নি, বরং লোকেরা 
নিজে নিজেই আল্লাহর ভয় ও পরকালের 
ভয়ে জনসম্মুখে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে 
নিজেকে সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত 
রেখেছে। পৃথিবীর শীস্তি-শৃঙ্খলার জন্য 
এটাই সবচেয়ে কার্ধকর ও নির্ভুল 
কৌশল । পক্ষান্তরে যারা বস্তবাদের 


সহজেই বর্তমান বিশ্বের শান্তি শৃঙ্খলার 
সমাধান খুঁজে বের করতে পারবেন । 
একথা নিশ্চিত যে, আইন প্রণয়ন করে ও 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে 
জনসম্মুখে অপরাধ থেকে বিরত রাখা 
যায়, কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে, 
অন্ধকারে ও বন-জঙ্গলে তাকে অপরাধ 
করা থেকে বিরত রাখা যায় না, এর জন্য 
ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধের চর্চা ছাড়া 
অন্য কোন বিকল্প নেই । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়, বর্তমান বিশ্বের নীতি নির্ধারক 
মহলগুলো মানব কল্যাণের স্বার্থে 
ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে উপকৃত 
হওয়ার পরিবর্তে তারা ইসলামকে শক্র 
বানিয়ে নিয়েছে এবং ইসলামকে তাদের 
করছে । ফলে মানব জাতি আজকে জুলুম- 
নির্যাতন, শাসন ও শোষণের বেড়াজালে 
নিম্পেষিত হয়ে আর্ত চিৎকার করছে, কিন্তু 
তার চিৎকারে সাড়া দেয়ার মত কেউ 
নেই । ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই 
ধর্মের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বিদ্বেষ সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু তারা যেসব ধর্ম কাছ থেকে 
প্রত্যক্ষ করেছে, তা হল ইহুদী ও খ্রিস্টান 
ধর্ম । যদি ইসলাম ধর্মকে তারা কাছ থেকে 
দেখার সুযোগ পেত এবং ইসলামের 
উজ্ভ্বল, প্রগতিশীল ও মানব মুক্তির 
বিধানগুলো তারা জানতে পারত, তাহলে 
সম্ভবত তারা ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে 
তুলনা করত না। 

কিন্তু এখনও সময় আছে, সুযোগ আছে । 
বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য 
দিপ্িদিক ছুটার পরিবর্তে যদি তারা খোলা 
মনে পক্ষপাতিত্ের উধের্বে উঠে শুধু মানব 
সেবার নিয়তে হলেও ইসলামের মানব 
কল্যাণ সংক্রান্ত বিধানগুলো তাদের 
বিবেচনায় আনে, তাহলে তারা মানব 
মুক্তির জন্য ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন 
বিকল্প খুঁজে পাবে না। যদি তারা কোন 
একটি রাষ্ট্রে নয়, বরং তাদের ছোট একটি 
ছ্বীপেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ইসলামি 
বিধান বাস্তবায়ন করে, তাহলে আমাদের 
বিশ্বাস পরবতীতে তারা ইসলামি বিধানের 
কার্ষকারিতা দেখে ইসলামের দিকে ধাবিত 


দৃষ্টিতে আইন-কানুনের মাধ্যমে মানব 
শাসন ও পৃথিবীর শান্তি কামনা করে, 
তাদের পরিণতিও আপনি ইউরোপে মদ 
ব্যবহারের ঘটনা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন । 


হতে বাধ্য হবে, ইনশাআল্লাহ ৷ 


ইবাদতের ব্যাপকতা 
আমরা সাধারণত ইবাদত বলতে নামায- 


এ দু'ধারাকে সামনে রেখে আপনি 


রোযা ও হজ-যাকাত ইত্যাদিকে মনে 


সেপ্টেম্বর'১৬ ______াাল্ল্লর্লালল্্ল্ল্্ই আত্তার্তহীদ 
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করি । অথচ ইবাদত একটি ব্যাপক শব্দ, 
যার মধ্যে আল্লাহর সকল আদেশকৃত ও 
নিষেধকৃত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত । ইমাম 
আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) তার 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-আরবায়ীনে উল্লেখ করেন 
যে, ইবাদত ১০ প্রকার | যথা_ নামায, 
যাকাত, রোযা, হজ, কুরআন তিলাওয়াত, 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর, হালাল 
উপার্জনের চেষ্টা, প্রতিবেশী ও বন্ধু- 
বান্ধবদের হক আদায় করা, মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ 
করা, সুনাতে রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ 
করা ।”* 


সুতরাং আল্লাহর উপাসনায় কাউকে 

ংশীদার না বানানোর অর্থ হল, কারো 
মহব্বত আন্াহর মহব্বতের, কারো ভয় 
আল্লাহর আশা-আকাজ্ষার উপরে না 
রাখা । কারো ওপর আল্লাহর ন্যায় ভরসা 
না করা, আল্লাহর উপাসনার মোকাবেলায় 
কারো খেদমত ও অনুসরণকে প্রাধান্য না 
দেওয়া, কারো নামে মানত না করা, 
আল্লাহর ন্যায় কারো সামনে পরিপূর্ণ 
অবনত ও অক্ষমতা প্রকাশ না করা, কোন 
ক্ষেত্রে এমন আচরণ না করা যা চূড়ান্ত 
পর্যায়ের অবনতি ও অক্ষমতার পরিচয় 


বহন করে। যেমন_ রুকু, সেজদা 
ইত্যাদি |? 
শিরকের ব্যাপকতা 


ইবাদতের ন্যায় শিরকেরও ব্যাপক 
ব্যবহার বিদ্যমান । সাধরণত লোকেরা 
মনে করে যে, হিন্দুদের মতো মূর্তিপূজা 
কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক 
করাই শিরক, এ ছাড়া অন্য কিছুতে শিরক 
হয় না। এই ধারণা ভুল । কারণ, ইবাদত 
বলা হয় কোনো সত্তার সাথে চুড়ান্ত 
পর্যায়ের মহববত ও আজমতের ভিত্তিতে 
তার সামনে নিজ অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব 
কথা প্রকাশ করা । আল্লাহ তাআলা ব্যতীত 
অন্য কারো সাথে যদি এ আচরণ করা 
হয়, একে বলা হয় শিরক । সুতরাং কারো 
প্রতি আল্লাহর ন্যায় আজমত, মহববত ও 
আনুগত্য জ্ঞাপন করা, শিরকের অন্তর্ভূক্ত । 
এজন্য কুরআন করীমে ইহুদী ও 


এ 525 ৩৪ (07০8৩55০১০৩ দি 
৭৫28) 52 চগ উ652207 6900 

95880542524)4) 
“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও 
সংসারবিরাগীদেরকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ 
করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও । অথচ 
তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের 
ইবাদতের জন্য ৷ তিনি ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই । তারা যা কিছু তার সাথে শরিক 
করে তা থেকে তিনি পবিত্র |” 


০০৮ ৮647:58 ৬০৩০ 27০ ৪৬ 


এ 39 2৮৩ 4569015 এ৩ 
5০ 925 ৩2 (০8০5 ০১ দির) 
1114 লে 
৫5401016184 4১ 
4১৫০ ৪০৮82515819 ৫9 
“হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাষি.) 
ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন । 
তিনি একটি গোল্ডেন ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে 
নবীজি (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে 
নবীজি তাকে বললেন, এ মূর্তি তোমার 
গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। অতঃপর তিনি 
উক্ত আয়াত পাঠ করলেন যে, “তারা 
আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্তিত ও সংসার 
বিরাগীদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করেছে" । 
তবে তারা তাদের ধর্মযাজকদের পূজা 
করেনি, বরং তারা তাদের ধর্মগুরুদের 
কথা মেনে কিছু হালাল জিনিসকে হারাম 
এবং কিছু হারাম জিনিসকে হালাল 
করেছে । [এর নামই তো ইবাদত |] 
সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কোনো 
জিনিসকে হালাল কিংবা হারাম নির্ণয় করা 
একমাত্র আল্লাহর কাজ | এ কাজে অন্য 
কাউকে অংশীদার করা শিরক | তাই যদি 
কোন ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী 
হালাল হারাম জানা থাকা সত্বেও এর 
বিপরীত অন্য কারো নির্দেশকে মান্য করা 
আবশ্যক মনে করে, তাহলে এটা 
নির্দেশদাতার ইবাদত সাব্যস্ত হবে এবং 


প্রার্থনা করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত । কেননা, 
হাদীসের আলোকে দুআ শুধু ইবাদতই 
নয়, বরং ইবাদতের সারাংশ । 
তেমনিভাবে যেসব কার্যকলাপ শিরকের 
নিদর্শন, তাতে লিপ্ত হওয়াও শিরকের 
অন্তর্ভূক্ত । যেমনিভাবে উপর্যুক্ত হাদীসে 
নবীজি (সা.) হযরত আদী (রাযি.)-এর 
গলায় পরিহিত ক্রুশ চিহৃকে মূর্তির নিদর্শন 
গণ্য করে তা গলা থেকে নিক্ষেপ করার 
আদেশ করেছেন। অথচ এ চিহ্ের 
ব্যাপারে হযরত আদির বিশ্বাস খিস্টানদের 
ন্যায় ছিল না, কিন্ত তা সত্বেও শিরকের 
নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য মনে 
করে তা বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন । 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে 
ফ্যাশন হিসেবে অনেক লোক গলায় ক্রুশ 
ঝুলিয়ে ঘুরাফেরা করে, এটি যে ক্রুশ চিহ 
সেদিকে তাদের কোন ভ্রক্ষেপ নেই। 
তেমনিভাবে কারো প্রতি সেজদা ও রুকর 
মত করে সম্মান জ্ঞাপন করা, কোন 
মাজার বা ঘরের তাওয়াফ করাও শিরকের 
নিদর্শন যা থেকে বিরত থাকা “আমরা 
কেবল তোমারই ইবাদত করি' এই 
আয়াতের দাবি 1৮” 

সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যেমনিভাবে 
পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে ঠিক তেমনি অন্যদিকে শিরকের 
শিকড়ও উৎপাটন করা হয়েছে । 


ইবাদত সদৃশ সমস্ত কাজও 

আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট 

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, 
শুধু ইবাদতই নয়, বরং ইবাদতের মত 
সমস্ত কাজই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট । 
অতএব আল্লাহর কোন বান্দা তিনি যতই 
সম্মানের পাত্র হোক না কেন তাকে 
ঝুঁকা বা তার কবরের তাওয়াফ করা 
শিরক ও কুফর । 

এখানে সিজদায়ে তাশ্ীমী (কারো 
সম্মানার্থে যে সিজদা করা হয়)-এর 
কোনো প্রশ্নই আসে না। কেননা এটা 
উম্মতে মুহাম্মদিয়া (সা.)-এর জন্য সম্পূর্ণ 


মান্যকারী শিরকে লিপ্ত হবে | তন্রপভাবে 
কারো নামে মানত করা, আল্লাহ ব্যতীত 


খিস্টানদের কুফর ও শিরক বর্ণনা করতে 
গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, 


কাউকে প্রয়োজন পুরণ এবং সমস্যা 


নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে । এমনকি হাদীসে 
পাকে এ অবস্থা থেকেও নিষেধ করা 
হয়েছে যে, একজন লোক বসা থাকবে 


সমাধানকারী মনে করে তার কাছে দুআ 


এবং অন্যান্য লোকেরা তার সামনে হাত 


সেপ্টেম্ব১৬ ___'ঁওওকক্ু। আত্তার্তহীদ ৫ 
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বেঁধে দীড়িয়ে থাকবে যেমনটা কিসরা ও 
কাইসার বাদশাহদের দরবারে করা হত । 


ভুলের কারণে সে আমলটিও নষ্ট হবে 


গ্রহণ করে ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হয়, 


এবং একই সাথে আমরাও গোনাহগার হব 


তাহলে তাকে উবুদিয়ত বলে। এটা 


অনুরূপভাবে কারো সম্মানে জমিনে চুমু 
খাওয়া কিংবা পীরের হাত পা স্পর্শ করে 
হাতে চুমো খাওয়া ইত্যাদিও শরীয়তের 
দৃষ্টিতে না-জায়েয ও অবৈধ (ফতওয়া 
শামী] । 

অতএব বর্তমানে মাযারে গিয়ে হাত দ্বারা 
জমিন স্পর্শ করে মুখে লাগানো ও চুমু 
খাওয়া এমনকি সরাসরি জমিনে চুমু 
খাওয়ার যে রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায় 
তা সবই শরীয়া দৃষ্টিতে না-জায়েয । 


একটি ভুল খণ্ডন 

এখানে কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে 
পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে কতিপয় 
ইমাম, মুজতাহিদ, মুফতী ও বিজ্ঞ 
ধর্মবিশারদগণের কথা মতো চলার প্রথা 
খিস্টানদের মতো কিনা? 

এর উত্তর হল ইসলামি শরীয়তে হালাল- 
হারাম প্রণয়ন করা কেবল আল্লাহ তাআলা 
এবং তার রাসূল (সা.)-এ কাজ । এ 
কাজে অন্য কারো পক্ষে বিন্দুপরিমাণও 
হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। কিন্তু 
অপরদিকে একথাও তো সত্য যে, সবার 
পক্ষে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হয়ে এর 
অস্পষ্ট বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা 
করা, একই বিষয়ের একাধিক বিধানের 
ক্ষেত্রে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা 
নির্ণয় করা, শরীয়তের রহিত বিধানসমূহ 
বুঝা এবং নব-উত্তাবিত যে সমস্যাগুলোর 
ব্যাপারে কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে কোন 
নির্দেশ বর্ণিত হয়নি অথচ কুরআন- 
হবে সে ক্ষেত্রে কী করণীয় এবং কী কী 


সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । শুধু এ কারণেই 
আমাদেরকে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের 
শরণাপন্ন হতে হয় এবং তাদের দেওয়া 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানকে ইসলামের 
নির্দেশনা মনে করে অনুসরণ করতে হয় । 
এটাই হল আমাদের মতো সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য ইসলামের মতভেদপূর্ণ 
বিধানের ক্ষেত্রে আমল করার সবচেয়ে 
নিরাপদ উপায় | কেননা, এ ক্ষেত্রে আমরা 
নিজেরাই যদি ইজতিহাদ বা গবেষণা করে 


কুরআনের এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে 
যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে, 

৫ 3 ৩৪০ ৫4৬ 
“দি তোমরা নিজে আল্লাহর হুকুম না 
জান, তাহলে জ্ঞানীদের নিকট থেকে 
জিজ্ঞাসা কর 1১১ 


ইবাদতের মধ্যবর্তী স্তর | 


তৃতীয় স্তর উবৃদত: যদি কেউ নিরেট 
আল্লাহর জাতের প্রতি লক্ষ্য করে ইবাদত 
করে এবং বন্দেগি ও আনুগত্য ব্যতীত 
অন্য কোন উদ্দেশ্য তার না থাকে তবে 
একে উবুদত বলে। এটি ইবাদতের 


পক্ষান্তরে আমরা যদি তাদের অনুসরণ 
করি, তবে এ ক্ষেত্রে ভুল যদি হয়েও থাকে 
এ জন্য আমরা গোনাহগার হব না এবং 


সর্বোত্তম স্তর । এ দিকে ইঙ্গিত করে 
মুসল্লিরা নামাযের নিয়ত করতে গিয়ে বলে 
যে, উসন্লি লিল্লাহ' আমি আল্লাহর জন্য 


একই সাথে তারাও দায়ী থাকবেন না। 
যেহেতু তারা মুজতাহিদ আর মুজতাহিদের 
ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ হল 
যে, 
পভ | ১50৯521 ০০ 32৪৬৪ 
2 ০৮৮৪৪ ০ রি 121) এ 
এডি ০ এ৬০ 45 ৬০ 
হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সো.)-কে 


নামায আদায় করছি) ১৩ 


ইবাদত যে স্তরেরই হোক না কেন তা 
মানুষের কল্যাণ, মর্যাদাবৃদ্ধি ও সাফল্যের 
চাবিকাঠি । বান্দা মান-সম্মান, আনন্দ, 
পরিপূর্ণতা, মর্যাদা ইত্যাদি যা কিছুই অর্জন 
করেছে তার সবই ইবাদতের প্রতিফল | এ 
কারণে দুআর পূর্বে ইবাদতের কথা উল্লেখ 
করে প্রথমে স্বীয় দাসত্ব ও অসহায়ত্ব 
প্রকাশের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হযরত 
আলী (রোযি.) প্রায় সময় এ দুআটি 


বলতে শুনেছেন যে, “যে ব্যক্তি ইজতিহাদ 
ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে তারা দুটি 
সওয়াব পাবে আর যদি তাদের ইজতিহাদ 
ভুল হয়, তবে ইজতিহাদের কারণে তারা 
একটি সওয়াব পাবে 1১২ 


করতেন যে, 

0555 04565 ৭25 এ 5১৪ 917৮৪ 

৫4115855 20650700৩১85 
৬৮0 9546 ও 

“আমি আপনার বান্দা হতে পারাটাই 


সুতরাং শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের পক্ষ হতে 


আমার গৌরবের জন্য যথেষ্ট । আপনি 


কুরআন-হাদীসের আলোকে বর্ণনাকৃত 
কোনো বিধানের ওপর আমল করা স্বয়ং 


আমার রব এটাই আমার সম্মানের জন্য 
যথেষ্ট । হে আল্লাহ! আমি প্রত্যাশা 


কুরআন-হাদীসের ওপরই আমল করার 
মতো । 


ই্ব দতের বি ভন স্তর 

প্রথম স্তর ইবাদত: যদি কেউ সওয়াবের 
আকাজ্কায় কিংবা শাস্তির ভয়ে আল্নাহর 
ইবাদত করে তাকে 'যাহিদ" বা দুনিয়া 
বিমুখ বলে । কেননা সে নিজেকে পার্থিব 
ভোগ-বিলাস থেকে মুক্ত করে পারলৌকিক 
জীবনের শান্তির আশায় নিজেকে ইবাদতে 
মগ্ন রেখেছে । এটা ইবাদতের সর্বনিম্ন স্তর 
এবং একে ইবাদত" নামে অভিহিত করা 
হয়। 


ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট 


আমল করতে যাই, তাহলে আমাদের ভুল 


সম্মানিত হতে চায় এবং এ নিয়তে 


করার আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশি আর এই 


ইবাদত সংক্রান্ত আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ 


অনুযায়ী আপনাকে রব হিসেবে পেয়েছি । 
সুতরাং আপনার ইচ্ছান্যায়ী আমাকে 
বান্দা বানিয়ে নিন।'* 


কথার ভঙ্গিমা 

এক. বান্দা নামাযের প্রারস্তে অজ্ঞতাসূচক 
কতিপয় শব্দের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা 
করে, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি 
অজ্ঞ অবস্থায় আমাকে আল্লাহ, রব, 
রহমান, রহিম ও মালিক হিসেবে স্বীকার 
করে নিয়ে, তাই আমি তোমার সামনে 
থেকে অজ্ঞতার আবরণ তুলে তোমাকে 
আমার নিকটে নিয়ে আসলাম । ফলে তুমি 
এখন সম্বোধোনের মাধ্যমে আমাকে ডাক 
এবং বল, হে প্রভু! আমরা একমাত্র 
তোমারই ইবাদত করি । 


সেপ্টেম্ব১৬ __ঁঁটউঁকক্ু)। আত্তার্তহীদ ৬ 


তা।ফ।সী।র 


দুই. সকল আধিয়া (আ.) সম্বোধনসূচক 
শব্দ দ্বারা দুআ করেছেন । তাদের পথ 


আবেদন করো না বরং সমস্ত 
মুমিনদেরকে এ আবেদনে অন্তর্ভূক্ত 


অনুসরণ করে এখানেও “আমরা তোমারই 
ইবাদত করি' বলে সম্বোধনসূচক শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


তিন. সুরা আল-ফাতিহার শুরু হতে এ 
আয়াতের আগ পর্যন্ত আয়াতগুলো ছিল 

সা সূচক যা সম্বোধনহীন হওয়া 
উত্তম । আর এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 
আয়াতসমূহ দুআ বিশেষ যা সম্বোধনসুচক 
বাক্যে হওয়া উত্তম | 


৯৬৩৫৩ সম্পর্কে 


বিশেষত্মূলক আলোচনা 


কর । তাই পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে, 


বান্দা হিসেবে আল্লাহর কাছে সকলের 
ডাক কবুল হয়। এমনকি কাফের ও 


৩৩৩৫ এ 


সাহায্য প্রার্থনা করি) ।৮ 


দুআর ফযীলত 
সা 857 


৯৩৩৩ (আমরা তোমার কাছেই 


0520 38৮ চি 61031 500 
“হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “দুআ 
ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে তাকদীর 


১. ৪৩৩৫৫ হে আল্লাহ! আমরা 
তোমারই ইবাদত করি)__ এ বাক্যে 
ইবাদত শব্দের পূর্বে মাবুদের কথা 
উল্লেখ করে বান্দাকে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, তোমার মাবুদ কেবল 
একমাত্র আল্লাহই । সুতরাং তার 
ইবাদতে কোন ধরনের অবহেলা ও 
শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না । 

২.মাবুদকে প্রথমে উল্লেখ করা 
তাওহীদের জন্য বেশি উপযোগী । 
উন্নমেখ করা হলে শয়তানের প্ররোচনায় 
পড়ে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । 

৩. মাবুদকে পূর্বে উল্লেখ করার আরেকটি 
বিশেষত্ব হল, সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় 
প্রথমে মাবুদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা । এই উভয় অবস্থাতে বান্দার 
জন্য আল্লাহর কথা স্মরণ করা সহজ 
হয়ে যায়। 

৪. ইবাদত শব্দের একবচন ব্যবহার না 
কারণ হচ্ছে, বান্দা যখন জামায়াত 
সহকারে নামায আদায় করে তখন এ 
শব্দটির ব্যবহার যথার্থ । কিন্তু যখন 
এককভাবে নামায পড়ে, তখন এর 
অর্থ দীড়ায় যে, বান্দা এবং তার সাথে 
ইবাদতকারী ফেরেশতাদের দল। 
অথবা বান্দা যখন নামাযের প্রারন্তে 
কতিপয় প্রশংসামূলক বাক্য দ্বারা 
আল্লাহর প্রশংসা করল, তখন স্বয়ং 
আল্লাহ বান্দাকে সম্বোধন করলেন যে, 
তুমি আমার অত্যধিক প্রশংসা করেছ, 
এখন তুমি শুধু নিজ প্রয়োজন সাধনের 


পরিবর্তন হয় না এবং সৎ কাজ ও নেক 


ফাসেকের ডাকও আল্লাহ তাআলা শুনেন । 
তবে এটা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
কবুল হওয়া ও তাদের ওপর আল্লাহর 
সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এর মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অতিরিক্ত 
সুযোগ দেন, যাতে পরকালে তাদেরকে 
এর পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেয়া যায়। 
যেমন- খ্রিস্টানরা কোনো ইসলামি শহর 
ঘেরাও করলে তাদের পানির প্রয়োজন 
দেখা দেয়, তাই তারা আল্লাহর দরবারে 
প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের 
পানির প্রয়োজন পুরণ করেন । এ সংবাদ 
মুসলমানদের কাছে পৌছলে তাদের মধ্যে 


আমল ব্যতীত অন্য কোনো কারণে হায়াত 
বৃদ্ধি পায় না ।”৯৬ 


1) পু ৭০১১৩ ০০ :০0 ৯৬৮৬৪ 
99 455০6 ৫ £9530 
55405 | 


'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রার্ি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “দুআ 
ফায়দা পৌছায় আপতিত কিংবা আসন্ন 
যেকোনো ক্ষেত্রে। সুতরাং হে আল্লাহর 


বান্দারা! তোমরা দুআকে অত্যাবশ্যক 
করে নাও ।৮৯৭ 
2৪ ০ :42 ০ 55510 2৬০ 


18590 25৫৮৫ 411৫ 
'হযরত আবু হুরাইরা (রাধি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
সম্মানিত কোনো বিষয় নেই ।”৮১৮ 


72) এড এ। ০১55৩ :$ 85৩৪ 
০১১80505609 209 ০৯85 


(5৮৭| 95401 এ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কষ্ট ও কঠিন সময়ে 
তার দুআ কবুল হওয়াকে পছন্দ করে, 
রী জন্য উচিত হল সে যেন কঠিন ও 

সহজ .. স্বাবস্থায়ই বেশি বেশি দুআ 
করা ।৮৯১ 


হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি 
দেখে একজন বুযুর্গ মুসলমানদেরকে 
একত্রিত করে দুআ করলেন যে, হে 
আল্লাহ! আপনি সৃষ্টিকূলের জীবিকার 
দায়িত্ব নিয়েছেন তাই খিস্টানদের 
রিয্‌কের দায়িত্বও আপনার বিধায় আপনি 
তাদের দুআ কবুল করেছেন । কিন্তু এর 
অর্থ এই নয় যে, আপনি তাদেরকে এবং 
তাদের ধর্মকে পছন্দ করেন । অতএব 
আপনি এখন এমন একটি নিদর্শন প্রকাশ 
করুন যাতে মুসলমানদের ঈমান সং 
থাকে । আল্লাহর কাছে এ দুআও কবুল 
হয়েছে এবং একটি প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত 
হয় যা সমস্ত খিস্টানদের ধ্বংস করে 
দেয় | 


দুআর প্রভাব ও প্রতিফল 

আল্লাহর দরবারে দুআর তওফীক হওয়াটা 
বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় । আল্লাহ যার 
মঙ্গল করতে চান, কেবল তার হৃদয়েই 
দুআর আকাঙ্কা সৃষ্টি করেন এবং তার 
তাকদির পরিবর্তনের মাধ্যম বানিয়ে 


হু টার ৮৯০18 ৩:2৮ 


রি 4) ৩০৮ 15554) 3065 424 

.৮3$ এ) 46325 এ) 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) 
বলেন, আমি দুআ কবুলের অপেক্ষায় 
থাকি না, বরং শুধু দুআর চিন্তায় থাকি | 
কেননা যখন দুআর তওফীক হয়, তখন 
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আমি মনে করি যে দুআর সাথে কবুলিয়ত 
থাকবেই ২ 

সুতরাং দুআ করার তওফীক হওয়াটাও 
বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার | দুআর প্রভাব 
প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষা করার কোন 
প্রয়োজন নেই | যদিও কোনো দুআ প্রভাব 
ছাড়া থাকে না । হাদীসে পাকে বর্ণিত, 
9: 0515):68 8 জে ঠা ৪5৩৩০ 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যখন কোনো বান্দা এমন কোনো 
দুআ করে যাতে কোনো গোনাহ ও 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার বিষয় থাকে 
না, তখন আল্লাহ তাআলা তার এ দুআর 
পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এ তিনটি বিষয়ের 
যেকোনো একটি দান করতে পারেন, তা 
হল: 
১. হয়ত তার দুআর প্রতিফল তাকে 
দুনিয়াতে দিয়ে দেওয়া হবে । 
২.নয়ত তার জন্য পরকালের পাথেয় 
হিসেবে জমা করে রাখা হবে । 

৩. কিংবা দুআর কারণে তার ওপর থেকে 
কোনো মুসিবত তুলে নেওয়া হবে ।' 
একথা শুনে সাহাবীগণ আরয করলেন, 
তাহলে তো ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! 
উচিত । উত্তরে নবীজি বললেন, “আল্লাহ 

পাক তার চেয়েও বেশি দানশীল 1৮২২ 


হযরত আলা ইবনুল হাযরমী (রহ.) প্রচণ্ড 
গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ 
করলেন যে, 

এ দুআর ফলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও শুধু 
তার সৈন্য বাহিনীর ওপরই বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়। তেমনিভাবে তিনি দুআ করে 
সাগরের ওপর দিয়ে তার সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে হেটে গেলেন কিন্তু তাদের পা 
একটুও ভিজেনি ১৩ 


সুতরাং কারো কোনো দুআ আল্লাহর কাছে 
বৃথা যায় না। তাই যারা দুআ করে 
তাড়াহুড়া শুরু করে এবং অভিযোগ করে 
যে, আমাদের দুআ কবুল হয় না, তাদের 


ঘটনাটি শায়খুল ইসলাম, মুজাদ্দিদে 
যামান, কুরআন করীমের বিখ্যাত 


ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রণেতা, ইসলামি ফিকহের 


এটা করা উচিত নয় । হযরত যাকারিয়া 
(আ.) জলীলুল কদর নবী হওয়া সত্বেও 
৪০ বছর পর তার দুআ কবুল হয় এবং 


বিশিষ্ট খাদেম, সমকালীন সমস্যার 
যুগোপযোগী সমাধানদাতা, পাকিস্তান 
শরীয়ত আপিল বিভাগের সাবেক 


তিনি সন্তানের সুসংবাদ লাভ করেন। 


বিচারপতি, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী 


তেমনিভাবে হযরত মুসা (আ.) ও হযরত 


উসমানী (দা. বা.)-এর | তিনি স্বয়ং 


হারুন (আ.)-এর বদ দুআও ফেরআউনের 
ওপর ৪০ বছর পর আপতিত হয় । এ 
কারণে হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে 
যে, 
:4৮5 এ 41৩১5042৯0৪ 
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হযরত আবু হুরাইরা (রোঘি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমাদের কারো দুআ তখনই 
কবুল করা হয় যখন সে এর ফলাফলের 
জন্য তাড়াহুড়া করবে না এবং একথাও 
বলবে না যে, “আমি তো দুআ করেছি, 
কিন্তু তা কবুল হয়নি ৪ 
তাই একথা বলে নিরাশ হয়ে যে দুআ করা 
ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাআলা তার দুআ 
কবুল করেন না। পক্ষান্তরে বান্দা যদি 
নিরাশ না হয়ে দুআ করতে থাকে তবে 
তার দুআ আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল 
করবেন। 


দুআ ও ইস্তিয়ানত ব্যক্তি 
সংশোধনের বিশাল এক মাধ্যম 

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই 
সাহায্য চাই" কুরআন পাকের সর্বপ্রথম 
সূরা এবং সর্বাধিক পঠিত সরাতে এ দুআ 
শিক্ষা দিয়ে একথা বুঝানো হয়েছে যে, 
দুআ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্পর্ক লাভের 
একটি সিঁড়ি এবং তা আত্ম-সংশোধন ও 
উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি বিশাল 
হাতিয়ার । সুতরাং বান্দার জন্য দুনিয়া ও 
আখেরাতের প্রতিটি কাজে আল্লাহর কাছে 
সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা উচিত । 


দুআর বদৌলতে এক 
খ্রিস্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ 


নিজেই তার সাথে ঘটে যাওয়া নিমোক্ত 
ঘটনাটি শুনিয়েছেন, 

আবদুল লতীফ নামে একজন পাকিস্তানি 
বাসিন্দা জার্মানি থেকে আমার কাছে 
একটি চিঠি লিখে জানাল যে, তিনি 
জীবিকার সন্ধানে জার্মানি গিয়েছেন । 
সেখানে গিয়ে তার সাথে একজন খিস্টান 
মহিলার সম্পর্ক হয় এবং পরে তাকে সে 
বিয়েও করে । শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে 
লোকটি খুবই উদাসীন ছিল এবং নামায- 
দুআর কোনো তোয়াক্কা করত না । এভাবে 
তার সময় পার হতে থাকল এবং এক 
সময় সে একটি সন্তানের পিতাও হয়ে 
যায়, তো সে সন্তান যখন ধীরে ধীরে বড় 
হতে লাগল তার মা তাকে খিস্টান ধর্মের 
রীতি-নীতি শিক্ষা দিতে শুরু করল | তার 
সন্তানকে এভাবে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা 
দেওয়া হচ্ছে দেখে হঠাৎ করে তার 
ভিতরের ইসলামি চেতনা জেগে উঠল 
এবং এ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই একদিন 
সে স্ত্রীকে বলল যে, “এটা আমার সন্তান, 
তুমি তাকে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা দিতে 
পারবে না ।* উত্তরে স্ত্রী বলল, “এ সন্তানের 
ওপর আমারও অধিকার আছে এবং আমি 
যা সত্য মনে করি সেটা তাকে শিক্ষা 
দিতে আপনার কোনো বাধা দেওয়ার 
অধিকার নেই । আমি বললাম, “তোমার 
ধর্ম সত্য নয়, বরং আমার ধর্মই সঠিক 1 
সে বলল, “ঘদি তোমার ধর্ম সত্য হয়, 
তবে আমার সামনে তা প্রমাণ কর । তার 
যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোনো 
ধারণা ছিল না সেহেতু যখনই সে তার 
স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করত 
তখনই সে তার কাছে হেরে যেত । এ 
রকম পরিস্থিতিতে লোকটি নামায-দুআর 
প্রতিও কিছুটা মনোযোগী হয়ে পড়ল। 
আর এসব ঘটনা বর্ণনা করেই সে আমার 
কাছে এ সমস্যার সমাধান চাইল যে, আমি 
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কিভাবে তার সন্তানকে খিস্টান হওয়া 
থেকে বিরত রাখতে পারি । 

এ চিঠিটি আমার কাছে পৌছলে আমি 
আল্লাহর দরবারে দুআ করলাম যে, হে 


তার স্ত্রী গাড়ি ড্রাইভ করছিল । কিন্তু এক 
জায়গায় এসে সে গাড়ি বাম দিকে থামিয়ে 


বর্তমানে দীনের ওপর চলার কথা বললে 
সবাই প্রতিকুল সমাজের অজুহাত দেখিয়ে 


দিয়ে স্টিয়ারিং হইলের ওপর মাথা রেখে 


দীনের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে । 


কাদতে শুরু করল । তার স্বামী এই ভেবে 


আল্লাহ! আপনি এমন কোনো কৌশল 
আমাকে দেখিয়ে দিন যাতে তার সমস্যা 


ঘাবড়ে গেল যে, সম্ভবত তার হার্টে সমস্যা 
দেখা দিয়েছে তাই সে তাকে তার সমস্যা 


সমাধান হয়ে যায় । আর অন্য দিকে তাকে 


সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । কিন্তু সে তীব্র 


কিন্তু ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) 
এ ব্যাপারে বলেন যে, 

“মনে কর যে, তুমি হাশরের ময়দানে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত এবং তিনি 


চিঠি লিখে জানালাম যে, আপনি তার 
সাথে তর্ক করা পরিহার করুন । কেননা 


কান্নার কারণে কোনো জবাব দিতে পারল 


তোমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 


না। সে যখন বারবার জিজ্ঞাসা করতে 


তর্ক দ্বারা দীনের কোনো ফায়দা হয় না, 


থাকল তখন স্ত্রীটি খুবই কষ্টের সাথে 


তবে আপনি তাকে দুটি বিষয়ে সম্মত 
করান: 
১. আমার গ্রন্থ ঈসাইয়ত কিয়া হেঃ (এ 


জানাল যে, তার শারীরিক কোনো সমস্যা 
নেই বরং সে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যই 
ব্যাকুল হয়ে কাদছে এবং তাকে একথাও 


করছেন যে তুমি অমুক অমুক গোনাহ 
কেন করেছ? উত্তরে তুমি বললে যে, ইয়া 
আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন 
এমন এক যুগে যেখানে চারিদিকে ছিল 
গুনাহর সয়লাব, গোটা পরিবেশ ও সমাজ 


বইটি পাঠ করে প্রচুরসংখ্যক লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে) যে বইটির 


জানায় যে, সে যেন তাকে অতিশীঘ্বই 
কোথাও নিয়ে গিয়ে ইসলামের কালিমা 


ছিল নষ্ট, এ কারণে বাধ্য হয়েই আমি এই 
গোনাহ করেছি । তোমার এ উত্তরে যদি 


ইংরেজি একটি কপি আমি আপনার 
কাছে পাঠাচ্ছি সেটি তাকে পড়তে 
অনুরোধ করুন | 


পড়ায় । তার একথাটি শুনে সে কিছুতেই 
বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, গতকাল 
পর্যন্ত যে মহিলাটি ধর্ম নিয়ে তার সাথে 


আল্লাহ তাআলা একথা বলেন যে, 
পরিবেশ ও সমাজের কারণে যদি তোমার 
পক্ষে দীনের ওপর চলা কঠিন হয়ে থাকত 


২. তাকে বলবেন যে, তুমি আল্লাহর ওপর 


ঝগড়া করছিল আজ এক রাতের 


তাহলে তুমি আমার কাছে কেন সাহায্য 


বিশ্বাস রাখ এবং আমিও আল্লাহর 
ওপর বিশ্বাস রাখি । অতএব প্রতি 


ব্যবধানেই সে কিনা ধর্মান্তরিত হতে 
চাচ্ছে! যাই হোক, এরপর লোকটি নিজেই 


রাতে তাকে এ দুআ করতে অনুরোধ 
করবেন যে, “হে আল্লাহ! যদি খ্রিস্টান 


গাড়ি ড্রাইভ করে নিকটবর্তী ইসলামিক 


কামনা কর নি, আমি তো গোটা কুরআনে 
বারবার একথা ঘোষণা করেছি যে, 
“নিশ্যয়ই আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে 


একটি সেন্টারে নিয়ে গিয়ে তাকে ইসলামে 


ধর্ম সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাকে 


দীক্ষিত করে | এসব ঘটনা বর্ণনা করে সে 


সর্বশক্তিমান” এবং তুমি নিজেই প্রতি 
নামাযে এ দুআ পাঠ করতে যে, হে 


এর ওপর অটল রাখ আর যদি ইসলাম 


লিখে যে, বর্তমানে রামাযানের সময় তারা 


সত্য হয়ে থাকে তবে আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দাও ।” 


উভয়ে একত্রে উঠে রোযা রাখার জন্য 
সেহরী খায় । তাদের দু'জনের দুটি চিঠি 


আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই সাহায্য 
চাই" সুতরাং জমানা যতই খারাপ হোক না 
কেন আমার কাছে তো তা পরিবর্তনের 


এ চিঠি প্রেরণের কিছুদিন পর তার উত্তর 


আমার কাছে এসেছে যেখানে মহিলাটি 


আসে যে, “সে আপনার গ্রন্থটি অধ্যয়ন 


লিখেছে যে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 


করছে এবং প্রতি রাতে দুআও করছে । 
তবে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা 
যাচ্ছে না ।' আমি দ্বিতীয়বার তার কাছে 


করছি, আপনি এমন একটি রাস্তা আমাকে 
দেখিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা আমার সামনে 
সত্যের দরজা খুলে গেল। এখন 


ক্ষমতা ছিল। তাই কেন তুমি প্রতিকূল 
পরিবেশে তোমার পক্ষে দীনের ওপর চলা 
সহজ করে দেয়ার জন্য আমার কাছে 
প্রার্থনা করনি, এর কোন উত্তর আছে কি? 
তখন তো তোমার কিংবা কোন বান্দার 


চিঠি লিখে বললাম যে, আপনি অনবরত 


ভবিষ্যতে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য 


তাকে এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ 
করুন যাতে কখনো আপনার স্ত্রী এ কাজ 


আপনার সহযোগিতা কামনা করছি 1 
এ ঘটনা আমার সাথেই সংঘটিত হয়েছে । 


দুটি ছেড়ে না দেয়। আমিও আল্লাহ 
পাকের দরবারে দুআ করলাম যে, হে 
আল্লাহ! আপনি এ সমস্যার সমাধান করে 
দিন । 

তার পক্ষ হতে তৃতীয় চিঠি আসল যেখানে 
সে লিখল, “মাওলানা আপনি সম্ভবত 
আল্লাহকে দলীল দ্বারা জেনেছেন কিন্তু 
আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি । 
অতঃপর সে লিখে যে, তার স্ত্রী একটি 
জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছিল এবং সে কারণে 
তাকেও সেখানে যেতে হয়েছিল । পরীক্ষা 
শেষে তারা যখন ফিরে আসছিল সে সময় 


এর দ্বারা বোঝা যায়, যদি আল্লাহর কাছে 


পক্ষেই এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া 
সম্ভব হবে না, দেখানো যাবে না কোনো 
অজুহাত ॥' 

সুতরাং আল্লাহর কুদরতের ওপর বিশ্বাস 
রেখে দীনের পথে চলা সহজ করে দেয়ার 


এবং বিশেষ করে তা যদি হিদায়ত ও তার 


জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিনিয়ত 


সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন পরিচালনার 
ব্যাপারে হয়ে থাকে তবে তা বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে যতই অসম্ভব মনে হয়ে থাকুক না 


দুআ করতে হবে । যেমন ধরুন সুদ ও ঘুষ 
থেকে বেঁচে চলা, পর্দার বিধান মেনে চলা, 
মিথ্যা ও পরনিন্দা এড়িয়ে থাকা, চলমান 


কেন সে দুআ অবশ্যই কবুল হবে অর্থাৎ 


অনাকাজ্িত পরিস্থিতি নিয়ে অনর্থক 


আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়ত দান 
করবেনই । 


ফিতনার যুগে দীনের 
ওপর চলার কৌশল 


আলোচনা সমালোচনা না করা, টিভি না 
দেখা, এসমস্ত বিষয় যেগুলোতে পুরো 
সমাজ ডুবে আছে সেগুলোর পরিবর্তনের 
জন্য এবং নিজের পক্ষে দীনের ওপর চলা 
সহজ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ 
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তাআলার কাছে ক্রমাগত দুআ করতে 


কোন জিনিস আল্লাহর কাছে চাওয়া 


হবে। যদি আমরা চলমান পরিস্থিতির 
মধ্যে অভ্যস্ত না হয়ে বরং আল্লাহর কাছে 


উচিত, কিভাবে চাওয়া উচিত, এ উপলব্ধি 
সকলের কাছে নেই । এ জন্য কুরআন 


দুআ করতে থাকি, তাহলে অবশ্যই 


হাদীসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই 


আল্লাহ তাআলা হয়ত সমাজকে পরিবর্তন 


সুন্দর সুন্দর দুআ শিক্ষা দিয়েছেন । এসব 


করে দিবেন নতুবা আপনার জন্য দীনের 
ওপর চলাটা সহজ করে দেবেন । 


দুআর প্রতি অমনোযোগিতা 

পরিতাপের বিষয়, যে দুআর মাধ্যমে 
আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত ও 
মজবুত হয়, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়, বান্দার 
প্রয়োজন পূরণ হয়, এ ছাড়া যেখানে দুআ 
নিজেই একটি বড় ইবাদত যার মাধ্যমে 


দুআর শব্দগুলো অত্যন্ত বরকতময় এবং 
প্রতিনিয়ত এগুলোর মাধ্যমে দুআ করলে 
তাতে সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি 
আত্মশুদ্ির দুয়ারও উন্মোচিত হয়ে যায় 
যার পথ ধরে একজন ব্যক্তি মুমিন হিসেবে 
আল্লাহ তাআলার কাছে উচ্চ মর্যাদায় 
আসীন হতে পারে যা প্রচুর রেয়াজত- 
মুজাহাদার মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব 
নয়। মাসনূন দুআর জন্য অধমের 


প্রচুর সওয়াব পাওয়া যায়, সেখানে 
বর্তমানে মানুষ দুআর ওপর গুরুত্ব না 
দিয়ে কেবল নিজ সামর্থ্যের দ্বারা পার্থিব 
উপায়-উপকরণের মাধ্যমে যে কোন 
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চেষ্টা করে। 
যেমন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে প্রথমেই 
আল্লাহ পাকের কাছে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা 
না করে বরং ডাক্তারের কাছে পরম উদ্দিগ্ন 
হয়ে ছোটাছুটি করে অথচ ডাক্তার কি 
তার নির্দেশিত ওষুধের মধ্যে কোনো 
শেফা নেই একমাত্র আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ ব্যতীত । এ পরম সত্য কথাটি 
বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই ধারণ 
করে। এর অর্থ এই নয় যে, শরীয়তে 
চিকিৎসার কোন স্থান নেই বরং চিকিৎসা 
করা নবীজীর সুন্নাত, নবীজী নিজেও 
চিকিৎসা করেছেন এবং অন্যদেরকেও এর 
নির্দেশ দিয়েছেন । 

সুতরাং ইসলামের শিক্ষা হল এই যে, 
উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরশীল না 
হয়ে একে সমস্যা সমাধানের একটি 
মাধ্যম বিবেচনা করে এর যথাযথ 
কার্ষকারিতার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি 
রুজু হওয়া এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল 
করেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া ৷ এটা শুধু 
রোগের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়, বরং পার্থিব 
যে কোন প্রয়োজনের বেলাতেই এ বিষয়টি 
প্রযোজ্য 
শরীয়তে দুআর জন্য নির্দিষ্ট কোন শব্দ ও 
সময় নির্ধারিত করা হয়নি, বরং নিজের 
সামর্থ্য অনুসারে যে কোন ভাষায় যে কোন 
সময় নিজ প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহর 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় । কিন্তু 


সংকলিত দুআর নিরাপতা বলয়ে মুমিনের 
দিন-রাত গ্রন্থটি দেখুন । 


!চলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৮৯, হাদীস: ৪৬ (২৯৮৫) 

২ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গারব, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ 
হি. _ ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৮ 

ও. মুসলিম, আাস-সহীহ,। খ. ৩, পৃ. 
১৫৭০-১৫৭২, হাদীস: ৩ (১৯৮০) 

+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২১ 

« (ক) আল-কুরতুবী, আঃল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 5 
১৯৬৪ খি.), খ. ৩, পৃ. ৬৭; (খ) মুকাতিল 

লেবনান (১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, 


পাকিস্তান (১৪২৯ হি. - লু ২০০৮ ঘি), খ. 
১, পৃ ৮৬ 
” আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:৩১ 


৯ আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাৰী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং আ্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. 
২৭৮, হাদীস: ৩০৯৫ 
” মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আারিফুল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ৯৯ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 

১২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১০৮, 
হাদীস: ৭৩৫২ 

** (ক) ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল 
গায়ক, খ. ১, পৃ. ২১৪; (খ) আল-আলুসী, 
রহল মাআনী ফী ত রি র 
আবযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, দারুল 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৮৯ 

»* ফখরুদ্দীন আর-রাষী, মাফাতীহুল গায়ব, 
খ. ১, পৃ. ২১৫ 

»ং ফখরুদ্দীন আর-রাধী, মাফাতীহুল গায়ব, 
খ. ১, পৃ. ২১১ 

*« আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামিউল কবীর, খ. 
৪, পৃ. ৪৪৮, হাদীস: ২১৩৯ 


»* আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর, খ. 
৫, পৃ. ৫৫১-৫৫২, হাদীস: ৩৫৪৮ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ ৪৫৫, হাদীস: ৩৩৭০ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৬২, হাদীস: ৩৩৮২ 

২০ ইবনে তায়মিয়া, ইকতিযাউ সিরাতিল 
মুজাকীম  লি-মুখালিফাতি আসহাবিল 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩১৫-৩১৬ 

তায়মিয়া, মজযুভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. ল 
১৯৯৫ খরি.), খ. ৮, পৃ. ১৯৩ 

২২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৭, পৃ. ২১৩-২১৪, হাদীস: ১১১৩৩ 

ইকতিযাউ দিরাতিল 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 
১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৭ 

২ মুসলিম, জাস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৯৫, 
হাদীস: ৯০-৯১ (২৭৩৫) 


সেপ্টেম্বর'১৬ _____'ঁঁঁুছ। আত্তার্তহীদ ১০ 


তা।ফ।সী।র 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সূরা আল-আসরের তাফসীর 


আন্মামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টখ্াম 


19927 0504)8১5& 303৯৯ 


51500 ১5-% 9৬১9 ৯১১। 
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে 
শুরু করছি। কসম যুগের (সময়ের)! 
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু তারা নয়; 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে 
এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের 
এবং তাকীদ করে সবরের ।' 


সুরাসমূহের অন্যতম ৷ এতে আল্লাহ পাক 
সময়ের কসম খেয়ে তার গুরুত্ব 
বুঝিয়েছেন । আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, 
এই পবিত্র মাহফিলে আসার সুযোগ করে 
দিয়েছেন । আমাদের মতো অনেকেই গত 
মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কালের 
আবর্তনে তারা আজ ধরাপৃষ্ঠে নেই । হয়ত 
আমাদের মধ্য থেকে অনেকের নাম 
মালাকুল মওতের দফতরে পৌছে 
গিয়েছে, যারা আগামী জলসায় থাকবে 
না। অনুরূপ কুরআনের আরেকটি ছোট 


এখানে দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য ৷ আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 
6৫৬-64168- 

“তোমরা যার ইবাদত কর, আমরা তার 
ইবাদত করি না।* 

হযরত শাফিয়ী রেহ.) বলেন, সুরা আল- 
আসর এমন একটি তাৎপর্যমন্তিত সূরা, 
যদি সমগ্র কুরআনে এ সুরা ব্যতীত আর 


কোনো সুরা অবতীর্ণ না হতো, তবুও 
একজন মির শরীয়ত অনুযায়ী আমল 
করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। 


হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যখন 
পরস্পর সাক্ষাত করতেন, তখন বলতেন 
ভাই! কুআনের আলোকে আমার জীবনের 
কর্মসূচি কী? তা বল। তখন তারা একে 
অপরকে সুরা আল-আসর পাঠ করে 
শোনাতেন । এতে ৪টি আমলের দিক- 
নির্দেশনা আছে: ১. ঈমান আনা, ২. নেক 
আমল করা, ৩. সকাজের আদেশ করা ও 
৪. অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা । এ ৪টি 


সূরা হল, সূরা আল-ইখলাস | এটাকে নবী 
(সা.) কুরআনে এক তৃতীয়াংশ বলেছেন, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 


হলো, ইসলামের সারসংক্ষেপ । 


একটি ব্যবসা 


থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 

তা। ডি 9424 ৫15 552 ৯৮ ১9 
“সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার 
জান। নিশ্চয় এটি (সুরা আল-ইখলাস) 
কুরআনের এক তৃতীয়াংশ 


এটাকে সুলুসুল কুরআন অর্থাৎ এক 
তৃতীয়াংশ বলার কারণ হলো, ইসলামের 
মূল বিষয়বস্তু তিনটি । তাওহীদ, রিসালাত 
ও আখেরাত । আর এ সুরাতে তার প্রথম 
বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । 

কাফিরুন | এটাকে রুবউল কুরআন বলা 
হয়েছে। কারণ মৌলিক বস্তসমূহের 
প্রথমটি হলো, তাওহীদ | এটা দু'ভাবে 
প্রকাশ করা যায়। কিছু কাজ করার 
মাধ্যমে ও কিছু কাজ ছাড়ার মাধ্যমে | 


এ দুনিয়াতে কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
চায় না। আর লাভ ছাড়া কোনো কাজ 
করে না। একজন ব্যবসায়ী সর্বদা সচেষ্ট 
থাকে যে, কোথায় বিনিয়োগ করলে বেশি 
বিনিফিট পাবে । অনুরূপ আল্লাহ পাকও 
বর্ণিত সুরায় একটি সুক্্স ব্যবসার প্রতি 


করেছেন, তারা চিরব্যর্থতার আস্তাকুড়ে 
নিপতিত হয়েছেন। একজন ব্যক্তি 
আলেম-হাফেষ বা ওলী হওয়ার পেছনে 
রয়েছে, সময় | অনুরূপ একজন ডাক্তার- 
ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার হওয়ার ৪ 
রয়েছে সময় নামক পুঁজির সঠিক 
মূল্যায়ন । আর শরীয়তের সকল হুকুম- 
আহকাম আবর্তিত হয়, সময়কে ঘিরে । 
যার সময়-জীবন নেই । তার উপর কোনো 
হুকুমও নেই | যেমন- একটা শিশু যখন 
মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার ওপর 
শরীয়তের কোনো বিধান কার্যকর হয় না । 
তার নামও রাখতে হয় না, জানাযাও 
পড়তে হয় না। কারণ সে সময় তথা 
হায়াতপ্রাপ্ত হয়নি । 


আল্লাহপ্রদত্ত প্রথম নিয়ামত 

হায়াত হলো আন্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত | এর 
ওপর ভর করে অন্যান্য নিয়ামতপ্রাপ্ত হয় । 
হায়াত ব্যয় করে আলেম, হাফিয ও অলী 
হয় । ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও মাস্টার হয় । 
হায়াত যতদিন আছে, আমি আছি। 
আমার স্ত্রী আছে এবং সম্পত্তি আছে। 
হায়াত যখন ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তখন 
আমি হব মৃত । আমার স্ত্রী হবে বিধবা 
এবং আমার সন্তান হবে এতিম । আর 
আমার সম্পত্তি হবে পরিত্যক্ত । কাজেই 
হায়াত যখন শেষ, তখন দুনিয়ার সমস্ত 
নিয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত-সম্পর্কচ্ছেদ | 


বিকল্পহীন নিয়ামত 


ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো আখেরাত 


হায়াত এমন একটা নিয়ামত, যার কোনো 


কামানোর ব্যবসা । যার মূলধন হলো, 


বিকল্প নেই । অন্যান্য নিয়ামত যেমন- 


সময় । আর ব্যবসাক্ষেত্র হলো, দুনিয়া । 
আর পন্য হলো ঈমান আনা । নেক আমল 
করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ 
কাজ হতে বাধা প্রদান করা | যার বিবরণ 
সুরা আল-আসরে দেওয়া হয়েছে । আর 
মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার মূলে রয়েছে 
সময় । যারা সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন, 
তারা সফলতার উচ্চমার্গে পৌছতে সক্ষম 
হয়েছেন। আর যারা অবমূল্যায়ন 


ভাতের বিকল্প রুটি বা ফল হতে পারে। 
চালের বিকল্প আটা-ময়দা ইত্যাদি হতে 
পারে । টাকা না থাকলে ঝণ গ্রহণ করে বা 
সাহায্য নিয়ে চলা যেতে পারে । এটা 
এমন নিয়ামত যা হাত বদল বা 
বিনিময়যোগ্য নয়। না এটার কোনো 
দৌকান আছে, না দোকানী । অন্যান্য 
ব্যবসায় বা কৃষি ফলনে একবার লোকসান 
বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে পরবর্তিতে তা পুষিয়ে 
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তা।ফ।সী।র 


নেওয়া যায় এবং একবার পরীক্ষায় ফেল 
হলে, পরের বছর অংশগ্রহণ করার সুযোগ 
থাকে । কিন্তু হায়াত এমন একটা পুঁজি বা 


মানুষের হায়াত পাহাড়ি ঝর্ণার ন্যায় 


সুন্দর হবে, তা করো আর যার দ্বারা উভয় 


জোয়ার-ভাটাহীন একস্রোতা । আমাদের 
জীবনে বন্ধুরূপে একবার অতিক্রম হলে 


পরীক্ষা যাতে একবার ধস নামলে বা ফেল 
করলে দ্বিতীয়বার পুঁজি সংগ্রহ করা বা 
পরাক্ষায় অংশগ্রহণ করার কোনো অবকাশ 
থাকে না। 

আবার কিছু কিছু নিয়ামত আছে, যা 
সংরক্ষণ করা যায় । যেমন- অর্থ-সম্পদ 
ও স্বর্ণালঙ্কার সিন্দুকে বা ব্যাংকে গচ্ছিত 
রাখা যায় এবং মাছ বা অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য 
কোল্ড স্টোরে হিমায়িত করে রাখা যায় । 
পক্ষান্তরে হায়াত, যা কোনো ব্যাংকে বা 
হিমাগারে মজুদ করা যায় না। বরং এটা 
বিগলিত বরফের ন্যায় । যা অনবরত 
নিরবিচ্ছিনভাবে ফোটায় ফোটায় গলে 
নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে । অনুরূপ 
মানুষের জীবন ছ্বীপ্ত শিখার ন্যায় জবলে- 
পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে । এই জীবন প্রদীপ 
একবার নিভে গেলে আর কখনো আলো 
ছড়াবে না। 


চলে নদী নিরবধি 

প্রবহমান নদী দু'প্রকার | এক প্রকার নদী 
যাতে জোয়ার-ভাটা আছে অর্থাৎ কখনো 
পানি বাড়ে আবার কখনো কমে । আরেক 
প্রকার নদী যা, পাহাড় থেকে প্রবাহিত 
হয়। এগুলো একস্রোতা হয় । শুধু পানি 


আর ফিরে আসে না । 

খোশগল্প ও খেলা-ধুলায় আমাদের হারক 
খণ্ডের ন্যায় সময়গুলোকে লুষ্ঠন করে নিয়ে 
যায়। হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন 
মানুষের আমলনামা ৩ প্রকার হবে । এক 
প্রকার সম্পূর্ণ আলোকিত । আরেক প্রকার 
নিকষ কৃষ্ণ অন্ধকার । আরেক প্রকার 
আলো-আধারী । প্রথম প্রকার আমলনামা 
হয়েছে । দ্বিতীয় প্রকার, যেটা গোনাহের 
কাজে ব্যয় হয়েছে । আর তৃতীয় প্রকার, 
যেটা গোনাহ-সাওয়াবমুক্ত সাধারণ সময় | 
কেয়ামতের দিন নেককার ও বদকার 
সবাই আফসোস করবে ৷ নেককার এই 
জন্যে করবে যে, হায়! যদি আরো বেশি 
নেক কাজ করতে পারতাম! আর বদকার 
আফসোস করবে যে, হায়! যদি 
সময়গুলো ভালো কাজে লাগাতাম! 
আফসোস তো উভয় দলই করবে। 
দুনিয়াতে আফসোস প্রকাশের ধরণ হলো, 
আঙ্গুলের মাথা কামড়ানো । আর 
আখেরাতে আফসোস করতে করতে 
হাতসহ খেয়ে ফেলবে । 

তাই আল্লাহ বলেন, ১৯)? অর্থাৎ মানব 


উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে যায় । ফিরে 


সকল সময়ের সঠিক ব্যবহার করো । যেই 


আসার পথ খুঁজে পায় না। অনুরূপ 


কাজের দ্বারা তোমার দুনিয়া ও আখেরাত 


জাহানে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তা বর্জন করো । 
এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ৩! 
৪৯: ৮ 03) অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের 
ক্ষতির পাল্লা ভারি । আমি মানুষকে সময় 
নামক যে পুঁজি দিয়েছিলাম, অধিকাং্‌ 
মানুষই তার অপব্যবহার করে ক্ষতির 
ভাগি হয়েছে । তাবে চারটি কাজ যারা 
করেছে, তারা সফলকাম । ঈমান এনেছে, 
নেক আমল করেছে এবং সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান 
করেছে। 

পরিশেষে রবেব করীমের মহান দরবারে 
সবিনয় নিবেদন, যাতে আমরা সময়ের 
যথাযোগ্য মর্ধাদা দিতে পারি এবং তার 
উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে রিয়ামুক্ত 
নেক আমল করতে পারি এবং আমর বিল 
মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের শিক্ষায় 
উজ্জ্বীবিত হয়ে কলুষমুক্ত ও শান্তিময় 
সমাজ বিনির্মাণ করতে পারি । তওফীক 
দাও হে দয়াময় । 


আহ্লিখন; নুর আহমদ তলহা 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৯, 
হাদীস: ৫০১৩ 

২ আল-কুরআন, আল-কাফিরদ্ন, ১০৯:১-২ 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | 


১৩৭, বড় মগড়বাজার, ডাক্তার গলি, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, মোবাইলঃ ০১৭২৮ €৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ €৩৯৯৯০ 
৬/610: /৬/৬/.81010160-119101511.019 
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বৈশ্বিক সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ: 
বাস্তবতা ও অপপ্রচার 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সন্ত্রাস কী? 

সন্ত্রাস পৃথিবীব্যাপী পরিচিত একটি বহুল 
আলোচিত শব্দ। সন্ত্রাস ও জঙ্গি 
তৎপরতা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 


“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা 


আচরণ ইসলামের অন্যতম শিক্ষা । 


করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা 


ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম ও 


করল । আর যে ব্যক্তি কারো জীবন 
রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা 


অভিশাপ এবং মানবতার প্রতি চরম 
হুমকি । ড11199018, 19 7০৪ 
910050100০901% তে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় 
বলা হয়েছে, '7০1-1:0719]) 15, 11) 109 
70109980995 59796, 10০9 059 01: 
(01986760 015০ 01 ৬1010109 (91701) 
11 01067 60 80171959 ৪ [901161081, 
16119510015, 01- 10601095108] 911). 


করল 1” 


জোর করে, শক্তিপ্রয়োগ করে বা 
অস্ত্রের বলে ইসলামের আদর্শ কোথাও 
প্রচারিত হয়নি । পরিবেশ-পরিস্থিতির 
কারণে মুসলিম শাসকদের অনেক 
সময় প্রতিপক্ষ শক্তির আগ্রাসন 
প্রতিরোধে “পবিত্র জিহাদ'-এ আশ্রয় 


রাজনৈতিক কারণে হোক বা অন্য 


নিতে হয়েছে । তরবারি বা অস্ত্রের মুখে 


কোন ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধি ও আতঙ্ক 
সৃষ্টি করার নিমিত্ত বোমা বিস্ফোরণ, 
অপহরণ, ভয়-ভীতি বা গ্তপ্ত হত্যার 
মত ঘৃণ্য কাজ করাই হল “সন্ত্রাসবাদ”; 
যা সভ্য সমাজে সাধারণত গ্রহণযোগ্য 
নয় । সন্ত্রাসের কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই, 
ইসলাম ধর্মে এটি ঘৃণ্ততম কাজ । 
ভীতি তথা ফিতনা সৃষ্টি হত্যার 
চাইতেও মারাত্মক । ইসলামের দৃষ্টিতে 
ধর্ম, বর্ণ, জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সব 
মানুষের প্রাণ, সম্পদ, মর্যাদা অত্যন্ত 
পবিত্র । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 
(6৬ ০৪9 & 25 5 ০৮৪ 99 (৫ ও ৩2 
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ইসলাম প্রচারিত বা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়নি । যুগে যুগে সাধক, দরবেশ ও 
ধর্মপ্রারকগণ দাওয়াত ও তাবলীগের 
মাধ্যমে ইসলামকে দুনিয়ার এক প্রান্ত 
হতে অপর প্রান্তে পৌছে দিয়েছেন । 
তাদের আমানতদারী, পরোপকারিতা, 
চারিত্রিক_ দৃঢ়তা, আদর্শের প্রতি 
অবিচল নিষ্ঠা দেখে দলে দলে মানুষ 
ইসলামের ছায়া তলে আসে । ইসলাম 
দেড় হাজার বছর ধরে ঠিকে আছে 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঠিকে থাকবে তার 
কালজয়ী আদর্শ, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য 
ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কারণে । 


নৃতাত্বিক জাতিগোষ্ঠীর (১1019115010 
810 1৮9159 39919) মাঝে 
ইসলাম ঠিকে থাকার ক্ষমতা আছে, 
তা প্রমাণিত বাস্তবতা । 

ইসলামের সন্ত্রাসের কোনও ঠাই নেই, 
মুসলমানরা কোনো সন্ত্রাস করতে 
পারে না । ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম বা 


মানুষ হত্যা করতে পারে না, সম্পত্তি 
করতে পারে না। কেননা 
নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে পবিত্র 
কুরআনে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার 
শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে। 
কাজেই কোনও মুসলমান নিছক রাগ- 
বিরাগের বশবর্তী হয়ে মানুষতো দুরের 
কথা অন্য কোনও প্রাণীও হত্যা করতে 
পারেনা । 
বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সামাজিক 
নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। 
মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী 
গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ 
তায়ালার নিকট যে কোন মানুষকে 
হত্যা করার তুলনায় অধিক তুচ্ছ ও 


ধমীয়ি পরিচয় নির্বিশেষে পারস্পরিক 


নগন্য । এর কারণ আসমান জমিন 


সহ-অবস্থান, সহিষ্্ুতা, মানবিক 


মুলত সৃষ্টি হয়েছে মানুষের 
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উপকারার্থে; এখন যদি সে মানুষকে 
হত্যা করা হয় তা হলে এ পৃথিবীর 
প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না 
সব ফেরেশতা ও পৃথিবীর সকল প্রাণী 
বিশেষত উলামা, সালেহীন, ফাসিক ও 
জালিম সবাই মিলে যদি কোন 
মানুষকে হত্যা করে তবে আল্লাহ 
তি ক 
জা 


য়ালা এর অপরাধে তাদের সবাই 
নামে নিক্ষেপ করতে বিন্দু মাত্র 
দ্বিধা ও কুগ্ঠাবোধ করবেন না 
ইসলামে যুলুম করা হারাম । মহানবী 
(সা.) বলেন, 
1950 2৮ 8 9৮০0 ০5 3) 
.( মি 2 
“তোমরা মযলুমের বদদু'আকে ভয় 


করো । মযলুমের দুআ আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে তাৎক্ষণিকভাবে 
কবুল হয় ২ 


যে ব্যক্তি কোন যালিমের শক্তি বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে চলে, অথচ 
সে জানে যে, ওই ব্যক্তি যালিম, তখন 
সে ইসলামের গণ্তি হতে বের হয়ে 
গেল । বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু 
হুরায়রা (রা.) বলেন, “আল্লাহর কসম! 
যালিমের অত্যাচারের অভিশাপে 
এমনকি সারস পাখীও নিজের বাসায় 
কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ।' 


সমরক্ষেত্রে মানবিক আচরণ 

সাধারণত যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানবাধিকার ক্ষুন 
হয়, মানবিক আচরণ ব্যাহত হয়, 
নির্বিচারে মানুষ মারা যায়। প্রথম ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ গোটা পৃথিবীর যুদ্ধের 
ইতিহাস নৃশংস উন্যত্ততার রক্তাক্ত দলিল | 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনিবার্ধ 
কারণে যে ২৭টি সশস্ত্র যুদ্ধে (গাযওয়া) 
এবং তার নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম যে 
৩৮টি সশস্ত্র যুদ্ধে (সোরিয়্যা) অংশ নেন 
তাতে যুদ্ধমান ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ 
মানুষের যাতে প্রাণহানি না ঘটে সে 
ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ | মহানবীর 
কঠোর নির্দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অশীতিপর 
উপসনালয়ে অবস্থানরত পুরোহিতদের 
হত্যা করা যাবে না, কোন বৃক্ষ অকারণে 
কর্তন করা যাবে না এবং স্থাপনা ধ্বংস 
করা যাবে না। কিছু অনিবার্ষ ব্যতিক্রম 


ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ নির্দেশনা 
আসছে । 


সন্ত্রাসবাদের 

তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 

নিজ ধর্মের ইমাম ও অন্যধর্মের 
পুরোহিতদের হত্যা, হুমকি, 


বোমাবাজি, আতংক সৃষ্ঠি, বিদেশীদের 

জিম্মি বানিয়ে হত্যার মত সন্ত্রাসবাদের 

দূরপ্রসারী প্রভাবতো আছেই, 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপক: 

১. বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম সম্পর্কে 
ভুল বার্তা যায় । বিদেশীরা মনে 
করে ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম এবং অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সহ্য করতে 


পারে না। যেখানে পারো তাদের 
খেদাও । ইসলামের দাওয়াতী 
তৎপরতা বাধাগ্রস্থ করা সন্ত্রাসীদের 
উদ্দেশ্য । 


২. নাম, টুপি-দাড়ি, হিজাব, বোরকা- 
জিলবাব মুসলমানদের পরিচয় ও 
এঁতিহ্য বহন করে । বিদেশ বিভূয়ে 
বসবাসরত মুসলমান নারী-পুরুষ এ 
এঁতিহ্য লালন ও ধারণে ভীতিগ্রস্থ 
হচ্ছেন । পথে ঘাটে অপদস্থ হওয়ার 
বহু ঘটনা ইতোমধ্যে ঘটেছে । 


দাতাসংস্থার 
(00105010217) 
সন্ত্রাসীদের হাতে মারা যায়, 
স্বাভাবিকভাকে সে দেশে বৈদেশিক 
বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বিদেশী 


সাহায্য বাধাগ্রস্থ হয়। দেশের 
ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় । 
৪. জঙ্গিদমনে সহায়তা দানের প্রস্তাব 


সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক 

সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গি তৎপরতা আগে নির্দিষ্ট 
কতিপয় দেশে বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল । 
ইদানিং পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ 
এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় 
ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে 
যুক্ত সশম্ লোকেরা হামলা করার জন্য 
মার্কেট, হোটেল, গণপরিবহণের স্টেশন, 
বিমান বন্দর, ধময়ি উপসনালয় বেছে 
নেয় । আত্মঘাতী বোমার আঘাতে নিজেও 


উড়ে যায় অন্যদেরকেও উড়িয়ে দেয় । 
এখন পৃথিবীর কোন জায়গাই আর 
নিরাপদ নয়। সবাই ঝুঁকিতে । 
সন্ত্রাসবাদের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই । 
ধর্মকে ব্যবহার করা হয় স্বার্থ হাসিলের 
জন্য । ধর্ম এখানে মূল অবলম্বন নয় 
অনুষজগ মাত্র । কেউ নিজেদেরকে 'সুনি', 


“মুজাহিদ', “আল্লাহর পথের যোদ্ধা” 


ঘোড়া',তিতুমীরের কেল্লা, খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার সৈনিক' ইত্যাদি পরিভাষায় 
পরিচয় দিলে খোজ খবর নিতে হবে, 
চালাতে হবে অনুসন্ধান । উত্স কোথায়, 
উদ্দেশ্য কী? ইসলামের মৌল আদর্শ- 
শিক্ষার সাথে তাদের কর্মতৎপরতার 
সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কী? জানতে হবে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামদের 
মহিমান্বিত জীবনধারার সাথে তাদের কর্ম 
প্রয়াস ও তৎপরতার মিল আছে কিনা । 
কেউ যদি কপালে “আল্লাহু আকবার" ব্যাজ 
লাগিয়ে অথবা “আল্লাহু আকবার* ধ্বনি 
দিয়ে সশস্ত্র অভিযান চালায় তাৎক্ষণিক 
পুলকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
কেবল মাত্র ধর্ময়ি পরিভাষার উপর নির্ভর 
করে সিদ্ধান্ত নিলে সমূহ বিপদে পড়ার 
আশংকা বিদ্যমান । আমাদের মনে রাখতে 
হবে হযরত আলী (োি.)-এর যামানায় 
হুক্মু ইল্লালিল্নাহ' শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহ 
করেছিল । মুসলিম বিশ্বে তারা সমূহ 
বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাদের হাতে বহু 
মুসলমান শাহাদত বরণ করেন । হযরত 
আলী (রাি.)-কে শহীদ করার পর ঘাতক 
আবদুর রহমান ইবন মুলজিম উচ্চৈঃম্বরে 
আল্লাহ আল্লাহ যিকর করছিল । 


তরুণের হাতে অস্ত্র 

সন্ত্রাসবাদের যারা মূলহোতা 
(18506110110) তারা দূর থেকে পুরো 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে | তাদের অর্থের 
অভাব নেই । গোটা দুনিয়া জুড়ে তাদের 
নেটওয়ার্ক । তাদের পরিচয় কী তা তদন্ত 
ছাড়া স্পষ্ট করে বলা যাবে না । তবে আঁচ 
করা যায় । এক দিন তাদের মুখোশ খসে 
পড়বে | তরূণ ও যুবকরা তাদের টার্গেট । 
মানুষ চেতনা ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত 
হয়। বৃদ্ধদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
তরুণদের মন মগজে চেতনা-আবেগ 
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থাকে অধিক সক্রিয় । পবিত্র জিহাদের 


অপরাধী নয় বরং উন্নয়ন সহযোগী ৷ এ 


ডাক, তাগ্ততের উৎখাত, জান্নাতের 
প্রত্যাশা, খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে 
সামনে রেখে বাছাইকৃত তরূণদের 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তুলে দেয়া অস্ত্র, 
বোমা ও গ্রেনেড । তারুণ্যের উচ্ছাসজনিত 
দুঃসাহসিকতাও (4১050170011510) এখানে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
মুসলমানের ছেলেরা বুঝতে পারে না যে 
তারা অন্যের হয়ে কাজ করছে। এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ায় প্রচারণা 
চালাত যে, মাদরাসার ছাত্রগণ সন্ত্রাস ও 
জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত । তাদের 
মতে যেহেতু অধিকাংশ মাদরাসার ছাত্র 
সমাজের দরিদ্র শ্রেণী থেকে উঠে আসা; 
সহজেই মোহনীয় টাকার হাতছানি 
তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে । 
তাদের এ অভিযোগে 


ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, 
খন সন্ত্রাসী তৎপরতার 
সাথে যুক্ত তরূণরা সমাজের 
অতি বিত্তশালীদের সন্তান, 


নি 


কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয় | 


গুলশান থেকে শোলাকিয়া 

কুটনৈতিকপাড়া নামে খ্যাত ঢাকার 
গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে 
জঙ্গিদের হাতে ২০জন দেশি-বিদেশি প্রাণ 
হারানোর ঘটনায় দেশবাসী স্তভিত, 
বেদনাহত ও আতঙ্কগ্রস্থ । পবিত্র রামাযান 
মাসে নিরীহ মানুষদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
কেউ সহজে মেনে নিতে পারেননি । 
ইতালীর যেসব ব্যক্তি আমাদের দেশে 
গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত এবং 
(0০005011017 1017991) হিসেবে 
জাপানের যেসব প্রকোশলী কর্মরত আমরা 
তাদের জিম্মি বানিয়ে জবাই করে দিলাম । 


হত্যাকাণ্ড কোন ধর্ম, আদর্শ, নৈতিকতা ও 
রাজনীতির মাপকাটিতে পড়ে না । ইসলাম 
ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে ভুলবার্তা 
(৬/10175 1৬535886) গেছে, এতে কোন 
সন্দেহ নেই। পবিত্র ঈদের দিনে 
শোলাকিয়া ঈদগাহের অনতিদূরে পুলিশের 
সাথে বন্দুক যুদ্ধে দু'জন কনস্টেবলসহ 
ব্যক্তি প্রাণ হারালেন । ঈদের দিনে 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে 
এটাই প্রথম । কারা আমার দেশের কম 
বয়সী তরূণদের হাতে অস্ত্র দিয়ে 
ইসলামের চেহারা কালিমা লিপ্ত করার 
প্রয়াস চালাল তাদের খুজে বের করে 
আইনের হাতে সোপর্দ করা রাস্ট্ট্রের 
দায়িত্ব । রাজনৈতিক দোষারোপের 


(001101091 101810116) পুরনো খেলায় 
প্রকৃত অপরাধী গা ঢাকা 


মেতে 


দেবে, ব মানুষ শাত্ি পাবে । 

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো নিহত 
জঙ্গিদের মৃতদেহ তাদের পরিবার নিতে 
আগ্রহী হয়নি । এমনকি 

নিহত আবিরের জানাযায় কেউ শরীক 
পর্যন্ত হয়নি ৷ জনৈক তত্ত্বাবধায়ক ইমামতি 
করে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন । এতে 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, এদেশের মানুষ 
এসব জঙ্গি কর্মকাণ্ড পছন্দ করে না। 


সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা বহুমুখী । পৃথিবীর 
কোনও দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই 
মুসলমানদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে 
দেবার প্রবণতা আমরা কয়েক দশক ধরে 
লক্ষ্য করছি। অথচ এফবিআই এবং 
ইউরোপোলের গবেষণাধর্মী রিপোর্ট থেকে 
সম্প্রতি ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। 


তারাতো কোন পক্ষ-বিপক্ষের লোক নয়, 


আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 


যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলেছে তার 
সিংহভাগই চালিয়েছে অমুসলিমরা | লোন 
ওয়াচ ডট কম নামের ওয়েব সাইটের 
তথ্যান্সারে ইউরোপীয় ইউনিয়নে 
সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দশমিক ৪ 
শতাংশ ঘটেছে মুসলিমদের দ্বারা | বাকি 
৯৯.৬ ভাগ সংঘটিত করেছে অমুসলিম বা 
অন্যধর্মের অনুসারীরা । ১৯৮০ থেকে 
২০০৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যত 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার ৬ শতাংশ 
মুসলিম নামধারীদের দ্বারা সংঘটিত 
হয়েছে। বাকি ৪২% ল্যাটিন, ২৪% 
বামমনা, ৭% ইহুদি চরমপন্থি, ৫% 
সমাজতন্ত্রী ও ১৬% ঘটেছে অন্য 
গ্রুপগুলোর দ্বারা । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক 
হলেও সত্যি যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ 
ইউরোপ আমেরিকাতে কোনও সন্ত্রাসী 
ঘটনা ঘটলেই ঢালাওভাবে বাছবিচার না 
করেই মুসলমানদের ওপর তার দায় 
চাপিয়ে দেয়া হয় । বিশেষ 
করে এক শ্রেণীর মিডিয়া 
সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ মুসলিম 


বাজাতে শুরু করে । 
সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে 
কখনও কখনও দু'একটি 
টি নামধারী গ্রুপ 
ইসলামের 


রা বলে দাবি করে। 
কিন্তু আসলেই কি তারা 
মুসলিম? নাকি মুসলমানের 
ছদ্মবেশে অন্য কেউ? তারা তো এমনও 
হতে পারে যে, কোনও পক্ষের হয়ে কাজ 
করার জন্য তাদের তৈরি করা হয়েছে। 
বিশেষত ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর 
নিজেদের দায়মুক্ত করবার চেষ্টা করছে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘ্ণা ও বিদ্বেষ 
ছড়াবার কাজটি কৌশলে চালিয়ে তার 
লক্ষ্য হাসিল করতে চাচ্ছে? 

সম্প্রতি প্রকাশিত লোনওয়াচডটকমের 
রিপোর্ট দেখে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে জান-মালের যে 
ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে তার জন্য 
ইসলাম বা এর অনুসারীরা দায়ী নয়। 
দায়ী অন্য কেউ । অন্য কোনও পক্ষ । 
আগামীদিনের বিশ্ব নিশ্চয়ই প্রকৃত 
সন্ত্রাসীদের চিনতে সক্ষম হবে । 


সেপ্টেম্ব'১৬ _____777__ লু) আত্তর্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি 
হযরত ওমর (রোধি.)-এর পর ১৪০০ বছর 
ধরে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ৮ 


কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিবেদন 
প্রকাশ করা হয় অনেকটা 99179811017 
সৃষ্টি করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর 


মতবিরোধ, বিসংবাদ, সহিংসতা, সংখা 


জন্য ৷ এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে 


বিধবন্ত-বিপর্যস্ত। রক্তপাতে বনু অমূল্য 
জীবনের অবসান হয়েছে । প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, 


পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধমীয়ি মূল্যবোধকে | 


নানা দল-উপদল এক অপরের বিরুদ্ধে 


বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ দৈনিক সমকাল 


লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনীশক্তিকে 
এভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছে যে, 
দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার সামর্থ্য 
আর অবশিষ্ট নেই। মানবতার বাণী, 
এঁক্যের ডাক, পরমত সহিষ্কুতা উপহাসে 
পরিণত হয়। এর নেপথ্যে কুশীলবের 
ভূমিকায় ছিল ইহুদী আবদুল্লাহ ইবন সাবা, 
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের 
অনুসারীরা । বর্তমানে তারা আরো বেশি 
সক্রিয় । এখন মুসলমানরা অনেক বেশি 
দলাদলিতে বিভক্ত । নিজেদের দল- 
উপদল নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত ৷ পবিত্র 
৪৯৮ ।* কার লেখায় কার বর্ণনায় কার 
কিতাবে কী ক্রটি-বিচ্যতি আছে তার 
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি | [)15100 870 7২019 
পলিসি এখনও কার্ষকর রয়েছে একথা 
আমাদের মনে নেই। শক্র চিনতে ভুল 
হচ্ছে। ভাই হয়ে গেল দুশমন, দূরের 
অপরিচিত লোক হয়ে গেল বন্ধু । নতুন 
বিভেদ সৃষ্টি এবং পুরনো বিভেদকে চাঙ্গা 
করার জন্য ইসলামের চিরশক্ররা কতিপয় 
উদ্যমি তরূণ ভাইদের হাতে নেয় এবং 
এখনো নিচ্ছে। 


কওমী মাদরাসা ও সন্ত্রাস 

বেশ কিছুকাল যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
দেশের ভিতরে-বাইরে একশ্রেণীর 
সংবাদপত্রের সহায়তায় একটি মহল 
ংলাদেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র এবং 
কওমী মাদরাসাকে জঙ্গি তৈরির উর্বর 
ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াস 


তার প্রথম পাতায় “হাটহাজারী ও পটিয়ার 
দু'টি রহস্যময় মাদরাসা" শীর্ষক একটি 
কল্পনানির্ভর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 
এতে বলা হয় যে, এ দু'মাদরাসায় 
সাংবাদিকদের প্রবেশীধিকার নেই, আয় 
ব্যয়ের কোন হিসেব নেই । আপাত দৃষ্টিতে 
দু'টি একাউন্টের অস্থিত্ব পাওয়া গেলেও 
মূল লেনদেনের হিসেব থেকে যায় 
গোপনীয় । এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে 
রয়েছে মিয়ানমারের নাগরিকরা, 
ছাত্রদেরকে ম্নাতকোত্তর ডিগ্রী এমনকি পি- 
এইচডি ডিগ্রী পর্যন্ত দেয়া হয়, যার কোন 
গ্রহণযোগ্যতা নেই। উপর্যুক্ত তত্ব ও 


আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরির মহৎ কাজ 
আজ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কওমী 
মাদরাসার সফলতা বলতে গেলে ঈর্ষণীয় । 
কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মাতৃভূমি 

ংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, ধর্মীয় 
মূল্যবোধ, জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অঙ্গিকারাবদ্ধ 
ধর্মপ্রচার, নিরক্ষরতা দুরীকরণ, 
সমাজসেবা ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে 
কওমী মাদরাসার অবদান সর্বজন স্বীকৃত | 
সন্ত্রাস, বোমা ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে 
এসব মাদরাসার দূরতম সম্পর্কও নেই। 
এসব মাদরাসার পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত- 


সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও 
তমুক্ত | 
হতাশ হলে চলবে না 


পৃথিবীতে একেক সময় একেক বিপদ, 


তথ্যাবলি সম্পূর্ণ অসত্য, কল্পনাপ্রসৃত ও 


ফিতনা, বিপর্যয় মানবজাতির অস্থিত্বকে 


বাস্তবতা বিবর্জিত । বিগত ৮ সেপ্টেম্বর 


বিপনন করে তুলেছে । ইহুদী আবদুল্লাহ 


কওমী মাদরাসা সংরক্ষণ পরিষদ কর্তৃক 
চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ 
সম্মেলনে পটিয়া ও হাটহাজারী 


ইবন সাবাহ, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন 
উবাই, গুপ্তঘাতকদের নেতা হাসান আল 
সাবাহ, খারেজী নেতা আবদুল্লাহ ইবন 


মাদরাসাদ্বয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ 
এসব অভিযোগ আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও 
বাস্তবতা বিবর্জিত বলে মন্তব্য করেন। 
তারা দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে, 


আল কাওয়া, পারস্যের নাদিরশীহ, 
মঙ্গোলিয়ার হালাকু খান, চেিস খান, মধ্য 
এশিয়ার তৈমুর লঙ, বাংলার মীর জাফর, 
মহীশুরের মীর সাদিক, স্পেনের ওমর 


মাদরাসাদ্য়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবে কোন 


ইবন হাফসুন, জার্মানির হিটলার, ইতালির 


ধরণের গোপনীয়তা নেই এবং প্রতিবছর 


মুসুলিনি, বলকানের কসাই স্রোভদন 


অডিটের মাধ্যমে চুড়ান্ত করে আয় ব্যয়ের 
হিসাব বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা 
হয় । মিয়ানমারের কোন ছাত্র এ দুটি 
মাদরাসায় নেই । মাদরাসাছয়ের দরজা 


মেলোসিভিসের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে 
এক সময় পৃথিবী ছিল সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত, 
বাকরুদ্ধ | মধ্যপ্রাচ্য থেকে দিল্লী, বাংলা 
থেকে যুগোস্রাভিয়া পর্যন্ত রক্তের গঙ্গা 


সবসময় জনগণের জন্য উন্মুক্ত । যে কোন 


বইয়ে দিয়েছে তারা । এখনো মাঝে মধ্যে 


সময় যে কোন দিন সাংবাদিকগণ 


তাদের উত্তরসূরীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । 


মাদরাসাদ্য় পরিদর্শন করতে পারেন । 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসায় 
কোন ছাত্রকে পিএইচ-ডি ডিগ্রি দেয়া হয় 


আমাদের হতাশ হলে চলবে না। সাহস 
সঞ্চয় করতে হবে । আমাদের সব কাজ 
হবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বিধানের 


না । পিএইচ-ডি ডিগ্রি দেয়ার কোন নিয়ম- 


চালাচ্ছে । বাংলাদেশের প্রথম আলো, 
দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল ও 


পদ্ধতি কওমী মাদরাসায় নেই । এম,এ; 
এম,এস; এম, ফিল; পিএইচ-ডি; ডি- 


সাপ্তাহিক ২০০০ এবং ভারতের দেনিক 


জন্য । ঘন কালো মেঘের আড়ালে সূর্য 
হাসে এ কথা আমাদের মনে রাখতে 
হবে। বৈরী পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য 


লিট; ডি-ফিল ডিগ্রি হচ্ছে আধুনিক 


বর্তমান, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক 
আনন্দবাজার, 1116 17170019917 [17795 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা । মাদরাসা 
কর্তৃক প্রদত্ত সনদের পরিভাষা আলাদা | 


ও মাসিক দেশ পত্রিকার ভূমিকা এক্ষেত্রে 
অত্যন্ত দুঃখজনক | এসব পত্রিকায় সময়ে 


শতবছর ধরে হাটহাজারী, পটিয়া 
মাদরাসাসহ হাজার হাজার কওমী 


সময়ে আলিম ওলামাদের ব্যঙ্গচিত্রসহ 


মাদরাসা এতদঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও 


তৈরি থাকতে হবে । আল্লামা ইকবালের 
ভাষায়: 


রি / 
-৮/-৮56০ ০ 
০৮৮০৫০০/৫% 
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১. কেবল সরকার বা রাষ্ট্র একার 
পক্ষে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
সুকাবিলা করা সম্ভব নয় । দেশের 
সর্বস্তরের মানুষদের এ ব্যাপারে 


প্রেক্ষাপটে সর্বশ্রেণীর ওলামা ও 
মাশায়েখদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
এক প্রাট ফরমে জমায়েত হয়ে 
মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও 


৮. ইসলামের শান্তি, সহিষ্ক্রতা, 
সহমর্মিতা ও মানবাধিকারের 
মৌলিক বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে 
দিতে হবে ব্যাপকভাবে | মুসলিম 


সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 


দেশে অমুসলিমকে হত্যা করা, 


তি করতে হবে। 
জনসম্পৃক্ততা যে কোন উদ্যোগের 
সবচে বড় শক্তি ৷ 
২. সমাজে ধমঁয়ি আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
নামে যাতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 
হত্যাকাণ্ড বোমাবাজি বা আতংক 
ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে 
আমাদের সজাগ থাকতে হবে। 
আমাদের সন্তান-সন্ততি কোন 
উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত 


তুলতে হবে। এক্যের বিকল্প নেই 


আতংকগ্রস্থ করা, সম্পদ বিনষ্ট 


এসত্য যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করা 
যায় ততই মঙ্গল । 


. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা 


সভার আয়োজন ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুস্তিকা 
ও জার্ণাল প্রকাশের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, 


করা, উপসনালয়ের ক্ষতি করা 
মহাপাপ । তাদের ধময়ি, 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার 
স্বীকৃত । এসব অধিকার যারা কেড়ে 


সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 


নিতে চায় তারা জঙ্গি-সন্ত্রাসী । এ 


ইসলামের অবস্থান তুলে ধরতে পারলে 
এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের (010 


কথাগুলো ব্যাখ্যাসহকারে জনগণের 
মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে । 


910) 019105০) ব্যবস্থা করা গেলে 


হচ্ছে কিনা সদা সতর্ক থাকতে হবে 
এবং জড়িত হয়ে পড়লে বুঝিয়ে 
ফিরিয়ে আনতে হবে । 

. প্রতিনিধিত্বশীল বৃহৎ রাজনৈতিক 


ৈ 


ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে । 


. সন্ত্রাস ও জিহাদ যে এক নয় একথা 


আলিম, ইমাম ও খতীবগণ ওয়ায ও 
মসজিদের বয়ানে জনগণের সামনে 


দলগ্তলোকে নিয়ে জাতীয় সংকট 


তুলে ধরতে পারেন । জিহাদের পবিত্র 


সুকাবেলায় রাজনৈতিক সংলাপের 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ভারতসহ 
বহু দেশে এ সংস্কৃতি চালু আছে । 


চেতনাকে সন্ত্রাসের উম্মাদনার সাথে 
গুলিয়ে ফেলা হবে মারাত্মক ভ্রান্তি | 
ইসলামে উগ্রপন্থা নেই, মধ্যমপন্থা 


৪. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের 


অনুমোদিত | জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 


সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের প্রতি 


আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বিধান । 


গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করতে জিহাদের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি আছে। 

হবে । জিহাদের নামে আল্লাহ তায়ালা নারাজ, 
৫. ওলামা-মাশায়েখ সামাজিক শক্তির অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হন এমন কোন 

প্রতিনিধি । পরিবর্তিত পরিস্থিতির কর্মকাণ্ড শরীয়ত অনুমোদন করে না। 


মহান আল্লাহ আমাদেরকে সন্ত্রাস, 
নৈরাজ্যবাদ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট 
হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার 
তওফীক দান করুন | আমীন । 


লেখক: খতীব, হযরত উসমান (রাষি.) জামে 

মসজিদ, হালিশহর, চট্টগ্রাম, অধ্যাপক ও 

বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও 

রন বিভাগ, ওমরগনি এমইএস কলেজ, 
গাম 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-সায়িদা, ৪:৩২ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৭১, 
০ ৩০৫৯ 
কুরআন, সরা আল-মুমিনৃন, ২৩:৫৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


* ধরুন, এক গৃহকর্তা রূপোলি বাছুরের 
বেদিতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে বসল । 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

৬. আত্মমর্ষাদা-বিনাশী 

টেলিভিশনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব 
হলো, এটি অনেক সামাজিক মর্যাদা 
উপেক্ষা করার ওপর মানুষকে অভ্যস্ত করে 
তোলে । এ-যেন চরিত্র-বিধবংসী শক্ত 
করে । সুস্থ মূল্যবোধকে বিধ্বস্ত করে। 
হীনতার প্রসার ঘটায় । চেতনাকে হত্যা 
করে! ফলে মন্দকর্মে তারা তৃপ্তি পায়। 
পাপকাজে সমর্থন যোগায়, বরং তা 
তাদের কাছে ভালো, প্রিয় ও পছন্দের 
কাজে পরিণত হয় | টেলিভিশনের ধ্বংস- 
করা চেতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে 
ভয়ংকর হলো আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তর 
ব্যাপারে আত্মমর্ধাদাহীনতা । অথচ 
আত্মমর্ধাদাই ছিল রুহানিয়ত তথা 
মনোজগতের মুল উপাদান । পৃত-পবিত্র 
স্বাভাবিক মানবচরিত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ 
আচরণের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাহীনতা | 
স্বাধীনচেতা পিতার ব্যক্তিত্বের চাহিদার 
আলোকে নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে 
আত্মমর্যাদাহীনতা । বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখুন: 


ক্ষমা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায় 
না! ইত্যাদি ইত্যাদি... 


সকলেই টিভির পর্দায় দৃষ্টি রাখল | তাতে 
প্রদর্শিত অশ্লীল প্রোগ্রাম দেখতে লাগল । 


আরেকটি উদাহরণ: একজন পুরুষ একটি 
তরুণীকে বুকে জড়িয়ে ধরছে । কারণ সে 


তার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সেসব দৃশ্য উপভোগ 
করছে; অথচ এ মর্ষাদাহীন গৃহকর্তা 
নামের গর্দভটির রক্তপ্রবাহে আত্মমর্যাদার 
ডেকচি সেদ্ধ হচ্ছে না! এই মুকুটহারা 
সম্রাটের মুখে নিষেধের বাণী উচ্চারিত 
হচ্ছে না! এতো সে ব্যক্তি যদি এসব 
নোংরামি ও অশ্রীলতার প্রতি প্রেরণা ও 
উৎসাহ না যোগায়, সে সময়ের জন্যে 
প্রযোজ্য । সুতরাং সে গর্দভ যদি প্রেরণা 
যোগায়, তবে তার ও তার অভিশপ্ত 
পরিবারের যথাযথ বর্ণনা কেমন হওয়া 
চাই?! 

এসব বিষাক্ত দৃশ্য বারবার দেখলে তা 
নিঃসন্দেহে অভ্যাসে পরিণত হয় । কারণ, 
আত্মমর্ধাদাহীনতার এ-ব্যাধি দ্রল্তই 
দর্শকের দেহে সংক্রমিত হয়__ 
টেলিভিশনের সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নায়কের 
কাছ থেকে, যে স্ত্রীর চড়-থাগড়কে 
হাসিমুখে অসহায়ভাবে সুবোধ বালকের 
ন্যায় কবুল করে নেয়; স্ত্রীর প্রতারণায় 


তার বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছে__এ 
দৃশ্য মানুষ সহজেই কবুল করে নেয়, এই 
মিথ্যাকে বিশ্বাস করে ফেলে । তাদের 
অন্তরে এ-ব্যাপারে কোনো ঘৃণা-ই থাকে 
না। বরং তা সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতেই 
দেখে । 

* তারা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ অপরিচিত 
নারী-পুরুষের মেলামেশাকে খারাপ মনে 
করে না। বরং যে এ-অপরাধে সুদক্ষ 
হবে, যথাযথ অভিনয় করতে পারবে, 
তাকেই দেওয়া হবে সুদক্ষ নায়ক ও 
পারফেক্ট নায়িকার উপাধি । যে তা করতে 
অস্বীকার করবে, সে পায় গৌড়া ও 
সংকীর্ণমনার তকমা । 

সেই অসভ্য-অশালীন দেহপ্রদর্শনকারী 
নারীদের প্রতিও তাদের কোনো বিরক্তি 
নেই, যারা মাথা, মুখ, চুল-বুক, হাত-পা 
খোলা রেখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে... । বরং 
কখনো-সখনো সেই নারীদেরকে “সভ্য” ও 
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“শালীন' উপাধিতেও ভূষিত করতে দ্বিধা 
করেনা । 

মাদকের পেয়ালায় বারবার চুমুক দেওয়া, 
আয়েশি ঢঙে ধুমপান করা, অপরাধ, চুরি, 
হত্যা, অশ্লীল গালাগালি করা ইত্যাদি দৃশ্য 
দেখতে দেখতে তারা অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ছে ।১ 

অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও পাপাচারের সাথে 
এমন সামঞ্জস্যশীল প্রভাবক যন্ত্র কি আর 
আছে? এমন যন্ত্র সত্যিই অশ্রুতপূর্ব, 


অদৃষ্টপূর্ব 
৭. লজ্জা ভস্মকারী 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ 


বার, মদ্যশালা, নাচের আসর, জুয়ার 
আসর, সমুদ্র সৈকত, সন্ত্রাসের আস্তানা ও 


করেছেন, “লজ্জা ও ঈমান একসঙ্গে যুক্ত । 


নেশার আস্তানায় নিয়ে যেতে, কিন্তু তাতে 


কোনো একটি অনুপস্থিত হলে অপরটিও 

অনুপস্থিত হয়ে যায়” 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) হতে বর্ণিত, 


রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, লজ্জা 
ঈমানের অঙ্গ | ঈমানদার যাবে জানাতে । 


লজ্জা-লাজুকতা বিশেষত মানুষের 


অশ্লীলতা আবর্জনার অঙ্গ ৷ আবর্জনা যাবে 


স্বাভাবিক চরিত্র । লজ্জা মানুষকে প্রবৃত্তির 
অনুসরণ থেকে বিরত রাখে । এটি 
যেমনিভাবে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে 
বিরত রাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ; 
দুশ্চরিত্রের নর্দমায় পতিত হওয়া থেকে 


সরিয়ে রাখার কল্যাণকর স্বভাব | 
তেমনিভাবে চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন ও 
আভিজাত্যের শক্তিধর মাধ্যম | 


0৩ মা এ 2] 
ইমরান ইবনে হুসাইন (রাধি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূল সো.) বলেন, লজ্জা 
কল্যাণই বয়ে আনে ।” 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
৮৩20০] 


লজ্জা কল্যাণই কল্যাণ ।”* 

তাই তো লঙজ্জাকে ইসলামে চারিত্রিক 
গুণাবলির পূর্বশর্ত বলা হয় । 
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হযরত যাইদ ইবনে তালহা (রাষি.) বর্ণনা 

করেন, রাসূল (সা.) বলেন, প্রত্যেক 
ধর্মের একটি সচ্চরিত্র আছে । ইসলামের 

সচ্চরিত্র হলো লজ্জা 1”* 

সুতরাং লঙ্জা না থাকলে ঈমান থাকে না। 
লজ্জাহীনতার অশুভ পরিণামও কারো 

অজানা নয় । 

2০] ক ৬ ঠা রব ন্‌ ০৪ 
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রা 


জাহান্নামে 1৮১ 


অতিলাজুকতা ছিল রাসূল (সা.)-এর 
চরিত্র । তিনিই প্রত্যেক মুসলমান নর- 
নারীর জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ । 
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হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 


তারা ব্যর্থ হয়েছে। তবে টেলিভিশনের 
কল্যাণে তারা এসব স্থানই তাদের ঘরে 
ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। ফলে 
নায়ক-শিল্পী-নর্তকীরা ঢুকে পড়েছে। 
সমূলে ধ্বংস করেছে সেই সুরক্ষিত 
দূর্গকে । তারাই এখন বাড়ির উত্তাদ, 
নিয়ন্ত্রক ও নায়ক বনে গেল! তাদের প্রধান 
লক্ষ হলো, আমাদের ছেলে-মেয়েদের 
লাজুকতাকে ভস্মীভূত করে বাম্পে পরিণত 
করা । কবি যথার্থই বলেছেন, 


পু এপ ও 5 এও ১৪ 
2) ০559 08) 3 
'লজ্জা-লাজুকতাহীন এই পৃথিবীতে এবং 
বেহায়া এ পার্থিব জীবনে আল্লাহর কসম 


নেই কোনো কল্যাণ, নেই কোনো 
শান্তি |” 


আল্লামা শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ 
(রহ.) বলেন, “মেয়েদের বিন্দুসম লঙ্জাও 


বলেন, “রাসুল (সা.) অন্তপুরের কুমারী 
মেয়ের চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন । 
অপছন্দের কোনো বস্ত তিনি দেখলে 
আমরা তার চেহারা মুবারক দেখেই 
বুঝতে পারতাম 1”? 

টেলিভিশনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব 
হলো, এটি এ মৌলিক ও স্বাভাবিক 
চরিত্রটি শেষ করে দেয়। এমনকি তা 
কুমারীদের লঙ্জাও ধ্বংস করে দেয়, 
যাদেরকে অধিক লজ্জাশীলতার উদাহারণ 
দেওয়া হয়, যারা লজ্জার চেয়ে সুন্দর- 
চমৎকার সাজে সজ্জিত হতে জানে না । 


047 জু | 1550 46 ৫ ঞ ৩ ৩5 
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(205 15৬ 
হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “বেহায়পনা 


কীভাবে বাকি থাকে, যখন তারা প্রতি 
রাতেই টেলিভিশনের পর্দায় যৌনতা-ভরা 
ভালোবাসার সিরিয়াল দেখে দেখে যথেষ্ট 
অনুপ্রেরণা লাভ করে, যখন তারা সচক্ষে 
দেখে চলে, প্রেমিক-প্রেমিকা কী কাজ 
ভালোবাসাবাক্য ব্যবহার করে, কী ঢঙে 
মনের কথা বিনিময় করে, কীভাবে তীব্র 
প্রেমের বিকাশ ঘটায় ইত্যাদি ইত্যাদি... । 
এসব তারা সচক্ষে দেখে, নিজ কানে 
শোনে । তারাও দেখে, তাদের সাথে তাল 
মিলিয়ে চরিত্রহীন লম্পট ছেলেরাও দেখে 
] 

তারা এ-সব দৃশ্য জীবনে একবার 
দেখলেও তা চিরদিনের জন্য যথেষ্ট ছিল । 
তবে তারা যে তা প্রতিরাতেই বারবার 
দেখে! তাদের চোখে-কানে তা ঘুরপাক 
খেতে থাকে । অথচ সে একজন দুর্বল 
নারী চিন্তা, মেধা ও ধর্মের দৃষ্টিকোণে! 


যে বন্ততেই ঢুকবে, তাকে বিকৃত করে 
ছাড়বে । লজ্জা-লাজুকতা যেখানেই প্রবেশ 
করবে, তাকে সজ্জিত করবেই করবে ৷” 

ইসলামের দুশমনরা প্রয়াস চালিয়েছে 
সতী-সাধবী-লাজুক মুসলিম নারীদেরকে 


হ্যা, এ-দৃশ্যই নারীরা দেখে । বারবার 
তারা দেখতে থাকে । তো প্রিয় পাঠক! 
এই নারী সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? 
তার মধ্যে কি লজ্জা ও সতী-সাধবীতা 
বিন্দুসমও বাকি থাকবে? সে কোমর- 
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দোলানো মেয়েদের মতো কেন হবে না? 
অথচ সে নর্তকীদের আনন্দের চেয়ে 
হাজার গুণ বেশি আনন্দ লাভ করে! জেনে 


নাইটক্লাব, পতিতালয় ও বেহায়াভরা 
সৈকতের শিক্ষার্থী বলতে দ্বিধা করব? 
সংক্ষেপে আমরা তাদেরকে "টিভি ও 


রাখুন! মানুষের অন্তর অনুকরণপ্রিয়; 
বিশেষত মেয়েদের মন 1৯ 


৮. পবিত্রতার কসাইখানা 

এবং মর্যাদার বিস্ফোরক 

এ দুষ্টু যন্ত্র ছেলেদেরকে দুষ্টু বানায়, 
মেয়েদেরকে নষ্ট করে । তাদের চরিত্রকে 
ধ্বংস করে, লজ্জাকে ভম্ম করে, 
তারুণ্যকে করে বিধ্বস্ত! তরুণদের 
রক্তকণায়-কণায় ঢুকিয়ে দেয় বিস্ফোরক 
পদার্থ, যা তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে 
তরল করে ভাসিয়ে দেয়, তাদের 
পুরুষত্বকে মন্দকাজে দ্রবীভূত করে ফেলে 
মোমের মতো । 

বাড়িতে বাবা যখন টেলিভিশনের সামনে 
বসেন, যেন তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য 
সর্বদা বাড়িতে থাকে এমন বিশেষ 
শিক্ষিকা নিয়েই বসেন, যে শিক্ষক প্রেম- 
ভালোবাসা শেখানোর শিল্পে বেশ দক্ষ ও 
পারঙ্গম; পাপ ও অপরাধ-শিক্ষায় বেশ পটু 
ও অভিজ্ঞ । তিনি নিপুণ দক্ষতায় নিজ 


ভিডিওর শিক্ষার্থী'ই বলব । 

আর অশ্রীলতা-ভরা বিজ্ঞাপনগুলোর কথা 
কী বলবো? হৃদয়কে কলুষিত করার এবং 
বিষাক্ত করে তোলার কথা কোন ভাষায় 
ব্যক্ত করবো?! 

'যৌনোদ্দীপক বিজ্ঞাপনগুলোতে বেহায়া 
নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা 
হয় । যেমন, সেভিং ব্রেড, গাড়ির টায়ার ও 
বিভিন্ন প্রকার সার বাজারজাতকরণ 
তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। 
কোম্পানিগুলো শুধু পণ্য 
বাজারজাতকরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 
বরং তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং 
পরিবারের পর পরিবার ধ্বংসে ব্রতী হয়। 
শান্ত পরিবারে যখন টেলিভিশন প্রবেশ 
করে, কখনো সে শান্তিকে ধ্বংস করার 
পায়তারা চলে, কখনো সে প্রশান্তিকে 
বিদেয় করার দুরভিসন্ধি শুরু হয় । 
আফসোস! সে বাবা যদি টিভি-আসক্ত না 
হতেন, হয়ত এসব কিছুই হতো না! আর 
এসব অধঃপতিত-নষ্ট প্রোগ্রাম যদি মা 


দায়িত্ব পালন করেন। ফলে চরিত্র, 


আগ বেড়ে না দেখতেন, আজ তার দুঃখ 


আভিজাত্য, মর্যাদা, নিক্ষলুষতা ও সম্মান- 
ওঠে । এসব নীতি-নৈতিকতা ও ধরমীয় 
মূল্যবোধকে চরম অবহেলা করে তারা । 
মনে করে, এ-সব সেকেলে ফ্যাশন; 
অবলা তরুণীরাই কেবল তা মেনে চলে । 

এ “বেহায়াপনা প্রসারকারী' যন্ত্রটি 
তরুণীদেরকে তরুণদের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপনে সাহসিকতার তালিম দেয় । কারণ, 
তারা এ নষ্টামি-নির্লজ্জতার জানালা" দিয়ে 
দেখে যে, সমাজ নষ্ট নারীদেরকে 
প্রত্যাখ্যান করে না; বরং তাদেরকে 
“হিরুইন' অভিধা প্রদান করে । তাদের 
গলায় পরিয়ে দেয় মর্যাদার পদক ও 
সম্মাননার ব্যাজ । 

নিকট অতীতেও যখন নষ্ট ছেলেদেরকে 
“রাস্তার ছেলে" বলে তিরস্কার করা হতো, 
তো যারা পুরুষত্ব বিলোপ করা এবং ফ্রী 
পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে পশ্চিমা 
সভ্যতাকে ধারণ করেনি_ যারা নায়ক- 
শিল্পীদের শিক্ষারই ফসল, সে নষ্ট 
প্রজন্মকে কেন আমরা মদ্যশালা, বার, 


করার কোনো কারণ থাকতো না!১১ 
[চলবে] 


১ তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, মাকতাবাতুল মানার আল- 
ইসলামিয়া, কুয়েত (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ 
হি. _ ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১১ 

২ (ক) আহমদ ইবনে হাল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ৩৩, পৃ. ৬৪, হাদীস: ১৯৮৩০ (খ) 
আল-বুখারী, আ7স-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ৬১১৭; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৩৭ (৬০) 

ও (কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৯৯০৫) (খ) 
মুসলিম, জাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৩৭ (৬০); (গ) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৫২, হাদীস: 
৪৭৬৯ 

+ (ক) মালিক ইবনে আনাস, আল-মবওয়াতা, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), পৃ. ৯০৫, হাদীস: ৯; (খে) ইবনে 
মাজাহ, ভাস-সনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ১৩৯৯, হাদীস: ৪১৮১-৪১৮২ 
যথাক্রমে হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাধি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ৭৩, হাদীস: 
৫৮ 

» (কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
১৬, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ১০৫১২; (খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫, 
হাদীস: ২০০৯; (গ) ইবনে হিববান, আস- 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ 
১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭২, হাদীস: ৬০৮ 

৭ (ক) আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
২৬, হাদীস: ৬১০২; (গ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮০৯, হাদীস: ৬৭ 
(২৩২০) 

৮ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, খ. ২, পৃ. 
১৪০০, হাদীস: ৪১৮৫; খে) আত- 
তিরমিযী, ত্রাল-জামিভল কবীর, খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ১৯৭৪ 

৯ আবু তাম্মাম হাবীব, দিওয়াতুল হামাসা, 
দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 


২৬ 
* (কে) মারওয়ান কুজাক, আল-উসরাতুল 
আমামাল  কিদিউ ওয়াত 
তাইয়িবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. _ ১৯৮৬ খরি.), পৃ. ২৭৫; (খ) 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামীদ, 
আত-তিলফায ওয় হকমুহা ফিশ 
শরীয়াতিল ইসলামিয়া, পৃ. ২৭-২৯ 
* দেখুন: মুনা হাদ্দাদ ইয়াকান, আাবনাউন7 
বায়না ওয়াসায়িলিল ইলাম ওয়া 
আখলাকিল ইসলাম, _ মুওয়াস্সাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০২ হি. 5 ১৯৮২ খরি.), পৃ. ৪১ 


সেপ্টেম্বর'১৬ ____'্। আত্তর্তহীদ ২০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিষয়: জন্মদিবস পালন করা 
সমস্যা আমরা জানি, সন্তান ভূমিষ্ঠ 


বিষয়: আল্লাহ আল্লাহ যিকর 


ছিলেন । আর যারা নবী করিম সা.কে 


সমস্যা: চরমোনাই পীর সাহেবসহ বিভিন্ন 


হওয়ার পর তার আকাকা করা সুনাত ৷ 


হক তরীকার পীরের মুরিদদের দেখা যায়, 


জানার বিষয় হলো, প্রতি বছর জন্মদিন 
উপলক্ষে অনুষ্ঠানের বিধান কী? 
এ ব্যাপারে আমাদের মসজিদের ইমাম 
সাহেবের মন্তব্য হলো, “সওয়াবের নিয়ত 
করা হলে তাজায়েয হবে ।' 

মুহাম্মদ হিজবুল্লাহিল বাকী 


রামু, কক্সবাজার 


তারা শুধু আল্লাহ-আল্লাহ যিকর করে, 


নুরের তৈরি বলেন না তাদেরকে ওহাবী ও 
কাফির বলে । প্রকৃতপক্ষে আমাদের নবী 
(সা.) কিসের তৈরি ছিলেন? তা জানালে 


শরীয়তে এভাবে যিকর করা জায়েয আছে 
কিনা? 
এমবি কাসেম 
সোনারগী, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা 


চিরকৃতজ্ঞ হবো । 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 


শরয়ী সমাধান: শুধু আল্লাহ শব্দের যিকর 
স্পষ্ট হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত । যথা- 


শরয়ী সমাধান: কারো জন্মদিন উদ্যাপন 
করা এবং সে উপলক্ষ্যে কেক কাটা, 
উন্নতমানের খানার আয়োজন করা, 
আত্মীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী করা ইত্যাদি 
শরীয়তে গর্ত বিজাতীয় কুসংস্কার ছাড়া 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
এ: ৫৪১ ৮৮8৮০ (১৪ সু) 
98. 
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অর্থাৎ “যতক্ষণ ভূমন্ডলে আল্লাহ আল্লাহ 


কিছু নয় । এসব কাজে সওয়াবের নিয়ত 
করলেও গোনাহ হবে । কেননা শরীয়ত 
পরিপন্থী কাজে সওয়াবের নিয়ত করা বৈধ 


সমস্যা: কোনো মুসলমানের জন্য অলি- 

বুযুর্গের উসীলা দিয়ে দুআ করা কেমন? 

এহতেশামুল হক পাঠান 

বরগুনা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
নবী, অলি ও নেককার বুযুর্পের উসীলা 
দিয়ে দুআ করার কথা হাদীস শরীফে 
উল্লেখ রয়েছে । সুতরাং তাদের উসীলা 
দিয়ে দুআ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা 
নেই। অবশ্য কেউ যদি তাদেরকে 
'হাজতরওয়া তথা সমস্যা সমাধানকারী, 
মুশকিলকোশা তথা প্রয়োজন পুরণকারী' 
এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে 

তাহলে তা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে । 
সুরা আল-মায়েদা, ৩৫; রুহুল মাআনী, খ. ৬, পৃ. 
১২৮৭ বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১৩৭ 


সেন্টেম্বর”১৬ 


যিকির উচ্চারিত হবে, ততক্ষণ কিয়ামত 
সংগঠিত হবে না" [সহীহ মুসলিম: ১৪৮ ও 
সুনানে তিরমিযী: ২২০৭] । 
উক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত “আন্মাহ' 
শব্দের তাকরার তথা দু'বার ব্যবহৃত 
হয়েছে । তার দ্বারা আল্লাহর যিকরের 
দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্য 
আল্লাহ শব্দের যিকর বেশি করে করা হলে 
কলবের মধ্যে আল্লাহর ইশক বা মুহাববত 
সৃষ্টি হয়, যাদের কলবের মধ্যে আন্রাহর 
ইশক-মুহাববত নেই, তারাই তার 
অস্বীকার করে ৷ কুরআন মজিদে আল্লাহ 
তার 
উক্ত আয়াতে ও লফয আল্লাহর যিকরের 
কথা উন্লেখ করা হয়েছে । 
সুরা আল-আহ্যাব: ৪১; তিরমিযী শরীফ, খ. ২, 
পৃ. ৪8; মুসলিম শরীফ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩ 


বিষয়: নবী করীম (সা.) নুর না বাশার? 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় এক ধরনের 
ফিতনাবাজদের সাথে আমাদের আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে বিভিন্ন 
বিষয়ে ঝগড়া হয় । এর মধ্যে একটি বিষয় 
হচ্ছে যে, তারা প্রায় সময় ঝগড়ায় মেতে 
উঠে যে, নবী করীম (সা.) নুরের তৈরি 


আমাদের প্রিয় নবীজী (সা.) সম্পর্কে তিনি 
কি নুরের তৈরি ছিলেন, না মাটির তৈরি 
ছিলেন €?) প্রশ্নটি একেবারে অর্থহীন ও 
বৃথা । কেননা এটি আমাদের আকীদাগত 
বিষয় নয় এবং আমাদের আমলেরও 
কোনো বিষয় নয়। বরং এটি আল্লাহর 
সৃষ্টির রহস্য । সৃষ্টির দিক দিয়ে অন্য মানুষ 
যেমন পিতার বীর্য ও মাতার জরায়ু থেকে 
জনুগ্রাহণ লাভ করেছে আমাদের প্রিয় নবী 
করীম (সো.)-এর সৃষ্টিও এর ব্যতিক্রম 
নয় । ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে তার 
সঠিক সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে । 
অন্যান্য নবী-রাসুলগণ যেমন বনী আদম 
এবং মানুষ হিসেবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে মানবজাতির হিদায়তের জন্য 
প্রেরিত হয়েছেন, অনুরূপভাবে আমাদের 
প্রিয় নবী করীম (সা.)ও মানব-মানুষ 
হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছেন এবং অন্যান্য 
মানুষের আত্মা যেমন নূরের সৃষ্টি । কেননা 
মানুষের রূহ বা আত্মা না থাকলে মানুষ 
কিছু দেখতে পারবে না, কিছু শুনতে 
পারবে না, কিছু করতে পারবে না বরং 
অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, অনুরূপভাবে 
নবী করীম (সা.)-এর রূহ বা আআাও 
নূরের সৃষ্টি । কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর 
রূহ বা আত্মার নুর সমস্ত মানব জাতির 
আত্মার নুর হতে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী । 
সে কারণেই তার আত্মা আল্লাহ তাআলার 
এশীবাণী এবং আল্লাহর পবিত্র ওহী ও 
আসমানী ইলম গ্রহণ করতে ও সহ্য 
করতে সক্ষম হয়েছেন । যা আল্লাহর সৃষ্টি 
জগতের মধ্যে কেউ গ্রহণ করতে ও সহ্য 


[] তাত্তার্তহীদ ২১ 


ফা।তা।ও ।য়া 


করতে সক্ষম হয়নি । যা কুরআন শরিফের 
মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 
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সুতরাং নবী করীম (সা.)-এর দেহ মুবারক 

মৌলিকভাবে মাটি হতে সৃষ্টি এবং নবী 

করীম (সা.)-এর আত্মা মুবারক নুরের 

সৃষ্টি । সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্ধ 
ঘাত নেই। 

সুরা হামীম সিজদা: ৬; সুরা আল-কাহাফ: ১১০; 

সুরা বনী ইসরাঈল: ৮৫ 


মিসওয়াক প্রসঙ্গ 

সমস্যা: মিসওয়াক সম্পর্কে শরয়ী হুকুম 
কী? কোনো ব্যক্তি ব্রাশ ব্যবহার করলে 
মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে কী? এবং 
সুন্নাতের সওয়াব পাবে কিনা? কুরআন- 


বেহায়াপনার চরমে পৌছে যাচ্ছে । এ 


অবমাননা হয়ঃ তাই এর কারণে তার 


ভয়াবহ অবস্থা হতে নারী জাতিকে মুক্ত 


ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আছে। 


করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য 
১টি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
আমরা উদগ্রীব । অতএব শরীয়তের 
আলোকে মহিলা মাদরাসা করার বিধান 
কী? জানালে ভাল হবে । 

শাকের আহমদ 

সেন্টমার্টিন, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদের 
অমূল্যবাণী এবং রাসুল (সা.)-এর স্পষ্ট 
ভাষ্যমতে নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক 
মুসলমানের ওপর শরীয়তের জ্ঞানার্জন 
ফরয । উল্লেখ্য, বর্তমান আধুনিক বিশ্বে 
ইসলামী শিক্ষা লাভের প্রধান মাধ্যম 
হিসেবে  প্রতিষ্ঠানিকরূপে মাদরাসাই 
সর্বাধিক পরিচিত । তাই বালক মাদরাসার 
পাশাপাশি বালিকা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করা 
শরীয়ত ও সময়ের চরম দাবি । তবে 
মহিলা মাদরাসার ক্ষেত্রে নিমোক্ত 
বিষয়গুলোর দিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে । 
১. শরয়ী পর্দার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 


হাদীসের আলোকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
হব। 
আবুল কাসেম 


শরয়ী সমাধান: মিসওয়াক করা সুন্নাতে 
মুওয়াক্কাদা । হাদীস শরীফ ও ফিকহ 
শাস্ত্রের কিতাবাদিতে নিম, পিলু ও যায়তুন 
গাছের ঢাল দ্বারা মিসওয়াক করার কথা 
উল্লেখ রয়েছে । এ জাতীয় মিসওয়াকের 
অবর্তমানে আঙ্গুল বা মোটা কাপড় দ্বারা 
দাত পরিষ্কার করা এবং এর দ্বারা 
সাময়িকভাবে মিসওয়াকের সুনাত ও 
ফযীলত আদায় হওয়ার কথাও উন্লেখ 
রয়েছে। রা ৬ যা 


ব্যবহার করার দ্বারাও 
র সুন্নাত ও ফযীলতের আশা 
পারে। তবুও এর মধ্যে 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ, খ. 
২, পৃ. ৪৩৪; হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১২ 

মহিলা মাদরাসা 
সমস্যা: আমাদের টেকনাফে মহিলাদের 
দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় সহশিক্ষায় 


করা। 

২. যথাসম্ভব ফিতনা থেকে বাচার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালানো । 

৩. শিক্ষাদানে মহিলা শিক্ষিকা হওয়াই 


সামাজিকভাবে গালমন্দকারীর শাস্তি করা 

গেলে ভাল হয়। আর না হয় তাকে 

সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে । 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ২, পৃ. ২৭০ 


বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: এক তরুণ এক রূপবতী তরুণীর 
রূপ এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে গভীর 
ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয় এবং বিয়ের 
প্রস্তাব দেয়, মেয়ের মা-বাবা তার সাথে 
বিয়ে দিতে সন্তুষ্ট নয় । অপর পক্ষে তারা 
উভয়ে গোপনীয়ভাবে বিয়ে-বন্ধনে লিপ্ত 
হওয়াতে সামাজিকভাবে মান-ইজ্জতেরও 
প্রশ্ন আছে । এ অবস্থায় মেয়ের মা-বাবার 
মন ভুলানোর জন্য কোনো তাবিজ ইত্যাদি 
ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই । আর 
নাজায়েয হলে অনেক বড় বড় আলেমগণ 
এ কাজ করছেন । অতএব শরীয়তের 
দলীলসহ জানতে আগ্রহী । 


ফয়জুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: বিনা কারণে কারো ক্ষতি 
সাধানের জন্য তাবিজ-দুআ শরীয়ত 


শ্রেয় । নতুবা বয়স্ক শিক্ষকও হতে 


পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ । সুতরাং প্রশ্নে 


পারে । আর যুবক হলে নিয়োগের 


বর্ণিত ঘটনায় উক্ত তরুণ-তরুণী বিবাহ- 


ক্ষেত্রে মুত্তাকী ও দীনদার ব্যক্তিদের 


বন্ধনের ওপর সম্মত থাকার পরও মেয়ের 


প্রাধান্য দিতে হবে । অন্যথায় ফিতনা- 


মা-বাবা এ সম্পর্কের ওপর নারাজ 


ফাসাদ বা অপকর্মের প্রবল আশংকা 

থেকে যায় । 
বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২০; বাইহাকী শরীফ, খ. 
২, পৃ. ২৫৩; ফতওয়ায়ে শামী, খ. ১, পৃ. ৯৯ 


সমস্যাঃ কেউ যদি কোনো আলিমে 
দীনকে গালি দেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; 
তাহলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে 
কী? আর যদি না হয়, তাহলে শরীয়তে 
তার শাস্তির কোনো বিধান আছে কিনা? 
প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
শাকের উল্লাহ 
লামা, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান: কোনো আলিমে দীনকে 
পার্থিব কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধু আলিমে দীন 
হওয়ার কারণে যদি কেউ গালি দেয়, 


শিক্ষিত হয়ে নারীসাজ দিন দিন 
সেন্টেম্বর”১৬ 


তাহলে যেহেতু তা দ্বারা দীন-ইসলামের 


রয়েছেন । তার যদি শরীয়তসম্মত কোনো 
কারণ থাকে যেমন- উভয়ের মধ্যে বংশীয় 
অধিক তারতম্য, দীনী বা পেশাভিত্তিক 
বৈষম্য ইত্যাদি; তখন তাবিজ-দুআ করে 
তাদেরকে রাজি করানো জায়েয হবে না। 
আর যদি তাদের অসন্তুষ্টির এ রকম 
কোনো কারণ না থাকে; তবে কুরআন- 
হাদীসের কোনো আসল বা শরীয়তসম্মত 
তাবিজ দ্বারা তাদেরকে রাজি করাতে 


পারলে শরীয়তে কোনো বাধা নেই । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; 
মাআরিফুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৮০ 


বিষয়: কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ 

সমস্যাঃ আওলিয়ায়ে কেরাম ও 
সালিহীনদের কবরের ওপর ঘর বা গম্বুজ 
নির্মাণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? 
মদীনা মুনাওয়ারায় রাসুল (সা.)-এর 
মাজার মোবারককে উপর্যুক্ত কার্ধাদি বৈধ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ফা।তা।ও ।য়া 
হওয়ার জন্য প্রমাণ হিসেবে উ্থাপন করা 


যাবে কিনা? 
মুহাম্মদ খান 

থানা পাড়া, ছাগলনাইয়া, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
আওলিয়া ও সালেহীনদের কবরের উপর 
ঘর বা গম্ুজ নির্মাণ করা কারো জন্য বৈধ 
নয়, বরং তা বিদআত | হাদীস শরীফে এ 
ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে । 
মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত রাসুল (সা.)- 
এর রওযা মুবারককে উপযুক্ত কার্যাদি বৈধ 
হওয়ার জন্য প্রমাণ হিসাবে উত্থাপন করা 
যাবে না। কেননা রাসুল (সা.)-এর 
কবরের ওপর ঘর ও গম্ুজ নির্মাণ করা 
হয়নি, বরং রাসুল (সা.)-কে তার নিজ 
ঘরে দাফন করা হয়েছে । এটি নবী করীম 
(সা.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য । অন্য কারো 
জন্য তা বৈধ হবে না। 

ফতওয়ায়ে শামী, খ. ১, পৃ. ৮৩৯ 


বিষয়: প্রচলিত বিদআত প্রসঙ্গ 

১.কোনো বুযুর্ণের কদমে, কবরে কিংবা 
মাযারের আসন ইত্যাদিতে সিজদা 
করার বিধান কী? 

২.ঢোল, হারমনি ও করতাল ইত্যাদি 
বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে হালকায়ে যিকর করা 
এবং এভাবে গানের আসর বসা বৈধ 
কিনা? 

৩.ওরশ করা, মহিলাদের তাতে অংশগ্রহণ 
করা, কবর পাকা করা, মোম ও আগর 
বাতি জালানো জায়েয কি না? 

৪.পুরুষের জন্য লম্বা চুল রাখা মহিলাদের 
মতো এবং তাতে ঝট বানানো বৈধ 
কিনা? আর মাজারে মানত করা 
কেমন? 

৫.যদি কেউ উল্লিখিত কাজগুলো নেকীর 
কাজ হিসেবে করে এবং বিরত থাকার 
কথা বললেও বিরত না থাকে; তাহলে 
তাদের সাথে খাওয়া-দীওয়া, চলা- 
ফেরা ও আত্বীয়তা করা বা তাদের 
জানাযায় উপস্থিত হওয়া জায়েয কিনা? 

মুহাম্মদ ইনছান উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: 

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে 
সিজদা করা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শিরক । 
সুতরাং যদি কেউ উপাসনার্থে কোনো 


সেন্টেম্বর”১৬ 


বুযুর্গের কদমে, কবরে কিংবা মাযারের 


পীরের সুহবত ব্যতীত আত্মশুদ্ধি সম্ভব 


আসন ইত্যাদিতে (অর্থাৎ 


কিনা? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে 


গায়রুল্লাহকে) সিজদা করে; তবে তা 
শিরক ও কুফরী হবে এবং সিজদাকারী 
কাফের ও মুশরীক হয়ে যাবে । আর 
যদি সম্মানার্থে সিজদা করে তাতে 
কবীরা গোনাহ হলেও কাফির বা 
মুশরিক হবে না । 

২. যেকোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে 
করা সম্পূর্ণ না-জায়েয ও হারাম । তা 
কোনো রূপেই বৈধ নয় । 

৩. ওরশ করা এবং কবর পাকা করা, 
মোমবাতি ও আগর বাতি ইত্যাদি 
জ্বালানো বিদআত এবং এসব কাজের 
কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই । আর 
মহিলাদের এতে যোগদান করা হারাম 
ও মহাপাপ । 

. পুরুষের জন্য মেয়েদের মত লম্বা চুল 
রাখা ও ঝট ইত্যাদি বানানো বেদায়াত 
ও শরীয়ত পরিপন্থী । ওই ঝটের মধ্যে 
যদি পানি না পৌছে তাহলে সে ব্যক্তির 
ফরয গোসল পর্যন্ত আদায় হবে না। 
যার কারণে নামায ও কোরআন 
তেলাওয়াত সহীহ ও জায়েয হবে না । 
আর মাযারে মান্নত করা হারাম এবং 
এতে মান্নত করলে মান্নত হয় না। 
আর তা আদায় করাও হারাম । 


০০ 


বাধিত করবেন । 
কীচপুর, নারায়নগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ইসলামের দৃষ্টিতে 
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম ৷ শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে “তাসাওউফ' বা আত্মশুদ্ধি 
অর্থ নিজের মধ্যে বিদ্যমান ক্রুটিগুলো 
শরয়ী অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা । 
আত্মশুদ্ধির সারকথা হলো, হিংসা-বিদ্বেষ, 
লোভ-লালসা প্রভৃতি নিন্দনীয় দোষগুলো 
থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও আল্লাহর 
পরিপূর্ণ ভয় অন্তরে আনয়ন করে সর্ব 
ক্ষেত্রে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে 
নিজেকে গড়ে তোলা । মোটকথা, 
আত্মশুদ্ধির অর্থ হলো নিজের মধ্যে 
তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করা। 
আত্মশুদ্ধি ও নিজের মধ্যে খোদাভীতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা 
কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে এবং 
রাসূল (সা.) একাধিক হাদীস শরীফে 
নির্দেশে দিয়েছেন এবং এর ব্যাপারে 
বারংবার ডদ্ুদ্ধ করেছেন । সুতরাং প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য আত্মশুদ্ধি করা 
ওয়াজিব । 

তা অর্জনের ক্ষেত্রে যে কোনো পন্থা 


৫. আর যে ব্যক্তি প্রশ্নে উল্লিখিত শরীয়ত 
গহিত কাজসমৃহ করে থাকে এবং 
বিরত থাকার কথা বললেও বিরত 
থাকে না তার সাথে আত্মীয়তা বা 
কোনো রকমের সম্পর্ক রাখা উচিত 
নয় । তার প্রকাশ্য শিরক সম্পর্কে জানা 
না গেলে তার নামাযে জানাযায় 
উপস্থিত হওয়াতে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর প্রকাশ্য শিরক করে 
থাকলে, তার জানাযা থেকেও বিরত 
থাকতে হবে । 

রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৪৬, রদ্দুল 
মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৩০৬; সুরা আহযাব: 
৩৩; তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২২২; 
আবু দাউদ শরীফ, খ. ২, পৃ. ৪৬১ 


বিষয়: তাসাওউফ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
তাসাওউফ তথা আত্মশুদ্ধি করা কী? এর 
প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এবং কোনো 


অবলম্বন করা যেতে পারে, এতে কোনো 
সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাদকতা নেই | চাই 
সেটা কোনো হকানী পীরের সুহবত বা 
দিক নির্দেশনার মাধ্যমে হোক বা 
খোদাভীরু বিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে হোক 
অথবা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে 
হোক । এক্ষেত্রে ইসলাম সমূহ পন্থাগুলো 
অবলম্বনের সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছে । 
তবে হ্যা! হক্কানী পীরের দিক নির্দেশনার 
মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা তুলনামূলক 
সহজ | তাতে সর্বাধিক সুফল পাওয়া 
যায় । এখন যেহেতু এ রাস্তায় কিছু ভণ্ডও 
আছে, তাই বায়আত হওয়ার আগে 
ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া জরুরি । 


সূরা আত-তাওবা: ১১৯; বুখারী 
শরীফ, খ. ২, পৃ. ১০৭০ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


১৮৯৪ সালে তিনি তুরস্কের ভান নামক 
অঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি গভর্নর 
তাহির পাশার গৃহে অবস্থান করেন। 
এখানে তিনি গণিতশাস্ত্, জ্যোতিষশাস্ত্র, 
রসায়ণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, 
দর্শন, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করেন । তার এ বহুমুখী 
অসাধারণ মেধার ফলে “বদীউয্যামান” 
উপাধি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । 


আল-কুরআনের 

শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণের সংকল্প 

ভানে অবস্থানকালে বদীউয্যামান সাঈদ 
নুরসী একদিন তাহির পাশাকে স্থানীয় 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এটি ছিলো ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের সেক্রেটারি ফর কলোনিজ মি. 
গডিস্টোনের ভাষণ সংক্রান্ত একটি 
রিপোর্ট । এই ভাষণে তিনি বলেন, 9০ 
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মুসলমানদের হাতে আল-কুরআন থাকবে 
আমরা তাদের বশ করতে পারবো না। 
হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি 
ছিনিয়ে নিতে হবে | অথবা তারা যেন এর 
ব্যবস্থা করতে হবে । 

এ ভাষণে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তৎকালীন 
ইহুদি প্রভাবিত ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি 
সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় ও মুসলিমদের প্রতি 


তাদের অনুসৃতব্য চক্রান্তের আভাস পাওয়া 


কালজয়ী মর্দে মুমিন 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ 
নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


যায় । এ বক্তব্য সাঈদ নুরসীর মনে দারুন 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । তিনি বলেন, ] 
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অর্থাৎ আমি প্রমাণ করবো এবং দুনিয়াকে 
দেখাবো যে, আল-কুরআন মৃত্যুহীন এবং 
চাইলেই নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক 
সূর্য । 

তার এই সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিনি 
দুটি পন্থা অবলম্বন করেন, প্রথমটি ছিলো 
মাদরাসাতৃযঘ যাহরা স্থাপনের প্রয়াস, 
দ্বিতীয়টি রিসালা-ই-নূরের মাধ্যমে আল- 
কুরআনের জীবনদর্শন ও জীবন বিধান 
সম্পর্কে লোকদের সজাগ করে তোলা । 
তাই তিনি ১৯০৭ সালে মাদরাসাতুয 
যাহরার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য 


ইস্তামুল ভ্রমণ করেন । 


শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

আসেন। তিনি নুরসীর জ্ঞান ও 
বিচক্ষণতার কথা শুনে তার সাথে দেখা 
করে দেখতে চান, তাই তিনি আয়া 
কয়েকজন আলিমের সম্মুখেই তার সাথে 
আলাপচারিতা শুরু করেন । তাকে তিনি 
প্রশ্ন করলেন, “উসমানিয়া খিলাফত ও 
ইউরোপ সম্পর্কে আপনার চিন্তা কি? 
ইউরোপের সভ্যতা সম্পর্কে আপনি কি 
মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাঈদ 


অতিশীঘ্বই সে তাকে জন্ম দেবে । আর 
অচিরেই সে তাকে জন্ম দেবে । একথা 
শুনে আযহারের শায়খ বিস্মিত হলেন ও 
বললেন, “এ যুবকের সাথে বিতর্ক করা 
যাবে না। কারণ আমিও তার এ দুর দৃষ্টি 
সম্পন্ন চিন্তা-চেতনার সাথে একমত । 
এরকম সংক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থপূর্ণ এবং 
্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব দেওয়া শুধু 
বদীউষ্যামানের দ্বারাই সম্ভব | 


ইস্তাম্থুলে সাঈদ নুরসী 

হামীদের নিকট তার মাদরাসাতুয যাহরার 
জন্য আবেদন পেশ করেন, তাতে তিনি 
বিদ্যালয়ে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও 
জন্য বিদ্যালয় খোলা হোক । কারণ 
সেখানকার অধিবাসীগণ দরিদ্রতা ও 
অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন রয়েছে। 
এছাড়াও তিনি অন্যায়-অনাচার এবং 
ইলদি প্রাসাদের শান্তি-শৃঙ্খলা অনুসন্ধান 
নীতির সমালোচনা করেন। ফলস্বরূপ 
সুলতানের উচ্চপদস্থ অনুচরবর্গ তার প্রতি 
ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে । তারা তীর মানসিক 
নিকট পাঠিয়ে দেয়। ডাক্তারদের একটি 
বোর্ড তাকে “তুব তাশ' নামক হাসপাতালে 
ভর্তি করতে বলেন। সেদিকে ছিলো 
মানসিক রোগীদের একটি হাসপাতাল । 
সেখানে জনৈক ডাক্তার তার মানসিক 
অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হলেন, 
তৎক্ষণাৎ সাঈদ নুরসী তাকে এমন এক 
কথা বলে বসেন যা তার হৃদয়কে 
আন্দোলিত করে ছাড়ে । ফলে সে ডাক্তার 


সেপ্টেম্বর'১৬ _____শু। আত্তর্তীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


তার প্রতিবেদনে সাঈদ নুরসী সম্পর্কে 
নিমোক্ত মন্তব্য লিখতে বাধ্য হন: “যদি 


তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য না 


সামরিক বিধান ঘোষিত হয়েছিল এবং এ 


থাকে । সুতরাং আমি যে বেতন-ভাতা 


মধ্যে  বিন্দুমাত্রও 


প্রত্যাখ্যান করছি তা আমি বাধ্য হয়েই 


পাগলামি থাকে তাহলে এর অর্থ হলো 
ভূপৃষ্ঠে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নেই 


করছি। 
মন্ত্রী: জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বাণী আপনি 


এর পরপরই বদীউয্যামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 


দেশে প্রচার করছেন বর্তমানে তার 


নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয় । সেখানে মন্ত্রী 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের 
মাঝে নিয়োক্ত কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়: 
মন্ত্রী: সুলতান আপনাকে সালাম দিচ্ছেন 
তাছাড়া ১০০ লিরা ভাতা আপনার জন্য 
নির্ধারণ করেছেন, আর যখন আপনি দেশে 
ফিরে যাবেন তখন তিনি আপনাকে 
অতিরিক্ত ৩০ লিরা প্রদান করবেন 
অনুরূপভাবে আমি আপনাকে ৮০ লিরা 
রাজকীয় উপহার হিসেবে প্রেরণ করব । 


বদীউয্যামান: আমি কখনো ভাতার 
ভিক্ষুক ছিলাম না। হাজার লিরা হলেও 
আমি তা গ্রহণ করবো না। কারণ আমি 
কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে সুলতানের নিকট 
আসিনি, আমি এসেছি দেশের স্বার্থে । 
আপনারা আমাকে যা দিচ্ছেন তা আমার 
সংস্কার কার্যক্রম থেকে নীরবতা পালনের 


জন্য ঘুষ ব্যতীত আর কিছু না । 

মন্ত্রী: আপনি রাজকীয় অভিপ্রায় 
প্রত্যাখ্যান করছেন আর রাজকীয় অভিপ্রায় 
প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 


উপযুক্ত স্থান মন্ত্রীসভা | 

বদীউয্যামান: তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কথা পরে আর বেতনের কথা আগে হচ্ছে 
কেন? কেন আপনারা উম্মতের সাধারণ 
কল্যাণের ওপর আমার ব্যক্তিগত 
কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? 


৩১ মার্চের বিপ্রব 


ঘটনায় যারা দায়ী ছিল তাদের বিচারের 
জন্য একটি সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছিল । এভাবে ঘটনাটির সমাপ্তি 
ঘটে | 


প্রহসনের বিচারকার্ষ 

বিরোধী শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাদের 
ফীসিমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের 
মধ্যে বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীও 
ছিলেন । এটা জানা সত্তেও যে, এ ঘটনায় 
সাঈদ নুরসীর ভূমিকা ছিল শান্তিপূর্ণ । 
তিনি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীকে তাদের 
ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার এবং সামরিক 


১৯০৯ সালের ৩১ মার্চ স্যালানিক হতে 


সম্মান প্রদর্শনের পরামর্শ 


একদন সৈন্য স্থানীয় জনসমর্থন নিয়ে 
রক্তাক্ত বিদ্রোহের সূচনা করে । তাদের 


তিনি সেনাবাহিনীর সামনে 
কয়েক টি বক্তৃত ও 


দাবি ছিলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে শরীয়ত" 


দিয়েছিলেন । তবুও আদালত তীকে 


প্রতিষ্ঠা করা । যদিও বদীউয্যামান সাঈদ 


অভিযুক্ত করেছিল । কারণ তিনি স্থানীয় 


নূরসীর বক্তব্য ছিলো অত্যন্ত পরিস্কার । 
নিজেরা শরীয়তের পরিপূর্ণ পাবন্দ না হয়ে 
বা আন্তরিকভাবে শরীয়ত না চেয়েও এ 
ধরনের ধর্মের নামে রাজনীতির পরিণতি 
হবে ভয়াবহ । কারণ এতে এক সময় 


বারকান নামক পত্রিকায় খিলাফতের 
সপক্ষে নিবন্ধ লিখতেন । আর এ ছাড়াও 
এ পত্রিকাটি তথাকথিত এঁক্য ও উন্নয়ন 
ঘের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উত্তেজক নিবন্ধ 
প্রকাশ করত । বিচারকার্ধ চলাকালীন 


প্রকৃত ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই কোনঠাসা 
হয়ে যাবে যা কখনই প্রত্যাশিত নয়। 


আদালতের জানালা দিয়ে ১৫টি মৃত দেহ 
দেখা যাচ্ছিল, যাদের সকলকে প্রহসনের 


স্যালানিক থেকে আগত সৈন্যবাহিনী 


বিচারে ফীসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা 


“তাশ-কিশলা নামক স্থানে অবস্থান 


বদীউয্যামান: হ্যা, আমি প্রত্যাখ্যান 


করছিল । এতে করে সেনাবাহিনীর মধ্যে 


করছি যেন সুলতান অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে 
ডেকে পাঠান। সে সময় আমি তীকে 
সত্যের বাণীও শোনাব । 


মন্ত্রী: এর পরিণতি ভালো হবে না। 

বদীউয্যামান: হেতু অনেক কিন্তু মৃত্যু 
এক । যদি আমাকে মুত্যুদণ্ড দেওয়া হয় 
তাহলে আমি উম্মতের হৃদয়ে শুয়ে 
থাকব । এসব জেনে-শুনেই আমি আমার 
প্রাণ হাতে নিয়ে ইস্তাম্বুল এসেছি । সুতরাং 
আপনাদের যা ইচ্ছা করুন । আমার বলার 
উদ্দেশ্য আমি উম্মতের অচেতন সন্তানদের 
জাগ্রত করতে চাচ্ছি । আমি এ কাজ এ 


হয়েছিল । 
এক সময় সামরিক বিচারক খুরশিদ পাশা 


উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের 
কর্মকর্তাদের সেনাছাউনিতে বন্দি করে 


বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীর বিচারকার্য 
আর্ত করলেন ৷ বিচারক তাকে জিজ্ঞেস 


রাখে । তারা ১৩ এপ্রিল ১৯০৯ খিস্টাব্দের 


করলেন, তুমিও শরীয়ত বাস্তবায়নের প্রতি 


মধ্যরাতে সুলতান আহমদ ময়দানে 


মানুষকে আহ্বান করো? আমাদের 


একত্রিত হল । সেখানে অন্যান্য সেনা 


বিবেচনায় যে কেউ শরীয়তী বিধানের 


শিবির হতে কিছু সৈনিক তাদের সঙ্গে 


প্রতিষ্ঠা চাইবে তাকেই এভাবে ফীসিকাষ্ঠে 


যোগ দেয়। তারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা 


ঝোলানো হবে (বিচারক কথাগুলো 


ঘোষণা করল । এ উত্তেজনা ১১ দিন 


মৃতদেহগুলো দিকে ইঙ্গিত করে 


ব্যাগী চলতে থাকে । তাতে উভয়পক্ষের 


বলছিলেন) । এ অবস্থায় বদীউয্যামান 


অনেকেই প্রাণ হারান । পরিবেশ ছিল 
বিশৃঙ্খলা ও  গুলিবর্ষণের ন্যায় 


দীড়িয়ে পড়লেন এবং জনাকীর্ণ আদালত 
কক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তব্য দিলেন । 


গোলযোগপূর্ণ ৷ সেনাবাহিনী চিৎকার করে 


“নিশ্চয়ই আমি সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল 


জন্য করছি যে, আমি এ দেশেরই একজন 
সন্তান। এর জন্য আমি কোনো বেতন 
নেবো না। কেননা আমার মতো লোক 
দেশের সেবা কেবল সদুপদেশ ও 


বলছিল, আমরা শরীয়ত চাই... আমরা 


ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই । 


শরীয়ত চাই... । আন্দোলনরত সেনারা 
২৩ এপ্রিল ইস্তাম্বল পৌছে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে 


তাই আমি শরীয়তের মানদণ্ডেই প্রতিটি 
জিনিস বিচার করি । কেবল ইসলামই 


নিয়ে এসেছিল এবং সুলতান আবদুল 


সুপরামর্শ প্রদান করেই করতে পারে । 


আমার ধর্ম । তাই ইসলামের দর্পনে আমি 


হামীদকে ২৭ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 


আর সদুপদেশ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন 


পদচ্যুত করেছিল । অনুরূপভাবে প্রচলিত 


প্রত্যেকটি জিনিসকে দেখি এবং মূল্যায়ন 
করি । নিশ্যয়ই আমি আলমে বারযাখের 
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উপকণ্ঠে দীড়িয়ে আছি যাকে তোমরা 


থাকতাম । শরীয়ত হচ্ছে যাবতীয় 


কারাগার বল । আমি মৃত্যুদণ্ডের স্টেশনে 
সেই রেলগাড়ির অপেক্ষা করছি যে 
মাওলার সান্নিধ্যে পৌছে দেবে। 


কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম আর সেটাই 
মানবজীবনের অদ্বিতীয় নিষ্ঠা এবং মর্যাদার 
মানদণ্ড । আমি বলছি, সত্যিকারের 
শরীয়ত সেটা নয় যেমনটি উদ্ধত ও 


মানবসমাজে বর্তমানে যে অত্যাচার ও 


বিদ্রোহী লোকেরা কামনা করছে । 


প্রতারণার অবস্থা বিরাজমান রয়েছে আমি 
তার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করছি। 
আমি একথা শুধু তোমাদেরকে বলছি না, 
একথা আমি বলছি এ যুগের সমগ্র 
মানবজাতিকে | নিশ্চয়ই আমি অতীব 
আগ্রহ সহকারে পরকালে পাড়ি দিতে 
প্রস্তুত, ধাদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার 
অপরাধে ফীসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে । 
সেখানে যাওয়ার আকাজ্ষা আমার কী 
স্তরে রয়েছে সেটা এ উদাহরণ থেকে 
তোমরা কল্পনা করতে পার | একজন গ্রাম্য 
মানুষ নতুন নতুন জিনিস এবং বিরল ও 
বিস্ময়কর বস্তর ভীষণ অনুরক্ত। সে 
ইস্তাম্বুল শহরের বিরল ও বিস্ময়কর বস্ত 
এবং এর নান্দনিক সৌন্দর্য ও 
জীকজমকের কথা শোনার পর সে এগুলো 
দেখার প্রতি কতটা আগ্রহী হতে পারে? 
আমি সেই গ্রাম্য লোকটির ন্যায় প্রকৃত 
বিস্ময়কর স্থান পরকালে যাওয়ার জন্য 
ভীষণ আগ্রহী । পরকাল হচ্ছে বিরল ও 
আশ্চর্যজনক বস্তর সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শন 
কেন্দ্র । অতএব সেখানে আমার স্থানান্তর 
কোনো শাস্তি নয়, বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কার ৷ কিন্তু যদি তোমরা আমাকে 


অতঃপর যে নিষ্ঠুর আদালত ১৫জনকে 
বদীউয্যামান সাঈদ নুরসীকে একটি 
শুনানিতেই নিরপরাধ বলে রায় দিয়েছিল | 
সামরিক আদালত হতে মুক্তির পর 
বদীউয্যামান সাঈদ নুরসী ইস্তাম্বল শহর 


ছেড়ে ভান শহরে চলে যান । সেখানে 
তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে 
ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন তাদেরকে দীনের 
সকল প্রয়োজনীয বিষয় শিক্ষা দিতেন 
এবং সত্যের পথপ্রদর্শন করতেন । 
সেখানেই তিনি তার প্রসিদ্ধ পুস্তক আল- 
মুনাযারাত রচনা করেছিলেন যা ১৯১৩ 
খিস্টাব্দে ইস্তাম্বুল শহর থেকে প্রকাশিত 
হয়। 


!চলবে। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


না বাস লািএআগিনাাণ 
*সবলিম ৬ সালে খহক হত যো 


00800 1২০5-)091 0870812110)051 


যন্ত্রণা দিতে চাও তাহলে আমাকে 
মানসিকভাবে আঘাত করো । এছাড়া 
আমার কোনো শাস্তি নেই । আছে সম্মান, 
গর্ব এবং জাহান্নাম হবে অত্যাচারীদের 
আশ্রয়স্থল । আমি আশা করছি, আমার 
জন্য এমন একটি স্থান তৈরি করা হবে 
যেখানে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার 
করব । আর হ্যা, এখন এ সামরিক 
আদালতই সর্বোত্তম স্থান যেখান থেকে 
আমি আমার চিন্তাধারা প্রচার করতে 
পারি । অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে তারা 
আমাকে প্রশ্ন করেছিল যেমন প্রশ্ন করেছিল 
অন্যদের | (তুমিও কি শরীয়ত কামনা 
করো?) আমি বলেছি, যদি আমার 
হাজারটি প্রাণ হত তাহলে আমি শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার সং্ামে একের পর এক সমস্ত 
প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
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হী হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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!মুবাশ্বির নাযির । সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক | যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো 
তার অলি-গলি, অদ্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবভডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশ্িরের কোনো 
গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাতের বিচার-বিশ্লেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র 
নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেত্তাকে তিনি তীর ও ধারালো পরনের মুখোমুখি করেছেন । তার লেখায় 
দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই । নির্মোহ পর্র্বেক্ষণে তিনি সত্য ছাড়া আর কারো পক্ষপাতিত্ব করতে 
নারাজ । লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত এস্থ সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ: ইতিহাসের পুনপা্ঠ: খালিচোখে 
খোলাচোখে (আহ্দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ 
নয় বরং ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দীড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন পাঠক এ লেখার 
ছত্রেছত্রে আলোড়িত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস । মূল উর্দূতে লেখা গ্রন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে 
মাসিক আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের লেখাটি অনুবাদ করা হলো__সম্পাদক]। 


আলোচনা শুরুর আগেই ইতিহাস- ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস পাঠ 
বিশ্লেষণের কিছু সূত্র ও অভিমুখ নির্ধারিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । কারণ 


যুগকে রাসূল (সা.)-এর যুগের বর্ধিত 
অংশ (60:5011017) বলা যেতে পারে । 


হয়ে যাক । আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর 
খুজতে চেষ্টা করবো: 


এর ৮ আমরা জানতে পারবো 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিপ্লব ও 


১. ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত কীভাবে বিন্যস্ত নুবুওয়তী আন্দোলন পৃথিবী ও 
মানবসভ্যতাকে _. কীরূপ প্রভাবিত 


৩. ইতিহাসের তথ্য পরবর্তা প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছে? 
৪. ইতিহাসের তথ্যকে যাচাই ও বিচার 


সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবো । 


সাহাবাদের যুগ ও 
জাধুনিককালের বিবি! 


করেছিল । পৃথিবী তখন বাস্তবে কোন্‌ 
পর্যায়ের ভ্রষ্টতায় ডুবেছিল। আর মুহাম্মদ 


শপ হিলি 


প্রব ঘটিয়ে দুনিয়ার 


- পানে একটি রা মডেল উপস্থাপন 


করেছেন। সাহাবাগণ পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন এক শুদ্ধতম প্রজন্ম যারা রাসূল 
(সা.)-এর হাতে ঈমান আনার পর পুরো 
জীবনটা এ মিশনকে চূড়ান্ত মনযিলে 
পৌছে দেওয়ার কাজে আত্মনিবেদন 
করেছেন। এ বিবেচনায় সাহাবাদের 


ধর্মতত্বের একজন ছাত্র যখন প্রথম যুগের 
মুসলমানদের ইতিহাস পাঠ করেন তিনি 
লক্ষ করবেন যে, সাহাবায়ে কেরাম 
(রাষি.) ইসলামের দাওয়াত ও সংস্কৃতি 
নিয়ে সমকালীন সভ্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড়েছেন। তখন পুরো পৃথিবীতে সময়টা 

ধর্মীয় আধিপত্যের 
(01590011017) | মানুষ স্বদেশের রাজা- 
বাদশাহর মতবাদ গ্রহণে বাধ্য ছিল। 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) পুরো দুনিয়ার 
এক বিশাল অংশ থেকে ধর্মীয় 


দিয়েছিলেন ৷ তারা কায়সার ও কিসরার 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


দাসত্বে আবদ্ধ মানুষগুলোকে মুক্তি 


জবাব খোজার চেষ্টা করবো । কুরআন 


মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আজ 


দিয়েছিলেন । সাহাবাদের এ অবদান 
কেবল মুসলমানদের জন্য নয় পুরো 
মানবতার জন্য বড় মাপের সফলতা ছিল । 
ধর্মতত্বের একজন ছাত্রের সামনে 
একদিকে খেলাফতে রাশেদার এ চিত্রটি 
রয়েছে অন্যদিকে তিনি এটাও দেখবেন 
খেলাফতে রাশেদার ৫-৬টি বছর 
বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার ঝড় উঠেছিল । 
এসময় সাহাবাদের মাঝে মতপার্থক্য তৈরি 
হয়েছিল । যা শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক যুদ্ধ- 
বিরহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । এমন কেন 
হলো? এর পেছনে ইতিহাসঘটিত কী 


মজীদে মহান আল্লাহ নির্দেশনা দিচ্ছেন, 
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“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । আর তার 
সহচরগণ অবিশ্বাসীদের বেলায় সবচেয়ে 


কঠোর তবে পরস্পরের প্রতি নিতান্ত 


কারসাজি ছিলো? ধর্মতত্বের একজন 
ছাত্রের মনে এরূপ কিছু প্রশ্ন ও এর সংশিষ্ট 
কতিপয় জিজ্ঞাসা বরাবরই উদয় হবে । 
এর সমাধান যদি না পাওয়া যায় তিনি 
মানসিক অস্বস্তির শিকার হতেই পারেন । 
যেকোনো শ্রেণীগোষ্ঠী ও ঘরানার মুসলমান 
হোন না কেন ইতিহাসের এসব প্রশ্ন তাকে 
অবশ্যই পেরেশীন করবে যে, সাহাবাদের 
মাঝে কেন এবং কীভাবে এমন দ্বন্ধ তৈরি 
হয়েছিল? এর কারণ কী ছিল? জাতির 
ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত এর কী ফলাফল 
বয়ে এনেছিল? এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো 
এমনসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা । 

আমরা একেবারে গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে 
বলে রাখতে চাই, গোষ্ঠীগত কোনো দন্ধ 
উক্কে দেওয়া এ লেখাগুলোর উদ্দেশ্য নয় । 
বড় দুটি অংশের চিরায়ত রীতি হলো 
সাহাবায়ে কেরাম ইস্যুতে তারা পরস্পরের 
বিপরীত অবস্থানে দীড়িয়ে আছে। এ 
বিষয়ে তারা যুগযুগ ধরে বিতর্কে লিপ্ত 
রয়েছে । তবে আমরা এখন এরূপ বিতর্কর 
উর্ধে উঠে ইতিহাসে একজন ছাত্র হিসেবে 
এসব প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করবো 
এবং চেষ্টা করবো যেকোনো ধরনের 
হঠকারিতা ও পক্ষপাত যেন আমাদের পথ 
আগলে না দীড়ায় । আমাদের কাছে সমস্ত 
সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) পুরোপুরি বিশ্বস্ত 
তারা সকলেই আমাদের মাথার মুকুট | 
কারও দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়া কিংবা 
কারও বিপক্ষে হঠকারী অবস্থান নেওয়া 
থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার বিষয়টি মাথায় 
রেখে কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের 
তথ্যের আলোকে উপযুক্ত প্রশ্নাবলির 


দয়ালু । তুমি তাদেরকে দেখবে; রুকু- 
সিজদা (নামায আদায়) করে আল্লাহর 
অনুগ্বহ ও অস্তুষ্টি তালাশে ব্যস্ত রয়েছে। 
তাদের চেহারায় সিজদার চিহৃ পরিদৃষ্ট 
হচ্ছে। যার দ্বারা তাদেরকে পৃথকভাবে 
চেনা যায়। এটি তাদের বেশিষ্ট্য ৷ 
তওরাত, যবুর ও ইনযীলে (কথিত 
বাইবেল) তাদের উদাহরণ এভাবে দেওয়া 
হয়েছে, যেন এটি একটি মৌসুম যা ফসল 
উৎপন্ন করেছে অতঃপর তা বলিষ্ঠ ও 
হষ্টপুষ্ট হয়েছে, এরপর তা নিজের 
দেহডগায় দীড়িয়ে গেছে । ফসলের এরূপ 
চাষীকে আনন্দিত করে যাতে অবিশ্বাসীরা 
হিংসায় জলে যায় । এ শ্রেণীর লোক যারা 
ইমান এনেছে এবং যারা সওয়াবের আমল 
করেছে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ৷” 
(৮৮46 
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“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সবচেয় 
অগ্রবর্তী (যারা ইমান এনেছে) লোকেরা 
এবং যারা পুন্যের কাজে তাদের অনুসরণ 
করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি 
সন্তুষ্ট । তিনি তাদের জন্য এমনসব বাগান 
তৈরি করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর 
প্রবহমান | তারা সেখানে চিরকাল বসবাস 
করবে | এটি অনেক বড় সাফল্য |” 


বর্ণনাধারায় কুরআন-হাদীসের 
সূত্রপরম্পরা : মান ও বৈশিষ্ট্য 


পর্যন্ত নিরবচ্ছিন ধারাবাহিকতা ও 
বিশুদ্ধতম বর্ণনাপরম্পরায় কুরআন মজীদ 
উদ্ধত হয়ে আসছে। যারা কুরআনকে 
আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে না 
তারাও এ-বিষয়ে পুরোপুরি একমত যে, 
মুহাম্মদ (সা.) এগ্রন্থ সমকালীন উম্মতকে 
যে অবস্থায় দিয়েছিলেন আজও হুবহু তা- 
ই আছে, এতে বিন্দু-বিসর্গ পরিমান 
পরিবর্তন ঘটেনি । কুরআন মজীদ 
অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকার প্রশ্নে 
পৃথিবীতেই এ বিষয়ে কারও ভিন্নমত 
নেই । এ কুরআনের সেসব আয়াত যাতে 
সাহাবাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা 
অধ্যয়ন করলে আপনি এমন চিত্র পাবেন 
যে, তারা পরস্পরের প্রতি খুবই দয়ালু ও 
কোমলপ্রাণ ছিলেন। পরস্পরের জন্য 
প্রত্যেকের অন্তরের ভালোবাসা ও 
শ্রদ্ধাবোধ ছিল । খুবই পরিষ্কার বিষয় যে, 
যাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠন হয়েছে 
রাসূল সো.)-এর হাতে তারা এমনই 


হওয়ার কথা । এটি সাহাবাদের 
জীবনচিত্র । 
অন্যদিকে আমরা যখন ইতিহাস 


পর্যালোচনা করি তখন দু'ধরনের তথ্য 
পাই; প্রাপ্ত তথ্যের একটি রিপোর্ট তো 
কুরআনে বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে মিলে যায় 
অন্যপক্ষের বক্তব্য কুরআনের এমন 
বর্ণনার একেবারে উল্টো চিত্র তুলে ধরে 
স্বাভাবিক ও সরল বাস্তবতা হলো উভয় 
তথ্য একই সঙ্গে তো সত্য হতে পারে না 
হয়তো কুরআনের বর্ণনাসমূহ সত্য হতে 
হবে নয়তো কুরআনের সঙ্গে বৈপরিত্যপূর্ণ 
চিত্র সত্য হবে! এখানে প্রশ্ন উঠছে, তবে 
কোন রিপোর্টগুলো সত্য, সঠিক ও 
প্রামাণ্য? কুরআন সমর্থিত তথ্য ও 
কুরআনি বর্ণনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 
রিপোর্টগুলো নাকি তার বিপরীত চিত্র 
তুলে-ধরা তথ্যগুলো? বিপরীতমুখী এ 


রিপোর্টগুলোর কোনটি সঠিক এবং 
ইতিহাসশান্ত্রে তার স্তর কোথায়__এখানে 
আমরা তা পর্যালোচনা করবো । 


সাহাবাযুগের ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণনাকারীর 
কাহিনী ও রিপোর্টের মিলিত রূপ । এর 
প্রত্যেকটি কাহিনীকে হাদীসশাস্ত্রের 
পরিভাষায় “রিওয়াত' বলা হয়। এর 
কোনোটি সর্থক্ষপ্ত আবার কোনোটি দীর্ঘ । 
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একটি অংশের বর্ণনা পাঠ করলে 
সাহাবায়ে কেরাম নৈতিকতার বিচারে 
মানবজাতির শীর্ষ ও শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বলেই 
বিশ্বাস জন্মায় । পৃথিবীকে তারা কানাকড়ি 
মূল্য দেননি । শক্ররাও তাঁদেরকে “রাতের 
দরবেশ ও দিনের লড়াকু মুজাহিদ" খেতাব 
দিয়েছে। তাদের মাঝে অতুল ভ্রাতৃত্ব, 
চমতকার ভালোবাসা ও বিরল সম্প্রীতির 
এক অনন্য বন্ধন দৃষ্টিগোচর হয় । আপনি 
দেখবেন মানুষকে মানুষের গোলামির 
শেকল থেকে মুক্তি দিতে তারা “সীসাঢালা 
প্রাচীর, (০১৫0৫) হয়ে প্রাণান্ত 
সংগ্বামে লিপ্ত । অন্যদিকে আরেক অংশের 
তথ্যগ্তলো মগজে নিলে এমন এক ক্রেদাক্ত 
চিত্র ভেসে উঠে যা উক্ত বর্ণনার বিপরীত 
কথা বলে। সংখ্যার দিক থেকে প্রথম 
অংশের পাল্লা কিছুটা ভারি বটে; আমরা 
এখানে উভয়চিত্রকে পাশাপাশি দাড় 
করাবো । উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করবো 
যেসব তথ্য আহলে সুন্নাত শ্রেণীর বর্ণনায় 
এসেছে এবং যা শিয়াপন্থীদের রচিত গ্রন্থে 
পরিবেশিত হয়েছে । 


ইতিবাচকধারার বর্ণনাকারী পক্ষ 
এ পর্যায়ে আমরা বর্ণনাসূত্রগুলোর 
খ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে কিছু উদাহরণ 
পেশ করতে চাই: 
॥এক ॥ 
১০৫ তি ৬৪:05 এ ০25৫ ৪ 


১৩75 এ :908 ৭26 ঝ।। 9923 ০০৫৮০ 
5১ ৯৪৩৭১০  সিি 
28425 মা রর ৩) 98 আনে 5 3৮ 

(৪৯৮০৭ ] 
“হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) 
(হযরত আলী [রাি.]-এর পুত্র) বলেন, 
আমি আমার পিতার কাছে জানতে 
চেয়েছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “আবু 
বকর ।' আবার প্রশ্ন করি তারপর কে? 
তিনি বললেন, “ওমর " আমার ধারণা 
হচ্ছিল এরপর যদি পরবর্তী ব্যক্তির কথা 
জানতে চাই তিনি ওসমান (রাযি.)-এর 
নাম বলবেন । আমি বললাম, এরপর 
বোধহয় আপনি? তিনি বললেন, “আমি 
তো সাধারণ মুসলমানদের (রাষি.) 
একজন ।”* 


[দুই 
১১93 65৩ :46 56৩ ০ তা ৩৪ 
এ রানার ররর 
১০ লিসা তরি এ এ 
820 ১৮5 0 ২৩994 ৩৮০৮ 
1025 এও ০588 


হাবীব ইবনে আবু সাবিতের বর্ণনায় 


[চার ॥ 

পু এ| ১5: ০৮85 396৬৪ 

3৮2৫ ৬৪5505259০5 ও 
এড্ন পিজি 

“হযরত সা*দ ইবনে আবু ওয়ান্কাস রোধি.) 

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত 


আলী (রাযি.)-কে বলেন, “আমার সঙ্গে 
তোমার এরূপ সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট 


উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রাযি.) 
তখন নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন । 


আছো যেমনটি হযরত মুসা (আ.)-এর 
সঙ্গে হযরত হারুন (আ.)-এর সম্পর্ক 


এক লোক এসে বললো, আবু বকর 


ছিল? তবে পার্থক্য এটা যে, আমার পর 


বায়আতের জন্য মসজিদে বসে আছেন । 
তখন তার পরনে কেবল জামাটি ছিল, 
সালোয়ার, চাদর ইত্যাদি ছিল না। পাছে 
দেরি হয়ে যায় এটা ভেবে তিনি তাড়াহুড়ো 
করে সে অবস্থাতেই মসজিদে চলে যান 
এবং হযরত আবু বকর রোযি.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করে মসজিদে বসে 
থাকেন । একজনকে দিয়ে ঘর থেকে 
সালোয়ার (ইযার) ও চাদর আনিয়ে 
পরিধান করে নেন ।% 
1তিন॥ 


8235 ৮০ 9১:45 ৩১৮১০ 
2949 ৩৪ 38-45355০440195 
15:05 ০০০৪ 5৩৩ ৮8 
2 এর 8 ৩৪ 14 26545 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
জানাযায় অংশ নিয়েছিলাম । এক লোক 
আমার কলার (জামার সম্মুখভাগ) চেপে 
ধরলো । লক্ষ করলাম তিনি হযরত আলী 
(রাযি.) | হযরত ওমর (রাযি.)-এর জন্য 
মাগফিরাতের দুআ করছিলেন এভাবে, “হে 
ওমর! তুমি তো এমন কাউকে রেখে গেলে 
না আমলের বিচারে যাকে আমি তোমার 
মতো পছন্দ করতে পারি। আল্লাহর 
কসম! আমার দৃঢ়তর ধারণা যে, আল্লাহ 
তোমাকে তোমার দু'সঙ্গীর (রাসূলুল্লাহ 
[সা.] ও হযরত আবু বকর [রাি.]) সাথেই 
রাখবেন 1৮৫ 


কেউ নবী হবে না ।”* 
পাচ 

“হযরত ওমর (োধি.) যখন পারস্যের 
(ইরান) যুদ্ধে সশরীরের অংশগ্রহণের প্রশ্নে 
হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছ থেকে 
পরামর্শ চাইলেন তিনি বলেছিলেন, 
£784১০ ২52৩7128154 
5545504৮৯5৩ বি 
৫2 4০৩ ৫6৮ ৫৫ এড এ ও 
১85 ০ ৩5১১৪৮৪৩তগি 
১5 2৭ 5৩৩৩ 4৫৫ 2৩ 4৬ 
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4586৮860039 4৯ ৬৪১৪৪ 5 উড 
8৯০03 

“মনে রাখা উচিত, ইসলামে জয়-পরাজয় 
ং্যার ওপর নির্ভর করে না। বরং এটা 
আল্লাহর দীন, তিনিই এ দীনকে বিজয়ী 
জীবনব্যবস্থার আসন দান করেছেন । এ 
বাহিনীও তার, যা তিনিই গড়েছেন এর 
জন্য সাহায্যও তিনিই পাঠিয়ে থাকেন । 
এভাবে আল্লাহর এ বাহিনী বর্তমান 
অবস্থান পর্যন্ত এসেছে, লাভ করেছে এই 


বিস্তৃত পরিধি। আমাদের সঙ্গে 
পরওয়ারদিগারের একটি প্রতিশ্রুতি 


রয়েছে । যেকোনো অবস্থাতেই তিনি তার 
ওয়াদা পূরণ ও নিজের প্রিয় বাহিনীকে 
সাহায্য করে থাকেন । 

একটি রান্তট্রে শাসকের অবস্থান হলো 
তাসবীহমালার সুতোর মতোই | সবগুলো 
দানাকে তিনি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 
রাখেন । সুতোটি ছিড়ে গেলে মালাটি 
ছিন্রভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে । যা পরে 
আগের অবস্থায় একত্র হতে পারে না। 
আজকের দিনে এক বিবেচনায় আরব ক্ষুদ্র 
হলেও ইসলাম আর এক্যের শক্তিতে তা 
বৃহৎ, বিপুল ও বিজয়ী । কাজেই আপনি 


কেন্দ্রে থাকুন এবং রাষ্ট্রযকন্ত ও 
সৈন্যবাহিনীকে নির্ধারিতি আবর্তনে 
সঞ্চালিত করুন আর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ 


তাদেরকেই মোকাবেলা করতে দিন। 
আপনি যদি কেন্দ্রের অবস্থান ছেড়ে দেন 
তবে চতুর্দিক থেকে আরবজাহান ভেঙে 
পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । এভাবে সকলেই 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং নিরাপদ ও 
স্থিতিশীল এলাকাগুলোর সমস্যা রণাঙ্গণের 
চাইতে বড় হয়ে দেখা দেবে । ওই অনারব 
(পারসিক) লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে 


[ছয় ॥ 
হযরত মুআবিয়া রোযি.)-এর নামে লেখা 
চিঠিতে হযরত আলী (রাযি.)-এর ভাষ্য 
ছিলো এরকম: 
পলি ৮৪55 
৬০১৪1৮14৮515-455 5০8১ 
১5১৪৮ 9 ০০০৪০ ৩৬৭ 
১৪৮৮৮ ১৮৪০০৪৭0১5৩ এ 
৪৮০ 559585 ঠ 

৫50 255 45520 
'জাতির সে লোকেরাই আমার হাতে 
আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছেন যারা 
হযরত আবূ বকর (রোযি.), হযরত ওমর 
(রাযি.) ও হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল । প্রক্রিয়াটি 
এমন ছিল যে, উপস্থিত কারও পক্ষে এটা 
পুনর্বিবেচনা কিংবা অনুপস্থিত কারও পক্ষে 
তা রদ করার অধিকার ছিলো না। শুরা 
পরিষদও কেবল আনসার ও মুহাজিরদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কাজেই কাউকে খলীফা 
নির্বাচনের প্রশ্নে তারা একমত হয়ে গেলে 
মনে করতে হবে এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
রয়েছে । কেউ যদি সমালোচনা করে বা 
ধর্মীয় বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজন করতে 
গিয়ে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়, 
মুসলমানদের দায়িত্ব হলো তাকে বুঝিয়ে 
সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনা আর ফিরে 
আসতে সম্মত না হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করা । কারণ তিনি মুমিনদের পথ 
ছেড়ে ভিন্নপথ ধরেছেন আর আল্লাহ তাকে 
সেদিকে নিয়ে যাবেন যেদিকে তিনি যেতে 


আপনাকে সরাসরি দেখলে আপনি তাদের 
পূর্ণ মনোযোগ ও লক্ষ্যবস্ততে পরিণত 
হবেন। তারা চিন্তা করবে এ ব্যক্তিই 
মুসলমানদের নিউক্লিয়াস ও কেন্দ্রবিন্দু; 
তাকে উপড়ে ফেলতে পারলে আমাদের 
দুর্ভাবনা খতম! আপনি যে সংখ্যার কথা 
বললেন, আমি আবারও স্মরণ করিয়ে 
দেবো যে, এ পর্যন্ত অতীতের কোনো 
লড়াইয়ে সংখ্যার ওপর নির্ভর করে আমরা 
বিজয় অর্জন করিনি, বরং মহান 
প্রতিপালকের সাহায্যের ওর ভর করেই 
শেষ পর্যন্ত লড়েছি |”? 


চান 1৮ 


[সাত ॥ 
বিদ্রোহীরা যখন হযরত ওসমান (রাযি.)- 
এর খেলাফতের শেষের দিকে মদীনা 


৮৪৬৭৫ ৭85: ৭14১5০৩1০5৪ 
1 42-533 ০২০৫৮ 5৬ এ| 553 ১6 

৪ 
“আপনি রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাৎ, সাহচর্য, 
সান্নিধ্য এমনকি তার জামাতা হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করেছেন । ইবনে আবু 
কুহাফা (আবু বকর [রাযি.]) ও ইবনুল 
খাত্তাব (ওমর [রাধি.]) সত্যের ওপর 
অবিচলতা ও আমলের দিক থেকে 
আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। 
আত্মীয়তার দিক থেকে জামাতা হওয়ায় 
আপনি রাসুল (সা.)-এর যে সম্বন্ধে আবদ্ধ 
সেটা তাদের দু'জনের ছিল না। কাজেই 
সে বিবেচনায় আপনার ওপর তাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব নেই ।”৯ 


[আট ॥ 
2572015৩455: ১ ১৩০5 
0 ৫2 9:৫95 ৮৬স ০০ 
43250564442 ১৩০০০ 
155 ১$।4০৩ ৩ 488 ৮ 464৭ 
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ক 288০ ৩ উদ 25 58355 রা ৩5 
ও দি ভব শি ভা পীপিও 7০০ 
৩০৭৬৬ ৯ এভন 
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82৭ 50135018258 0182 
“আবু বকর আল-আবসী বর্ণনা করেন, 
একবার হযরত ওমর (রাযি.) রোদের 
মধ্যে দীড়িয়ে যাকাতের উটের তালিকা 
করাচ্ছিলেন আর হযরত ওসমান (োঘি.) 
সেগুলো একটা কাগজে লিখছিলেন । 


হযরত ওসমান (রাযি.)-এর গায়ে ও 
মাথায় একটি করে দুটি চাদর পেঁছানো 


অবরোধ করেছিল তখন হযরত ওসমান 
(রাযি.)-কে পরামর্শ দিতে গিয়ে 
বলেছিলেন 


টু 
01559 4745 4০ 6 ঞ| 450 ০০০০৩ 
৮৪১৭০ ৬05-৫5040 
নি 


ছিল। হযরত আলী (রাযি.) বর্তমান 
খলীফাকে এমন কষ্ট করতে দেখে হযরত 
ওসমান (রাযি.)-কে উদ্দেশ করে বললেন, 
হযরত শুআইব (আ.)-এর কন্যা তাদের 
পিতাকে হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে 
বলেছিলেন, আববাজান! কাজের জন্য যদি 
কাউকে নিয়োগ দিতে চান তবে এমন 
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লোক উপযুক্ত যিনি শক্তিমান ও 
আমানতদার । হযরত আলী (রাযি.) 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর দিকে ইঙ্গিত 
করে বলেছিলেন, একই গুণাবলি আপনার 
মধ্যে বিদ্যমান 


[নয় ॥ 
বিদ্রোহীরা যখন মদীনা অবরোধ করে 
আছে, তখন তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে 
হযরত আলী (রাযি.) হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন 
অভিযোগ খণ্ডন করে তার পক্ষে সাফাই 
বক্তব্য দিতেন । এতে অনেক বিদ্রোহে 
রণেভঙ্গ দিয়ে নিজেকে এ কাজ থেকে 
গুটিয়ে নেয় । মিসরের একদল লোক তার 
কাছে এসেছিল, তিনি তখন আহজারুয 


দিলেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হযরত 
আলী (রাযি.) তার বাড়িতে পানি ও 
অন্যান্য প্রয়োজনী সামগ্রী সরবরাহ 
করতেন ৪ 


॥এগার ॥ 
যখন হযরত ওসমান (রাযি.)-কে শহীদ 
করা হয়েছে এমন খবর হযরত আলী 
(রাষি.) কানে পৌছলো তিনি এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করলেন: 


৫ 


8665 (ভা এ] ও 8 ৬৪ এড 


৮412) ৮৮৫ 


০9৫51৩72৩৬8) 45%8৮ 
(এসব লোক শয়তানের মতো, তারা 
মানুষকে বলে তোমরা কুফরী করো! যখন 
তারা কাফির হয়ে যায়, তখন শয়তান 


যায়তের উপকণ্ঠে একটি বাহিনীতে সশস্ত্র 
অবস্থায় ছিলেন। তখন সেখান থেকে 


তাদেরকে বলে, আমি তোমাদের 
কর্মকাণ্ডের দায় থেকে মুক্ত । আমি 


হযরত হাসান (রোযি.)-কে তিনি হযরত 
ওসমান (োযি.)-এর নিরাপত্তা দেখভাল 
করার জন্য বিশেষভাবে প্রেরণ 
করেছিলেন । মিসরের আগন্তক দলটি 
হেযরত ওসমান [রাযি.]-এর বিরুদ্ধে) 
তাদের অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি 
খুবই রেগে যান এবং তাদের কর্মকাণ্ডে 
ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে 
বের করে দেন । তিনি বলেছিলেন, 


৮0৩১০৫4৫5১৮) 9558 
পা 


৫ পু 
“ভালো লোকদের তো জানা থাকার কথা, 
রাসূল (সা.) যুল মারওয়া ও যুহাশবের 
বাহিনীর ওপর আল্লাহর রাসূল 
অভিসম্পাত করেছিলেন । তোমরা ফিরে 
যাও! আল্লাহ আমাকে তোমাদের সাথে 
সহাবস্থান থেকে রক্ষা করুন!” 


[নয় ॥ 

“হযরত ওসমান (োযি.)-এর নিরাপত্তার 
জন্য হযরত আলী (রাযি.), হযরত তালহা 
(রাষি.) ও হযরত যুবাইর (রাষি.) 
নিজেদের পুত্র যথাক্রমে হযরত হাসান 
(রাযি.), হযরত হুসাইন ইবনে আলী 
(রাধি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবাইর (রাযি.)-কে নিয়োজিত করেন | 


[দশ ॥ 
বিদ্বোহীরা যখন হযরত ওসমান (রাযি.)- 
এর বাসায় পানি সরবরাহ বন্ধ করে 


আল্লাহকে ভয় করি যিনি সমস্ত জগতের 
মালিক ।')১১ 
[বার ॥ 

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাি.)-কে 
হত্যা করে তাকে দাফন করতে দিচ্ছিলো 
না এবং তার জানাযায় পাথর ছুঁড়ছিলো 
হযরত আলী (রাযি.) তাদেরকে প্রতিরোধ 
করেন ।১ 


গড়ের রা 


দিযে! 


সিউও 31955565385 ৩ 
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০:০৪ ৩4555 
“আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) বর্ণনা 
করেন, আমি হযরত তালহা (রাযি.) ও 
যুবাইর রোযি.)-এর কাছে গেলাম এবং 
তাদের কাছে বলেছি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে 
হযরত ওসমান (রাযি.)-কে শহীদ করে 
দেওয়া হবে । আপনারা আমাকে বলে দিন 
তার পরবর্তী সময়ে আমি কার হাতে 
বায়আত গ্রহণ করবো? তারা জবাব 


দিলেন, “আলীর হাতে ।' বর্ণনাকারী একই 
কথা হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে 
জানতে চাওয়ার পর তিনিও হযরত আলী 
(রাযি.)-এর হাতেই বায়আত গ্রহণের 
হুকুম দেন 1১৬ 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তা7ওবা, ৯:১০০ 

৩ আল-বুখারী, জআস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৩৬৭১ 
ওয়াল মুলুক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৩, 
পৃ ২০৭ 

« (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. 
১১, হাদীস: ৩৬৮৫) খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 

আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৮৫৮; হাদীস: ১৪ (২৩৮৯) 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৮৭০, হাদীস: ৩০ (২৪০৪) 


দারুল উলুম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ. ২৬৮ 

* সাইয়েদ শরীফ আর-রিযা, নাহযুল বালাগা, 
খ. ৩, পৃ. ৪৯১ 
ওয়।ল মুলক, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭ 


ওয়াল শ্নলৃক, খ. ৪, পৃ. ২০১ 
১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রসুল 


৩৫০ 


০ 
ওয়াল মুলুক, খ. ৪, পৃ. ৩৮৫ 

১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর রুসুল 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৪, পৃ. ৩৯২ 

১৫ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রুস্ল 
ওয়াল শ্নলুক, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

১৬ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখব'র রুসুল 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৪, পৃ. ৪৯৭থ৪৯৮ 
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মহিলাদের দীনি শিক্ষার গুরুত্ব 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


প্রাক-ইসলামি যুগে মহিলারা প্রচণ্ড 


মতো কঠিন শাস্তির বিধান । কিন্তু বাস্তবতা 


তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে 


অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছে, তাদের 


বলছে, এসব কিছুর পরেও নারীদের ওপর 


ইজ্জত-সম্মান ভূলুষ্ঠিত হয়েছে, তাদের 


নিযতিনের মাত্রা বিন্দুপরিমাণও হাস 


ইনআশাআল্লাহ । যাতে অলৌকিক দর্শনের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের বিষয় সকলের সামনে 


অস্থিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের 
কান্না ও আর্তচিৎকারে গোটা পৃথিবীর 
আকাশ বাতাস ভারি হয়েছে__একথা 
গোটা শিক্ষিতসমাজের কাছে দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । কিন্তু কোনো সভ্যতা, দর্শন 


পায়নি, বরং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই 
চলেছে। 
প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেসব দেশ 
বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার নিয়ে বেশি 


মাথা ঘামাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার 


কিংবা শাসন র এ করুণ 
অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি । ঠিক 
সে মুহূর্তে সর্বপ্রথম ইসলামই মহিলাদের 
মুক্তি, শিক্ষা, শান্তি ও উন্নতির এক 
অলৌকিক দর্শন নিয়ে মানবজাতির সামনে 
উপস্থিত হয়। যার মাধ্যমে মহিলারা 
তাদের যাবতীয় অধিকার উদ্ধার করতে 
সক্ষম হয়, নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা 
পায়, হারানো ইজ্জত ফিরে পায় এবং 
শিক্ষার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে মর্যাদার 
সমুচ্চ আসনে পৌছতে সক্ষম হয় । 
আক্রান্ত | পণ্যরূপে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 
ইজ্জত-আবরু বাজারে বিক্রি হচ্ছে। 
বস্তবাদিদের যৌনসন্ত্রাস, অপশিক্ষা, 
অপসংস্কৃতি, জুলুম-নির্যাতন, অপহরণ, 
গুম, খুন ও ধর্ষণের মতো বিভিন্ন যুলুম- 
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আজ নারীসমাজ | 
সবমিলিয়ে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
অবকাঠামো ধসে চলেছে । যদি শীপ্বই এ 
অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে 
এক সময় তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
অস্তিত্ব পর্যন্ত হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য । 
দৃষ্টিতে মনে হয় বিশ্বশক্তিগুলো এ 
সমস্যা নিরসনের প্রতি মনোনিবেশ করেছে 


জরিপ অনুযায়ী তাদের দেশেই নারীরা 
সবচেয়ে বেশি নিষতিনের শিকার হচ্ছে 


শিক্ষা অর্জনের জন্য আদেশ করা হয়েছে । 
মহিলারাও সে নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত । 


তাই প্রাক-ইসলামি যুগে যেভাবে কোনো 


মহিলাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা না 


মতবাদ বা দর্শন মহিলাদের সমস্যার 
সমাধান দিতে পারেনি, ঠিক সেভাবে 
এখনো কোনো দর্শন দিয়ে তাদের 
সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং এ 
মুহূর্তে ইসলামের অলৌকিক দর্শনই এর 
একমাত্র সমাধান | এ ছাড়া অন্য কোনো 
বিকল্প নেই এবং এটাই বাস্তব সত্য | 

কিন্তু এ দর্শনের বৈশিষ্ট কী, কিভাবে এটি 
মহিলাদের যাবতীয় সমস্যার যুগোপযোগী 
সমাধান দেয়, তাদের শান্তি নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে, ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ করে 
এবং উন্নতির শান্তিপূর্ণ পথ নির্দেশ করে 
তা আমাদের দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে 
ধরতে হবে । যদি তারা খোলা মনে এ 


হলেও ব্যতিক্রম কতিপয় বিধান ব্যতীত 
প্রায় অধিকাংশ বিধান পালনের ক্ষেত্রে 
মহিলারাও কুরআনের  আদেশসূচক 
সম্বোধনের মধ্যে শামিল । সুতরাং 
প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞানার্জন করা 
যেভাবে পুরুষের ওপর ফরয, তেমনিভাবে 
নারীদের ওপরও ফরজ । নিমে এ সংক্রান্ত 
কতিপয় কুরআনের আয়াত পেশ করা 
হল: আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমে 
[549514৩1565 ৬5৩৮5 
“আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা 
তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সে 
গুলো স্মরণ করবে ।১ 


দর্শন অধ্যয়ন করে এবং মহিলাদের শান্তি 


এ আয়াতে মহিলাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার 


নিরাপত্তার ব্যাপারে আন্তরিক ও নিষ্টাবান 


অর্জন ও বিতরণের ওপর একটি অর্থবহ 


হয় তাহলে তারা অবশ্যই এ দর্শন মানতে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা আবু বকর 


বাধ্য হবে বলে আশা করি । আর যদি 
তারা আন্তরিক না হয়, তাহলে এর 


ইবনুল আরবী (রহ.) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেন, “এ আয়াত থেকে 


ভয়াবহ পরিণতি অতিশীদ্বই তাদের ভোগ 
করতে হবে এবং তখন অনুতাপ ছাড়া 


এবং তারা নারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার 


কিছুই করার থাকবে না । 


লক্ষ্যে আয়োজন করছে বিশ্বব্যাপী 


বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপরের কথাটির যৌক্তিক 


সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, গঠন করছে 


আলোচনার পাশাপাশি মহিলাদের শিক্ষা, 


খ্য নারী অধিকার সংস্থা ও সংগঠন, 


শান্তি ও উন্নতির সাথে ক্ত সকল 


প্রণয়ন করে চলছে নারী নিতিন আইনের 
সেন্টেম্বর'১৬ 


জাগতিক দর্শন ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে 


প্রতীয়মান যে, উম্মুহাতুল মুমিনীন রোঘি.) 
নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে যেসব 
বিধি-বিধান সম্পর্কে তারা অবগত 
হয়েছেন সেগুলো মানুষের কাছে পৌছে 
দেওয়া তাদের কতব্য, যাতে লোকেরা সে 
অনুযায়ী আমল ও জীবন পরিচালনা 


করতে পারে । 
আত্তার্তহীদ ৩২ 


ম।হি।লা।জ।ন 


একজন নার 
গ্রহণযোগ্য হওয়াটাও প্রমাণিত তহয় ১ 

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) ইবনে 
আরবী (রহ.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য তুলে 


হযরত আলী (রাযি. এ আয়াতের 

ব্যাখ্যায় বলেছেন, ০ 
2] (5 (০ 15215) 

“এ আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা 

হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় সত্তা এবং নিজের 


ধরে লিখেছেন যে, “যদি কোনো ব্যক্তি 
রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে 
কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীস শুনে, 
তা অন্যান্য লোকের কাছে পৌছে দেওয়া 
তার অবশ্যই কর্তব্য । এমনকি কুরআনের 
যেসব আয়াত নবীজির পুণ্যবতী স্ত্রীগণের 
গৃহে নাধিল করা হয়েছে অথবা নবীজির 
নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ 
করেছে, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের 
সাথে আলোচনা করা তাদের ওপর 
বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ 
পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর 
লোকের নিকট পৌছানো সে পৃণ্যবতী 
সত্রীগণের অপরিহার্য কর্তব্য 1” 


পরিবার-পরিজনকে কল্যাণ শিক্ষা দাও 1” 
ইমাম নওয়াওয়ী (রহ.) এ আয়াতের 
ক 25 এ ২১৩ ৪ এ ৮ 
এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার 
আদেশ মান্য করার এবং নাফরমানি থেকে 
বেচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । আর 
পরিবার-পরিজনকেও এই নির্দেশ পালন 
করানো, এর ওপর সুদৃঢ় থাকা, তাদের 
এর শিক্ষা-দিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ করা 
হয়েছে । যাতে তারা জাহানাম কঠিন 


অতএব বোঝা গেল-পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসের প্রচার-প্রসার এবং শিক্ষা গহণ ও 
প্রদান করা যেভাবে পুরুষদের কর্তব্য, 
তেমনি নারীদেরও কর্তব্য ৷ নারীরা তাদের 
মহলে এই দায়িত্ব আনজাম দেবে | 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 
90546 58584) 2) ত ধা 256 
বি 
“হে নবী! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন, আপনার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন 
পুরুষ ও নারীদের জন্য 1 
এ আয়াতে সর্বপ্রথম নবী করীম (সা.)-কে 
ইলম বা জেনে রাখার কথা বলে জ্ঞান 
অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তারপর 
সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের ক্রটি ও 
মুমিন বান্দা-বান্দির ক্রটির জন্য আল্লাহর 
দরবারে ক্ষমা প্রার্থণা করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, 
জ্ঞানার্জনের দরজা আমলের পূর্বে আর 
তাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো 
তারতম্য নেই । এ কারণে ইমাম বুখারী 
(রহ.) নিজেও এ আয়াতটি 0১৪ 21 ০4৩ 
০০19 9গ্র। (ইলম অর্জন আমলের পূর্বে 
অধ্যায়)-এ এনেছেন । 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
[6255 পঞ্চ ডিন 20৬ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাচাও 1 


আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায় |" 
আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) এ 
আয়াত থেকে প্রতীয়মান করে বলেন, 
“পুরুষদের জন্য যেসব জ্ঞান অর্জন করা 
ফরয সেগুলো তার পরিবার-পরিজনকেও 
শিক্ষা দেওয়া ফরয | তবে কোনো কোনো 
০ শব্দে সন্তানদেরকেও 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কেননা হাদীসের 


“আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ, 
তারা কি এক সমান হতে পারে?” 


এ আয়াতের আলোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক 
সমান নয় । কেননা ধর্মের জ্ঞান মানুষকে 
আলোকময় পথ দেখায়, মুক্তির পথ 
প্রদর্শন করে, অসল ও উদাসীন পড়ে না 
থেকে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে 
নিবেদিত করে জীবনকে মূল্যবান বানানো 
শেখায়, আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক স্থাপন 
ও তার উন্নয়ণে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং 
কুসংস্কার ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখে । 
পক্ষান্তরে অজ্ঞতার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য 
নেই, বরং অজ্ঞতা হল পুরোপুরি 
অন্ধকার । বালা-মুসীবত ও কঠিন 
পরিস্থিতির সময় কিছুটা খোদাভীতির 
আলো দেখা গেলেও শিথিল অবস্থা তা 
বাকি থাকে না, বরং পূর্বের অচেনা 
অবস্থায় ফিরে যায়। এ কারণে অত্র 
আয়াতে জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক সমান নয় 
বলে প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষ 
অনুপ্রেরণ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। 
অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, 
[85১৩০ 

“আল্লাহকে ভয় করে তীর বান্দাদের থেকে 
কেবল আলেমরাই 1১ 


আলোকে সন্তানকে পিতার অংশ সাব্যস্ত 


এ আয়াতে ধর্মীয় জ্ঞানের ফযীলত স্পষ্ট 


করা হয়েছে । অতঃপর তিনি একটি হাদীস 
উল্লেখ করেছেন: 
৫৯ ১৬ ৫:0৬ ১০ এ॥ স্ 
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নি 
“সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত 
হোক, যে বলেছে, হে পরিবার-পরিজন! 
তোমাদের নামায, তোমাদের রোজা, 
তোমাদের যাকাত, তোমাদের মিসকিন, 
তোমাদের ইয়াতিম এবং তোমাদের 
প্রতিবেশীদের হক যথাযথভাবে আদায় 
কর। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে তার সাথে জান্নাতে একত্রিত 
করবেন ॥ 
কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সে 
ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুণীন হবে 
যে তার পরিবারকে অজ্ঞ রেখেছে ।” 
এ পর্যায়ে ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত 
কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে, 
যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ে অন্তর্ভূক্ত । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


করা হয়েছে যে, ইলমে দীন মানুষের 
অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও তাকওয়া 
সৃষ্টি করে, আল্লাহর একত্ববাদ ও আদল- 
ইনসাফ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে । ফলে 
সে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির ভয়ে 
যাবতীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকে । 
পক্ষান্তরে যার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান নেই, সে 
আল্লাহকে চিনবে না এবং তার আদল ও 
ইনসাফ সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে 
না । ফলে তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা 
এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব 
নয়। 

এ আয়াতের আলোকে তাকওয়া ও 
খাশিয়ত ধর্মীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যাতে 
নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই | যদি 
মহিলারা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে সরে 
থাকে, তাহলে তারা তাকওয়ার সে স্তর 
থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে | সুতরাং ধর্মীয় 
জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মহিলারাও এ 
নির্দেশের আওতাভুক্ত । 

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
[ি১529% 0565-524 236405% 
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ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 
'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে 


জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণ না থাকে, 


যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম দান 
করা হয়েছে, তাদের মযাঁদা বৃদ্ধি করে 
দেবেন ।** 


এ আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধির 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে । যদি মহিলারা 
ইলমে দীনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, 
তাহলে তারা এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত 
থেকে যাবে । সুতরাং তাদের পক্ষেও 
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট-সাধনা 
করতে হবে । 
অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
394৮02525৬০ স্চ 255 ৫০0৫৩ 
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[4৩৪ 
“নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম 
করে, তারাই সৃষ্টির সেরা ও সবেত্তিম । 
তাদের প্রতিদান তাদের পালনকতররি 
কাছে রয়েছে চিরকাল বসবাসের জান্নাত, 
যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ । 
তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে । 
আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । এটা তার জন্য 
যে তার প্রতিপালককে ভয় করে 1১২ 


এ আয়াতে আল্লাহর ভয় ও 
তাকওয়াদারকে সৃষ্টির সেরা ও সবেত্তিম 
মাখলুক সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর 
ইতঃপূর্বে একথা প্রতীয়মান করা হয়েছে 
যে, জ্ঞানই একমাত্র মানুষের হৃদয়ে 
তাকওয়া ও খশিয়ত আল্লাহর ভয়) সৃষ্টি 
করে থাকে । সুতরাং ধর্মীয় জ্ঞানই সেরা 
মলের নানি 
সেরা মাখলুক ৷ তবে এ ফযীলতে নারী 
পুরুষের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই এবং 
সকলেরই এ ফযীলত লাভে প্রাণপন চেষ্টা 
করা উচিত । 


৮৮৫৫৫%+ £& ৫ 


45 
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“কেন তাদের প্রত্যেকটি দলের একেকটি 
ংশ বের হলো না, যাতে তারা দীনের 


জ্ঞান লাভ করে 1৩ 
আন্রামা আল-আলুসী (রহ.) 


বলেন, অনেক তাফসীর বিশারদগণের 


হয় যে, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে 


তাহলে তারাও শরীয়া দিক-নির্দেশনা 
মুতাবেক শতসাপেক্ষে সফর করতে 


পারবে । 
আলোচিত যদিও মহিলাদের 


মহিলারাও পুরুষদের মতো নির্দেশিত | 
ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত মহিলাদের পক্ষেও 
তাকওয়া ও খশিয়তের সমুচ্চস্তরে সমাসীন 
হওয়া সম্ভব নয় । ধর্মীয় জ্ঞান করণীয় ও 


বিষয়টা ভিন্নভাবে আলোচনায় আনা হয়নি, 


বর্জনীয় স্থানসমূহ শনাক্ত করে এবং 


কিন্তু সঠিক মতানুসারে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের 


তাকওয়া ও খশিয়ত তা অতিক্রম করে 


এসব মহিলাদের ক্ষেত্রেও 


আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার প্রতি অগ্রসর 


সমানভাবে প্রযোজ্য । এখানে স্বতন্ত্রভাবে 
মহিলাদের বিষয়টা উন্মেখ না করা এমনই 
যেভাবে নামায, রোযা, হজ ও যাকাতের 
ব্যাপারে তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উন্নেখ 
করা হয়নি ৷ তবে কিছুকিছু আয়াত এমনও 
আছে, যেখানে মহিলা ও পুরুষের বিষয়টা 
একত্রে উল্লেখ করা 
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ঘা 
“হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 
এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি 
তার থেকে তার সৃষ্টি করেছেন, 


আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন 
অগুণতি পুরুষ ও নারী । আর আল্লাহকে 
ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের 
নিকট দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা 
থেকেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
ব্যাপারে স্বচেতন রয়েছেন 1 

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 

| 

'পুরষদের জন্য তাদের আমলসমূহের 
অংশ রয়েছে এবং মহিলাদের জন্য রয়েছে 
তাদের আমলসমূহের অংশ । আর তোমরা 
আল্লাহ্‌র কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থণা 
কর ।” 
অন্যত্র ইরশাদ ডা যে, 

৫ 55৫৮ ৩১ পঠ ৫ 2500545%5 
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৮৫ ৩ ৩০৬ এ কেরে? ২ সু উল 

[৫১৩ রর 
“যেকোনো ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেক কাজ 
করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 


মতে এখানে বের হওয়া থেকে জ্ঞান 
অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া উদ্দেশ্য 1৪ 

এ আয়াতে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সফর 
করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । 


তাকে শান্তিময় জীবন যাপন করাব এবং 
তাদেরকে তাদের সবেত্তম আমল 
অনুসারে তার প্রতিদান দান করব 1 


হতে উদ্ভু্ধ করে । 


প্রকটভাবে অনুধাবন করা যায় । 
ঞ| ৪2 ০ :$ ০১১৯০ ৬ এ| ৬৫ ৩৪ 


408 পিএ ৩ কি 
“হযরত আবদুল্লাহ ও মাসউদ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 'দীনী শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক 
মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয 1১৮ 


মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) মুসনদে 
আবু হানিফায় এ র্‌ ব্যাখ্যায় 
লিখেন যে, “অতিব প্রয়োজনীয় দীনের 
জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন অথবা 
যেকোনো দীনী জ্ঞান অর্জন করার কিছু 
স্তর ফরযে আইন এবং অপর কিছু স্তর 
ফরযে কিফায়া | এটি প্রত্যেক মুসলমানের 
সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মুসলিম 
নারীরাও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত ।১৯ 
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৫৪ 
“হযরত ক সুলাইমান মালিক ইবনুল 
হুয়াইরিস (রোযি.) বলেন, আমরা নবী 
করীম (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিশ 
দিন অবস্থান করেছিলাম এবং তখন 
আমরা যৌবনে পদার্পন করেছিলাম । 
অতএব নবীজি মনে করলেন, আমরা 


কুরআন করীমে এ ধরনের আরও বহু 


পরিবারের প্রতি আকাঙ্কাগ্রস্ত বিধায় তিনি 


আয়াত বিদ্যমান, যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান 


আমাদের পরিবার সম্পর্কে জানতে 


সেপ্টেম্ব'১৬ _____'ঁঁঁককজ্ু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 


চাইলেন । আমরা তীকে পরিবার সম্পর্কে 
অবহিত করলাম । তিনি অত্যন্ত নম্র ও 
দয়ালু ছিলেন 1২০ 
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বি 04৬44 
“হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে 


তাদেরকে পৃথকভাবে ওয়ায-নসীহত 
করেছেন |)” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি 
দল নবী করীম (সা.)-এর সামনে উপস্থিত 
হলে নবীজি তাদেরকে ইসলামের 
গুরুতৃপূর্ণ বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দানের 
পর নির্দেশ দেন যে, রর 
লও ১ পে 19১13 সি 
“এ বিধানগ্ুলোকে স্মরণ রাখ এবং 
তোমাদের অবর্তমান লোকদের কাছে 
তাকে পৌছাও 1২৩ 


০৪405045454 058549 

(890 20 এ৪ 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ঈদুল 
ফিতরের দিন প্রথমে দাড়িয়ে নামায 
পড়ালেন এবং তারপর খুতবা প্রদান 
করলেন । অতপর যখন নবী করীম (সা.) 
খুতবা থেকে ফারেগ হলেন, তখন মিশ্বর 
থেকে নেমে মহিলাদের নিকট উপস্থিত 
হয়ে হযরত বিলাল (রোঘি.)-এর হাতে ভর 
দিয়ে তাদেরকে ওয়ায করলেন । আর 
হযরত বেলাল তার কাপড় প্রসারিত করে 


আল্লামা আবুল হাসান ইবনে বাত্তাল রেহ.) 


রেওয়ায়ত করেন, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “৩তজন ব্যক্তি 
দু'সওয়াবের অধিকারী হবে: 


১. কিতাবীদের থেকে যে তাদের নবী 


এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, “এ 
হাদীসের বিভিন্ন উপকারিতার মধ্য থেকে 
একটি হচ্ছে, পুরুষের দায়িত্ব যে, সে তার 


এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈমান 
আনবে । 


পরিবারকে দীনের জ্ঞান দেবে । 
কেননা নবী করীম (সা.) এ টা 


২,.যে গোলাম আল্লাহর হক ও তার অবর্তমান লোকদের কাছে 
মুনিবের হক যথাযথভাবে আদায় বিধানগুলো পৌছানোর (৮ 
দিয়েছেন 1৩ 


করবে । 

৩. যে ব্যক্তি তার বান্দিকে সুন্দর আদব- 
কায়দা শিখাবে এবং উত্তম শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে অতঃপর 
তাকে মুক্ত করে বিবাহ করবে, সে 
দু'সওয়াবের ভাগী হবে ।”৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (োষি.) 
থেকে বর্ণিত, 


০ ৮ 2) ক 
09 ০০০০ রি টি কিউ এ ০৬০৩ (0) 
5265% রনি গাঁ 99৪ ১5 ও ৪ 
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'নবী করীম (সা.) বের হয়ে ঈদের নামায 
পড়ালেন অতপর খুতবা দিলেন । তবে 
কোন আযান ও ইকামত দেন নি। (কিন্তু 
মহিলারা নবীজির আওয়ায শুনতে পায়নি 
বিধায় তিনি) তারপর মহিলাদের কাছে 
উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত 
করলেন এবং সদকা করার নির্দেশ 
দিলেন । আমি তাদেরকে দেখেছি যে, 
তারা নবীজির উপদেশ শুনে তাদের কান 
ও গলার অলঙ্কার খুলে হযরত বেলালকে 
প্রদান করলেন । অতপর নবীজি ও হযরত 
বেলাল সেগুলো তার ঘরে বহন করে 
আনলেন । (এখানে নবীজি মহিলাদের 
ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব পুরণের স্বার্থে 


জি. 


১2708: ০ 44%52748 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) 

থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে 
তিন ব্যক্তির ওপর রহমতের দৃষ্টিতে 
তাকাবেন না। যে পিতা মাতার সাথে 
সম্পর্ক ছিন করে, যে মহিলা পুরুষের 

আকৃতি ধারণ করে টা 6 

আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) এ হাদীসের 

ব্যাখ্যায় বলেন, “এর থেকে উদ্দেশ্য সেই 
মহিলা যে তার আকৃতিতে পুরুষের 

সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে, তবে জ্ঞান ও 

মাসায়িল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতা তো 

নেই 1৬ 


সঙ্জিত করতে নবীজির উৎসাহ 


দিলেন, যাতে মহিলারা সদকা নিক্ষেপ 
করতে ছিল।' 


এপ্দ ৪4৫ 


তি লাতিন :5 26০8. ০৮৪ ৩ ৬৪ 
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40৩5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 


(রাযি.)-এর বর্ণনায় একথাও বর্ণিত 
রয়েছে যে, নবী করীম (সো.) ধারণা 
করেছেন যে, মহিলারা তার ওয়ায শুনেনি, 
তাই তিনি তাদের দিকে গেলেন এবং 
হযরত বিলাল (রোযি.) তার সাথে ছিলেন । 
অতপর তিনি তাদেরকে ওয়ায করলেন 
এবং সদকার আদেশ দিলেন ।*৮ 
এ হাদীস দ্বারা মহিলাদেরকে ধর্মীয় 
শিক্ষায় সজ্জিত করার প্রতি নবীজির 
অনুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় । তবে এ 
বিধান শুধু নবী করীম (সা.)-এর সাথে 
নির্দিষ্ট নয়, বরং উম্মতের প্রতিও এ বিধান 
প্রযোজ্য এবং উম্মতের ওলামা, অলী ও 
বুযুর্গদের করণীয় যে, তারা মহিলাদের 
কাছে শরীয়া পদ্ধতিতে শরীয়তের বিধান 
পৌছবেন | ইবনে জুরায়েজ (রহ.) হযরত 
আতা (রহ.) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
ঘা :$ ৭528449 এ 1০1৬৬ 
2 28353 বডি ৬০ 


“আপনি কি ইমামের ওপর মহিলাদের 
ওয়ায করাকে জরুরি মনে করেন? তিনি 


নবী করীম সো.) মহিলাদের কাছে দীনের 


উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই এটি তাদের ওপর 


বিধান পৌছানোর প্রতি খুবই যত্ববান 
ছিলেন । 


41০ ৮1503 :56 4০195 9:8৬ ৬০ 
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জরুরি আর তাদের কি হল যে, তারা এ 
কাজ করবেন না ৯ 


ধর্মীয় জ্ঞান নিজেই উত্তম ইবাদত, এর 
মাধ্যমে মঙ্গলের রাস্তা খুলে এবং 
অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয়। হযরত উস্মুদ্‌ 
দরদা রোযি.) বলেন, 


সেপ্টেম্বর'১৬ __77-7------লললন্ু। আত্তর্তহীদ ৩৫ 
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আমি প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ইবাদত 
তালাশ করেছি । কিন্তু কোন জিনিসই 
আমার অন্তরের জন্য ইলমের মুযাকারা বা 


ফিকহের মুযাকারা থেকে বেশি প্রতিষেধক 
পাইনি ৮? 


এবার মহিলাদের উৎসাহ দেখুন 
স্বর্ণযুগে মহিলাদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার 
বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল । যেমন- ৫ ওয়াক্ত 
নামাযে শরিক হয়ে সরাসরি নবী করীম 
(সা.)-এর ইরশাদ শ্রবণ, ঈদের 
জামায়াতে অংশগ্রহণ ও নবীজির ওয়ায 
শ্রবণ, অজানা বিধান জানার জন্য নবীজির 
খেদমতে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি । 
এমনকি একটি হাদীস দ্বারা তাদের প্রচণ্ড 
উৎসাহ প্রকাশ পায়, যাতে তারা 
শরীয়তের বিধান শিখার জন্য নবীজির 
কাছে একটি দিন বিধরিণ করার আবেদন 
পেশ করেছেন । . 
পারল ০0520 454 
চে | 245 ৩) 7৩৬ 
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0207 :৫ ৭5603 এন 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, মহিলারা নবী করীম (সা.)- 
এর কাছে আরয করলেন, পুরুষরা 
আপনার ওপর আমাদের চেয়ে প্রাধান্যতা 
লাভ করেছে । অতএব আপনি আমাদের 
জন্য একটা দিন নিধধরিণ করুন । নবীজি 
তাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করলেন, 
যাতে তিনি তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে 
তাদেরকে ওয়ায করলেন ও শরীয়তের 
নিধান নির্দেশ করলেন । এর মধ্য থেকে 
একটি নির্দেশ হল, “তোমাদের মধ্যে যার 
৩টি বাচ্চা মারা যায় তারা অবশ্যই তার 
জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়ে 
দাড়াবে " এক মহিলা আরজ করল, যদি 
কারো দুটি সন্তান মারা যায় | নবীজি উত্তর 
দিলেন, “দুটি মারা গেলেও 1৮ 


1:20 এ ও। 45 0 ঞ এছ 


“হযরত উক্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক আনসারী 


মহিলাদের ব্যাপারে এ নির্দেশ শুনেছি যে, 
“তোমরা সদকা কর যদিও তোমাদের 
স্বর্ণালংকার দ্বারা হোক । কিন্তু যায়নাব 
হযরত আবদুল্লাহ এবং কতিপয় ইয়াতীম 
বাচ্চার ওপর তার সম্পদ ব্যয় করতেন । 


মহিলা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাস 


অতএব তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


করেন, জানাবতের গোসল কিভাবে করতে 
হয়? রাসূল (সা.) বললেন, প্রথমে অযু 
করবে অতঃপর মাথার ডান দিকে থেকে 


মাসউদ (রাযি.)-কে বললেন, আপনি নবী 
করীম সো.) থেকে জেনে আসুন যে, 
আপনার ওপর এবং ইয়াতিম বাচ্চাদের 


এবং পরে বাম দিক থেকে পানি 

ঢালবে 1২ 
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হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা পদরি 
আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম 
(সা.)-কে একটি চিঠি প্রদান করল। 
নবীজি তার হাত ধরে বললেন, “এটা 


ওপর ব্যয় করা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে 
কি না? হযরত আবদুল্লাহ বললেন, বরং 
তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা কর । আমি নবীজির 
দিকে গেলাম | সেখানে দরজায় একজন 
আনসারি মহিলাকে পেলাম, তার 
প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের ন্যায় । এ 
সময় আমাদের নিকট দিয়ে হযরত বেলাল 
(রা.) অতিক্রম করলে আমরা তাকে 
বললাম, নবী করীম (সা.)-কে আমাদের 
এ বিষয়টা সম্পর্কে একটু জিজ্ঞাসা করুন । 
কিন্তু আমাদের পরিচয় দেবেন না । তিনি 
জানতে চাইলে নবীজি জিজ্ঞাসা করেন, 
প্রশ্নকারী কে'? হযতর বিলাল উত্তর 
দিলেন, যায়নাব | তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 


কোনো পুরুষের হাত নাকি মহিলার হাত? 


“কোন যায়নাব'? হযরত বিলাল উত্তর 


মেয়েটি উত্তর দিল মহিলার হাত । তখন 
নবীজি ইরশাদ করলেন, “যদি তুমি মেয়ে 
হও, তাহলে তোমার নখ মেহেদি দ্বারা 
পরিবর্তন করে নাও 15 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.)- 


এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাযি.) বলেন, 
আমি মসজিদে নবীজির মুখে বিশেষ করে 


দিলেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন নবীজি 
বললেন, হ্যা সে দুটি সওয়াব লাভ 
করবে । একটি হল আত্মীয়তার বন্ধনের 
কারণে এবং অপরটি হল সদকার 
সওয়াব 1৮55 
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“হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, আমি হযরত হাফসা 
(রাধি.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম 
এমতাবস্থায় নবী করীম (সা.) আমাদের 
কাছে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে 
বললেন, “তুমি কি একে রকিয়াতুন নামলা 
শিক্ষা দেবে না, যেভাবে তাকে লিখনি 

শিক্ষা দিয়েছ”? ৩৫ 
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হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর নিকট জানতে চান যে, 
ইয়া রসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 
সত্য কথা বলতে আন্মাহ পাকের কাছে 
কোনো লজ্জা নেই | মহিলাদের স্বপ্নদোষ 
হলে গোসল করতে হবে কি? নবী করীম 
(সা.) উত্তর দিলেন, “যদি পানি প্রত্যক্ষ 
কর। হযরত উম্মে সালামা (োযি.) 
একথা শুনে চেহেরা আবৃত করে বললেন, 
ইয়া রসূলুল্লাহ! মহিলাদের কি স্বপ্নদোষ 
হয়? নবীজি হ্যা বলে উত্তর দিয়ে বললেন, 
“তোমার হাত বালু মিশ্রিত হোক, অন্যথায় 
তার সন্তান কিসের স্বাদৃশ্য হবে 1” 


একি 8 6 ভগ ১ রর 
শ! টা (:৬- রা 8 এ 


১1০৫ ০ হত 


০449৪ ৬-% পা ১ 286 এ 450 
89০2 ৪৪০৩ ৬০৪ 22০ এরি, )০০ সঃ 
:40$-10০%4 ৬ ৮৬৪ ভপ্স ঠ$ 
রি ও 9৬০ ৩ ৮৪%০।- 9 
(৩9 এম 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ 
(রাযি.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! আমি একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত 
নারী, বিধায় আমি পবিত্র হতে পারি না। 
অতএব আমি কি নামায ছেড়ে দেব? নবী 
করীম (সা.) বললেন, “না, সেটি খতুস্রাব 
নয়, বরং শীরা স্তেহাযা) | সুতরাং যদি 
তোমার খতুস্রাবের সময় আসে, তাহলে 
তুমি নামায ছেড়ে দেবে। আর যদি 
খতুস্রাবের সময় পার হয়ে যায়, তাহলে 
গোসল করে এবং রক্ত ধৌত করে নামায 
আদায় করবে | তারপর প্রত্যেক নামাযের 
জন্য ওজু করবে ওই সময় ফিরে আসা 
পর্যন্ত 1৮5? 
একটি লম্বা হাদীসে হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে আনসারী মহিলাদের 
সা একথা বর্ণিত তি রয়েছে যে, 
৫5 ৩ 0 ১৮০ 2 ৮ ও ০ 
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“আনসারী মহিলারাই উত্তম, যাদেরকে 
লজ্জ দীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা 
দিতে পারে না ।”৮ 


ফিরিঙ্গী বাজার, চউগাম 


আল-কুরআন, আ/ল-আহযাব, ৩৩:৩৪ 
সা 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 


(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ 
উর 

তী মুহাম্মদ রি 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, করাচি 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খ্রি), খ. 
৭, পৃ. ১৪১-১৪২ 


* আল-কুরআন, সুরা ম্বহাম্মদ, ৪৭:১৯ 
৫ আল-কুরআন, সৃর7 আাত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
৬ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৫, 


আরব (প্রথম সংস্করণ: 

২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৪ 

্ এ আদুনী রহুল মাআনী ফা 
কুরআনিল আযীয ওয়াস- 

সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 

ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. 

৩৫১ 

* আল-কুরআন, সরা আয-হবমার, ৩৯:৯ 

১ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

* আল-কুরআন, সরা আল-ফাতির, ৫৮:১১ 

রি ৯৪০ সূরা আল-বাইীয়িনা, 

৯৮:৭-৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা, ৯:১২২ 

মাআনী ফী 


ডঃ ০10 রাহুল 
তাফসীরিল আযষীম  ওয়স- 
সাবউল ) খ. ৬, পৃ. ৪৬ 


১ আল-কুরআন, সূরা জান-নিসা, ৪:১ 
+* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৩২ 
+ আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 
** আত-তাবারানী, আল-মৃজাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১০, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১০৪৩৯ 
১» মোল্লা আলী আল-কারী, শরহু মুসনাদি 
আবী হানীফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ 
হি. _ ১৯৮৫ থ্রি), খ. ১. পৃ. ৫৩৮-৫৩৯ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু রন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 
১৪২২ হি. ল ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
হাদীস: ৬০০৮ 


বা আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৯ 
উনার, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ৪০, 
হাদীস: ৫২৪৯ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২০, 
হাদীস: ৫৩ 
বনে বাল শরহু সহীহ আল-বৃখারী, 
মাকতাবাতুর রাশীদ, রিয়াদ, সুউদী আরব 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ল ২০০৩ 
2 
নাসায়ী, আল-মুজতাব/ মিনাস- 


মতবুআত 
হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি: 

১৯৮৬ খি.), খ. €&, পৃ. ৮০; (খে) ইবনুল 

আসীর, আন-নিহায়। ফী গারীবিল হাদীস 

ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২০৩ 
১ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
৬খ- ৯, পৃ. ২৯৭, হাদীস: ১১৪১ 
আবু দাউদ, আস-সৃনান, খ. ১, পৃ. 
হি ২৯৮, হাদীস: ১১৪৩ 
২» আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ২১, 
হাদীস: ৯৭৮ 

৩ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 

সউদী আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 

দা খ. ১, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ৬৪০ 

আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, খ. ১, পৃ ৩২, 


পু ১৪২, , হাদীস; ১৬৬৭ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ২০০১ খি.), 
খ. ৪৩, পৃ. ৩০০, হাদীস: ২৬২৫৮ 

৭. আন-নাসায়ী, , আস-সুনানুল কুবরা, 
মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৮, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৯১৫৭ 

৫ আবু দাউদ, আ/স-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১১, 
হাদীস: ৩৮৮৭ 

** মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ ২৫১, হাদীস: ৩১৩ 

-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ ৫৫, 
হাদীস: ২২৮ 

১” মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৬১, 
হাদীস: ৩৩২ 
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ড. হাফেয সাদিক হুসাইন 


সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত 


ভুল হবে না। এখানে সহ-শিক্ষা নেই। 


প্রিলেস নূরা বিনতে আবদুর রহমান 
ইউনিভার্সিটিকে (5১৬ 5১৯৭৯। 4 
০৯৬ ২৮ ০০৪) বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা 
বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। রিয়াদ আন্ত 
্াতিক বিমানবন্দর যাবার পথে হাতের 
ডানে বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দনিক দৃশ্য যে কোনো 
পর্যটক বা পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মানুষের কৌতুহলের 
অন্ত নেই। পুরুষ ছাত্রবিহীন হাজার 
হাজার মেয়েদের বিশেষায়িত এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কি হয়? অভ্যন্ত 
রীণ পরিবেশ কেমন? এধরনের কতো 
প্রশ্ন, কত কৌতুহল! আসলেই কি এটি 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়? 
এমন কৌতুহল আমারও ছিল | তবে সেই 
কৌতুহলের অবসান ঘটেছে সরেজমিনে 
প্রত্যক্ষ করার পর। রয়াল কোর্টের 
অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরে ফিরে 
দেখি । 

এখানে সাধারণত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ । 
পুরো বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নারীস্থান বললে 


এখানকার ব্যবস্থাপনা, দীর্ঘ শাটল ট্রেন, 
উন্নতমানের ল্যাব, ৩০০ বেডের নিজস্ব 
হাসপাতাল, ছাত্রীদের জন্য খেলাধুলার 
ব্যবস্থা, কঠোর নিরাপত্তা বলয়, সুপরিসর 
গাড়ি পার্কিং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, আবাসিক ছাত্রীদের জন্য থাকার 
সুব্যবস্থা, কিছু দূর পরপর নানা জাতের 
ফুলবাগান ইত্যাদি ৷ সবার উপরে রয়েছে 
এর চমত্কার এক ভিশন, যার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনরাত কাজ করে 
যাচ্ছেন। তা হচ্ছে "0 09০০176 &. 
0998০01 01107071966 8170 9071081 
1019061095 [017 50101017 | 

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কলা, বিজ্ঞান, মেডিসিন, নার্সিং, ফার্মেসি, 


তেরোটি অনুষদ রয়েছে। বিভাগ রয়েছে 
৩৪টি । আরবি-ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য 
এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে রয়েছে 
অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স । ফ্যাকাল্টি মেম্বার 
(শিক্ষিকা) রয়েছেন দুই হাজারের উপরে । 
যাদের অধিকাংশই বিদেশি উচ্চ 


ডিগ্রিধারী । কর্মকর্তা কর্মমচারী রয়েছেন ৩ 
হাজারের মতো । ছাত্রী সংখ্যা ৫২ 
হাজারের অধিক | এর মধ্যে বাংলাদেশী 
ছাত্রী মাত্র দশ কি বারো জন । ভর্তির জন্য 
অনলাইনে আবেদন করা যায় । 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলাদেশি ছাত্রীদের জন্য বিরাট সুযোগ 
রয়েছে । বিশেষ করে পর্দা করে ইসলামি 
হিজাব মেনে যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে 
আগ্রহী তাদের জন্য । প্রায় অর্ধলক্ষ ছাত্রীর 
মধ্যে বাংলাদেশি ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অল্প 
দেখিয়ে ভবিষ্যতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি তথা 
ংলাদেশি ছাত্রীদের জন্য বেশি করে 
স্কলারশিপ চালু করার অনুরোধ করলে 
কর্তৃপক্ষ আমাদের আবেদনে ইতিবাচক 
সাড়া দেন। এখানে রয়েছে আরবী ভাষা 
ইনিস্টিটিউট (101 10017-91998105 ০? 
4৩৪1০) | বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি 
হওয়ার আগে অনারব ছাত্রীদের আরবী 
ভাষা রপ্ত করার জন্য এ ইনিস্টিটিউটের 
রয়েছে বিশেষ পাঠক্রম । আরবি ও 
ইংরেজি ভাষায় লিখিত ৫০ লাখ গ্রন্থসমৃদ্ধ 
পাঠাগার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি 
আকর্ষণ । 
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রস্থাগার: ইতিহাস, ইতিহ্য ও 
প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


গ্রন্থাগারের সুচনা 

সর্বপ্রথম কে গ্রন্থাগার আবিষ্কার করেছেন 
সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তেমনি 
প্রথম কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল তাও 
অজানা, অনির্ধারিত । তবে গবেষকদের 
ধারণা মতে, শুরুর দিকে ইরাকের দজলা- 
ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকা আর নীলনদের 
তীরে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল । সেটা ছিল 
খরিস্টপূর্ব যুগের কথা ।১ ইসলামপূর্ব সময়ে 
আরবরা তাদের চিন্তা-চেতনা ও গল্প-ঘটনা 
পাথরে অঙ্কন করে রেখেছিল; বিস্মৃতির 
অন্ধকারে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় । যেমন 
ধরুন মুআল্লাকাগ্ডুলোর কথা । এগুলোতে 
সংকলিত হয়েছে। 

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, 
ইসলামে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে মসজিদ 
প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে । কারণ মসজিদ শুধু 
বিশেষ ইবাদতের স্থান নয়। মসজিদ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
মারকায | রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সমূহ 
সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রস্থল | 
মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল । ইলমি হালকার 
ক্ষেত্রস্থল | ওলামায়ে কেরামের মিলনস্থল । 
মুসলিম শিশুদের কুরআন, তাফসীরে 
কুরআন, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, 
উসুলে ফিকহ প্রভৃতি জ্ঞান অর্জনের 


আমাদের একথা বলার অবকাশ রয়েছে 
যে, প্রথম গ্রস্থাগারটি ছিল রাসূল (সা.)- 


বলতেন, আমার পরিবার-পরিজন ও ধন- 
সম্পদের বিনিময়েও যদি কিতাবগ্তলো 


এর গৃহ । সেখানে অহী লিপিবদ্ধকারীদের 
লিখিত কপিগুলো সংরক্ষিত করা হতো। 
এরপর এগুলো হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-এর গৃহে রক্ষিত ছিল । তার পরে 
ক্রমান্বয়ে হযরত ওমর (রোযি.), হযরত 
হাফসা (োযি.) এবং হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর ঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
তা ছাড়া কিছু কিছু সাহাবী ও তাবিয়ী নিজ 
ঘরে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে রাখতেন । 
এগুলোকে আমরা ব্যক্তিগত লাইবেরি গণ্য 
করতে পারি । যেমন-_ হযরত সা'দ ইবনে 
ওবাদা (রাযি.)-এর গৃহে হাদীসে নববী 
সংবলিত এক বা একাধিক গ্রন্থ ছিল ১ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাধি.)- 
এর গৃহে তার প্রসিদ্ধ মুসহাফ এবং স্বহস্তে 
লিখিত অনেক সহীফা ছিল | 
হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.)- 
এর নিকটও হাদীসে নববী সংবলিত 
একখানা কিতাব ছিল ।* 
আর হযরত আলী (রাযি.)-এর সহীফাটি 
তো সুপ্রসিদ্ধ 1 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট 


আমার কাছে থেকে যেতো!» 
হযরত আবু কিলাবা (রহ.) মৃত্যুর সময় 
তার সমস্ত কিতাব আস- 


সিখতিয়ানী (রহ.)-এর জন্যে অসিয়ত 
করে যান। পরে কয়েকটি উট বোঝাই 
করে এগুলো নিয়ে আসা হয় ॥ 

হযরত হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, 
আমাদের নিকট কিতাবাদি রয়েছে আমরা 
ওগুলো অধ্যয়ন ও সংরক্ষণ করে থাকি 1৮ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের এমন বর্ণনা অসংখ্য । 
দৃষ্টান্তরূপে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা 
হলো । দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে 
পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়তে শুরু 
করে । খলীফা, আমীর ও সং 

দায়িত্বশীলগণ এগুলো আরও সমৃদ্ধ 
করেন । প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় যোগ 
করেন । গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণের সুনিপুণ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । মুসলিম বিশ্বের পূর্ব- 
পশ্চিমে বিশেষত স্পেনে গ্রন্থাগার 
তন্ত্বাবধায়কগণ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 
সংগ্রহে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। 
ফলে মুসলমানদের পাবলিক 


হাদীসে নববী সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ 
ছিল | 


প্রতিষ্ঠান । এ জন্যে আশ্চর্যান্থিত হওয়ার 


হযরত আবদুললাহ ইবনে আমর ইবনুল 


আস রোি.) তার কিতাব ও সহীফাগুলো 


নিজের সিন্দুকে সংরক্ষণ করতেন | হযরত 


ব্যবস্থা করেন । তা ছাড়া মদীনায় পৌছার 
পর তিনি প্রথমেই মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.)-এর 
সংগ্রহে উট বোঝাই পরিমাণগ্রন্থ ছিল। 


করেন । তারপর মদীনায় এবং অন্যান্য 
যুসলিমপ্রধান এলাকায় মসজিদ গড়ে 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.)- 
এর কাছেও প্রচুর গ্রন্থ ছিল; তিনি বাজারে 


উঠতে থাকে । আর যেহেতু ইসলামের 


গেলেও সঙ্গে কিতাব রাখতেন এবং নজর 


প্রথমদিকে মসজিদই ছিল প্রধান শিক্ষালয় 
তাই সেখানে কুরআনের কপি, হাদীসের 
কপি, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাসংবলিত 
কপিগুলো সংরক্ষিত থাকতো । ফলে 


বুলাতেন | 


হযরত উরওয়া ইবনুষ যুবাইর (রহ.)-এর 
ংগৃহীত গ্রন্থগুলো হাররা দিবসে জুলে 


লাইব্রেরিগুলো হাজার হাজার গ্রন্থে সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠে । স্পেনে মুসলিম শাসনামলে 
কর্ডোভার লাইব্রেরিতে চার লক্ষ গ্রন্থের 
সমাহার ছিল । অথচ ওই সময় অষ্টম 
শতাব্দী হিজরীতে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম 
চার্লস ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ৯০০- 
এর বেশি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেননি । 


ইসলামি ইতিহাসে 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহ 

প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে যুগে যুগে 
যুসলিম বিশ্বের সবক'টি গ্রন্থাগারের 
আলোচনা করা সম্ভব নয়। তদুপরি শুধু 


গেলে তিনি ভীষণ চিন্তিত হন। তিনি 


অনুমান করার জন্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি 
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পাবলিক লাইব্রেরির প্রতি সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত করছি । 
১. দারুল হিকমাহ বা বায়তুল হিকমাহ: 


মসজিদগুলোর সঙ্গেও অনেক সমৃদ্ধ 
গ্রন্থাগার সংযুক্ত ছিল । 


১. 


প্রত্যেক তালিবুল ইলম ভাইয়ের 
খেদমতে অধমের নিবেদন এই যে, 


এ ছাড়া খলীফা, শাসক ও মন্ত্রীগণ তাদের 


এতিহাসিকদের প্রণিধানযোগ্য অভিমত 
হলো, খলীফা হারুনুর রশীদ (১৯৩ 
হি.) সর্বপ্রথম এ গ্রন্থাগার ও 
গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন । পরে 
তার ছেলে মামুন রশীদ এটাকে বিরাট 


রাজপ্রাসাদ ও বালাখানাসমূহে ব্যক্তিগত 
বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন । 
যেমন- আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের 
মন্ত্রী ফাতহ ইবনে খাকান (২৪৭ হি.)-এর 
একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। মিসরের 


বিরাট ভলিয়মের প্রচুর গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ 
করেন। ফলে এটি আব্বাসী 


বিশিষ্ট আমির ও আলিম মুবাশশির ইবনে 
ফাতিক (৪৮০ হি.)-এর যুক্তিবিদ্যা ও 


শাসনামলের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের রূপ 


গণিত শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থাদি পূর্ণ একটি 


ধারণ করে । আলিম-ওলামা, লেখক- 
গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক সবাই এটা 


লাইব্রেরি ছিল। খলীফা নাসির লি 
দীনিল্লাহ (৬২২ হি.)-এর খুব বড় একটি 


থেকে উপকৃত হতেন। অবশেষে 
হালাকু খান ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে 
আধিপত্য বিস্তার করে এটি ধ্বংস করে 
ফেলে । 

২.দারুল ইলম: এটি মিসরে 
আবিদিইয়িনদের গ্রন্থশীলা । মিসর 
অধিপতি হাকিম আল-আবিদী এটাকে 


গ্রন্থাগার ছিল । খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ 
(৬৫৬ হি.)-এরও একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার 
ছিল, তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 


মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বরং 


দারুল হিকমাহর সঙ্গে যুক্ত করে দেন । 
দারুল হিকমাহ তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তখনকার বাগদাদ ও 
কর্ডোভার ইউনিভার্সিটিগুলোর 


আলিম-ওলামা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও গ্রন্থ 
সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি 
সীমাহীন আগ্রহী ছিলন, যার কোনো নজির 
পাওয়া যাবে না । আলিমগণ মৃত্যুর আগে 


আদলে । তিনি দারুল ইলমে প্রচুর গ্রন্থ 


তাদের গ্রন্থগুলো তালিবুল ইলমদের জন্য 


সংগ্রহ করেন । লাইব্রেরিতে অনেক 


ওয়াকফ করে দিতেন । এমনকি হাফিয 


দায়িত্বশীল ও কর্মচারী নিয়োগ করেন । 


আবু হাতিম (রহ.) তার নিজের লেখা 


তাদের জন্যে বেতন ধার্ধ করেন। 


গ্রন্থগুলো বিসত শহরের একটি বিশেষ 


অধ্যয়নকারী ও নোটকারীদের জন্যে 


ঘরে রেখে এটাকে আহলে ইলমের জন্যে 


তিনি কলম, কালি ও কাগজের ফ্রি 
বন্দোবস্ত করেন | 


ওয়াকফ করে দেন । 
এ স্থলে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 


৩. মাকতাবাতু কুরতুবাঃ এমনিতেই 


করা দরকার যে, জ্ঞান অর্জন এবং গ্রন্থ 


স্পেনে প্রচুর গ্রন্থাগার ছিল । ব্যক্তিগত 
গ্রন্থাগারগ্তলো ছাড়া শুধু পাবলিক 


সংগ্রহের এ স্পৃহা ও চেতনা পুরুষদের 
মাঝে সীমিত ছিল তা নয়। এটা 


লাইব্রেরির সংখ্যা ছিল সত্তর । এর 


মহিলাদের পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। 


মধ্যে মাকতাবাতু কুরতুবা বা কর্ডোভা 
লাইবেরি হলো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং 
সমধিক সমৃদ্ধ । প্রায় ৪ লক্ষ গ্রন্থের 
সমাহার ছিল । 

এ পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 


মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও 
বিশেষজ্ঞগণ তৈরি হয়েছেন। এক 


পাড়াসমূহে (২১টি পাড়া ছিল) ১৭০ 


এ পাবলিক লাইবেরিগুলো ছাড়াও 
মাদরাসাভিত্তিক প্রচুর গ্রন্থাগার ছিল। 
মাদরাসাই গ্রন্থাগার থেকে খালি ছিল না। 


মহিলা এমন ছিলেন যারা কুফার খন্ডে 
মুসহাফ লিখতে জানতেন । প্রসিদ্ধ মুসহাফ 
লিপিকার আয়িশা আল-কুরতুবিয়া (৪০০ 


২. 


আসুন আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত এক 
একটি পাঠাগার গড়ে তুলি । আমাদের 
সালাফ ও পূর্বসূরি মনীষীগণের 
জীবনেতিবৃত্ত অধ্যয়ন করি। তাদের 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি । কত অভাব- 
অনটন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁরা 
নিজের ব্যক্তিগত লাইবেরি গড়ে 
তুলেছেন । দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য সব গ্রন্থ 
দিয়ে সেটা সমৃদ্ধ করেছেন । নিজে 
উপকৃত হয়েছেন। সমসাময়িক ও 
পরবর্তী প্রজন্ম উপৃকত হয়েছে । কিন্ত 
আমরা! আমরা তো ঝকঝকে 
জামাকাপড়, দামিদামি মোবাইল 
কিনতে পারি, তবে একটি বই সং 

করতে আমাদের যতসব ওজর- 


আমাদের কওমি মাদরাসাগুলোর প্রায় 
সবক'টির পৃথক মাকতাবা ও গ্রন্থাগার 
রয়েছে । কিন্তু বহুক্ষেত্রে সে বিভাগটি 
অবহেলিত । আমাদের জন্যে 
অপরিহার্য হলো, দারসিয়্যাত ও 
পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক প্রচুর 
গ্রন্থ সংগ্রহের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা । 
এবং মাকতাবাপ্তলো আবাদের ব্যবস্থা 
করা । ছাত্রদের জন্যে উন্মুক্ত করে 
দেয়া। এতে তারা বিভিনন ফন ও 
শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে । তাদের 
তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ হবে । ইসতি*দাদ ও 
যোগ্যতা পাকাপোক্ত হবে । আধুনিক 
কালে জ্ঞানার্জনে সহায়ক নিত্যনতুন 
প্রযুক্তিগুলোও যথাসাধ্য লাইব্রেরিতে 
রাখা । ফলে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি 
আরো বিস্তৃত হওয়ার আশা করা যায় । 


.যারা মসজিদের বিভিনন দায়িত্বে 


রয়েছেন তাদের জন্য উচিত হলো, 
প্রত্যেকটি মসজিদে এক একটি 
পাবলিক লাইবেরি প্রতিষ্ঠা করা । 
সাধারণ মানুষের উপযোগী দেশীয় 
ভাষার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো জোগাড় 


হি.)-এর বিরাট একটি গ্রন্থাগার ছিল। 
অথচ সে সময় ইউরোপের নারীরা মূর্খতা, 


করা । 
.বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ 


মুসলমানদেরকেও ব্যক্তিগত পাঠাগার 


অন্যান্য । আরও মনে রাখতে হবে যে, 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় 


দাসত্ব ও অন্ধকারের অতল গহ্বরে 
হাবুডুবু খাচ্ছিল । 


প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা । তাদের 
উপযোগী উলামায়ে হকের লেখা 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো সম্পর্কে 
দিকনির্দেশনা দেওয়া । 
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৫.তা ছাড়া আলিম-ওলামার তত্বাবধানে 
গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে পাবলিক 
লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা । 


লেখক: গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, 
ওয়েবসাইট: ৮/5/.00810)18171750.001 


১» ফিংক্ট ফিলিপ ডি ট্রাজি, খাযারিনুল কৃতুবিল 
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_ ১৯৪৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৪ 

২ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উন্ুলুল 
হাদীস: উ্লুহু ওয়া মুজালিহাতুহ 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৯১ হি. _ ১৯৭১ খি.), পৃ. 
১৯১ 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওষী, 
সউদী আরব প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৩৯৯ 

* ড. আঙ্জাজ আল-খতীব, উত্সুনুল 
হাদীস: উস্গুলুহু ওয়া মুভ্ালিহাত়হ 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৯১ হি. _ ১৯৭১ খি.), পৃ. 
১৯২ 

« ড. আজ্জাজ আল-খতীব, আস-সুরাহ 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: 
১৪০০ হি. _ ১৯৮০ খর), পৃ ৩৪৫ 

৬ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, 
হাদীস: উস্ুলুহ ওয়া মুজালিহাতুহ প্‌. 
১৯৩ 

+ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উস্ুলুল 
হাদীস: উস্থৃলুহ ওয়। মৃভালিহাতুহ, পৃ. 
১৯৪-১৯৭ 

৮ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, উস্ুনুল 
হাদীস: উস্ুলুহ ওয়া মুজালিহাতুহ পৃ 


১৯৯ 


আল-আরাবিয়া কায়রো, ' মিসর (১৪৩৩ 
হি. _ ২০১২ খ্র.), খ. ৪, পৃ. ১৯৪ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

*বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
€গ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয়না । 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
লেবুর শরবতের ১৯ উপকারিতা 


লেবু সাধারণত আমরা খাবারের স্বাদ বাড়াতে খেয়ে থাকি | তবে 
এটি মুখরোচক খাবার ছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি এবং 
খনিজ উপাদানসহ আরো নানা উপকরণ । এছাড়া রোজ সকালে 
লেবু পানি আপনার ওজন কমাতেও সাহায্য করে । লেবুর তৈরি 
পানীয় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে, কিডনি ভালো রাখে 
এবং হজমে সাহায্য করে । এসব ছাড়াও লেবু পানির রয়েছে 
আরো অনেক উপকারিতা । সে সব গুণাবলি সম্পর্কে জেনে 
নেওয়া যাক । 


১৮. এটি আমাদের দেহের প্রদাহ দূর করে, গলা ব্যথা, 
টনসিলের সমস্যা, শ্বাসযস্ত্রের ইনফেকশনও সারিয়ে তোলে । 
১৯. লেবু পানি দেহের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখে । রোজ পান 

করলে উচ্চরক্তচাপ ১০ শতাংশ কমে যায় । 


বাদাম শুধু খেতেই মজা নয়, 
গুণও অনেক! 


বাদাম শুধু খেতেই মজা নয়, বাদামে রয়েছে খাদ্যের মৌলিক 


১. লেমন অর্থাৎ পাকা লেবুতে থাকে ইলেকন্রোলাইটস (যেমন- 
পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি) । সকাল সকাল লেবু পানি 
আপনাকে হাইড্রেটি করে, শরীরে যোগান দেয় এসব 
প্রয়োজনীয় উপাদান যা দেহের পানিশুন্যতা দূর করে । হাড়ের 
জয়েন্ট ও মাসল পেইন কমায় দ্রুত । 

২. ঘন ঘন কৃমির আক্রমণে ক্লান্ত? প্রতিদিন এক গ্রাস লেবু পানি 
পান করুন আর কৃমির সাথে যুদ্ধ জয় করুন । 

৩. অন্য যেকোনো খাবারের চেয়ে লেবু পানির ব্যবহারে লিভার 


উপাদান | নিরামিষাশীদের মধ্যে যারা হাজেল নাট, আখরোট, 
কাঠবাদাম এসব খেয়েছেন তাদের হার্টের অসুখ কম হয়েছে । 


শুধু খেতে মজা নয়, গুণও অনেক 

বাদাম শুধু খেতে মজা নয়, নানা ধরনের বাদামে রয়েছে শরীরের 
জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ । আর তা হাজার বছর আগে থেকেই 
জানে মানুষ । আমাদের পূর্ব পুরুষদের বেঁচে থাকার জন্য নানা 
ধরনের বাদাম ও বীজ খেতে হয়েছে । শুধু তাই নয়, আজও 


অনেক বেশি দেহের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে 
পারে । লেবু পানি টক্সিক উপাদান দূর করে লিভারকে 
পরিক্ষার রাখে । 

৪. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে । 

. লেবুপানি আমাদের দেহের মেটাবোলিজম বৃদ্ধি করে ও লেবুর 
ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করে। 

৬. আপনার নার্ভাস সিস্টেমে দারুণ কাজ করে । সকাল সকাল 
লেবুর পটাশিয়াম আপনার বিষ্ধীতা ও উৎকণ্ঠা দূর করতে 
সহায়ক । 

৭. লেবু পানি শরীরের রক্তবাহী ধমনী ও শিরাগ্ডলোকে পরিষ্কার 
রাখে । 

৮. উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে । 

৯. শরীরের পিএইচ লেভেল উন্নত করে | পিএইচ লেভেল যত 
উন্নত, শরীর রোগের সাথে লড়াই করতে তত সক্ষম । 

১০. ইউরিক এসিড সমস্যা দূর করতে সহায়ক । 

১১. বুক জ্বালাপোড়া দূর করে । যাদের এই সমস্যা আছে রোজ 
আধা কাপ পানির সঙ্গে ১ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান 
করুন। 

১২. কিডনি ও প্যানক্রিয়াসের পাথর দূর করতে অসাধারণ 


নি 


কার্যকর । 

১৩. ওজন দ্রুত কমাতে সহায়তা করে | লেবুতে থাকে পেকটিন 
ফাইবার যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে । 

১৪. দাতের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। দাঁত ব্যথা 
কমায় । 

১৫. ক্যানসারের সাথে লড়াই করে, ক্যান্সার প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় । 


১৬. মেটাবলিজম বা হজমশক্তি বাড়ায় । এতে ওজন কমাতেও 
প্রভাব পড়ে । 

১৭. লেবু পানি ক্যাসার প্রতিরোধ করে । লেবুতে আছে 
এলকালাইন উপাদান এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন ক্যান্সারের 
কোষ এলকালাইন উপাদান এর সাথে থাকতে পারে না । 


বিভিন্ন খাবারের পাশাপাশি বাদামকে সংযোজন করা হয় । 


মৌলিক উপাদান 

শক্ত খোসার ভেতরেই রয়েছে খাদ্যের মৌলিক উপাদান । 
রেগেন্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ গ্যন্থার 
হির্শফেন্ডার বলেন, বাদাম এবং অন্যান্য বীজ সেই প্রস্তরযুগ 
থেকেই দরকারি শস্য হিসেবে খাওয়া হচ্ছে । 


গবেষণার ফল 

সম্প্রতি নিউ ইবল্যান্ড জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি গবেষণার 
ফলাফল থেকে জানা গেছে, স্পেনের বার্সেলোনায় নিরামিষভোজী 
৭8০০জন মানুষের মধ্যে একটি গবেষণা করা হয়েছিল ৷ এতে 
দেখা গেছে, নিরামিষাশীদের মধ্যে যারা হাজেল নাট, আখরোট, 
কাঠ বাদাম এসব খেয়েছেন তাদের হার্টের অসুখ কম হয়েছে । 
অন্য নিরামিষাশীরা আবার খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে অলিভ অয়েল 
ব্যবহার করেছেন । 


চর্বি হলেও প্রয়োজন 

বাদাম খেতে মজা হলেও যথেষ্ট চর্বি থাকার কারণে অনেকেই 
বাদাম খাওয়া থেকে দূরে থাকেন । এটা প্রমাণিত যে বাদামে 
সত্যিই প্রচুর চর্বি রয়েছে । তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এতে যথেষ্ট 
পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল ও প্রোটিনও আছে । এসব খাদ্যগুণ 
থাকায় বাদাম যে কোনো ধরনের হার্টের সমস্যা প্রতিরোধে 
সহায়তা করে । এছাড়া কলেস্টোরেল কমাতেও ভূমিকা রাখে 
বাদাম । একথা বলেন ম্যুন্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য বিশেষজ্ঞ 
প্রফেসর উরসেল ভারবুং। 


প্রোটিনের উৎস 

বাদাম বা বিভিন্ন বীজ প্রোটিনের উৎস হিসেবে কাজ করতে 
পারে । তবে খুব বেশি পরিমাণে বাদাম খাওয়া ঠিক নয়। 
প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম মোটামুটি সকলেই খেতে 
পারেন । তাছাড়া বাদাম অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় । 
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ক।বি।তা 


তোমার নাম 


আবদুল হালীম খা 

ভেবেছিলাম এবার 

খুব সুন্দর করে নিজস্ব একটা ইমারত গড়ে 

তার মধ্যে লিখবো শুধু আমার নাম । 

অনেক সাধনায় গড়লাম সেই ইমারত 

মন্দও হলো না 
ভেতরে আমার নামটি লিখতে গিয়ে দেখি 
একী? 
দরজা-জানালা মেঝে দেয়ালে ছাদে 
এমনকি প্রতিটি ইটে 
প্রতিটি বালুকার কানায় কানায় লেখা 
শুধু তোমারই নাম । 

কোথাও নেই আর । 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

অসময়ে বৃষ্টি আসে 

নিথর মৃত্তিকায় কালো গোলাপের পরাগ হাসে 

সাত রাস্তা পেরিয়ে শত বছরের শিরিষ তল 

জল বিহিন বৃষ্টি ফোয়ারায় ভিজেছিল আমাদের উপতল 
যেন এক কবিতা 

অক্ষি যুগলে তার সাত সাগরের গহীনতা 

ওটাই একখান কবিতা 

দেখ দেখ এ ছবিটা । 


বিষন্নতার অক্টোপাশ 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মন্জু 

মানুষকে আজ ধরছে ঘিরে বিষননতার অক্টোপাস, 

ঠিক হাপরের মতই ধুকে প্রাণপনে সে ফেলছে শ্বাস! 
মুখ শুকিয়ে কাষ্ঠ গোটা । 

আতঙ্করা করছে তাড়া নিত্য দিবস নিশিথ রাত, 

তর্জনে আর গর্জনে আজ করছে শুরু তিলিসমাত | 
নেই কোন দোষ,নয় সারাবী । 

গুম হয়ে যায় হঠাৎ করে আর কেহ তার পাইনা খোঁজ, 

ধর্ষিত হয় শহর,নগর,গাঁও গেরামে বোনরা রোজ! 
ক্রসফায়ারের তুমূল গতি, 
নাই যে দাড়ি, কমা, যতি! 

কার উপরে কোথায় এসে কেমন করে দেয় হানা- 

খুনের নেশায় পাগল বুলেট আসছে কখন নেই জানা! 
স্বাধীন দেশের কারা স্বাধীন! 
কাপছে জানি আতঙ্কাধীন । 

বুকের ভিতর দুরু দুরু অনিরাপদ বসবাস, 

মানুষকে আজ ধরছে ঘিরে বিষন্নতার অক্টোপাস । 


সেন্টেম্বর'১৬ 


অশান্ত দুনিয়া 

মিযানুর রহমান জামীল 

ইংরেজদের রোষানলে শক্রর সম্মুখে 

আমরা ছিলাম বীরের জাতি এই দুনিয়ার বুকে । 
ছিলাম রণে বিস্ফোরণে আমরা কালের সেরা 
কীাপতো মোদের হুংকারে সব বিশ্ব জালিমেরা । 


পশ্চিমাদের প্রযুক্তি আর অত্যাচারের ঝড়ে 
চিরসত্য ইতিহাসের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে । 
সাম্রাজ্য জবর-দখল রক্তারক্তি রণে 
ইসলামী সালতানাত ফাটে মহাবিস্ফোরণে | 


পাহাড় সাগর হয় একাকার জেট বিমানের ডাকে 
আজকে তারা করছে শাসন তামাম দুনিয়াকে | 
ভোগে পদ্ধপিষ্ঠ জাতির হাজার সেনাপতি 

যার ফলাফল বিশ্বে ভয়ংকর এক পরিণতি । 


বিশ্বজুড়ে দিচ্ছে পুড়ে সাম্রাজ্যের খুলি 

ছুড়ছে বেদীন দীন-ঈমানে বিভ্রান্তির গুলি । 
ঈমান ছাড়া জাগে না এই মুসলমানের দীন 
ইস্পাতদৃঢ় মোকাবেলায় চাই সে সালাহদীন । 


যার ভয়ে সব কাঁপতো বেদীন বিশ্বে থরোথর 
ভাঙ্গতো নর পশুদের দত্ত শিয়ালদের অন্তর | 
নেই চেতনায় প্রাণ ক্ষমতা শক্তি অনর্গল 
বিধবস্ত দীন-ইসলামের কেল্লা বাহু-বল । 


সূর্য উকি মারতো পায়ে রাত্রী যাদের কেটে 

ঈমান জুড়ে জলতো আগুন যুগের দেয়াল ফেটে । 
সেই তারা নেই আছে বিশাল স্মৃতির গ্রস্থশালা 
ঠুনকো মনে দেয় হানা দেয় শূন্যের বিষজ্বালা | 


সন্ত্রাসীরা করছে এখন যুদ্ধ-লড়াই খেলা 

ভীতুরা কেউ তুলছে না ঢেউ করতে মোকাবেলা । 
বিষফলে তার অবাক জাহান চারদিকে উত্তাল 
ধরবে কে আজ রণাঙ্গনে সত্য দীনের হাল? 


চাই না অর্থ বিনিময়ে আসবে কেউ আগে 
বীর মুসলিম মৃত্যুর আগে ধর্মযুদ্ধে জাগে । 
রক্ত দিয়ে শক্ত করে দীনের শিকল ভেরি 
মুসলমানের হৃদয় সে তো ঈমানী পার্জেরী । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


গ্রামের সুগন্ধি 


আমি গ্রামে ছেলেবেলা কাটানো মানুষ । গ্রামের প্রতি আমার 


একটা সপ্রাণ টান থাকতে পারে । শহরও আমাকে আকর্ষণ করে, 
অবশ্য করে | তবে পাড়া্ীর বিভূতি, বিভূষণ ও বিচ্ছুরণ আমাকে 
পলেবিপলে চুম্বনের মতো টানে, চুম্বকের মতো ডাকে । বিশেষত 
আমার মনে বিষাদ ছায়া মেললে, বিষণ্নতা আমাকে জড়ালে বা 
বিধ্বস্ততা আমার নতুন ঘর মাড়ালে, গ্রাম, আমার গ্রাম আমার 
বুকে জেগে উঠে, চোখে গ্রামীণ আবহমগ্তল নেচে উঠে,কানে গ্রাম্য 
আবহসঙ্গীত সুর মাখে | 

আমার বাল্যবেলার গ্রাম অনেক বেশি গেঁয়ে ও একপুঁয়ে ছিলো । 
আমার আবছা আবছায়া মনে পড়ে । কোথাও বিদ্যুৎ ছিলো না, 
ঝাঁপিবীপি আঁধারি নেমে আসতো সন্ধ্যা চিরে । চেরাগ-পিদিমে 
ছেয়ে যেতো গ্রামের বাড়ি-ঘর । সে ক্ষীণ আলোর রেখাপাত আমি 
আজকের জৌলুশে পাই না। 

গ্রামের রাস্তাঘাট ছিলো গ্রামের মতো ময়লাটে ও কাদাটে ও 
পিচ্ছিল ও খানা-খন্দকে ভরপুর । ছিপছিপ করে হাঁটতে কষ্ট 
হতো, ভারি মজাও হতো । বেশির ভাগ ঘর ছন ও টিনের । 
গ্রামের বর্ষা যে কী মজা, কী লোলুপ, কী আনন্দ, কী ভালোলাগা, 
সেটি শুধু গ্রামে শৈশবকাল কাটানো সৌভাগ্যবান বলতে পারবে ৷ 
আমার গ্রাম মানে ছিলো হুড়োহুড়ির বর্ধার বরষ | তাখৈ তাখৈ 
খেলার নানান উপলক্ষ । গ্রামের আরেকরকম অদ্ভুত মিষ্টি জিনিস 
আছে, যা থেকে শহরনগর আজীবন বঞ্চিত । সে হলো, 
জুইপোকা বা জোনাকিপোকা | এরকম মিষ্ট কিসিমের সৃষ্টি ভুবনে 
দ্বিতীয় আছে কিনা, আমি জানি না। নিয়ন নিয়ন আলোর 
মিটিমিটি জ্বলন আবার নিভন্তি ভাব । যেনো অভিসারের খুনসুটি! 
টিনের চালের গুডুম গুডুম বৃষ্টির মিহিরণ ভোলার মতো কঠিন 
মানুষ জগতে নেই । সেরকম একেবারে অনুন্নত ঝক্করবন্ধর গীয়ে 
আমি জন্মেছি । এটা আমাকে প্রচ-ভাবে সমৃদ্ধশালী করেছে বলে 
আমি বিশ্বাস করি। গ্রামের মানুষজনও মাটির মতো 
সাদামাটা,কাদাজলের মতো ভণিতাহীন ও শস্যখেতের মতো 
সহজসরল | এদের সানিধ্য আমাকে সারল্যের স্বাস্থ্য দিয়েছে । 


আমি এসব দেখতে দেখতে র্রান্ত, শ্রান্ত । শরীরী ভাষা থমকে 
আছে। মনের বিশ্রামী নিদ্রা প্রয়োজন । সব সূত্র ও কানেকশন 
ছেড়েছুঁড়ে একদম নিরব নিস্তব্ধ গ্রামে অবকাশ যাপন করতে ইচ্ছে 


করছে। 

জানি, জীবনের বাস্তবতায় অন্তত মফস্বলে ফিরতে হবে । হয়তো 
ফিরব | দেহ-মন চাঙা, রাঙা ও সুডাঙা করার জন্য বিরতিহীন 
রেস্ট দরকার | সম্ভব হলে, লাদাখে যেতাম । আমার কাছে 
আমার গ্রাম লাদাখের চেয়ে একটুখানি বেশি সুন্দর । এখনকার 
গ্রাম তো আর সে জোনাকিঢাকা, পাখিরাখা গ্রাম নেই । বিদ্যুতের 
অত্যাচারে প্রকৃতির বেশিরভাগ সৌন্দর্যরূপ হারিয়ে গেছে। 
আমার গ্রাম ছিলো কিশোরীর মতো পরিপূর্ণ সুশ্রী । এখন সে 
যুবতী বিধবা; রূপ আছে, অরূপ নেই, যৌবন আছে, সুষমা কম । 
তবু, নিজ গ্রামের প্রতি মানুষের প্রাণ সহজাত আনচান করে, 
আমারও । 

এখনো আমার গ্রাম আমার শোক কাটানোর অমরাবতী । গ্রামের 
পুকুরপাড় আমার কাছে গীতবিতানের চেয়ে মহৎ গীতিকা । 
গ্রামের কবরস্থানের বাঁশঝাড়ের সুর এ আর রহমানের সুরের 
চেয়ে সুস্বাদু । বিশেষ করে রাতের গ্রাম শান্তি ও প্রশান্তির 
একটুকরো ভাঙা চাদ । চুপিচুপি বৃষ্টি হলে, গ্রামের মাধুর্য আরো 
বাড়ে । আমার গ্রামের ধানশস্যখেত যতো সবুজ ঘ্নিপ্ধ, এরকম 
আর কোথাও আমি দেখি নি, দেখার ভ্রান্তিও হতে পারে! 

আমি গ্রামে আসলে, একটি সুগন্ধি পাই । হলুদ রঙের সুগন্ধ । 
দূর! না, খোশবো আবার রঙের মতো কেনো হবে? 

এটা হলো সবুজ কমলার মতো টক ও মিষ্টির মিশেলের সুঘাণ । 
অন্যরকম এ সুঘ্বাণ কাকে কী করে জানি না । আমাকে সুখময় 
সুনিদ্রায় ব্যাপৃত করে । 

আমার মগজের বেদনা ধুয়ে দেয় । 

আমার সম্জীবনী রস ফিরিয়ে আনে । 

এ সৌরভ সারা অনুভব প্রতীতিতে মিশিয়ে আমি গ্রামের বিভ্রাজে 
মিশে আছি। 


আমি তাদের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ । হয়তো কৌশল তারা জানেন 
না, তবে, তারার মতো তারা ওজ্ভ্বল্য ছড়ান সর্বত্র । 

আমি শহরবাদাড়ে দৌড়র্বাপ করে চলেছি তারুণ্যজুড়ে ৷ নগরের 
বিরুদ্ধতা করবো কেনো, নগরের কাছে বহু কিছু পেয়েছি । 
নগরের কাছেও আমি খণী | তবে, নগরের ভেজাল, কৃত্রিমতা ও 
অভিনয় আমাকে বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ করে ফেলেছ। শহুরে 
জীবনের সকল কিছু ভণিতা, ভান ও স্বার্থ দিয়ে পেচানো । 
শহরের কান্নাকাটিও আমার কাছে শুটিং মনে হয় । শহরতলির 
হাসিও মেকআপ! 

শহরস্থ মানুষজন মনকে জবাই করে মগজের ব্যবসাপাতি শুরু 
করেছে । শরীর ও যন্ত্রনির্ভর এক সভ্যতা তারা পয়দা করেছে, 
যার শেষপ্রান্তে শরীর মন ও মেশিন সবই কলকজা খুইয়ে বসে । 
জীবনে অর্থকড়ি দরকার । টাকা বানানো-ই কি জীবন? জানি না। 
শহর মানে যেনতেন করে বিত্ত হাতানোর অশ্রীল যুদ্ধ । এতো 
এতো কৌশল ও চালাকি হয় এ শহরের গলিঘুঁজিতে, স্ত্িপ্ট 
লেখকজন থ বনে যাবেন । 


সেপ্টেম্বর”১৬ 


ফাজেল: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


হাসিহাসি মুখে তার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি । মনে-মনে 
পুলকও অনুভব করছেন । এমন সময় হঠাৎই সে মুখে কোনো 
ধরনের আঁঠা না রেখে আপনাকে সরাসরি বলে দেয়,“তুই মানুষটা 
না, ভীষণ বিরক্তিকর"! 

আপনি হতাশায় মুষড়ে পড়েন। দু'চোখে আন্ধার দেখেন। 
আপনার হৃদয়াকাশ বেদনার মেঘে-মেঘে ছেয়ে যায়! আশার এক 
চিমটি আলোও দেখেন না কোনও দিকে 1... 

সে মানুষটিই যখন বলা নেই-কওয়া নেই, আচমকা কল্‌ দিয়ে 
আপনাকে জিজ্ঞেস করে, “কী রে, তুই কই, ইদানীং তো আমার 
খবরই নিস্‌ না... একটা কল্‌ পর্যন্ত দিস্‌ না!" 


_॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


আপনি তখন দুটানায় পড়ে যান। বুঝে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা 
চালান, আসলে তার আসল রূপ কোন্টি? 
সচরাচর আপনি তার কাছে যান না। সে প্রায় আপনাকে তার 
বাসায় যেতে বলে । যান না বলে অভিমানী সুরে অনুযোগও করে, 
“আমি তো অখ্যাত এক মানুষ । তোর মতো খ্যাতিমান কেউ নই! 
আপনি অনুতপ্ত হন। আশ্বস্ত করেন তাকে । কথাও দেন যাবেন 
বলে । এক বিকেলে যখন তার বাসায় গিয়ে তাকে সারপ্রাইজ 
দিলেন । ঠিক তখনই সে আপনাকে আরো বড়োধরনের একখানা 
চটকানা টাইপের সারপ্রাইজ দিতে-দিতে বললো, * আরে ভাই, 
বাসায় এসে এতো ডিস্টার্ব করিস্‌ কেনো? আমার তো আরো 
অনেক ফ্রেন্ড আছে, কই, তারা তো কেউ তোর মতো এমন 
যাতে 
. তুই মানুষটা না, আসলে একটা প্যারা ! 
আমন ব্যবহারে আপনি নিদারুণ আহত হন । বাচ্চামির 
বয়স বহুত দূরে ফেলে এসেছেন বলে হু-হু করে কাঁদতেও পারেন 
না। সে মাইন্ড করবে ভেবে ফটাফট কয়েকটা কঠিন কথাও 
শুনিয়ে দিতে জড়তাবোধ করেন... 
অস্বস্তিকর একটা মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে আপনি নির্বাক কণ্ঠে 
নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন, “দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? 
এমন অদ্ভুত বন্ধুত্বের যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য সত্যি, সত্যি 
ভীষণ করুণা হয়..! ইচ্ছে করে তাদের পক্ষে একটা মানববন্ধনে 
আয়োজন করি। স্বহস্তে কিছু প্রেকার্ড আর ব্যানার তৈরি করি । 
আর লাল-নীল কালিতে বড়ো-বড়ো অক্ষরে ওসব প্রেকার্ড ও 
ব্যানারে লেখি, “দাবি মোদের একটাই...নকলমুক্ত বন্ধু চাই...!ঃ 


কবির নয়ন 
শিক্ষার্থী: আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চক্টথাম 


কৌতুক 
প্রভাবশালী লোক 


প্রথম বন্ধু: জানিস, আমার বাবা এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী 
লোক | কারণ আমার বাবার কাছে সবাই মাফ চায় । 

দ্বিতীয় বন্ধু: তাই নাকি! কী করে রে তোর বাবা? 

প্রথম বন্ধু: কেনো, ভিক্ষা করে । 


শিক্ষক ও ছাত্র 


শিক্ষক : [একজন ছাত্রকে দীড় করিয়ে বললেন] তোমার নাম 
কী? 

ছাত্র : স্যার, বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো । 

শিক্ষক : [রেগে গিয়ে] বাংলা এবং ইংরেজি কেমন? 

ছাত্র £: যেমন- বাংলায় আমার নাম আব্দুল উচু আর 
ইংরেজিতে আব্দুল হাই । 


শিক্ষক : তোমার বাবার নাম কী? 
ছাত্র বাংলায় আবদুল বারী এবং ইংরেজিতে আবদুল 
| 


হাউস 

দারোগার হয়েছে যা দশা! 
দারোগা বাবু কী কারণে জানি পাদ্রী সাহেবকে কোমরে দড়ি বেঁধে 
থানায় নিয়ে যাচ্ছেন । দারোগা যে মদের পাগল তা ভালোই জানা 
আছে পান্দ্রী সাহেবের । কিছুদূর গিয়ে দারোগা বাবু ক্লান্ত হয়ে এক 
গাছের নিচে বসে পড়লেন | এ সুযোগে পান্রী তার ঝোলা থেকে 
মদের বোতল বের করে দারোগা বাবুকে দিলেন । দারোগা বাবু 
এক টোকে পুরো বোতল শেষ করে নাক ডাকা শুরু করলেন । 
এবার পাদ্রী তার ছুরিখানা বের করে দারোগা বাবুর মাথা ন্যাড়া 
করে দিলেন | সেই সাথে কোমরে দড়ি বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন । 
কিছুক্ষণ পর দারোগা বাবুর হুশ ফিরে এলো । তিনি চিন্তিতভাবে 
মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমি যদি পানী হই, 
দারোগা কই? আর আমি যদি দারোগা হই, পাদ্রী গেলো কই? 


সংগ্রহে: ইমরান সাঈদ সিদ্দিকী তৌহিদ 
শিক্ষার্থী: হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, উষ্টথাম 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 


টু নওল হাতের কলম 

রর হাদমায কুপন 

রর কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
র্‌ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে |] 

* ডাকঘর: ... .. পোস্ট কোডঃ. 

* মোবাইল: .. ... সদস্য ক্রমিক: .. 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


সেন্টেম্বর"১৬ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


তোদের এসব রাখ শুমারি! 
নিজের পায়ের ছাপ চেনে না 
করে আবার ছাপশুমারি! 
ছাপ দেখে কি বাঘ গোণা যায়ঃ 
কর্গে নিজের বাপশুমারি! 
বাঘ মেরে রোজ কোন সাহসে 
গুণতে আসিস্‌ বছর শেষে? 
হিসাব দিবি বস্‌কে হেসে! 
বারো বছর আগে ছিলাম 
আমরা মোটে চারশ ষোলো! 
এখন আছি একশ চারে 
চার দিয়ে ভাগ দিলেই হোলো! 
চার বছরে একশত চার 
একযুগে হয় তিনশ বারো, 
খুব সহজেই করতে পারো! 
সুন্দরবনে থাকবে না বাঘ 
থাকবে না আর কোনো প্রাণী 
মরবে গাছ ও গুলা-- জানি । 
জাতীয় পশু থাকবে না বাঘ 
থাকবে না এই “পশুর নদী, 
কয়লাকালো বিষের পানি 
চলবে বয়ে নিরবধি! 
সুন্দরবনে আমরা ছিলাম 
যেতাম কি এ লোকালয়ে? 
তোমাদের কি খুব জ্বীলাতাম 
ভয় দেখাতাম খোকালয়ে? 
তবু কেনো এই আমাদের 
আবাসটাকে বেছে নিলে? 
মানুষ হয়েও মানবতা 

নেই তোমাদের মনে-দিলে! 
আগামীবার দেখবে না আর 
আজ এখানেই সাফ শুমারি, 
ঘরে বসেই এখন থেকে 
করো নিজের পাপশুমারি | 


টাকার স্মৃতি 
আয়েয সগীর 

এখন আমি অনেক বড়ো 
কামাই করি টাকা 
শিশুকালের মতো পকেট 
থাকে না আর ফাঁকা! 
পকেটটাতে নানান মানের 
টাকা আসে যায় 

কে আসে আর কে থাকে না 
হিসেব রাখা দায়! 

একটা সময় ছিলো যখন 
আমার টাকাজ্ঞান 

দুই টাকার পাখিটাকায় 
সঁপতো সকল ধ্যান! 
তখন কেবল বাবাই ছিলেন 
আমার মহাজন 

দুই টাকার পাখিটাকায় 
ভুলাতেন এ মন! 

বাবা আমার শিশু এখন 
শিশু আমি বাবা 
পাখিটাকার স্মৃতি আজো 
দেইনি মাটিচাপা! 
টাকাও আছে বাবাও আছে 
নেই শুধু সে দিন 
হয়েছে মলিন! 

আজো আমি হঠাৎ-হঠাৎ 
পাখিটাকা পাই 

পাই না কেবল বাবার হাতের 
অরূপ খোশবোটাই! 


রাত পোহালো সকাল হলো 
এলো নতুন দিন, 
নতুন ঢঙে পৃথিবীটা 
আলোতে রঙিন । 

পাখির কণ্ঠে গান জেগেছে 
ভিন্ন সুর ও তান, 
মাতাল করা ত্বাণ। 
আলতো ছোয়ার পরশ বুলায় 
ভোরের সমীরণ, 
স্বপ্নগুলো ছন্দ জাগায় 
নন্দিত হয় মন । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


জনপ্রিয় ফ্যাশন হাউজ- “নাহিদ পানজাবি' খুব শীঘ্বই বাজারজাত 
নিরিহ াজার 
| 
বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক ও দ্বীনদার 
/সাথী ভাইদের 


০১৭১১৮৮৮৪৮৬ 
০১৮৪৮৩২১১৩০ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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আাত্তীতুহীদ 


আস আপিন আর 
৯০ কউ নপিউি পপ লা পৃঃ চান 


অক্টোবর" 5৬ 


| ভি ডি 
দত বিন আতা জি কো 


হিজরী বর্ষপঞ্জিকা: (সিরাতে রাসূল (সা.)-এর বর্ণাঢ্য স্মারক / 
| । পা 


চিট উট লট নিয়মিত প্রকাশনার ৫) ৬) বছর 
8৬৭ নিও ৯০) কলেজ ১০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ৯ | যুল হজ'৩৭-মুহার্রম'৩৭৮ _ অক্টোবর'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ০ 
সম্পাদক ০) 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্পাদকীয় [| ০২ 
সহকারী সম্পাদক তাফসীর 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সুরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৩ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন [এ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী হিজরী বর্ষপঞ্জিকা 
_ অ বদুর রহমান তালুকদার ৭ 
যোগাযোগ রা 
আধুনিক সভ্যতায় ইসলামের পাঁচ উপহার 
আততার্তহীদ __ আবদুল্লাহ বিন রফিক ০৯ 
সম্পাদনা দফতর ধর্ম-দর্শন [ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) দরিদ্বতা বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ __ হাফেয মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ১০ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) রি 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) মহাজীবন 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
ই-মেইল: 100096)1701101158118501590.001 -বরির হান জাও্নাদীর ৬০ 
1170110719906955179506)2717811.001) ইতিহাস-এতিহ্য [এ 
11018110096)277811.001 (সম্পাদক) সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ২৯ 
ব্যবস্থাপনায় হি ) 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম মহিলাদের দীনি শিক্ষার গুরুত্ব 
দাম: পনের টাকা মাত্র _ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ৩২ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
1৬101101015 /১(-68%%1)000 ংশ শতাব্দী ও আল্লামা ইকবাল 
44 17710711111) 10477101707 15107110 725947011 2714 17157-27) 4107/775 একবিংশ শতা্দী ও 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 _ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩৪ 
14924271716 0০711)12০441-/4771197 4447151 (2710 71997), 160, 
47087171101, 0711. 4000, 74772107257. 
আল-জামিয়' আল-উদলাদিয় পায় কতক জাল জামিয়া মদ বিভাগ, জখম নিয়মিত বিভাগ 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট তয় তলা), ১৬০ সমস্যা ও সমাধান [এ ২৩ । গ্রন্থ পর্যালোচনা [॥ ৪১। 


আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত কবিতা [] ৪২ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৪৩ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৪৪ । 


চা আশুরা : বহুমাত্রিক তাৎপর্য 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ 

'আশুরা' নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জি 
নিকট আশুরা পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদিদের নিকট আশুরা 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | আশুরার মর্যাদা 
ইসলামেও স্বীকৃত | মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
আশুরার মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে | আশুরার দিনে পৃথিবীর 
বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, 
ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নৃহ (আ.)-এর জাহাজ 
মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের 
নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ইহুদিদের উদ্ধার, 
দুরারোগ্য ব্যাধি হতে হযরত 
আইয়ুব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর নির্গমণ, হযরত 
সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর 
একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের 
অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর নিষ্কৃতি, হযরত 
ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি 
পুনপ্প্রাপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে উদ্ধার, 
হযরত ইদরীস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে 
উত্তোলন, কারবালায় হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী আশুরা 
[মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫- 
৩৬]। 

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুলল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, 
ইহুদিরা আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের জিজ্ঞেস 
করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা 
বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তাআলা 
হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান 
করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে 
মেরেছিলেন ৷ তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা 
(আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা 
রাখার নির্দেশ দেন (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯] । 


অক্টোবর'১৬ 


ইতিহাসে হযরত আবু সুরায়রা (রাষি.)-হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরার 
রোযা সর্বশেষ্ঠ [জামে তিরমিযী ১/১৫৬]।" পবিত্র আশুরার 
দিন রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 
'আমি আশা করি যে, ব্যক্তি আশুরা দিবসে রোযা রাখবে 
তার এক বছরের গোনাহের কাফফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে 
[সহীহ মুসলিম, ১/৩৬৭]। আশুরার দিন রোযা রাখলে 
ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার 
পরামর্শ দেন !মুসনদে আহমদ] | 

৬৮০ খিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) 
কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাষি.) 
মর্মীন্তিক_ শাহাদাত আশুরাকে 
তাৎপর্যমপ্তিত করে | 

১০ মুহাররম ইয়ামীদ বাহিনী 
তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র 
পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন 
ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ 
হন। ইমাম হুসাইন (রা.) মৃত্যুর 
ূরবমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; 
অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইতিহাস সাক্ষী ইমাম 
হুসাইন (রাযি.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের 
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণগন্থায়। ইয়াধীদ বাহিনী 
কর্তৃক পবিত্র মক্কানগরীর কাবাগৃহ অবরোধকালীন 
ইয়াযীদের মৃত্যু ঘটে [আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)] | 
আশুরার শিক্ষা বহুমাত্রিক: ১. অন্যায় ও অসত্যের কাছে 
মাথা নত না করা; ২. আলোচনা ও সংলাপের সুযোগ 
আসলে তা গ্রহণ করাঃ ৩. জালিম ও ঘাতকের বিচার 
পৃথিবীতে হয়ে যায়, বাকী থাকে কেবল পরকালীন বিচার: 
৪. স্বৈরাচারী রাষটপ্ধানের পতন অনিবার্ষ । 

স্মর্তব্য যে, আশুরাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে এমন 
কিছু কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় যা শরীয়ত সমর্থিত নয়। 
আলোক সজ্জা, আতশবাজি, হালুয়া-রুটি বিতরণ, দুটি 
কবুতর জবাই, “সত্তর দানাভাত' পাকানো, কালো কাপড় 
পরিধান, জারিগান, বক্ষে-পিঠে ছুরিকাঘাতের সাথে আশুরার 
কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এসব বিদআতী কর্মকাণ্ড 
আশুরার এতিহাসিক তাৎপর্যকে প্লান করে দেয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[দশম পর্ব] 
তাওয়াস্সুল ও ইসতিয়ানত 
20০40 ইসতিয়ানত) অর্থ কারো কাছে 
সাহায্য চাওয়া যার সমার্থক শব্দ হল 
১৩০: ছেসতিমদাদ) ও 53340 


(ইসতিগাসা)। অন্যদিকে এস 
(তাওয়াসসুল) শব্দটি 2-.9| (উসীলা) 
থেকে নির্গত যার অর্থ নিকটতর হওয়া । 
তাওয়াসসুল অর্থ এমন কাজ করা যার 
দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় | যেমন-_ 
দু'আ ও নেক আমলসমূহ। 

সুতরাং কোনো নেক আমলের মাধ্যমে 
আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হলে তাকে 
0515 0:5%] তোওয়াস্সুল বিল আমাল) 
বা আমলী উসীলা বলা হয় আর কোনো 
ব্যক্তির মাধ্যমে হলে তাকে ৮5 0৯0 
(তাওয়াস্সুল বিষ্যাত) বা সন্তাগত উসীলা 
বলা হয় । ইসতিয়ানতের সাথে উসীলা বা 
তাওয়াস্সুলের কথা এজন্য বলতে হয় যে, 
উসীলা কখনো ইসতিয়ানত হয়ে যায় এবং 
কখনো এর বিপরীত | আবার উসীলা ও 


এর সাহায্য ছাড়া পার্থিব জীবনে বেঁচে 
থাকা সম্ভব নয় ৷ যেমন_ আগুন, পানি, 
খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি 
উপকরণ থেকে মানুষ সাহায্য গ্রহণ 
করে থাকে । কিন্তু কেউ এগুলোকে 
কর্মবিধায়ক বা সমাধানদাতা মনে করে 
না। সুতরাং পার্থিব জীবনে পরস্পর 
থেকে সাহায্য গ্রহণ করা, তেমনিভাবে 
পার্থিব উপকরণ দ্বারা প্রয়োজন পুরণ 
করা শরীয়া ইসতিয়ানতের অন্তভূক্ত 
নয় । তাই এগুলো জায়েয ও বৈধ । 


.ঈমান ও নেক আমল যথা- নামায- 


দু'আ ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য 
চাওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ । 
হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, ৩ 
ব্যক্তি একটি গুহায় আবদ্ধ হয়ে পড়লে 
তারা স্বীয় নেক আমলের উসীলায় 
আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন এবং 
আল্লাহ তায়ালা তাদের দু'আ গ্রহণ 
করে গুহার মুখ খুলে দেন । তাদের 


ইসতিয়ানত কখনো বৈধ হয় আবার 
কখনো অবৈধ | সুতরাং নিমে এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে: 


উসীলা ও 

ইসতিয়ানতের 

বৈধ পন্থাসমূহ 

১. পার্থৰ জগতে মানুষ একে অপরের 
প্রতি মুখাপেক্ষী, কেউ কারো সাহায্য 
ছাড়া চলতে পারে না। সম্মিলিত 
সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের 
জীবনপ্রণালী অতিবাহিত হয় । পার্থিব 
উপকরণও মানুষের জন্য অপরিহার্য, 


প্রত্যেকে এ দু'আ করেছেন যে, “হে 
আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, আমি 
এই (নেক) কাজ নিশ্চয় আপনার ভয় 
এবং সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে 
আপনি আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে 
যুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহর 
নির্দেশে তাদের জন্য গর্তের মুখ খুলে 
যায় এবং তারা বের হয়ে পড়েন ।” 


. আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাতের 


মাধ্যমে উসীলা ধরা এবং সাহায্য 
প্রার্থনা করা শুধু জায়েই নয়, বরং 
উত্তম | যেমন- 


চিতা ০0 


.5$ 
হে আন্রাহ! আমি আপনার যাত, 
সিফাত ও আপনার ইজ্জতের উসীলায় 
সাহায্য প্রার্থনা করছি ।' 
কুরআন করীমে আল্লাহ 
6২5১ 4-০।259142 
'আল্লাহ পাকের অনেকগুলো সুন্দর 
সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা ওই 
নামগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাক |” 


তায়ালা 


.জীবিত কোনো সতকর্মশীল ব্যক্তির 


নিকটও দু'আ কামনা করে সাহায্য 
চাওয়া জায়েয ৷ এটা স্বর্ণযুগ থেকে 
প্রচলিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) 
নিজেও একদিন হযরত ওমর (রা.)- 
এর নিকট দু'আ চেয়েছেন । 


+্্ 


৬396 এ ক তথ ০6০০৬ ৩৪ 


তিন টা 0) 00৬83 21 ০১ 27] 
টি 19:32 এ 43 (৩৬১ ৩১ 
55 ৫ 4৫৫4 ০০০8 
00:৩০ 9 এএএ এ ৩৪০ 
9518 228 25 পি ওত 

সা 
হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
একবার তিনি ওমরার অনুমতি চাইলে 
তাকে অনুমতি প্রদান করে নবীজি 
(সা.) বললেন, “হে আমার ভাই! 
আমার জন্য দু'আ করতে ভুলে যেও 
না। হযরত ওমর (রাষি.) বলেন, 
নবীজির মুখে “আমার ভাই" শুনতে 


অক্টোবর'১৬ __0 আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


পাওয়াটা আমার কাছে গোটা দুনিয়া 
থেকেও অধিক পছন্দনীয় ছিল 1” 


অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 
১৫৪55258435 ০৭ ডি 
১:১0895:5 14০2501956০ 
18 (89 :এঞ ১১241 ০৫ 
55525 :08 ০ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 


ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার কাছে 
বান্দার প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা নেই। 
সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা | এ বিশ্বাসই 
একজন মুমিন ও কাফিরের মাঝে 
পার্থক্য নির্ণয় করে । মক্কার কাফেরদের 
ব্যাপারে কুরআন বলছে যে, 


25 ০৮৫ টর্চ 7,555 


ও] ০2৩৫ ৩ প% 225 45 2৬ ৫5৫5 


চর 


উ৬5$491 0628 
“যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে 
সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা 


থেকে বর্ণিত, সাহাবাদের যুগে কখনো 
অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত ওমর 
(রাষি.) হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর 
নিকট দু'আর আবেদন করতেন এবং 
! নিশ্চয় 


করতেন । কিন্তু এখন আপনার নবীর 
চাচার উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি, 
আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন । 
তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত ।"* 


উসীলা ও ইসতিয়ানতের 

কুফরী পন্থাসমূহ 

১. আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, নবী- 
রাসূল, অলী কিংবা অন্য কোনো সত্তার 
কাছে সাহায্য চাওয়া এ বিশ্বাসের সাথে 
যে, তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান, যাকে 
ইচ্ছা, যা ইচ্ছা প্রদান করার ক্ষমতা 
রাখেন, এ বিশ্বাসের সাথে কারো কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক । 

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার 
কাছে এ বিশ্বাস নিয়ে সাহায্য কামনা 
করা যে, যদিও সত্তাটি সর্বশক্তির 
অধিকারী নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
তাকে মানুষের প্রয়োজন পুরণের 
সক্ষমতা প্রদান করেছেন । তাই সে যে 
কারো চাওয়া পূরণ করতে পারে এবং 
যাকে ইচ্ছা তাকে বঞ্চিতও রাখতে 
পারে। এ বিশ্বাসের সাথেও কারো 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কুফর ও 
শিরক | কুরআন পাকের এ আয়াতটি 
সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ 


বলে যে, আমরা এ জন্য তাদের 
উপাসনা করে থাকি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী 
করে দিবে 1” 


এ আকীদার কারণেই ইসলাম 
তাদেরকে মুশরিক, কাফির ও 
অমুসলিম আখ্যায়িত করেছে । সুতরাং 
কোনো মুমিনের পক্ষে কোনো বান্দা 
সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা 
কুফরী । যদি কেউ এ ধরনের বিশ্বাস 
নিয়ে কারো কাছে সাহায্য কামনা করে, 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে 
যাবে ৬ 


উক্ত ধারণার উৎপত্তিস্থল 

পৃথিবীটা হল দারুল আসবাব | এখানে 
লৌকিকতার আলোকে সব কাজ সংঘটিত 
হয়। কিন্ত কোনো কোনো সময় আল্লাহ 
তাআলা ফেরেশতা, আম্বিয়ায়ে কেরাম 
এবং অলীদের দ্বারা এমন কিছু অস্বাভাবিক 
ঘটনা সংঘটিত করান যা সাধারণ মানুষের 
বোঝার ক্ষমতার বাইরে । তাই তারা 
কারো হাতে এ ধরনের কোনো ঘটনা 
ঘটতে দেখে ধারণা করে বসে যে, 
বিধায় সে কোনো উপায় উপকরণ ব্যতীত 
কাজটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে । 
এটাই তাদের ভ্রান্তির উৎপত্তিস্থল । 

অথচ বাস্তবতা হল, কুরআন-সুন্নাহর 
আলোকে কোনো অলৌকিক ঘটনা 
সংঘটিত হওয়ার পেছনে বান্দার কোনো 


করেন, যেন লোকেরা তাদের মর্যাদা বুঝে 
তাদের সম্মান করতে এগিয়ে আসে, 
তাদের মিশনে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করে 
এবং তাদের কাছ থেকে উপকৃত হয়। 
তবে আম্িয়া (আ.)-এর হাতে এ ধরনের 
অলৌকিক কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে 
তাকে মুজিযা, কোনো অলীর হাতে 

ঘটিত হলে তাকে কারামত বলে। 
যুজিযা হোক কিংবা কারামত হোক 
এগুলো একমাত্র আল্লাহই সংঘটিত 
করেন । কোনো নবী বা অলীর পক্ষে এ 
সামর্থ্য নেই যে, তিনি যখন ইচ্ছা মুজিযা 
বা কারামত দেখাতে পারেন । এ জন্য 
যখনই কোনো নবীর কাছে তাদের জাতি 
মুজিযা দেখানোর দাবি করেছেন, তারা 
সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, 

84৬৬ $,০৮ আগে্৬ ৫9605 
“মুজিযা দেখানো একমাত্র আল্লাহর কাজ, 
আমাদের পক্ষে কোন মুজিযা দেখানো 
সম্ভব নয় । তিনি যখন ইচ্ছা, তার বান্দার 
দ্বারা মুজিযা প্রদর্শন করেন ।? 


একটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি 
সহজবোধ্য হয়ে যায়। তা হল আমরা 
বৈদ্যুতিক বান্ধ থেকে আলো এবং পাখা 
থেকে বাতাস পেয়ে থাকি । বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে তা লাইট এবং পাখার অবদান 
মনে হলেও তার মুলে রয়েছে পাওয়ার 
হাউজের বৈদ্যুতিক সংযোগ । যে সংযোগ 
না থাকলে লাইট ও পাখা আপনাকে 
কোনো আলো-বাতাস দিতে পারবে না। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, মূল সরবরাহকারী 
হল পাওয়ার হাউস । যার সাথে এক 
সেকেন্ডের জন্যেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে 
লাইট ও পাখা অচল হয়ে যায়। 
তন্রপভাবে সমস্ত আম্বিয়া, আউলিয়া ও 
ফেরেশতাগণ প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি 
কাজের জন্য আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী যার 
শক্তি ও ইচ্ছায় সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয় 
তবে আমিয়া ও আউলিয়াদের হাতে তা 
প্রকাশ পায় মাত্র ৷ তারা এর স্রষ্টা নয় এবং 
এতে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ শক্তিও 
নেই। কিন্তু যেভাবে পাখা ও লাইট 


ক্ষমতা বা ভূমিকা নেই । এটা আল্লাহর 


ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা আমরা 


কাজ মাত্র, তিনি বান্দার বুযুর্ি ও সম্মান 


পাওয়ার হাউস থেকে উপকৃত হতে পারি 


প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজ দয়ায় তা সংঘটিত 


না, তেমনিভাবে আমিয়া ও আউলিয়ারা 


অক্টোবর'১৬ _____7777-10 আত্তর্তহীদ ৪ 
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ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকেও আমরা 
মুজিযা ও কারামতের আশা করতে পারি 
না। যদিও আমিয়া ও আউলিয়াগণ 
ব্যতীত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করানোর 
শক্তি আল্লাহ পাকের রয়েছে, তবুও তিনি 
স্বাভাবিকভাবেই এগুলো নবী ও আউলিয়া 
ছাড়া অন্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন না। 
কেননা এ অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশের যে 
উদ্দেশ্য রয়েছে তা তাদের ব্যতীত 
অন্যদের মাধ্যমে পুরণ হবে না । সুতরাং 
আমাদেরকে এ আকীদাই পোষণ করতে 
হবে যে, সবকিছু আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার 
অধীনেই হয়ে থাকে । কিন্তু এর সাথে 
সাথে যারা এ মুজিযা ও কারামতের 
প্রকাশক তাদের মহত্ব, গুরুত্ব ও 


৩. এমন উপকরণ দ্বারা ইসতিয়ানত বা 


“তাওয়াসসুল বিল আমল বা আমলী 


সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা যা 
শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, 
যেমন-_ জাদু টোনা । এটা অবৈধ ও 
হারাম 1১০ 
৪. মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আর আবেদন 
করে সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবা ও 
তাবেয়ীনদের নিকট থেকে প্রমাণিত 
নেই । শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী 
তকী উসমানী বলেন, 
৬4541505৩০৪ 
'অর্থৎ দু'আর আবেদন করে কারো 


কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কেবল 
জীবিত লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মৃত 


প্রয়োজনও আমাদের স্বীকার করে নিতে 
হবে । অন্যথায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও 


লোকদের কাছে এভাবে দু'আর 
আবেদন করা কুরআন সুন্নাহর কোনো 


তার বিধানের অনুসরণ করা থেকে বঞ্চিত 
থেকে যাব 1৮ 


যেসব পদ্ধতিতে ইসতিয়ানত 
নাজায়েয ও হারাম 


১. যদি কাউকে সন্তাগত বা রূপক (অর্থাৎ 
আন্লাহর কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত) 
হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে নয় বরং 
অন্যভাবে তার সাথে প্রভুর ন্যায় 
আচরণ করা হয় যেমন- তাকে সিজদা 
করা কিংবা তার নামে মান্নত করা 
ইত্যাদি, তাহলে এটাও শরীয়া দৃষ্টিতে 
হারাম ও শিরক । তবে এটা যেহেতু 
সেহেতু সে কাফির হবে না তবে বড় 
গোনাহগার ও অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত 
হবে। 

২. তেমনিভাবে যদি কাউকে সন্তাগতভাবে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করা সত্ত্বেও তার 
আচরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সন্দেহের 
উদ্রেক হয়, যেমন- মৃত আত্মা থেকে 
সাহায্য কামনা করা যেমনটা 
মুশরিকরা করে থাকে যে, তারা মৃত 
আতকে ক্ষমতাধর মনে করে তাদের 


দলীল দ্বারা প্রমাণিত নেই 1৯১ 


উসীলার" অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সকলের 
এঁক্যমতে বৈধ । হাদীসে পাকে বর্ণিত, 


এ ভিটা 225১5 $ নিতে ০৪৪৬৩০ 
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(0255 রর 29) 
“হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, একজন অন্ধ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে আরজ করল যে, 
আল্লাহর নিকট আমার সুস্থতার (অন্ধত্ব 


শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দীসে 
দেহলভী (রহ.) বলেন, 

“মৃত ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হয়ে 
কিংবা অনুপস্থিতিতে তাদের নিকট 
দু'আর সাহায্য চাওয়া নিঃসন্দেহে 
বিদআত | সাহাবা এবং তাবেঈনের 
যুগে এটা ছিল না। তবে এ সম্পর্কে 
মতপার্থক্য রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির 
নিকট দু'আ চাওয়া বিদআতের কোন 
প্রকারের আওতাভুক্ত হবে, তা দু'আর 
ধরনের ওপর নির্ভর করবে |” 


উসীলার একটি মতভেদপূর্ণ পদ্ধতি 

[হে আল্লাহ অমুক বুযুর্গ ও অলীর উসীলায় 
আমার দু'আ কবুল করুন] উসীলার এ 
পদ্ধতির ব্যাপারে আলেমদের মাঝে বিশাল 
মতপার্থক্য রয়েছে । কেউ একে বৈধ বলে 
এর পক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন 
করেছেন আবার কেউ অবৈধ বলে এর 
বিপক্ষে দলীলের স্তপ কায়েম করেছেন । 
কিন্তু এ ধরনের উসীলার ক্ষেত্রে যদি ওই 
বুযুর্ণের প্রতি তার মহববত ও ভালোবাসাই 


কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে' এটা হারাম 
ও শিরকী কাজের অন্তর্ভুক্ত এবং এর 
কারণেও ইসলামের গণ্তি থেকে বের 
হয়ে যাবার প্রবল আশভক্কা রয়েছে । 


উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যে ধরনের ভালোবাসা 
পোষণ করার ব্যাপারে হাদীসেই নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে এ দু'আটি 
অবৈধ নয় বরং নেক কাজ হিসেবে 


দূর করার) জন্য দু'আ করুন। তখন 
রাসূল সে.) বললেন, “তুমি যদি চাও 
তোমার জন্য দু'আ করব, আর যদি চাও 
তুমি ধৈর্য ধরতে পার কিন্তু ধৈর্য ধরাটাই 
তোমার জন্য উত্তম হবে । সে বলল, 
আপনি দু'আ করুন । তখন রাসুল সে.) 
তাকে ভালোভভাবে অযু করে এ দু'আটি 
পড়ার আদেশ দিলেন, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় 
আমি আপনার দয়ালু নবী মুহাম্মদ (স.)- 
এর উসীলায় আপনার করুণা ভিক্ষা চাচ্ছি, 
আপনি আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে 
দিন। হে আন্রাহ! রাসূল (সা.)-এর 
শাফাআত আমার জন্য কবুল করে নিন । 
(অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, এ দু'আর পর 
তার অন্ধত্ব দূর হয়ে যায় 1) 

হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (োষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর যুগে অন্য এক ব্যক্তিকে তার 
প্রয়োজন পুরণ হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত 
দু'আটি করতে বলেছেন, ঘটনাটি এ 
বকম: 

একজন ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
কাছে তার কোনো প্রয়োজনে বেশ 
কয়েকবার এসেছিলেন কিন্তু কোনোবারই 
হযরত ওসমান (রাযি.) তার দিকে লক্ষ 
করেননি । তখন লোকটি হযরত ওসমান 
ইবনে হুনাইফ (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ 
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করে তার সমস্যার কথা জানালে তিনি 
তাকে ভালোভাবে অযু করে দু'রাকআত 
নামায পড়ে উপর্যুক্ত দু'আটি পাঠ করার 
পরামর্শ দিলেন ৯ 

এখানে প্রথম হাদীসে নবীজী সো.) 
জীবিত থাকা অবস্থায় ও দ্বিতীয় হাদীসে 
তার ইন্তেকালের পর তার উসীলায় 
আল্লাহর কাছে দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা 
করা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, জীবিত ও মৃত সকল নেক্কার 
ব্যক্তির উসীলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা 
ও সাহায্য চাওয়া জায়েয । 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
তকী উসমানী সাহেব বলেন, “আল্লাহর 
কাছে কোনো বান্দার সম্পর্কের উসীলায় 
দু'আ করা এ আশা রেখে যে, সে আল্লাহর 
প্রিয় বান্দা একথাটিকে কোনো কোনো 
আলেমরা এভাবেও ব্যক্ত করেছেন যে, 
কোনো নেক বান্দার বরকতে আল্লাহর 
নিকট দু'আ করা । অতঃপর এ ধরনের 
উসীলায় জীবিত ও মৃত উভয়ে অন্তর্ভুক্ত । 
সুতরাং আমার ধারণা মতে এ অর্থে 
উসীলা ধরা এবং এভাবে আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা তাওয়াস্সুল বিল 
আমালের মতোই যা উম্মতের এঁক্য মতে 
জায়েয ও বৈধ 1১৫ 


উক্ত পদ্ধতির নিরাপদ রাস্তা 

[হে আল্লাহ অমুক অলীর উসীলায় আমার 
দু'আ কবুল করুন] এ পদ্ধতিতে উসীলা 
ধরা উপর্যুক্ত গবেষণা অনুযায়ী যদিও 
জায়েয আছে, তবে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত 
নয় । বরং সাধারণ লোকেরা ভুল ধারণার 
আশ্রয় নিতে পারে । এ কারণে বিজ্ঞ 
শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এ 
পদ্ধতিতে উসীলা ধরা একটি বৈধ কাজ 
মাত্র, কোনো জরুরি বা মুস্তাহাব নয় । 
সুতরাং জনসাধারণের বিভ্রান্ত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকায় তা পরিহার করাই উত্তম । 
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী 
ওসমানী তার লিখিত মুসলিম শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যদি 
জনসাধারণের আকীদায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় 
এবং তারা তাওয়াস্সুল (কিংবা 
ইসতিয়ানত) থেকে এমন অর্থের উদ্দেশ্য 
নেয় যা শিরক কিংবা শিরকের নিকটবর্তী, 
তখন দু'আর মধ্যে তাওয়াস্সুল করা 


থেকে বেঁচে থাকাটাই উত্তম | যদিও সঠিক 
অর্থেই উসীলা করা হয়। এটা এজন্যই 
যে, এরকম তাওয়াস্সুল করা সাহাবাদের 
যুগে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ব্যতীত অন্য 
কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের বেশি 
সংখ্যক দু'আয় তাওয়াস্সুল ছিল না। 
একথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, 
আদয়িয়ায়ে মাসুরা (সেসব দু'আ যা নবী 
সা. থেকে বর্ণিত রয়েছে) দ্বারা দু'আ করা 
সবচেয়ে উত্তম এবং তা কবুল হওয়ার 
বেশি সম্ভাবনা থাকে । অতঃপর তিনি 
বলেন, আমি আমার এ আলোচ্য বিষয়কে 
শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর কিছু 
অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে সমাপ্তি 
করা সমীচীন মনে করছি । 

তিনি ইমদাদুল ফতওয়ায় লিখেছেন যে, 
মকবুল বা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উসীলায় 
দু'আ করা তা তিনি জীবিতই হোক কিং 
মৃত জায়েয ও বৈধ । হাদীসে পাকে বর্ণিত 
রয়েছে যে, হযরত ওমর (োষি.) 
ইসতিসকার নামাযে হযরত আব্বাস 
(রাযি.)-এর উসীলায় দু'আ করেছেন এবং 
অন্য এক ব্যক্তির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ইন্তিকালের পর সে রাসুল 
(সা.)-এর উসীলায় দু'আ করেছে। তাই 
তাওয়াস্সুল জায়েয হওয়ার মধ্যে কোনো 
সন্দেহ নেই। তবে যদি জনসাধারণের 
মধ্যে এর অর্থ বিভ্রাট, কথা ও কাজে 
অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং সে কারণে 
তাওয়াস্সুলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে অসঙ্গত হবে 
না। কিন্তু তাওয়াস্সুল করলে আল্লাহর 
পক্ষে দু'আ কবুল করা আবশ্যক কিং 
বাধ্য মনে করা অথবা মকবুল বান্দাদের 
উসীলা ধরা তার কাছ থেকে সাহায্য 
পাওয়ার আশায় অথবা তাদের নামকে 
আল্লাহর নামের ন্যায় সম্মানজনক মনে 
করা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত ১৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনা 
হিজরত সিরাতে রাসূল (সা.)-এর একটি 


সভ্যতার অনুশীলন স্বাধীনতার মর্মমূলে 


নিকট থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও দাবি- 


মারাত্মক কুঠারাঘাত। পতিত গোষ্ঠীর 


গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ইসলামি এঁতিহ্যের 
বর্ণাঢ্য স্মারক ও স্বকীয় মুসলিম সংস্কৃতির 
বাস্তব নিদর্শন । ইসলামি সভ্যতা ও 


রীতি-নীতির চর্চা স্বাধীন জাতির গলদেশে 


দাওয়া উত্তাপিত হয় । 
জাহিলি সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত 


গোলামির জিঞ্জিরস্বরূপ | যা ক্রমান্বয়ে 
একটি জাতিকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে 


সংস্কৃতির প্রতিপাদ্য অংশ | দীনের তরে 


দেয়। মদীনার ইহুদি-খিস্টান প্রভাবিত 


মহানবী (সো.)-এর অক্লান্ত ত্যাগের এক 


বহুধর্মীয় সমাজে পরাজিত শক্তির সভ্যতা 


অনুপম স্মৃতিচারণ । এ নীতির সফল 


সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বকীয় 


অনুশীলনের লক্ষ্যেই হিজরী নববর্ষের 
শুভ-সূচনা ৷ মুসলমান এমন একটি ধীমান, 


ক্যালেন্ডারের প্রচলনের লক্ষ্যে হিজরী 
সালের প্রবর্তন হয় । 


অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ জাতি, যারা পৃথিবীর 
ঘাত-প্রতিঘাতের নীরব সাক্ষী | বিশ্বের 
উত্থান-পতনের নিয়ামক শক্তি ও আধুনিক 


ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি জযীরাতুল আরবের 
গণ্ডি পেরিয়ে অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিভৃত হয় 
দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাযি.)-এর 


কল্যাণ রাষ্ট্রের সফল স্থপতি ৷ মক্কার 
অশিক্ষিত, কুসংক্কারচ্ছন ও পশ্চাদপদ 
সভ্যতার কোনো চাপ ছিলো না । ছিলো না 
আধুনিকতা ও নতুনত্ের কোনো ছোয়া । 


শাসনামলে | সুশাসন ও ইনসাফ-ভিত্তিক 
রাষ্ট্রনীতির কারণে এ সময়টি স্বর্ণযুগ 
হিসেবে এঁতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি লাভ 
করে । পাশাপাশি বিজয়ী জাতির সামগ্রিক 
কাঠামো স্বাবলম্বী ও নিজস্ব ভিত্তির ওপর 


তারা এতিহাসিক কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র 


প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে 


করে নিজেদের কাজ-কর্ম ও লেনদেন 
পরিচালনা করতো । হস্তির বছর, যুদ্ধের 


বছর, দুর্যোগের বছর' এর পূর্বাপর দিন, 


সপ্তাহ ও মাস, এভাবে তাদের সামাজিক 


ক্যালান্ডারের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে 


কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো । পক্ষান্তরে 
মদীনার তুলনামূলক শিক্ষিত ও জভ্য 
সমাজে প্রচলিত ছিলো খিস্টীয় 


অনুভূত হয়, যা সদ্য-স্বাধীন নব-প্রজন্মের 
স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ | ইসলামের 
স্বাধীনচেতা মন-মানসিকতা ও স্বকীয় 


দিনপঞ্জিকা ৷ মদীনায় প্রচলিত বিজাতীয় 


চেতনার কারণে সমাজে প্রচলিত বিজাতীয় 


এ বর্ষপঞ্জিকার অনুসরণ মুসলিম জাতির 
মতো একটি নতুন বিশ্বশক্তির জন্য কখনো 
সমীচীন ছিলো না। একটি স্বাধীন জাতির 
জন্য বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুকরণ 
সম্পূর্ণভাবে বে-মানান । পরাজিত জাতির 


সাল গণনা নিজেদের জন্য হীনম্মন্যতা 
বলেও বিবেচিত হতে থাকে | যার কারণে 
রাষ্ত্রীয় ফরমান জারি, অর্ভিন্যা্স ও বিধি- 
নিষেধ আরোপের নিমিত্তে নতুন রাষ্ট্রীয় 


নিকাশ-পদ্ধতি মুসলিম সমাজের বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডে নানামুখী সমস্যার জন দেয়; 
সৃষ্টি করে বহুবিধ জটিলতার | ইসলামি 
খিলাফতের গতিশীল কর্মসূচি তরান্বিত 
করার মহতোদ্দেশ্যে এবং একটি ত্রুটিযুক্ত 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট পাঠানো হয় । বিষয়টির 
ভাবগান্তীর্যের বিবেচনাপূর্বক প্রস্তাবটি 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ডাভুক্ত হয়। 
মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ প্রস্তাবের ওপর 
দীর্ঘ আলোচনার পর একটি অত্যাধুনিক, 
কালোত্রীর্ণ ও কার্যকর নতুন পঞ্জিকা 
প্রবর্তনের ওপর এঁকমত্য পোষণ করে। 
তবে নতুন বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের সূচনাকাল 
নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য ও দ্বিমত 
পরিলক্ষিত হয়৷ সবার দৃষ্টিপাত ছিলো, 
এতিহাসিক কোনো দিন থেকেই তার 
সূচনা হোক। কারো প্রস্তাব ছিল, 
রাসূলুল্লাহর জন্মদিবস হোক নতুন 
পঞ্জিকার সূচনাপর্ব । একজন সদস্য প্রস্তাব 
করেন, মুসলমানদের প্রথম বিজয় বদরের 
দিন থেকেই তা শুরু করা হোক । অন্য 
একজন সদস্য প্রস্তাব করেন, আল 
কুরআনে ঘোষিত মহাবিজয়ের দিন তথা 
মক্কা বিজয়ের দিন থেকেই তা আর্ত 
হোক । মন্ত্রীপরিষদের বিজ্ঞ সদস্য আলী 


বর্ষপঞ্জি চালুর নিমিত্তে স্থানীয় সরকারের 


ইবনু আবু তালিব (রাযি.) প্রস্তাব করেন, 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতৃভূমি মন্কাত্যাগ 


যা এ জাতিকে একটি বিশ্বশক্তির আসনে 


নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ত্রাণকর্তা হিসেবে 


ও হিজরতের দিন থেকে নতুন বর্ষগণনার 


অধিষ্ঠিত করে; বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। 


সূত্রপাত হোক । পরামর্শসভার সদস্যবর্গের 
বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও 


ইসলামের শিক্ষা হলো, অতীতের ইতিহাস 
থেকে শিক্ষা লাভ করে নতুন শক্তিতে 


সারগর্ভ আলোচনার পর গৃহীত প্রস্তাবের 


বলিয়ান হওয়া | এ দুটি দিন থেকে সাল 


সারমর্মে বলা হয়, জন্ম-মৃত্যুতে মানুষের 


গণনা শুরু হলে মুসলমান একটি 


সৃজনশীল কোনো দখলদারিত্ব ও কৃতিত্্‌ 


স্মৃতিচারণমূলক ও এঁতিহ্যনির্ভর ধর্মে 


নেই; এটি কারো আয়ত্ত্ীধীন ব্যাপারও 


পরিণত হবে । 


নয় । মানুষ ইচ্ছা করলে যেভাবে কারো 
জন্ম দিতে পারে না; আবার স্বেচ্ছায় 


পক্ষান্তরে হিজরত বিশ্বইতিহাসের এক 
নির্মম ট্রাজেডি । শুধু ধর্মের কারণে কোনো 


মৃত্যবরণও করতেও পারে না। জন্ম 


জাতিকে বাস্তভিটা ত্যাগে বাধ্য করা 


মৃত্যুকে কেন্র করে কোনো মহৎকর্মের 


ইতিহাসের হৃদয়বিদারক ঘটনাই নয়; 


সূচনা হতে পারে না । তদুপরি মৃত্যু হলো 


বিরল নজিরও বটে । মক্কার জাহিলি সমাজ 


শোক-দুঃখের প্রতীক | ইসলাম শোক- 
দুঃখসর্বস্ব ধর্ম নয়। দুঃখ-বেদনাকে 
পশ্চাতে ফেলে সম্মুখপানে এগিয়ে চলার 
শিক্ষা দেয় শাশ্বত দীন ইসলাম । এ 
কারণে যতো আপনজনই হোক কারো 
মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন 
বৈধ নয় । শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর 
জন্য  ইদ্দতকালীন সময় পর্যন্ত 
শোকপালনের সুযোগ রয়েছে । সুতরাং 
মহানবী (সো.)-এর জন্ম-মৃত্যুর দিন থেকে 
নতুন বর্ষ গণনার প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য 
হয়। বদর ও মক্কা বিজয়ের দিন থেকে 
বর্ষ গণনার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
হলো, দিন দুটি নিঃসন্দেহে এতিহাসিক ও 
মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের মাইল-ফলক । 


তাদেরই পূর্ব-পরিচিত একজন শান্ত-শিষ্ট 
ও ভদ্র-বিশ্বস্ত যে যুবককে আল-আমিন 
উপাধিতে ভূষিত করেছিল, ধর্মীয় প্রতিপক্ষ 
হওয়ার কারণে নির্যাতনের এমন কোনো 
পথ বাকি রাখেনি, যা তার ওপর প্রয়োগ 
করা হয়নি । অবশেষে তাকে সদলবলে 
দেশত্যাগে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি; 
তাদের বাস্তভিটা, স্ত্রী-পরিজন ও ধন- 
সম্পদও হরণ করে । 

আল্লাহর মনোনীত কোনো জাতির জন্য 
কোনো অভিশপ্ত জনপদে বসবাস সঙ্কুচিত 
হয়ে পড়লে, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে শান্তি 
ও নিরাপত্তার আবাসস্থল গড়ে তোলেন । 
অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত ও মজলুম 
জাতিকে আরেকটি জনগোষ্ঠীর শাস্তি ও 


আর্বিভূত করেন । মুসলমানদের বাধ্যগত 
মক্কাত্যাগ ইজ্জত-আবরু, জান-মাল ও 
দীন-ধর্ম নিয়ে পলায়নের বাহ্যত একটি 
কলঙ্কিত পন্থা হিসেবে দেখা দিলেও, 
বস্তুত এতে মুসলমানদের বিশ্বনেতৃত্‌ 
গ্রহণের এক সুদূরপ্রসারী পথ খুলে যায় । 
মহানবী (সা.) মদীনায় শুধু আউস ও 
খাযরাজ গোত্রের শান্তি প্রতিষ্ঠা করেই 
ক্ষান্ত হননি; পুরো মদীনার নিরাপত্তা 
রক্ষার অবিসংবাদিত ত্রাণকর্তা হিসেবেও 
আবির্ভভ হন। যা পরবর্তীতে 
বিশ্বনিরাপত্তার উৎসকেন্দ্র হিসেবে কাজ 
করে। 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর মন্ত্রীসভার প্রাজ্ঞ 
ও অভিজ্ঞ সদস্য হযরত আলী (রোযি.) 
হিজরতের অর্তনিহিত এ মর্মবাণী 
অনুধাবনপূর্বক পুরো জাতিকে বিশ্বজয়ের 
অদম্য স্পৃহায় অনুপ্রাণিত করার নিমিত্তে 
হিজরতের শুভ-মুহূর্তকে নববর্ষের দিনক্ষণ 
নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন, যা সকল 
প্রকার আবেগ-অনুভূতির উধ্র্বে এক 
যুগান্তকারী প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় খলীফা 
ওমর (রাযি.)-এর একটি বাস্তবধ্মী 
সিদ্ধান্ত । 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০ 
ভা০0: ভ/৬/৬.10109-10791001510.015 
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আবদুল্লাহ বিন রফিক 


সভ্যতা অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে 
বর্তমানের এই চক্রবলয়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে । তবু থেমে নেই সে । অজানা 


দশম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম 
সার্জন কাসিম আল-জাওহারী | যাকে 
সার্জারির জনক বলাহয়। তিনি 


ভবিষ্যতের গন্তব্যে নিরন্তর ছুটে চলেছে । 
এরই মধ্যে কত জাতি ও সভ্যতার যে 
বিলুপ্তি ঘটেছে তারও নেই কোনো সঠিক 
পরিসংখ্যান । কালের গতিচক্রের সামনে 
সবই হারিয়ে যায় । বেঁচে-বর্তে অবশিষ্ট 
কিছু থাকলে কেবল মানবতার প্রতি 


অপারেশনের অনেক যন্ত্রাদি আবিষ্কার 
করেছিলেন যা আজো আধুনিক মেডিকেল 
অপারেশনে হুবহু ব্যবহার হয়ে আসছে। 
এগুলোর মধ্যে আছে ছুড়ি, অস্ত্রোপচারের 
সুই ও কীচি ইত্যাদি । এছাড়া তিনি 
শরীরের আভ্যন্তরীণ সেলাই তদারকি 


তাদের অর্পিত প্রেম ও ভালোবাসার 


করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ক্যাথট বা 


নিদর্শনটুকু ।  বিশ্বমানবতার প্রতি আতও আবিষ্কার করেছিলেন যাতে করে 

ইসলামের সে দান ও নিবেদনই আজকের তা শরীর কর্তৃক খুব সহজেই শোষিত 

আলোচ্যবিষয় । হতে পারে । আর এ আবিষ্কার দু'বার 
অপারেশনের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি 

পাবলিক লাইবেরি দিয়েছিলো । 

ইসলামের প্রথম দশকগুলোতে গোটা 

মুসলিম ভূ-খণ্ড জুড়েই বীজগণিত 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু বীজ গণিত নিয়ে গবেষণা শুরু ইসলামের 

হিসেবে বিচার করা হতো। মসজিদ সোনালি যুগ থেকেই। 


কেবল ইবাদাত-আরাধনার স্থান হিসেবেই 


জগদ্িখ্যাত 
গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমের বলিষ্ঠ 


দেখা হতো না বরং তা ধর্ম, দর্শন ও 


তত্বাবধানে । এ শাস্ত্রের জনকও তিনি । 


বিজ্ঞানসমূদ্ধ এক পূর্ণ পাঠশালা ও 
লাইব্রেরি হিসেবেও দেখা হতো । এ 
লাইব্রেরিগুলো না কেবল ক্ষমতাসীনদের 


আালজেবরা শব্দটি এসেছে আল-জাবির 
শব্দ থেকে । দ্বিঘাত সমীকরণের 
সমাধানের একটি ব্যবহৃত প্রক্রিয়া এটি । 


জন্য আর না বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজাত 


গণিতের ধারণা ও তার জ্ঞান সম্প্রসারিত 


শ্রেণিদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো বরং তা 
জনসাধারণ ও সকল শ্রেণি-পেশা মানুষের 
জন্যই উন্মুক্ত ছিলো । 


অপারেশনের যন্ত্রাদি 


করতে বীজগণিতকে একটি বাস্তব ও 
বিজ্ঞানসম্মত শান্তর হিসেবে বিবেচনা করা 
হয়। 


আলোকবিদ্যা 


১১ শতকের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ইবনে 
হায়সাম । আমাদের চোখ কিভাবে দেখে 
এর প্রাচীন যে ভুল ধারণা মানুষের মাঝে 
ছিলো তিনি তার আবিষ্কারে সে ভুল ধারণা 
ভেঙে দেন । সবকিছু উল্টে দিয়ে তিনি 
তার তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । যখন কিছু 
লোক বলতো আলোকরশ্রিগুলো আসে 
চোখের বাইরে আর কারো ধারণা ছিলো, 
একটা চোখে এসে পড়ে । সকলের সব 
ভুল ভেঙে ইবনে হায়সাম তার গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ 
করেন, আলো স্বয়ং চোখ থেকে নির্গত হয় 
না বরং আলো সরাসরি কিংবা প্রতিফলিত 
হয়ে আমাদের চোখে আসে । 


কফি 

কফির জন্ম আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় । 
আরব মুসলিমরাই একে পানীয় জাতে 
উন্নীত করেছে । আমরা কফি সম্পর্কে 
জেনেছি ১৫ শতকে যখন ইয়ামেনিরা 
ইথিওপিয়ানদের সাথে বাণিজ্য করতো । 
তারা মটরশুটি রোপন করতো, এগুলো 
তারা ফ্রাই করতো এরপর তা পানিতে 
সিদ্ধ করতো । সুফি-সাধক ও ধার্মিকরা 
তখন ঘুম থেকে রক্ষা পেতে তারা কফি 
পান করতে শুরু করেন | যাতে রাতের 
বেলায় তারা নির্বিঘ্নে ইবাদাতে কাটাতে 
পারেন । 


সূত্র: দ্যা মুসলিম টাইমস 
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দরিদ্রতা বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা 


হাফেয মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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নির্দেশনা দেয়? দারিত্্য বিমোচনে 
যাকাতের ভূমিকা কী? বিষয়টি অত্যন্ত 
গুরুতর ও খুবই দীর্ঘ । সময় বেঁধে দেয়া 


দারিদ্য হলো, আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা 
ও নেয়ামত । তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে 
তা এ জন্যেই দান করেন যেন তাদের 


হয়েছে । এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য 
্ সময়ের দরকার । তবে এ সংক্ষিপ্ত 
সময়ে যদি শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ 


অন্তর দুনিয়া হতে বিমৃখ থাকে, আল্লাহর 


সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং মানুষের প্রতি 
থাকে দয়াবান । পক্ষান্তরে বিত্ত মানুষকে 


করতে পারি, তাহলে বুঝতে পারব 
পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম বা 
মতাদর্শ যেটি, শুধু কাগজে-কলমে নয়; 


করে অবাধ্য, বিলাসী ও আত্মন্তরী | 
অনেক পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী ও প্রত্যাদিষ্ট 
রয়েছে যারা 


বাস্তবেই দারিদ্য হটাতে বা দারিদ্যকে 
সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে । 


দারিদ্র্য অনেক প্রাচীন সমস্যা 

আর এই দারিদ্য আজকে নতুন কোনো 
সমস্যা নয়। এই সমস্যাটি অনেক 
প্রাটীন। এমনকি আসমানী ধর্মগ্রন্থ 
তওরাত-ইনজীলের মধ্যেও এর আলোচনা 
পাওয়া যায় । পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক 
প্রাচর্ষের অভাব রাখেননি । সম্পদের 
অভাব রাখেননি । অভাব ছিল বড় লোকের 
সদিচ্ছার । অভাব ছিল সম্পদের সুষম 
বন্টনের । অভাব ছিল সামাজিক 
সুবিচারের । অভাব ছিল আমাদের 
মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্বের | 


দারিদ্র্য আল্লাহর অনুকম্পা(?) 


সন্ন্যসবাদী ও কথিত আধ্যাত্ববাদীদের 
ধারণা হল, দারিদ্র্য এমন কোনো মন্দ কিছু 
নয় যা থেকে মুক্তি কামনা করতে হবে । 


ধর্মাবলম্বী দারিদ্র্যের 
পবিত্রতায় বিশ্বাসী | কারণ, দারিদ্য হলো 
দেহকে সাজা দেয়ার একটি উপায় । আর 
দেহকে শাস্তি দান হলো আধ্যাত্বিক 
উন্নতির বিশেষ পন্থা ৷ বিভিন্ন বিজাতীয় 
সংস্কৃতি যথা ভারতীয় সাধুবাদ, পারস্য 
, খরিস্ট সন্যাসবাদ_ ইত্যাদির 
প্রভাবে কিছু কিছু মুসলমান সুফীবাদীদের 
মধ্যেও এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা 
মূল ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিশে তার 
স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করেছে । 
এ শ্রেণী যারা দারিদ্র্য সম্পর্কে এমন ধারণা 
পোষণ করে তাদের কাছে দারিদ্ৰ্য 
সমস্যার সমাধান চাওয়া বৃথা । কারণ 
তারা দারিদ্্যকে সমস্যাই মনে করে না। 


দারিদ্য কি নিয়তির খেলা? 

এক শ্রেণী দারিদ্যকে তো ঠিকই বিপদ 
মনে করে । তবে তাদের ধারণা হলো 
দারিদ্র্য নিয়তির খেলা । এর কোনো 
চিকিৎসা নেই । দরিদ্রের দারিদ্য ও ধনীর 
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আবার কারো জন্য রিযিককে সঙ্কুচিত 
করেন । কেড পারবে না তার হুকুমকে 


কর্মসূচীর পরও আমাদের সমাজ থেকে, 


করতে পারি, তাহলে সমাজের মধ্যে আর 


গোটা বিশ্ব থেকে দারিদ্র দূরীভূত করা 


টলাতে । অদৃষ্টবাদীরা এ ধরণের বহু হক 


সম্ভব হয়নি । দারিদ্য যুগে যুগে আমাদের 


কথা উচ্চারণ করে তাদের বাতিল 


প্রধান সমস্যা । পৃথিবীর কোনো অংশে 


ধারণাকে শক্তিমান করার প্রয়াস চালায় । 
দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান এই শ্রেণীর 
কাছে একটিই, তা হলো, দারিদ্যদের বলা 
হবে নিয়তিকে সন্তরষ্টচিত্তে মেনে নাও, 
বিপদে ধৈর্য ধর, অল্পে তুষ্ট হও । তাদের 
মতে যে কোনো অবস্থায় বাস্তবকে মেনে 
নেয়া হলো অল্পে তুষ্টির (কানাআত) 
সংজ্ঞা । 

ধনীদের আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার 
ব্যাপারে অদৃষ্টবাদীদের কোনো মাথাব্যথা 
নেই । তাই ধনীদের প্রতি তাদের কোনো 
উপদেশও নেই | তাদের যত উপদেশ সব 
দরিদ্ধদের প্রতি | 


দারিদ্র্য: র ভাঈ: 

ইসলাম খিস্ট সন্যাসবাদে বিশ্বাস করে না, 
অদৃষ্টবাদেও বিশ্বাস করে না, ভারতীয় 
সাধুবাদে বিশ্বাস করে না এবং পারস্য 
ম্যানিচীজমেও বিশ্বাস করে না। ইসলাম 
দারিদ্কে আসলে একটি বিপদ মনে করে 
এবং সে বিপদ থেকে উত্তরণের উপায়ও 
বলে দেয়। আর ইসলামের এ ক্ষেত্রে 
সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে । 

আল্লাহ পাক যাকাতের মত একটি বিধান 
দিয়েছেন; যাতে করে সমাজ চিরকাল এ 
সমস্যা থেকে মানবতাকে মুক্ত রাখতে 
পারে । আর এ যাকাত দিও দূরীভূত 
করার জন্য একটি কার্যকর ৷ এ 
নিয়ে ব্যাখ্যা ও রচনা ইসলামী অর্থনীতির 
পরিসংখ্যানে আছে । 

তবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, 
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী চমৎকার 
একটি বই লিখেছেন, ৫5 ১8] ৭154০ 
৯১০০ট। ৯০ এটি “দারিদ্র্য বিমোচনে 
ইসলাম” নামে বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে । 
আমরা যদি এটি পড়ি তাহলে বুঝতে 
পারবো, ইসলাম দারিদ্য বিমোচনে কত 
কার্ধকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে! 


দারিদ্র্য হটাতে 

একমাত্র ইসলামই সফল 

আজকে সমাজ থেকে দারিদ্র্রকে দূর 
করার জন্য প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোনো না 
কোনো অংশে, দেশে সভা-সেমিনার, 
সেম্পোজিয়াম হচ্ছে। প্রচুর পড়া-শুনা 
হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এত 


দারিদ্র্য দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। 
এমনকি যে সমস্ত রাষ্ট্রকে আমরা ধনী রাষ্ট্র 


দারিদ্র্য থাকবে না । 


ইসলাম দারিদ্র্যকে স্বাগত জানায়নি 
আজকে যদি যাকাতের অর্থ ঠিকমত 
গ্রহ ও বন্টন করা হয়, তাহলে সমাজে 


মনে করি, তারাও সক্ষম হয়নি । তাদের 
চরম ব্যর্থতা । কিন্তু ইসলাম শুধু 


দারিদ্র্য থাকবে না, যেটি আমাদের নীতি- 
নৈতিকতা, চরিত্র, পরিবার, সমাজ ও 


0০9০০ কেনসেপ্ট) বা ধারনা দিয়ে 


রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার জন্য হুমকি | 


ক্ষান্ত হয়নি, বাস্তবায়ন করে পৃথিবীবাসীকে 


আমরা বলব, দুনিয়া বিমুখতা এক জিনিস 


দেখিয়ে দিয়েছে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
কয়েক যুগের ব্যবধানে দারিদ্র্য এমনভাবে 
বিমোচন হয়েছিল যে, সমাজের বিভ্তবানরা 
যাকাতের অর্থ নিয়ে যাকাত গ্রহিতার 
সন্ধানে বের হয়েছে ঠিক; কিন্তু সন্ধ্যা 
পর্যন্ত ঘুরে-ফিরে বাড়ি ফিরেছে, যাকাত 
গ্রহিতা পাওয়া যায়নি । 


হটাতে, দারিদ্যকে সরিয়ে দিতে কত 
সফল! আসলে দারিদ্যয একটি বিপদ এবং 
ইসলাম মনে করে, দারিদ্্য এটি মানুষের 


আর দারিদ্র্য ভিন্ন জিনিস । দারিদ্র্যকে 

ইসলাম সত্যিকার অর্থে বিপদ আর 

অভিশাপ মনে করে | কারণ হলো, দারিদ্র্য 

আমাদের ঈমানের জন্য হুমকি | রাসূলে 

করীম (সা.) সকাল বিকাল এ দুআ 
রে গ 


এর্দ ০2 এও 


১৪১০৬ ১৫৫৯৪ ০৪ 
গড এ সরি ৬ এ ৪5 ৯০ 

(059) 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় 


চাই চিন্তা ও মর্মবেদনা হতে, আশ্রয় চাই 
অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আশ্রয় চাই 


ঈমান-আকীদার জন্য হুমকি । মানুষের 
নীতি-নৈতিকতার জন্য হুমকি ৷ পরিবার 


কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে আরও আশ্রয় 
চাই খণের প্রাধান্য ও লোকদের দমন- 


গঠন ও পরিবারকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
হুমকি । সমাজের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের 
শৃংখলার জন্য হুমকি । এজন্য ইসলাম 
বেশ সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দিয়েছে । কর্মসূচি 
দিয়েছে। এগুলো যদি ইসলামের 
অবকাঠামোতে বাস্তবায়ন করা হয়। 
তাহলে পৃথিবীর মুখ পাল্টে যাবে । শুধু 
কিছু জোড়াতালি দিয়ে নয়; কারণ, একটি 
কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ছাড়া কোনোভাবেই 
জোড়াতালি দিয়ে দারিদ্ধ্য বিমোচন করা 
সম্ভব হবেনা । 


বাংলাদেশ নিয়ে নিউয়র্কের 

এক প্রফেসরের গবেষণা 

১৯৮৩ ইংরেজিতে বাংলাদেশ নিয়ে একটি 
পরিসংখ্যান হয় যে, বাংলাদেশে ধনী 
লোকেরা যদি যাকাত দেয়, তাহলে বাস্তব 
কর্মসূচিতে এই যাকাত থেকে ৩০ হাজার 

মিলিয়ন টাকা বের করা সম্ভব হবে । 

এটি আমাদের জাতীয় বাজেট বা রাজস্বের 
ক্ষেত্রে একটা মুখ্য সহায়কের ভূমিকা 
পালন করবে । বাজেটটি যদি আমরা 
ংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যয় 


পীড়ন করা হতে | 

রাসূল (সা.) সকাল-বিকাল এ ৮টি জিনিস 
থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানাহ 
চাইতেন । তারমধ্যে দারিদ্্যও আছে এবং 
দারিদ্র্য থেকে উম্মতকেও তিনি পানাহ 
চাইতে বলেছেন । 


দারিদ্র্য কুফরীর পথে নিয়ে যায় 
ইসলাম মনে করে, এটা আকীদার জন্য 
হুমকি । ঈমানের জন্য হুমকি | হাদীস 
শরীফে এসেছে, 
914১2345625 4 ৫9০ ৮ ৩ 
588 ৪৮5 ১2208) কি 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)_ ইরশাদ করেছেন, 
“কখনও কখনও দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর 
দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় 1২ 
প্রসিদ্ধ বুযুর্গ যুননুন মিসরী (রহ.) বলেন, 
“দারিদ্র্য যদি কোনো জনপদে পা রাখে, 
কোনো এলাকা যখন দারিদ্্য আক্রান্ত হয়, 


অক্টোবর'১৬ ______77171-1..॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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কুফরি নাকি বলে, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে 

যাও ।' 

হাদীস শরীফে আরও এসেছে, 
যাহারা ড়া 

19১০ এ ও| 4553 48:48 8522 ৩০৪ 

2985 ৬ এও পুত ১0 ০ এ৪ 


0 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তোমরা দারিদ্র্য 
থেকে পানাহ চাইবে । স্বল্পতা থেকে 
পানাহ চাইবে | লাঞ্চনা থেকে পানাহ 
চাইবে 1” 
রাসুল (সা.) নিজেই সকাল-বিকাল দুআ 
করতেন, 


23015 কান 8 ৫ ৩5 ১ ১১2 গু পি 


চা 4৮ ত ১৮৩১১৪৪$ 
“হে আল্লাহ! আমি দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও 
লাঞ্চনা থেকে মুক্তি চাই । আমি মুক্তি চাই 
অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে 1 
কুফরী এবং দারিদ্র্য পাশাপাশি সংযুক্ত 
রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন কুফরী এবং 
দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাইতে | 


এটা ঈমান-আকীদার জন্য হুমকি | কেননা 
হতে পারে একজন অলস মানুষ কাজ করে 
না। তার প্রচুর অর্থ-কড়ি আছে। 
আরেকজন খেটেখাওয়া মানুষ, সে 
সারাদিন কাজ করার পর হয়ত অনাহারে 
বা অর্ধাহারে থাকে । হতে পারে, 
(নাউযুবিল্লাহ) এ মানুষটি তার ঈমানকে 
আকীদাকে প্রচণ্ড ঝাকুনি দেয়, আমি সারা 
দিন কাজ করে না খেয়ে আছি আর 
আল্লাহ পাক এ অলস মানুষটাকে 
পুরোপুরি দিয়েছেন । 

তাহলে যতদিন পর্যন্ত একদিকে প্রাসাদ 
অন্যদিকে কুড়ে ঘর। একদিকে ভিলা 
অন্যদিকে জীর্ণ কুটির । এভাবে থাকলে 
পরে মানুষের ঈমান-আকীদাকে প্রচণ্ড 
ঝাঁকুনি দেবে ৷ এবিষয়টি প্রাচীন কালের 
এক কবিকে বলতে বাধ্য করেছে, 


945৬49৩০০৩৮ 
5১897250955 
2৮৩ 876 350145 
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অনেক জ্ঞানী রিযিকের সন্ধানে ছোটাছুটি 
করে দুর্বল হয়ে পড়েছে । আর অনেক 


আমরা জানি, পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর 
যে বন্ধন এবং মা-বাবা ও সন্তানদের যে 


মুর্খকে তুমি পাবে সচ্ছল । এ ব্যাপারটি 
মানুষের বিবেককে করে রেখেছে উদ্বিগ্ন । 
সুপন্িত জ্ঞানীকে করে ফেলেছে 
ধর্মদ্ৰোহী ৷ 

বর্তমান সমাজের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ 
ঈমান বিকিয়ে দেয়, সামান্য অর্থ এবং 
অনের প্রতি দীক্ষিত হয়; তারা অধিকাংশই 
সমাজের হতদরিদ্র মানুষ । 

দারিদ্রের কষাঘাতে মানুষ নিজের ঈমান 
বিকিয়ে দেয়। এটি আমাদের ঈমানের 
জন্য হুমকি | কাজেই এ হুমকিটাকে দূর 
করার জন্য ইসলাম যাকাতের মত কার্যকর 
বিধান দিয়েছে । 


দারিদ্র্য পাপাচারে লিপ্ত করে 

দারিদ্র্য কখনো কখনো মানুষকে অন্যায়ের 
পথে, কখনো পাপাচারে লিপ্ত করে । এ 
হাদীস আমাদের জন্য বড় প্রমাণ। যে 
হাদীসের মধ্যে আছে, বনী ইসরাইলের 
একব্যক্তি রাতের অন্ধকারে সদকা নিয়ে 
গেলো । (১ম দিন কোনো পতিতাকে 
দিলো আর দ্বিতীয় দিন কোনো চোরকে 
দিলো ।) কিন্তু ১ ভাগ পড়ে যায় চোরের 
হাতে । আরেকভাগ পড়ে যায় পতিতার 
হাতে । সমাজের মধ্যে কানাঘুষা হলো যে, 
সে সদকা দিলো একজন পতিতা এবং 
চোরকে ৷ পরবর্তীতে স্বপ্নের মধ্যে সে 


বন্ধন এটি খুবই অটুট; খুব মজবুত । কিন্তু 
এই দারিদ্যের কারণে সেই অটুট বন্ধনের 
মধ্যে ফাটল ধরতে পারে। কুরআনে 
কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, 
“5০৫০, 4 2৪৩ পি 
০৫৫6৫১০৪৩ 
“তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনও 
দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি 
(যেমন) তাদের রিযিক দান করি; 
(তেমনি) তোমাদেরও কেবল 
রিযিক দান করি। (রিযিকের ভয়ে) 
তাদেরকে হত্যা করা অব্যশ্যই একটি 
মহাপাপ 1৫ 


অন্য আয়াতে এসেছে, 
8৮১৫5 ৮855 ০০ 521৩5 পা 
“দারিদ্রের আশঙ্কায় কখনও তোমরা 


তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; 
কেননা আমি তোমাদের ও তাদের 
উভয়েরই আহার যোগাই ।”* 

তাহলে বোঝা যায়, কখনও কখনও 
দারিদ্যের আশঙ্কায় মানুষ নিজ সন্তানকেও 
গলা টিপে হত্যা করতে মানুষ দ্বিধাবোধ 
করেনা। 


দারিদ্র সুযোগেই 
সমাজতন্ত্রের জন্ম 


লোকটি দেখে, এটি আল্লাহ পাকের 


পৃথিবীর মধ্যে একটি রক্ষণশীল মতবাদ 


অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল 


সমাজতন্ত্র । এ মতবাদটি লাখো লাশের 


যে, তার দানের টাকা পতিতা আর চোরের 
হাতেই যাবে । আর সেই পতিতা দানের 


ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেটাও কিন্তু 
কোটিপতিদের যুলুম, তাদের নির্যাতন ও 


টাকা পাওয়ার পর জীবনের জন্য এ ঘৃণিত 
পেশাটি ছেড়ে দিয়েছে । আর সে চোর 


বৈষম্যের কারণে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, 
শ্রমিক, দারিদ্য মানুষদের লেলিয়ে দেয়ার 


দানের টাকা পাওয়ার পরে জীবনের জন্য 
ছুরি নামক জিনিসটি ছেড়ে দিয়েছে। 
এ হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, দারিদ্র্য 
কখনও কখনও মানুষকে চোর হতে উদ্বুদ্ধ 
করে । কখনও কখনও পতিতাবৃত্তির মতো 
একটি ঘৃণিত পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য 
করে । আমরা এ হাদীস থেকে শিক্ষা 
নিতে পারি যে, দারিদ্য কখনো কখনো 
মানুষকে চুরির পথে নিয়ে যায় । 
রা কখনো অসামাজিক 
মানুষকে লিপ্ত করে । 


পরিবার গঠনে অন্যতম বাধা দারিদ্র্য 
আর এ দারিদ্য আমাদের সমাজের মূল 
বুনিয়াদ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বড় বাধা । 


ভিত্তিতে । এদের উক্কানি দেয়া হলো । 
তারা আন্দোলন করেছে। ফলে এ 
মানুষগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি 
রক্তাক্ত বিপ্রব বাস্তবায়িত হয়েছে । এটি 
দারিদ্যের কারণেই হয়েছে। 

সেদিন যদি দারিদ্য না থাকত, কৃষক- 
শ্রমিক অথবা সমাজের অন্যান্য গরীব 
মানুষগুলোকে ধনী ও বিভ্তবানরা পাশে 
রাখত; তাহলে পৃথিবী এমন একটি রক্তাক্ত 
বিপ্রবের মাধ্যমে একটি রক্ষণশীল মতবাদ 
বাস্তবায়িত হত না । 


দারিদ্ব্ের পেছনে মূল কারণ 
দারিদ্য বিমোচনের জন্য ইসলাম কত 
চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে । এটাই যদি 


অক্টোবর'১৬ -__::::::::72) আত্তার্তহীদ ১ 
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আমাদের সমাজে গরীব মানুষ থাকবে না । 
এ সমাজে দারিদ্য থাকবে না। 


প্রথমত: ইসলাম মনে করে, দারিদ্র্য 


সম্পদ থেকে বের করে গরীবকে দিয়ে 


বিমোচনের জন্য ব্যক্তিকেই উদ্যোগ নিতে 


দেবে । কারণ, আল্লাহ পাক তাকে হক 


হবে। যে দরিদ্র, গরীব তাকেই উদ্যোগ 


আল্লাহ পাক এতটুকু সম্পদ প্রত্যেক 
এলাকার মানুষের জন্য যথেষ্ট | হযরত 
আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.) বলেন, 
কোথায় যদি কোনো মানুষ না খেয়ে 
থাকে, কোথাও যদি কোনো মানুষ 
অনাহারে থাকে, অর্ধাহারে থাকে, বস্তিতে 
থাকে, কাকের সাথে খাবার কুড়িয়ে খায়, 
কোথায় যদি এ দৃশ্য দেখেন, তবে বুঝতে 
হবে, সমাজের মধ্যে ধনী 
মানুষগুলোর ব্যর্থতা, সম্পদের পাহাড়ের 
ওপর বসে থেকে, কারুনী মানসিকতা 
নিয়ে যারা সম্পদকে পুঞ্জিবুত করে তাদের 
ব্যর্থতা । 


দারিদ্র্য আমাদের দেশে 

আজকের বাস্তবতায় পৃথিবীর মধ্যে দারিদ্র্য 
একটি বিশাল সমস্যা । ইসলাম এটিকে 
বিপদ মনে করে । সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য 
বিমোচনের জন্য কত এনজিও গজিয়ে 
উঠেছে । আমাদের ক্ষুদ্র এই দেশে 
হাজারো এনজিও আছে । তারা দারিদ্র 
বিমোচনের নাম নিয়ে সমাজে অনেক 
কিছুই করে যাচ্ছে । কয়? দারিদ্র্য তো এ 
পর্যন্ত বিমোচিত হয়নি । অনেকে বলেছেন 
হুঙ্কীর ছেড়ে, গর্জন দিয়ে, এ দেশ থেকে 
আমরা দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠাবো 
বলেছিলো । 

কই? পনের বছরের অপেক্ষা, ২০ বছরের 
অপেক্ষা । দারিদ্য তো যাদুঘরে যায়নি । 
পুরো দেশটাই যাদুঘরের মতো মনে 
হচ্ছে । যেখানে গরীবের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে। দারিদ্য নতুন নতুন করে তার 
ঢালপালা বিস্তৃত করছে । দারিদ্ব্য এখনও 
সমস্যা রয়ে গেছে । ইসলাম দারিদ্র্যকে 
বিপদ মনে করে । 


দারিদ্র্য দুরিকরণে ইসলাম 


নিতে হবে । উদ্যোগ কীভাবে? সে শ্রম 
দেবে। 


দ্বিতীয়ত: ইসলাম দারিদ্ বিমোচন করার 
জন্য আত্মীয়-স্বজনের ওপর একটা দায়িত্ 
দিয়েছে । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

ও ৩ 0০82245০224 459৮%5 
“যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের 
সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী 
তারাও একে অন্যের (উত্তরাধিকারের 
বেশি) হকদার 1” 
আত্মীয়-স্বজনরা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচুর 
ভূমিকা পালন করতে পারে । আমরা যদি 
নিজের অবস্থান থেকে ইসলামের দেয়া 
আত্মীয়তার হক আদায় করি, তাহলে 
সমাজের চেহারা পাল্টে দেয়া সম্ভব | 
আজকে যারা গরীব নিঃসন্দেহে তার চাচা- 
চাচাতো ভাই বা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে 
এমন কেউ আছে যারা বিভ্তবান, 
সম্পদশালী । আমরা নিজের আত্মীয়- 
স্বজনের খোজ-খবর নিলে আজকে 
সমাজের মধ্যে দারিদ্র্য থাকত না। কিন্তু 
আমরা সে হক আদায় করি না। কুরআন 
বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, ০৫ 98061 
এরপর ৪ ০৯৮৫ 622 44০12 আত্মীয়কে 
আগেই দেয়ার কথা বলা হয়েছে । হাদীসে 
এসেছে, 
1 কি এ॥ টিন ০:58 দি ও ০৪ 


এ 2০৫ রও ৬ এ ০০০এও ৫ 

এ 255 রড ৩০ 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
পায়া ধরে বলে, আত্মীয়তার সম্পর্ক যে 


বজায় রাখবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক 


ঠিক থাকবে | আত্মীয়তার এই সম্পর্ক যে 
ছিন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো 


ইসলাম দারিদ্য বিমোচনের জন্য খুবই 
চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে । আজকে যদি 
এ শাশ্বত বিধানকে আমরা 


সম্পর্ক নেই 1৮৮ 

সুতরাং আত্রীয়-স্বজনের জন্য একটি 
নির্ধারিত হক আছে, এটা পালন করা 
হলেও দারিদ্র্য অনেকাংশে হাস পাবে । 
তৃতীয়ত: যেটি ইসলাম বলে সেটা হল 


মেনে চলতে পারি তাহলে আমাদের 
সমাজে দারিদ্র্য থাকবে না। যেটি 
আমাদের নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র, 


হুমকি । দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম 
৬টি উদ্যোগ নিয়েছে । 


'্যাকাত' । ইসলামে অন্যান্য ধর্মের মত 
যাকাতের বিধান এচ্ছিক রাখা হয়নি । 
ধনীরা যদি যাকাত না দেয় তাহলে রাষ্ট্র 
নিজ শক্তি প্রয়োগ গরীবের অর্থগ্তলো ধনীর 


(অধিকার) বলেছেন । 

এমন কোনো হাদীসের কিতাব নেই। 
যেখানে যাকাতের অধ্যায় নেই । ইমাম 
বুখারী রেহ.) বুখারী শরীফের কিতাবুয 
যাকাতের মধ্যে যাকাত সংক্রান্ত ১৭২ টি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম মুসলিম 
(রহ.) শুধু ১৭টি হাদীস ছাড়া বাকীগুলো 
বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবেও ২০০ এর অধিক হাদীস আছে । 
চতুর্থত: দারিদ্র্য বিমোচনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
জা [ হাদীসে আছে, 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ. করেন, “তোমরা সকলে 


দায়িত্বশীল আর সকলেই, জিজ্ঞেসিত হবে 
স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে। রাষ্ট্প্রধানও 
লের অন্তর্ভুক্ত আর সেও আপন 


দায়িত্ব 
দায়ি বিষয়ে জিজ্ঞেসিত হবে ৯ 


এ মানে হলো সরকার, ইমাম মানে 
হলো রাষ্ট্রপ্রধান । রাষ্ট্রপ্রধান তার অধীনস্ত 
সমস্ত মানুষের দায়ভার তাকেই নিতে 
হবে। 

রাসূল (সা.) বলেন যে, যদি কোনো 
গরীব মানুষ মারা যায়, তার সম্পত্তি 
থাকলে এটা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য । 
আর যদি তার ওপর কোনো খণ থাকে, 
1৫ (আমার ওপর) ।' তার মানে, রাসূল 
(সা.) সরকার প্রধান হিসেবে, রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন যে, দেশের 
প্রতিবন্ধী, পঙ্গু, অনাথ, অসহায়, দুস্থ, 
এতীম, গরীব, নিঃস্ব, বিধবা, অবলা নারী, 
তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কীধেই পড়ে। 
এখানে রাসূল (সা.) সে দায়িত্বের কথাই 
বলেছেন । 

পঞ্চমত: এরপর ইসলাম রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে 
পাশাপাশি আরও কিছু খাত নির্ণয় 
করেছে । যেমন, কাফফারাতৃষঘ যেহার, 
সাদাকাতুল ফিতর, আরও অন্যান্য খাত । 
এগুলো দিয়েও দারিদ্য বিমোচন করা 
যায়। 

ষষ্ঠত: সবচেয়ে বড় বিষয় হল, যেটা ষষ্ট 
নাম্বারে পড়ে সেটা হলো দান-সদকা । 
আপনারা জানেন, কুরআনের বহু জায়গায় 
আল্লাহ পাক বলেছেন, 


অক্টোবর'১৬ _______ললু। আত্তার্তহীদ ১৩ 
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“সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল- সর্বাস্থায় 
যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন- 
সম্পদ ব্যায় করে ১ 

এভাবে বহু জায়গায় আল্লাহ পাক দান- 
সদকাকে উৎসাহিত করেছেন ৷ সমাজের 
প্রত্যেক মানুষ যদি এ দানের গতিটাকে 
বাড়িয়ে দিত, তাহলে দারিদ্র্য আজকে 
ঢালপালা ছড়িয়ে আরও বেগবান হত না । 
বরং দারিদ্র্য লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য 
হত । 


অন্যান্য ধর্মে দান-খায়রাত কেমন? 
অন্যান্য ধর্মের মধ্যে দান-অনুদানের 
বিধানটি ছিল | যেমন, হিন্দু ধর্মের মধ্যে 
দীন-মহাদানের কথা আছে । সেখানে 
দানের বিষয়টি সন্যাসী বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
ভোগ করেছে । এবং তারা কোনো জিনিস 
গ্রহণ না করলে সেটি অন্যের হাতে দেয়ার 
অধিকার নেই । 
আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) 
উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদি ধর্মের মধ্যে 
যাকাতের মতো বিধান আছে। কিন্তু 
যাকাতের একটি অংশ হারুন (আ.) এর 
জন্য বা তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য 
বরাদ্ধ রাখা হয়েছে । গরীব, নিঃস্ষদেরকে 
তাদের অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। 
খিস্টধর্মের মধ্যেও দান-দাক্ষিণ্যের কথা 
আছে। কিন্তু এটি ছিল, এচ্ছিক পর্যায়ের, 
উৎসাহমূলক পর্যায়ের । এটাকে কখনও 
আইনী রূপ দেয়া হয়নি । 
তাওরাতের মধ্যে যাকাত থাকলেও এটা 
এতবেশি বিকৃত করে দিয়েছে যে, তারা 
এক সময় আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ পাককেই গাল-মন্দ 
করেছে । আল্লাহ পাক ইহুদীদের ক্ষেত্রে 
বলেন, 
০০৪ পু এ) চির্ড ৫ ৫% 28 ৮৮ পে 
৫2৬ 
'আল্লাহ পাক সেই (ইহুদী) লোকদের কথা 


তারা দেখেন, সেখানে সন্যাসীরা শুধু 
ভিক্ষী করতেই জানে এবং তারা মনে 


জায়গায় নামাযের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । তন্মধ্যে ৩২ টি জায়গায় নামাযের 


করে, ভিক্ষাবৃত্তি এক ধরণের পুণ্যের 
কাজ । সাওয়াবের কাজ | সেখানে গরীব 


সঙ্গে আল্লাহ পাক যাকাতকেও উল্লেখ 
করেছেন । এর মধ্যে মাদরাসা শিক্ষিতরা 


ও নিঃস্বদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করে এরা নিজেরা তা ভোগ করেছে । 


যাকাত ইসলামের অন্যতম ভ্তন্ত 
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম যে ছয়টি 
উদ্যোগ নিয়েছে । এর মধ্যে আমাদের 


বুঝবেন, আরবীতে ০ যেটা আছে বা 
ইংরেজিতে যাকে ৪141019 01০ বলা হয়, 
এর সাথে যাকাত শব্দটি ২৭ বার উল্লেখ 
করা হয়েছে । এর মধ্যে ৮টি এসেছে মন্কী 
সুরার মধ্যে । আর ২২ বার উল্লেখ করা 
হয়েছে মদানী সুরার মধ্যে । আল্লাহ পাক 


আজকের আলোচ্য বিষয় হলো, “যাকাত* । 


যাকাতের পরিমাণ নিয়ে মন্কাতে বিস্তারিত 


নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাকাতের মত 


আয়াত নাধিল করেছেন | যাকাতের যে 


একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ে সবিশদ আলোচনা মুল ভাবধারা এটা মক্কাতেই ছিল । মক্কী 
করা খুব কঠিন বিষয় । আমরা যাকাতের আয়াত: 

খুটিনাটি বিষয় বা অন্যান্য মাসায়েল নিয়ে 33912548০2০ ভারি ৩১ এ 
হয়তো আলোচনার সুযোগ পাব না। 24778 412520381 8 

কুরআন-হাদীসে যে বিষয়টিকে খুব বেশি ১৮৬৮2 ৩১ ৯৬ এত রর 
জোর দেয়া হয়েছে, সে বিষয়টি ৪ ০৯১০৮৮। 


আলোকপাত করার চেষ্টা করব । 


“যা তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা 


আমরা দেখি, আল্লাহ পাক শরীয়তের 
বিধানপ্তলোর ক্ষেত্রে ফাযায়েল এবং 
তারগীব ও তারহীব যাকে বলা হয়, 
আখেরাতের লাভ, জান্নাতের পুরস্কার ও 
জাহান্নামের শাস্তির প্রতি বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন । যাকাতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম 
ঘটেনি । 

আমরা জানি, যাকাত ইসলামের ৪র্থ/৩য় 
সতস্ত বা বুনিয়াদ ৷ এর ওপর ইসলামের মূল 
কাঠামো নির্মিত হয়েছে । যাকাতের 
মৌলিক শব্দ মন্কী সুরার মধ্যেই এসেছে । 
যদিও যাকাতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণ 
মাদানী সুরার মধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। 
যাকাত দ্বিতীয় হিজরী মতান্তরে আরও 
পরে ফরয হয়েছে । 

যাকাত ইসলামের সুদূরপ্রসারী একটি 
বিধান | যেটি বাস্তবায়িত হলে আজকের 
পৃথিবীতে আলোচিত দারিদ্র্য নামক সমস্যা 


তোমাদের জন্যই দাও) যেন তা অন্য 
মানুষের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি 
পায় । আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু 
মোটেই) বাড়ে না। অপর দিকে যে 
যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু 
একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে দান করো, তাই বরং বৃদ্ধি 
পায় । জেনে রেখো, এরাই হচ্ছে (সেসব 
লোক) যারা নিজেদের সম্পদ বহুগুণে 
বাড়িয়ে নেয় ।১২ 


এটি মব্কী সুরা । এভাবে মক্কী সুরার মধ্যে 
গরীব মানুষকে খাওয়ানো, গরীবদের 
পাশে দীড়ানো, আর্তমানবতার সাহায্যে 
এগিয়ে আসা, দরিদ্র, অসহায়, এতিম, 
পাক উল্লেখ করেছেন । 

এ শব্দগুলো হয়ত আপনাদের নজর 


থেকে প্রতিটি জনপদকে উদ্ধার করা সম্ভব 


কেড়েছে । কুরআনে জাহান্নামীদের বিভিন্ন 


হবে। যে সমস্যাটিতে গোটা মানবতা 


কার্ষকলাপ সম্পর্কে (যেগুলো তাদের 


জর্জরিত, দারিদ্র্য নামক যে কলঙ্কটি 
মানবতার কপালে হাজার বছর ধরে দাগ 
হয়ে আছে; এ দারিদ্যের কষাঘাত থেকে 


(ভাল করেই) শুনেছেন, যখন তারা 


মানবতাকে মুক্ত করা এবং এ দারিদ্রের 


(বিদ্রপ করে) বলেছিলো, আল্লাহ তায়ালা 
অবশ্যই গ্রীব, আমরা হচ্ছি 
ইহুদীরা দান-দাক্ষিণ্য করেনি ৷ বরং তারা 
আল্লাহ্‌ পাকের বিরুদ্ধেই অপবাদ 


মধ্যে । যারা বার্মায় বা থাইল্যান্ডে যান, 


অভিশাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার 
জন্য যাকাতের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ 
পাক । 


যাকাত: এটি কোনো কর নয় 

যাকাত কোনো কর বা বর্তমান পরিভাষায় 
কোনো টেক্স নয়। এটি নামাযের মতই 
ইবাদত । কুরআনে পাকের ৮২ টি 


জাহান্নামের ভয়াল কুপে নিক্ষেপ করেছে) 
এসেছে, 

45125 
“সে কখনও দুস্থ, অসহায় লোকদের খাবার 
দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ 
দেয়নি ।১৩ 


$৬৫০ ১0,956 
“মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা 
একে অপরকে উৎসাহ দাও না 1৪ 


৫52944642৯০ ৮156 


অক্টোবর'১৬ _______ল্্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


“তারা বলবে, আমরা নামাধীদের দলে 
শামিল ছিলাম না। অভাবী ক্ষুধার্ত) 
লোকদের আমরা খাবার দিতাম না 1৮ 


এগুলো মন্ধী সুরার শব্দ । অর্থাৎ মক্কী 
সুরায় গরীবকে খাওয়ানোর প্রতি কুরআন 
খুবই তাগীদ দিয়েছে । যদিও মক্কায় 
যাকাতকে ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে 
উল্লেখ করা হয়নি । তথাপি সাহাবায়ে 
কেরাম মক্কার মধ্যে এগুলোর ওপর আমল 
করেছেন। 


সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় যাকাত 

আর দারিদ্র্য সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য 
হুমকি । আমরা জানি, যারা নানাবিধ 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা অধিকাং 

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো । 
দারিদ্র্যের কঘাঘাতে জর্জরিত মানুষগুলো । 
হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাষি.) 
বলেন, “আমি তো অবাক হই সেই গরীব 
মানুষ সম্পর্কে যার ঘরে খাবার নেই । যে 
না খেয়ে থাকে । অথচ তার প্রতিবেশীর 
ঘরে প্রচুর খাবার আছে । সে না খায় । 
কেন সে অস্ত্র উচিয়ে যায় তার 
খাবারগুলো ছিনিয়ে নিতে? 

তার মানে এটা সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য 
হুমকি | সুতরাং ইসলাম দারিদ্্যকে সরাতে 
বলে । হুমকি মনে করে । 


যাকাত সামাজিক 

নিরাপত্তার চাবীকাঠি 

“যাকাত' আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে। মানুষ ইন্সুরেপ করে 
বিপদের সময় কিছু পাওয়ার জন্য এবং 
দুর্যোগের সময় পাশে কিছু রাখার জন্য । 
যদি আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে 
যাকাত বিধানটি বাস্তবায়িত হয়; আর 
আমাদের বিস্তবান, সম্পদশালী, ধনী, 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী তারা যদি যাকাত 
আদায় করে; তাহলে গরীব মানুষগুলো 
আছে। ধনী লোক সেও বুঝবে যে, 
আজকে আমার হাতে সম্প্তি আছে, 
আজকে ধনাট্যঃ কিন্তু আমি যদি এরপর 
অভাবে পড়ি, সমাজের অন্য ব্যক্তি আমার 
পাশে দীড়াবে । এটিই হলো, সামাজিক 
নিরাপত্তা । ১৯৪১ ইংরেজির আগ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে 3০9০181 58615 বা “সামাজিক 
নিরাপত্তা নামক কোনো শব্দ কেউ 
ব্যবহার করেনি ৷ কিন্ত ইসলাম ১৪ শত 


বছর আগে যাকাতের বিধান আরোপ করে 


নয়, আগেকার আম্দিয়ায়ে কেরামের যে 


সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক গ্যারান্টি 
সুনিশ্চিত করেছে । 


যাকাত সুনির্ধারিত বিধান 
ইসলাম দারিদ্র্য দূরীভূত করার লক্ষ্যে 
যাকাতের বিধান নিয়ে এসেছে । আমরা 
দেখতে পাই, দারিদ্র্য যেমন ছিল, দান- 
দাক্ষিণ্যের বিষয়টিও ইসলামের আগেও 
ছিল । কিন্তু ইসলামের মত এত সুন্দর 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাধ্যতামূলক আইনে 
রূপ দেয়া হয়নি । সমাজ থেকে অভাব দূর 
করার জন্য ইসলাম আইনবিদদের 
বিচারশক্তি, বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি অথবা 
রাষ্ট্রনায়কদের জনগণের প্রতি সেবার 
ওপর ছেড়ে দেয়নি । 


ইতিহাস, তাদের শরীয়তের যে বর্ণনা 
কুরআন দিয়েছে; সেখানে কুরআন বলে 
যাকাত এটা আগেও ছিল | হযরত ইসহাক 
(আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.) ও হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা কুরআনুল 
কারীম এভাবেই উপস্থাপন করে | কুরআন 


গড) 8 2505 ভা এ ০৪ ঠা 
১৫১(৫৮৫০ 3৮ 
“আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি নেক 
কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত 
দেয়ার জন্যে । তারা (সর্বত্রই) আমার 
আনুগত্য করতো ।”* 


তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা 88৮৫৬) 


আইনবিদদের আইন স্বার্থপর হতে পারে । 


বা যাকাত দেওয়ার কথা বলেছেন । 


তাদের বুদ্ধি তাদেরকে হতাশ করতে 


হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিছু সুন্দর 


পারে । এটাতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে । 
এজন্য যাকাতের পরিমাণ, যাকাতের 
হিসাব ইত্যাদি বিষয়াদি আল্লাহ পাক 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন । যাকাত কখন 
দিতে হবে? কত দিতে হবে? কোথায় 
দিতে হবে? কাদেরকে দিতে হবে? 
এগুলো আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। যাতে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি 
বা শাসক, কোনো গোষ্ঠী বা দল, কোনো 


গুণাবলি ও সৎ চরিত্র আল্লাহ পাক 
কুরআনে করীমে উল্লেখ করেছেন, 
র্ঠ ও ০৮2, রাঃ 3০ পা ্ তারি 
৪৪৮ 
“সে তার পরিবার পরিজনদের নামায 
(প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার 
আদেশ দিতো । (উপরন্তু) সে ছিল তার 
রবের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি 1১ 


শক্তি বা পরাশক্তি এটাকে পরিবর্তন 
করতে না পারে । ইসলাম বিশ্বাস করে, 


ইসমাঈলের ক্ষেত্রেও যাকাতের কথা 
আছে । হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও 


আল্লাহ পাক এমন একটি ন্যায়সঙ্গত, 
শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান দেবেন, যেখানে 
মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। 
এজন্য আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে 


দিয়েছেন । 

আল্লাহ পাকের সেই নির্ধারিত বিধান 
হলো, কেউ যদি সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা 
সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা এর 
সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং 
সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়; 
তবে তাকে তার সম্পদের ৪০ ভাগের 
একভাগ যাকাত দিতে হবে | 

যাকাত এমন বড় অঙ্কের দেওয়া হয়নি, 
যাকে মানুষ বোঝা মনে করবে । আবার 
এমন হালকাও দেয়া হয়নি যে, দারিদ্র্যের 
দাগ কাটবে না। নিসাবের ক্ষেত্রে, 
সময়সীমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা সেখানে 
প্রতিফলিত হয়েছে । 


যাকাত সম্মিলিত ইবাদত 
যাকাতের বিধানটি নামাযের মত সম্মিলিত 
ইবাদত । সম্মিলিত বিধান । শুধু ইসলামের 


আছে । হযরত ঈসা (আ.) বলেন, 
৩৩৬১০৮৯৯০৬৩ ৩০৮৮ 


তাহলে কুরআন জোরালো ভাষায় যে কথা 
বলে, যাকাত নামাযের মতো সমস্ত 
শরীয়তের সম্মিলিত ইবাদত । 


মুত্তাকী হওয়ার জন্য 

যাকাত দিতে হবে 

আমরা বলতে চাই, মুত্তাকী হওয়ার জন্য, 
মুমিনদের লিস্টিতে নাম লিখানোর জন্য, 
মুনাফেকদের খাতায় নাম না উঠার জন্য, 
মুশরিকদের কোনো চরিত্র নিজেদের মধ্যে 
না থাকার জন্যই যাকাত দিতে হবে । 
টা টি নু নার বলে”, 


অক্টোবর'১৬ -________ __ঁঁর্্্ননঁনঁনঁট্্্্্ুু ভি ১৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
ঈমানদারদের জন্য (এটা হচ্ছে) 


আল্লাহ পাকের সামনে যারা) সদা 


হেদায়াত_ও সুসংবাদবাহী গ্রন্থ) ৷ যারা 
নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, 
(সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে 1১৯ 


আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন, “কুরআনে 
করীম মুমিনদের জন্য হিদায়াত । যারা 
নামায আদীয় করে ও যাকাত দেয় ।” 
মুত্তাকী শব্দটি আমাদের কাছে খুবই 
পরিচিত | আল্লাহ পাক বলেন, 

“আর আমার দয়া তো (আসমান- 
জমিনের) সবক'টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন 
করে রেখেছে । আমি অবশ্যই তা লিখে 


অবনমিত থাকে ।”২২ 


মিসকীনদের না দেওয়াও সেই খারাপ 
গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম | তাহলে বুঝা 
যায়, মুমিন হওয়ার জন্য যাকাত, দিতে 
হবে | গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দীড়াতে 
হবে। 


মুহসিন হতে চাইলে যাকাত দাও 
এমনকি মুহসিন যারা সৎকর্ম করে, 
সুপথপ্রাপ্ত, এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও 
যাকাত দিতে হবে । 
41 
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'নেককার মানুষের জন্য (এ হচ্ছে) 


দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা 


হেদায়াত ও রহমত, যারা নামায প্রতিষ্ঠা 


তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত 


করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) 


আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার 
আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে 1” 


যারা নিজেরে মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে 
করে, অথচ যাকাত দেয় না। আল্লাহ 
পাকের দৃষ্টিতে তারা কোনো ভাবেই 
মুত্তাকী নয় । আল্লাহ পাক বলেন, “মুত্তাকী 
তারাই যারা যাকাত দেয় ।' 


যাকাত মুমিনের একক বৈশিষ্ট্য 
যাকাতকে আল্লাহ পাক মুমিনের আলাদা 


স্বাতন্ত্য রক্ষা করার জন্য যাকাত দিতে 
হবে । যেমন- আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে 
বলেছেন, 

০১০৯৯৪৮০0০৩ ৫0৫ ৩০১০ তত ও 
৪৯৪ ৩৩ ৫6 ৬৩৮৮৫ সা ও ৬১ এ? 


“নিঃসন্দেহে ঈমানদাররা সফলকাম, যারা 
নামাযে একান্ত বিনয়াবনত 
(হয়), যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ 
থাকে, যারা যাকাত প্রদান করে 1” 
আল্লাহ পাক মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে 
অপর আয়াতে বলেন, 
৫2 ছে 95 0565 825 29 882 ৫ 
৪৩১০১১৪৪% ৩৮৮ ৯2 
“অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন 
আল্লাহ তায়ালা, তার রাসূল এবং সেসব 
ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা 
করে, যাকাত আদায় করে, সর্বোপরি 


যারা শেষ বিচার দিনের ওপর নিশ্চিত 
বিশ্বাস রাখে 1৩ 


এমনকি আল্লাহ পাক বলেন, মসজিদে 
অনেকেরই যাতায়াত হয় । কিন্তু যারা 
মসজিদকে আবাদ করে, তাদের গুণাবলি 
ও শর্তগ্ুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, যাকাত 
দেওয়া । আন্মাহ পাক বলেন, 

929৩1 ০৪ ৮ 581 1 5 
'আল্লাহ তায়ালার ঘের) মসজিদ তো 
আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা 
ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায 
প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর 
আল্লাহ পাক ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে 
না? 


আল্লাহ পাক এখানে লিস্টি দিচ্ছেন, 
ঈমানের পরে নামায আর নামাযের পরেই 
যাকাত । 


মুনাফিকরা যাকাত 

দিতে ইতস্তবোধ করে 

এমনকি মুনাফিক থেকেও নিজেদের 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য 
মুসলমানদেরকে যাকাত দিতে হবে । 
কারণ, মুনাফিকদের অন্যতম একটি দোষ 
হল, তাদেরকে যখন ব্যয় করতে বলা হয়, 
তারা হাত গুটিয়ে রাখে । আন্লাহ পাক 
৩৯৩ ০ ৩৪ 2 এত ৩৯৪ 


রে 
2 দর্ পু 
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“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, এরা 
(স্বভাব-চরিত্রে১ একে অপরের মতোই । 
তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও 
সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ 
তায়ালার পথে খরচ করা থেকে) উভয়েই 
নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে ৷ তারা 
(যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ পাককে ভুলে 
গেছে, তিনিও (তেমনি) আখেরাতে 
তাদের ভুলে যাবেন 1২৫ 

তারা হাত গুটিয়ে রাখে । তারা ব্যয় করে 
না এবং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক একটি 
শব্দ বলেছেন, 


52. প 22525 
০৯১১৯) 


0554 55 4৫ ১853 89। ৫৮৮? 
৪0১৪৮ 
“তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু 
তা থাকে একান্ত অলস, আর তারা 
(আল্লাহ তায়ালার পথে) অর্থ ব্যয় করে 
বটে, তবে তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার 
সাথে ১৬ 
একান্ত বাধ্য না হলে তারাব্যয় করেনা। 
আর যখন তারা ব্যয় করতে বাধ্য হয়, 
তখন ঘৃণিত মনে ব্যয় করে। তাদের 
খোলামন নেই । উন্ক্ত হস্তে সমাজের 
মানুষকে তারা দান করে না । 


যাকাত না দেওয়া ইহুদীদের লক্ষণ 
ইহুদীদের থেকে যদি আমাদের স্বাতন্ত্র্য 
বৈশিষ্ট্য ও আলাদা পরিচিতি রাখতে হয়, 
তাহলে আমাদের যাকাত দিতে হবে 
ইহুদীদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি 
বড় সমস্যা হলো, তারা দান করে না 
বরং দান করতে বলা হলে তারা আল্লাহ 
পাকের ওপরই অনেক কটুক্তি করে 
আল্লাহ পাক ইহুদীদের ক্ষেত্রে বলেন, 
৫265 
'আল্লাহ পাক সেই (ইহুদী) লোকদের কথা 
(ভাল করেই) শুনেছেন, যখন তারা 
(বিদ্রপ করে) বলেছিলো, আল্লাহ তায়ালা 


অবশ্যই গরীব, আমরা হচ্ছি 
সম্পদশালী 1২৭ 
আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কত বড় 


বিদ্রপাত্মক কথা! (নাউযুবিল্লাহ) । এটি 
ইনুদীদেরই বক্তব্য ৷ আল্লাহ পাক তাদের 
উত্তরে বলেন, 

122 528১৮ ৩৪০8055549৫ হর 
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অক্টোবর'১৬ ________'লুছ। আত্তার্তহীদ ১৬ 
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“ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত 
বাধা পড়ে গেছে, (আসলে) তাদের 
নিজেদের হাতই বাধা পড়ে গেছে, আর 
তারা যা কিছু বলেছে, সে কারণে তাদের 
অভিশাপ দেয়া হয়েছে । (আসলে) তার 
(আল্লাহর) তো উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে 
তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন 1৮ 


লজ কারীমের মধ্যে (মক্কী সুরার 
মধ্যেও) যাকাতের কথা বার বার এসেছে । 
গুণাবলি আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন । 
যেমন_ 
০০164 এ 
90১১৪ 
'আর দুর্ভোগ তো মুশরিকদের জন্যে 
নির্ধারিত হয়েই আছে । যারা যাকাত দেয় 
না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান 
আনে না ।”৯ 


মধ্যে একটি হলো, তারা যাকাত দেয় না। 
অর্থাৎ গরীবের পাশে দীড়ায় না। 
মানবতার পাশে দীড়ায় না। মিসকীনদের 
না দেওয়াও সেই খারাপ গুণাবলীর মধ্যে 
অন্যতম | তাহলে বোঝা যায়, মুশরিকদের 
থেকে নিজেদের আলাদা পরিচিতি রক্ষা 
করার জন্য যাকাত দিতে হবে | গরীব- 
দুঃখী মানুষের পাশে দীড়াতে হবে | 


নবী (সা.)-এর ওফাতের পর 

প্রথম ফিতনা যাকাত নিয়ে 

রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পরে 
ইসলামের ওপর সর্বপ্রথম ফিতনা হল 
যাকাত নিয়ে । রাসূল (সা.)-এর যখন 
ওফাত হয়, কিছু ভন্ড নবী বের হল । আর 
অপর দিকে কিছু নামধারী মুসলমান 


মধ্যে বিভ্তবানেরা যাকাত আদায় না করে, 
তাহলে অনাবৃষ্টি ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টি সে 
সমাজের প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়াবে । 


রিও পাকের কসম! যারা যাকাত এবং 
নামাযের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের 


আমরা যেমন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি । 
হাদীসের মধ্যে এটিও আছে যে, “আল্লাহ 


বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব । আল্লাহর 
শপথ! কেউ যদি সেই রশি দিতেও 


পাকের কসম! যদি কোনো সমাজের মধ্যে 
গরু-ছাগলই না থাকত, তাহলে তো 


অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল (সা.)-এর 


আল্লাহ পাক বৃষ্টির পানি বন্ধ করে 


যুগে উটের সঙ্গে দিত, আমি তাদের 
বিরুদ্ধেও লড়াই করব ।' হযরত ওমর 
(রাযি.) বলেন, আমার প্রথমে আপত্তি 
ছিল, আল্লাহ কসম! আমি পরে বুঝতে 
পেরেছি । সিদ্দীকে আকবরের মতামতই 
ছিল নির্ভুল ।* 
সে দিন যদি সিন্দীকী দৃঢ়তা না থাকত, 
হযরত আবু বকর (রাযি.) যদি এ 
ফিতনার বিরুদ্ধে বলিষ্টভাবে মুকাবেলা না 
করতেন, তাহলে ইসলামের ওপর 
উপুর্পরি আঘাত আসতে থাকত । 
ঘূর্ণিঝড়ে ইসলামের কাঠামো ভেঙে চর্ণ- 
বিচূর্ণ হয়ে যেত । (হতে পারে) এরা যদি 
যাকাতের বিরুদ্ধে বলে সাহস পেত, 
কয়েকদিন পরে বলত যে, নামায একাই 
পড়বে মসজিদে যাবে না । রোযা নির্ধারিত 
মাসে রাখবে না। এভাবে কেউ নামায, 
কেউ রোযা আর কেউবা যাকাত নিয়ে 
আপত্তি করেই যেত । এজন্য হযরত আবু 
বকর (রাযি.) শুধু যাকাতের কথা 
রা । তিনি বলেছেন, 

১25 ও 99১%194 ৩ ও555 3 43) 

গঞ্জ, ঝ| 

'আল্লাহ পাকের কসম! কেউ যদি রাসূল 
(সা.) এর যুগে উটের সঙ্গে যে রশি 
যাকাত দিত, সেটা দেওয়ারও আপত্তি 
করে, আমি তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই 
করব ॥ 


যাকাত না দেওয়ার কুফল 
ইহকালে: যাকাতকে আমরা ইবাদত 


বলতে লাগল যে, তারা যাকাত দিবে না। 
সেদিন হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ়ভাবে 
যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা খুব 
প্রশংসনীয় । তিনি মসজিদে নববীতে 
দীড়িয়ে এক ভাষণে বলেন, , 

25 ৫9032 রঃ ৩6 $% ৩৪ ১৪ 7 


154 8 বি পু 525 9 41 ১000 রি রী 
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হিসেবে দেখতে চাই এবং ইবাদতের সাথে 
সাথে আমাদের সমাজের বহুবিধ 
উপকারিতা আছে । আমরা বলব, সেগুলো 
বিবেচনা করে আমাদের বিত্তবানরা যাকাত 
দেবে। 

যাকাত না দেয়াতে কিছু দুনিয়াতে শাস্তি 
আছে। আর কিছু আখেরাতে শাস্তি 
আছে । দুনিয়ার শাস্তি হল, রাসুল (সা.) 


দিতেন । 

যাকাতের আরেকটি দুনিয়াবী শাস্তি হল, 
যদি সমাজে ধনী লোকেরা যাকাত আদায় 
না করে, সেখানে দুর্ভিক্ষ, মন্দাভাব, 
অনাহার, দারিদ্র এগুলো সমাজের প্রধান 
সমস্যা হয়ে দীড়াবে । 


পরকালে: পরকালের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ 
পাক উল্লেখ করেন, 
284586 35 এ9।০৫৩ 0 02 ৫৫ উনি 


পা পাগতিতগেণ | 25% 2৫ পচ ৮ 25165 


22৭59৯05458, 852৩0 ১০ পি 
952 
“আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগহ দিয়ে 
তাদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা 
আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে 
তারা যেন কখনও এটা মনে না করে, এটা 
তাদের জন্য কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; 
না, এ কৃপণতা (আসলে) তাদের জন্যে 
খুবই অকল্যাণকর; কার্পণ্য করে তারা যা 
জমা করেছে, অচিরেই কেয়ামতের দিন 
তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া 
হবে ১ 
আল্লাহ পাক বলেন, 
চুর 
1286 $ ০৫৭ র্র 216 রিনি 


96১৫ 25 
“এমন একদিন আসবে) যেদিন 
(পুঞ্জিভূীত) সোনা-রূপা জাহান্নামের 


আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে 
(যারা এগুলো জমা রেখেছিল) তাদের 
কপালে, তাদের পার্থখে ও তাদের পিঠে 
চিহ (এঁকে) দেওয়া হবে ৷ (এবং তাদের 
উদ্দেশ্য করে বলা হবে), এ হচ্ছে 
তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা 
অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা 
করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ 
করো ।”২ 

আল্লাহ পাক বলেন, এ সম্পদগ্ডলো দ্বারা 
আগুনে সেঁক দেওয়া হবে। লোহার 
জিনিস তৈরি করা হবে। এটা দিয়ে 
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কপালে দাগ দেওয়া হবে। বলা হবে, 
তোমার এগুলো তোমারই সম্পদ । 
আজকে তোমার পুঞ্জিভূত, সঞ্চিত 
সম্পদের সাধ গ্রহণ করো । 


রাসূল সো.)-এর যাকাত প্রতিষ্ঠা 

রাসূল (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । এমনকি আব্বাসীয় 
খেলাফতে যখন ইসলামের সূর্য নিস্তেজ 
হয়েছিল । কিছু বাধা এসেছিল খলীফাদের 
রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে । সে যুগেও তারা 
যাকাতের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন | 
ইমাম আবু ইউসুফ রেহ.) কিতাবুল 
খারাজ লিখেছেন । এ কিতাবে রাষ্ট্রীয় 


মধ্যে পাম্প তৈরি হবে । এই লেক থেকে 
কোথাও কোনো পানি ছিটকে যাবে না। 
এটা ইসলাম বিশ্বাস করে না। ইসলাম 
মনে করে, কোথাও সম্পদের লেক তৈরি 
হবে । তবে সেখানে যাকাতের মতো বহু 
নালা থাকতে হবে । আর সমাজের শুকিয়ে 
যাওয়া অর্থাৎ দারিদ্র্দের ঘরে সেই 
লেকের পানি যেতে হবে । 


ইসলামের সঙ্গে 

মানবরচিত মতবাদের বন্ধ 

ইসলাম সমাজতন্ত্রের সাথে মিলে না এবং 
পুঁজিবাদের মত দুর্গন্ধ মতবাদের সাথেও 
মিলে না। ইসলাম স্বীয় মহিমায় 
সৌন্দর্যমন্ডিত । ইসলামের সৌন্দর্য হল, 


উদ্যোগে কীভাবে যাকাত উত্তোলন করতে 


সম্পদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ 


হবে? কোথায় বন্টন করতে হবে? তার 
পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আছে । 


এটি তাদের অধিকার 

আমরা যে যাকাত দিচ্ছি, এটি গরীবের 

ওপর কোনো অনুগ্রহ করছি না। এটি 

গরীবের হক । আল্লাহ পাক বলেন, 
ও509) 22082 

“তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত 

লোকদের অধিকার রয়েছে 15 

যাকাত দেওয়ার পর বিভ্তবানরা বলতে 

পারে না যে, এটি অনুগ্বহ ৷ কারণ এটি 

তাদের অধিকার | 


করা | ইসলাম বলে, উপার্জন করো | তবে 
যে যতবেশি উপার্জন করবে, তার ওপর 
ততবেশি সামাজিক দায়িত্ব বর্তাবে । 
সমাজের গরীব মানুষের প্রতি তার 
ততবেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে । 


কাছে খুবই সম্মানিত 
আমরা যারা যাকাত দিচ্ছি, যাকাতের 


পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেড 
স্বীয় বাগান পরিচর্যা করে থাকে | আল্লাহ 
পাকের এ বৃদ্ধির পরিমাণ হতে হতে 
পাহাড়সম হয়ে যায় ।৮5৫ 

গরীব আল্লাহ পাকের হাত থেকে নেয় । 
আপনার হাত থেকে নেয় না। আল্লাহ 
পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন । এক 
মানুষকে অন্য মানুষের হাতে আল্লাহ পাক 
লাঞ্চিত হতে দেন না । অপদস্ত হতে দেন 
না। 


কী সুন্দর ছিল সে যুগ! 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার দালায়িলুন 
নুবুওয়াত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 
19455 ৩১১৫ ১৮৭ ২৪ ৬:০৪ ৫5 
2] ০৬ ৪6 42 ৫০ ৮৮ ৩৬৬ 
51528) 393 ৬1 1971:45 
১৪ ৭০58 2 ৩ 6966৮ ৮০ 
০৫0 25 155$ 4 56 8 
“হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ৩০ 
মাস. খেলাফতের দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন । আল্লাহর কসম! তার মৃত্যুর 


পূর্বে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোনো 
এক ব্যক্তি বিশাল সম্পদ নিয়ে এসে 


যাকাতের শাড়ীর জন্য যায়, আর এই 
শাড়ীগুলোই তাদের জন্য কাফন হয়ে 


বলত: এ সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা দান কর । কিন্তু তাকে বিমর্ষ হয়ে 


যায় । আপনারা যাকাতের দ্বারা তাদেরকে 
মোটেও অনুগ্রহ করছেন না। কারণ 
হাদীসে আছে, রাসূলে করীম (সা.) 


ফিতে যেতে হত। তা দেয়ার জন্য 
কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। ওমর 


সুরা আল-মা'আরিজের ২৪ আয়াতে বলা 
হয়েছে, 

উ20-882)2 0৫62 
“তাদের ধন-সম্পদে সুনির্ধারিত অধিকার 
রয়েছে 1৮৩৪ 
হযরত ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, “কেউ 
যদি যাকাত না দেয়, জোর করে নিয়ে 
আসে এবং সে যদি এ সময় মারাও যায়, 
তাকে শহীদ বলে গণ্য করা হবে ।' 


ইসলামের কত চমৎকার কথা 

আজকে আমাদের সমাজের অন্যতম 
একটি সমস্যা হল, দারিদ্র্য । যদি আমরা 
এ দারিদ্যকে সমাজ থেকে দূর করতে 
চাই; তাহলে সমাজে সম্পদের সুসম বন্টন 
চাইব । ইসলামের কত চমৎকার কথা! 
ইসলাম এটা অনুমতি দেয় না যে, কোথাও 
সম্পদের লেক তৈরি হবে । সেই লেকের 


বলেন, বান্দা যখন দান করে, গরীবের 
হাতে পড়ার আগেই এটা আল্লাহ পাকের 
হাতে যায় । হাদীসটি হলো, 
খে | 0520 46:06 জে 875 ০1৩৪ 
5 ৫ ৫ ৩ 2৫ পু ৫ ৩) 
9: এজ ও (9 এ ২55 
৮ এপও (4 উর 6 ৮০ ভর 
এটা 503৫ 
হযরত আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় হালাল 
আয়-রোজগার হতে খেজুরের একটি 
টুকরাও সদকা করে, আর আল্লাহ পাক 
তো হালাল ব্যতীত কবুল করেন না। 
আল্লাহ পাক খেজুরের সে টুকরোটা নিজ 
কুদরতি ডান হাতে গ্রহণ করেন । অতঃপর 
দানকারীর জন্যে তা স্বীয় মহিমায় লালন- 


(রহ.) মানুষকে অভাবমুক্ত করে 
দিয়েছেন 1৮৩৬ 
এমন একটি সময় ইসলাম বিশ্বকে উপহার 


দিয়েছিল, যে সময় ধনী ব্যক্তি তার 
যাকাতের টাকা নিয়ে সকাল থেকে বিকাল 
পর্যন্ত ঘুরা-ফেরা করেছে। গ্রহণ করার 
লোক পাওয়া যায়নি । আজকে গরীবরা 
ধনীদের ঘরে ঘরে ভিক্ষাবৃত্তির ঝুলি নিয়ে 
ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু দাতার সন্ধান নেই । 
দাতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি হল, 
বর্তমান পরিস্থিতি | 


পরিশিষ্ট 

যাকাতের সেই বিধান নামাযের মতই 
ফরয । আমরা যদি স্ব-স্ব উদ্যোগে ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠান যাকাত আদায় করি, সমাজের 
চেহারা পাল্টাবে। আমরা  দুনিয়া- 
আখিরাতে আল্লাহ পাকের কঠিন শাস্তি 
হতে নিজেকে রক্ষা করবো । এটি কোনো 
কর নয় ৷ এটি একটি ইবাদত | একদিকে 
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সন্তুষ্টি । অন্যদিকে গোটা মানবতার 
মুহাববত । দেশের গরীব মানুষগ্তলোর 
ভালবাসা পাওয়া যায় । সমাজের মধ্যে 
অটুট বন্ধন তৈরি হয় । যে বন্ধনে কোনো 
চির, কোনো ফাটল থাকবে না । 

আল্লাহ পাক আমাদের সমাজের মধ্যে 
যারা বিভ্তবান, সম্পদশালী তাদেরকে 
স্বতঃস্পূর্তভাবে যাকাত দেওয়ার তওফীক 
দান করুক। জেগে উঠুক আমাদের 
অন্তরে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ । 
কোমল অনুভূতি গুলো আবার জেগে 
উঠুক | আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমাজের 
অসহায় মানুষের পাশে দীড়ানোর 
তাওফীক দান করুন । আমিন । 


অহালিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


১ আবু দাউদ, আ/স-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫, হযরত আবু সাঈদ আল- 


+. আবু. দাউদ, আ/স-স্বনান,  আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৯১, হাদীস: ১৫৪৪, হযরত আবু 
« হুরাইরা (রাযি-) থেকে বর্ণিত 

সা সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৮১, হাদীস: ১৭ (২৫৫৫) 
৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৫, 
হাদীস: ৮৯৩ 
১. আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:১৩৪ 
আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৮১ 
আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:৩৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হাকা, ৬৯:৩৪ 
-কুরআন, সুরা অাল-ফজর, ৮৯:১৮ 
** আল-কুরআন, সুরা আল-মুদাসাসির, 
৭৪:৪৩-৪৪ 
১* আল-কুরআন, সুরা আল-তআন্িয়া, ২১:৭৩ 
কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৫৫ 
১৮ আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৩১ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:২-৩ 


২২৩:১-৪ 
২২ আল-কুরআন, সরা আল-সায়িদা, ৫:৫৫ 
২৬ আল-কুরআন, সরা লোকমান, ৩১:৩-৪ 


২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:১৮ 

২৫ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬৭ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৫৪ 

২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:১৮১ 

২ আল-কুরআন, সর আল-মায়িদা, ৫:৬৪ 

২৯ আল (৯৮74৮ ৪১:৬৭ 

্ঁ কট আল-বু আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৫-১০৬, হাদীস: ১৪০০; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩২ 
(২০) 
৩:১৮০ 

৩২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩৫ 
৫১:১৯ 
৭০:২৪ 

৩ আল-বুখারী, ত্রাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৮, 

: ১৪১০ 

ত্* কে) ৪ আল-আইনী, উদাতুল 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, 'বয়রুত, 
লেবনান, ক. ১৬, পৃ. ১৩৫; (খ) আল- 

নবুওয়াত ওয়া 

মারিফাড় আহ্ওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. - 
১৯৮৮ খ্রি), খ. ৬, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: 
২৮৪৮ 


ফতযতযাা টমা মারাদহহথান 


বিভাগসমূহ : নাষেরা, হিফজ ও কিতাব বিভাগ 
বিশেষ আকর্ষণ : হাফেজা ছাত্রীদের জন্য শৈর্ট কোর্স বিভাগ) 
(১ম বর্ষ-€ম শ্রেণী পর্যন্ত) 


দি অভিজ্ঞ হাফেজা, আলেমা ও একজন ছ্বীনদার মহিলা 
বাবুর্টি আবশ্যক 


পুর, অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 


যাতায়ত: অক্সিজেন মোড় হয়ে প্রাজমা হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন পাঠানপুর 
রোড, ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪, ০১৮২৪-৬৩২৫৮১ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

৯. শয়তানের দত্তরখান 

দস্তরখান । পাপাচারের ঝর্ণাধারা । 

মন্দকর্মের শষ্যক্ষেত্র । ইবলিশের ডাইনিং 

টেবিল । 

বশীভূত করার পর, চোখ ধাধানো রঙিন 

নানা রূপময়তায় তাদের মনকে জুড়িয়ে 

দেওয়ার পর, তাদের ক্ষতির বস্তকে 

ভালো-কল্যাণকর হিসেবে উপস্থাপন 

করার পর সেখানে তার জন্য উৎসর্গিত 

মানুষগ্তলোকে পেশ করা হয়। প্রদর্শন 

করা হয় নানা রকম ফ্যাসাদ, বেহায়াপনা 

ও লাম্পট্য । ছড়ানো হয় নানা রকম অসুস্থ 

রুচির বিষ । 

এমনকি তারা মনে করে বসে যে, এটিই 

তাদের জন্যে সবচেয়ে কল্যাণকর বস্ত!! 

আল্লাহ তাআলা কতো চমতকারভাবে 

চিত্রায়ণ করেছেন সেই দৃশ্যপট, 

হপুর্দ ওপাস্থে 282 80 চলা &৪2০ 
90203৮০ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


“বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব 
লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক 
দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । তারাই সে লোক, 
অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম 
করেছে ।” 


১০. শারীরিক সুস্থতার শত্রু 

বিপর্যয় ডেকে আনে: 

৪ টিভির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার 
কারণে রক্তসঞ্চীলন বন্ধ হয়ে যায়। 
কারণ, তখন পেশীর সক্রিয়তা ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ থাকে । 
টিভি দেখায় মনোযোগী হওয়ার কারণে 
বেশি পরিমাণ খাবার সহজেই 
গলাধঃকরণ করা হয় | ফলে টিভিদর্শক 
স্থলদেহী ও মোটা হয়ে পড়ে । আর 
এটিই হল উম্মুল আমরাদ” বা 
'রোগজননী” । 

৬ আরো কিছু ক্ষতি: 

-রাত জাগায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 
ফলে টিভিদর্শক তার ফজরের নামায 
নষ্ট করে । কখনো জামাতে পড়ে না, 


কখনো কাজা পড়তে হয়, আবার 
কখনো জামাআতে আদায় করে 
ঠিক, তবে তন্দ্রা ও ক্লান্তির 
আধিক্যতায় খুশু-খুজু থাকে না । 
- কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব্পালনে অবহেলা 
করে । কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত মনে 
সবার শেষে উপস্থিত হয় । ছাত্র হলে 
প্রথম ক্লাসটি মিস করে কিং. 
পেছনের বেঞ্চে বেঞ্ঞের মতোই 
নিথর-নিশ্চল হয়ে বসে থাকে । 
- স্বাভাবিক নিয়ম পাল্টে যায় । দিনে 
ঘুমায়, রাত্রে জাগ্রত থাকে । ফলে 
কর্মচঞ্চলতার অমূল্য সময়টি নষ্ট 
হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8০2৩] 55৩2 ওঃ 
“রাতকে করেছি আবরণ । দিনকে 
করেছি জীবিকা অর্জনের সময় 1২ 


সুতরাং যারা রাত জাগে, তারা ফজরের 
পর ঘুমোতে যায় যদি তারা নামাযটি ঠিক 
সময়ে আদায় করে । তারা সেই সময়ের 
বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, যার 
ব্যাপারে নবী করীম (সা.) সুসং্‌ 
দিয়েছেন যে, 
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(0 ১৫ 3:59 495) 

“আমার উম্মতের প্রভাতে বরকত হোক 1” 
সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিক্র 
না। প্রভাতের বরকতের সময় রিযকের 
সন্ধানে বের হতে পারে না। শেষ রাতে 
জাগ্রত হতে সক্ষম হয় না। রামাযানে 
সেহেরী খাওয়ার জন্যেও ঠিকমতো জাগ্রত 
হতে পারে না। 

এ-তো সব বৈধ কাজের জন্যে জাগ্ধত 
থাকার কথা । যদি তা হয় রুপোলি 
বাছুরের বেদিতে অশ্ীল ছবি ও 
আজেবাজে খেলাধুলা দেখার জন্যে তা 
হবে নিঃসন্দেহে পাপের ওপর পাপ। 
গোনাহর ওপর গোনাহ । তা অন্তরে 
অন্ধকার ছড়াবে । দেহে দুর্বলতা ছড়াবে । 
মনে হিংস্রতা ছড়াবে । রিজিক তাস 
করবে । চেহারাকেও করবে কুৎসিত- 


স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্র, যারা টিভির 
পর্দার সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার জন্যে 
পাগল, তাদেরকে যখন ডাক্তারি পরীক্ষা 
করা হয়, পিঠের বক্রতা, দৃষ্টিশক্তির 
দুর্বলতা ইত্যাদি ধরা পড়ে। কারণ 
দৃষ্টিশক্তির বিরামহীন ব্যবহার করেছে 
তারা । অথচ তা বেশি নাড়াচাড়া করা যায় 
না । তাছাড়া টিভির ক্ষেত্রে একটি অন্ধকার 
রুমে দৃষ্টিসীমার ভেতর সীমাবদ্ধ ছোট্ট 
একটি জায়গায় ছবি ও নড়াচড়ার ওপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং খুব কাছ থেকে 
দেখার, কারণে চোখের রগসমুহে খুব চাপ 
পড়ে । 


১১. ক্যান্সার-ভরা-পর্দা 

আমাদের চোখে টেলিভিশন যে আলোটি 
ফেলে, তা গামা রশ্মির সাহায্যে পর্দার 
পিছন থেকে রঙিন টেলিভিশনে ২৫০০০ 
ভোল্ট পাওয়ারে এবং সাদা-কালো 
টেলিভিশনে ১৫০০০ ভোল্ট পাওয়ারে 
ফেলে থাকে ৷ এই গামা রশ্ির উপাদান 
পর্দার ফসফরাসের প্রলেপে বিদ্যুৎ প্রবাহ 
ছাড়ে । ফলে পর্দা উজ্জল ও প্রদীপ্ত হয়ে 
ওঠে এবং আলো প্রেরণ করে, যা সরাসরি 
আমাদের চোখে এসে পড়ে এবং 
আমাদের দেহেও পড়ে 

টেলিভিশনের পর্দা থেকে আসা রশ্মির 
পরিমাণ যতই কম হোক না কেন তা 
মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে মৌল ক্ষতিকারক 
বস্তু । এটিই ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট | 
আর বর্তমানে তো ডাক্তাররা ক্যান্সার নিয়ে 


পড়েছেন মহামুশকিলে! কতো সম্ভাব্য 


“আল-আহরাম' পত্রিকা একটি সতকীকরণ 


কারণ তারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে । 
শেষ পর্যন্ত তারা বর্তমানে টেলিভিশন- 
দেখা পরিবারগুলোর দিকে অভিযোগের 
আঙুল তুলছেন, যারা টিভি, কম্পিউটার ও 
বিভিন্ন, প্রকার ভিডিও গেমস-যন্ত্র ব্যবহার 
করে। 


১২. স্বাদের বিষ 
অধ্যাপক _ মুহাম্মদ আলী আদ-দানাভী 
আল- 


ড. এমেল কারুৰব যখন হযুক্তরাস্ত্রের 
শিকাগোর একটি হাসপাতালে মৃত্যু 
যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, তখন তিনি খুব 
তিক্ততার সাথে এ-কথা ব্যক্ত করলেন যে, 
বাড়িতে টেলিভিশন-ভিডিও রাখার অর্থ 
হলো তীব্র ঝগড়াটে শক্র ও ক্যান্সার এর 
শিশুদের দেহে ভয়ংকর রোগ ছড়ায় । ড. 
সাহেব নিজেই টেলিভিশনের তেজক্ত্িয়তা 
থেকে সৃষ্ট ক্যাসারের একজন বলি! তার 
মৃত্যুর পূর্বে সেই ক্যান্সার সমূলে উপড়ে 
ফেলার জন্য ৯৬ বার অপারেশন চালানো 
হয়। কিন্ত কোনো লাভ হয়নি । কারণ, 
তার মুখের বড় একটি অংশ ও হাত কেটে 
ফেলার পর তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক 
পরিণতিতে পৌছেছিলেন । 

ড. কারুব তার মৃত্যুর পূর্বে আরো বলেন, 
টেলিভিশন কোম্পানিগুলো মানুষের সাথে 
মিথ্যা বলে এবং প্রতারণা করে । মানুষও 
মনে করে, এতে তেজস্কিয় রশ খুব স্বল্প, 
যা কোনো ক্ষতি করবে না এবং 
টেলিভিশনে তা সরবরাহ হবে না। তবে 
দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞান বলে, রশ্মির 
পরিমাণ যতই হোক, তা পরিমাণ মতে 
মানবদেহের জন্য ক্ষতিকরই ৷ আর সেটি 
নিরণীত হবে টেলিভিশনের সামনে বসার 
সময় অনুপাতে | 


প্রতিবেদন প্রচার করে ।” তাতে গর্ভবতী 
মায়েদেরকে টেলিভিশনের সামনে 
দীর্ঘসময় বসা থেকে নিষেধ করা হয়েছে । 
যাতে টিভির তেজস্তকরিয়তায় গর্ভের ভ্রুণ 
আক্রান্ত না হয়। তাতে বলা হয়েছে, 
মিসরীয় বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় এ- 
কথা বেরিয়ে এসেছে যে, আমাদের 
চারপাশের সব স্থানে গর্ভবতী মা যেসব 
কঠিন তেজস্কিয় রশ্মির মুখোমুখি হয়, তা 
তার পেঠের ভ্রুণের বিকৃতি সাধন করে । 
কখনো কখনো জন্মের আগে বা পরে 
বাচ্চার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে ।৯ 
মিসরের শিশু-সুরক্ষা গবেষণা ইউনিটের 
প্রধান ড. মুহাম্মদ মানসুর বলেন, 
“তেজস্ক্রিয় রশ্মির কারণে চামড়া ও দেহের 
বিভিন্ন স্থানে বিকৃতি সৃষ্টি হয় । এ-ক্ষেত্রে 
মানুষ ও পশুর মাঝে কোনো পার্থক্য 
নেই। তেমনিভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্ির 
কারণে ক্যাসারজনিত টিউমার এবং নারীত্্‌ 
ও পুরুষত্বের উপাদান কম হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । ভবিষ্যত প্রজন্মের 
জেনেটিক গুরণাবলিতে তা ক্রমেই 
ক্রমিত হয় । গর্ভাবস্থার বিভিন্ন সময়ে 
ভ্র্ণে বিভিন্ন শারীরিক বিকৃতির সৃষ্টি হয় 
তাই ড. মুহাম্মদ মানসুর গর্ভবতী নারী 
এবং শিশুদের অনুরোধ করেন যে, 
“মিসরের অধিকাংশ ঘরে বিদ্যমান রঙিন 
টেলিভিশনের সামনে দীর্ঘ সময় বসবেন 
না। কারণ, এটিই ভ্রণ হত্যাকারী 
তেজস্ক্রিয় রশ্বির উৎসমূল | এটি ঠিক 
যেমনিভাবে শিশুদের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল 
করে দেয় । ডাক্তারি চশমার লেন্সের ওপর 
এর প্রভাব পড়ে। ফলে দৃষ্টিশক্তি 
অনুপাতেই চশমা কাজ করে 1১ 


১৪. আত্মিক সুস্থতার শত্রু 


মৃত্যুশষ্যায় কাতর ড. কারুবের পক্ষে ড. 


টেলিভিশন তার জন্যে কুরবান 


হাসেল ও ড. লাম্বও সমর্থন ব্যক্ত করেন । 
এসব আমি বৈরুত থেকে প্রকাশিত “আল- 
ইকতিসাদ" পত্রিকায় পড়েছি । তাতে শেষে 
একটি সুপারিশ করা হয়। তা হলো, 
প্রত্যেক মা-বাবার জন্যে একটা একটা 
বড় বড় হাতুড়ি প্রয়োজন, যাতে তারা 
তাদের ঘরের টেলিভিশনগুলো ভেঙে 
টুকরো টুকরো করে দিতে পারে 1" 


১৩. ভ্রুণ বিকৃতিকারী 


মানুষগুলোকে সেই শৈশবের প্রারম্ত 

থেকেই কাছে পায় । টেলিভিশন তাদেরকে 

হাত ধরে নিয়ে যায় জীবনের শরৎকাল 

যৌবন পর্যন্ত । অতএব জাতির দুটি 

গুরুত্বপূর্ণ অংশের মন-মানস গঠনে 

টেলিভিশন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । 

১. শিশু-কিশোর: যারা জাতির 
ভবিষ্যতকাণ্ডারী । 

২. তরুণ-যুবক: যারা জাতির স্বপ্রদ্রষ্টা ও 
আয়োজক-উদ্যোক্তা । 


অক্টোবর'১৬ _____ আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


জাতির সেই ছেলেরা যখন অসুস্থ চেতনার 
বিষ পান করছে, দোলনা থেকে কবর 


বনে যায়! যেন তারা চামচ দিয়ে 
খাওয়ানো ছোট ছেলের সাথেই অধিক 


পর্যন্ত মানসিক বিকলাঙ্গতা ও অধঃপতিত 


সাদৃশ্যপূর্ণ! কারণ, সেই ছোট ছেলেকেই 


ধকে গোগ্রাসে গিলছে, তো জাতির 
কল্যাণে কী-ই বা বাকি রইবে? 


তো বশীভূত করা যায়, সে-ই যা দেখে 
তাতে ডুবে যায়, তা মনোপ্রাণে বিশ্বাস 


আত্মিক সুস্থতায় টেলিভিশনের প্রভাব 


করে; তাতে বিস্মিত হয় ।১ 


আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত আলোচিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । 


১৫. নিদ্রার শিক্ষক ও 

নেতিবাচক চিন্তার অধ্যাপক 

'আত্বিক সুস্থতার ওপর টেলিভিশনের 
প্রভাব উদঘাটনে চালানো গবেষণায় 
গবেষণা টিম এ-কথার ওপর একমত 
পোষণ করে যে, টেলিভিশন দর্শকদেরকে 
আত্মিক অলসতার তালিম দেয় । ফলে 
দেহও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এটি 
তাদের মাঝে নেতিবাচক বায়ু প্রবাহিত 


আর বাস্তবে যারা শিশু, তাদের অল্প বয়স 
এবং সুপ্ত প্রতিভা থাকা সত্তেও নেতিবাচক 
চিন্তা-চেতনা সাদরে গ্রহণ করায় অভ্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অথচ বাস্তবে তারা কোনো 
কর্মকা এখনো জড়িতই হয়নি । 

আরেকটি আত্মিক ক্ষতি হলো, টেলিভিশন 
মানুষের মনে রূঢ়তা ও নির্দয়তা সৃষ্টি করে, 
সৃষ্টি করে বোকামি ও নিবুদ্ধিতা | কারণ, 
তারা আযাকশন, আ্যাডভেপ্ধার ও 
সহিংসতার ফিলুগুলোতে হত্যা, ভাংচুর, 
রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক 
কর্মকা-ই দেখে । তা শিশুমনে গভীর 


করে | তাদেরকে পরিণত করে চরিত্রহীন 
চাটুকারে । যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, 
সেদিকে তারাও প্রবাহিত হয় । টেলিভিশন 
তাদের অন্তরে দায়িত্বহীনতা, পরাজয় ও 
আতসমর্পনের মানসিকতা ফুঁকে দেয় । 
উত্তম ও উচুমানের কাজ থেকে তাদের 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় । সুউচ্চ লক্ষ নির্ধারণের 
সুযোগই দেয় না। তাদের হৃদয়ে 
চিন্তানৈতিক শূন্যতার জোড়া-তালি 
বাড়তেই থাকে । 

কারণ খোদ দেখা কাজটাই নেতিবাচক 
চরিত্র । এর কারণে সাদরে গ্রহণ করার 


নড়াচড়া ছাড়া নিশ্ুপে বসে থাকে। 
উষ্ণতা, দৃঢ়তা ও সরলতার পরিবেশ 
তাতে 'বিরাজ করে । সবাই চোখ-কান 
তাক করে থাকে টেলিভিশনের পর্দায় । 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকে তাতে 
আটকানো । তাদের মগজে যা ঢালা হয়, 
সবই তারা গ্রহণ করে। বলা যায়, 
বিনেবাক্যে তারা তা মেনে নেয় । তাদের 
পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক আশাবাদ 
ছাড়াই তারা তা গলাধঃকরণ করে । যেন 
এটি এক পক্ষের দৃঢ়-অটল দানকর্ম, তার 
বিপরীতে অপর পক্ষে রয়েছে পূর্ণ 
নেতিবাচকতাকে সাদরে গ্রহণকর্ম । 

তাৎক্ষণিক আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ না 
থাকার কারণে চিন্তা-চেতনায় মাদকতার 
সৃষ্টি হয়; পুপ্ভীভূত প্রভাব সৃষ্টি হয় । তাতে 
যুক্ত হয় চিন্তার সেই আবর্তন, যা 
বড়দেরেকে শৈশবের দিকে আকর্ষণ করে, 


রেখাপাত করে । বিশেষত খারাপ প্রভাব 
ফেলে ৯২ 


১৬. বিংশ শতাব্দীর ভূত 

ছোটরা যা দেখে, তা-ই বিশ্বাস করে । 

কল্পকাহিনিতে ব্যাপক প্রভাবিত হয় | ভয়- 
₹সতার দৃশ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় । তাদের 

মানসিক ভারসাম্যে তা গভীর রেখাপাত 


করে। 
আগেকার যুগে শিশুদেরকে ভূত-প্রেতের 
কথা বলে ভয় দেখানো হতো । আজকের 
টেলিভিশন-প্রোগ্রামে যা প্রদর্শিত হয়, তা 
ভূতের গল্পকেও ছাড়িয়ে যায় । কারণ, যে 
ভূতটি পূর্ববর্তী প্রজন্মের কল্পনাজগতে 
বসবাস করত, তাকে আজকের হতভাগা 
প্রজন্ম টিভির পর্দায় চিৎকার করতে করতে 
অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে দেখে । সেই 
ভূতের ছবি শিশুদের নিঃসঙ্গতা ভাঙে; 
বন্ধুত্ব কেড়ে নেয় । তাদের সঙ্গ দেয় - 
যখন তারা বিছানায় আশ্রয় নেয় । ডর-ভয় 
ও ঘুটদ্বুটে অন্ধকারের কারণে তাদের 
বিছানা শক্ত হয়ে যায়! ফলে সৃষ্টি হয় 
উৎকণ্ঠা, নিদ্বাহীনতা, ভয়ানক দুর ও 
অনিচ্ছাকৃত মুত্রত্যাগ ইত্যাদি... 

টিভি দেখার পর শিশুকে যদিও শাত-শষ্ট 
ভয়ংকর দৃশ্য ঢুকে পড়ে; তার অবচেতন 
মনে তা দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় । সেখানে তা 
স্থায়ী হয়ে অবস্থান নেয় । প্ররোচনার সময় 
তা-ই প্রথমে ভেসে ওঠে । মোটকথা, সে 
দৃশ্য তার মানসিক বিকাশে বিরাট ছাপ 
রেখে যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই । 


একটি ছোট মেয়ে আতঙ্ক ও সহিংসতার 
দৃশ্য দেখা এবং সে-সময়টা যে কীভাবে 
কাটায়, তা ব্যক্ত করে যে, আমার চোখ 
জোড়া বন্ধ রাখি । শুধু ছোট্ট একটা ফাকা 
রাখি মাত্র 1১৩ !চলবে] 


* আল-কুরআন, সরা ভাল-কাহাফ, ১৮: 
১০৩-১০৪ 
২. আল-কুরআন, সুরা আন-নাবা, 
৭৮:১০-১১ 
 আত-তাবারানী, আল-স্ব'জায়ুল অ7ওসাত, 
খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: ৭৫৪, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
(ক) অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, ভা7ল- 
উসরাতুল ম্বসলিমাহ, পৃ. ১২০; (খে) 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩২; (গ) আদনান আশ- 
তারশা, জিসয়ুকা ওয়াত তিলাফিযযুন, পৃ. 
২৫-৬৯ 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসালিমাহ, পৃ. ১২১ 
ড. জন আউট একজন ফটোগ্রাফী 
বিশেষজ্ঞ | তিনি এক গবেষণায় দেখিয়েছেন 
যে, তিনি একটি চারাগাছ রঙিন 
টেলিভিশনের পর্দার সামনে রাখলেন । দেখা 
গেল, সেটি অস্বাভাবিক মোটা হয়ে বিকৃত 
ঢঙে বেড়ে উঠল । অন্য গবেষণায় তিনি 
দেখিয়েছেন যে, টেলিভিশনের পাঠানো 
আলোকরশ্মিতে আক্রান্ত হয়ে কিছু ইদুর 
ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেখুন: 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ১২২ 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
যসালিমাহ, পৃ. ২৭২-২৭৩ 
” আল-আহরাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ । 
দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল- 
উসরাতুল মুসালিমাহ, পৃ. ১২৬ 
এ-কারণেই কানাডার কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
এক আদেশে বলে, গর্ভবতী নারীরা 
গর্ভকালীন সময়ে কম্পিউটার বিভাগে কাজ 
করা থেকে বিরত থাকবে । এ-সময়ে 
তাদেরকে অন্য বিভাগে দায়িত্ব দেওয়া 
হবে । দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের 
আল-উসরাতুল মসলিমাহ, পৃ. ১২৪ 
** দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের জাল- 
১ উসরাতল মুসালিমা, পৃ. ১২৪-১২৬ 
১ দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল- 
২ উসরাতিল মুসলিমাহ, পৃ. ১১৩-১১৪ 
১২ তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, কাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ২৩-২৪ 
* (ক) অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল- 
উসরাতল মুসালিমাহ, টড ১৮৭-১৮৮ খে) 
তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ২৪ 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


বিষয়: আযান প্রসঙ্গ 


শরয়ী সমাধান: (ক) স্মরণ রাখতে হবে 


সাজ-সজ্জা করে মার্কেটে বা রাস্তাঘাটে 


সমস্যাঃ (ক) আযানের পর আযানের 


যে, পুরুষের জন্য প্রয়োজনে মাথার চুল বা 


দুআ মাইকের মধ্যে পড়া ও হাত তুলে 
মুনাজাত করা শরীয়ত সম্মত কিনা? 


দাড়িতে খেযাব হিসেবে মেহেদী ব্যবহার 
করা জায়েয ও সুন্নাত এবং পায়ে পাকুই 


(খ) আযানের আগে পরে সালাতু-সালাম 
পড়া নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
বিধান কী? জানতে চাই । 

ফজলে রাবৰী হামীম 


চাম্বল, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: (ক) শ্রোতাদের স্মরণ 
করে দেওয়ার লক্ষ্যে মাইকে আযানের 


ইত্যাদি রোগের ওষুধ হিসেবে মেহেদী 
ব্যবহার করা বৈধ। বাকী হাত-পায়ে 


স্ত্রীর রূপ মানুষকে দেখানোর জন্য বলে 
থাকে, তবে তা ইসলামী শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ হবে না। আর যদি স্বামী 
নিজে স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করার 
জন্য বলে এবং পার্লারে মহিলারাই কাজ 


সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের মেহেদী ব্যবহার 


করে তবে তা জায়েয হবে । কিন্তু সাজ- 


মাকরহে তাহরীমী । কেননা হাদীস 
শরীফে বর্ণিত আছে, “পুরুষের ঝীনাত বা 
সৌন্দর্য এমন বন্ত ব্যবহারে যার মধ্যে 
সুগন্ধি থাকে, রং থাকে না । আর মহিলার 
রর এমন বস্তুতে যার রং দেখা যায়; 


দুআ পড়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই । 
তবে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক 


তবে সুগন্ধি গোপন থাকে 1 
(খ) পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও লোহার আংটি 


নয়। আর আযানের পর হাত তুলে 


বা অন্যান্য অলংকারাদা ব্যবহার করা 


মুনাজাত নবী করীম (সা.), সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ী ও তবে-তাবেয়ীন কারো 
থেকে সাবেত নেই । এসব কাজ শরীয়তে 
নব আবিষ্কৃত ও বিদআতে সাইয়েয়া । 
(খ) আযানের আগে ও পরে কোনো সময় 
জায়গায় ইদানিং যে সালাত ও সালাম 
পড়ার প্রচলন হয়েছে। তা সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগে ছিল না। 
তাই এ ধরণের নব প্রথা বিদআতের মধ্যে 
গণ্য হবে । 
মিশকাত: ১/৬৫; আবু দাউদ: ১/৭৮; 
আহসানুল ফতাওয়া: ১/৩৬৯ 


বিষয়: মেহেদী ও আংটি ব্যবহার 

সমস্যা: (ক) আমাদের এলাকায় মেহেদী 
মেহেদী দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, 
পুরুষের জন্য হাত-পা ও চুল-দাড়িতে 
মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
(খ) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 
করা, গলায় চেইন ব্যবহার করা জায়েয 
আছে কি? রূপা বা লোহার আংটি 
দেওয়াতে কোন সমস্যা আছে কিনা? 


মাকরুহে তাহরীমী ও না জায়েয । বাকী 
রুপার আংটি যদি চার আনার কম হয়; 
তাহলে পুরুষের জন্য ব্যবহার করা 
জায়েয । আর চার আনা বা তার চেয়ে 
অধিক হলে না জায়েয বলে গণ্য হবে । 
আর স্বর্ণ-পিতল ইত্যাদি মিশ্রিত 

অলংকারাদী ব্যবহারও না-জায়েয । 
আবু দাউদ:২/৫৬০; তালীফাতে রশীদিয়া: ৪৮২; 
বোখারী: ২/৮৭১; হেদায়া: ৪/8৪১; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ৫/৩৩৫ 


বিউটি পার্লারে সাজ-সঙ্জা প্রসঙ্গে 


সঙ্জার মধ্যে ব্রণ ইত্যাদি পরিষ্কার করতে 
কোনো অসুবিধা নেই । 


সুরা নূর: ৩১; মুসলিম: ৪/১৯৫; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ৫/২৫৮; এমদাদুল ফতাওয়া: ৪/১৯৬ 


বিষয়: জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে স্থায়ীভাবে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের বিধান কী? যদি বৈধ না হয়, 
তাহলে কনডম বা ওষুধ প্রভৃতি ব্যবহারের 
মাধ্যমে সাময়িক জন্ম বিরতি করতে 
পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী 
সমাধান জানতে চাই | 

শরয়ী সমাধান: আর্থিক সংকট বা 
দারিদ্রের আশঙ্কায় জন্নিয়ন্ত্রণ বা 
জন্মবিরতি শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও না 
জায়েয । অবশ্যই স্ত্রী বা শিশু-সন্তানের 
স্বাস্থ্য রক্ষার্তে যদি অস্থায়ীভাবে জন্য 


সমস্যা: মুহতরম! আমার স্বামী আমাকে 
বলে। এখন আমার প্রশ্ন হল, বিউটি 
গায়ের লোম ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়। 
আর মুখের দাগ ইত্যাদি উপড়ে ফেলা 
হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 
পার্লারে গিয়ে সাজ-সঙ্জা করতে পারবো 
কিনা? জানালে আনন্দিত হব । 


বিরতি করাতে কিছু অবকাশ রয়েছে । তা 
কনডম ব্যবহার বা ওষুধ সেবন যেভাবেই 
হোক । 
সুরা নিসা; মিশকাত: ২/২৭৫; দুর্রুল মুখতার: 
৫/২৭৬; এমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২০৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ৫/৩৪৩; তাফসীরে বায়যাবী: +/১১৭ 


বিষয়: খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 
মাঠ আছে। তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 
যন্ত্রপাতিও রয়েছে। ওখানে এলাকার 
ছেলে-মেয়রা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 
করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ফা।তা।ও।য়া 


(ক) ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা কী 
রূপ? 


বিষয়: ইসলামে ছবি তোলার বিধান 
সমস্যাঃ ইসলামী সম্মেলনে ও সভা- 
সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের 


(খ) মহিলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার বিধান 


কী? 

শরয়ী সমাধান: (ক) যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নিহিত রয়েছে, একমাত্র ধর্মীয় উপকার বা 
অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত হল, তাতে 
যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ 
সংযোজন না হয় । আর যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নেই; তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিষ্কার 
হারাম । 

(খ) খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
ভিন্ন কোনো হুকুম নেই । তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলী ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 
শরীর চর্চার অনুমতি দেয়া যেতে পারে । 


রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ৫/৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 
৭/২৯০; দুর্রুল মুখতার: ৩/৩৭১ 


বিষয়: গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: (ক) গায়েবী জানাযা পড়া যাবে 
কিনা? 

(খ) অভিভাবক ছাড়া দ্বিতীয় বার জানাযার 


উপস্থিতিতেও ফটো-ভিডিওয়ের করতে 
দেখা যায়। ইসলামের স্বার্থ বা কোন 
প্রয়োজনে কি এধরনের ছবি ধারণ করা 
জায়েয? এব্যাপারে শরীয়তের সঠিক তথ্য 
কী? জানালে আনন্দিত হব ৷ 
মো. মামুন গাজী 
ফুলগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে ছবি 
তোলা ও ছবি উঠানো উভয়ই না জায়েয । 
তবে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনে 
তার অনুমতি রয়েছে । যেমন- ফরয হজ 
এবং প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতামূলক 
কাজে । যেখানে কোনো প্রকার প্রয়োজন 
বা আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে 
স্বেচ্ছায় ছবি তোলা জায়েয নেই । সুতরাং 
সভা-সম্মেলনে নিম্প্রয়োজনে ফটো তোলা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না । 
মিশকাত: ২/৮৬; ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪৩৫; 


আল-আশবাহ: ৪৩; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: 
১৪/৪২৪; এমদাদুল ফতাওয়া: 8/২৫৪ 


বিষয়: মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া 

সমস্যা: আমি একজন বয়ক্ধ মহিলা । ২ 
ছেলে ও ১ মেয়ের জননী । আমি স্থানীয় 
মোসতুরাত জামায়াত) মহিলা তাবলীগের 
সাথে জড়িত। নিয়মিত তালীম করি । 
আমাদের আমীর সাহেব আমাকে সময় 
লাগানোর জন্য বলছেন। এখন আমি 


নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত জানতে 


চাই। 
মুহা. নাফিছুল আলম 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 

শরয়ী সমাধান: (ক) গায়েবী জানাযার 
নামায জায়েয নেই । তবে মুর্দা যদি 
জানাযার নামায পড়া ব্যতীত দাফন করা 
হয়; তখন মুর্দা ফুলে-ফেটে যাওয়ার আগ 
পর্যন্ত তার কবরের পাড়ে জানাযা পড়া 
শরীয়ত অনুমোদিত । 
(খ) অভিভাবক জানাযার নামায পড়ার 
পর অন্য কারো জন্য সে মুর্দার দ্বিতীয়বার 
জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। 
হিন্দিয়া: ১/১৬৪; বাহরুর রায়েক: ২/১৯২; ফতহুল 

কাদীর; ১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: ২/১৯৬ 


অক্টোবর'১৬ 


দ্বিধা-দ্রন্ধে ভূগছি। এ অবস্থায় দীনের 
দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া উচিত হবে 


স্বীকৃত । সুতরাং ইসলামের গন্ডির ভেতর 
থেকে পর্দার সাথে দাওয়াতী কাজে কোনো 
শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং এটি একটি 
জরুরী ও পুণ্যময় কাজ । অবশ্য দূর- 
দূরান্তে সফরে যেতে হলে সাথে নিজ 
স্বামী, ছেলে কিংবা কোন মুহাররম পুরুষ 
থাকতে হবে। রাসুল সা. এর যুগেও 
পর্দার সাথে দীনী মাহফীলে মহিলাদের 
যোগ দেওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে । 
বিধায় টি শরীয়ত বিরোধী বা বিদআত 
নয়। হ্যা, এ ব্যাপারে অতিসতর্কতার 
প্রয়োজন । পথ চলাকালীন যেন মহিলা 
জামাতে কোন ফেতনার সৃষ্টি না হয়। 
কারণ এ যুগ ফেতনার যুগ । 
আল-কুরআন: ২২/৪২৩; তাফসীরে কুরতুবী: 
১৪/১৭৮; আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস: 
৩/৩৬০; সহীহ বোখারী: ১/১৩৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়াঃ ১/১১৬; কেফায়াতুল মুফতি: ২/৩৫ 


বিষয়: মহিলাদের নেকাব পরিধান 
সমস্যাঃ আমরা আলেমদের কাছ থেকে 
শুনছি যে, নারীদের সতর হলো, হাতের 
তালু, পায়ের তালু আর চেহারা ব্যতীত 
সর্বশরীর । এখন আমার জানার বিষয় 
হলো যদি নারীরা কোনো প্রয়োজনে ঘরের 
বাইরে যায়, তখন তাদের শরীরের 
অন্যান্য অঙ্গের পাশাপাশি হাত-পা এবং 
চেহারাও ঢাকতে হবে কিনা? আর যদি 
ঢাকতে হয়, তার কারণ কী? শরীয়তের 
দলীল সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
কামরুল ইসলাম 


শরয়ী সমাধান: মহিলাদের চেহারা 


কিনা? গেলে কিভাবে যাব? এবং উল্লিখিত 
মহিলা তাবলীগ শরীয়ত সম্মত কিনা? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মাহমুদা 
নুতন বিল সিমন, রাজশাহী 


শরয়ী সমাধান: বর্তমান যুগে পবিত্র 
ইসলাম ধর্মের প্রতি মুসলিম সমাজের চরম 
উদাসীনতা বিদ্যমান । বিশেষত নারী 
সমাজ আজ অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও 
অশ্লীলতার এক মহামারিতে আক্রান্ত । এ 
পরিস্থিতিতে মহিলা সমাজে দাওয়াতের 
মেহনত করা এক আবশ্যকীয় মেহনত 
হিসেবে ওলামায়ে কেরামের নিকট 


মূলত সতর না হলেও ফিতনার মহল 

হওয়ার কারণে কোনো ডাক্তারের কাছে 

বা স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদিতে 

যাওয়ার সময় চেহারা ঢেকে রাখা 

ফরয । সুতরাং চেহারা খোলা অবস্থায় 

কোনো বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া 

জায়েয হবে না। 

সুরা আহযাব: ৫৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর: 
৩/৮২৪; তিরমিযী শরীফ: ১/১৪০; বাদায়েউস 
সানায়ে: ৫/১২১; রাদ্দুল মুহতার: ১/৪০৩; 
কেফায়াতুল মুফতি: ৫/৩৫৩ 


সংকলন: রিদওয়ারল হক শামসী 


ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


[) আত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তুরস্ক 

১৯১৪ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত সংঘটিত 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
একটি বহুজাতিক সংঘাতের ঘটনা | এ 
যুদ্ধে তুরস্ক ছিল একটি পরাশক্তি এবং 
এ মহাযুদ্ধই উসমানীয় খিলাফত ও 
মুসলিম উম্মাহর খিলাফতকে শেষ 
করার প্রধান ভূমিকা পালন করে । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও সূচনা নিয়ে 
বিস্তর মতভেদ আছে। তবে যে 
তাৎক্ষণিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনা হয় তা হচ্ছে, ১৯১৪ সালের 
২৮ জুন সারজাভোতে অস্ট্রিয়ার 
আর্চডিউকে হত্যা করা । এর পরপরই 
যুদ্ধের ডংকা বেজে উঠে এবং ১৯১৪ 
সালের ৪ আগস্ট জার্মানি ও ইংল্যান্ড 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে । এর 
অব্যবহিত পরই ফ্রান্স ব্রিটেনের 
সমর্থনে যুদ্ধে যোগদান করে । পূর্ব 
ইউরোপে জার্মানি ও রাশিয়া খুব 
এককভাবে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব না দেখে 
জার্মানি তার মিত্র তুরক্ষকেও যুদ্ধে 
টেনে আনে । ফলে সম্পূর্ণ ইউরোপ, 
উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে মহামারীর 
মতো ইতিহাসের ভয়ানকতম সংঘাত 


মুখোমুখি দাড় করায় ব্রিটেন। যা 
খিলাফতের ধবংসকে তরান্বিত করে । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বদীউয্‌ যামান 
সেনাপতি ও মুফতী হিসাবে 
বদীউয্‌ যামান প্রথমাবস্থায় সন্ধির 
পক্ষপাতী এবং যুদ্ধের বিরোধী 


কালজয়ী মর্দে মুমিন 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ 
নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


ছিলেন । কিন্তু যখন যুদ্ধের আগ্তন 
প্রজ্বলিত হয়ে ওঠল এবং উসমানী 


ভাষ্যগ্রন্থ ইশারাতুল ইণজায ফী 
মিযানিল ইজীযটি. আরবি ভাষায় 


খিলাফত তাতে অংশ নিল তখন তিনি 
অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে যুদ্ধের পথে 
দ্রুত অগ্রসর হন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন যারা জিহাদের 


প্রণয়ন করেন । তিনি সেটা বলতেন 
এবং তার ছাত্র মোল্লা হাবীব 
লিখতেন । যখন রুশ বাহিনী বিতলিস 
শহরে ঢুকে পড়ল তখন তিনি এবং 


ফতওয়া প্রদান করেছিলেন তাদের 


তার ছাত্রগণ অসীম সাহসিকতা ও 


মধ্যে যামানও ছিলেন । 


বীরত্বের সঙ্গে শহরের প্রতিরক্ষা 


জিহাদের ফতওয়া প্রদানের পর তিনি 
ওয়ান শহরে ফিরে আসেন | সেখানে 


করছিলেন । সেখানে শহরের পথ ও 
গলিতে ভয়ানক লড়াই হয়েছিল । কিন্তু 


তিনি স্বীয় ছাত্রদের এবং শহরের 


শহরের প্রতিরক্ষাকারী শক্তি ছিল 


স্বেচাসেবকদের নিয়ে জিহাদের জন্য 
কয়েকটি দল গঠন করেন, সেখানে 
তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু 
করেন | বদীউয্‌ যামান তার ছাত্রদের 
সম্বোধান করে বলেছিলেন, “তোমরা 
প্রস্তুত হও, তোমরা উদ্যত হও, 
তোমাদের দরজার ওপর ভয়ংকর 
ভূমিকম্প এসে পড়েছে ” তার ছাত্রগণ 
সুক্ষ প্রশিক্ষণ ও অসীম সাহসিকতার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন । এমনকি রুশ 
ক্ষমতার সমর্থক “আরমানি'-এর 
দলগ্তলো এ যোদ্ধাদের সম্মুখীন হতে 
ভয় পেত । 


যুদ্ধক্ষেত্রে বদীউষ্‌ যামান 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেসাসের উপকণ্ঠে 
রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিল | রুশ বাহিনী 
আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার 
চেষ্টা করছিল | ১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারি 
ঠা রুশ ভি তুরস্কের এরযুরুম 
পড়ে । রুশ বাহিনী 
উদ্্ানী “বাহিনীর তুলনায় তিন গুণ 
বেশি ছিল। 
এ যুদ্ধে সাঈদ নুরসী তার ছাত্রদেরকে 
সঙ্গে নিয়ে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর 
বিক্রমে লড়াই করেন । যুদ্ধক্ষেত্রেই 
তিনি তার মূল্যবান কুরআনের 


নগণ্য তাই রুশ শক্তি তাদের ওপর 
অনেক এগিয়ে ছিল । 

যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত 
হয়েছিলেন । তিনি একটি সেতুর নিচে 
একটি জলাশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন । 
তার সঙ্গে তার জনৈক ছাত্রও আহত 
হয়েছিলেন । অবিরাম রক্তক্ষরণের 
কারণে তিনি ৩০ ঘন্টা অজ্ঞান ছিলেন । 
যখন তার ছাত্র দেখলেন যে, অবিরাম 
রক্তক্ষরণ এবং প্রচণ্ড শীত তার 
প্রাণনাশ করতে পারে তখন তিনি রুশ 
সৈন্যবাহিনীকে ঘটনাটি জানিয়ে দেন । 
এভাবে রুশ বাহিনী সাঈদ নুরসীকে 
গ্রকতার 


বন্দিশালার দিনগুলোতে নূরসী নিভৃত 
সাধনায় ব্যাপৃত হন এবং একই সাথে 
কিভাবে পুনরায় জিহাদের ময়দানে 
ফিরে যাওয়া যায় সে চিন্তায় মগ্ন 
থাকেন। এ সময়ে একদিন তার 
বন্দিশিবিরে অভিনব ঘটনা ঘটে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেশিয়ান ফন্টে রুশ 
নিকোলোভিচ দক্ষিণের বন্দিশিবির 
পরিদর্শনে আসেন, নুরসী যে শিবিরে 
আটক ছিলেন সেখানে পরিদর্শনরত 


অক্টোবর'১৬ -____'জজ্। আত্তর্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


অবস্থায় তিনি যখন নুরসীকে অতিক্রম 


বদীউয্‌ যামানকে নিরস্ত করতে 


আক্রমণগুলোর জবাব প্রদান । দীন 


করলেন তখন নুরসী তার সম্মানে উঠে 


চাইলেন, বললেন তিনি যেন অবিলম্বে 


ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা প্রতিহত 


দীড়ালেন না। এটি নিকোলোভিচের 
কাছে অসহনীয় লাগল, তিনি পেছনে 
গিয়ে পুনরায় নুরসীকে অতিক্রম 
করলেন । কিন্তু তাতেও নুরসী তার 
প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করলেন 
না, তৃতীয়বার নিকোলা নিকোলোভিচ 
তার সামনে দাড়িয়ে পড়লেন । 
দোভাষীর মাধ্যমে নুরসীকে বললেন: 
নিকোলা : তুমি কি জানো আমি কে? 
নুরসী : হ্যা, আমি জানি, আপনি 
হলেন নিকোলা 
নিকোলোভিচ সম্রাটের চাচা 
এবং ককেসাসের 
জেনারেল । 
নিকোলা : তবে কেন তুমি আমাকে 
অসম্মান করছ? 
নুরসী : ক্ষমা কর! আমি কখনই 
তোমাকে অসম্মান করতে 


চাইনি । আমি তাই করেছি 


জেনারেলের কাছে নতজানু হন । কিন্তু 


করা । প্রকাশ্যে ইসলামী নৈতিকত 


তার উত্তর ছিল অত্যন্ত পরিস্কার: 


বিরোধী কাজ হতে দেখলে যথাযথ 


“আমি পরকালের পথে রওয়ানা হতে 
এবং রাসুলুলাহ (সা.)-এর সম্মুখে 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের 


দণ্ডায়মান হতে আগ্রহী । পরকালে 
ভ্রমনের জন্য আমার শুধু একটা 
পাসপোর্ট প্রয়োজন । আমি আমার 
ঈমান বিরোধী কোনো কাজ করতে 
পারি না। 

ফলে কোর্টমার্শাল তার নির্ধারিত রায় 
প্রদান করল এবং নুরসীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
ঘোষিত হল ৷ নুরসী ফীসির পূর্বে ১৫ 
মিটি সময় চাইলেন । খুব ধীরে ওযু 
করে দ্ু'রাকআত নামাযের জন্য 


জবাব দান । অভ্যন্তরীণ ও বাহির্দেশীয় 
বিপদগ্ডলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত 
করা ও তাদের দীনী প্রয়োজন পুরণে 
কাজ করা । খিলাফত বিলুপ্তির পর 
সরকার দারুল হিকমাতুল ইসলামিয়ার 
কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় । 

কারাদশায় সাঈদ নুরসী যে কষ্ট-ক্রেশ 
ও ক্লান্তি ভোগ করেছিলেন তার জন্য 
ম] 
ম] 


তীর বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল । 
ই তিনি সংস্থার কয়েকটি সভায় 


দাড়ালেন । ফাসি দেখতে আসা 


উপস্থিত হতে পারেননি । বারবার 


জেনারেল নিকোলা নিকোলোভিচ 


অনুপস্থিত থাকার কারণে সদস্যপদ 


নুরসীর স্বিদ্ধ অথচ দৃঢ় প্রার্থনা দেখে 


থমকে দীড়ালেন । তার অন্তরে দারুণ 


আলোড়ন সৃষ্টি হল। নুরসী সালাম 


যা আমার বিশ্বাস আমাকে 


ফিরাতে না ফিরাতে পরম পরাক্রান্ত 


হতে অব্যাহতির আশায় তিনি 
আবেদন করেছিল । কিন্তু তার সেই 
আবেদন গ্রহণ করা হয়নি । 


এ সময় সরকার তার জন্য কিছু বেতন 


নির্ধারণ করেছিল । তিনি তা থেকে 
সেইটুকুই নিতেন যাতে তার প্রয়োজন 
মিটে যেত । বাকি অর্থ দিয়ে তিনি 


কিছু ধময়ি বই ও পত্রিকা প্রকাশ 


দিয়ে করিয়েছে । সৈন্যাধিপতি নিকোলোভিচ নতজানু 
নিকোলা : তোমার বিশ্বাস কি হয়ে তার কাছে বসলেন, “আমি 
করিয়েছে? ক্ষমাপ্রার্থী! তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও 
নুরসী : আমি একজন মুসলিম গভীরতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে । তুমি 
আলিম । আমার হদয়ে তাই করেছ যা তোমার বিশ্বাস 


করতেন এবং মুসলমানদের মাঝে 


ঈমান রয়েছে । আর যার 
হৃদয়ে ঈমান রয়েছে সে ওই 


বলেছে । আমি কোর্ট মার্শালের রায় 


বিনা মূল্যে সেগুলো বিতরণ করার 


নাকচ করবার জন্য বলছি এবং 


ব্যক্তির চেয়ে অধিক উত্তম 
যার হৃদয়ে ঈমান নেই। 
সুতরাং আমি যদি তার 
সম্মানে দীড়াই তা হত 
আমার বিশ্বাসকে ন 
করা । এজন্য আমি তা 
করিনি [ 

কোন ভিত্তিতে আমাকে 
তুমি অবিশ্বাসী মনে কর? 
এবার তুমি শুধু আমাকেই 
নয়, আমার সেনাবাহিনী, 
আমার জাতি এমনকি 
মহামান্য সম্রটকেও অপমান 


আবারও ক্ষমা চাচ্ছি ॥ 


দারুল হিকমাহতুল 
ইসলামিয়াতে সাঈদ নুরসী 

১৯১৮ সালে সুলতান ওয়াহিদ উদ্দীন 
দারুল হিকমাহতুল ইসলামিয়া নামে 


নির্দেশ দিতেন । 
এ সময়ে তার ভ্রাতুস্পুত্র আবদুর 
রহমান তার সঙ্গে থাকতেন । তিনি 
একটি পত্রে বলেছেন যেটি তিনি তার 


তার কাছ থেকে 
রসীর সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় 


না 


একটি সংস্থা গঠন করেন । সাঈদ 


নিম়রূপ: 


নুরসীর সম্মানার্থে সুলতান তাকে এ 


মি আমার চাচা নুরসীর অবস্থা দেত 


চি 


ইসলামী সংস্থার সদস্য করেন। এ 


খ 
বাক হয়েছিলাম । তিনি র 
বতীয় পার্থিব আশা-আকাজ্কার 


এ এ 


স্থার সদস্য কেবল উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন 


ব্যক্তিরাই হতে পারতেন । যার 


[লো নিভিয়ে দিয়েছিলেন । সককক 
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সদস্যপদে ছিলেন প্রখ্যাত কবি 


কে একটা ভালো বেতন দিত । 


৫৫ 


মুহাম্মদ আকীফ, জ্ঞানতাপস ইসমাইল 


মাদের প্রয়োজনীয় খরচের পর যে 


এ 


করেছ। আমি তোমার 


হক্কী, প্রসিদ্ধ মুফাসসির হামাদী আল- 


অর্থ অবশিষ্ট থাকত সেটা আমি জমা 


বিচারের জন্য সামরিক 
আদালত ডাকছি । 


লালী, শায়খুল ইসলাম মুসতাফা 
সাবরীর মতো ব্যক্তিরা ৷ 


করতাম । তিনি কয়েকটি বই 
লিখেছিলেন । একবার আমাকে ডেকে 


জেনারেল নিকোলোভিচের নির্দেশে 


দারুল হিকমাহতুল ইসলামিয়ার মুল 


যখন সামরিক আদালত গঠিত হল, 
অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে (তুরস্ক, জার্মান 


উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের 


বললেন, তুমি গিয়ে অমুক প্রকাশককে 
ডেকে নিয়ে এসো । আমি তাই 


সমস্যাবলির সমাধান চিহিতকরণ । 


করলাম । তিনি প্রকাশককে রচনাবলি 


ও অস্ট্রিয়া) বড় বড় সামরিক নেতারা 


মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক 


দিয়ে আমাকে বললেন, আবদুর 
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রহমান! তুমি যে অর্থ জমা করেছ এনে 


ইসলাম হায়দারীজাদে ইবরাহীমকে 


প্রকাশককে দিয়ে দাও । আমি তার 
নির্দেশ পালন করলাম । যখন প্রকাশক 
চলে গেলেন তখন আমার চক্ষু 
অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠল । কিন্তু আমি 
নিজেকে এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম যে, 
প্রকাশনার পর এ বইগুলো বিক্রি করা 
হবে আর তা রে যে অর্থ পাওয়া 
যাবে আমি তা জমা করব । কিন্ত 
কয়েকদিন রে আবার তিনি 


আমাকে প্রকাশককে ডেকে আনার 
জন্য পাঠালেন। এবার তিনি 
প্রকাশককে বললেন, আমি চাই, 


আপনি আমার বইগুলোর ওপর লিখে 
দেবেন যে, এগুলো মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ 
করা হবে । প্রকাশক চলে গেলেন । 
আমি বুঝতে পারলাম, যে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক আমি আমার বড় চাচার মধ্যে 
অনুভব করেছিলাম তার গতি তীব্র 
কার ধারণ করেছে । আর আমি 
কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। 
আমি তাকে বললাম, চাচাজান! যুদ্ধে 
আমাদের যে ঘরটি ধ্বংস হয়ে গেছে 
সেটি মেরামতের জন্য আমি সেই অর্থ 


অপসারণে বাধ্য করায় । পরবর্তী 
শায়খুল ইসলামকে দিয়ে এ মর্মে 
একটা ফতওয়া বের করানো হয় যে, 
আনাতোলিয়ায় যে তায়ত 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা ইসলাম 
বিরোধী এবং এর বিরোধিতা করা 
এবং অস্তরধারণ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের দায়িত্ব । 

তাদের এ ফতোয়ার পেছনে আর 
একটি জিনিস কাজ করে তা হচ্ছে, 
প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল 
জনগণের এবং এ ফতওয়া অবশিষ্ট 
উসমানীয় সাম্রাজ্যে ৯ বাধানোর 
ব্যবস্থা করেছিল । পর্যায়ে 
আনাতোলিয়ায় ৮৪ নি মুফতা ও 
পরে আরও ৬৮ জন আলিম স্বাক্ষরিত 
এক ফতওয়ায় প্রথমোক্ত ফতওয়াকে 
নাকচ করে বলা হয়, তুরস্কের বর্তমান 


যুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে জিহাদ এবং পবিত্র 


যুদ্ধ । 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী এ সময়ে 
বিবৃতি দেন, শায়খুল ইসলামের 
অফিস থেকে ইস্যুকৃত ফতওয়া জারি 
করা_ হয়েছে, শত্রু _ অধিকৃত ও 
প্রভাবিত অবস্থায়, স্বাধীনভাবে নয় । 


জমা করছিলাম । কিন্তু এখন আপনি 


তা ছাড়া স্বদেশ রক্ষার বর্তমান দায়িত্ 


সে আশাটুকু শেষ করে দিলেন । এটা 


কারও জন্য বিদ্রোহ নয় । এ ফতওয়া 


কি ঠিক হচ্ছে? আমার চাচা একটু 
হেসে বললেন, হে আবদুর রহমান! 
সরকার আমাদেরকে অনেক বেশি 
বেতন দিচ্ছিল । কিন্তু আমাদের 


অবশ্যই প্রত্যাহার করা অপরিহার্য । 


€979018 €5769০০78€ 
9০০1915 ও সাঈদ 


ততটাই নেওয়া উচিৎ যতটা আমাদের 
প্রয়োজন । অতিরিক্ত সরকারি 


এ দুর্যোগময় মুহূর্তেও সমাজকল্যাণ বা 
শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন থেকে 


8189 থেকে নতুন 

সাঈদ নুরসীর জীরনকে নুরসী নিজেই 
দু'ভাগে ভাগ করেছে । পুরাতন সাঈদ 
ও নতুন সাঈদ । যে বছর উসমানী 
খিলাফত ভেঙে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ 
রে সে বছরগুলোতেই তিনি পুরাতন 
ঈদ থেকে নতুন সাঈদে রূপান্তরিত 
হন । পুরনো সাঈদ হয়তো উসমানীয় 
খিলাফতের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক 
পরিচিত ছিলেন । কিন্তু নতুন সাঈদের 
জন্ম সবকিছুকে ম্নান করে দেয় । নুরসী 
বুঝতে পারেন এ দিন তিনি সঠিক 
ছিলেন ঠিকই কিন্তু অন্তরে বাসা 
বেঁধেছিল দুর্নিবার রোগ । সে রোগ 
সারানোর সাধনাই ছিল তার নবজন্মের 
কারণ । তিনি আধ্যাত্মিকতার নির্ধাস 
লাভে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণের 
জিহাদে উপনীত হলেন এবং অন্তরের 
প্রশান্তি নিয়ে নব উন্মেষে পদক্ষেপ 
করলেন । সাঈদ নুরসী তার ইস্তাম্থুলে 
অবস্থানকালীন আত্মিক অবস্থার কথা 
নিজেই বর্ণনা করেছেন, 

“৩০ বছর পূর্বে পুরাতন সাঈদের 
গাফিল মস্তকে কয়েকটি কঠিন 
চপো্টাঘাত এসেছিল “মৃত্যু সত্য' এ 
বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর গবেষণা 
করলাম, দেখলাম আমি সন্দেহে 
নিপতিত । আমি সাহায্য প্রার্থনা 
করলাম, আমি এমন একটি পথ এবং 
এমন এক ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম 
যার হাত ধরে আমি পরিত্রাণ পেতে 


4 4 


কোষাগারে ফিরিয়ে দেওয়া 
অপরিহার্য । তাই আমি সেটা মুসলিম 
সমাজকে ফিরিয়ে দিলাম । আমার 
বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তুমি এটা বুঝবে । 
তবে জেনে রেখো, আল্লাহ চাইলে 
অচিরেই একটা ঘর তিনি তোমাকে 
দান করবেন সেটা দেশের যে স্থানেই 
হোক না কেন? 


স্বার্থ আদায়ের ফতোয়া 

রাজধানী ইস্তাম্বুলে তখন বিটিশ 
রাষ্ট্রদূতের দৌরাত্ম্য । অবাধ আলাপ- 
আলোচনার নামে খিলাফতের 
অভ্যন্তরে শক্রতাই ছিল তাদের কাজ । 
এমনকি তারা এ অন্যায় ফতওয়া 
স্বাক্ষরে সম্মত না হওয়াতে শায়খুল 


নুরসী পিছিয়ে থাকেননি । প্রথমে তিনি 
দেশে এলিট শ্রেণী ও সামরিক 


পারি । আমার সামনে অসংখ্য পথ 
দেখতে পেলাম । আমি 


বাহিনীতে মদ্যপানের প্রচলনের 


কিংকর্তব্যবিমুট্ ছিলাম । অতঃপর 


বিরুদ্ধে নীরব জিহাদ করার জন্য গঠন 
করেন 01691 00:930617 ১০9০1০1% 


আমি আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) 
প্রণীত ফুতুহুল গায়ব গ্রন্থটি হাতে 


যার অপরাপর সদস্যের মধ্যে ছিলেন 


নিলাম । আমি আশাবাদী ছিলাম যে, 


ব্রিটিশ চাপে নতি স্বীকার না করা 


এতে কোনো সমাধান পাওয়া যাবে। 


শায়খুল ইসলাম ইবরাহীম এফেন্দী ৷ 
এ আন্দোলন পরে স্বাধীন তুরক্ষের 


পুস্তকটিতে আমি নিমের সংলাপটি 
পেলাম: 


প্রবর্তক মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হয় ১৯২৬ সালে এবং 


তুমি দারুল হিকমাতুল আল- 
ইসলামিয়ায় রয়েছে । সুতরাং এমন 


প্রজাতন্ত্রের ডিক্রি বলে মদ্যপানকে 


একজন ডাক্তার সন্ধান করো যিনি 


সর্বত্র বৈধ ও মাদক দ্রব্যের বাণিজ্যের 
ওপর শুল্ক আরোপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে 


তোমার অন্তরে চিকিৎসা করবে । 
অবাক কাণ্ড! আমি সে সময় দারুল 


যায় । ১৯২৬ সালের ২২ গ্রিন ক্রিসেন্ট 
সোসাইটি নিক্ত্রিয় হয়ে পড়ে । 


হিকমাতুল আল-ইসলামিয়ার সদস্য 
ছিলাম । ধারণা ছিল আমি সেখানে 
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মুসলিম উম্মাতের চিকিৎসার জন্য 


সুতরাং তিনি ছাড়া ঈমাম সারহিন্দীর 


তারা ব্যাপকভাবে সফল হয়। 


এসেছিলাম | কিন্তু দেখছি বর্তমানে 


সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় 


হিজাজের আবদুল আযীয যদিও 


আমিই ভীষণভাবে অসুস্থ । অন্যের 


হবেন যাকে উক্ত নামে ডাকা হয়েছে। 


ব্রিটেনের স্বপ্নকে সফল হতে দেননি, 


তুলনায় আমার চিকিৎসার প্রয়োজন 


আর তার অবস্থা আমার মতোই হবে । 


বেশি । আর রোগীর উচিৎ অন্যদের 


আমি সেই পত্র দুটিতে আমার ওষুধ 


চিকিৎসা করার পূর্বে নিজের চিকিৎসা 
করা । 


তদুপরি তিনি নীয়দের সঙ্গেও 
বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন। বিংশ 


পেলাম । ইমাম সারহিন্দী ওই পত্র দুটি 


শতাব্দীর প্রারস্তের নক্ষত্র মুফতী 


তথা অন্যান্য পত্রে উপদেশবাণী 


হ্যা, শায়খ আমাকে বলছেন, তুমি 


দিয়েছেন: একটি কিবলা ধারণ করো । 


রোগী । তোমার চিকিৎসার জন্য 


মুহম্মদ আবদুহু, লুদ্দীন আফগানী 
ও সুলতান আবদুল হামীদের প্যান- 


অর্থাৎ একজন ইমাম ও পথপ্রদর্শককে 


ইসলামিক মতবাদকে ভাঙ্গার জন্যই 


ডাক্তার খোজ করো । আমি বললাম, 


অনুসরণ করো । একাধিক ঈমামের 


শায়খ! আপনিই আমার ডাক্তার হয়ে 
যান। আমি পুস্তকটি পড়তে আরম্ভ 


অনুসরণ করো না। 


ব্রিটেন জাতিসত্তাভিত্তিক 
জাতায়তাবাদের সন্ধান করা আরম্ভ 


সে সময় আমার পরিস্থিতি এবং 


করে । প্যান- 


করলাম । মনে হচ্ছিল তিনি আমাকেই 


আত্মিক অবস্থা ছিল সে অবস্থায় আমি 


সম্বোধোা করে বলছেন । তার ভাষা 


জাতিসত্তা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের 


উক্ত উপদেশবাণীর সাথে সম্মত হতে 


বিরোধী ছিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা 


ছিল তীল্ষম। ওতে আমার অহমিকা 


রলাম না। আমি কিছুক্ষণ ভাবতে 


প্যান-ইসলামিজমের ডাকে সাড়া 


চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল । তিনি আমার 


কলাম । আমি কাকে অনুসরণ 


দেয়নি । কারণ লেবানন, সিরিয়া ও 


আত্মায় অস্ত্রোপচার করছিলেন । আমি 


করব? আমি হতবাক হলাম । কেননা 


সহ্য করতে পারছিলান না। সহ্য 


উভয়ের মধ্যেই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও 


করার শক্তি আমার ছিল না। কারণ 


মিসরে তখন জাতীয়তাবাদের দাবিই 
সোচ্চার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন 


আকর্ষণ রয়েছে । তাই আমি কোনো 


আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত কথা তিনি 
আমাকেই বলছেন । 


একজনের প্রতি পরিতৃপ্ত হতে পারি 
না। 


এভাবেই আমি পুস্তকটির অর্ধেক পড়ে 


তুর্ষ তার অখণ্ডতার জন্য মুক্তি 
সংগ্রামে লিপ্ত তখন বিটিশ 
ষড়যন্ত্রকারীরা তুরক্কেও 


সমস্ত পথের সুত্র, সমস্ত প্রস্রবণের 


ফেললাম | সম্পূর্ণ পড়তে পরালাম 


জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে । 


উৎস এবং সমস্ত গৃহ ও নক্ষত্রের সূর্য 


উসমানী খিলাফতের পতনের পর 


না। পুস্তকটি রেখে দিলাম | কিছুদিন 


হচ্ছে কুরআন । কুরআনই হচ্ছে প্রকৃত 


কতিপয় কুদী লোকের মনে তুরক্ষের 


পর অনুভব করলাম অস্ত্রোপচারের 


কিবলা । কুরআন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 


পূর্ব প্রদেশগুলো নিয়ে একটি কুদী 


ব্যথা আর নেই । এর স্থান অধিকার 


পথপ্রদর্শক এবং পবিভ্রতম শিক্ষক । 


রাজ্য গড়ে তোলার আগ্রহ জন্মে। 


করেছে কিছু বিস্ময়কর আত্মিক 


সেদিন হতে আমি কুরআনের প্রতি 


যেহেতু সাঈদ নুরসী জন্মগত সুত্রে 


পরিতৃপ্তি। আমি আবার বইটি পড়তে 


মনোনিবেশ করলাম, একে সুদৃঢ় হস্তে 


কু্দী ছিলেন এবং পূর্ব-প্রদেশবাসীদের 


শুরু করলাম । আমার প্রথম শিক্ষকের 
বইটি পুরোটাই পড়লাম । আমি 


ধারণ করলাম এবং যাবতীয় তত্ব তা 


হৃদয়ে তার বড় সম্মান ও মার্ধাদা ছিল 


থেকেই সংগ্রহ করতাম । তবে আমার 


নানাভাবে তা থেকে উপকৃত হলাম । 


তাই তার নিকট জনৈক সাংবাদিক 


নগণ্য যোগ্যতা এ প্রকৃত পথদিশারীর 


অতঃপর মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
ইমাম ফারুকী সারহিন্দীর মাকতুবাত 


ফন্ুধারা হতে যথার্থ নির্যাস পানে 


একটি পন্র প্রেরণ করেন । তাতে এ 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বায়কদের সঙ্গে 


পুরোপুরি পারঙ্গম ছিল না। কিন্তু এটা 


পুস্তকটি আমার হাতে আসল | ওতে 
ভালো কিছু পাওয়া যাবে বলে আমি 


বাস্তব সত্য যে এ প্রপ্রবণ থেকেই 


যুক্ত হওয়ার জন্য তাকে আবেদন করা 
হয়। তার উত্তরে তিনি একটি চিঠি 


শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ মানুষের 


লেখেন । তাতে তিনি বলেছিলেন, 


আশা করলাম । আমি বইটি খুললাম । 
এত আমি আশ্চর্যজনক জিনিস 


জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করা যেতে 


“রেফাতবে বেক! যদি উসমানী 


পারে । আমি অনুধাবন _ করলাম 


খিলাফতকে নবজীবন দেওয়ার চেষ্টা 


পেলাম । এর দুটো পত্রে মিরযা 


কুরআনের আলোকে প্রণীত এ 


করো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে 


বদীউয্‌ যামান শব্দটি রয়েছে । আমার 
মনে হলো তিনি যেন আমাকে আমার 


রিসালা-ই-নুর কেবল যুক্তনির্ভর 
শিক্ষণীয় বিষয় নয়, বরং এটা 


নাম ধরে সম্বোধন করছেন । কারণ 
আমার পিতার নাম ছিল মিরযা | দুটো 
পত্রই মিরযা বদীউষ্‌ যামানের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল । আমি বললাম, 
সুবহানাল্লাহ! এতে তো আমাকেই 
সম্বোধন করা হয়েছে । কারণ পুরাতন 
সাঈদের উপাধিতে প্রসিদ্ধ কোনো 
ব্যক্তিকে আমি জানতাম না। আর 
হামদানী ছিলেন চতুর্থ হিজরীর মানুষ । 


আছি। ...এ পথে আমি নিজের জীবন 
বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠাবোধ করব না। 


আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান । 


ব্রিটিশ কৌশল ও তুরস্ক 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর 
আশা ছিল তুরস্ক ভেঙে খানখান হয়ে 
যাবে । প্রথম র 
সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল আরব 
জনগণের অন্তরে আরব জাতীয়তাবাদ 
সৃষ্টি করা | লেবানন, ইরাক ও মিসরে 


কিন্তু কুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আমি 
প্রস্তুত নই । 
অনুরূপভাবে কুদী উন্নয়ন সমিতির 
প্রধান সাইয়েদ আবদুল কাদিরের 
প্রস্তাব ও আবেদন পেয়েছিলেন, কিন্তু 
সেটাও তিনি প্রত্যাখ্যন করেছিলেন 
এভাবেই ব্রিটিশ ঘড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় । 


!চলবে। 


অক্টোবর'১৬ _______-_-0 আত্তান্তহীদ ২৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


2৫ 
!মুবাশ্বির নাধির ॥ সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক । যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো তার অলি-গলি, 
অন্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশিরের কোনো গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাত্ের 
বিচার-বিশ্রেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেভাকে তিনি তীৰ ও 


ধারালো প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন । তার লেখায় দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই । নির্মোহ পর্যবেক্ষণে তিনি সত্য ছাড়া আর 
কারো পক্ষপাতিত্ব করতে নারাজ । লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত এস্থ সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ: ইতিহাসের পুনর্পাঠ: 
খালিচোখে খোলাচোখে (আহ্দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ নয় বরং 
ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দীড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন পাঠক এ লেখার ছত্রেছত্ে আলোড়িত হবেন বলেই 
আমাদের বিশ্বাস । মূল উদ্রূতে লেখা এন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে মাসিক আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের 


লেখাটি অনুবাদ করা হলো_ সম্পাদক] । 


1১৪ ॥ 
হযরত আলী (রাযি.) বলেন, 
38041 58504591192 ১15০0 
656 ৩5 545 ০০ (ঠি এ 258 
“হে লোকেরা! গভর্নর (সিরিয়ার) হিসেবে 
মুআবিয়া (রোযি.)-এর দায়িত্বপালনকে 
অপছন্দ করো না, তোমরা যদি তাকে 
হারিয়ে বসো তবে দেখবে যে, হানযাল 
ফল (আমাদের দেশের উদাহরণ হিসেবে 
ঝড়ের ঝাকুনিতে যেভাবে টপাটপ আম 
ঝড়ে পড়ে) যেভাবে বৃত্ত থেকে বিচ্যুত 
হয়ে মাটিতে পড়ে সেভাবে মানুষের ঘাড় 
থেকে মাথা কেটে পড়ে যাবে ।” 


1১৫॥ 
খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা এক রাতেই 
হযরত আলী (রোযি.), হযরত মুআবিয়া 
(রাষি.) ও হযরত আমর ইবনুল আস 


(রাযি.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। 
মুআবিয়া রোযি.)-এর ওপর হামলা করে 
বসে । চারদিকে হইচই পড়ে যায় তিনি 
জখমও হয়েছেন। হামলাকারীকে 
হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় । আততায়ী 
বললো, “আমার কাছে খুবই চমতকার 
একটি সংবাদ আছে যা জানতে পারলে 
আপনি ভীষণ পুলকিত হবেন! খবরটি 
আপনাকে জানানো হলে আপনি বেশ 
লাভবানও হবেন ।' তিনি বললেন, বলো 
সংবাদটা কী? লোকটি বললো, “আজ 
হয়তো আজ আমার অপর ভাই আলী 
(রাযি.)-কে হত্যা করে ফেলেছে । হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.) বললেন, 
1০৩1৮ 4১ 

“আশা করি, সেই সুযোগ তোমার ভাইয়ের 
আদৌ হবে না।* 


0১৬ ॥ 


৩:৬০ এ ০০৪ & ০১৪ 5 কফি দুঃঞএ ৩৬৪ 
৬ এও এ 95490 ৬০ জজ ৮১৬ এ 

৮৬ তি ৩? ০৬৯ ০০০০] ৯৯১ 
“হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর সামনে 
কোনো সমস্যা হাজির হলে তিনি পত্র 
মারফত হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছ 
থেকে এর সমাধান জেনে নিতেন । যখন 
তিনি হযরত আলী (রাষি.)-এর 
শাহাদাতের দুঃসংবাদ পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
আফসোস করে বললেন, আবু 
তালিব (রাষি.)-এর সাথে পৃথিবী থেকে 
জ্ঞান ও ফিক্হও বিদায় নিয়েছে ।” 

1১৭) 

গলে ও 2৫5৫5 আগ্ ৩০ ও এ 
এডি 45 ১5 8 ৫5 4 ৫ এ 


অক্টোবর'১৬ 7) আত্তার্তহীদ ২৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


রিনি ১০ ওঁ ৫ 2 অুঞ্ 
০ কর্তা] 1 ৬ ডি ভর্তি রও 
2813 5৮255 4৯55 2৯৯ 0০ 2৫ 


৯৩ 


(রাযি.)-এর বংশের মহিলা খুব বেশি 


ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে 


কান্নাকাটি করেন এবং ইয়াধীদও অনেক 
আফসোস ব্যক্ত করেছিলেন |” 


২২] 
হযরত আলী (রাযি.)-এর তিনটি সন্তানের 


হযরত আলী (রোষি.)-এর মৃত্যুসং 

পেয়ে হযরত মুআবিয়া (রোযি.) কান্নায় 
ভেঙে পড়তে দেখে তার স্ত্রী তাকে 
বললেন, এখন তার মৃত্যুতে আপনি 
কীদছেন! অথচ জীবৎকালে তার সঙ্গে 
আপনি দ্ধ” করেছেনঃ জবাবে হযরত 
মুআবিয়া রোযি.) বলেছিলেন, আফসোস! 


নাম ছিল যথাক্রমে আবু বকর, ওমর ও 
ওসমান | তাদের মধ্যে আবু বকর ও 
ওসমান কারবালা হৃদয়বিদারক ঘটনায় 
শহীদ হয়েছিলেন ॥ 

উপযুক্ত সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রাখলে 
বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 
“ভিন্ন দেহ একপ্রাণ । তাদের মধ্যে 


তোমার জানা নেই যে, আজ কতো 
বিপুলসংখ্যক লোক জ্ঞান, উদারতা ও 
ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুল্যবান 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো | 


1১৮] 

একবার হযরত মুআবিয়া (রাষি.) খুবই 
যাচ্ছিলেন, “আমার সামনে হযরত আলী 
(রাযি.)-এর গুণাবলি আলোচনা কর । 
লোকজন হযরত আলী (রাযি.)-এর ভূয়সী 
প্রশংসা ও উচুমাপের 

আলোচনা করলো । তিনি শুনতে শুনতে 
এক পর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে আর 
বলেন, 

.এ৬৩ ঞ৩ ৩৩ ০৫ ঝা ১ 
'আল্লাহ তুমি ইবনে আবু তালিব (রাযি.)- 
কে রহম করো! তিনি প্রকৃত এমন 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন 1” 


1১৯৪ 
হযরত আলী (রাযি.)-এর মৃত্যুসংবাদে 
হযরত আয়িশা (রাযি.) খুবই আফসোস 
ব্যক্ত করেন এবং স্মৃতিচারণ করে 
শোকগাথা রচনা করেন ।* 


0২০॥ 
হযরত মুআবিয়া (রাযি. নিজের 
খেলাফতের সময়ে হযরত হাসান (োষি.) 
ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর কাছে 
সবধরনের উপহার সামগ্রী ছাড়াও বছরে 
১০ লাখ দিনার প্রেরণ করতেন |" 


0২১৪ 
হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর পরিবার- 
পরিজনকে তৌদের মৃতদেহ) যখন সিরিয়া 


ভালোবাসা, সহানুভূতি, পারস্পরিক 
উচুমাপের শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক ছিলো । 
তারা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন । 
তাদের মধ্যে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ ও 
শত্রুতা ছিলো না । 


নেতিবাচক ধারা 

ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আরেকদল ছিল 
যারা সাধারণ বর্ণনার একেবারে বিপরীত 
মেরুতে গিয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র 
উপস্থাপন করেছেন । তাদের মতে হযরত 
আলী (োযি.) নিজেকে প্রথম খলীফা 
হওয়ার অধিকারী ভাবতেন | সাহাবাগণ 
যখন তার পরিবর্তে হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে তিনি 
খুবই ব্যথিত হয়েছেন নাউযুবিল্লাহ! তিনি 
মনে মনে বিদ্বেষ পুষে রেখে নিরুপায় হয়ে 
(আবু বকর রাধি.-এর হাতে) বায়আত 
গ্রহণ করেছিলেন । এর পরবর্তী সময়ে 
তিনি হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত 
ওসমান (োযি.)-এর খিলাফতও 
অসস্তুষ্টচিত্তেই মেনে নিয়েছিলেন । হযরত 
ওসমান (রাযি.)-এর খেলাফতের শেষের 
দিকে তিনি বিদ্রোহ করে হযরত ওসমান 
(রাযি.)-কে হত্যা করিয়েছিলেন 
(নাউযুবিল্লাহ!) এবং নিজে খেলাফতের 
মসনদে আসীন হন। হযরত আয়িশা 
(রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত 
যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.) প্রমুখ সাহাবী তাকে খলীফা 
হিসেবে স্বীকৃতি দেননি (1) এবং তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তার শাহাদাতের 
পর হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত 
হাসান (োযি.)-কে সন্ধি করতে বাধ্য 
করেছিলেন। এরপর ২০ বছর ক্ষমতায় 


নিয়ে যাওয়া হয়েছে হযরত মুআবিয়া 


অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে নিজের ছেলে 


মনোনীত করেন । হযরত হুসাইন (রোষি.) 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্তা উত্তোলন 
করায় ইয়াজিদ তাকে কারবালার ময়দানে 
নির্মমভাবে শহীদ করিয়েছেন । 

যেহেতু এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো এসব 
নেতিবাচক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান 
ও চুলচেরা বিশ্লেষণ কাজেই কমবেশি 
এসব নেতিবাচক বর্ণনা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হবে এবং যথাস্থানে তা পাঠকের সামনে 
উপস্থাপিত হবে । 


কোন চিত্র বাস্তবসম্মত? 
একজন নিরাসক্ত পাঠক যখন নির্মোহ 
দৃষ্টিতে এ দু'ধারার বর্ণনা পাঠ করবেন 
তার চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে । তিনি 
ভাবনায় পড়ে যাবেন যে, সাহাবীযুগের 
বিপরীতমুখী উভয়চিত্রের কোনটি সঠিক | 
যদি প্রথম প্রকারের বর্ণনাকে সত্য বলে 
মেনে নেওয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রকারের 
বর্ণনাপ্তলোর কী হবে? আর যদি দ্বিতীয় 
প্রকারের বর্ণনাকে সঠিক সাব্যস্ত করা হয় 
তবে প্রথম প্রকারের বর্ণনার মূল্যায়ন কী 
হতে পারে? যদি প্রথম প্রকারের 
বর্ণনাগ্তলো সঠিক হয়ে থাকে তাহলে 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ 
কেন হলো? রাসূলুল্লাহ ইন্তেকালের ২৫ 
বছর সময়কালে মধ্যে তারা পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী কেন উঠলো? 
আমরা যদি কুরআন অধ্যয়ন করি, তাহলে 
কুরআন মজীদ আমাদের বলে যে, এ 
বিষয়ে যত অভিযোগ হাজির হয় তা 
কোনো ধরনের ইতস্ততা ছাড়াই নাকচ 
করে দেওয়া হবে । মহান আল্লাহ বলেন, 
৩৬ এরি ৩৫ 35৮8 পও 
০2252৩216১2 
“এমন কেন হলো না যে, তোমরা যখন 
এসব (অপবাদ) শুনতে পেলে তোমরা 
বলতে যে, এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলতে 
নারাজ । আল্লাহ তুমি পবিত্র; এ তো 
অনেক বড় অপবাদ 1” 
381০95৩08৩8 তত এজ 
এপ এত প্রেত ৩ 55৫৫৫ খা 


৩৪5৫ 5152 ২5 চা 
এ ৮2258655০৫৩ পরি 


৫৪৫৮৪) ৫ 


০2 ৬% 26) 
“হে ইমানদারগণ! তোমাদের উচিত বেশি 
বেশি অনুমানভিত্তিক ধারণা থেকে বিরত 


অক্টোবর'১৬ -_______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


থাকা । কেননা নিশ্চিতভাবেই কতিপয় 
অনুমানপ্রসূত ধারণা পোষণ করা পাপ। 
(কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে) গুপ্তচরবৃত্তি করো 
না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কারও 
অসাক্ষাতে দোষচর্চা বা সমালোচনা করবে 
না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত 
ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? 
তোমরা নিশ্চয় তা ঘৃণা করবে । আল্লাহকে 
ভয় করতে থাকো আর নিশ্চয় আল্লাহ 
অধিকতর তওবা মঞ্জরকারী 1১১ 


ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য তো এমন-ই হওয়া 
চাই । তবুও যেহেতু ইতিহাসের গ্রন্থাবলি 
এমন প্রচুর তথ্যে ঠাসা এবং একজন 
নিরপেক্ষ পাঠকের মনেও এমন সংশয় 
জাগতে পারে, এতগুলো তথ্য কোনো 
ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই তুড়ি মেরে নাকচ করে 
দেওয়া কি সমীচিন। এ গ্রন্থে আমরা 
এরূপ কনফিউশনগুলোর অনুসন্ধানী 
পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হবো এবং ইতিহাসের 
একজন ছাত্র হিসেবে নিরেট জ্ঞানভিত্তিক 
বিশ্লেষণ ও গবেষণাগত দৃষ্টিকোণেই পরখ 
করতে চেষ্টা করবো যে, বর্ণিত তথ্যগ্তলোর 
কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা এবং 
সাহাবাধুগের যুদ্ধগুলোর প্রকৃত কারণ কী 
ছিলো? 


সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের সঙ্গে 
আমাদের যে ভালোবাসার ও আবেগ 
জড়ানো রয়েছে তার একটি ধর্মীয় তাৎপর্য 
অবশ্যই আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ 
ও অনুসন্ধানের সময় কিছুক্ষণের জন্য সে 
আবেগকে দূরে রাখাই ন্যায্য ও সমুচিত 
মনে করছি এবং খালিচোখ, মুক্তমন ও 
ইতিহাসশাস্ত্রের নিজস্ব পথেই আমরা 


গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা জানার 
চেষ্টা করেছি 
ইতিহাসের তথ্যাবলি কীভাবে বিন্যস্ত 
হয়? 
কীভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে এবং 
ঘটানো হয়? রি 
৬ ইতিহাসের তথ্য পরবর্তী 
কাছে কীভাবে পৌছায়? 
ইতিহাসের তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের 
পন্থা কী? 
এ বিষয়ে হাজারো গ্রন্থ রচিত হয়েছে দাবি 
করলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। 
সাধারণত এ বিষয়ের গ্রন্থগ্ুলো বিশেষ 
গোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে পাঠকের কাছে তুলে 
ধরে । একপক্ষের গ্রন্থে অন্যপক্ষের প্রতি 
তীব্র ভাষায় সমালোচনা ও আক্রমণ লক্ষ 
করা যায় । কারও গ্রন্থে সাহাবাদের একটি 
অংশের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায় তো 
অন্যপক্ষের নির্দয় সমালোচনা | অধিকা্‌ 
গ্রন্থ কৌশলী উপস্থাপনা ও ভাষার 
মারপ্যাচে রচিত হওয়ার ফলে সাধারণ 
পাঠকদের কাছে তা সহজবোধ্য হয়ে উঠে 
না। সেসব গ্রন্থে ইতিহাসশাস্ত্রের বিস্তারিত 
পরিচয় ও চরিত্র পেশ না করে 
গতানুগতিকভাবে স্রেফ তা পরিবেশন করা 
হয়েছে । ফলে একজন সাধারণ পাঠক তা 
সঠিক উপায়ে যাচাই (৬০1180000) বা 
সত্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় । তাই আমরা 
একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করি যা গোষ্ঠীগত 
বা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমুক্ত । এতে 
কারও বিরুদ্ধে আক্রমণ বা সমালোচনা 
থাকবে না। সাহাবা ও আহলে বাইতের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহবোধ গুরুত্বের সঙ্গে 
বিবেচনায় থাকবে | অধিকন্ত গ্রন্থটি এমন 


প্রজন্মের 


অগ্রসর হবো । যাতে আমরা সম্পূর্ণ 


আঙ্গিকে রচিত যা সাধারণ পাঠকের 


নিরাসক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
কারণ নিরাসক্ত বিশ্রেষণই কেবল এ 
বিষয়ে আমাদের মনে পুরোপুরি স্বস্তি ও 


কেবলই সহজবোধ্য বরং তারা এর 
প্রত্যেকটি বর্ণনার বিচার, যাচাই ও 
সত্যায়ন করতে সক্ষম হবে । 


নিশ্চিন্ত অনুভূতির সঞ্চার ঘটাতে পারে 
মানুষ যখন পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্লেষণের 
মধ্যদিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছায় তখন 
সে উপসংহার তাকে স্বস্তি দিতে পারে না 
অনুরূপভাবে কারও মনে কোনো বিশেষ 
সাহাবীর জন্য বিদ্বেষ থাকলে তাকেও 
সেই বৈরী মনোভাব অন্তর থেকে বের 
করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
লেখাগুলো [গ্রন্থটি) পাঠ করুন । 


বর্ণনাগুলোর পৃথক পৃথক বিশ্লেষণের আগে 

তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা 
পেশ করা দরকার বলে মনে হয় ৷ এরপর 
আমরা দেখবো সাহাবাদের সম্পর্কে 
ইতিহাসের কোন কোন তথ্য কুরআনের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন্‌ তথ্যগুলো 
বিপরীত চিত্র তুলে ধরছে । এরপর আমরা 
অনুসন্ধান ও যাচাই করতে চেষ্টা করবো 
ইতিহাসের সেসব বর্ণনার কোনটির সূত্র 
কতটুকু নির্ভরযোগ্য (/০0)00010) । 


গ্রন্থের প্রথম দু'অধ্যায়ে আমরা 
ইতিহাসশান্ত্ব-বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা 
করবো । বিজ্ঞ পাঠকের প্রতি আমাদের 
বিশেষ অনুরোধ থাকছে, এ-অধ্যায় দুটি 
পড়েই সামনের লেখাগ্তলোতে নজর 
দেবেন; তার আগে নয় । 

মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন । 


!চলবে। 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


* (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 

ফিল ভাহাদীস ওয়াল আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ১৯৮৯ খি.), 

খ. ৭, পৃ. ৫৪৮, হাদীস: ৩৭৮৫৪; (খ) 

ইবনে আবুল হাদীদ, শরহু নাহজিল 

বালাগা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (প্রথম 

সংস্করণ), খ. ১৬, পৃ. ৪৪৪১ 

ওয়াল মুলক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 

লেবনান (১৩৮৭ হি. 5 ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৫, 

পৃ. ১৪৯ 

« ইবনে আবদুল বার্র, আাল-ইসতিআব ফী 
মারিফাতিল আসহাব, দারুল জলীল, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১০৮, ক্রু. 
১৮৫৫ 

+ ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, 
দারু হিজর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. 
১১, পৃ. ১২৯ 

« ইবনে আবদুল বার্র, আাল-ইসাতিভআাব ফী 

মারিফাতিল আসহাব, খ. ৩, পৃ. 

১১০৭-১১০৮, ক্র, ১৮৫৫ 

ওয়াল মুলক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 

লেবনান (১৩৮৭ হি. 5 ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৫, 

পৃ. ১৫০ 

আবু ফমখনাফ, মাকতালুল হুসাইন, 

সংস্করণ: ১৪৩৭ হি. _ ২০১৬ খি.), পৃ. 


১৪ 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৫, পৃ. ৪৬২ 

ওয়াল মুলক, খ. ৫, পৃ. ৪৬৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আন-নৃর, ২৪:১৬ 

* আল-কুরআন, সরা আল-হজুরাত, ৪৯:১২ 
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মহিলাদের শান্তি ও নিরাপত্তার অলৌকিক জীবন দর্শন 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত প্রমাণাদির 


যদি মাতা ধর্মীয় জ্ঞানে গুণান্বিত এবং 


আলোকে শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে মহিলা 


নৈতিকতার প্রতি যত্ববান হয়, তাহলে 


জীবন লাভের গ্যারান্টি প্রদান করে, তাই 


ও পুরুষের মাঝে পদ্ধতিগত ব্যবধান ছাড়া 


অবশ্যই সন্তান দীনদার, চরিত্রবান ও 


অন্য কোনো পার্থক্য নেই। পদ্ধতিগত 
ব্যবধান থেকে উদ্দেশ্য পুরুষদের জ্ঞান 


আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে উঠবে । যথাযথ 


মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অং 
সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য 


ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 


অর্জনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝানো 


জগতের সফলতা ও সুখ-শান্তি বয়ে 


প্রচুর ফযীলত ও উৎসাহ-উদ্বীপনা প্রদান 
করা হয়েছে। 


হয়েছে, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছুটা 
সংকোচিত । এছাড়া হাদীস থেকে যা 


আনে । শুধু আখেরাতের সমস্যা নিরপন 


হযরত আবুদ দরদা (রাি.) থেকে বর্ণিত, 


ইসলামী জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং 


প্রতীয়মান হয়, তার সারসংক্ষেপ হল: 
এক. ফরয ও ওয়াজিব সংক্রান্ত বিধানের 


দুনিয়ার সমস্যাও সুন্দর ও সুচারুরূপে 
সমাধান করা ইসলামী জ্ঞানের আসল 


জ্ঞান অর্জন করা ইবাদত সম্পর্কিত হোক 
কিংবা লেনদেন সম্পর্কিত, মহিলা ও 
পুরুষ উভয়ের ওপর ফরয । 


উদ্দেশ্য । পক্ষান্তরে পার্থিব জ্ঞানসমূহের 
মধ্যে দুনিয়াবী সমস্যার আংশিক সমাধান 
ছাড়া উন্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা নেই। 


দুই. মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান বিষয়াদির জ্ঞান 
অর্জন করা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 


সমানভাবে মুস্তাহাব । 
তিন. মুবাহ ও জায়েয বিষয়াদির জ্ঞান 


ভাসা সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
সমাজবিজ্ঞান ও জ্যোতিরবিজ্ঞান, 
ইতিহাস, অর্থনীতি ও লও ইত্যাদি, এসব 


অর্জন করা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 
সমানভাবে জায়েয । 


বাড়ির প্রয়োজন পুরণ করা যায়। 
অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি সাধন এবং নতুন 


জ্ঞানার্জনের সর্বমোট এ তিনটি স্তর রয়েছে 
যা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 


নতুন ও অদ্ত্ুদ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে 
জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা যায় । কিন্তু 


সমানভাবে প্রযোজ্য । শরীয়তে এমন 


তাতে পার্থিব জগতে হেদায়ত, সুখ-শান্তি, 


কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, যাতে জ্ঞান 


শান্তিময় জীবন পরিচালনা এবং 


অর্জনের নির্দেশনায় মহিলা ও পুরুষ 
উভয়ের মাঝে তারতম্য করা যায় । 


এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের আসল কারখানা । 


পরস্পরের হক আদান-প্রদান ইত্যাদি 
বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব নয় ৷ অধিকন্তু 
পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তির প্রত্যাশা 
করা এসব জ্ঞান দ্বারা সপ্ন ছাড়া বৈ কিছু 
নয়। 

ধর্মীয় জ্ঞান যেহেতু একনেকে দুনিয়া ও 
আখেরাত উভয় জাহানে সুখ ও শান্তিময় 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
এ ৩০৫৪৪ 4585 আজ 
এ ১০] 9 নু্কী॥। 3 ৬ এ 
(০ 85 পা ৩০০ ০9০ গা 
০৯০) ও 825 এ ও 86 22545 
৮0010 913 1 ০ ৩9৫৯৩ 
2 এ ১৩৫ পু তা এ আ্। 
ঘানার 
৩০ 91109 এ উড 4095108 ৮1 
(999 ভি ঠা 
“যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে 
কোন রাস্তায় চলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে 
জান্নাতের রাত্তায় চালাবেন এবং 
ফেরেশ্তারা তার সন্তুষ্টিতে ডানা বিছিয়ে 
দেবেন । আর আলেমের জন্য আসমান ও 
জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছু ক্ষমা 
প্রার্থণা করে, এমনকি পানির তলদেশে 
মাছ পর্যন্ত । আলিমের ফযীলত আবিদের 
ওপর চৌদ্দ তারিখের চাদের ফযীলতের 


অক্টোবর'১৬ -____ল। আত্তার্তহীদ ৩২ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 
মতই অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের ওপর । 


শান্তিময় জীবন যাপন এবং আদর্শ 


হবে । এটা একমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও 


আলেমরা নবীদের ওয়ারিস আর নবীগণ 
কাউকে দেরহাম ও দিনারের ওয়ারিস 


সন্তানের বাসনা অন্তরে থাকলে অবশ্যই 
মা বোনদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় সজ্জিত করে 


জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য । তদুপরি মুসলিম 
মা বোনদের কাছে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের 


বানান না। বরং তারা শরীয়তের জ্ঞানের 
ওয়ারিস বানান । অতএব যারা তা অর্জন 
করবে, তারাই সত্যিকার্থে পরিপূর্ণ অং 
লাভ করছে ।”১ 
6 এ 6550 4:56 905 ৩ চর 55 
(৫০ 
হযরত আনাস ইবনে মালেক রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেন যে, “যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞানের 
উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে 
প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় 
থাকে ৮২ 
ইলমে অহীর জ্ঞান অর্জন করে যারা নেক 


গড়ে তুলতে হবে | একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাই 


বিষয়টা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পাওয়া উচিত । 


মা বোনদের কোলে আদর্শ ও মহাপুরুষ 
সমর্পন করতে সক্ষম | অন্য কোন শিক্ষার 
মধ্যে এই শক্তি নেই। 

জ্ঞান অর্জন বা জানার স্তর মানার পূর্বে । 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, 
মানুষের কাছে জ্ঞানের প্রয়োজন পানাহার 


ইসলামী জ্ঞান থেকে বিমুখ হয়ে থাকা 
তাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর হতে 
পারে না। 

এ পর্যায়ে মুসলিম মা বোনদের জন্য 
প্রথমে ধর্মীয় জ্ঞানের অতীব প্রয়োজনীয় 
শাখাসমূহ পরিবেশন করা যাচ্ছে এবং 


থেকেও অত্যধিক | পানাহারে প্রয়োজন 
দৈনিক এক দু'বার হয় আর জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় নিঃশাসের সংখ্যার পরিমাণ 


সমতুল্য | 

পার্থিব জীবনে বহু জিনিস জানার মতো 
উপযুক্ত রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমান 
হিসেবে কোনো জিনিসের জ্ঞানার্জন 
আমাদের জন্য সর্বাধিক উপকারী ও 
গুরুত্বপূর্ণ । এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ 


আমল করবে, তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
শান্তিময় জীবন দানের কথা স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই কুরআন করীমে ঘোষণা 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 
৫ 654285ও% ৩৪54৮৪৩০ 
26৫ ৩৮০৮ ৪০ 2৫5 8৮ ৫৮ 
[০১৩ 
“যেকোনো ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেক কাজ 
করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 
তাকে শান্তিময় জীবন যাপন করাব এবং 
তাদেরকে তাদের সর্বোন্তম আমল 
অনুসারে তার প্রতিদান দান করব ।” 
সুতরাং আদর্শবান ও মহাপুরুষ গঠনের 
প্রত্যাশা থাকলে অবশ্যই মহিলাদেরকে 
ধর্মীয় জ্ঞানে সঙ্জিত করতে হবে এবং 
তাদের পক্ষে শরীয়া পালনের প্রতি অত্যন্ত 
যত্রবান হতে হবে । কবি বলেন, 


৩৯ স্পা ৪৮১৩৪ 
25 পয এ লী 


“যে দীন ব্যতীত পার্থিব জীবনের ওপর 
সন্তুষ্ট, সে অবশ্যই ধ্বংসকে তার সঙ্গি 
বানিয়ে নিয়েছে । 

দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ধন-দৌলত উপার্জন 
ভ্রক্ষেপ করার সুযোগ হয়নি, কিন্ত এক 
সময় সেই ধন-সম্পদই তার জন্য ধ্বং্‌ 
উপকরণ হয়ে দীড়ায় ৷ সুতরাং সুখময় ও 


তায়ালা নিজেই দিক-নির্দেশনা প্রদান 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 

এ ৮ 5০8৮ (5 1৬ (5 
“এটা আমার সরল-সঠিক পথ । সুতরাং 
এর অনুসরণ কর, অন্য কোন পথের 


অনুসরণ কর না, অন্যথায় তা 
তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেবে ।* 


অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
[৩৫ 
“আপনি বলে দিন, এটা আমার পথ, আমি 
আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- 
আমি এবং আমার অনুসারীরা 1” 
সুতরাং এ আয়াতের আলোকে যে জ্ঞান 
মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ 
সুগম ও সুদৃঢ় করে, পার্থিব জীবনের 
ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতীয়মান করে, পরজীবনের 
সুখ-শান্তি লাভের পথ দেখায়, মানুষকে 
অষ্টার প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে 
শনাক্ত করে, পার্থিব জীবনকে পরজীবনের 
সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি 
শিখায়, নিষ্টা ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, 
কোন ধরনের প্রহরী ব্যতীত আল্লাহর ভয়ে 
অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখে, 


তারপর দুনিয়াবী জ্ঞান, মহিলা মাদরাসা, 
স্কুল ও ভার্সিটিতে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হবে, 
ইনশাআল্লাহ । 


এক. কুরআন করীম 
কুরআন করীম আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 
সর্বশেষ গ্রন্থ, যা অহীর মাধ্যমে নবী করীম 
(সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে, যাতে 
মানবমগ্ডলীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান 
দেয়া করা হয়েছে, যা দুনিয়াবাসীর জন্য 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সর্বশেষ 
সিদ্ধান্ত হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত 
এবং কার্ষকর থাকবে, তাকে বিকৃত করা 
বা ধ্বংস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় 
এমনকি বিজ্ঞানের এই যুগেও কুরআন 
করীমের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের সাথে 
মুকাবেলা করার সামর্থও কারো কাছে 
নেই, এর প্রতিটি বর্ণের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন 
মাখরাজ ও সিফাত বা উচ্চারণ পদ্ধতি, 
যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন ভাষায় 
পাওয়া যায় না, আবার প্রতিটি বর্ণের 
পৃথক পৃথক সওয়াবও রয়েছে, একই 
আয়াতকে বিভিন্ন পন্থায় তিলাওয়াত করা 
যায়, তিলাওয়াতের মধ্যে রয়েছে জবরদস্ত 
প্রভাব, আকর্ষণ ও আত্মার প্রশান্তি, এ 
ভূপৃষ্টে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ও সবচেয়ে 
বেশি পঠিত গ্রন্থ কুরআনুল করীম, আল্লাহ 
পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও 
সুদৃঢ়করণের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল 
কুরআন করীমের অধিকতর তিলাওয়াত, 
যতদিন মুসলিম উম্মাহ কুরআনকে 
সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকবে, এর বেশি 
বেশি তিলাওয়াত করবে এবং কর্মজীবনে 
তাকে বাস্তবায়ন করবে, ততো দিন পর্যন্ত 


একমাত্র সেই জ্ঞানই মানবজাতির জন্য 


তাদের শক্তি ও উত্থান বাকি থাকবে, কিন্তু 


সর্বাপেক্ষা উপকারী জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত 


যখন কুরআনের সাথে মুসলিম উম্মার 


অক্টোবর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হি।লা।জ।ন 


সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন ক্রমান্বয়ে 
মুসলমানদের পতন অবধারিত । 


5 ৮ :৫$ ক] 
টো 1959 
(৫41 রি ৫ এ মা রম ১ 5১৫4 


8৫০ ঢা 09:58 4: 198 


৩4125 3৬3৮5 এ 
.145841545 95 ৭2 
“হযরত আৰু শুরায়েহ আল-খুযায়ী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) আমাদের দিকে বের হলেন এবং 
বললেন যে, “তোমরা সুসংবাদ নাও । 
তোমরা কি একথার সাক্ষ্যর দাও না যে, 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই 
এবং আমি আল্লাহর রাসূল?" তারা উত্তর 
দিলেন, হ্যা । তখন নবীজি বললেন, “এ 


০2 ঠা ৬৪ 


49198: রঃ এপি গু ঝা 48 


০০ 


তিলাওয়াতকারীর কাছ থেকে শিখতে 
থাকুন | 
252 ডি এ ডি 00:08 25 ৫ ৩৪ 
[্ি 3389 221 শে ঃ 9 ও 99৪ 
0 ৭452 এট 55 ঠা] 
“আম্মাজান উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কুরআনের পারদর্শী 
আল্লাহর অতি সম্মানিত রাসূল কিং 
ফিরেশতাদের সঙ্গী হবেন । আর যে ব্যক্তি 
কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী নয় এবং 
কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আস্তে আস্তে বারবার 
পুনরাবৃত্তি করে কুরআন তিলাওয়াত করে, 
সে দুটি সওয়াবের ভাগী হবে ।”” 
যদি কারো কাছে কুরআন করীমের অর্থ ও 
ব্যাখ্যা বুঝে তিলাওয়াত করার সামর্থ 
থাকে, তাহলে সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান । 
তার সামনে কুরআনের গভীর সমুদ্র থেকে 


কুরআন এমন একটি মাধ্যম যার একদিক 


হেকমতের মণিমুক্তো প্রকাশিত হতে 


আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং অপরদিক 
তোমাদের হাতে | সুতরাং তোমরা তাকে 
সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর । কেননা তাহলে 
তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং 
ধবংসও হবে না ।”১ 


মা-বোনদের জন্য সর্বপ্রথম কুরআন 
করীমের তিলাওয়াত শিখতে হবে । তা 
বুঝে আসুক বা না-ই আসুক, সর্বাবস্থায় 
বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা তাদের ওপর 
অত্যাবশ্যক, এটা ইসলামী জীবনের 
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । এর প্রতিফল কি 
হবে? 


40055 ৬৯৮০ 46 ৫ ঞ্ণ ৩৩৪ 
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হযরত আবু উমামা বাহিলী (রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। 
কেননা এ কুরআন কিয়ামত দিবসে তার 
তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ 
করবে 1৮? 

যদি ভালো করে কুরআন তিলাওয়াত 
করার ক্ষমতা না থাকে, তবুও যতটুকু 
সম্ভব সামর্থ অনুসারে তিলাওয়াত করুন 
এবং সাথে সাথে কোনো বিশুদ্ধ 


থাকেব । মানবজীবন, মহাবিশ্ব ও 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, 
“আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আদম 
সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব 
দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা 
হবে 1৮১০ 


প্রথম হাদীসের আলোকে 5 %ু-এর 
সওয়াব ৩০টি এবং দ্বিতীয় হাদীসের 


আলোকে এর সওয়াব ২১শ পর্যন্ত বৃদ্ধি 
পাবে । ৩টি বর্ণের ফযীলত যদি এই 
পরিমাণ হয়, তাহলে একটি গোটা 
আয়াত, সুরা বা পারা তিলাওয়াত করে 
দৈনিক সহজে প্রচুর পরিমাণে সওয়াব 
লাভ করা যায় । 

কুরআন করীম বুঝা ব্যতীত তিলাওয়াত 
করার মধ্যে এত প্রচুর ফযীলত বিদ্যমান । 
কিন্তু যদি তাকে তাফসীর সহকারে বুঝিয়ে 
তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে এর ফায়দা 
কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। মানব 


সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বাস্তব রহস্য উদ্ভাসিত 


সমাধান আল-কুরআনে বিদ্যমান । এর 


হবে এবং নতুন নতুন জ্ঞান তাকে ধরা 
দেবে । কিন্তু যদি কুরআন বোঝার সামর্থ 


নাও থাকে, তবুও সে কুরআন 
তিলাওয়াতের বিশাল সওয়াব থেকে 
বঞ্চিত থাকবে না । 
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৫৬১০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কুরআন করীমের একটি 
বর্ণ পাঠ করবে, সে একটি সওয়াব লাভ 
করবে এবং তাকে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে । 
আমি বলি না যে, ৮% একটি বর্ণ, বরং 
“আলিফ' একটি বর্ণ, “লাম' একটি বর্ণ, 
“মিম একটি বর্ণ । (অতএব এতে ত্রিশটি 
সওয়াব পাওয়া যাবে ।)*৯ 
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আলোকে মানব জাতি পার্থিব জীবন অতি 
সুন্দর ও শান্তির সাথে পরিচালনা করতে 
পারে । বর্তমানে মানবসমাজে যেসব 
অসঙ্গতি, ঝগড়া-বিবাদ, অস্থিরতা ও 
সংকট দেখা দিয়েছে, তা কুরআনের প্রতি 
অবহেলা ও উদাসীনতার প্রতিফল । 
মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানব সংকটের 
চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব নয়, বরং এটা মহান 
অরষ্টার কাজ যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করে 
অহীর মাধ্যমে তার সমস্ত সংকটময় 
পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন 
করেছেন । কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে, 
80960592625 8/5% 
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“না হে নবী! তোমাদের প্রতিপালকের 
শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে 
পারবে না যতক্ষণ তারা পরস্পর ঝগড়া- 
বিবাদের মধ্যে আপনাকে বিচারক না 
মানে, তারপর আপনি যে সিদ্ধান্ত দেন সে 
ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন ধরনের 
কুগ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা 
গ্রহণ করে নাও 1”, 


এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমান নারী-পুরুষ 
সকলের জন্য কুরআন করীমকে জীবন 


অক্টোবর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 


বিধান হিসেবে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক । 
তা ছাড়া পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয় । 
মুলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নতি ও 
অগ্রগতি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 


ক. কিতাবে আখনুহ: কিছু দিন পূর্বে “মৃত 
সাগরে" কিছু পার্গুলিপি হোতে লিখিত) 
পাওয়া গেছে, যার একটি পারুলিপি হযরত 
ইদরীস (আ.)-এর দিকে মনসুব ৷ এর 


মিলতে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন 
বিধান, পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব ও আমিয়া 
(আ.)-এর ধর্মের সমষ্টি । তাই একজন 
মুমিন হিসেবে আমাদের জানা অজানা 
সমস্ত আসমানী কিতাব ও আমিয়া (আ.)- 
এর ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য । 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 
৭2 ৫) 0৮ 6502 00 4 (এ ডি 
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“তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি 
আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 
আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 


কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে । 
এটাকেই এ যাবৎ প্রাপ্ত কিতাবের মধ্যে 
সবচেয়ে পুরাতন কিতাব দাবি করা হচ্ছে, 
তবে এর ওপর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ 
নেই । 

খ. আউস্তাঃ এ কিতাবের কিছু অং 
এখনও পাওয়া যায় । এটি 'জরদুস্ত” নিয়ে 
মানে । তবে ইতিহাসে এর ব্যাপারে 
পরস্পর বিরোধী বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। 
[সুতরাং এটাকে কোনো আসমানী কিতাব 
বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না] দেখুন: 
তারিখে ইবনে খলদুন ২/৩২৩ 

গ. হিন্দুস্থানে “বেদ, পুরাণ, উপনিষদ" 
নামে কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায় । এগুলোর 


ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব 
এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, 
ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে যা দান করা হয়েছে, তদসমুদয়ের 
ওপর | আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি 
না । আমরা তারই আনুগত্যকারী ।'১২ 


পূর্বোক্ত আসমানী কিতাব 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
বর্তমানে কুরআন করীম ছাড়াও আরো 
কতিপয় কিতাব সম্পর্কে আসমানী কিতাব 
হিসেবে প্রচার করা হয় । কিন্তু প্রকৃত সত্য 
হল, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে 
কুরআন করীম ছাড়া আর কোনো কিতাব 
সংরক্ষিত নেই। কুরআন করীমের 
ব্যাপারটা এই জন্য ভিন্ন যে, কুরআন 
করীমের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন । 
[৩১৮ £55%5)0% ৩৬ 
'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1১ 


কিতাব সম্পর্কে আলোচনা 


ব্যাপারে হিন্দুদের আকীদা হলো এগুলো 

আসমানী কিতাব, তবে এর কোনো প্রমাণ 

তাদের কাছে রক্ষিত নেই। কখন, 

কোথায়, কোনো নবীর ওপর অবতীর্ণ 

হয়েছে তাও জানা নেই । সুতরাং এগুলোর 

ওপরও আস্থা রাখা জরুরি নয় । 

ঘ. ইহুদীদের মুকাদ্দীস কিতাবসমূহ 

৯. আহাদনাম কদীম বা পুর তন নিয়ম: 
ইহুদী মাযহাব এ কিতাবের উপরেই 
নির্ভরশীল । এর প্রথম ৫ সহীফার 


সমষ্টিকে “তাওরাত? বলে। 
“আহাদনামা কদীম* দু'শ্রেণীতে 
বিভক্ত | যথা- 


ক. হায্দাহ 07985৪) অর্থাৎ সেসব 
ব্যাখ্যা যা ইতিহাস এবং ঘটনার সাথে 
সম্্পক রাখে । 

খ. হালাকা (791808) অর্থাৎ সেসব 
ব্যাখ্যা যা আহকামের সাথে সম্পর্ক 
রাখে । 
ইহুদীদের আকীদানুযায়ী উল্লেখিত 
কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ন 
এবং ওহীর মাধ্যমে সংকলিত । 

তবে তাদের দাবি অনুযায়ী উল্লেখিত 
আহকাম সম্পর্কিত আরো কিছু মৌখিক 
ব্যাখ্যা বা বর্ণনা ছিল, যা ইহুদী 
ওলামাদের সীনার মাধ্যমে চলে 
আসছিল, এগুলো মৌখিকভাবে একে 
অপরকে বর্ণনা করত । 


২. মশ্নাঃ ইহুদীদের সীনার মাধ্যমে 
যেসব রেওয়া়ত চলে আসছিল, 
সেগুলোর লিপিবদ্ধ কোন আকৃতি 
উপস্থিত ছিলনা | হযরত ঈসা (আ.)- 
এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে ইহুদীরা 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, যাকে 
আরবি ভাষায়: ৬1০১ মস ২৬৭] 
নামে অভিহিত করা হত। তবে 
ইংরেজি এবং লাতিনি ভাষায় উক্ত 
প্রতিষ্ঠানকে 9811)901। বলে। এ 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ইনুদী 
ওলামারা একত্রিত হয়ে মৌখিক 
রেওয়াতগুলো সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবে । প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে, মৌখিক 
রেওয়ায়েতকে লিপিবদ্ধ করা হোক । 
নির্দেশে মোতাবেক দু'ব্যক্তি এ দায়িত্ 
বাস্তবায়ন করল । এদের একজনকে 
“'আকিবা' (4100৪) আর অন্য জনকে 
“মেয়র' (০০1) নামে আখ্যায়িত 
করা হয়। এ দু'জন প্রাথমিক কার্য 
সম্মাদনের পর ইহুদা হানাসি (8091 
[780851) নামে আরেকজন ব্যক্তি 
বিস্তৃত রেওয়ায়েকে একত্রিত করে 
পাণুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করে । এর 
মধ্যে সে আকিবা এবং মেয়রের 
কিতাবকে জমায়েত করেছে । তাছাড়া 
আরো অতিরিক্ত কিছু রেওয়ায়েত 
অনুসন্ধান এবং তদন্ত সাপেক্ষে বৃদ্ধি 
করে, তার ধারণা অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য 
রেওয়ায়তকে সে “মশনা নামে 
একত্রিত করেছে । বর্তমানে মশনাকে 
লিপিবদ্ধ সর্ববৃহৎ মাযহাবী গ্রন্থ মনে 
করা হয়। এছাড়া মশনা 
লিপিবদ্ধকালীন সময়ে অনুসন্ধান ও 
তদন্তে যে সকল বিষয় তার নিকট 
অবিশ্বস্ত এবং অযোগ্য মনে হয়েছে 
সেগুলোকে সে ব্রাইতা” নামে একত্রিত 
করেছে। ইংরেজি ভাষায় একে 
139181691 বলে । যার অর্থ বহিরাগত | 
মশনা বর্তমানে ইহুদীদের সর্ববৃহৎ 
গ্রন্থ । যাতে তাদের মাযহাবের সকল 
বিষয়ের আহকাম সংরক্ষিত রয়েছে । 
মশনা চার খণ্ডে সীমাবদ্ধ, প্রতি খণ্ডে 
কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে । 
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৩. জিমারা (0০17818) মশনার বিশেষণ 
এবং বিচার ব্যাখ্যায় ইহুদী ওলামাগণ 
যা লিখেছেন তাকে 'জিমারা' বলা হয় । 


সময়ের মধ্যে সেই রেওয়ায়েতগুলো 
কোথায় ছিল, কার নিকট থেকে কে 
শিখেছেন, এর কোনো সনদ রক্ষিত নেই । 


সারর্মম: সর্বপ্রথম কুতুবে মুকাদ্দস 
হলো “পুরাতন নিয়ম* তারপর “মশনা' 
আর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ “জিমারা? । 

৪. তালমুদ: মূল মশনা এবং তার ব্যাখ্যা 
জিমারা, এ দুগ্রন্থের সমষ্টি হলো 
“তালমুদ" | তালমুদ দু'প্রকার: যথা- 
ক. তালমুদে বাবিল (এটিই বেশি 
প্রসিদ্ধ 


খ. তালমুদে বায়তুল মুকাদ্দস । 

৫. টুসিফোট: (70959017007) জিমারায় 
যা অতিরিক্তভাবে বর্ধিত করা হয়েছে 
তাকে টুসিপোট' বলা হয় । 

৬. হলাকুত: (79819107090) তালমুদ মূল 
কিতাব, ব্যাখ্যা আর বর্ধিত রচনার 
সংক্ষিপ্ত করে 'হালাকুত' নামে ইসহাক 
বিন ইয়াকুব ১০৩২ খ্িস্টবর্ষে লিপিবদ্ধ 
করেন । অতঃপর ১১৮০ খিস্টবর্ষে 
মুসা ইবনে মাইমুন দ্বিতীয় 'হালাকুত' 
লিখেন । 

৭. শওলশান আরুখ: তালমুদের উপর্যুক্ত 

সংক্ষিপ্ত দু'সংকলনে খুব বেশি পরস্পর 

বিরোধী রেওয়ায়েত ছিল, তাই 
হালাকুতকে সামনে রেখে “যওজফ 


সঠিক বর্ণনা হলো এগুলো উড়ো খবর 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং 
এগুলোকে আসমানী কিতাব দাবী করার 
কোন অবকাশ নেই এবং এগুলোর ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক নয় 1৯ 


খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ 
বাইবেল: (381919) বাইবেল হলো 
খিস্টানদের পবিত্রতম গ্রন্থ । এটা 


দু'প্রকার । তাদের দাবি অনুযায়ী প্রথম 
অংশ হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী 
নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট 
পৌছিয়েছে। এ কিতাবের সমষ্টিকে 
“'আহদে আতীক বা পুরাতন নিয়ম বলা 
হয় । আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যা হযরত 
ঈসা (আ.)-এর পরবর্তী সময়ে ইলহামের 
মাধ্যমে লিখা হয়েছে। এ প্রকারের 
কিতাবগুলোকে “'আহাদে জদীদ বা নতুন 
নিয়ম” বলে । আর উভয়ের সমষ্টিই হলো 
“বাইবেল” ৷ এটি ইউনানি শব্দ যার অর্থ 
হলো কিতাব । 

উল্লেখিত উভয় প্রকার থেকে এক প্রকারের 
সত্যায়নে সমস্ত খিস্টান একতাবদ্ধ | 
দ্বিতীয় প্রকারের সত্যায়নের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে। 


কারো” নামী একজন ইহুদী আলেম 


পুরাতন নিয়মের প্রথম প্রকারে মোট 


১৪৮৮ সালে “শওলশান আরুখ' 
লিখেন । এটিই বর্তমানে ইহুদীদের 
বিশ্বস্ত কিতাব । যা কানুন এবং ইবাদত 
সম্পর্কে সবচেয়ে বড় গাইডের ভূমিকা 
পালন করছে । এটি হলো ইহুদীদের 
মুকাদ্দস কিতাবের সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 


পর্যালোচনা 

উপরে ইহুদীদের যেসব কিতাবের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো হযরত ঈসা 
(আ.)-এর জন্মলগ্নে সংকলন করা 
হয়েছে । এর পূর্বে ইহুদীদের কিতাব 
সংকলনের কোনো কথা ইতিহাসে পাওয়া 
যায়না । অথচ হযরত মুসা (আ.)-এর 
চিরতরে বিদায়ের আড়াই বা তিন হাজার 
বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়াছে । দীর্ঘ এ 


কিতাব হলো ৩৮টি । আর দ্বিতীয় প্রকারে 
মোট নয়টি কিতাব রয়েছে । 

আর নতুন নিয়মের প্রথম প্রকার যার 
সত্যায়নের ওপর খিস্টান সম্প্রদায় 
একমত, তার মধ্যে মোট বিশটি কিতাব 
রয়েছে। 

যার মধ্যে রয়েছে চার ইনজীল' অর্থাৎ 
ইনজীল মথি, ইনজীলে মার্ক, ইনজীলে 
লুক, ইনজীলে যোহন। এ ৪টি ইনজীল 
হযরত ঈসা (আ.)-এর চার শিষ্যের 
লিখিত । কিন্তু ইতিহাসবিদরা বলেন যে, 
মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের মধ্য থেকে 
যোহন ব্যতীত অবশিষ্ট এজন হযরত ঈসা 
(আ.)-এর শিষ্য নন । 

আর আহদে জদীদের দ্বিতীয় প্রকার যার 
সত্যায়নের মতভেদ রয়েছে তাতে 
সর্বমোট ৭টি কিতাব রয়েছে । 


4. 


পর্যালোচনা 

বিভিন্ন কারণে প্রচলিত বাইবেল আসমানী 
কিতাব বলে বিশ্বাস করা যায় না। তার 
মধ্য থেকে বিশেষত বাইবেলের 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহ এবং অসংখ্য 
ভুল-্রান্তি। এছাড়া বাইবেলের মুলরূপ 
বিকৃত করে তার মধ্যে বাতিল আকীদা 
প্রবেশ করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে 
বাইবেলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় 
না। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ 
এখানে নেই । দ্রষ্টব্য: বাইবেল সে কুরআন 
তক 


ফিরিঙ্গী বাজার, চ্টথাম 


১ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
৩১৭, হাদীস: ৩৬৪১ 

২ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. &, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ২৬৪৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 
৬:১৫৩ 

৫ আল-কুরআন, সরা ইউস্ফ, ১২:১০৮ 

১ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৩২৯-৩৩০, হাদীস: 


. ৫৫৩, হাদীস: ৮০৪ 

৮ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৪৯, 

হাদীস: ৭৯৮ 

৯. আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর, 

সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 

** আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৬, পৃ ৩১৮, হাদীস: ১০৫৪০ 

১ আল-কুরআন, সর আন-নিসা, ৪:৬৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:১৩৬ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:৯ 

১৪ (কে) বিচারপতি তকী ওসমানী, 
ইহুদিরযত কিয়? হ্যা, পৃ. ১৬৪৬; (খ) 
সম্পাদকমণ্ডলী, আল-আিয়ান ওয়াল 
মাযাহিরুল মুআসিরা, খ. ১, পৃ. ৫০০ 
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একবিংশ শতাব্দী ও আল্লামা ইকবাল 
হাবীবুল্লাহ 


সত্য সত্যই | সত্যকে অসত্যের আড়াল দিয়ে বেশিদিন চাপিয়ে 


“চরমপন্থী*, “গোৌড়া', “মৌলবাদী, ও “ধর্মান্ধ'র মতো বিভিন্ন 


রাখা যায় না। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ং উজ্জ্বল । আঁধারির পর্দা 


খেতাব । কিন্তু সত্য তো সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল । ঘোর নিশির 


চিরে সত্য উদ্ভাসিত হবেই প্রভাতের আলোর মিছিলে যোগ 


অমানিশা ভেদ করে তা ঝলমলিয়ে ওঠবেই । যতই দিন যাচ্ছে, 


দিতে | দাপুটে দন্ত নিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার মানস নেই সত্যের । 


ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠছে, ইকবাল শুধু বিশেষ দেশ, কাল, জাতি, 


সত্যকে প্রণাম করে পৃথিবীর সবকিছু- এমনকি যারা সত্যের টুটি 
চেপে ধরতে চায়, তারাও- স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় । সত্যেকে 
স্বীকার করার মধ্যে সত্যের কিছু আসে যায় না, আসে-যায় 


সম্প্রদায় ও ধর্মের কবি নন। তিনি চিরকালের, সর্বমানবের ও 
বিশ্বমানবতার কবি । তবে অমিয় চক্রবর্তী প্রদত্ত “যুগ সংকটের 
কবি” হিসেবে তার কাব্যে যতটা স্থান পেয়েছে ধর্ম, জাতি, যুগজ 


তাদেরই, যারা সত্যকে স্বীকার করে । যারা অস্বীকার করে প্রকৃত 
সত্যকে, তারা আখেরে পক্তায়, লঙ্জা পায় । 


ও মানবিক সমস্যা, ততটা স্থান পায় নি প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেম 
যুগসংকটের প্রেক্ষিতে এটা দোষের কিছু ছিল না, ছিল বরং 


সময়ের চাকা যতই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই মহাকবি 
ইকবালের প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিতা, বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তার 


যুক্তিসঙ্গত, যুগসম্মত ও অতীব প্রাসঙ্গিক | 
পশ্চিমা দেশে যে কজন কবি, ওপন্যাসিক ও নাট্যকার জন্ম 


কাব্য-দর্শনের অপরিহার্ষতা ও তার দিগন্তাতীত জনপ্রিয়তা উজ্জ্বল 


নিয়েছেন, তাদের পেছনে, তাদের ধারাবাহিক প্রচারের জন্য 


হয়ে ওঠছে । অমানিশার ঘোরান্ধ পর্দা চিরে, শক্ত পাথুরে আবরণ 
ছেদ করে ইকবালের খ্যাতি-চারা এখন মহা বটবৃক্ষে পরিণত 
হচ্ছে । একবিংশ শতাব্দীর সমাধানজটিল সংকটকালে তাই 
বিশ্বজুড়ে ইকবাল-মূল্যায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, 
আবিষ্কৃত হচ্ছে তার জনপ্রিয়তার স্বর্ণ-সুন্দর তত্ত-রহস্য । 
গবেষকদের ধারণা, বিংশ শতাব্দী যেমন ইকবাল-চিন্তার 
দিগন্তব্যাপ্তিময় প্রচারের শতাব্দী প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি 
একবিংশ শতাব্দী ইকবালের নিখাদ জনপ্রিয়তার শতাব্দী প্রমাণিত 
হতে চলছে । ইকবালের চিন্তা ও কল্পনা এতই শক্তি ও গতিময় 
ছিল যে, তিনি শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে ভ্রমণ করেছেন কল্পনার 
এক পলকে । আজকের বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সেই ১৯৩৮- 
এর পূর্বেই বলেছিলেন, 

“যদি চাই আমি চিত্র আঁকিব, শব্দের পর শব্দ থরে থরে সাজিয়ে 
কিন্ত আসন্ন সংকটচিত্র কল্পনার চেয়েও বহুধাপ এগিয়ে ৷ 

অন্যত্র লিখেছেন, 

“যে সংকটের পরিকল্পনা এখনো চলছে আকাশের পর্দায় 

প্রতিচিত্র তার উজ্জ্বল হয়ে আছে আমারি বোধির আয়নায় 1 

কিন্তু সন্দেহ নেই, একসময় ইকবালের কপালে জুটেছিল 
সাম্প্রদায়িক', প্রতিক্রিয়াশীল", “মুসলমানদের কবি', “মুসলিম 
রেনের্সার কবি” ইত্যাদি রকমারি তকমা । এখন বেঁচে থাকলে 
হয়তবা তার নামের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হত “জঙ্গি কবি', 


ওখানকার সরকার নিজেদের ফান্ড থেকে ব্যয় করেছে দু'হাতে 
সরকারি ব্যয়, প্রচার-প্রচেষ্টা ও পুষ্টিকর পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে 
বড় কবি, স্বনামখ্যাত নাট্যকার ও আলোড়নসৃষ্টিকারী 
উপন্যাসিকে পরিণত করেছে । শেক্সপিয়র বা গ্যেটেদের পয়সা- 
কড়ি, ধন-সম্পদ ও খ্যাতি-সম্পদ সবই তাদের সরকারের দান 
কিন্তু তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ইকবালের সবচেয়ে বড়-উজ্ভ্বল 
বৈশিষ্ট্য হলো, তার কথা ও কবিতার জাদুকরি প্রভাব ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি কোনো সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা কোনো 
নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের তন্বীবধানের কারণে নয় । ইরানীরা গর্ব করে 
বলে, ইরানের বিপ্লবের ভিত্তি ছিল ইকবালের চিন্তাধারা । ইকবাল 
স্বতঃচকর্তভাবে বলেছেন, 
“যে জীবনে বিপ্রব নেই, সে তো মৃত্যু সমান 

বিপ্রবের সংঘাতই জাতির আত্মার প্রকৃত প্রাণ 

দূরদর্শী ও অন্তর্দশী কবি ইকবাল পরবর্তী যুগের জন্য যেসব 
ভবিষ্যত্বাণী করে গিয়েছিলেন, সবগ্তলিই এখন অক্ষরে অক্ষরে 
বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে । ১৯৩১ সালে লন্ডনে 
গোলটেবিল কনফারেসকালে ইতালির দূত ইকবালের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন । তিনি আবেদন করলেন, ইতালির রূপকার 
মুসোলিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন । ইকবাল আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করলেন । দীর্ঘ সাক্ষাতশেষে মুসোলিনি ইকবালকে বললেন, 
আমাকে কোনো গুরুত্ৃপূর্ণ উপদেশ দিন। ইকবাল বললেন, 
“যখন রোমের নির্মাণ-বসতি তার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনাকে ছাড়িয়ে 


অক্টোবর'১৬ _________'ু। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।ক্কূ।তি 


যাবে, তখন অতিরিক্ত লোকদের যেন 
বসতি স্থাপন করার অনুমতি না দেওয়া 
হয়, বরং নতুন শহর আবাদ করার ব্যবস্থা 
করা হয় ।' | মুসোলিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? এর রহস্য কী? 
তিনি জবাবে বললেন, “ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত 
এবং নির্মাণ-বসতি বেশি হলে সেখানে 
কল্যাণকর ও ইতিবাচক সংস্কৃতি ধ্বংস 
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বর্তমান অবস্থার কেমন সফল চিত্র 
এঁকেছেন । এবং এই অন্তর্ানী দিশারী__ 
ষড়যন্ত্র নিজের নখর-থাবা বিস্তার করার 
পূর্বেই__তা চিহিত করেছেন এবং ষড়যন্ত্র 
থেকে বীচার পথ ও পন্থা নির্দেশ 
করেছেন । তিনি এই এঁতিহাসিক জঘন্য 
ষড়যন্ত্র মুসলিম বিশ্বের মাঝখানে একটি 
ইহুদী গাদ্দার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা) সম্পর্কে 


হয়ে যায় এবং তার স্থলে মন্দ ও /2৮%4-//%% আজীবন চিন্তিত ছিলেন এবং মুক্তির পথ 
নেতিবাচক সংস্কৃতি জন্ম নেয়। সেখানে শট”? সন্ধানে সর্বদা তৎপর ছিলেন । 

ব্যাঙের ছাতার মতো গজে ওঠে কুসংস্কৃতি 4৫78 যা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
ও অপসংস্কৃতির চারাজাল ॥” (যেমনটা 46428 ধু পশ্চিমাদের সাধনা, স্বার্থবুদ্ধি ও 


হয়েছে করাচি, মুম্বাই ও নিউইয়র্কে) | এ- 
কথা শুনে মুসোলিনি বাহ্‌ বাহ্‌ করে বলে €, 
ওঠলেন, এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ 
“আইডিয়া” আপনি কীভাবে ভাবলেন! তিনি 
বললেন, এটা আমার নিজস্ব কোনো 
আইডিয়া নয়। এটা আমার আখেরি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া আইডিয়া । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মদীনার বসতি যখন তার 
ব্যবস্থপনাকে ছাড়িয়ে যাবে, তখন নতুন শহর আবাদ করতে 


ঠোু 


হবে । 
দাপিয়ে-চাপিয়ে বসতি বাড়ানোর এ একবিংশ শতাব্দীর হিংস্র 
যুগে রাসূলের সীনা থেকে পাওয়া ইকবালের এই চিন্তার গুরুত্ব 


এট 


প্রাধান্যবিস্তারের অন্ধ আগ্রহের হিংস্র পাঞ্জা 
প্রাচ্যের জমিনে গেড়ে রেখেছে । অন্যদিকে 
মুসলমানদের অসর্তকতা, পরপূজা ও 
বস্তবাদী মনোভাব ইকবালকে চরমভাবে 
চিন্তিত করে তুলেছিল । তিনি ভবিষ্যৎ 
মুসলিম প্রজন্মের কী অবস্থা হবে, সে 
বিষয়ে খুব বিচলিত ছিলেন | ইকবালকে যেসব বিষয় ভয়, শঙ্কা 
ও মর্মজ্বালার ঘেরাটোপে নিক্ষেপ করেছিল, সেসবের অন্যতম 
ছিল ফিলিস্তিন-বিষয় । ফিলিস্তিন সম্পর্কে তিনি কবিতায়, 
বক্তৃতায় ও বিভিন্ন আলোচনায় অনেক কিছু বলেছেন । বিকারের 
প্রতিকারকল্পে তিনি বিভিন্ন পরামর্শ ও উপদেশও দান করেছেন, 
যা তার কাব্য ও গদ্যগ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । শেষতক তিনি 


যে কতটুকু, তা কাউকে কান মলে' দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার 


কতিপয় অসৎ লোকদের খোঁড়া যুক্তির বিরুদ্ধে সিংহের গর্জন 


দরকার নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মুসলিম 


ছুঁড়ে বলেছেন, 


দেশগুলোতে (সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও) যেভাবে নির্ধারিত 


“ফিলিস্তিনের মাটিতে যদি ইহুদীদের থাকে অধিকার 


ব্যবস্থুপনা ডিডিয়ে বসতি ও কলোনি বাড়ানোর প্রতিযোগিতা 


তা হলে কেন থাকবে না স্পেনে আরবদের কোনো অধিকার ?১ 


চলছে, সেই দিকে দেখলে মনে হয়, ইকবাল সত্যি একজন মহান 
ভিন রা যেমনি স্বকালের, তেমনি সর্বকালের ও 


আজ ইকবাল নেই, ইকবালী দরদের দীন্তি নেই; বড়ই ভালো 
কথা । আজ যদি ইকবাল বেঁচে থাকতেন এবং এসব কথা ও 


মহাকালের । বসতিবিস্তারের প্রতিযোগিতার কারণেই আজ 


কবিতা ছুঁড়তেন আত্মভোলা মুসলমানদের দিকে, প্রতিবাদের তীর 


অপসংস্কৃতির ধুমজাল বিস্তৃত হচ্ছে ভয়ংকরভাবে । সেই দিন দুরে 


ছুঁড়তেন গর্বস্ফীত গাদ্দার পশ্চিমাদের দিকে, তা হলে মনে হয় 


নয়, যখন অপসংস্কৃতির অজগর মুসলিম জাতিকে গিলে ফেলবে 
এবং নেতিবাচক ও মন্দ কালচার তাদের মানচিত্রকে খামচে 
খাবে । সেদিন তাদের আর্তনাদ শুনারও কেউ থাকবে না প্রেম- 


তিনিও ভয়ঙ্কর জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের তালিকাভুক্ত 
হতেন । ইকবাল নেই, সে-কথা ভাবতে আজ আমরা কষ্ট পাই 
না, বরং শান্তি পাই; স্বস্তি বোধ করি । কারণ, ইকবাল যদি 


প্রকৃতির এ পৃথিবীতে । তাই একবিংশ শতাব্দীর এই সংকটকালে 
ইকবালের চিন্তা-দর্শন হতে পারে আমাদের মুক্তির পাথেয়, 
বিপ্রবের মূল মন্ত্র । 

ইকবাল অন্তরালোকিত যুগদ্রষ্টা ও দূরদর্শী সংস্কারক হিসেবে 


থাকতেন, তা হলে আত্মসম্মানের কথাকে যারা আত্মহনন মনে 
করে, তারা হয়তো তাকে কলমের আঁচড়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে 
ঘৃণার আঁ্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতেন । যখন তিনি দেখতেন যে, 

মুসলমানরা যেকিছুর বিনিয়ে হোক, গোলামীতের রাজী, পরের 


ইসলামি সমাজের কল্যাণ ও সফলতার জন্য নিজের চেষ্টা ও 
সধানা উৎসর্গ করেছিলেন এবং চতুর্গার্ের লোকদেরকে সতর্ক 
করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ও সাধনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন । 
বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ইকবালের দৃঢ় জ্ঞান ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা 
সমকালীন মুসলমানদের সামনে পথের ভয়-জটিলতা ও 
শংকাজর্জর চড়াই-উৎড়াই স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেই ঝুঁকি ও 
জটিলতা থেকে বাচার পথও বাতলে দিয়েছেন কাব্য ও পত্রাবলির 
মাধ্যমে । আজকের ফিলিস্তিন-পরিস্থিতি দেখে ভাবতেই আশ্চর্য 
লাগে যে, ইহুদী দখলবাদী রাজতৃপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই যে-ব্যক্তি গতে 
হয়েছেন নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে, তার চিন্তা, বক্তৃতা ও লেখনি 


৯ তারা বেশি অনুরাগী, তা হলে তিনি মর্মজালায় ধুকে 
ধুকে মরতেন | এজন্যই কবিপুত্র জাস্টিস ড. জাবেদ ইকবাল এক 
সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, ইকবাল মারা গেছেন, খুবই ভালো 
হয়েছে। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এবং নিজ দেশের চলিঞু 
অবস্থা ও মরণদশা দেখতেন, তা হলে তার ব্যথা-বেদনায় 
পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠত । তিনি আরো বলেছেন, 
আজ ইকবালের জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন তার মুল লক্ষ্য-প্রকৃতি 
ইকবাল প্রয়াত হয়েছে ১৯৩৮ সালে । তার জীবদ্দশায় 
“জাতিসংঘ' অস্তিত্ব লাভ করে নি । তবে জাতিসংঘের প্রাথমিক 


অক্টোবর'১৬ _________ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


পরিকল্পনা হিসেবে ].,98806 01138610105 নামে একটি সংঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে, যার মূল কেন্দ্র ছিল জেনেভায় । 


ইকবাল সক্কীর্ণ গোষ্ঠীবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন এবং আজীবন লড়ে 


তার বহুদিন পর প্রতিষ্ঠিত হলো “জাতিসংঘ* । ইকবাল 


গেছেন কাব্য-তরবারী দিয়ে । তিনি জাতীয়তাবাদের নামে 


নিঃসন্দেহে মনে করতেন, পশ্চিমাদের নেতাগিরি ও কাফনচুরি 
(ইকবালের ভাষায়) মনোভাব তথা বিশ্বাসঘাতকতা ও 
পরঘাতকতা কখনো বদলাবে না । সুতরাং প্রাচ্য জাতিসমূহকে 
পশ্চিমাদের প্রতারণাজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরামর্শ-পথ 
দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি । ইকবাল বলেন, 

'পানি-বাতাস সবই অনুগত, ব্যস্ত সেবায় 

কী বিস্ময়! দৃষ্টিতে পুরনো আকাশও পাল্টে যায় 

পশ্চিমারা যে স্বপ্ন দেখেছে ঘুমের ঘোরে 

ব্যাখ্যা সে-স্বপ্নের নিমিষেই বদলে যেতে পারে 

বদলে যেতে পারে পৃথিবীর নিয়তি-লেখা ৷" 


বোঝা যাচ্ছে, ইকবালের দৃষ্টিতে জেনেভায় তথাকথিত [,988015 
01139010105 নামে ইংরেজরা আধ্যিপত্যবিস্তারের একটি অভেদ্য 
জাল বিছিয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যের মানুষেরা (বিশেষ করে মুসলিম 
জাতি) তা থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখতে পারে না। বরং 
তাদেরকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করা দরকার । 
মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সংঘ এমন হতে হবে যার মূল লক্ষ্য 
“ওয়াহদতে আদম" বা আদমজাতির একতা । মানবজাতির একতা 
যদি কোনো সংঘের মূল উদ্দেশ্য হয় এবং ভালোবাসা, পরস্পর 
সহযোগিতা ও বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ যদি তার প্রকৃত পরিচয় হয়, তা 
হলেই এই পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে, তা হলেই এ- 
ভূখণ্ড মানবজাতির বসবাসের উপযুক্ত থাকতে পারে এবং 
কাফনচোর*দের (বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক) অপবিত্র পাঞ্জা থেকে 
মুক্তি পেতে পারে । 

উল্লেখ্য, আল্লামা ইকবাল তার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ “যরবে কালীম'-এ 
“মক্কা ও জেনেভা” শিরোনামে ছয় চরণবিশিষ্ট এক কবিতায় 
মুসলমানদের একতা ও পশ্চিমাদের একতার মুলপার্থক্য ও লক্ষ্য 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেন, 

বর্তমান যুগে জাতিদের পরস্পর মিলন পেয়েছে ব্যাপকতা 

দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে তবে মানবের প্রকৃত একতা 

ইংরেজরা শুধু চায় ভেদাভেদ ধর্মে-ধর্মে 

ইসলাম এক্য চায় শুধু মানবের মাঝে 

দিয়েছে মক্কী জেনেভার মাটিকে এই বার্তা 

জাতিদের সংঘ মানে আদমের একতা ।' 

কিন্তু চরম দুঃখের বিষয়, আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে 
দীড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি ইকবালের ব্যথাবিদ্ধ ভবিষ্যত্বাণীর সারতা 
ও বাস্তবতা । প্রাচ্যের মানুষেরা প্রাচ্যের কবির পয়গামে কান 
পাতে নি। “জাতিসংঘ” নামে পশ্চিমী কাফনচোররা (ইকবালের 


স্থানিক, বার্ণিক ও ভাষাভিত্তিক সন্কীর্ণতাকেও কোনোদিন মেনে 
নিতে পারেন নি। তথাকথিত গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও 
তিনি সবসময় সতর্ক ছিলেন । এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
“রহস্য এই করল প্রকাশ এক পাশ্চাত্যবাদী 
যদিও এটি করে না প্রকাশ প্রাজ্জজন, কোনো জ্ঞানী 
গণতন্ত্র এই ধরাতে এমন এক শাসন-পদ্ধতি 
গোনা হয় শুধু মানুষের মাথা, ওজনের মূল্য নাহি 
রাজতন্ত্র হোক অথবা গণতন্ত্রের বিস্তার 
ধর্ম থেকে পৃথক হলে, তা হবে স্বৈরাচার 
কাগজে-কলমে পায় না প্রতিষ্ঠা সত্যিকার গণতন্ত্র 
সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ধর্মই একমাত্র ” 


ইকবাল নতুন প্রজন্মের ভিতর বৈপ্রবিক আতা সৃষ্টি করেছেন এবং 
ইসলামের স্বাতন্ত্রিক সম্মানকে সমুন্নত করেছেন । তার চিন্তা- 
ভাবনা, দৃষ্টিভজি ও মতাদর্শের মূলভিত্তি ছিল খুদি, বিবেক ও 
প্রেম, প্রকৃত মুমিন স্তা, জাতিয়তাবাদ, শিক্ষাভাবনা, নারীভাবনা, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, ইবলিসভাবনা ও রাসুলপ্রেম ইত্যাদি । ইকবাল 
এসব উপাদানের মাধ্যমে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাকে উজ্জ্বল 
করে তুলেছেন । তিনি বলেছেন, 
“এক হও মুসলিম হেরমের প্রহরায় 
নীল দরিয়ার উপকূল থেকে বুখারার সীমানায় 1 

ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই সর্বজনীন, সর্বকালীন ও আন্তর্জাতিক 
পয়গাম | সমস্ত মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে গেঁথে 
একটি বিশাল-ব্যাপক বৈশ্বিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় 
ইসলাম । যাতে মানুষ মনোগত কুবৃত্তির চিকিৎসা করতে পারে 
সহজে । তবে তার জন্য প্রথম শর্ত হলো পৃথিবীর সকল মুসলিম 
রাষ্ট্রকে একই প্রাটফরমে এসে যেতে হবে । ঠিক এটাই আজীবন 
আশা ছিল ইকবালের | তার দৃষ্টিতে ইসলাম একটি শাশ্বত- 
চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী বাণী ও পয়গাম । সেটি প্রত্যেক জাতি, 
প্রতিটি যুগ ও সমূহ জনপদের জন্য সমানভাবে পথ-দিশারী, 
আলোর নিশানাবাহী । ফলে এর অনুসারীদের জন্য প্রয়োজন, 
বর্ণ-বংশ, দেশ ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্য ভুলে গিয়ে একই কাতারে 
দাড়ানো এবং মানবতার জন্য একটি বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 
পেশ করা । 

ইকবাল পরবর্তী যুগের জন্য কী কী ভবিষ্যত্বাণী ও সতর্কবাণী 
করে গিয়েছিলেন, সেগুলোর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ । প্রত্যেকটি 
নিয়ে একএকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রস্তুত করা যায় । আমি যে কয়টি 
বিদেশী ভাষায় (আরবি, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজী [মোটামুটি] 
সাহিত্যচর্চা ও অনুসন্ধান করি, সবকটির ভাষার সাহিত্যপত্রিকা, 
গবেষণাপত্রিকা, ধর্মীয় পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িকীগুলোর প্রতি 


ভাষায়_ “কাফনদুজদ্‌*) যে জটিল জাল বিছিয়েছিল, সে জালে 
তারা কঠিনভাবে আটকে পড়ছে । অন্যদের কথা কী বলব, স্বয়ং 
ইকবালকে যে দেশের জাতীয় কবি বলা হয়, সে-দেশও সুচনালগ্ন 
থেকেই জাতিসংঘের প্রতারণার শিকার হয়ে এখন অস্তিত্রক্ষার 
যুদ্ধে নিয়ত ফেঁসে যাচ্ছে । কাশ্মীরের বিষয়টি কি ওই 
কাফনচোরদের কারিশমাগিরি নয়? 


নিয়মিত নজর রাখি, বিশেষ করে ইন্টারনেটে । আমি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলতে পারি যে, এসব ভাষার প্রায় সব পত্রিকার প্রায় 
সবসংখ্যায় ইকবালকে নিয়ে কোনো না কোনো আলোচনা 
পেয়েছি । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা (বাঙালিরা) ইকবালের এত 
কাছের (দেশ, কাল ও সংস্কৃতিগতভাবে) হওয়া সত্তেও তাকে 
এত দুরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ ও রহস্য কী? তা একজন 


অক্টোবর'১৬ ________'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


কৃতবিদ্য গবেষকের অনুসন্ধানজটিল বিষয় হতে পারে | আমাদের 
দেশের পত্রিকাগুলোতে কালভদ্বে কিছু লেখা হয় ইকবালকে 


পূর্বপ্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের স্থান ছিল না। অথচ 
নিয়তির কী পরিহাস, বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের আকাজ্কার 


নিয়ে । তাও আবার দায়সারা গোছের, যেন ফরমায়েশি লেখার 


ফলেই অনেকটা বিকৃত রূপ নিয়ে ইকবাল-কল্পিত রাষ্ট্রটি গঠিত 


ফরমালিটি বজায় রাখা । ভালোবাসা, অনুরাগ ও যুগচাহিদার 


হয়েছিল। আর এই কারণেই মুখ্যত ইকবাল একসময় 


ভিত্তিতে তাকে নিয়ে কিছু লেখা হচ্ছে না কিনা আমার তেমন 
জানা নেই । যাই হোক, এটি বিস্তারপ্রয়োজন বিষয় | এ নিয়ে 
পরবর্তী সময় বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়াস আছে । কারণ ও 
রহস্যের দিকে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আমি এ-দেশের 
প্রতিষ্ঠলব্ধ কয়েকজন লেখকের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করে লেখাটি 
শেষ করছি । 
কবি-সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “ইকবালকে যারা 
সাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে পরিচয় করাতে চান - ইকবালের 
মেধার উপলব্ধি তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতার বাইরে | সে-জন্যই বোধ 
হয় ইকবাল বলেছিলেন_ 

প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের । 

আমি বাণী 

অনাগত যুগের কবির । 

হদয়ঙ্গম করে না আমার বাণীর গু অর্থ 

আমার নিজের যুগ, 

ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয় ।' 

(অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান), 
ইকবালের কাব্যচিন্তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো, মানুষের 
আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং মানুষের প্রচেষ্টা-পরিশ্রমকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া । যে-কবি আশরীর-্বপ্ন নিগৃহীত মানুষের 
মুক্তির গান গান, শ্লোগান তুলেন, তিনি কীভাবে সাম্প্রদায়িক 
হবেন? পাশ্চাত্যিক চিন্তার সঙ্গে তার ছন্দ ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু 
তার অন্তর্সস্তার ঘুমন্ত মানুষটিকে পাশ্চাত্য শক্তিবাদ ও কর্মবাদ 
জাগিয়ে তুলেছিল, সে-কথা তিনি অস্বীকার করেন নি । ফররুখের 
ভাষায়, “ইকবালের কবিতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার 
উদ্দেশ্য এই যে- পৃথিবীর কাব্য-ভাগ্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট 
জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের 
উপযোগী 
এ-বিষয়ে আহমাদ মাযহারের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক । তিনি 
রা আবদুল মান্নানকৃত 'আসরারে খুদি'র অনুবাদের ভূমিকায় 


গভির ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে তাদের 
মূল অবদানকে ছাপিয়ে তাদের জীবনের কোনো তুচ্ছ বা খণ্ডিত 
দিক জনচক্ষে বড় হয়ে গিয়েছে । কবি ইকবালের ক্ষেত্রেও 
ঘটেছিল তাই । তিনি মূলত ছিলেন কবি ও দার্শনিক । কিন্তু 
পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে তার পরিচয় উপমহাদেশের 
বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে তার কবি-দার্শনিক 
পরিচয়ের চেয়ে বড় বলে একদা তিনি ভেবেছিলেন : ব্রিটিশ- 
সাম্রাজ্যের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক স্বায়ত্তশাসিত ও 
সংহত উত্তর-ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠনই আমার নিকট 
মুসলমানদের, অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের 
চূড়ান্ত ভাগ্য বলে মনে হয়। তার এই ভাবনাই ছিল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যেবাদের সরাসরি কবলমুক্ত ভারতবর্ষের খপ্তিত রাষ্ট্র 
পাকিস্তানের ভিত্তি । ইকবালের এই রাষ্ট্রকল্পনায় ভারতবর্ষের 


ংলাদেশে হয়ে ওঠেছিলেন প্রাসঙ্গিক, হয়ে ওঠেছিলেন সাধারণ 
শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানমাত্রের কাছেই শ্রদ্ধেয় । তার প্রতি 
বাঙালি মুসলমানের এই শ্রদ্ধা ছিল যতটা পাকিস্তানের স্বপ্ন্রষ্টা 
বলে, তার কণামাত্রও ছিল না তার প্রধান পরিচয় কবিত্ব বা 
দার্শনিকতার জন্য | বাংলা ভাষা ইকবাল বিষয়ে চর্চা চলেছিল 
তাই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত-পূর্বলগ্নে বা পাকিস্তান সৃষ্টির 
অব্যবহিত-উত্তরকালে । 
ইকবালের কল্পনার বিকৃত রূপ নিয়ে যে-পাকিস্তানের সৃষ্টি 
হয়েছিল সেই পাকিস্তান বাঙালিদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার নিকট 
থেকে-থেকে অচিরেই দূরে সরে যাওয়ার বাঙালিদের কাছ থেকে 
ইকবালও ক্রমশ চলে যেতে থাকেন দূরত্বের অস্পষ্টতায় ৷ তার 
মহৎ কাব্য-প্রতিভার-দার্শনিকতাও দীর্ঘকাল ধরে অনালোচিত ও 
উপেক্ষিত হয়ে চলে বাংলাদেশে । অথচ পাকিস্তানের স্বপ্রত্রষ্টা 
ইকবাল, কবি-দার্শনিক তথা সৃষ্টিশীল সমগ্র ইকবালের তুলনায় 
সামান্যই গুরুতৃপূর্ণ 1”? 
“মৌলবাদী দৃষ্টিভজিতে ইকবালকে দেখার মধ্যে বা ইকবালের 
মহত্তের দিকে না-তাকানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, নেই 
কোনো গৌরব । ভারতবর্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন আমাদের 
গৌরব করার মতো তেমন কিছু ছিল না, সেই সময় আমরা 
পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালকে । তাই রবীন্দ্রনাথকে 
আমরা যেমন বিবেচনা করি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তেমনি 
ইকবালকেও বিবেচনা করা উচিত আমাদের | বাঙালিত্ের 
সম্পন্নতার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হলে ইকবাল গভীরভাবে 
প্রাসঙ্গিক | কারণ, রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে যেমন অন্বেষণ করেছেন 
উপনিষদে, তেমনি ইকবাল অন্বেষণ করেছেন কোরানে; দুইই 
বাঙালিত্রে চেতনায় লীন ।”* 
সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নতাড়িত অমানবিকতা, 
স্বার্থবোধ, আধিপত্যবাদ, আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ও 
মতাদর্শিক অপতৎপরতা থেকে সৃষ্ট সমাধানজটিল সমস্যা ও 
সঙ্কট থেকে ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম ও দেশকে বাচাতে হলে 
আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে অমর ইকবালের কাব্য, চিন্তা ও 
দর্শন । তাই একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় ইকবাল শুধু প্রাসঙ্গিক 
ও প্রয়োজনীয়ই নন, আমাদের দৈনিক ও মৌলিক পাঠের 
অনুসঙ্গও বটে । 
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২ ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত, আল্লামা 
ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬ 

* ফরর্খ-রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৭২ সম্পা. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ- 
আবদুল মান্নান সৈয়দ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯ 

* আসরারে খুদি, [ভূমিকা দ্রষ্টব্য অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 

৫ আসরারে টি, [ভূমিকা দ্রষ্টব্য] অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মাওলানা মুহিউদীন হোতিযুভী) বিরচিত 
“বাংলা সাহিত্য ও বানানরীতি' 
রর 


মাও. মুহিউদ্দীন (হাতিযুভী) 
লেখক : মাওলানা মুহিউদ্দীন হোতিয়ুভী) 
গ্রন্থের নাম : বাংলা সাহিত্য ও বানানরীতি 
প্রকাশক : দারুল বাশীর কুতুবখানা 

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা 

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৬ 
পৃষ্ঠা : ১৪৯ 
বিনিময় : ১৮০ টাকা 


বানানরীতি* শীর্ষক গ্রন্থটি অধ্যয়নের আমার সুযোগ হয়েছে। 
মাশা আল্লাহ লেখক গ্রন্থটি রচনায় মেহনত ও বিজ্ঞতার পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থে ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য, ভাষা 
ব্যবহারে অবহেলা, সঠিক বানানের জন্য করণীয়, বিভিন্ন অক্ষর 
ও শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র এবং বানানের নিয়ম কানুন পাঠকদের 
সামনে সবিস্তারে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন । আমি লেখককে 
আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই । 

গ্রন্থটির ৭টি বৈশিষ্ঠ্য চোখে পড়ার মত। ১। একক ও 
যুক্তব্যঞ্জনের নাম, পরিচয় ও উচ্চারণ । ২। 'হ'-য়ের সঙ্গে যুক্ত 
বর্ণ এব গ অন্য বর্ণেরসাথে 'ব' ও 'ম'-য়ের উচ্চারণ অনেকে 
অনেকভাবে করেন । তবে সঠিকটা কী? ৩। বাংলা বানানের 
নিয়ম কানুন এবং প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তার সহজীকরণ । 
সাথে সাথে নিয়মের ভিতরে আনা যায়ন এমন অনেক জটিল 
শব্দের তালিকা | ৪ | কোথায় কোন শব্দ একত্রে বা পুথক বসবে, 
পাঁচটি শিরোনামে তার বিশদ বিবরণ । ৫ | সচরাচর ভুল প্রয়োগ 
করা হয় এমন কিছু শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ | ৬। ক্ষদ্রাকৃতির কিছু 
শব্দ, যেগুলো একেক সময় একেক আকৃতি ধারণ করে আসে, 
আর একেক অর্থের জন্য বসে । এদের সচিত্র প্রতিবেদন | ৭। 
যতি-চিহ্ের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বিবরণ । ৮। 
সর্বোপরি একজন সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ লেখকের জন্য প্রাথমিক 
পুঁজি হিসেবে যা কিছুর দরকার, সবই বইটিতে রয়েছে ।১। 
একক ও যুক্তব্যঞ্জনের নাম, পরিচয় ও উচ্চারণ । ২। 'হ'-য়ের 
সঙ্গে যুক্ত বর্ণ এব গ অন্য বর্ণের সাথে 'ব' ও 'ম'-য়ের উচ্চারণ 
অনেকে অনেকভাবে করেন । তবে সঠিকটা কী? ৩। বাংলা 
বানানের নিয়ম কানুন এবং প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তার 
সহজীকরণ | সাথে সাথে নিয়মের ভিতরে আনা যায়না এমন 
অনেক জটিল শব্দের তালিকা | ৪ । কোথায় কোন শব্দ একত্রে বা 


মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা | ভাষা যত সুন্দর, 


পৃথক বসবে, পাঁচটি শিরোনামে তার বিশদ বিবরণ । ৫। 


নির্ভুল ও মার্জিত হবে ততবেশী বাড়বে তার আবেদন । আমাদের 
মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর অন্যতম জীবন্ত, সজীব ও ইলমী ভাষা । 


সচরাচর ভুল প্রয়োগ করা হয় এমন কিছু শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ । 


৬ । ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু শব্দ, যেগুলো একেক সম একেক আকৃতি 


ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মানুষের জীবন 


ধারণ করে আসে, আর একেক অর্থের জন্য বসে । এদের সচিত্র 


উৎসর্ণের ইতিহাস আছে । বাংলা ভাষার ব্যবহার, বানানরীতি ও 
নিয়ম কানুন সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অসচেতন ও 
অমনোযোগী | ফলে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার পরও বাংলা বানানে 
প্রমাদ ও ভ্রান্তি কেবল দুঃখজনক নয় লঙ্জাজনকও বটে । অথচ 
শুদ্ধ বানান ও বাক্য গঠনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারলে 
লিখিত পরীক্ষায় অধিকতর নম্বর অর্জন করা যায়, এটা পরীক্ষিত 
সত্য | বাংলা লেখার নিয়ম কানুনের উপর বাজারে নানা বই 
থাকলেও ড. হায়াত মামুদ ও প্রফেসর মাহবুবুল হক লিখিত গ্রন্থ 
বেশ গবেষণানির্ভর | মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে গ্রন্থদ্বয় হতে উপকৃত হওয়া অনেকটা কঠিন ও 
আয়াসসাধ্য | 

জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালীর মুহাদ্দিস মাওলানা 
মুহিউদ্দীন হাতিযুভী কর্তৃক বিরচিত “বাংলা সাহিত্য ও 


প্রতিবেদন । ৭ | যতি-চিহ্ের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোর বিশদ 
বিবরণ । ৮। সর্বোপরি একজন সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ লেখকের 
জন্য প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে যা কিছুর দরকার, সবই বইটিতে 
রয়েছে। 

কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে গ্রন্থটি লিখিত 
হলেও আমি মনে করি এটি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যও 
সমান উপযোগিতা রাখে । বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তরূণ শিক্ষার্থীদের 
জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আমার প্রতীতি । প্রচ্ছদ 
মানানসই, ছাপা মনোরম, কাগজ উন্নত ও বাঁধাই যুৎসই । আমি 
আলোচ্য গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দোয়া 
করি যেন আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ গ্রন্থকারকে জাযায়ে খায়ের দান 
করেন, আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ক।বি।তা 


সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষা 


আবদুল হালীম খাঁ 

সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় 

রাত জেগে পুবের জানালা খুলে 

দীড়িয়ে আছি। 

কখন পূর্বাকাশে হাসবে শুভ্ররেখা 

কখন মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিন দেবে আযান 
কখন শুনবো সেই সুমধুর সুর 

আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম... 


কখন আকাশে ডানা মেলবে 
ভোরের আবাবিল! 


কতকাল যাবত প্রতীক্ষায় দীড়িয়ে আছি 
প্রতীক্ষা এখন সহে না সহে না আর । 


জন্মভূমি 

মিযানুর রহমান জামীল 

এখানে আমার ছোট্ট জীবন প্রভাত দুপুর সাঝে 
এখানে আমার সীমাহীন স্মৃতি লাল সবুজের মাঝে । 
এখানে আমার প্রণয়মুখর হদয় বাংলাদেশ 

এখানে শেষ বিকেলের ক্ষণে পাখির সন্নিবেশ । 


এখানে শুভ্র গগন বুকে রক্ত রজিন ছবি 

এখানে জন্মে দেশের জন্যে কত যে মহান কবি । 
এখানে দূরের কাশবনেতে পাখিদের কলতান 
এখানে ঝরলো একাত্তরে লাখো মানুষের প্রাণ । 


এখানে পতাকা স্বপ্ন দেখায় শহীদের বন্ধন 

এখানে হাজার অন্তরে বাজে কাব্যের ক্রন্দন | 
এখানে স্বচ্ছ পানির জোয়ার মেঘনার কল্লোল 
এখানে মায়ের কান্নাতে হয় পদ্মার বুকে ঢল । 


এখানে ছোট্ট রঙীন জীবন হিজল গহীন বনে 
এখানে আমার পল্লী কাদে কষ্টে আকা মনে । 
এখানে কান্না হাসির মিলন মন থাকে উত্তাল 
এখানে পাখির কণ্ঠে ঝরে সোনালি অতীত কাল । 


এখানে জীবন যুদ্ধ চলে মানুষের চাপা ক্ষোভে 
এখানে তরুণ জীবন বিলায় প্রেমিকের প্রেম লোভে | 
এখানে খ্যাতির মৃত্যুতে হয় স্মৃতির প্রাণ মিনার 
এখানে সাহস পিছু হটে যায় ভিতু হয় দুর্বার | 


এখানে কুরআন এখানে হাদীস এখানে আন্দোলন 
এখানে মানুষ দীনের জন্য লড়ে যায় আমরণ । 
এখানে কান্না এখানে হাসি জয় আর পরাজয় 
এখানে মুয়াজ্জিনের আযানে সর্বদা ভোর হয় । 


অক্টোবর'১৬ 


মুহম্মদ নূরুল হুদা 


ংযত হও, সংহত হও, সজ্ঘবদ্ধ হও 
মানুষ, তুমি তো মানুষের শিশু, অমানুষ তুমি নও 
মানুষ, তুমি তো জনক-জননী, হীন-জল্লাদ নও 
মানুষ, তুমি তো সৃষ্টির সেরা, অধম অজীব নও 
মানুষ, তুমি তো অ্রষ্টার সৃত, ঘাতক পাতক নও । 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে একফালি মিহি চাঁদ 
যম শেষে মানুষের মনে আনন্দ-আন্্রাদ 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে দ্বিতীয়ার সাদা চাদ 
যম শেষে মানুষের মনে শান্তি-সুখের স্বাদ 
ত্যম-চ্যুত অমানুষ শুধু গুণবেই পরমাদ । 
হাতে হাত রেখে কীধে কীধ রেখে বুকে বুকে ধুকপুক 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ সুখে-দুখে উনযুখ 
ধর্মমানুষ কর্মমানুষ বর্মমানুষ তুমি 
যে নামেই ডাকি : মালেক-মাধব-কনফুসিয়স-রুমী; 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ বুকে রাখো খোলা বুক । 
এখন তোমাকে দখল করেছে কদাকার ইবলিস 
এখন তোমোকে হালাক করেছে হানাদার ইবলিস 
এখন তোমাকে হাওলা করেছে সর্বনাশের বিষ 
তোমাকে নিয়েই খেলেছে এখন কুৎসিৎ এক খেলা 
মানুষ, তোমাকে হতে হবে আজ নিভীক, নির্বিষ । 
ডানে আর নয়, বামে আর নয়, পুবে-পশ্চিমে নয় 
দীড়াও মানুষ হাতে হাত রেখে দশদিগন্তময় 
বাড়াও মানুষে পায়ে পায়ে আজ চির-ভারসাম্যময় 
মিথ্যার হোক সলিল-সমাধি, সত্যের হোক জয় 
ঘোর সংসারে, ঘরে ও কবরে ঘ্নিঞ্ধ চন্দ্রোদয় । 
ংযত হও, সংহত হও, সংবৃত হও তুমি 
মানুষ, তোমার মুক্ত নিবাস আকাশ-সাগর-ভূমি । 
ছিনন করো হে সৃষ্টিবিরোধী শয়তানী সব ফাঁদ, 
তোমার আকাশে ভাসুক তাহলে ভারসাম্যের চাঁদ; 
নৌকার মতো উঠুক সে দুলে 
গগনে গগনে সাদা পাল তুলে 
সওয়ারী তার আদম-হাওয়ার তাবৎ বংশধর : 
মানুষ বানাক নিজ হাতে তার বিশ্বমানবঘর | 
মানুষ জনক, মানুষ জননী, ঘাতক পাতক নয় । 
মানুষ, তোমার বুকে আঁকা থাক মানুষের পরিচয় । 
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মাথাব্যথা হলে কী করবেন? 
ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম 


মাথাব্যথা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । প্রতিবছর 

শতকরা প্রায় ২০ জন শিশু ও কিশোর মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয় । 

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ত্যান্ড হসপিটালের 

সহকারী অধ্যাপক ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরী বলেন, সব 

মাথাব্যথাই মাইগ্রেন নয়। দৃষ্টিস্বল্লতা, মস্তিষ্কের টিউমার প্রভৃতি 

কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে । 

মাথাব্যথা প্রধানত দুই প্রকার: রি হেডেক, যেমন: মাইগ্রেন, 

টেনশন টাইপ হেডেক, ক্লাস্টার হেডেক ইত্যাদি সেকেন্ডারি হেডেক, 

যেমন সাইনোসাইটিস, মাসটয়ডাইটিস, গ্রুকোমার, স্ট্রোক, মাথার 

আঘাতজনিত, মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাদি । 

চিকিৎসা ও প্রতিকার: মাথাব্যথার ধরন বা কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা 

দিতে হয় । এ জন্য প্রথমে প্রয়োজন রোগ নির্ণয় করা । 

মাইগ্রেন থেকে রেহাই পাওয়ার কিছু উপায়: 

* প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে হবে এবং সেটা হতে হবে 

পরিমিত । 

আঁতরিক্ত বা কম আলোতে কাজ নাকরা। 

কড়া রোদ বা তব ঠাণ্ডা পরিহার করতে হবে । 

উচ্চশব্দ ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে বেশিক্ষণ না থাকা । 

বেশি সময় ধরে কম্পিউটারের মনিটর ও টিভির সামনে না 

থাকা । 

মাইথেন শুরু হয়ে গেলে, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা (বিশেষ 

করে বমি হয়ে থাকলে), বিশ্রাম করা, ঠাণ্ডা কাপড় মাথায় জড়িয়ে 

রাখা উচিত । 

যেসব খাবার মাইগ্রেনের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে 

গ ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার, যেম: টেকি ছাঁটা চালের ভাত, আলু 
ও বার্লি মাইথেন প্রতিরোধক । 

* বিভিন্ন ফল বিশেষ করে খেজুর ও ডুমুর ব্যথা উপশম করে । 

সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাকসবজি নিয়মিত খেলে উপকার 


হয়। 

৬ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি মাইগ্রেন প্রতিরোধ করতে সাহায্য 
করে । তিল, আটা ও বিট ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম 
রয়েছে। 

আদার টুকরো বা রস দিনে দুবার জিঞ্জার পাউডার পানিতে 
মিশিয়ে খেতে পারেন । 

চা, কফি ও কোমলপানীয় । 
চকলেট, আইসক্রিম, দই, ডেইরি প্রোডাক্ট (দুধ, মাখন) । 
টমেটো ও সাইট্রাস জাতীয় ফল খাবেন না। 
 গমজাতীয় খাবার, যেমন: রুটি, পাস্তা, ব্রেড ইত্যাদি । 
* আপেল, কলা ও চিনাবাদাম 
যা খেয়াল রাখবেন 
তবে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন খাবারে সমস্যা দেখা দিতে পারে | তাই 
সবচেয়ে ভালো হয় একটা ডায়েরি রাখা | যাতে আপনি নোট করে 
রাখতে পারেন কোন কোন খাবার ও কোন কোন পারিপার্থিক 
ঘটনায় ব্যথা বাড়ছে বা কমছে । এ রকম এক সপ্তাহ নোট করলে 
আপনি নিজেই নিজের সমাধান পেয়ে যাবেন । তবে ব্যথা বেশি হলে 
অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন । 


সাইনোসাইটিসের কারণে মাথাব্যথা: যাদের ঘন ঘন সর্দি-কাশি 
হয়, তাদের সাইনোসাইটিস থেকে এ ধরনের মাথাব্যথা হয় ৷ তখন 
গরম পানির ভাপ নিতে পারেন । এভাবে কিছুটা 
নাকের বন্ধ ভাবটাও কাটবে বেশ । নাক পরিষ্কার করতে হবে খুব 
ভালোভাবে । তবে ঘরের চিকিৎসায় কাজ না হলে চিকিৎসকের 
পরামর্শে আ্যান্টিবায়োটিক এবং আ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় 
হতে পারে । যাঁদের ধুলাবালিতে ত্যালার্জি আছে, তারা ধুলার 
সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকুন। যে কেউ যখনই সর্দির 
সমস্যায় আক্রান্ত হোন, সব সময় খেয়াল রাখুন যেন নাক 
সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয়। সাইনোসাইটিসের ব্যথার সঙ্গে 
খাদ্যাভ্যাসের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই । আলো বা শব্দের কারণে 
এ ব্যথা বাড়ার কোনো কারণ নেই । 
চক্ষুজনিত মাথাব্যথা: শতকরা ৫ ভাগ মাথাব্যথা চক্ষুজনিত । 
চোখের দৃষ্টিশক্তি কম থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে । অনেকক্ষণ 
পড়াশোনা করা, সেলাই করা, সিনেমা দেখা বা কম্পিউটার স্কিনের 
দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে । চোখের কোনো 
রোগের কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে । চক্ষুজনিত মাথাব্যথা 
সাধারণত চোখে, কপালের দুদিকে বা মাথার পেছনে হয়ে থাকে । 
চক্ষুজনিত মাথাব্যথায় বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত । 
হরমোনজনিত মাথাব্যথা: মেয়েদের খাতুচক্রের সময়ে হরমোনের 
ওঠানামার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে । জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ খেলেও 
এমনটা হতে পারে । 
ঘরোয়া উপায়ে মাথাব্যথা দূর করার উপায়: 
পানি পান করা: পানিশুন্যতার কারণে অনেক সময় মাথাব্যথা হতে 
পারে । তাই মাথাব্যথা অনুভূত হলে প্রচুর পানি পান করতে হবে । 
পাশাপাশি তাজা ফলের রস ও পানিসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে । 
সময়মতো খাবার খান: সঠিক সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার যাঁরা 
খেয়ে থাকেন তাদের অযথা মাথাব্যথা হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে । 
নিয়মমাফিক কাজ চালানোর জন্য মস্তিষ্কের গ্রদকোজ প্রয়োজন হয় 
আর সময়মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি মস্তিষ্কে সরবরাহ না হলে মাথাব্যথা 
হয়। 
পর্যাপ্ত ঘুম: একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা 
ঘুম প্রয়োজন | যদি ঘুমের সমস্যা হয় এবং পর্যাপ্ত সময় ঘুম না হয় 
তখন মাথাব্যথা হতে পারে 
বিশ্রীম করুন: কাজের ফাকে চোখ বন্ধ করে কিছু সময় বিশ্রাম কর 
উচিত । ঘরের আলো কমিয়ে চেয়ার বা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে 
বা শুয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিলে মাথাব্যথা কমে আসবে । 
গরম পানি দিয়ে গোসল: মাথাব্যথা হলে কুসুম গরম পানি দিয়ে 
গোসল করলে আরাম পাওয়া যাবে । মাথায়, ঘাড়ে ও কীধে কুসুম 
গরম পানি ঢাললে মাথা ও ঘাড়ের পেশিগুলো শীতল হয় এবং 
মাথাব্যথা কমে আসে । 
হাসুন: হালকা মাথাব্যথা উপশমে হাসি বেশ উপকারী | হাসলে 
ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন এভ্ড্রোফিন হরমোন মস্তিষ্কে 
নিঃসৃত হয় । ত্যান্দ্রোফিন মাথাব্যথা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে । 
প্রাণভরে শ্বাস নিন: বুক ভরে শ্বাস নিলে তা ব্যথা উপশমে সাহায্য 
করে । বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিলে তা প্রাকৃতিকভাবে 
মাথাব্যথা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে । 
অবসাদ থেকে ছুটি নিন: যে পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ বেড়ে 
যাচ্ছে বলে মনে হবে সেখান থেকে সরে যান । এ ধরনের পরিস্থিতি 
ডাতে খোলা কোনো জায়গা থেকে হেটে আসতে পারেন অথবা 
নসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করবে এমন কিছু করতে পারেন । 


বে 


লেখক: চিকিৎসক 
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জায়গায় ৩শ বছর পুরোনো মুঘল আমলের একটি মসজিদ 


পুননির্মাণ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে । অযোধ্যার আলমগিরি 
মসজিদটি স্থানীয় সরকার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে প্রবেশ বন্ধ করে 
দেয় । এরপরেই মসজিদের জমির মালিক হনুমানগিরি মন্দির 
ট্রাস্ট ঘোষণা করেছে তারা মসজিদটি সংস্কার করে পুননির্মাণের 
সমস্ত খরচ বহন করবে । শুধু তাই নয়, মসজিদ পুননির্মাণের 
সময় প্রাঙ্গণে নামায পড়তে মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছে 
মন্দির ট্রাস্ট । 

আলমগিরি মসজিদ ১৭ শতকে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
অনুমতি নিয়ে অযোধ্যায় তার এক সেনাপতি নির্মাণ করেন। 
১৭৬৫ সালে মসজিদের জমিটি হনুমানগিরি মন্দিরকে দান করেন 
নবাব সুজাউন্দৌলা, শর্ত ছিল নামায পড়তে বাধা দেওয়া যাবে 
না। কালানুক্রমে এ মসজিদ জীর্ণশীর্ণ হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে । 
অযোধ্যা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে 
ভবনটিতে প্রবেশ নিষেধ করায় স্থানীয় মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । 
মুসলিমরা হনুমানগিরি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত জ্ঞান 
দাসের কাছে গিয়ে মসজিদের সংস্কার করার বিষয়ে অনুমতি 
চান । বৈঠক শেষে মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি মুসলিমদের বিস্মিত 
করে বলে, তারা শুধু সংস্কারের অনুমতি দেবে না এর সমস্ত 
ব্যয়ও বহন করবে । মহন্ত জ্ঞান দাস বলেন, আমি আমার মুসলিম 
ভাইদের বলেছি আমাদের খরচে মসজিদটি সংস্কার করতে এবং 
মসজিদে নামাজ পড়ার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র জারি করি, কারণ 
এটা “খোদার ঘর । 


হালাল পণ্য উৎপাদনে 


তৎপর বড় কোম্পানিগ্তলো 
বিশ্বের বেশকিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান মুসলিম ভোক্তাদের জন্য 
হালাল ফেস ক্রিম ও শ্যাম্পু উৎপাদন করছে। পশ্চিমা 


বাজার ধরে রাখতে এ ্ 

ব্যবস্থা নিয়েছে । ২০১৭ সাল থেকে উৎপাদিত সকল খাদ্যপণ্যের 
গায়ে হালাল অথবা হালাল না এ ধরনের লেবেল লাগানো 
থাকবে । এরপর যথাক্রমে ২০১৮ সাল থেকে টয়লেট্রিজ সামগ্রী 
ও ২০১৯ সাল থেকে ওষুধের গায়ে এ ধরনের লেবেল লাগানো 
হবে । কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রসাধন সামগ্রী 
বিশেষ করে চুলে রং করার বিষয়টির ওপর তারা বেশি জোর 
দিয়েছে । কারণ মধ্যবিত্ত মুসলিম নারীদের মধ্যে চুলে রং করার 
প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে, তাই তারা এ ধরনের পণ্যকে আগে 
হালাল করবে, যাতে মুসলিম নারী ভোক্তাদের আর দ্বিধা না 
থাকে ৷ তারা মনে করে, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার মতো 
অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে প্রভাবিত করতে পারবে । 
মালয়েশিয়ায় এসব প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছে । 
মালয়েশিয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমোদন নিতে হয় যে, 
ইসলামী শরীয়া আইন মোতাবেক তারা এসব পণ্য উৎপাদন ও 
বাজারজাত করছে । ইসলাম যা অনুমোদন করে না, সেরকম 
কোনকিছু এসব পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না । রয়টার্স 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তীন 
গাছ বেড়ে উঠছে বাংলাদেশে 


পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার ৯৫ নম্বর সূরার প্রথম আয়াত 


তুন' | বর্ণিত সূরায় আল্লাহ তাআলা তীন 
গাছের নামে শপথ করেছেন । সূরার প্রথম শব্দ তীন অনুসারে এ 
সূরার নামকরণ করা হয়েছে, সুরা আত-তীন । তীনের বাংলা অর্থ 
আলীর বা ডুমুর । মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় এ ফলের 
উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থকরী ফসল । আফগানিস্তান থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত এ ফলের 
বাণিজ্যিক চাষ হয়ে থাকে | এর আদি নিবাস মধ্যপ্রাচ্যে । তবে 
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শখের বসে খুলনার মাটিতে একটি তীন গাছ মিসর থেকে এনে 
লাগানো হয় । বর্তমানে গাছটি সবলভাবে বেড়ে উঠছে । ধরছে 
ফলও । 


কাজের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা খুবই কঠিন । এটা যেনো 
এখন দাড়ি আছে এরকম বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
গির্জার কর্মকর্তারা বলছেন, কিশোর কিশোরীরা এখন এবিষয়ে 


খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমার দাওহাতুল খায়র কমপ্রেক্স 


একেবারেই আগ্রহী নন । আগে তারা উৎসাহী ছিলো । কারণ 


পরিচালিত সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্ম স্কুলের আঙিনায় 


তখন তাদের খুব বেশি কিছু করার ছিলো না । কিন্তু এখন নেই। 


২০১১ সালে সোসাইটি অব সোস্যাল ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল 
সার্পোট কুয়েতের প্রাক্তন মহাপরিচালক আবু মুহাম্মদ আস- 
সাওয়াদফি আল ফিকাহ মিসর থেকে এ গাছটি আনেন । গাছটি 
রোপন করেন দাওহাতুল খায়র কমপ্রেক্সের পরিচালক সুফি 
সালাইমান মাসদ । 


হিজাবকে সরকারি ইউনিফর্মে 
অন্তর্ভুক্ত করল স্কটল্যান্ড 
বিশ্ব যখন অবৈধভাবে হিজাব নিষিদ্ধে সরগরম ঠিক এই সময়ে 
২. ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিল 
স্কটল্যান্ড । দেশটি মুসলিম 
নারীদের আবশ্যকীয় 
পোশাক হিজাবকে সরকারি 
| ইউনিফর্ম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত 
করেছে । স্কটল্যান্ডের পুলিশ 
প্রধান ফিল গুর্মলি বলেন, 
পোশাকের বাধ্য বাধকতার 
জন্য স্ষটল্যান্ডের মুসলিম 
নারীরা সরকারি কাজে অ্‌ 
নিতে পারেন না। এতে করে নানারকম সমস্যাও হতে থাকে । 
বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনে কাজের ক্ষতিসাধন হয় । হিজাবকে 
সরকারি ইউনিফরম করার ফলে মুসলিম নারীরা এই পেশায় অন্ত 
ভূক্ত হতে পারবে । এতে করে প্রশাসন লাভবান হবে । অবশ্য 
আগে থেকেই স্কটল্যান্ড পুলিশে মুসলিম নারীরা তাদের মাথা 
ঢেকে রাখতে পারতেন | আনুষ্ঠানিক এ ঘোষণার ফলে এখন 
থেকে তারা ইউনিফর্মে এচ্ছিক পোশাক হিসেবে হিজাব ব্যবহার 
করতে পারবেন | ডন 


গির্জায় ঘণ্টা দেওয়ার লোক নেই ব্রিটেনে 


লোকবলের অভাবে ব্রিটেনের গির্জাগুলোতে ঘন্টা বাজানোর যে 
সনাতন রীতি বা যে চল সেটা হুমকিতে পড়েছে । বহু শতাব্দী 


ধরে চালু থাকা 
এই রীতি 
অব্যাহত রাখা 
£8 কঠিন হয়ে 
২ পড়েছে কারণ 
| এই কাজের 
জন্যে নতুন লোক 


পাওয়া যাচ্ছে না। এই কাজের জন্যে লোকজনদেরকে উৎসাহিত 
করাও কঠিন হয়ে পড়েছে । গির্জায় যারা বেল বাজান তাদের 
পরিষদের বার্ষিক এক সম্মেলনে তিন চতুর্থাংশ লোকই বলেছেন, 
গত ১০ বছরে এই কাজের জন্যে নতুন কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে 
ডে ছি নি নীারানো ডিন নিচে বদের ডিনারে এই 


কারণ তারা কতো কিছু করতে পারছে! যুক্তরাজ্যে বর্তমানে এই 
কাজের সাথে জড়িত আছেন ৪০,০০০ মানুষ । সূত্র: বিবিসি 


সৌদি নারীকে বিয়ে করতে চাইলে 
সৌদি নাগরিক ছাড়া ভিনদেশি কোনো পুরুষ সৌদি নারীকে বিয়ে 
করতে চাইলে দিতে হবে মেডিকেল টেস্ট | ছেলে মাদকাসক্ত 
কিনা বিষয়টি যাচাই 
করা হবে কঠোরভাবে । 
৮১৬৮ এ আইনটি পাস হলে 
₹ বিয়ের আগে 
পাণিপ্রার্থীকে মাদক 
পরীক্ষার অনুরোধ 
জানাতে কনে পক্ষকে 
যে অস্বস্তিতে পড়তে 
এ হয় এর মাধ্যমে তা 
এড়ানো সন্ভব হবে । এ আইনটি প্রণয়নের জন্য দেশটির সরকারি 
কর্মকর্তাদের ব্যাপক চাপ রয়েছে । কারণ এর মাধ্যমে পারিবারিক 
অশান্তি তথা বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমানো সম্ভব হবে । 
প্রস্তাবিত আইনে কেবল বিদেশি পুরুষই নয়, বরং যেসব সৌদি 
পুরুষ বিদেশি নারীদের বিয়ে করতে চান তাদেরকেও মাদক 
এই পরীক্ষার প্রতিবেদন তাদেরকে দাখিল করতে হবে । গত 
মাসে সৌদি সংবাদমাধ্যম আল হায়াত এক প্রতিবেদনে 
জানিয়েছিল, গত বছর ১২৮ জন সৌদি নারী তাদের বিদেশি 
স্বামীর কাছ থেকে তালাক প্রাপ্ত হয়েছেন ৷ এসব বিদেশি স্বামীর 
অধিকাংশই ইয়েমেনি ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্বামীর 
মাদকাসক্তের কারণে সৌদি নারীরা আদালতে তাদের বিদেশি 
স্বামীর কাছ থেকে তালাকের আবেদন করেছেন । সূত্র: ওকাজ 


মক্কা-মদীনার দুই প্রধান ইমামকে 
ঢাকায় আনার চেষ্টা চলছে 

পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম শরীফের ইমাম ড. শায়খ আবদুর 
রহমান আস-সুদাইসি ও মদীনার মসজিদে নববীর ইমাম আবদুর 
রহমান আল হুযাইফিকে 
ঢাকায় আনতে চাচ্ছে 
সরকার । এ ব্যাপারে 
যাবতীয় প্রচেষ্টা সরকার 
করবে বলে জানা গেছে। 
ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ 
বা টি 
হয়েছে। 

জতীরাদরিরারী রাজের 


অক্টোবর'১৬ _____'ুছ। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অংশ হিসেবে মক্কা ও মদিনার প্রধান দুই ইমামকে বাংলাদেশে 
আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাওয়া হয় । আগামী 


পুলিশ এ অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে 
সোপর্দ করে । জানা যায়, মারসেইয়ের প্রসিকিউটর ওই ব্যক্তির 


নভেম্বর মাসে তারা যেন বাংলাদেশে আসতে পারেন, সে জন্য 
সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম 
শরীফ ও মসজিদে নববী সৌদি আরব সরকারের নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত । সে কারণে তাদেরকে ঢাকায় আনতে হলে সৌদি 
সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন । সৌদি সরকারের অনুমোদন 
ছাড়া তাদেরকে ঢাকায় আনা সম্ভব হবে না। সে কারণে সৌদি 
সরকারের অনুমোদনের প্রচেষ্টা চলছে । 


“আল্লাহু আকবার" বলায় ৬ মাসের কারাদণ্ড 


স্পিকারের মাধ্যমে নিজের নৌকর ওপর থেকে “আল্লাহু আকবার 


ধবনী উচ্চরণ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড 
এবং ৫ হাজার ইউরো জরিমানা করেছে ফ্রান্সের বন্দর নগরী 
মারসেইয়ের ক্রিমিনাল আদালত | তুরস্কের বার্তা সস্তা 
আনাতোল ৮ সেপ্টেম্বর এক রিপোর্টে লিখেছে, মারসেইয়ের 
পূর্বাঞ্চলীয় কাসি শহরে নিজের নৌকার ওপর থেকে স্পিকার 
ব্যবহার করে আল্লাহু আকবার ধ্বনী উচ্চারণ করেন ওই ব্যক্তি । 
তার ব্যাপারে অভিযোগ, উচ্চ আওয়াজে আল্লাহু আকবর বলার 
মাধ্যমে তিনি তার পাশে থাকা ব্যক্তিদের ভয় দেখিয়েছেন । 


জন্য ১ বছরের কারাদণ্ড এবং ১৫০০ ইউরো জরিমানার আবেদন 
জানিয়েছিল । আদালত সেটাকে ৬ মাস ও ৫ হাজার ইউরোতে 
এনেছে । 


মিসরে ফের নারীদের খতনা চালুর দাবি 

মিসরে নারীদের খৎনা প্রথা (এর মাধ্যমে মেয়েদের যৌনক্ষমতা 
কমিয়ে দেওয়া হয়) বন্ধ করার জন্য সম্প্রতি আইন পাস হয়েছে । 
জোর করে এক কিশোরীর খতনা করার সময় তার মৃত্যু হলে সারা 
দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । আর সেই প্রতিবাদের ফলেই খাৎনা 
বিরোধী আইন পাস হয় । তবে নতুন আইনের বিরোধিতা করে 
নারী আইনপ্রণেতা ইলহামি আগিনা বলেন, “মিসরের অর্ধেক 
পুরুষই নপুংসক | যৌন চাহিদা কমাতে এবং মিসরীয় পুরুষদের 
চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই নারীদের খতনা করানো 
হয় । এটা বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ফল | ৫০ শতাংশ মিসরীয় 
পুরুষ যৌনমিলনে অক্ষম | তারা নারীদেরকে যৌন সুখ দিতে 
ব্যর্থ । এটা এক ধরণের রোগ । আমরা যদি নারীদের খৎনা 
করানো বন্ধ করে দেই, তাহলে আমাদের যৌন সমর্ঘবান পুরুষ 
প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের মধ্যে এ ধরণের পুরুষ নাই ।” 
ইউনিসেফের হিসেবে দেশটিতে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ৮৭ 
শতাংশ নারীর খতনা করা হতো | তবে ১৯৮৫ সালের পর থেকে 
এ হার কমতে শুরু করে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা 
যায় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ২৯টি দেশে প্রতি বছর ১২ 
কোটি নারী খৎনা প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্ব ই উজ্ৰ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১৬ 


আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা অক্টোবর'১৬ 


১. কত তারিখে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার নিমিত্তে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়?- 
[] ১৪ জুলাই'১৬ [| ১৫ জুলাই'১৬ [| ১৭ 
জুলাই'১৬ 

২. গুলশানের হলি আর্টিজানে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ 
হারান- [1 ২৫ জনা [| ২০ জান [] ২৮ জন 

৩. ১৯৮০-২০০৫ সাল পর্যন্ত অমুসলিমরা আমেরিকায় 
সন্ত্রাসী কর্মকা- ঘটিয়েছে কত শতাংশ?- [] ৫০ 
শতাংশ] ৪০ শতাংশ [] ৯৪ শতাংশ 

৪. লঙ্জা কল্যাণই বয়ে আনে, এটা [] হাদীস] 
কুরআনের আয়াত [] আরবি প্রবাদ 

৫. বদীউয্যামান সাঈদ নুরসী কত সালে তুরস্কে যান? [] 
১৯০০ সালে] ১৮৯৪ সালে |] ১৯১১ সালে 

৬. বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? 
[] মিশরে [] ইংল্যান্ডে] রিয়াদে 

৭. বাগদাদের “দারুল হিকমাহ' গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠা করেন 
কে? খলিফা হারুনুর রশিদ [_] খলিফা মামুনুর 
রশিদ [_] খলিফ মুসতাসিম বিল্লাহ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. প্রচণ্ড/প্রচন্ড 
২. পদার্পন/ পদার্পণ 
৩. পুনর্মিলন/ পুণর্মিলন 


জুলাই”১৬ সংখ্যার সমাধান 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ফুসফুস, ২. সূর্য, ৩. ৫ দিন, ৪. 
প্রক্টোসকপি, ৫. ওয়াজিব, ৬. ১৯৭১ সালে ৭. ১৪০৮ হি. 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. আক্রম, ২. আঁতাত, ৩. ত্রিভুজ, ৪. 
দুরাশা ৷ 


র নিয়মাবলি 


অক্টোবর'১৬ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিন্্া, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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নিয়মিত প্রকাশনার € ৬ বছর 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সণির আহমদ চৌধুরী 
যোগাযোগ 


আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সৈহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮১১-৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185711590.001 
10010100158609711990(6)2711811.0017 
0110191100906)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10477101707 15107110 755947011 2714 17157-27) 41070775 
17216175190 0) 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 
14924271716 0০711)12)০441-/4771917 4447151 (2710 71997), 160, 
44710677011411, 0711102072-4000, 19712190651. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

কওমী মাদরাসার সনদ স্বীকৃতি 

__ ড. মাওলানা হাফেয এবিএম হিজবুল্লাহ 
শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয় 
__ সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 

ধর্ম-দর্শন 

হুবেব রাসূল (সা.) 

___ মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া আল-আযহারী 
আত্মহত্যা : একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি 
___ মাওলানা মিরাজ রহমান 

টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

-_ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকাদ্দাম 
মানব কল্যাণে ইসলামের শিক্ষা 

___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

মহাজীবন 

আজকের একজন খতীবের বড়ই প্রয়োজন! 
__- মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 

মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার (রহ.) 
___ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
ইতিহাস-এতিহ্য 

আল্লামা মুফতী তকী উসমানীর চিঠি 

_ মাওলানা মাহফুষ আহমদ 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
__ মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

মহিলাঙ্গন 

মা-বোনদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 
-_ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


নিয়মিত বিভাগ 
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৮৬ 


কওমী মাদ্রাসার বহুমাত্রিক ভূমিকা 


শতবছর ধরে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা এতদঞ্জলে 
পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, 


চরিত্রবান, যোগ্য ও আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরীর মহৎ কাজ 
আঞ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার সফলতা 
বলতে গেলে ঈর্ষণীয় | কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 
ধমীয়ি 


মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, 
মূল্যবোধ, জাতীয় 
নিরাপত্তা ও 
অভ্যন্তরীণ 
স্থিতিশীলতা বজায় 
রাখতে 
অঙ্গিকারাবদ্ধ | ধর্ম 
দূরীকরণ, 
সমাজসেবা 


সর্বজন স্বীকৃত । সন্ত্রাস, বোমা ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে 
এসব মাদরাসার দূরতম সম্পর্কও নেই | এসব মাদ্রাসার 
পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত-সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও 

তিমুক্ত | ইসলামী শিক্ষা ও এতিহ্যের লালন, 
নৈতিকতার উজ্জীবন, দাওয়াত-তাবলিগের মেহনত এবং 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ধারায় তারা অসামান্য ভূমিকা 


সহায়তায় মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে । কওমী 
মাদ্রাসা মূলতঃ জনগণেরই প্রতিষ্ঠান । জনগণ আতংকিত 
হয় অথবা জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন কাজ সঙ্গতভাবে 
মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ করতে পারেন না। এসব 
মাদ্রাসায় ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । দলীয় রাজনীতির 
সাথে সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে বহিস্কার 
করার নীতি প্রায় সব 
কওমী মাদ্রাসায় 
কঠোরভাবে বলবৎ 


এক 
মিডিয়ার মিথ্যাচারের কারণে জঙ্গী তৎপরতা ও সন্ত্রাসের 
সাথে জড়িত দুস্কৃতকারীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে 
এবং আসল অপরাধী ও তাদের গডফাদারগণ পার পেয়ে 
যাবে । আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা 
একটি স্বতন্ত্র ধারা | চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, কারিগরি, 


রেখে চলেছেন । আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখবৃন্দ 
সারাজীবন ওয়ায-নসীহতে ও ইসলামী সম্মেলনে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করে আসছেন । 

স্মর্তব্য, কওমী মাদ্রাসা তার জন্মলগ্ন থেকে সরকারী প্রভাব 
বলয় হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে জনগণের আর্থিক 


নভেম্বর*১৬ 


বিজ্ঞানের মতো এটা বিশেষায়িত শিক্ষা (50201911220 
চ00/০9001) | মাদ্রাসা পাঠক্রমের সাথে আধুনিক ও 
সাধারণ বিষয়াবলি একাকার হয়ে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার 
স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হবে, এতে বিন্দু মাত্র সংশয় থাকার কথা 
নয়। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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ড. মাওলানা হাফেয এবিএম হিজবুল্লাহ 


[কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি এ মুহূর্তে টক অব দি কান্ট । আধিকাংশ ওলামা মাশায়েখ স্বীকৃতি নেয়ার 
ব্যাপারে একমত হলেও স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে । একটি অংশ স্বীকৃতি নিতে নারাজ । তাদেরও 
যুক্তি আছে । বিভির কওমি বোর্ডের দায়িত্বশীলদেরও রয়েছে ভিন ভিন চিন্তা-ভাবনা । অনেক বিজ্ঞ ও বিদ্ধ 
শিক্ষক এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে চলেছেন । কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. 
মাওলানা হাফেয এবিএম হিজবুল্লাহ (দা. বা.) করুক লিখিত একটি মতামত মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
উপহার দিচ্ছি । লেখকের অভিমত তার একান্ত নিজস্ব । এর সাথে মাসিক আত-তাওহীদ কর্তৃপক্ষ বা আল- 
জামিয়া আল ইসলামিয়ার যিম্মাদারদের একমত হওয়া জরুরি নয় । ড. হিযিবুল্লাহ কওমি মাদরাসা থেকে দাওরায়ে 
হাদীস এবং দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাণ্ড প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ । তার অভিজ্ঞতা ও 
অভিজ্ঞানের পরিধি বেশ গভীর ও বিস্তৃত_ সম্পাদক] 


ইতঃপূর্বে কাওমী মাদরাসার সনদ স্বীকৃতি না আত্মসমালোচনামূলক ৷ দুঃখজনক 


সম্পর্কে আমি না ওয়াকিফ | 


প্রসঙ্গ শিরোনামে ফেসবুকে একটি পোষ্ট 
দিয়েছিলাম ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে । 


হলেও সত্য যে সেগুলোর অনেকগ্ডলোই 
ছিল আলিম সমাজের শান বিরোধী । এ 


এ সময় চুলচেরা বিশ্লেষণসহ অসংখ্য 
পোস্ট এসেছে ফেসবুকে । পক্ষে-বিপক্ষে 
কথা হয়েছে অনেক । পরামর্শ এসেছে 
বিভিন্ন দিক থেকে । এগুলো ইতিবাচক । 
পাশাপাশি অনেক 


দিকটি ছিল নেতিবাচক | এটি কাম্য নয় । 
আমার লেখাটির কিছু বিষয় পরিমার্জনের 
প্রয়োজনে সংযুক্তি: এক' দেওয়া হল। 
পাশাপাশি পোস্টকৃত বিভিন্ন লেখার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হবে লিংক ছাড়া । কারণ 


পোষ্টও পাওয়া গেছে । কিন্তু সেগুলো ছিল 


দুঃখজনক হলেও সত্য লিংকের ব্যবহার 


এক. স্বীকৃতির বিপক্ষে যারা 

তাদের আরও একটি যুক্তি 

স্বীকৃতি পেলে নিবিড় পড়ালেখার ঘাটতি 
দেখা দেবে । বিষয়ভিত্তিক গভীর 
মুতালাআ থাকবে না । তাই বর্তমানে দীনী 
শিক্ষায় কওমের আস্থার প্রতীক হওয়ায় 
কোনো কোনো আলিয়া মাদরাসা কওমীতে 


নভে্র'১৬ -______7777-. আত্তার্তহীদ ৩ 
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রূপান্তরিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও 
আলিয়ার পাশাপাশি কওমী মাদরাসাও 
চলছে। 


দুই. ভারত সরকারের স্বীকৃতি নাকি 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় স্বীকৃতি 

সবাই বলে আসছে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রদত্ত স্বীকৃতি । আসলে কী তাই? আমিও 
তাই মনে করতাম । কিন্তু মুহতরম ড. আ 
ফ ম খালিদ হোসেনের (জাযাহুল্লাহু 
খায়রান) দৃষ্টি আকর্ষণে আমারও ভুল 
ভাঙ্গে । আসলে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রদত্ব স্বীকৃতির কোনো গেজেট আমাদের 
হাতে নেই । যদিও শ্রুত শায়খুল 

ইসলাম হযরত সাইয়েদ হুসাইন 


হিসেবে একটি গেজেট প্রকাশ করে । 
“রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১, তারিখ ২০ 
ডিসেম্বর ২০০৬ বুধবার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, 
প্রজ্ঞাপন'-এর কৃতিত্ব আমরা মুহতরম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.)-কে দিতে পারি। পাশাপাশি এ 
গেজেট সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্ত হওয়া 
দরকার । এ প্রসঙ্গে মুহতরম আলী হাসান 
তৈয়বের পোস্টটি দেখা যেতে পারে । 


চার. স্বীকৃতি কর্তৃপক্ষ 
এক. সরকার নির্বাহী ক্ষমতা বলে গেজেট 
আকারে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্বীকৃতির 


মাধ্যমে তারা তাদের স্থান তৈরি করে 
নেবে । 


পীচ. পরিচালনা কর্তৃপক্ষ 

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কওমী 
মাদরাসাগুলো সম্পূর্ণ সরকার নিযনতরণূক্ত 
থাকবে । মাদরাসার কোনো বিষয়ে তারা 
অযাচিত হস্তক্ষেপে করবেন না 
সিলেবাসের বিষয়গুলো তারাই নির্ধারণ 
করবেন । আর্থিক বিষয়গুলো সচ্ছ 
অডিটের মাধ্যমে তারাই নিয়ন্ত্রণ করবেন 
ছাত্রদের আমলী, আখলাকী ও তারবিয়তী 
প্রোগ্রামপ্তলো তারাই দেখভাল করবেন 
এক কথায় বর্তমানে যেভাবে 
মাদরাসাগ্তলো চলছে সেভাবেই 
চলতে দিতে হবে । 


আহমদ মাদানী (রহ.)-কে প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছিল। হযরতের 
সাহেবযাদাগণের অনেকেই বেঁচে 


স্তর বিন্যাসের বেফাকের নিজস্ব স্তর থাকতে 
পারে । তবে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকের স্তর 


ছয়. স্তর বিন্যস্তকরণ 
স্তর বিন্যাসের বেফাকের নিজস্ব 


আছেন । বেচে আছেন অনেক 
আকাবির | তাদের নিকট বিষয়টি 
যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে । 
এটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত 


থাকলে তাদেরকে উনুক্ত প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দিতে 

হবে । তবে এটা না করাটাই উত্তম হবে । 


স্তর থাকতে পারে | তবে সেখানে 
উচ্চ মাধ্যমিকের স্তর থাকলে 
তাদেরকে উনুক্ত প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে বিভিন সরকারী 


ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 
স্বীকৃতি না বলাই উত্তম। তবে 


কারণ ছাত্ররা তখন এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হওয়ার সুযোগ দিতে হবে | তবে 


ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি 
বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে 
আছে সেভাবে ঠিক রেখেই দারুল 
উলুম দেওবন্দ এবং পরবর্তিতে 
বেশ কিছু নির্বাচিত মাদরাসার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং মাদরাসাগুলো 
ইমেজ সংকটে পড়তে পারে । যেমন বর্তমানে 


আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর অবস্থা ৷ উল্লেখ্য 


ভারত পাকিস্তানের স্বীকৃতিতে এ ধরণের 


তাদের স্বীকৃতিকে এক ধরনের সরকারি 
স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। আবার 
অনেকের বক্তব্য হল, যেহেতু 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত, 
তারা সর্বোচ্চ বডি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এ 
ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । 


তিন: ডিসেম্বর ২০০৬ সনে 
প্রকাশিত গেজেট প্রসঙ্গ 
ডিসেম্বর ২০০৬ সনে তৎকালীন চার 


দাওরায়ে হাদীসকে এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি সাহিত্য) সমতুল্য 


বিন্যস্তকরণের ধারণা লাভ করা যেতে পারে । 


আমার জানামতে শুধু দাওরাকেই তারা 


স্বীকৃতি দিয়েছে। 


ঘোষণা দিতে পারেন অথবা 

দুই. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিও এ 
বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে 
পারেন অথবা 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমতা নির্ধারণ করে 
সিন্ডিকেটের মাধ্যমেও দাওরা সনদের 


স্বীকৃতি দিতে পারেন, যেমন- ভারতের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়েছে । উল্লেখ্য, 


তাদের কাজ স্বীকৃতি দান পর্যন্তই । এর 
মাধ্যমে কওমী মাদরাসা ছাত্রদের জন্য 
উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করাই লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য । পরবর্তিতে প্রতিযোগিতার 


এটা না করাটাই উত্তম হবে। 
কারণ ছাত্ররা তখন এ সুযোগ 
কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
হবে এবং মাদরাসাগ্তলো ইমেজ 
সংকটে পড়তে পারে । যেমন 
বর্তমানে আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর 
অবস্থা । উল্লেখ্য ভারত পাকিস্ত 
[নের স্বীকৃতিতে এ ধরণের বিন্যস্ত 
করণের ধারণা লাভ করা যেতে 
পারে । আমার জানামতে শুধু 
দাওরাকেই তারা তি 
দিয়েছে । ৪ 


সাত. দেশ-বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে কওমী 
মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তি প্রসঙ্গ 

(ক) দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
হয়ে ধর্মীয় বা আধুনিক বিষয়ে উচ্চতর 
শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী কওমী ছাত্রদেরকে 
প্রচলিত দাখিল আলিম পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া যায় কিনা 
ভেবে দেখতে হবে । প্রয়োজনে আগ্রহীদের 
বা বাছাইকৃতদের মাদরাসার তত্বাবধানেই 
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এ সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা 
যেতে পারে । মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন 
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কওমী 
ছাত্রদের প্রচুর উপস্থিতি দেখা যায় । তারা 
বিভিন্ন বিষয় যেমন_ আল-কুরআন, আল- 
হাদীস, দাওয়া, আরবি সাহিত্য, ফিকহ ও 
ইসলামিক স্টাডিজসহ আধুনিক বিভিন্ন 
বিষয়ে অনার্স, এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছে 
এবং এদের অনেকেই এম ফিল ও 
পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে মেধার স্বাক্ষর 
রেখেছে । 

(খ) বিদেশের বিভিন্ন আধুনিক ও ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে 
আগ্রহী ছাত্রদের জন্য দুটি পথ রয়েছে । 
এক. প্রচলিত দাখিল আলিম পরীক্ষায় 
তাদেরকে (বাছাইকৃত বা সবার জন্য 
উনুক্ত) অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার 
বিষয়টি বিবেচনা করা | কারণ বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের স্বীকৃত 
সার্টিফিকেট চায় । সে অনুযায়ী তাদের 
ভর্তি কাষব্রম নির্ধারিত হয়ে থাকে । 
উল্লেখ্য এক সময়ে এ ব্যপারে প্রচণ্ড 
কড়াকড়ি থাকলেও বর্তমানে কোথাও 
কোথাও শিথিলতা দেখা যায় । অনেক 
ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মৌন বা 
বাস্তব সমর্থনও পাওয়া যায় । এতে করে 
কওমী প্রচুর ছাত্র বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নের 
সুযোগ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে । 
অনুকুল বা বৈরী পরিবেশেও কওমী 
ছাত্রদের অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ 
গ্রহণের ঝুঁকি নিচ্ছে । আশার কথা হল যে, 


পরবর্তিতে মুহতরম শিক্ষকগণও 
তাদেরকে মেনে নিচ্ছেন এবং ভালো 


পড়ালেখায় উৎসাহিত করছেন। কিছু 
ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ছাত্রদের মন 
মানসিকতা ও আমল-আখলাকের কথা 
ভেবে অনেকেই আশঙ্কিত হলেও এদের 
্যা খুবই নগন্য বা নাই বল্পেই চলে । 
তাই দুয়েকজনের জন্য অন্যদের মাহরূম 
করা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। শর্ত 
সাপেক্ষ হলেও বিষয়টি মুরুববীগণের 
বিবেচনায় থাকবে বলে আশা করি । 
দুই. কওমী মাদরাসাগুলো (এককভাবে 
হোক বা বেফাক বা বোর্ডের মাধ্যমে) 
বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোর সাথে সমতা 


পারে । বিষয়টি কঠিন কিছু নয় ৷ আমাদের 
দেশের কিছু মাদরাসার এমন মুআদালা 
ছিল এবং এখনও আছে মদীনা ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে । যেমন- পটিয়া 
মাদরাসা (যতটুকু জানা যায় যোগাযোগের 
অভাবে বর্তমানে স্থগিত), 
হযরত মাওলানা সুলতান যওক 
হাফিযাহুল্লাহ পরিচালিত জামিয়া 
দারুল মাআরিফ আল- 
এবং 
পরিচালিত 
বিভিন্ন মাদরাসা | এভাবে হলে 
ছাত্রদের আর দাখিল ও আলিম 
পরীক্ষা দেওয়ার ঝুঁকি থাকবে 
না। সরাসরি তারা নিজ নিজ 
মাদরাসা বা বেফাকের 
সার্টিফিকেট দিয়েই বাইরে 
দরখাস্ত পেশ করতে পারবে । 
মুআদালার সুযোগে তাদের নিজ 
নিজ মাদরাসার সার্টিফিকেট 
দিয়েই বিভিন্ন দেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে 
পারে । মুআদালার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
দেশে আমাদের ছেলেদের 
কাজে লাগানো যেতে পারে । 
স্মরণ করা যেতে পারে যে, 
বিভিন্ন দেশের একাধিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কওমী 
ছাত্রদের প্রচুর উপস্থিতি লক্ষ 
করা যায় । তারা কিন্তু নিজেদের 
একান্ত চেষ্টায় এতদূর পর্যন্ত 
যেতে পেরেছে। একটু 
সহযোগিতা পেলে তারা আরও 
ভালো করতে পারবে বলে দৃঢ় 
আশাবাদী । 

কওমী ছাত্ররা বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের 
সুযোগ সৃষ্টি বা অন্য কারণেই হোক 


স্বীকৃতি লাভের পক্ষে । সেদিন হয়তো 
বেশি দূরে নয় যে, আমরা চাই বা না চাই 


দলে দলে কওমী ছাত্ররা সরকারি 


দেওয়ার পক্ষে। আমি আমার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার 
নিরিখে একটি চিত্র উপস্থাপন করেছি 
মাত্র ৷ যেহেতু আমিও কওমী ঘরানার এবং 


06... ৯ 


ভালো মানুষ গড়তে চাইলে 
সম্তাদেরকে কওমী মাদরাসাতেই শিক্ষা 
দিতে হবে । কওমী মাদরাসা কারও 
করুণায় চলে না । আল্লাহর 
মেহেরবানি ও রহমত কওমী 
মাদরাসার পুঁজি । তিনি চাইলে চলবে, 
না চাইলে বন্ধ হয়ে যাবে | অসুবিধা 
কোথায়? কওমী মাদরাসা আল্লাহঅলা 
তৈরি করে । তাই তাদের সবটুকু আস্থা 
ও ভরসা আল্লাহর ওপর । তিনিই তার 
এ নেয়ামতকে কীভাবে রক্ষা করবেন 
সে সিদ্ধান্ত নেবেন । আমাদেরকে যেন 
তাই সর্বাত্মক এক্যের প্রচেষ্টা চালানো 
হচ্ছে শর্তমুক্ত স্বীকৃতির । শর্তমুক্ত 
শুধুই সনদের স্বীকৃতি । কারণ শর্তযুক্ত 
স্বীকৃতি কওমী মাদরাসার জন্য কখনও 
কল্যাণকর হতে পারে না । কওমী 
মাদরাসার স্বকীয়তা ধবংস করে 
স্বীকৃতি কওমী ছাত্রদের জন্য কতটুকু 
ফলপ্রসূ হবে বিষয়টি নিয়ে আকাবির 


ও মুরুববীগণ ভাবছেন ॥ 
তাই যখন কোন কওমা ছাত্রকে ব্যতিক্র 


দেখি তখন ব্যথিত হই । তাই পূর্ব থেকেই 
সতর্কতার জন্যই উল্লেখ করা । 

কওমী মাদরাসা সনদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 
অনেকেই কামনা করছেন। তবে এ 


মাদরাসাগুলোতে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ ব্যাপারে বেশ কিছু আশশ্কা উকিঝুঁকি 
করবে । কেউ ঠেকাতে পারবে মনে হয় মারছে । নিউ ক্ষিম ও ওল্ড ক্ষিম মাদরাসা 
না। আজ শুধুই ইতিহাস। আলিয়া 
সতর্কতা: এর অর্থ এই নয় যে, আমি মাদরাসাতেও কুরআন হাদীস ও ফিকহের 


নির্ধাাণ করে সমঝোতা চুক্তি করতে 


ঢালাওভাবে ছাত্রদের সরকারি পরীক্ষা চর্চা হয়। কিন্তু সেখানকার ছাত্রদের অবস্থা 


নভেষর”১৬ 70০০ আত্তাত্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


দেখলে করুণা হয় । বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন 
হস্থা গবেষণার নামে যে তথ্য-উপাত্ত 
উপস্থাপন করে কওমী মাদরাসা নিয়ন্ত্রণের 


ভালো মানুষ গড়তে চাইলে সন্তাদেরকে 
কওমী মাদরাসাতেই শিক্ষা দিতে হবে 
কওমী মাদরাসা কারও করুণায় চলে না 


প্রস্তাপনা পেশ করছে তা বাস্তবতার সাথে 


আল্লাহর মেহেরবানি ও রহমত কওমী 


সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও অগ্রহণযোগ্য । এরই 
মাঝে উইকিলিস প্রকাশিত তথ্য কওমী 
অঙ্গনে মাথাপীড়ার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 


মাদরাসার পুঁজি । তিনি চাইলে চলবে, না 
চাইলে বন্ধ হয়ে যাবে | অসুবিধা কোথায়? 
কওমী মাদরাসা আল্লাহঅলা তৈরি করে 


পাশাপাশি সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের 
প্রতিবেদনও এক অশনি সংকেত । 


তাই তাদের সবটুকু আস্থা ও ভরসা 


তাদের মাথাব্যাথা ছিল না। ভাবনাখানা 
এতনা ফুরসৎ নেহী কেহ হাম ইসমে 
উলঝ জায়ে ।' তবে যেহেতু বাংলাদেশ 
তাই আমাদের আকাবিরদের ভাবতে 
হচ্ছে। 

এ প্রসঙ্গে একটি ফর্মুলা দিয়েছেন শায়খ 
মাহমুদুল হাসান হাফিযাহুল্লাহ। তার 


আল্লাহর ওপর । তিনিই তার এ 


ফর্মুলাটিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে । 


কিছুদিন আগে আমেরিকার হাভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক 


নেয়ামতকে কীভাবে রক্ষা করবেন সে 


আরও যারা লিখেছেন তাদের মাঝে 


সিদ্ধান্ত নেবেন। আমাদেরকে যেন 


রয়েছেন মুহতরম মামুনুল হক, হাসান 


সমীক্ষাও রীতিমত আতঙ্কে ফেলে 
দিয়েছে । বুঝে আসে না ওদের গবেষণা 


আসামীর কাঠগড়ায় দীড়াতে না হয় তাই 
সর্বাতআক এক্যের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে 


শুধু বাংলাদেশ নিয়ে কেন? বাংলাদেশই 


শর্তমুক্ত স্বীকৃতির । শর্তমুক্ত শুধুই সনদের 


কি ওদের মাথা ব্যথার কারণ? নাকি অন্য 


স্বীকৃতি । কারণ শর্তযুক্ত স্বীকৃতি কওমী 


কোন মতলব আছে । কই ভারত পাকিস্ত 


মাদরাসার জন্য কখনও কল্যাণকর হতে 


নে তো তারা এ ধরনের অভিযান চালায় 
না। এতে কেমন যেন কওমী মাদরাসা 


জামীল, মুফতী শামসুল হুদা, মুসা বিন 
ইযহারসহ অনেকেই | তারা সতর্ক লেখা 
পোস্ট করেছেন। বিভিনন দেনিকে এ 
প্রসঙ্গে বক্তব্য ও বিবৃতি আসছে । বিশেষ 
কিছু বিষয় আছে পরবর্তিতে প্রয়োজনে সে 


পারে না। কওমী মাদরাসার স্বকীয়তা 


বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা যাবে 


ধ্বংস করে স্বীকৃতি কওমী ছাত্রদের জন্য 


ইনশা আল্লাহ । দেশ ও জাতির এ 


শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের ষড়যন্ত্র 


কতটুকু ফলপ্রসূ হবে বিষয়টি নিয়ে 


ক্রান্তিকালে আল্লাহ আমাদের মুরুববী ও 


মনে হচ্ছে । মুহতরম মাওলানা ফরীদুদ্দীন 
মাসউদসহ অন্যান্য আলিম এ সম্পর্কে 
নিশ্চয় ওয়াকিবহাল । তারাও বিষয়টি নিয়ে 


আকাবির ও মুরুববীগণ ভাবছেন । এ 


আকাবিরকে এক্যবদ্ধভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত 


পর্যন্ত সিংহভাগ আলিম এটাই জানান 
দিয়েছেন যে, তারা দেওবন্দের আদলে 


নেওয়ার তওফীক দান করুন এবং 
মাদারিসে কওমিয়াকে সকল ধরনের 


নিশ্চয় চিন্তিত । তবে ষড়যন্ত্র যতই হোক 


স্বীকৃতি চান । প্রশাসনিক, আযাকাডেমিক 


টেনশনের কোনো কারণ নেই । কারণ 


কোনো নিয়ন্ত্রণ চান না। উস্তাযুল 


কওমী মাদরাসার আধিক্য জাতির জন্য 


আসাতিযা বেফাক সভাপতি আল্লামা 


অকল্যাণকর তো নয়ই বরঞ্চ সন্তান, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যই 
মঙগলজনক | কওমী মাদরাসা শুধু 
গরীবদের জন্য নয় ৷ সবার জন্য উন্মুক্ত । 


আহমদ শফী হাফিযাহুল্লাহ সুস্পষ্টভাবে এ 
ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন আল-হামদু 
লিল্লাহ। আকাবিরে দেওবন্দের শানই 
দেখছি আলাদা । স্বীকৃতি নিয়ে কখনও 


ঘড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল থেকে হেফাযত 
করুন। 


লেখক, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
কুষ্টিয়া 


:নওল হাতের কলম 


* সদস্য কুপন 
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সাক্ষর 


নভেম্বর'১৬ ক আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিশ্বময় শান্তি ও সম্প্রীতি 


সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


১৯৯২ সালে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র 
হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের 


আশঙ্কাণ্তলোকে সামনে রেখে তাদেরকে 


যেন তারা মুসলমানদের সম্পদ কেড়ে 


সাহায্য করা গোটা উম্মতের যৌথ দায়িত, 


পর পশ্চিমা বিশ্বের কর্মনির্ধারকরা 


যেন বিশ্বশক্তিকে অতিরিক্ত আক্রমণ থেকে 


নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করেন। 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ ইহুদী গবেষক ও 


বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হান্টিংউন ১৯৯৩ 
সালে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 01451 0চ 


নিয়ে আমাদের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং 


বিরত রাখা যায় । তবে যুদ্ধব-বিদ্রোহের এ 
সন্ধিক্ষণে আমাদের পূর্ণসফলতার জন্য 
পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে কি না? সেটি 


বর্তমানে আমাদের কৌশল এমন হওয়া 
চাই যে, তাদেরকে এমন ময়দানে 
অবতরণ করতে বাধ্য করা যেখানে আমরা 


এখন ভাবনার বিষয় । কেননা বিরোধীপক্ষ 


0%11128010109 লিখে “সভ্যতার ছন্দ" 


সবল এবং তারা দুর্বল । 


এ ক্ষেত্রে বিশ্বময় সকল শক্তিকে নিজেদের 


সম্পর্কে নতুন অভিমত প্রকাশ করেছেন । 


ইসলামী সভ্যতার জাগরণ ও উন্নয়নের 


আওতাধীন করে নিয়েছে এবং আধুনিক 


প্রত্যাশা সেসব আকীদা-বিশ্বাস ও সর্বমর্মী 


এবং ইসলামী সভ্যতাকে পাশ্চাত্যের 
সম্ভাব্য শত্র নির্ধারণ করছেন । এই ধারণা- 


টেকনোলজিতে অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত 


নীতিমালা যা মুসলমানদের সমষ্টিগত 


কোনো রাষ্ট্র তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করতে 


বিশ্বাস অতিন্রুত বাস্তবতার রূপ নিল যখন 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জশ বুশ ৯/১১- 


সক্ষম হবেনা । 
সভ্যতার দ্বন্দের এ যুগে দুঃখজনকভাবে 


এর দুর্ঘটনাকে ক্ষেন্্র করে ২০০১ সালে 
অক্টোবর মাসে আফগানিস্তান ও 
পরবর্তীতে ২০০৩ সালে এপ্রিল মাসে 
ইরাকে হামলা করে দুটি মুসলিম দেশকে 
লগ্তভণ্ড করে দিল। শুরু থেকেই 
মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, এ যুদ্ধ 
সভ্যতার ছন্দ বা ক্রুসেড যুদ্ধ । পরবর্তীতে 
পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীগণ এমনকি স্বয়ং 


পাশ্চাত্য নিজেদের সফল কর্মকৌশল দ্বারা 

রকে দ্বন্বের সে ময়দানে 
অবতরণ করতে বাধ্য করছে যেখানে 
মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই 
স্বল্প ৷ এদিকে উম্মতে মুসলিমাও আবেগের 
যাচ্ছে । অথচ অধুনিক টেকনোলজি থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার কারণে আমাদের দুবর্লতা 


আমেরিকার প্রেসিডেন্টও স্পষ্টভাবে অদৃশ্য 
সত্য প্রকাশ করলেন। 

যুগসচেতন অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং 
ইসলামিক স্কলারগণ পাশ্চাত্যের প্রকৃত 


সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট | 
শত্রুর বিপরীতে এ ময়দানে আমাদের 


জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এটি একটি 

তি সত্য যে, ইসলাম 
আইডিওলজি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে কখনো 
পরাজিত হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ । 
তার স্পষ্ট উদাহরণ ১২৫৮ সালে বাগদাদ 
পতনের পর তাতারিরা_ মুসলমানদের 
সভ্যতা-সংক্কতির নাম-নিশান পর্যন্ত 
মিটিয়ে দিয়েছিল । রাজনীতি ও যুদ্ধের 
ক্ষেত্রে পরাজিত হওয়া সত্বেও আকীদা- 
বিশ্বাস ও মতাদর্শের ময়দানে ইসলাম 
প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছে। বিজেত 
সম্প্রদায় পরাজিত সম্প্রদায়ের দীন সাদরে 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল । ইকবালের 


সরাঞ্জাম ও প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 


ভাষায়: --+৮৮/ ৮০০৮ (কোবা 


অনেক বেশি । যখন বাস্তবতা এমনই, 


উদ্দেশ্য বিবেচনা করে উম্মতে মুসলিমাকে 


তাহলে একজন বিচক্ষণ, মেধাবী ও 


শরীফের জন্য রক্ষক পাওয়া গেল মন্দির 
থেকে!) 


গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার 


অভিজ্ঞ যোদ্ধার ন্যায় প্রতিপক্ষকে এমন 


প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের 
প্রভাব সীমিত হওয়ায় তারা চিন্তা-গবেষণা 
ও কর্মতৎপরতায় স্থির উম্মতে মুসলিমাকে 


ময়দানে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করতে হবে 
যেখানে তাদেরকে পরাজিত করা অত্যন্ত 
সহজ এবং যেখানে তাদের দুর্বলতা দ্বারা 


এ ভয়ানক চক্রান্তের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে 


খুবই উপকৃত হওয়া যাবে । 


সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ (রহ.) ১৪৫৩ 
সালে তুরস্ক বিজয় করে সভ্যতা 


ও সংস্কৃতির বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত রাখার 
একটি ভরপুর প্রচেষ্টা চালান। তবে 
পরবর্তীতে পশ্চিমা 


সচেতন করতে সক্ষম হননি । ফলে 


বর্তমানে পাশ্ত্য সভ্যতার অসারতা ও 


মুসলিম বিশ্ব সে ক্রুসেড যুদ্ধে জড়িয়ে 
গেল । 


নিছক বস্তুবাদ সম্পর্কে স্বয়ং পশ্চিমা বিশ্ব 
ভয়াবহ সংকট ও অস্থিরতা উপলব্দী 


বর্তমানে ইরাক-সিরিয়াসহ অনেক মুসিলম 
দেশে স্বাধীনতা সপ্াম চলছে। 


করছে। তাই উচিত হবে যে, বিপ্রবী 
কার্যক্রমকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়া থেকে 


স্বাধীনতাকামী মানুষেরা সেখানে নিজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
এ যুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের পশ্চাদপসরণ 


বিরত রাখা এবং প্রতিপক্ষের ওপর চাপ 
সৃষ্টির মাধ্যমে রেড চিহ্ত অতিক্রম না 
করা। কেননা এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ 


গোটা জাতির জন্য অধঃপতন ডেকে 
আনতে পারে । তাই এ পরিস্থিতির 


শক্তিশালী ও আমরা দুর্বল । শক্ররা 
আমাদেরকে এখানে ব্যস্ত রাখতে চায় । 


সম্প্রদায়ের 
আধুনিকায়নের চেষ্টা ও ইসলামী বিশ্ব স্থির 
হওয়ায় এ প্রয়াস বেশি দিন টিকতে 
পারেনি । পরিশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
তুরস্কের ওসমানী খিলাফতের পতনের পর 
ইসলামী সভ্যতা পরিপূর্ণ পরাজয় বরণ 
করে। তা সত্তেও কিছুদিনের মধ্যেই 
বিজিত ইসলামী রাষ্ট্রসমুহে ইলমী ও জ্ঞান- 
গবেষণা এবং বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টি 
হয়। ফলে ইসলামী জাগরণের সম্ভাবনা 
পুনরায় উদ্ভাসিত হয় । 
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মূলত সভ্যতা সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়ন 
দ্বারা বোঝা যায় কোনো সভ্যতা জীবিত ও 


রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অন্ধকারচ্ছন 
সময়েও মতাদর্শ ও চিন্তাধারা হিসাবে 


প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দুটি বস্তর গুরুত্ব 
অপরিসীম | এক. স্থায়ী নীতিমালা, দুই. 
নীতিমালা ও আইন-কানুনে সময়ের দাবি 
পূরণের সক্ষমতার সৌন্দর্যতা বিদ্যমান 
থাকা । বর্তমানে ইউরোপিয়ান সভ্যতার 
বড় দুর্বলতা হলো স্থায়ী নীতিমালার 
শৃণ্যতা, যা এ সভ্যতা ধ্বংসের মূল কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে । 


০/0৯৬৩ এ 1৮০826452 


তার দেও 
অনুবাদ: তোমার সভ্যতা নিজ চাকু দ্বারা 
আত্মহত্যা করবে, দুর্বল ডালিতে বাসা 
তৈরি হলে তা কখনো স্থায়ী হয় না । 
এর বিপরীত হলো ইসলামী সভ্যতা । 
ইসলামে একদিকে রয়েছে স্থায়ী নীতিমালা 
ও অকাট্য আইন-কানুন এবং অপরদিকে 
সময়ের প্রয়োজন ও দাবি পূরণের প্রতিও 
পূর্ণ অঙ্গীকার । তাই ইসলামে কুরআন- 
সুন্নার স্থায়ী বিধানের সাথে সাথে যোগ্য 
ব্যক্তিদের ইজতিহাদ ও গবেষণার সুযোগ 
রয়েছে যা ইসলামকে সকল যুগের জন্য 
আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করেছে । তাই, 
শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাস ও ভক্তির কারণে 
নয় বরং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় 


সমাজতন্ত্রের পতনের 
মনে করতে লাগল এখন পৃথিবীতে পশ্চিমা 
সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জীবনধারা ব্যতীত 
অন্য কোনো ব্যবস্থা অবশিষ্ট নেই । অথচ 
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, 
যেখানে এখনোও এমন শক্তি রয়েছে যা 
দ্বারা গোটা পৃথিবীর সকল মতাদর্শকে গ্রাস 
করতে পারে । শুধু প্রয়োজন 

নীতিমালাগুলোকে নতুন আঙিকে ঢেলে 
সাজানো । এবং তা সময়ের দাবি অনুসারে 
বিশ্বের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা 
যেন ইসলামের মতাদর্শ ও ভাবধারার 
মুলপ্রাণ ও বাস্তব রূহ স্পষ্ট হয়ে যায়। 
ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য যে, ইসলামের 
মূল শক্তি হলো দাওয়াত ও ইসলাহ বা 
মতাদর্শের প্রচার ও চরিত্র সংশোধন । 
নিঃসন্দেহে আজোও বিপন্ন মানবতার জন্য 
ইসলাম প্রতিষেধকের কাজ দেবে । 
ইসলামের মূল বক্তব্যকে যখন বাস্তবতার 
আলোকে পেশ করা হয় তখন তা মানুষের 
অন্তরে গেঁথে যায় । ইসলাম সত্তাগতভাবে 
যাদুর শক্তি রাখে । তাই যুগে যুগে ইসলাম 


বিজয়ী লাভ করেছে । আল্লাহ বলেন 
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'আন্লাহ তায়ালাই, যিনি আপন রাসুলকে 
হিদায়ত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন; যেন তাকে সকল ধর্মের ওপর 
বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা 
তা অপছন্দ করে ।” 
এখানে দীনের বিজয় থেকে “রাজনৈতিক 
ও সামরিক বিজয়' উদ্দেশ্য নয়; বরং তা 
থেকে আদর্শিক ও মতাদর্শের বিজয় 
উদ্দেশ্য, যা ইসলামের জন্য সদা-সর্বত্র 
অর্জিত রয়েছে এবং তা কখনো ছিনন হবে 
না। 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত ও জীবন 
চরিত অধ্যয়ন করলে বোধগম্য হয় যে, 
দাওয়াতের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রণক্ষেত্র থেকে পিছু 
হঠেছিলেন। যেন আদর্শিক বিজয় লাভ 
করার পথ উন্মুক্ত হয় । এজন্যই রাসুলুল্লাহ 
(সা.) কৌশলে প্রতিপক্ষকে আদর্শিক 


রাসুলুল্লাহ (সা.) সূক্ম কৌশলে কুরাইশ 
গোত্রকে মতাদর্শের বিত্কে জড়িয়ে 
পরাজিত করেছেন । বর্তমান বিশ্বের হাল- 


হাকিকত অনেকটা এমনই । একটি 
ময়দান হলো রাজনৈতিক ও সামরিক 
ময়দান; যেখানে পশ্চিমাবিশ্ব 


মুসলিমবিশ্বের ওপর পরিপূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠত্ব 
অর্জন করেছে এবং তারা মুসলমানদেরকে 
সেই ময়দানে অবতরণ করাতে চায় 
যেখানে অসংখ্য উপকরণ দ্বারা তারা 
নিজেদেরকে শক্তিশালী করেছে । অথচ 
অন্য একটি পথও রয়েছে, তা হলো 
মতাদর্শ ও চিন্তাধারার পথ | এ ক্ষেত্রে 
ইসলামের রয়েছে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও 
চূড়ান্ত উৎকর্ষ আর পশ্চিমা বিশ্ব খুবই 
দুর্বল ও অত্যন্ত ক্ষীণ । 

অতএব আমাদের জন্য উচিৎ হবে যে, 
আমরা বিজ্ঞ কৌশলী ও দুরদর্শিতার 
অবতরণ করতে বাধ্য করা যেখানে তারা 
প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ও দুর্বল আর 
আমরা আপন শক্তিতে বলিয়ান ও সবল । 
যেন তারা কোনভাবেই আমাদের 


মুকাবেলার জন্য বাধ্য করেছেন । আদর্শিক 


মোকাবেলা করতে সাহস না করে। এ 


দৃঢ়তা একমাত্র মুসলমানদের কাছেই 
রয়েছে । হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এ 


উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপকরণের 
প্রস্তুতির সাথে সাথে বিশ্বময়শান্তি ও 


কর্মকৌশল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে 
ছিল; যাকে কুরআন ফাতহে মুবিন বা 
স্পষ্ট বিজয় বলেছেন । 

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কাবিজয় পর্যন্ত 
দু'ছরের এ সময়ে পরস্পর 
মিলেমিশে বসবাস করতে লাগল । বিভিন্ন 
সভ্যতার লোকদের মধ্যে আলোচনার 
সুযোগ হলো । তাতে ংখ্য সুস্থ- 
স্বভাবের মানুষেরা ঈমান গ্রহণ করলো । 
ইমাম যুহুরী রেহ.) বলেন, হুদায়বিয়ার 
সন্ধির পূর্বে ইসলামের জন্য অতবড় 
বিজয়ের সুযোগ আর কখনো লাভ হয়নি । 
কারণ মানুষ সর্বত্র যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত 
থাকতো । কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর যুদ্ধ বন্ধ 
হয়ে গেল । মানুষ একে অপরের হামলা 
থেকে নিরাপদ হয়ে গেল । মানুষ পরস্পর 
মিলেমিশে বসবাস করতে লাগল । এমন 
কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না যার 
সাথে ইসলামের আলোচনা হলো আর 
তিনি ইসলাম কবুল করলেন না । তাই যত 
মানুষ শুরু থেকে সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত মুসলমান 
হয়ে ছিল এ দু'বছরে তার চেয়েও বেশি 


সম্পৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের শিক্ষাকে 
স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা জরুরি | যেন, 
সভ্যতার দ্বন্দ না হয়ে আলোচনার জন্য 
উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় । মুসলিম জ্ঞানী 
ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য 
হলো, পশ্চিমা সভ্যতাকে গভীরভাবে 
সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করা এবং 
ধর্ম হিসাবে পেশ করা । যদি ইসলামের 
বিশ্বময় ভিশনকে সুকৌশলে পশ্চিমা 
বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় 
তাহলে তারা ইসলামের এ সহজাত ও 
স্বভাবজাত শিক্ষাকে কখনো অবজ্ঞা করতে 
পারেন না। তারা অবশ্যই ইসলামের 
ছায়াতলে এসে তার মনোরম আবহাওয়া 
আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হবেন এবং উভয় 
জগতের সফলতা অর্জন করার প্রয়াস 
চালিয়ে যাবেন । 

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সেভাবে 
ইসলামকে বোঝার ও উপস্থাপন করার 
তওফীক দান করুন, আমীন । 


মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন | (সীরতে 
ইবনে হিশাম, ৩/৩৫১) 


* আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:৩৩ 


নভেম্বর*১৬::4:::::::::77) আত্তার্তহীদ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


হুবেব রাসূল (সো.) বা রাসুলপ্রেম ঈমানের 


অপর এক হাদীসে আছে, ইসলামের 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাি.)-এর 


পূর্বশর্ত ৷ রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ 
ভালোবাসা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কামেল 


দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব 
(রাযি.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে 


ঈমানদার হতে পারে না। সাহাবায়ে 
কেরামগণ ছিলেন রাসুল প্রেমের 
মূর্তপ্রতীক ৷ হুবেব রাসূলের স্বরূপ ও 
কুরআন-সুনাহর আলোকে রাসুল (সা.)- 
এর প্রতি ভালো বাসার মাপকাঠি কী? এ 
বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করবো | 


হুবেব রাসূল'-এর অর্থ 

হুববুন আরবী শব্দ। এর অর্থ: ভালো 
বাসা, প্রেম, মুহাববত ইত্যাদি । সুতরাং 
হুবেব রাসুল (সা.) বলতে রাসুল (সা.) 
এর প্রতি ভালো বাসা বোঝায় । 


উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ 
রাসূল (সা.)! আমি তো আপনাকে আমার 
মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি সকল 
মানুষ হতে বেশি ভালোবাসি | কিন্তু 
আমার প্রাণ থেকে বেশি ভালো বাসি না। 
আমার প্রাণ আমার কাছে আপনার চেয়েও 
বেশি প্রিয় । তখন রাসূল (সা.) বললেন, 
“হে ওমর! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার 
কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় 
না হব ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে 
পারবে না। তাহলে নবী (সা.)-কে 
আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি 
ভালোবাসতে হবে । প্রাণ যেতে পারে, 
মৃত্যুবরণ করতে পারি, তবুও নবীর ভালো 


সুরা আল-আহ্যাবের ৬ আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
৬০৬১৮50৮6৮5 5৬ 
'রাসূল (সা.) মুমিনদের কাছে আপন 
প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় ১ 
তাফসীরের কিতাবে আয়াতাংশের মর্মার্থ 
বলা হয়েছে, মুমিনদেরকে মনের চাহিদার 
ওপর রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধকে 
প্রাধান্য দিতে হবে । 


হাদীসের আলোকে হুবেব রাসূল 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) হতে 
বর্ণিত আছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
৬ রা ৫8৫1৫ + ৭৫4 ৩০৬ খু) 
এ ০5013515583 
“তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুমিন হতে 
পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
তোমাদের কাছে তোমাদের মাতা-পিতা, 


বাসার মধ্যে কোনো ত্রুটি আসতে পারে 
না। 


শুধু দাবি নয়, সুন্নাতের 

বাস্তব অনুসরণ করতে হবে 

অনেকে দাবী করে, আমরা সুনী। 
আমাদের ইজতেমাটি সুন্নাতে ভরা । 
মাহফিলটি সুন্নাতে ভরা | এভাবে বক্তৃতায় 
শ্লোগানে দাবি করলেও তাদের একটি 
কাজও সুনাতে ভরা দেখা যায় না। মধু 
প্রচার করতে হয় না। গ্রাহক নিজেই 
বাজারে গিয়ে খাটি মধুর সন্ধান করবে । 
অনুরূপ আতর যদি খাটি হয়, তার সুগন্ধি 
প্রমাণ করবে যে, এটি খাঁটি আতর, 
ভেজাল নয় । 


হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
রাসূল প্রেমের দৃষ্টান্ত 

রাসূল (সা.)-এর সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহর 


সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় না 
হবো ।”২ 


রাসূলের প্রেম ছিল। তার দৃষ্টান্ত আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারে নি। 


ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (সা.) মক্কা 
ত্যাগ করে মদীনা হিজরত করার সময় 
সমস্ত সাহাবা থেকে সফরসঙ্গী হিসেবে 
আবু বকর (োষি.)-কে মনোনিত 
করলেন । পথিমধ্যে তারা সাওর নামক 
পর্বতের একটি গৃহায় আশ্রয় নিলেন। 
গোহায় প্রবেশের পূর্বে আবু বকর (রাযি.) 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে আমি 
প্রবেশ করি । অতপর তিনি প্রবেশ করে 
দেখলেন, গর্তে অনেক ছিদ্র । তিনি 
পরিষ্কার করে গায়ের কাপড় ছিড়ে টুকরো 
টকরো করে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন । 
একটি মাত্র ছিদ্র কাপড় পর্যাপ্ত না হওয়ায় 
বন্ধ করতে পারেন নি। সে ছিদ্রে তিনি 
নজের পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন । যাতে 
প্রিয় রাসূলের গায়ে কোনো ভয়াল প্রাণী 
আঘাত করতে না পারে । কিন্তু সেই ছিদ্র 
দিয়ে একটি বিষাক্ত সাপ এসে তার পায়ে 
বার বার দংশন করতে লাগল | এদিকে 
তার উরুতে রাসুল (সা.) মাথা রেখে 
বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । সাপের বারংবার দংশন 
সত্বেও প্রিয় রাসূল (সা.) এর বিশ্রামে 
ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে তিনি সামান্য 
নড়াচড়াও করেননি । সুবহানাল্লাহ! তাদের 
অন্তরে রাসূল (সা.)-এর কী পরিমাণ 
ভালো বাসা ছিল দেখুন। শেষ পর্যন্ত 
সাপের বিষাক্ত দংশন সহ্য করতে না 
পেরে তার চক্ষুযুগল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত 
হয়ে রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের 
ওপর পড়লো । অমনিই রাসূল (সা.) 
জাগ্তত হলেন । তিনি প্রিয় সাহাবীর চোখে 
অশ্রু দেখে মায়াবী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 
কী হয়েছে তোমার? কাদছ কেন? 
প্রতিউত্তরে আবু বকর (রাযি.) সব খুলে 
বললেন । রাসূল (সা.) বললেন, আমাকে 
জাগাওনি কেন? আবু বকর (োঘি.) 
বললেন, আপনার কষ্ট হবে ভেবে। 
সুবহানাল্লাহ । তিনি মরে যেতে পারেন, 
তবুও রাসূল (সা.)-এর বিশ্রামের ব্যাঘাত 
ঘটতে পারে না। 
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এক মহিলা সাহাবিয়ার ঘটনা 

উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী, পিতা ও ভাই 
শাহাদাত বরণ করেছেন । যখন তাকে এই 
সংবাদ দেয়া হলো, তিনি বললেন, আমার 
প্রিয় রাসূল (সা.) কেমন আছেন? তাকে 
বলা হলো, রাসূল (সো.) সুস্থ আছেন । 
সাহাবিয়া বললেন, আমি যতক্ষণ রাসূল 
(সা.)-কে স্বচক্ষে দেখবো না, আমার মন 
শান্ত হবে না। অতঃপর রাসুল (সা.)-কে 
সরাসরি দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি স্বামী, পিতা, ভাই একসাথে 
হারিয়েছি । এখন আমার কোনো দুঃখ 
নেই । আপনার শরীর সুস্থ আছে দেখে 
আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ম্লান হয়ে 
গেছে । সুবহানাল্লাহ! 


ইমাম আযম (রহ.)-এর রাসূলপ্রেম 
মাযাহেবে আরবাআর সবচেয়ে বড় ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন অনন্য রাসুল 
প্রেমিক । তার জীবনীতে রাসূল প্রেমের 
অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় । খুতুবাতে 
হাকীমুল ইসলাম নামক গ্রন্থে হাকীমুল 
ইসলাম কারী তাইয়িব (রহ.) ইমাম আযম 
(রহ)-এর রাসূলপ্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
(রহ.) তার একবার মদীনা যেয়ারতের 
সফরে এগারদিন পর্যন্ত মল-মুত্র ত্যাগ 
করতে পারেন নি। তিনি বললেন, এই 
ভূমিতে রাসূল (সা.) শুয়ে আছেন। 
এখানে মল-মুত্র ত্যাগ করা রাসূল (সা.) 
এর শানে বেয়াদবি হবে । তাই আমার 
পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়!? 


ইমাম মালেক (রহ.)-এর রাসূলপ্রেম 
ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) মদীনায় 


হবে? উত্তরে রাসুল (সা.) €টি আঙ্গুল 


মিসওয়াক করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলো 


দেখালেন । ইমাম মালেক (রহ.) কিছুই 


নাউযুবিল্লাহ । কত বড় পাপিষ্ট! পতিত 


বুঝতে পারলেন না। ঘুম থেকে জাগ্রত 
হওয়ার পর তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, 
এই পাঁচের অর্থ কী হতে পারে? পাচ দিন, 


হলো আল্লাহর গযব | তার পেটে একটি 
বাচ্চা হলো । অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য 
করে ৩ দিন পর সে বাচ্চাটি প্রসব 


পাচ মাস না পাচ বছর? অবশেষে স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা জানার জন্য সে যুগের বিখ্যাত 
স্বপ্নব্যাখাদাতা ইবনে সিরীন (রহ.) এর 


করলো । দেখা গেলো, বাচ্চাটি মানুষের 
আকৃতির নয়। মাথা ছিলো খরগোশের 
মতো । আর শরীরের নিম্নাংশ ছিলো 


কাছে দূত পাঠালেন । সবকিছু শুনে ইবনে 
সিরীন (রহ.) বললেন, “রাসূল (সা.) এ 
পাঁচটি আঙ্গুল দ্বারা কুরআনের একটি 


মাছের লেজের মতো । সে বলেছিলো, 
বাচ্চাটি তার পেটের নাড়ি-ভুড়ি সব নিয়ে 
গঠিত হয়েছে । অতঃপর তার মৃত্যু হয়ে 


আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । যেখানে 
আছে পাচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র 


গেলো । 
সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


আল্লাহই জানেন । তিনি ছাড়া আর কেউ 
তা জানেন না । আয়াতটি হলো: 
থেরিনিরর ৫০5 ৮॥ 


(5200 2৪ 05৫ 25০ 25558 & 
529 টানি ১৩৫৩2 ৪৩৮৩ & 


বির ৫ 


$%%- 2620 ০] ০৪ টি (8 ১৩৫ 

[৩5] 
এখানে পাচটি জিনিসের মধ্যে মৃত্যুও 
আছে । সুতরাং রাসুল (সা.) এদিকেই 
ইঙ্গিত করেছেন ।” 


রাসূল (সা.)-এর শানে 

কটুক্তির পরিণাম 

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সাবা 
নামের একজন খিস্টান ইসলাম গ্রহণ 
করার পর মুরতাদ হয়ে গেল । সে রাসূল 
(সা.)-এর নামে কুৎসা রটনা করতে 
লাগলো যে, মুহাম্মদ (সা.) আমি যা 
বলতাম, তাই জনগণকে শোনাতেন । এর 
বাইরে তিনি কিছু জানেন না। তার 


ফতহুল বারীতে গ্রন্থকার ইবনে হাজর 
আসকলানী (রহ.) লিখেছেন, এক মুঘল 
সম্রাট রাসূল (সা.)-এর শানে কটুক্তি করে 
বক্তব্য দিচ্ছিলো ৷ তার এক পোষ্য কুকুর 
ছিলো । কুকুরটি এসে তার গলায় কামড় 
বসিয়ে দিলো । হতভাগা একটু বিচলিত 
হয়ে পুনরায় তার বক্তব্য আরম্ভ করলো । 
এবার কুকুরের আর সহ্য হয়নি । এক 
কামড় দিয়ে তার মুনিব সম্রাটের মাথা 
শরীর থেকে বিচ্ছিন করে দিলো । ঘটনাটি 
দেখে উপস্থিত ৪০ হাজার অমুসলিম 
ইসলাম গ্রহণ করলো । সুবহানাল্লাহ । 


পরিশেষে 

উক্ত ঘটনাগ্ডলো রাসুল (সা.)-এর শানে 
কটুক্তিকার দের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে 
থাকবে । যারা রাসূল (সা.) এর শানে 
কটুক্তি করে, তাদের প্রতি আমার উদাত্ত 
আহ্বান থাকবে । আপনারা এই গহ্হিত 
কাজ থেকে ফিরে আসুন! আমরা সবাই 
যথাযথভাবে রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসার 


পরিণতির ব্যাপারে সহীহ আল-বুখারী 
শরীফে আছে যে, সে মারা যাওয়ার পর 


বসবাস করতেন । তার অন্তরে এত বেশি 
রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা ছিল যে, 
তিনি হঠাৎ যদি মদীনার বাইরে কোথাও 


তাকে দাফন করা হলো । কিন্তু পরদিন 
সকালে দেখা গেলো, তার লাশ কবরের 
ওপর পড়ে আছে । পুনরায় তাকে দাফন 


মৃত্যু হয়ে যায়, এই ভয়ে কখনও মদীনার 
বাইরে যেতেন না । কারণ মদীনায় প্রিয় 


করা হলো । দ্বিতীয় দিন দেখা গেলো, তার 
লাশ আবার কবরের ওপর পড়ে আছে। 


নবীজী (সা.) শুয়ে আছেন । এখানে মারা 
গেলে এ ভূমিতে দাফনের সৌভাগ্য হবে | 
এ মহান ব্যক্তি একবার রাসূল (সা.)-কে 
স্বপ্নে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 
মদীনার বাইরে মৃত্যু হওয়ার ভয়ে, আমার 
মন মদীনা ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। 
আপনি একটু বলুন, আমার মৃত্যু কখন 


সবাই বুঝতে পারলো, রাসুল (সা.)-এর 
শানে বেআদবির কারণেই তার এই 
পরিণতি । 

হাফেজ জালাল উদ্দীন ইবনে কসীর রেহ.) 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, “মক্কার এক 
লোক রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত মিসওয়াক 
নিয়ে তিরস্কার করেছিলো ৷ সে মলদ্বারে 


চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
রাসূল (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক বানিয়ে 
দিন । আমীন | 


অনুলিখন: এমদাদুলাহ হারক্ন 


১ আল-কুরআন, সরা আাল-আহযাব, ৩৩:৬ 

২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ১২, হাদীস: ১৫; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, দারু যত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ ৬, 
হাদীস: ৭০ (8৪) 


নভেম্বর'১৬ ___________'ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


আত্মহত্যা কি? 
আত্মহত্যা মানে নিজকে নিজেই ধ্বংস 
করা । নিজ আত্মাকে চরম যন্ত্রণা ও কষ্ট 
দেয়া । নিজ হাতে নিজের জীবনের সকল 
কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানোর নামই 
আত্মহত্যা । 


ইসলামে আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণাম 

ইসলামি দৃষ্টিকোণে আত্মহত্যা একটি 
জঘন্যতম মহাপাপ । আল্লাহ মানুষকে 
মরণশীল করে সৃষ্টি করেছেন । মানুষকে 
একমাত্র আল্লাহই জন্ম দেন এবং একমাত্র 
তিনিই মৃত্যু ঘটান। কিন্তু আত্মহত্যার 
ক্ষেত্রে বান্দা স্বাভাবিক মৃত্যুকে উপেক্ষা 
করে মৃত্যুকে নিজের হাতে নিয়ে নিজেই 
নিজকে হত্যা করে ফেলে । এ কারণে এটি 
একটি গহিত কাজ। কবিরা গ্তনাহ। 
আল্লাহ মহান এমন কাজকে মোটেই পছন্দ 
করেন না। এ কারণে যদিও শরিয়তে 
নির্দেশনায় আত্মহত্যাকারীর জানাযা হয় 
তবু রাসূল (সা.) নিজে কখনো 
আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়াননি । 
সাহাবিদের দ্বারা তা পড়ানো হয়। 
আত্মহত্যা ইসলামি শরিয়তে জঘন্যতম 
একটি পাপ, যার একমাত্র শাস্তি 
জাহান্নাম । নবীজী (সা.) আত্মহত্যাকারীর 
জানাযা আদায় না করা থেকেই অনুমান 
করা যায় যে আত্মহত্যা কত বড় পাপ। 
আত্মহত্যা ইহকাল, পরকাল উভয়টি ধ্বংস 
করে দেয় । যেকোনো কারণেই হোক না 
কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ । জঘন্যতম 


আত্মহত্যা : একটি 
ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি 


মাওলানা মিরাজ রহমান 


পাপ । আত্মহত্যা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) 
কঠোর হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করে 
গেছেন । 


মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? 

আগেকার দিনের ইতিহাস থেকে শুরু করে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবেচনা করলে দেখা 
যায় যে, আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণ থাকতে 
পারে । সাংসারিক কলহ-দ্বন্দবে পড়ে, 
অতিরিক্ত রাগের কারণে, কাজ্িত কোনো 
কিছু লাভ করতে না পারলে, নিরাশ বা 
বঞ্চিত হওয়ার কারণে, লজ্জা ও 
মানহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া, বা 
অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ হওয়া, অভাব, 
অসুখ-বিসুখে জর্জরিত হওয়ার কারণেও 
আত্মহত্যা হতে পারে । এছাড়াও আরো 
যেসব কারণে আমাদের সমাজে জঘন্য 
এই কাজটি ঘটে, তা হলো স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে মনোমালিন্য, যৌতুকের কারণে 
ঝগড়া বিবাদ, পিতা-মাতা ও ছেলে- 
মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য, পরীক্ষায় 
ব্যর্থতা, প্রেম-বিরহ, মিথ্যা অভিনয়ের 
ফাঁদে পড়ে, ব্যবসায়ে বারে বারে ব্যর্থ 
হওয়া ইত্যাদি । যখন জ্ঞান-বুদ্ধি-উপলব্ি- 
অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজকে 
অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়, তখনই মানুষ 
আত্মহত্যা করে বসে । 


আল-কুরআনে আত্মহত্যা প্রসঙ্গ 


দুই. আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন, 
৪২2৫) ৫৮4551865 

“তোমরা তোমাদের নিজেদের ধ্বংসের 

মধ্যে নিক্ষেপ কর না” 

তিন. আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 

“তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 

হয়ো না। আল্লাহ যাবতীয় অপরাধ মার্জনা 

করেন |” 


90552145 
“যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে 
জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি বা হত্যার শাস্তি 
ব্যতিরেকে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা 
করে । আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে 
জীবন্ত রাখে সে যেন সব মানুষকেই 
জীবন্ত রাখে 1 


আল-হাদীসে আত্মহত্যা প্রসঙ্গ 

এক. রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, 

605১54৯5৩5৩ ৬০১৩৪। 

589 534:5 35955142590 ৮ 
ভি] পতি ৩৪০ 

“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক 

ব্যক্তি ছিল । সে আহত হয়ে ছটফট করতে 


এক. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
এরশাদ করেছেন, 
৪৩৫৮৪০৫০৩১৫ পি? 
'আর তোমরা আত্মহত্যা কর না, নিশ্চয় 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল 1১ 


লাগল | এ অবস্থায় সে ছুরি নিয়ে নিজেই 
নিজের হাত কাটল ও ব্যাপক রক্তপাত 
ঘটল এবং তার মৃত্যু হলো ।' আল্লাহ এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, “আমার এ বান্দা 
নিজের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করে 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
ফেলছে । এ কারণে আমি তার প্রতি 
জান্নাত হারাম করে দিয়েছি ।”* 


দুই, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেছেন, 

উদ ও 100525 9472 
উপদ্ুগ ও 5 এরি এ ৩৩ প্র 
22305 ৮০৩ এ 14815 (5৫ 


গর 8 
“যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে 
অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করতেই থাকবে 
এবং এটিই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান । যে 
ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, 
তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে 
সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা 
করতে থাকবে । আর এটা হবে তার স্থায়ী 
বাসস্থান । আর যে ব্যক্তি লৌহাম্্ দিয়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে লৌহান্ত্ই তার 
হাতে থাকবে । জাহান্নামে সে তা নিজ 
পেটে পা থাকবে, আর সেখানে সে 

থাকবে ।% 


হি এক হাদীসে বলা হয়েছে, 
203 0 26 বি এ ০০৪৬ 
১৪ ৬৫৪৬০ এর 3148 35 


পের 


451056303৬5 7555 
এ 


ও প্রৌটদের মধ্যে দেখা যায়, তেমনি তা 
নারী-পুরুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় । 
মূলত ধৈর্যের অভাবেই মানুষের মাঝে 


'আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা 
করবে, সে জাহান্নামের আগ্তনের মধ্যে 
অবস্থান করে ওই বিষ পান করতে থাকবে 
এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে । 
আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে 


এমন একটি মহাপাপের বিস্তার ঘটছে । 
এছাড়া শয়তানের কু-প্ররোচনা তো 
আছেই । সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে 
শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে ইসলামের 
আইন ও অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমেই 


আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় 
থেকে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে 
থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে 
চিরকাল অবস্থান করবে 1” 


আত্মহত্যা একটি 

ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি 

আত্মহত্যা একটি ভয়ংকর সামাজিক 
ব্যাধি। মাঝেমধ্যেই পত্রিকার পাতায় 
আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা 
যায়। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশ 
দুর্ভাগ্যজনক পথ । ইসলামে আত্মহত্যা 
মহাপাপ জেনেশুনেও যাদের পরিস্থিতি 
সামলানোর ক্ষমতা দুর্বল, তারাই 
ধ্বংসাআক ও মর্মীন্তিক ভ্রান্ত পথে পা 
বাড়ায় ৷ তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস নয়, সৃষ্টির 
পথে এগিয়ে যেতে হবে । অথচ বাস্তবে 
দেখা যায়, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিতৃ, 
বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীও এমন 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত নন। শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত ছাড়াও আত্মহত্যা যেমন যুবক 


কেবল এই মহাব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া 
সম্ভব । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
আত্মহত্যার মতো মহাপাপ থেকে বাচার 
এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করার 
তওফীক দান করুন । আমিন । 


১ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:২৯ 
আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা অ)ল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সর? আল-মারিদা, ৫:৩২ 


আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৭০, 
হাদীস: ৩৪৬৩, হযরত জুনদব ইবনে 
আবদুল্লাহ (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৪০, 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১০৩, হাদীস: ১৭৫ (১০৯), হযরত 
আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


বঞ্চিত রাখতে পারে । অতঃপর একটি 


কতোজন কতো লেখা লেখেছেন ৷ তবে 
টেলিভিশন-ভিডিওর মাদকতা থেকে 
মানুষকে সতর্ক করবেন দুরের কথা, 
নিজেরোও যে সতর্ক হয়েছেন এমন 
লেখক গুটিকয়েকজন, হাতেগোনা । 

যারা মাদক পাচার ও ব্যবসা করে যুব 
সমাজকে ধ্বংস করে, অনেক দেশের 
সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন 
প্রণয়ন করেছে । অথচ সেই আইন 
বৈদ্যুতিক মাদকে"র বিষ ছাড়ে । অথচ 
সরকার জাতিকে সতর্ককরণে একেই 
সর্বশেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে । 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রকে তাগুত 
কতোভাবে যে কাবু করে রেখেছে__ 
জাতির মগজ ধোলাই করার জন্যে, 
তাদের হৃদয়ের উচ্চাকাজ্ষা ও মূল্যবোধ 
ছিনতাই করার জন্যে; যাতে তাদের 
লক্ষার্জনে নতুন লক্ষ ও মানসিকতা গঠন 


এই আশ্চর্য 


জাতিকে এভাবে প্রস্তুত করতে পারে যে, 
যা তাদের বলা হবে, তাই তারা কবুল 
করে নেবে। 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকমন্ত্র সম্পর্কে জেরি 
মান্ডর বলেন, “এটি জালিম ও 
স্বেরাচারদের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি 
ওয়ার্কিং পেপার । জনগণকে নিজেদের 
ব্যক্তিত্ব অনুধাবন থেকে দুরে সরিয়ে, 
তাদের অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে, তাদের 
উত্তরাধিকার সম্পর্কে গাফেল রেখে, 
তাদের মাঝে অনৈক্য জোরালো করে এ- 
“ওয়ার্কিং পেপার উৎকৃষ্টতর পন্থায় 
স্বৈশাসকদের নিরক্কুশ ক্ষমতা দীর্ঘায়িত 
করে । অথচ সকলেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে 
কাবু রাখার মাধ্যমে চিস্তানৈতিক 
অভিজ্ঞতার একতা কামনা করে । 9 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুক্তচিন্তাকে ব্য: 
করে দেয় । অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের মুখের 
লাগাম ধরার জন্য মাদকাসক্তির প্রতি 
উৎসাহ যোগায় । কারণ, মাদকতা 
অসন্তোষের গর্তগুলি ভরাট করে দেয়; 


করতে পারে, জাতিকে প্রতিরোধ, 
প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার সব মাধ্যম থেকে 


মানুষের প্রতিবাদের মানসিকতা ছিনিয়ে 
নেয়। 


কখনো-সখনো এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্ 
দর্শকের মনে এ কথার বীজ বপন করে 
যে, মাদকতা, ড্রাগ সেবন, ধুমপান 
ইত্যাদি দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
থাকার উৎকৃষ্ট পন্থা__যেমনটি তাদের 
অন্তরে টিভির কম্পমান পর্দার নায়কদের 
কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় । 
যেমন, নায়ক যখন সমস্যায় ভোগে, সে 
ধুমপান, ড্রাগ সেবন, মাদকতার দিকেই 
দৌড়ে যায় । সালাতুল ইস্তিখারা, আল্লাহর 
যিক্র, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার 
প্রতি আগ্রহও দেখায় না। 

একইভাবে এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রকে 
বানানো হয়েছে এক রঙিন চশমা । 
তোমাকে দেখাবে যে, তুমিই সবচে সুখময় 
জীবন কাটাচ্ছ । অথচ বাস্তবিক অর্থে তুমি 
কত অমজল, সংকট ও বঞ্৫নার মুখোমুখী 
হচ্ছ। 

তাছাড়া এ-বৈদ্যুতিক নিদ্রাবাবা'কে প্রস্তুত 
করা হয়েছে একটি মাস্ক হিসেবে, যা 
তোমাকে তোমার দুঃখের কথা, স্বপ্নের 
কথা বলতে বারণ করে । 

এ-বৈদ্যুতিক নিদ্রাবাবা” তোমার কান, 
চোখ ও হৃদয় চুরি করে । “জাদুর চাটাই*র 
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মতো তোমাকে নিয়ে যায় নৃত্যশালায়, 
নাট্যশালায়, সুইমিংপুল ও শপিংমলে । 
সে-সব সিরিয়াল ও ছায়াছবির জগত 
থেকে তোমাকে ঘুরিয়ে আনে, যা 


নিচে তারা কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করত । 
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধু হাসত আর হাসত... 


নিয়েছে । এমনকি তা চিরসঙ্গীতে পরিণত 
হয়েছে; যার জন্যে কোনো বিরক্তি নেই! 


এক সময় সে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ 


পরিণত হয়েছে তা উত্তম বন্ধুতে; যাতে 


করত । ঠিক এভাবে আজও মানুষ-হত্যা 


বিনোদন-আনন্দ ও বাজে কথাবার্তা 


সাধারণত ভালোবাসা, প্রেম, যৌনতা, 


চলছে নানা রঙ্গ-অনুষ্ঠানে, উলঙ্গ নৃত্য, 


পরকিয়া ইত্যাদির বিন্দুতেই ঘূর্ণায়মান | 


অশ্লীল ফিল, নষ্টামিভরা খেলাধুলা এবং 


সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতার পর এ-সবের নিশ্চিত 


সেসব উপকরণের মাধ্যমে, যা অলসদের 


পরিণতি হলো বিরহ ও বিচ্ছেদ । যেন 


পরিতৃপ্ত করে ] 


চলতেই থাকে । আবার অনেকেই টিভির 
পর্দার সামনে খাবার খেতে স্বচ্ছন্দবোধ 
করে, যাতে তারা অধিক খাবার 
গলাধঃকরণ করতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রে এ- 


এটি অনাথ এক সমস্যা, যা জাতির 
সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে; পুরুষদের হৃদয় 
পর্যন্ত চর্ণ-বিচুর্ণ করে । বিয়ে উপযোগী 
বসা নারীর কথা কী আর বলবো । 


অথবা টিভি মানুষকে বিকৃত ও পরিবর্তন 
করে ধ্বংসোনুখ প্রাণী, মানুষখেকো 


ধরণের খাবারকে “টিভিভোজন' বলে 
নামকরণ করা হয় 1 
প্রযুক্তির উন্নতি-উৎকর্ষের কারণে 


জানোয়ার কিংবা বলুন, হিংস্র জন্ততে 
পরিণত করে চলছে ।” 


কখনো এই “জাতীয় আফিমে*র সামনে 


অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক টিভির প্রতি 


পরিচালক ও প্রযোজকরা ধারাবাহিকভাবে 
এই বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রেরে সামনে 


বসার ফলাফল হয় শুধু হাসা, হাসা, আর 


ভয়ানক আসক্ত হওয়ার এই বন্দিদশার 


হাসা । তার কলব মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা 
পর্যন্ত । রাসূল (সা.)-এর বাণীর সাথে 
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“নিশ্চয় অতিহাসি কলবকে হত্যা করে 1” 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রে আসক্ত ব্যক্তি 
মনে করে, সে সময়-ই শুধু নষ্ট করছে। 
অথচ সে যে ধীরে-ধীরে একে অভ্যাসে 
পরিণত করে নিজেকেই হত্যা করে চলছে, 


সমালোচনা করে বলেন, “টেলিভিশন এক 


দর্শকদেরকে গেড়ে বসিয়ে রাখতে সফল 
হয়েছে। দর্শক বিরক্তি অনুভব করে। 


সম্মোহক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ৷ দর্শককে তার 
আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে অক্ষম করে 
দেয়। কারণ, যন্ত্রটি দর্শকের মধ্যে 
দৃশ্যসমূহের প্রতি তাকিয়ে থাকা এবং পিছু 
নেওয়ার এক প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে । 
বরং তাদের মাঝে একধরণের হতাশার 
সৃষ্টি করে। কারণ দৃশ্যগুলি খুব দ্রুতই 
পরিবর্তিত হয় । ফলে তাদের চোখ জুঁড়ায় 
না। মন ভরে না। তারা যেন সে ব্যক্তি, 


স্বাদের বিষে আসক্ত হয়ে পড়ছে__সে 
জ্ঞান তার নেই। এক জার্মান 
সমাজবিজ্ঞানী এ-বিষয়ে সতর্ক করে 
বলেন, “তোমাকে হত্যা করার পূর্বেই 
যন্ত্রটিকে হত্যা কর”: 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্র ও 
“ঘাতকপ্রেমিক'র স্বাদে মজে মানুষ 
কীভাবে আত্মহত্যা করে_ তার ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন কেউ কেউ । তারা বলেন, 
“টিভির ছোট পর্দায় দর্শকরা যা দেখে, 
সে-সম্পর্কে-ই শুধু তোমাকে প্রশ্ন করব । 
কিছু মানুষের উপস্থিতি কি তুমি তাতে 
লক্ষ কর? এরাই দর্শককে হত্যা করে! 
অথচ সেই দর্শক-ই নিজের মৃত্যুশোকে 
হেসে চলে । এ হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সোনালি 
আলোর প্রফুল্ুকর পরিবেশে, যখন সে 
ঝলোমলো আলোর নিচে উপভোগের 
মাদকতায় বুঁদ হয়েছে । 

শাসকশ্রেণি ও অভিজাতশ্রেণির সন্তানেরা 
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে হত্যা করার 
জন্য পূর্বের যুগে জাপানিরা কী মজার 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল, জান? তাদেরকে 
উচু চেয়ারে বসাতো । চেয়ারের সাথে শক্ত 
করে তাদেরকে বাধতো | তারপর খুবই 
মোলায়েম কাপড় দিয়ে তাদের পায়ের 


আগুনঝরা গরমে যাকে পিপাসা নিবারণের 
জন্যে ছোট্ট পাত্রে অল্প কোমল পানীয় 
দেওয়া হয়েছে, যা তার তৃষ্ণা নিবারণ 
করে না । তাই সর্বশেষ বিন্দুটি পান করার 
পর তার ভেতর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রটি 
নেওয়ার জন্যে প্রচণ্ড আগ্রহ জেগে ওঠে । 
এ-পানীয় এতই অপ্রতুল যে চোয়ালাই 
নাড়াতে পারে না। বরং তার লালাকে 
জাগিয়ে তোলে, পেটকেই উসকিয়ে দেয় । 
যার মধ্যে এসব ঘটে, সেই টেলিভিশনের 
বন্দী একমাত্র সামরিক বন্দির সাথেই 
সাদৃশ্যপূর্ণ । তবে সামরিক বন্দিকে যখন 
মুক্তি দেওয়া হয়, সে মাথা উঁচু করে 
বেরিয়ে আসে । পক্ষান্তরে টিভি-কারাগারে 
আটকা-পড়া ব্যক্তিটি পর্দার সামনে থেকে 
যেদিন পালাতে সক্ষম হয়, সেদিন তো সে 
ক্লান্ত, লজ্জিত ও শক্তিহারা হয়ে পড়ে । 

আজ টেলিভিশনের আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় 
বেড়ে গেছে । এমনকি তা এমন এক 
মাদকে পরিণত হয়েছে, যাকে প্রায় সব 
মানুষ-ই সাদরে গ্রহণ করেছে । ফলে 
টেলিভিশন প্রবেশ করেছে শিল্পকারখানায়, 
মার্কেটে, স্টল-বুথে, চৌরাস্তার মোড়ে ও 
হাসপাতালে । ভ্রমণকারীরা পরিবহনে, 
পর্যটকরা পর্যটনকেন্দ্রে একে সঙ্গী করে 


তবুও এমন সব প্রোগ্াম নিয়ে তারা 
হাজির হয়, যা টিভির প্রতি মাদকের মতো 
সম্মোহন সৃষ্টিকরণে অনুপ্রেরণা যোগায় | 


১৮. গোল-উম্মাদনার ট্যাবলেট 

এ বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্র তার প্রতি আসক্ত 
ও ভক্তদেরকে কয়েকমাত্রায় দৃষ্টিভ্রমের 
ট্যাবলেট সেবন করায়, যাতে তাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি মাথা থেকে নেমে আসে পায়ের 
নিচে! তনাধ্যে একটি হলো “গোল- 
উম্মাদনা", যার প্রতি আসক্তিই ভক্তদের 
জীবনে আসক্তির প্রথম সিঁড়ি হিসেবে 
বিবেচিত । ফলে এ-পথে ব্যয় হয় অর্থ । 
গুছিয়ে রাখা হয় আসবাবপত্র | নষ্ট করা 
হয় কতো সময় । বিবাদে জড়িয়ে পড়ে 
ভাইয়ের সাথেই । দগ্ধ হয় কতো হৃদয় । 
বন্ধ হয়ে যায় কতো নিঃশ্বাস! আবার 
কতো রক্ত ঝরে! কতো অশ্রু বন্যা বয়ে 
যায়! কতো চিৎকার-ফরিয়াদ শোনা যায়! 
কতো হাহাকার-আর্তনাদ ভেসে আসে! 
এ-চিৎকার নিছক কারো কর্কশ কণ্ঠ নয় । 
বরং এ-তো দগ্ধ হদয়ের সুকরুণ আকুতি! 
এসব শব্দমালায় কি আমি “গোল- 
উম্মাদনাকে বোঝাতে পারবো? আমি 
অক্ষম, ব্যর্থ । হায়রে ইসলাম! আল্লাহু 
আকবর!! এতো কেন নষ্টামী?! পাঠক! 
আমি গোল-উম্মাদনার কথাই বলতে 
চাচ্ছি । তা ছোট আয়তনের গোলাকার বস্ত 
হলেও আজকের মানুষের জীবনে তা 
গোলাকার পৃথিবীর আয়তনের চেয়েও 
বড়! গোল উম্মাদনা মানে ফুটবল খেলা, 
যা শুধু শরীরচর্চায় সীমাবদ্ধ নেই বরং তা 
আজ ভয়ংকর এক প্রোগ্রামে পরিণত 
হয়েছে । যার টার্গেট হলো জনসাধারণ | 


নভেম্বর'১৬ _____্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদেরকে 


আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে দোয়া করে, 


উম্মাদ করে তোলা | এটি এমন ট্যাবলেট, 


আল্লাহ! হে আল্লাহ! এই মানুষটাকে ...! 


অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ে দায়িত্ব ও 
অধিকারজ্ঞানটুকু হারিয়ে ফেলে । যেন 


টিভিই যাকে মানুষের হাতের নাগালে এনে 


তারকা খেলোয়াড় যখন ফুটবলে লাথি 


মারেন, বল গিয়ে যখন গোলপোস্টে 


তাদেরকে বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরের 
কাল্পনিক জয়-পরাজয়ের উপত্যাকায় নিয়ে 


আশ্রয় নেয় এবং গোল নিশ্চিত হয়, তখন 


দেয়। এমনকি ঘরের ভেতরেই তা 
উত্তেজনা ছড়ায় । নারী-পুরুষ, বুড়ো- 
যুবক, শিশু-কিশোর সকলেই তাতে 


তারা নীরবতা ভেঙে নিজ সিট থেকে 


আসক্ত হয়ে পড়ে । এ ফুটবলের জন্যই 
আজ মসজিদ নিষ্প্রাণ হয়। কফিহাউস 
সরগরম হয় ।' আল্লাহর স্মরণ বর্জিত 


যেতে পারে যা আল্লাহর দেওয়া “শ্রেষ্ঠ 
জাতি'র ভূষণ থেকে দূরে, ব-হু-দূ-রে । 


লাফিয়ে ওঠে । দু'হাত তুলে সমর্থন 
জানায় । কী যে এক কুৎসিত চিৎকারে 
মেতে ওঠে । হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার 


হয় । ধর্মীয় কর্তব্য অবহেলিত হয় । স্কুল 
ও চাকরির দায়িত্ব পালন বিদ্লিত হয় 


উপক্রম হয় । কণ্ঠনালী ছিড়ে যাওয়ার খুব 
দেরি থাকে না! তাছাড়া তারা অঝোরে 


কতো পারিবারিক বিবাদের সূত্রপাত হয়! 
কতো গৌড়ামি ও অহমিকার আত্মপ্রকাশ 
ঘটে! কতো ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা হয়! 


অশ্রু ঝরায় । কখনো সুখে, কখনো দুঃখে! 


কবি বলেন, 
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“কতো স্বপ্নের মুখে মধুরতা বিজয়ী হলো 
তবে 


যখন রুূপোলি বাছুরের বেদিতে তাদের 
'ইবাদতযজ্ঞ' সমাপ্ত হয়, এক দল অপর 


পাওয়ার বেলায়? আমাদের ভাগে শুধু 
ছাই-ই!!ঃ 


স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে! কে দায়ী 
এ-বৃত্তাকার “গোল-উম্মাদনা'র জন্য? কে? 
যা বর্তমানে প্রায় সব মানুষের বিবেককে 
গ্রাস করেছে! 

একমাত্র টেলিভিশনই তার জন্য দায়ী । 


দলের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন তারা 
মহাসড়কে নেমে পড়ে । মাঠ-ঘাট প্রদক্ষিণ 
করে । আতশবাজি করে | পটকা ফাটায় । 
ফাকা গুলি ছোড়ে । শুন্যে আলোর বিচ্ছুরণ 
ঘটায়! ইবলিশি বাদ্য বাজায়। 


সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! আগে বীরত্ব ছিল 
“কলমে । এখন বীরত্ব জাহির হয় 
“কদমে'! আগে বীরত্ব ছিলো “বীরদের' 
মাঝে । এখন বীরত্ব চলে গেছে “ভবঘুরে- 
মাতালদের' মাঝে! 


হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা ও পিয়ানোর 


এটিই রঃ উপগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় বা 
গীতি ম্যাচগ্তলো সম্প্রচারের 
গুরুদায়িত্ব পালন করে! 


শোনো হে মুসলমান! খেলোয়াড় বল নিয়ে 


সুরে সুরে উম্মাদ হয়ে ওঠে! এভাবে 


প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে ঠেলে দিলে 


নাচতে নাচতে সারা রাত পার করে দেয় । 


এ-মাতাল পর্দাই ফুটবল-ট্যাবলেটের 
মাধ্যমে মানুষের ইজ্জত লুট করে । এর 


গোলউৎসব করা জীবনের লক্ষ হতে পারে 


আবার কখনো চোখ উপড়ে ফেলে রক্ত 


না। জীবনের লক্ষ কী হওয়া চাই জান? 


ঝরায় । অঙ্গহানি ঘটায় । কণ্ঠরোধ করে । 


মাদকতার ফাদে আটকে তাদেরকে দাসে 


পতাকা অর্ধনমিত করে । কেউ বা রাগে 


পরিণত করে । তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে 


হজরত রবঈ বিন আমের র. পারস্য 
সেনাপতি রস্তমকে যে জবাব দিয়েছিলেন 


অগ্নিশর্মা হয় । কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় । 


মাথা থেকে পায়ের তলায় নামিয়ে আনে! 


কেড শোকাবস্ত্র পড়ে । কারো চোখ 


এ-বৈদ্যুতিক নিদ্বাবাবাই মানুষকে নিয়ে 
ইবলিশের মতো ছিনিমিনি খেলে! 


রক্তবর্ণ ধারণ করে । কেউ অশ্রুর বন্যা 


তা-ই হতে হবে জীবনের পরম লক্ষ । 
রুস্তম প্রশ্ন ছুঁড়েছিল, তোমরা কেন 
এসেছ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 


বয়ে দেয়, চোখের পাতা ফুলিয়ে ফেলে । 


কোনো ভালো মানুষ যদি টেলিভিশনকে 


“আল্লাহই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, যেন 


কেউ ভ্রুকুঞ্চন করে, কেউ চেহারা কালো 


দর্শকদের থেকে তা আড়াল করে দীড়ান, 


আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে 


করে। নিরুতৎসাহ ও দুশ্চিন্তা কারো 


আশ্চর্য হয়ে দেখবেন তারা কেমন কেমন 
বিরক্ত হয়! তিনি দেখবেন, সব বয়সের 


চেহারাজুড়ে ছায়া বিস্তার করে! 


মুক্ত করে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদতে 
ফিরিয়ে আনি | ভ্রান্ত ধর্মের যাতাকলে পিষ্ট 


পাঠক! এটা জয়-পরাজয়ের দৃশ্য নয়। 


মানবতাকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় 


কিছু পুরুষ ও মহিলাকে যেন তাদের সিটে 


বরং এটা বিস্ফোরণের দৃশ্য যা লাঞ্ছনা- 


পেরেক টুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে । তারা 


ক্ষোভ-বঞ্চনার-ই পরিণতি! আজ জাতির 


খুব নম্র-ভদ্র হয়ে দু'পা গেড়ে বসে আছে। 
সবাই রুপোলি বাছুরের পর্দায় হা করে 


আত্মবিশ্ট্েষণ বড়ই প্রয়োজন । তাদের 


দিই । 
হে মুসলিম তরুণ! হে আবু বকর-উমর- 
উসমান-আলীর রুহানী সন্তান! হে 


আত্মার পরিচর্যা অত্যাবশ্যক । উচু 


মুআবিয়া-সালাহুদ্দীনের সিংহশার্দূল! 


তাকিয়ে আছে। কোনো নড়াচড়া নেই । 
পূর্ণ মনোযোগী । কেউ ডানে-বামে 
তাকাচ্ছে না। নিশ্ুপে শুনে যাচ্ছে 


মূল্যবোধের প্রতি নিজেদের ফিরিয়ে নিয়ে 


জানো! নিজ সমর্থিত দলের পতাকা উচু 


যাওয়া এবং মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা 


করার জন্যে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, 


সময়ের অপরিহার্য দাবি । তাদের 


অর্থহীন-বাজে খেলাধুলার জন্যে যে 


ধারাভাষ্য! সুতরাং রুপোলি বাছুরের 
বেদিতে তাদের একাগ্রতা ও মনোযোগে 


অলসতার ঘুম ভাঙ্গার জন্যে, গাফলতের 
নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্যে কে 


যে ব্যক্তি ফাটল ধরায়, তাকে তারা 


তাদের এ-মাদকতা থেকে মুক্ত করবেন? 


নিজেকে সপে দেয়, সে কখনো বীর হতে 
পারে না। বীর তো সে-ই, যে নিজেকে 
ইসলামের জন্য কুরবান করে, আল্লাহর 


কীভাবে ক্ষমা করবে? তারা চরম 
অসন্তৃষ্টিতে ফেটে পড়ে । যখন পরিস্থিতি 


টিভির কম্পমান পর্দার সামনে হাটু গেড়ে- 
বসা মানুষগুলো সম্পর্কে কে তাদের 


দুশমনদের ক্রোধান্বিত করে, তাদের 
জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং 


জটিল হয়, তিনি তাদের সামনে অটল 


সচেতন করবেনঃ? পেছনের ভূতগুলোই 


আল্লাহর পথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে; যাতে 


থাকেন, তখন তাদের চেহারা হলুদবর্ণ 


টিভির মাধ্যমে এ-অশুভ ট্যাবলেট 


কালিমার পতাকা পতপত করে উড়তে 


ধারণ করে পাংশ হয়ে যায়, হদয়-মন 
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে! কখনো তারা 


দর্শককে সেবন করায়, যেন তারা আল্লাহর 
জিকির ও নামায থেকে বিমুখ হয় । এ- 


থাকে আর কুফরের পতাকা ধুলোয় মলিন 
ও ধূসরিত হয়! 


নভেম্বর'১৬ _______লল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৫ 
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হে বদর-কাদেসিয়া-হিত্তিন বিজেতাদের 


“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন 


উত্তরসূরী! হে. আইনে _ জালুত- 


করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের 


কনস্টান্টিনোপল বিজেতাদের বীর সন্তান! 
শোনো! দাওয়াত ও জিহাদের মেহনত- 
কুরবানি করতে করতে যখন মানুষ দলে 
দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন-ই 
বহুল প্রতীক্ষিত “আল্লাহর নুসরত" 
বাস্তবতায় পরিণত হবে! আমাদের 
হারানো গৌরব-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে 
হবে প্রথমে মসজিদে-মসজিদে, মেহরাবে- 
মেহরাবে । অতঃপর ক্ষুল-মাদ্রাসায়, 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কল-কারখানায়, 
কৃষিতে... সর্বত্র! ফলে আমরা বের হতে 
সক্ষম হবো পশ্চাৎপদতার গহ্বর থেকে । 
এদেশকে পবিত্র করতে পারবো 
পাপাচারের কাদা-কলুষতা থেকে । আমরা 
মুক্ত হতে পারবো গোনাহের লজ্জা ও 
পঁচা-দুর্গন্ধময় শিল্পের জলাশয় থেকে! 
বন্ধু! ফিলিস্তিন আজ আর্তনাদ করছে! 
মসজিদে আকসা তোমাকেই ডাকছে! 
তোমার ঈমানের ভাইয়েরা আজ পৃথিবীর 
দেশে দেশে যাযাবরের মতো গৃহহীন- 
বাস্তচ্যৎ হয়ে শরণার্থীর জীবন কাটাচ্ছে । 
আজ প্রায় সর্বত্র সব মুসলিম দেশেই 
দেখো, কীভাবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত 
হচ্ছে, অনাচার-অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে, 
দারিদ্র-নিরক্ষতা ও রোগ-ব্যাধি মহামারী 
আকার ধারণ করছে! আর তোমরা? 
হয়ে দল জেতার জন্য আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করছ?! আল্লাহ! হে 
আল্লাহ!! আমাদের রক্ষা করো!!! 
এতদসন্তেও আল্লাহ যদি আমাদেরকে 
পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট, লাঞ্চিত- 
অপদস্থ ইহুদি জাতির মাধ্যমে আজাব 
দেন, তা কি তার ইনসাফের খেলাফ 
হবে? 
নাহ! হতেই পারে না! তিনিই তো 
ইনসাফের মালিক! বরং আমরাই তার 
নেয়ামতকে কুফর ও অস্বীকৃতি দিয়ে 
বদলে দিয়েছি। ভুলে গেছি তার অমীয় 
বাণী, 
80528455224) (৮ ৫ 
'আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে 


নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে | 

তিনি আরও বলেন, 
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67৮৮ 
“আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান 
আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, 
তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও 
পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম । 
কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। 
সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে । এখনও কি 
এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে 
নিশ্চিন্ত যে, আমার আজাব তাদের ওপর 
রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন 
তারা থাকবে ঘুমে অচেতন । আর এই 
জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে 
পড়েছে যে, তাদের ওপর আমার আজাব 
দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা 
তখন থাকবে খেলাধুলায় মত্ত । তারা কি 
আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত 
হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও 
থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের 
ধ্বংস ঘনিয়ে আসে 1”? 


রাসূল (সা.) সত্যিই বলেছেন, 
গা এমি (এও ৬ ও 1) 
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১ 15 2 ও 
“যখন তোমরা বাইয়ে-ঈনা* করবে, গরুর 
লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষি নিয়ে ন্তষ্ট হবে 
এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেবে, 
তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন 
লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন যা তোমাদের ধর্মে 
পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত আপতিত 
থাকবে 1২ 


উপদেশ রয়েছে । তোমরা কি বোঝ না?” 
তিনি আরও বলেন, 


৮5৪৬ ৫৪ 22 ১852৪ 


858 51529 শি 


ইলগাইত তিলাফিিযুন, পৃ. ৯৮-১০০ 


২ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, খ. ২, পৃ. 

১৪০৩, হাদীস: ৭১৯৩, হযরত আবু 

হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 

মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১ 

মুওয়াজাহাতিল জাহিলিয়া, দার ও 

মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, লেবনান 

(১৪০৫ হি. _ ১৯৫৮ খ্ি), পৃ. 

১২০-১২১; ঈষৎ পরিবর্তিত 

অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 

মুসলিমাহ, পৃ. ৫৫ 

৬ জেরি ম্যান্ডের (অনুবাদক: সুহাইল 
মুনাইমানা), আরবাউ মুনাকাশাত লি- 
ইলগাইত তিলাফিধিয়ন, পৃ. ২৪৭ 

* কোটি মানুষের মহানগর রাজধানী কায়রোতে 
সেদিন এক আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ 
চলাকালীন সময় কী অবস্থা হয়েছিল ভাবুন! 
গেল একদম ফীকা। মাঠ-ঘাট 
জনমানবশূন্য । কায়রোর জনজীবন যেন 
থমকে গেল কিছু সময়ের জন্যে! সেই 
অবস্থার ব্যঙ্গবর্ণনায় বিবিসির এক সাংবাদিক 
দেখেছি । আজ মনে হলো শহরে কারফিউ 
জারি করা হয়েছে! কেউ কেউ বলেছেন, 
মিসর দখল করতে চায়, এই রাতের চেয়ে 
সুবর্ণ মুহূর্ত আর হতে পারে না! সে রাতে 
প্রচুর গাড়িচিরির ঘটনা ঘটেছিল । চোরেরা 
তো এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল । তারা 
ফুটবল-জাদুতে মাতাল থাকবে; 
গোলউম্মাদনায় বুঁদ হয়ে থাকবে । 

৮ আল-কুরআন, সুরা আাল-আফিয়া, ২১:১০ 

৯ আল-কুরআন, সরা আর-রাদ, ১৩:১১ 
৭:৯৬-৯৯ 

* বেচাকেনার একটি অবৈধ পদ্ধতি । কেউ 
কোনো বস্ত অন্যকে বাকিতে বিক্রি করে 
এবং বস্তটিও তাকে সোপর্দ করে । অতঃপর 
সেই ক্রেতার কাছ থেকে আগের চেয়ে কম 
তবে নগদ মূল্যে পূর্বের বিক্রেতা তা ক্রয় 
করে নেয় । এটি সদ খাওয়ার একটি ফন্দি । 

টি 1 আল-মুসনদ, 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

৮ ১৪২১ হি, _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৯, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬, হাদীস: ৫৫৬২ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৩৪৬২ 


ে 


০০ 


নি 


নভেম্বর'১৬ ________'''ু। আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


1111 21 ছি 
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মানবতা তথা মানব কল্যাণ হচ্ছে এমন 


কর্মপ্য়াসের ইতিহাস অধ্যয়নে 


একটি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া যা সাধারণ 
মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের 
সমস্যাবলির যৌক্তিক পন্থায় সমাধানে 


মানবতাবোধ জাগ্রত হয় । 


নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । 
সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত | 


ইসলাম মানবকল্যাণের ধর্ম, শান্তি, 
সহিষ্ত্ুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম । 


কেন্দ্রীভূত । মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা 


পশুসত্তাকে অবদমিত করে মানবসত্তাকে 


থেকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্ক 
বিচারের শক্তি অর্জনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা 


জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ 
রয়েছে । খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে 


ইনসানিয়ত । সমাজের প্রতিটি সদস্যের 


একে অপরের সহযোগিতার ফলে সমাজে 


স্বার্থের প্রতি সুগভীর অনুরাগই মানব 


গুণাবলী মানবতার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে । মানুষের মধ্যে দু'টি 
সত্তা বিদ্যমান-জীবনসত্তা ও মানবসত্তা | 
জীবসত্তার কাজ প্রাণ ধারণ, আত্মরক্ষা ও 
বংশ রক্ষা । মানুষ নিজের মধ্যে একটি 
সত্তার অনুভব করে এটাই মানব জীবনের 
শ্রেষ্ট দিক । মানুষের রূপ ও কল্পনাকে 


মানবোচিত করাই মনুষ্যত্ব । বোধ শক্তি 
সম্পন্ন সৃষ্টি হল মানুষ; এই বোধের 


মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে | মহান আল্লাহ 

এই সম্পর্কে বলেন, 

৪8 ৫ চির 5 ০9815 2৮ এ সি 
০৩৪৩৯৪4১৫1্ারে টির 

“সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের 

সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের 

ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। 

আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 

তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা ।”১ 

এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, 

1০005 ৮৫ তি ১ 
“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্বহ 
দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্বহ 


প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । কুরআন- -হাদীস 


দেখান না।* 


নির্ভর শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জন্ম 
দেয় । আল্লাহ্‌ পাকের উপর অগাধ বিশ্বাস 
ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
আদর্শ বিবর্জিত মানুষ যতই ধন-সম্পদ ও 
বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী হোক না কেন সে 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের 
সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন 
শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। 
মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ- 
বেদনা, আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে 


ঘৃণার পাত্র, সমাজের কলঙ্ক ও আল্লাহর 


জড়িত । দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি 


চোখে অপরাধী | উন্নত চরিত্র মনুষ্যত্ব 


ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সহানুভূতির 


ভূষণ । হীনতা, লালসা, ও সংকীর্ণতাকে 
পরিত্যাগ করে চরিত্রকে সৃষমামগ্তিত 


হাত সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা ৷ পরের 
কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে 


করতে পারলে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত 


বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা 


হয়। মহানবী (সা.) পুরো জীবনটাই 
মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত । 
তার জীবনাদর্শ বিশ্বমানব কল্যাণের উজ্জ্বল 


মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার 
রয়েছে । সেই অধিকার রক্ষার নামই 


স্মারক । আল্লাহপ্রেরিত মহামানব বিশেষত 
নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে 


মানবতা | ইসলামী বিধান মতে মানুষে 
কোন ভেদাভেদ নেই । 


দীনের বিচিত্রতর জীবন অভিজ্ঞতা ও 


৫. ৬৫ 
অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, উচু- 


মহানবী (সা.) আরও বলেন, 

১৫3 0৬৮ |. ০00 
“গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তায়ালার 
পরিবারভূক্ত ৷ সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, 
যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্যবহার 
করে ।” 


বন্তৃত মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড 
সত্তা । দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন পৃথক 
করে দেখা যায় না তেমনিভাবে সমাজে 
বসবাসকারী লোকদেরকেও পরস্পরের 
তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, 
ব্যবসায় এবং পদমর্যাদা একজন 
অপরজন থেকে পৃথক হতে পারে । কিন্তু 
মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদাই সমান । 
মানুষ একে অন্যের ভাই । তাই কেউ 
কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে অবমাননা 
করতে পারে না। মানুষ মানুষকে প্রকৃত 
মর্যাদা দিবে । তা না হলে মানুষ মনুষ্য 
নামের উপযুক্ত থাকে না। যে মানুষ 
আত্মমর্ধাদার সাথে পরমর্ধাদার বিষয়টিকে 
ত্যুক্ত করে আত্ম পর এক করে গ্রহণ 
করতে পারে, সেই হল প্রকৃত মানুষ । 
মানুষ যখন ইসলামের উক্ত বিধান তথা 
মানব কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মেনে 
চলবে তখনই দুনিয়ায় প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হবে । 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিপন্ন 
মানবতার উৎকর্ষ বিধানের মহান ব্রত নিয়ে 
এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, 
যখন আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর 
সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ ও 
কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে । তিনি 
গৌড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, 
নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে 
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মানবতার মুক্তিবার্তা বহন করেন। 
মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত 
একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তীর 
নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । 
শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ঠাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভূত্য, 
আমীর-ফকীরের ত্যাভি র 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । তার কালজয়ী 
আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও 
আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত । এ 


19 তন্ন 
“মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদ 
ডুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি 
সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ 
কিয়ামতের দিন আমি তার 
(অন্যায়কারীর) বিপক্ষে অবস্থান নেব ।” 


মহানবী (সা.) সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ 


মহামানবের আলোকিত জীবনের প্রতিটি 


প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন 


কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও অনুমোদন মানব 


করেন, যার কঠোর অনুশীলন সর্বস্তরের 


জাতির কল্যাণ ও মুক্তির আদর্শ । অন্যায় 
ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, 
ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 


জনগণের মধ্যে মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা 


6008৯ 


মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক 
উপলব্ধি সুস্থ সমাজ বিকাশের সহায়ক আর ইন্দ্রিয়জাত 
প্রবণতা, অনিয়ন্িত আবেগ, অনিষ্টকর প্রথা সমাজের 
হয় যুলুম ও না-ইনসাফীর । এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, নেশাথহণ, কুসীদ্তথা ও 
অহেতুক রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন । 


তার সাধনা মানব তির 


--7-7৭-7--4 


রাষ্ট্রের জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে এ সব 


অনুপ্রেরণার উৎস | মহান আল্লাহ বলেন, 


এ £৫ পর ৫2 ১৮৮ ৮1% গর্বে 


৬৫৪০৬৯3৮৫৫৩ 
নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের 
মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ ।"* 
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্ভাব ও সুসম্পর্ক 
বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া 
হয় । মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক 
অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে । 
ইসলামী সমাজে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর 
জান-মাল, সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন 
ও চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। 
মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, 

5 রর টা দেবে 5 19 নি ১ খা 


নীতিমালাগুলো অনুসরণ করার কারণে 
সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীলতা 
বজায় থাকে । তার অনুসৃত নীতিমালা 
সমুহের মধ্যে রয়েছে; ন্যায়পরায়ণতা, 
ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, পারস্পরিক মমত্ববোধ, 
দান-অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্যাদাবোধ, 
আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি । সমাজের 
প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক দয়া, 
সৌহার্দ ও সৌজন্য সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পূর্বশর্ত ।  সহমর্মিতাসুলভ গুণাবলী 
মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে 
আসে । হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ 
বপিত করে । যার ফলশ্রর্তিতে সামাজিক 
সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায় । 
রাসূলুল্লাহ সো.) এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক 


সম্মানবোধ, ন্যায়বিচার ও মানবিকতাবোধ 
(আল-হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২খ.. 
পৃ. ৩৫) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে 
মানব কল্যাণ, নৈতিকতা ও মানবজাতির 
সার্বজনীনতা । মানুষ যদি রিপুর তাড়নার 
নিকট পরাভূত হয় তা হলে সুস্থ সমাজের 
বিকাশধারায় সে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান 
রাখতে পারে না। মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, 
চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ 
প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর 
প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে 
যুলুম ও না-ইনসাফীর । এই উদ্দেশ্যে 
রাসূলুল্লাহ সো.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, 
নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা ও অহেতুক 
রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন (জালালউদ্দীন 
সুযৃতী, দুর আল মানসুর, ১খ., পৃ. ৩৯১; 
ইব্‌ন কাসীর, সিরাতুন নবুবিয়াহ, ৪খ, ১৯৭৮, 
পৃ৩৯২)। ফলে সমাজ বিরোধী 
কার্ধকলাপের ভয়াবহতার হাত হতে মানুষ 
রেহাই পায়। সভ্যতার অভিশাপ হতে 
মানুষকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানব 
কল্যাণে উজ্জীবিত নতুন সমাজের 
গোড়াপত্তন হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
গুরুত্পূর্ণ অবদান । বিশ্ব মানবতার প্রতি 
এটা মহান রাসূলের ইহসান । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমরগনি এমইএস 
(ডিথি/অনার্স) কলেজ, চউগ্রাম 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫:২ 

২ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: ৪৯৪৭; হযরত 
জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে 


ত 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: 
৪৯৪৭; হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ 
রর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
আল-কুরআন, সুর আাল-আহফাব, ৩৩:২১ 
এত মাসাবীহ, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১৮৪, হাদীস: ৪০৪৭ 
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আজকের সময়ে একজন খতীব 
উবায়দুল হকের বড়ই প্রয়োজন! 


মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 


মাওলানা খতীব ওবায়দুল হক (রহ.) 


বলিষ্ট এক প্রতিবাদী কণ্ঠ । একজন সাদা 


আদর্শের দিক দিয়ে মনে প্রাণে দেওবন্দী 


জাতির ক্রান্তিকালে দেখিয়েছেন পথের 
দিশা । তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী | সাচ্ছা 
দিল মুমিন বান্দা । জাতীয়, সামাজিক, 


মনের মানুষ । তার তুলনা তিনি নিজেই । 


তার মধ্যে কোন রুটিতা ছিল না। 


সৎসাহসী জিন্দা দিল মর্দে মুজাহিদের 


ধর্মীয় ইস্যুতেও তিনি ছিলেন সোচ্চার । 
এজন্য অনেক সময় শাসক গোষ্ঠীর 


ভূমিকা পালন করে সি । তিনি সত্য 
কথা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করতে কখনো 


হয়রানিরও শিকার হয়েছিলেন তিনি। 


ভীতু ছিলেন না। ইসলাম বিরোধী 


২০০১ সালের শেষ দিকে জাতীয় 


চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করে মুসলিম 


ঈদগাহে খুতবাকে কেন্দ্র করে তাকে 


জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী দর্শন বাস্ত 


বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয় ৷ অপপ্রচার 


বায়নে সর্বদী সচেষ্ট ছিলেন খতীব 


চালিয়ে ও তীর প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তদ্ধ করা 


মাওলানা উবায়দুল হক । বক্তব্য বিবৃতি, 


যায়নি । অকুতোভয় নিভীক এই সৈনিক 


লিখনীর মাধ্যমে তিনি সমকালীন সকল 


স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন-খুতবার 


প্রকার অপশক্তির দীতভাঙ্গা জবাব 


ওপর ক্ষমতার ছড়ি ঘুরানো চলবে না। 
তিনি সেদিন বলেছিলেন-রাষ্ট্রীয় কুটনৈতিক 


দিয়েছেন । পাপাত্ৰা জালিমের সম্মুখে হক 
কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করাই যেন ছিল 


পলিসি যা হোক, যতদিন মুসলিমবিশ্বে 


তার স্বভাব । জাতীয় একটি দৈনিকের 


অত্যাচার, অবিচার চালানো হবে আমি 
তার বিরুদ্ধে বলবোই । তার সাথে 


জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, হুযুর 
অভিযোগ আছে জুমার খুতবায় আপনি 


সরকারি নীতির সম্পর্ক নেই । নতুবা ঠিক 


সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখেন, উত্তরে 


করে দিক খতীব ইমামগণ কি ৭০০ বছর 
আগের ইবনে বতৃতার আমলের গত্বাধা 


খতীব বলেছিলেন, কোন দিন সরকার 
বিরোধী বক্তব্য দেইনি । তবে শরীয়তের 


খুতবা পাঠ করবেন না কি বর্তমান 


মাসয়ালা নিয়ে কথা বলেছি। তা যদি 


পরিস্থিতি নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক খুতবা 
পাঠ করবেন । 
১৯৯৭/৯৮ সালে খতীবের পদ থেকে 


কারো বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার কি 
করার আছে? 
বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা 


তাকে সরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল । 


প্রতিষ্ঠার জন্য মরহুম খতীব সাহেবের 


কিন্তু সাড়া দেশের আলেম-ওলামাদের 


আন্তরিক প্রচেষ্টার কমতি ছিল না। তিনি 


তীব্র প্রতিবাদের মুখে সরকার সেই সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনে বাধ্য হয়। বয়সের অজুহাত 


সকল ইসলামী দলের এক্যবদ্ধ আন্দোলনে 
বিশ্বাসী ছিলেন । বিভিন্ন দলে গ্রুপে বিভক্ত 


দেখিয়ে তীকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য 


আলেম সমাজকে একই প্রাটফরমে নিয়ে 


২০০১ সালে ২২ এপ্রিল তাকে ৭৩ বছর 
বয়স হওয়ার কারণে খতীব পদ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়ার চিঠি দেওয়া হয় । পরে 
হাইকোর্ট এ সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা 
করেন । বিচারপতি এমএ আজিজ ও 
বিচারপতি শামসুল হুদার সমন্বয়ে গঠিত 
ডিভিশন ব্যাঞ্চ এ রায় দেন । 


আসতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। 
দেওবন্দী-কওমী র সকলকে 
রাজনৈতিকভাবে একত্রিত করতে ইসলামী 
নেতাদের সাথে অনেকবার বসেছেন । 


সিলসিলার হলেও সকল শ্রেণীর 
আস্থাভাজন ছিলেন । 

তিনি ৭৯ বছরের জীবনে রেখে গেছেন 
এক কর্মময় সোনালী 


ইতিহাস । সত্যের সংগ্রামে তিনি বিরল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । আজ এসব 
কিছুই শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি । আজকের 
সময়ে মরহুম খতীবের বড়ই প্রয়োজন 
ছিলো । 


রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা! 
১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জনৈক 
আবদুল্লাহিল কাইয়ুম বাদী হয়ে ঢাকার 
সিএমএম আদালতে একটি নালিশী 
মামলা দায়ের করেন। তার অভিযোগ 
ছিল ১৯৯৪ সালের ২৯ জুলাই মানিক 
মিয়া এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত 
্বাম পরিষদের মহাসমাবেশে মাওলানা 
উবায়দুল হক তার বক্তব্যে নাকি বলেন, 
“পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল লোক 
গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙেছিল । এখন 
আবার তারা গাদ্দারি শুরু করেছে দেশকে 
ভারতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ॥" এ 
বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্র 
প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে । গত ৬ মার্চ 
১৯৯৭ উভয়পক্ষের অভিযোগ শুনানি 
শেষে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত জেলা 
ও দায়রা জজ মো. আবদুল মজিদ এ 
অব্যাহতির আদেশ প্রদান করেন। 
আদালতে মাওলানা ডবায়দুল হকের পক্ষ 
থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন 
জানানো হয়। এ আবেদন শুনানিকালে 
তার আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক খান 


ইসলামী এঁক্যজোটকে ভাঙ্গনের কবল 


বলেন মহাসমাবেশের ভাষণটি কতিপয় 


থেকে মুক্ত করতে তিনি যে অবদান 


পত্রিকায় বিকৃত করে ছাপা হয়েছে। 


রেখেছিলেন তা ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে । তিনি জাতীয় মসজিদের 


মরহুম খতীব মাওলানা উবায়দুল হক 


পরবর্তীতে মাওলানা উবায়দুল হক নিজে 
এবং কিছু সংগঠন মামলা দায়েরের পূর্বেই 


খতীব হওয়া সত্তেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় 


বিবৃতি দিয়েছেন যা জাতীয় দৈনিক 


ছিলেন বিনয়ী ও উদার চিত্তের অধিকারী | 
অপর দিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন 


কল্যাণে দাওয়াত দিতে ছুটে গেছেন 


পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। 


রাজনৈতিক নেতাদের দুয়ারে । তিনি 


শুনানিকালে আদালতে উপস্থিত ছিলেন, 


নভেম্বর'১৬ ___________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম 
নেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাসিক 


কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান 


(রহ.)-এর আগ্রহ ও দেওবন্দের 


রাখেন না । তাই তারা এই গহিত, নিকৃষ্ট 


মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 


ভয়ংকর রায় দিতে পেরেছে । যারা 


শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শে শিক্ষক হিসেবে 
যোগ দেন । এখানে ৩ বছর শিক্ষকতা 


সাবেক পিপি আযাডভোকেট নুরুল ইসলাম 


ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 


করেন । তারপর হযরত মাওলানা সাইয়েদ 


খানসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী এবং 
ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ । 
এদিকে ২০০১ সালের প্রথম দিন (১লা 
জানুয়ারি) সোমবার বাংলাদেশ সুপ্রিম 
কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এক রায়ে সব 
ধরণের ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে । 
বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রববানী ও 
বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার 
সমন্বয়ে গঠিত সুীম 
বিভাগের ডিভিশন শীতকালীন ছুটির 
মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থায় এ রায় প্রদান 
করে । হাইকোর্টের বিভাগ প্রদত্ত রায়ে 
আলেম-ওলামাসহ দেশের আপামর 
জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । 
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ফতোয়া 
সম্পর্কিত হাইকোর্টের এই রায় ঘোষণার 
পর প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের 
মধ্যে তখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করে । 
সাধারণ মুসল্লিদের অনেকেই গত ৫ 
জানুয়ারি ২০০১ শুক্রবার জুমার নামায 
পড়তে বায়তুল মুকাররমে জড়ো 
হয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রিম কোর্টের 
রায়ের সূত্র ধরে জাতীয় মসজিদের খতীব 
মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে কি বলেন। কিন্তু 
সেদিনের জুমার নামায খতীব উবায়দুল 
হক পড়াননি । পরবর্তী জুমায় অর্থাৎ ১২ 
মুকাররমের খতীব অকুতোভয় মর্দে মুমিন 
মাওলানা উবায়দুল হক প্রায় ১ ঘণ্টা 
সমবেত মুসল্লিদের উপস্থিতিতে 
হাইকোর্টের সাম্প্রতিক ফতোয়া বিরোধী 
রায় প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মে ফতোয়ার গুরুত্ব 
মুসলিম পারিবারিক আইন ইত্যাদি বিষয়ে 
বক্তব্য দেন। জাতীয় মসজিদের মিম্বরে 
বসে তিনি সেদিন বলেছিলেন ফতোয়া 
অবৈধ ঘোষণা করা মানে ইসলামের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা । কারণ ফতোয়া 
মানে ইসলাম সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া | 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই 
ফতোয়া প্রদানের অধিকার দিয়েছেন । 
যতো দিন ইসলাম থাকবে; ততোদিন 
ফতোয়া থাকবে । ফতোয়ার ওপর 


রাখেন না তারা তার গুরুত্বও বুঝতে 


হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ও 


পারেন না। কুরআন শরীফের বাংলা 
অনুবাদ পড়ে তার মর্ম বোঝা যায় না। 
এর জন্য গভীর ধ্যান তপস্যা প্রয়োজন । 
খতীব উবায়দুল হক দু*বিচারপতিকে 
করে তা প্রত্যাহার করে তওবা করার জন্য 
অনুরোধ করেন । 


বেফাক সম্মেলনে খতীব 

১৯৭৮ সালে মাওলানা রিজাউল করীম 
ইসলামাবাদী (রহ.)-কে আহবায়ক করে 
বেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ২৩, ২৪ ও 
২৫ এপ্রিল ঢাকা লালবাগের শায়েস্তাখান 
হলে “মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত বর্তমান ও 


মাওলানা ইযায আলী (রহ.)সহ 
দেওবন্দের অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে 
দেখা করতে যান। সেখান থেকে তার 
উস্তাদ ইযায আলী (রহ.) পাঠিয়ে দেন 
উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে | কিছুদিন 
সেখানে শিক্ষকতা করার পর ইযায আলী 
(রহ.) করাচিতে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে 
দেন। মুফতী শফী (েহ.) ছিলেন তখন 
মুহতামিম । সেখান থেকে মুফতী 
সাহেবের অনুমতিক্রমে ঢাকায় এসে রচনা 
ও প্রকাশনার কাজে যোগদান করেন । এ 
সময় ঢাকা মাদরাসায়ে আলিয়ায় একটি 
পদ শুন্য থাকায় ১৯৫৪ সালে মাদানী 


ভবিষ্যত” শীর্ষক এক এতিহাসিক জাতীয় 


শিক্ষকতা শুরু করেন । ১৯৫৪-১৯৬৪ 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ৩দিন ব্যাপী উক্ত 
সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন 


সাধারণ শিক্ষক, ১৯৬৪-১৯৭১ হাদীস 
লেকচারার, ১৯৭১-১৯৭৩ তাফসীর 


মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা 


আহ্বায়ক মাওলানা রিজাউল করীম 
ইসলামাবাদী | ৩দিন ব্যাপী এতিহাসিক এ 
সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ 
করেন আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.), আল্লামা আবদুল করীম শায়খে 
কৌড়িয়া (রহ.), খতীবে আজম মাওলানা 
সিদদীক আহমদ (রহ.), মাওলানা 
উবায়দুল হক জালালাবাদী (রহ.) এবং 
মাওলানা আজিজুল হক রেহ.), মাওলানা 
উবায়দুল হক (রহ.) সেদিন বেফাকের 
প্রতিষ্ঠার এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে এতিহাসিক 
বক্তব্য রেখেছিলেন । 


সংক্ষিপ্ত 

সিলেট টা জকিগঞ্জ উপজেলাধীন 

বারোঠাকুরি গ্রামে ১৯২৮ সালের ২ মে 

শুক্রবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন । দীনোন্নত 
জন্ম গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা 


বিভাগের সহকারী শিক্ষক, ১৯৭৩-১৯৮০ 
আাডিশনাল হেড এবং ১৯৮০-১৯৮৫ 
পর্যন্ত হেড মাওলানার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে 
পালন করেন। ১৯৮৫ সালের ২ মে 
অবসর গ্রহণ করেন । হেড থাকাকালীন 
সময়মই ১৯৮৪ সালে জাতীয় মসজিদ 
বায়তুল মুকাররামের খতীব নিযুক্ত হন। 
আমৃত্যু নির্ভিকচিত্তে খিতাবতের দায়িত্ব 
পালন করেন । 
১৯৮৫ থেকে বেশকয়েক বছর ফরিদাবাদ 
ইমদাদুল উলুমে, ১৯৮৬-৮৭ সালে 
পটিয়া মাদরাসায় এবং ১৯৮৭ সাল থেকে 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিলেটের কাসিমুল 
উলুম দরগাহ মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের 
দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও অসংখ্যা 
মাদরাসার শায়খুল হাদীস মুহতামিম 
ইত্যাদি পদে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি অনেক 
গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন৷ এর মধ্যে তারিখে 
ইসলাম (২ খণ্ডে), সীরাতে মোস্তফা, 
তাহসীলুল কাফিয়া উল্লেখযোগ্য । ২০০৭ 
সালের ৬ অক্টোবর জাতির এ দরদী 


শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনী বিদ্যাপিঠ 


অভিভাবক ইন্তেকাল করেন | এ সম্পর্কে 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেন, “জনৈক 


নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার অধিকার কারো 


দারুল উলুম দেওবন্দে । হাদীস, ফিকহ, 


নেই । খতীবের ভাষায়, আল্লাহর ওপর 


তাফসীরসহ জ্ঞানের সব শাখায় পাপ্তিত্য 


ভক্তের দাওয়াত রক্ষা করতে গেছেন। 
কিন্তু সেখান থেকেই তাকে হাসপাতালে 


ফতোয়া দেওয়া চলে না। তিনি বলেন 


অর্জনশেষে ফিরে আসেন স্বদেশে । 


নিয়ে যেতে হয়েছে একটি প্রাইভেট 


হাইকোর্টের যে দু*বিচারপতি ফতোয়া 


বড়কাটরা মাদরাসার মুহতামিম হযরত 


অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছে তারা 


মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজি হুযুর 


হাসপাতালে । অতঃপর রাত এগারটার 
মধ্যে সব শেষ! 
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মাওলানা মিযানুর রহমান জামীল 


আলেমগণ পয়গাম্বরগণের ওয়ারিস। 


উজ্ভ্বল হয়ে ফোটেনি আজো সুবিমল 


মানবকুলের পথ প্রদর্শক । তাওহীদের 
রাহবার | সিপাহসালার চলে গেলে যেমনি 
যুদ্ধের কাফেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি 
ইলমের আহাল তথা আলেমগণ দুনিয়া 
থেকে চলে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষও ধীরে 
ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে | বৈরি পরিবেশ 
বিরাজ করতে থাকবে | সভ্যতার দেয়ালে 
ফাটল ধরতে থাকবে । কেয়ামতের 
আলামত সংঘটিত হতে থাকবে । এভাবেই 
ছোট থেকে বড় আলামতগ্তলো যখন 
প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে তখন পৃথিবী 
আরও অশান্ত হয়ে যাবে । হানাহানি 
মারামারি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে । বৃদ্ধি 
পাবে না আমলওয়ালা আলিম । সর্বত্রই 
দেখা দেবে এক অন্তহীন ঘাটতি । নির্দিষ্ট 
একটি জায়গায় আলামতে কেয়ামত 
হিসেবে জমীন ধসে যাওয়ার পর যে 
পরিমাণ শুন্যতা দেখা দেবে, আলিমদের 
ইন্তেকালে পৃথিবীর জমীনে তার চেয়েও 
বেশি ঘাটতি এবং শুন্যতা বিরাজ করবে । 
বিশ্ব সমাজ থেকে নিরলস কর্মী ও 
আত্মত্যাগী আলিমগণের চলে যাওয়া 
জাতির জন্য বিরাট দুঃসংবাদ । তবু 
আল্লাহর এ পবিত্র ফায়সালার সামনে মাথা 
নত করে বলতে হবে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাঘিউন । 

কবি ইকবালের ভাষায়: 

“নহে সমাপ্ত কর্ম মোদের অবসর কোথা 


জ্যোতি তাওহীদের ।' 

আল্লামা ইকবাল পৃথিবী থেকে বিদায় 
নেওয়ার পর অনেক মনীষী কর্মের 
ময়দানে অবিস্মরণীয় ভূমিকার মাধ্যমে 


মানুষের মতো চলন্ত গাড়ির সিটে 
তন্দ্ৰাচ্ছন্ন থাকতেন আর অস্বাভাবিকভাবে 
মুখে জিকিরের আওয়াজ জারী থাকতো । 
মাঝে মধ্যে ঘুমিয়েও পড়তেন । আমাদের 
প্রিয় মুরবিব হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ 


তার এ কবিতার অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে যান । 
আমাদের দেশেও আকাবির আসলাফের 
নমুনায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী এমন অনেক 
মহীরুহ ব্যক্তিত্ব রয়ে গেছেন যারা মৃত্যুর 
পর জাতি ও সভ্যতার মাঝে অনুসরণীয় 
হয়ে গেছেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ 
আব্বাসী (রহ.)-এর প্রসঙ্গটাও তার 
ব্যতিক্রম নয় । 

তার চালচলন ছিল সাধারণ মানুষের 
মতো । ওয়াজের মঞ্চ থেকে মাদরাসার 
করিডোর । মাদরাসার করিডর থেকে 
মসজিদের বারান্দা ৷ জীবন বিপন্ন হওয়ার 
আগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরামহীন 
ছুটে চলা । এক কথায় ফানাহ ফিল 
মাদরাসা | মাদরাসার ফিকির নিয়ে তালি 
আনন্দ আর সুগন্ধা নামক গাড়ির জন্য 
করতেন অপেক্ষা । দেখা যেত লাঠি হাতে 
বেগ কাধে দীড়িয়ে থাকতে | জীবনের 
শেষ সময় পর্যন্ত সযত্রে পাগড়ির সুন্নতকে 


আব্বাসী (রহ.) ঠিক এমনই ছিলেন । 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইচ্ছে করলে 
জীবনের এতোটা বসন্তকে ঘরে বসে 
কাটিয়ে দিতে পারতেন । কিন্তু না; 
নোয়াখালীর প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছেন 
তিনি । দীনের অদম্য স্পৃহায় ঝড় তুফান 
তার চলার পথে বাধা হয়ে দীড়াতে 
পারেনি; বরং তিনি সমাজের বেদআত 
আর কুসংস্কারের বড় বাধা ছিলেন । 


জন্ম 
মাওলানা ছানাউল্লাহ আব্বাসী ১৯৫৪ 
সালের 


করেন। তার পিতার নাম 
সালামত উল্লাহ । মাতার নাম মুর্শিদা 
খাতুন । সে সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের 
থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা । ঠিক তখন 
থেকে তার মধ্যে কর্মময় জীবনের একটা 


ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন । বৃহত্তর 
নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থান থেকে মাঠে 
ময়দানে পথে-ঘাটে তার হাতে তাসবীহ 
শোভা পেত । ক্লান্ত শরীর নিয়ে স্বাভাবিক 


আদর্শিক দর্শন কাজ করতে থাকে । 
এভাবেই তিনি বড় হতে থাকেন । 


নামকরণ 
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তার নানা ছিলেন কাজী ছানাউল্লাহ 


ংলাদেশের খ্যাতিমান আলেম মাওলানা 


পানিপথী (রহ.)-এর শাগরেদ । তার নানা 


কোনো এক সময় উজানী হযরতের 


মুফতী আব্দুল মালেক সাহেবের বড় ভাই 


স্বীয় উস্তাদ কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী 


ছিলেন মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ 


হাতেও আত্মশুদ্ধির সবক নেন । 
সাধারণ জীবন: জামেয়া জিনুরাইনের উত্ত 


(রহ.)-এর নামের সাথে মিল রেখে নাতির 


আব্দুল্লাহ সাহেব । তখন তিনি মক্তবের 


নদ থাকা কালে তিনি সোনাইমুড়ি বাজারের 


নাম রেখে দেন ছানাউন্লাহ ৷ হাটহাজারী 


বালক | মাওলানা ছানাউল্লাহ আব্বাসী 


মাদরাসায় দাওরা হাদীসের বছর ইবারত 


রহ. তাকে সাড়ে তিন বছর কাধে করে 


ফুটপাতে বসে গেঞ্জি লুঙ্গী ও টুপি গামছা 
বিক্রি করতেন। এমনকি সোনাইমুড়ি 


জোরে পড়ার কারার প্রিয় উত্তাদরা তাকে 
আব্বাসী বলে ডাকতেন । সেখান থেকে 
তার নামের পরবর্তী অংশ হয়ে যায় 


খাল বিল পানি আর সাঁকোর উপর দিয়ে 
কাশিপুর মাদরাসায় আনা নেয়া করেন। 


তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের বিশেষ 
বক্তা হয়েও হালাল ব্যবসা হিসেবে 


সেখানে আববাসী রহ. কাফিয়া পর্যন্ত 


আব্বাসী । তখন থেকে ছানাউল্লাহ 
আব্বাসী নামে তিনি পরিচিত হতে 
থাকেন । 

শিক্ষাজীবন 


মায়ের নিকট থেকে প্রথমিকভাবে কুরআন 
শিক্ষা অর্জন করেন । ৮/৯ বছর বয়সে 
থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভ 
করেন । এরপর ৪ নং বারোগা ইউনিয়নের 


পড়ালেখা করেন । এরপর ১৯৭৫ থেকে 


মাহফিলের ফুটপাতে তাসবিহ রুমাল 
বিক্রি করেছিলেন । অতি কষ্টে অর্জন করা 


১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে 


ক্রুটিমুক্ত হালাল রুজী দিয়ে পরিবার ও 


কুমিল্লার বরুড়া মাদরাসায় মিশকাত 
জামাত পর্যন্ত পড়েন । বরুড়া মাদরাসায় 


বাড়ির প্রয়োজন পুরণ করতেন । কারণ 
ওয়াজ মাহফিল নিয়ে দর কষাকষি করা 


মিশকাত শেষ করে ৭৯ থেকে ৮০ পর্যন্ত 
হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা হাদীস এবং 
তাফসীর সমাপ্ত করেন । 


বৈবাহিক জীবন 


হিদায়ার বছর বরুড়া মাদরাসায় পড়া 


মোল্লাপাড়ায় নতুন প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি 
হন । সেখান থেকে পুনরায় বারোগা এসে 


অবস্থায় তখনকার দাওয়াতে তাবলীগের 
জিম্মাদার কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জের 


তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 


কিসমতপুরের জনাব মুহাম্মদ আব্দুর 


শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালের 


রহমান সাহেবের কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক 


ডিসেম্বরে নোয়াখালী সেনবাগ থানার 
ছাতারপাইয়া পশ্চিমপাড়া কওমী 
মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণী 


বন্ধনে আবদ্ধ হন । 


কর্মজীবন 


শেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর দ্বিতীয় পরীক্ষার 
সময় ঘনিয়ে আসলে দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা বৈরি হয়ে যায় । তখন ছিল ১৯৭১ 
সাল । এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । এ 
সময় তিনি ২ বছর ব্যবসায় জড়িত হন । 
এরই মধ্যে তার বাবার সাথে তিনি গেঞ্জি 
আর লবণ বিক্রি করেন । লবনের দাম 
বেড়ে যাওয়ায় কেরোসিন বিক্রিতে পা 
বাড়ান। তার বাবা মৌলভী সালামত 
উল্লাহ দাওয়াতে তাবলীগের কাজে তিন 
চিল্নায় চলে যাওয়ার পর তাদের বাড়ির 
ভিটায় আকড়ি গাছের আকড়ি বিক্রীর 
মাধ্যমে সংসার চলতে থাকে । বাবা ফিরে 
আসার আগ পর্যন্ত সে আকড়ি গাছে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন বরকত 
আসতে থাকে । 


দেশ বিভাগের পর 

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে তিনি 
তার মামার সঙ্গে মনোহরগঞ্জের কাশিপুর 
মাদরাসায় মিযান জামাতে ভর্তি হন। 
মনোহরগঞ্জের হযরত মাওলানা শামছুল 
হক সাহেবের ছাহেবজাদা বর্তমান 


কুমিল্লার আইকপাড়া মাদরাসা ১৯৮১ 
থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দরস তাদরীসের 
খেদমত করেন । পরবর্তীতে ১৯৯১ থেকে 
নোয়াখালীর চাটখিলে অবস্থিত জামেয়া 
জিননুরাইনে খেদমতের মাধ্যমে আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ রেহ.)-এর আদর্শের 
ছোয়া পেতে থাকেন | সে সময় তিনি তার 
নির্দেশনায় মাদরাসার কালেকশনে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন । সে 
দিনের সেই ছানাউল্লাহ আব্বাসী হযরত 
মিসবাহ (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষায় 
এমনভাবে গড়ে উঠেন ফলে আজকের 
ইতিহাস তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে 
পারেনি । 


বায়য়াত ও খেলাফত 

তিনি মাওলানা এহসানুল হক সন্দীগী 
(রহ.)-এর খেলাফত প্রাপ্ত ছিলেন । বিশিষ্ট 
লেখক নোয়াখালীর মাওলানা ইসহাক 
ওবায়দীও ছিলেন এহসানুল হক সন্দিপী 
(রহ.)-এর খলীফা । অন্য দিক থেকে 
ইসহাক ওবায়দী সাহেবও তাকে খিলাফত 
প্রদান করেন। জীবনের শেষ দিকে 


তার অভ্যাস ছিল না। তিনি এগ্তলোকে 
সমর্থনও করতেন না। 


ওয়াজ মাহফিলে অবদান 

বিগত কয়েক যুগ ধরে তিনি বৃহত্তর 
নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে কুরআন হাদীস 
থেকে বিশুদ্রভাবে ওয়াজ নসীহত করে 
আসছেন । শহরে অনেকেই বয়ান করেন 
বিধায় তিনি গ্রামের মানুষের মাঝে ওয়াজ- 
নসীহতের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি 
অনুভব করতেন | তাই এলাকা বা মসজিদ 
কেন্দ্রীক মাহফিলে দাওয়াত পড়লে 
সেখানে উপস্থিত হতে বিলম্ব করতেন না। 
এককথায় নিজের অঞ্চলের মানুষদের 
দীনের পথে ডাকার ক্ষেত্রে নিজেকে গ্রাম্য 
বক্তায় সীমাবদ্ধ রাখলেও তিনি তার এ 
নম্রতার কারণে নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে 
বৃহত্তর নোয়াখালীর বাইরেও ছড়িয়ে যেতে 
থাকেন। সাধাসিধে চলাফেরা আর 
আলখাল্লা টিলেঢালা জামা পরিধান করে 
কেবল কণ্ঠ বিলানো ছাড়া শুধু নিজের 
ভেতরের তাকওয়া আর অদৃশ্য জ্বলন 
দিয়ে ওয়াজ-মাহফিলের 
ব্যাপকভাবে জমিয়ে রাখতে পারতেন । 
তিনি তার বয়ানগুলোতে মুসলিম উম্মাহর 
করণীয়, যুবকদের দায়িত্ববোধ, সামাজিক 
কুপ্রথা ও অনাচার প্রতিরোধ ইসলামের 
দিক নির্দেশনা, মুসলমানদের অবদান ও 
ঈমানী বিপ্লব, দাস্তানে রাসূল সা., 
সাহাবাদের আদর্শ জীবন, ইসলামী জীবন 
ব্যবস্থা, নবী রাসুলদের ত্যাগ তিতিক্ষাসহ 
ইসলামের সুন্দর্ষপ্তরলো সহজ সরল ও 
সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতেন । 


নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা 
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২০০১ সালে একটি ইট দিয়ে নিযামিয়ার 


আববাসী (রহ.)-এর হাতে দু'ব্যাগ সিমেন্ট 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । যার পেছনে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিজের চেষ্টা অক্লান্ত 
পরিশ্রম আর ভাষাতীত কুরবানী । কাফিয়া 
পর্যন্ত চালু হওয়া বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি বড় 
কেগনায় মাদরাসায়ে নিযামিয়া নামে সবার 
কাছে পরিচিত । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
এই প্রতিষ্ঠানের সফল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে 
তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন । 


ওসমানিয়া প্রতিষ্ঠা 

২০০৫ সালে দশানী টবগার ঈদগাহে 
(বর্তমান ওসমানিয়া) দীনের প্রচার 
প্রসারের প্রয়োজন অনুভব করেন তিনি । 
বর্তমান ওসমানিয়ার নায়েবে মুহতামিম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও 
শিক্ষাসচিব মাওলানা মুফতী আছেম 
সাহেব এ নিয়ে হযরত (রহ.)-এর 
শরণাপন্ন হন। তিন জনেই সেখানে 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে অনেক 
ভাবেন । ধীরে ধীরে মানুষের সমর্থন এবং 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বেগবান 
হতে থাকে । এগারো বছরের এ সফল 
প্রতিষ্ঠানে [বর্তমান জামেয়া ওসমানিয়া] 
নূরানী, হিফজ ও কিতাব বিভাগ কর্তৃক 
দাওরা হাদীসের পাশাপাশি আদব 
বিভাগও চালু করা হয়েছে । 


ওসমানিয়ার জন্য ত্যাগ 


দান করেন । পিস ঢালাহীন নতুন রাস্তাটি 


মাদরাসায়ে নিযামিয়ার মুহতামিম সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় আলেমে দীন প্রখ্যাত এ 


খারাপ হওয়ার দরুণ রিকশাওয়ালা 


মুফাসসীরে কুরআন দীর্ঘদিন কিডনীর 


বর্তমান টবগার মোড় থেকে আর সামনে 


রোগে আক্রান্ত থাকার পর ১৬ অক্টোবর 


যেতে রজি হয়নি। তখন ছিল গভীর 


শুক্রবার সকাল ৯.৫৫ মিনিটে হাজারে 


রাত। এরপর তিনি নিজেই আড়াই 
মণওজনের সেই দু'বস্তা সিমেন্ট নিজের 


আশেকীন ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে 
ভাসিয়ে মহান আল্লাহর সান্িধ্যে পাড়ি 


মাথায় নিয়ে ওসমানিয়ায় রওয়ানা করেন । 


জমান । তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সেই কুয়াচ্ছনন শীতের 
রাতে কোনো খাদেম বা ছাত্রকে ডেকে কষ্ট 


মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে ও 
সহধর্মিনীকে রেখে যান। মরহুমের 


দেন নি; বরং ছাত্রদের সাথে সাধারণভাবে 
বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েন । 


বহুপ্তণের অধিকারী 

কথাবার্তা, চাল-চলন, বিণয় ও নম্তার 
দিক থেকে তিনি ছিলেন অনন্য ৷ ধৈর্য 
সহনশীলতায় ছিলেন আদর্শ । ইলম, 
আমল, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি, একাগ্রতা, 
ন্যাযইনসাফ আর ত্যাগ তিতিক্ষায় 
ছিলেন অনুসরণীয় ৷ নিজের ভদ্রতা নম্রতা 
সভ্যতা আর সহমর্মিতার মাধ্যমে তিনি 
মানুষের হৃদয় রাজ্যে দীর্ঘ দিনের স্থায়ী 
আসন নির্মাণ করেছেন । এ জন্যই হয়তো 
তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী ও তার বাইরের 
অঞ্চলের মানুষের এতো প্রিয় ব্যক্তিতে 
পরিণত হন । 


ইন্তেকাল 


এক দানশীল ওসমানিয়ার জন্য হযরত 


নোয়াখালী চাটখিল জামেয়া ওসমানিয়া ও 


নামাজে জানাজা ১৬ অক্টোবর শুক্রবার 
বাদ আসর মাদরাসায়ে নিজামিয়ার মাঠে 
অনুষ্ঠিত হয় । জানাজা পড়ান তার বড় 
ছাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ ৷ 

তার ইন্তেকালে জাতি হারিয়েছে শক্তিমান 
একজন দীনের দাঈ । ছাত্রকুল হারিয়েছে 
ইলমী অভিভাবক । নোয়াখালীবাসী 
হারিয়েছে অনলবর্ধী বক্তা । ওলামায়ে 
ইসলাম হারিয়েছেন নিস্বার্থ একজন ত্যাগী 
আলিম । তার এ শূন্যতা পুরণ হওয়ার 
নয় । যুগ যুগ ধরে তিনি তার প্রতিষ্ঠিত 
জামেয়া ওসমানিয়া ও মাদরাসায়ে 
নিযামিয়ায় অমর হয়ে থাকবেন | আল্লাহ 
তার এ প্রেমিককে ক্ষমা করে জান্নাতের 
ফয়সালা করে দিন । আমীন | 


লেখক: সহকারী সম্পাদক, মাসিক আর 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
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মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার 
রেহ.)-এর চিরবিদায় 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার (রহ.) 


চলাচলের রাস্তা কোথাও তিল ধারণের ঠাই 


হাবিব, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাফর 


শুধুমাত্র একটি নাম নয়; একটি সমৃদ্ধ 


ছিল না। যেন বিশাল জনসমুদ্র | তিনি যে 


ইতিহাস, ঈমানী চেতনার একটি নির্মল 
ঝর্ণাধারা, কাসেমী বাগানের প্রস্ফুটিত 


মহান আল্লাহর একজন নেককার বান্দাহ 


আলম চৌধুরী, মরহুমের ছোট ভাই 


ও বুযুর্গ আলিম ছিলেন স্মরণকালের 


গোলাপ । কক্সবাজার জেলার এঁতিহ্যবাহী 


সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল্লাহ সিকদার | 
এছাড়াও জামেয়া দারুল উলুম 


বৃহত্তম এ জানাযা তারই প্রকৃষ্ঠ স্বাক্ষর 


দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামু রাজারকুল 


বহন করে । 


আজিজুল উলুম মাদরাসা ও এতিমখানার 


তিনি জীবনে অসংখ্য জানাযায় শরীক 


চাকমারকুলের পরিচালক ও শয়খুল হাদীস 
মাওলানা মুহাম্মদ জাকের, পোকখালী 
জামিয়া এমদাদিয়ার সদরে মুহতামিম 


পরিচালক (মুহতামিম) হিসেবে তিনি সব 


হয়েছেন, ইমামতি করেছেন । ইন্তেকালের 


মহলে সমাদৃত ও পরিচিত । ধার অকৃত্রিম 


মাওলানা মোখতার আহমদ, ধাউনখালী 


মাত্র ১১ দিন পূর্বেও (২ অক্টোবর) জেঠাত 


ভভাবকত্, পথ চলা ও 
ঈমানদ্বীপ্ত নির্দেশনায় আমরা পেয়েছি 


ভাই মরহুম মাওলানা মাহমুদ আলমের 
নামাযে জানাযায় ইমামতি করেছেন৷ এর 


মাদরাসার পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ 
পরিচালক মাওলানা আফসার উদ্দিন 


সত্যের পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলার 


দু'দিন পর (৫ অক্টোবর) জোয়ারিয়ানালা 


চৌধুরীসহ বিভিন্ন মাদরাসার পরিচালক, 


প্রেরণা । একে একে অনেক মুরববীকে 


এমদাদুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক 


জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক 


হারিয়ে আমরা যখন করুণ পরিস্থিতির 


মাওলানা আব্দুল হক (রহ.)-এর নামাযে 


সম্মুখীন এমনি দুঃসময়ে তিনি ছিলেন 


জানাযায় শরীক হয়েছেন অল্প সময়ের 


আমাদের ওপর বটবৃক্ষের ছায়ার মতোই 


নেতৃবৃন্দ নামাযে জানাযায় শরীক হন। 
নামাযে জানাযা শেষে কর্ম 


ব্যবধানে সেই বুযুর্গ আলিমের জানাযাও 


প্রশান্তিদায়ক । আজ তিনিও আমাদের 
মাঝে নেই । চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে 
গেলেন ৮০ বছরের জাগ্রত এ বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব । গত ১৩ অক্টোবর, ১১ মুহাররম 
(বৃহস্পতিবার) সকাল পৌনে দশটায় 


আমাদের পড়তে হলো । মৃত্যু এমনই 


স্মৃতিবিজড়িত রাজারকুল সিকদার পাড়া 
জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে মরহুমকে 


অবধারিত বিধান | যে মাঠে তিনি অনেক 


দাফন করা হয় । 


জানাযায় ইমামতি করেছেন, সে আজিজুল 


মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার (রহ.) 


উলুম মাদরাসা মাঠেই অনুষ্ঠিত হলো এ 


রামুর এতিহ্যবাহী রাজারকুল মনছুর আলী 


গুণীজনের নামাযে জানাযা । মরহুমের 


সিকদার পরিবারের কৃতিপুরুষ মাওলানা 


তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং দুপুর ১ 
টায় ইন্তেকাল করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন । ইন্তেকাল সহ 

ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরো জেলায় 


ভাতিজা, আজিজুল উলুম মাদরাসার 
নিবহী পরিচালক মাওলানা মোহছেন 


শরীফ আহমদ সিকদার (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সন্তান। ছাত্র জীবনে তিনি 


শরীফ নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন । 


কক্সবাজারের প্রাচীন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


জানাযার পূর্বে স্মৃতিচারণ পর্বের 


ংলাবাজার ছুরুতিয়া সিনিয়র মাদারাসা 


নেমে আসে শোকের ছায়া ৷ দেশ-বিদেশে 


সঞ্চালনার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত 


এবং ঈদগাঁও আল-মাছিয়া মাদসায় পড়া- 


মরহুমের স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও ছাত্র- 
ভক্তদের মাঝেও শোকাবহতা বিরাজ 


ছিল । স্মৃতিচারণে অংশ নিয়ে শোক ও 
সমাবেদনা প্রকাশ করেন, রামু- 


লেখা করেন । অতঃপর এঁতিহ্যবাহী জিরি 
মাদরাসায় জামিয়া আরবিয়া জিরি) 


করে। অভিভাবক হারানোর বেদনায় 
অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় অনুরাগী মানুষের 
দু'চোখ দিয়ে। এমনই শোকাবহ 


কক্সবাজার সদরের সংসদ সদস্য আলহাজ 
সাইমুম সরওয়ার কমল, সাবেক সং 


উচ্চতর দীনী শিক্ষা অর্জনপূর্বক দীওরায়ে 
হাদীস পাশ করেন | মেধাবী ছাত্র হিসেবে 


সদস্য আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান কাজল, 


তাঁর খুব সুনাম ছিল। যেখানে তিনি 


পরিবেশে ১৪ অক্টোবর জেমাবার) সকাল 


রামু ইসলামী সম্মেলন পরিষদের সভাপতি 


সাড়ে ১০ টায় মরহুমের ইলমী খিদমতের 


প্রখ্যাত বুযুর্গ মনীষী মুফতি নুরুল হক 


মুফতি মুর্শিদুল আলম চৌধুরী, কক্সবাজার 


অনন্য কীর্তি রাজারকুল আজিজুল উলুম 


কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মাওলানা 


মাদরাসা মাঠে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত 


সাহেব (রহ.)-এর সানিধ্য লাভে ধন্য 
হন। আধ্যাত্মিক রাহবার 


মাহমুদুল হক, জোয়ারিয়ানালা এমদাদুল 


রাজঘাটার মাওলানা হেফাজতুর রহমান 


হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিভিন্ন 


উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা 


প্রান্তের নানা শ্রেণী-পেশার হাজার হাজার 


হাফেজ আবদুল হক, বাংলাদেশ নেজামে 


শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে লোকে 


(রহ.)-এরও তিনি সানিধ্য পেয়েছেন । 
কর্মজীবনে তিনি ইলমে দীনকে জীবিকা 


ইসলাম পার্টি কক্সবাজার জেলা সভাপতি 


উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি । 


লোকারণ্য হয়ে উঠে জানাযাস্থল । 
মাদরাসার বিশাল মাঠ ছাড়িয়ে বৃহৎ 


মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, রামু 


হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি 


উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রিয়াজ উল 


জীবিকা নির্বাহ করেছেন সম্মানের সাথে । 


মসজিদ, মাদরাসা ও হেফজখানার ওপর- 


আলাম, হেফাজতে ইসলাম কক্সবাজার 


নিচ তলা, পুকুরের ঘাট-পাড়, বাগান, 


জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন 


আর ইলমে দীনের আলোয় আলোকিত 
সমাজ বিনির্মাণে তিনি নিবেদিত ছিলেন । 
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বাবার নসীহত অনুযায়ী তিনি সারা জীবন 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, 


এর প্রতি অত্যন্ত যত্রবান একজন বিজ্ঞ 


ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেছেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে । 
এছাড়াও বাবার শেখানো কুরআনী আমল 
দ্বারা সারা জীবন তিনি অসংখ্য রোগীকে 
সেবা দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে । বিনিময়ে 
কোন হাদিয়া গ্রহণ করেননি । ইখলাসপূর্ণ 
এ সেবায় রোগীরা যথেষ্ট সুফল পেতেন । 
ফলে ফজরের নামাযের পর থেকে সকাল 
১০-১১টা পর্যন্ত সেবা প্রার্থীদের ভীড় 
লেগেই থাকত হযরতের বাড়িতে | জীবন 
সায়াহে_ এসেও তিনি কারো সেবার 
মুখাপেক্ষী হননি; বরং জীবনের শেষ দিন 
সকালে অচেতন হয়ে পড়ার আগ পর্যন্তও 
তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা 
লোকজনকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা দিয়েছেন 
প্রতিদিনের মতো । এরকম নিস্বার্থ মানব 
সেবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিরল বলা চলে । 
সহীহ শিক্ষা বিস্তারের মিশনকে 
এগিয়ে নেয়ার লক্ষে মূল উদ্যোক্তা 
মাওলানা আনোয়ারুল হক সিকদার 
(রহ.)-এর একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে 
তিনি ১৯৭৪ সালে রাজারকুল আজিজুল 
উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখেন । প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু তিনি 
এ মাদরাসার পরিচালক হিসেবে নিষ্ঠার 
সাথে দায়িত্ব পালন করেন । বয়সের ভারে 
ন্যুজ হওয়ার পরও মাদরাসার যেকোনো 
কাজে, মানবিক উদ্যোগ ও দীনী 
তৎপরতায় তিনি যুবকের মতো কর্মচঞ্চল 
হয়ে ছুটতেন। যেখানে দীনী মাহফিল, 
সভা- সম্মেলন ও সামাজিক উদ্যোগ 
সেখানে তিনি আপন কর্তব্যপ্তণে হাজির 
হতেন। প্রায় দীনী জলসায় সভাপতি 
হিসেবে তিনি আসন অলংকৃত করতেন । 
আয়োজকদের পক্ষ থেকে হাদিয়া গ্রহণের 
নজির তাঁর জীবনে বিরল | যা আকাবিরে 
দেওবন্দের নকশ-কদমের যথার্থ 
অনুসরণ | তিনি রামু ইসলামী সম্মেলন 
পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন । 

বরেণ্য এ আলেমেদ্বীনের সাথে আমার 
পারিবারিক প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক 
সম্পর্ক থাকায় তাকে কাছ থেকে জানার 
সুযোগ হয়েছে ৷ আমার বাবার মামীর ভাই 
হওয়ায় আমি তাকে দাদা ডাকতাম | 
তিনিও আমাকে নাতী হিসেবে খুব আপন 
করে ডাকতেন । এ অন্তরঙ্গতায় আমি 
অনুভব করেছি, ধণাট্য ও সম্তরান্ত 
পরিবারের সন্তান হওয়া সত্বেও তার মধ্যে 
অহংকার ও বিলাসী মানসিকতা ছিল না। 


নিরহংকারী, বন্ধু বসল, সহজ-সরল সাদা 


আলিমে দীন হিসেবে তিনি সব মহলে 


মনের মানুষ । মানুষকে সহজে আপন করে 


শ্রদ্ধারপাত্র ছিলেন । জীবনের শেষ দিনেও 


নেওয়া, হদ্যতার সাথে মেহমানদারী করা, 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় 


তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেছেন । 
এমন খোশনসীব ক'জনের হয়! 


রাখা, দুঃখীজনের প্রতি সহযোগিতা হাত 


পারিবারিক জীবনে ৮ মেয়ে ও ৩ ছেলের 


প্রসারিত করা, সমাজ কর্মে অংশ নেওয়া, 


জনক তিনি । ২ মেয়ে দুরারোগ্য ব্যধিতে 


দাওয়াত কবুল করা, জানাযায় শরীক 


আক্রান্ত হয়ে তার জীবদ্দশায় ইন্তেকাল 


হওয়া প্রভৃতি মানবিক গুণ হযরতের 


করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 


চারিত্রিক সৌন্দর্যকে অধিকতর সমুজ্্ল 
করেছে। 


রাজিউন) । বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ 
পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে ভারী । তারপরও 


রাজনৈতিক অঙ্গনেও মাওলানা আমান 
উল্লাহ সিকদার (রহ.) ছিলেন সরব ও 
সক্রিয় । একান্ত অনুরাগী ছিলেন । খতিবে 
আজম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 
মতো আদর্শিক মনীষীদের রাজনৈতিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আকাবিরে 
দেওবন্দের হাতে গড়া এঁতিহ্যবাহী 
ংগঠন নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে 
আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন । তিনি ছিলেন 
বাংলাদেশ নেজামে পার্টি 
কক্সবাজার জেলা সহ-সভাপতি ও রামু 
উপজেলার সভাপতি ৷ নেজামে ইসলাম 
পার্টির সহযোগী সংগঠন ইসলামী 
ছাত্রসমাজের দায়িত্বশীল হিসেবে 
ছাত্রজীবন থেকেই দাদার সাথে আমার 
সাংগঠনিক বিষয়ে প্রায় যোগাযোগ হতো । 
পার্টির যে কোন কর্মসূচিতে তিনি আন্ত 
রিকভাবে শরীক হতেন, অভিভাবকত্ত 
করতেন । সাংগঠনিক তৎপরতায় এক 
সাথে অংশগ্রহণের স্মৃতি আমার 
হৃদয়াকাশে প্রোজ্জবল হয়ে থাকবে । 
এছাড়াও জাতীয়, মানবিক ও সামাজিক 
বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি কর্মতৎপর ছিলেন । 
হকের পক্ষে, বাতিলের প্রতিরোধে তিনি 
সামনের সারিতে থাকতেন । কক্সবাজারের 
দীনী আন্দোলনের বীরত্গাথায় যার নাম 
অবিস্মর সেই মাওলানা হাফেজ 
অছিয়র রহমান (রহ.)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর 
ইসেবে অসামাজিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে 
তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা সর্বজন 
স্বীকৃত । ২০১১ সালেও রামুতে সার্কাসের 
নামে যাত্রাসহ অশ্লীলতা বন্ধে তিনি বীর 
দর্পে রাজপথে নেমে আসেন । তাঁর বলিষ্ঠ 
নেতৃত্বে তেজোদীপ্ত প্রতিবাদী ভূমিকার 
ফলে প্রশীসন ওই সার্কাস বন্ধ করে দিতে 
বাধ্য হয়। বিয়ে আয়োজনের নামে 
মেহেদী আসরসহ যাবতীয় অপসংস্কৃতি, 
কুসংস্কার ও শিরক-বিদআতের রিরুদ্ধে 
তিনি ছিলেন আজীবন সং ও 
প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর । সুন্নাতে রাসুল (সা.)- 


তিনি ধৈর্যচ্যত হননি । উত্তম ধৈর্যের প্রকৃষ্ঠ 
নজির স্থাপন করেছেন । আল্লাহর এই প্রিয় 
বান্দাহ হাসি মুখেই এই _ পৃথিবীকে 
চিরবিদায় জানিয়ে অনন্ত জীবন বরণ 
করেছেন, যা সাত্যিকার মু'মিনেরই 
বৈশিষ্ট । “কবি আল্লামা ইকবাল যেমন 
বলেছেন, ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি 
ভাই তোদের তরে/মৃত্যুকালে মৃদু হেসে 
মৃত্যুকে যে বরণ করে ।' 

বর্ধীয়ান এ আলেমে দীনের ইন্তেকালে 
গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী, 
জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল- 
ইসলামিয়ার উপাধ্যক্ষ আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, ঢাকা বসুন্ধরা 
আল্লামা মুফতি আরশাদ রহমানী, মাসিক 
আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. আ.ফম 
খালিদ হোসেন, ঢাকা শায়খ যাকারিয়া 
আল্রামা মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ, 
কওমী মাদরাসা শিক্ষক ফেডারেশন 
সভাপতি মাওলানা আবদুল মাজেদ 
আতহারী প্রমুখ । 

উল্লিখিত ওলামায়ে কেরাম বলেন, 
মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার রেহ.) 
ছিলেন, একজন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ 
ও সমাজ সংস্কারক ৷ ইসলামী শিক্ষার 
আলো বিতরণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় তিনি অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন । শিরক-বিদআত ও অপসংস্কৃতির 
প্রতিরোধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার । 
তার ইন্তেকালে আমরা একজন প্রজ্ঞাবান 
আলেমে দীন ও দীনী রাহাবারকে 
হারিয়েছি । আমরা মহান আল্লাহর দরবারে 
মরাহমের রুহের মাগফিরাত ও দরজাত 
বুলন্দি কামনা করি । (আমীন) । 


নভেম্বর"১৬::4:::::::7) আত্তার্জহীদ ২৫ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানীর চিঠি 


[হামিদ মীর বিখ্যাত পাকিস্তানী সাংবাদিক ও কলামিস্ট | বর্তমানে তিনি 090 [০৮3 টেলিভিশনে 04119] 
[81]. নামে টকশোর উপস্থাপক । ১/১১ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর তিনি আফগানিস্তানে দুর্গম পাহাড়ে উসামা 
বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন । এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে জন কেরি, 


হিলারি ক্লিন্টন, টনি ব্রেয়ার, কলিন পাওয়েল, নেলসন ম্যান্ডেলা ও শিমন প্যারেজের মতো বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক 


নেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন । তিনি £দেনিক পাকিস্তান ও €দনিক আওসাফ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে 


দায়িত্‌ পালন করেন । পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তার সুচিন্তিত কলাম ছাপা হয় | বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম 


আলো ও টদনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় তার কলাম অনুদিত আকারে প্রকাশ করা হয় । হামিদ মীরের কাছে লিখিত 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (দো. বা.)-এর চিঠিটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে 


প্রকাশ করা হল । অনুবাদ করেছেন লন্ডন প্রবাসী লেখক মাওলানা মাহফুষ আহমদ- সম্পাদক] 


শ্রদ্ধেয় জনাব হামিদ মীর সাহেব! 
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি 
ওয়া বারাকাতৃহআমার প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকা 
সত্ত্বেও আপনার কলামগ্লো আগ্রহভরে 
আমি পাঠ করি । অনেক সময় পড়ে মুগ্ধ 
হই। কিন্তু সদ্যপ্রকাশিত এক কলামে 
আপনি কোনো এক বইয়ের উদ্ভৃতিতে এ 
কথা বর্ণনা করেছেন যে, শায়খুল ইসলাম 
হযরত মওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
সাহেব মাদানী (রহ.) এবং হযরত 
মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব 
(রহ.) মুসলিম লীগের পক্ষে ইলেকশনের 
জন্যে কায়িদে আযমের কাছে ৫০ হাজার 
রূপি দাবি করেছিলেন এবং তা না 
পাওয়ায় তারা মুসলিম লীগের বিরোধিতা 
শুরু করে দেন । 

আপনার মতো দায়িত্বশীল লেখকের 
কলামে এমন কথা পড়ে বড় কষ্ট হলো । 
আমি তো হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ 
শফী (রহ.)-এর অযোগ্য এক সন্তান এবং 
চিন্তা-চেতনায়, মন-মানসিকতায় হাকিমুল 
উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) এবং শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা শাবিবির আহমদ উসমানী (রহ.)- 
এর রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী; 
পাকিস্তান আন্দোলনে যাঁদের বিরাট 
অবদান রয়েছে এবং যাঁদের প্রশং 
আপনিও করেছেন । কিন্তু সাথে সাথে 
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এবং 


হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.)-এর 


হয়ে থাকুক না কেন, পাকিস্তান হয়ে 


জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও খোদাভীতি 


যাওয়ার পর তার সংরক্ষণ করা চাই ।' 


এবং উম্মাহর প্রতি তাদের নিংস্বার্থ দরদ 


এখন যেহেতু ওইসব বুযুর্গ দুনিয়া থেকে 


সকল মতাদর্শের লোকদের দৃষ্টিতে 
সবরকমের সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে । 
হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা যে 
ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিজের জান ও 
মালের তোয়াঞ্কা না করে যে অরান্ত 
পরিশ্রম করেছেন; যে ব্যক্তির সামনে এসব 
ইতিহাস থাকবে, সে একথা কল্পনাও 
করতে পারবে না যে, কোনো ধরনের 
আর্থিক প্রলোভন তাদেরকে ওই অবস্থান 
থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে, উম্মাহর 
দরদে পূর্ণ ধার্মিকতার সাথে তারা যা 
সঠিক ভেবেছিলেন । এমনিতেই 
মতপার্থক্যকে অপবাদ ও কুধারণার সীমায় 
পৌছানো সমীচীন নয়। বিশেষত 
মতপার্থক্য যখন হয় এমন বুযুর্গদের সঙ্গে; 
যাদের জীবন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও 
ধর্মপরায়ণতার অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছে । পাকিস্তান হওয়ার পর 
হযরত মাদানী (রহ.)-এর এমন উক্তি না 
জানি কত লোক তার থেকে শুনে রেকর্ড 
করেছে যে, প্রথমে এ বিষয়ে মতপার্থক্য 
হতে পারে যে, অমুক স্থানে মসজিদ হওয়া 
উচিত কি না? কিন্তু মসজিদ যদি তৈরি 
হয়ে যায় তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ সকল 
মুসলমানের ওপর ফরয । সুতরাং 
পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যে মতপার্থক্যই 


চলে গেছেন, তখন এরকম কথা বই- 
পুস্তকে লেখা এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচার 
করা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অভিযুক্ত যে, 
তারা তো জবাবদিহিতার জন্যে উপস্থিত 
নয় । অন্য কোনো মুসলমানের ওপর, 
বশেষত আল্লাহঅলা কোনো বুযুর্পের 
ওপর, বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র এবং পূর্ণ অনুসন্ধান 
না করে এমন আপত্তি উত্তাপন করা; যার 
খপ্তনে তার সারাটা জীবন অতিবাহিত 
হয়েছে, এটা শুধু একটা না জায়েয কর্ম তা 
নয়, বরং এর দ্বারা উম্মাহর মধ্যে আরো 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কিছু অর্জন 
হবে না । আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সব 
শোনাকথা প্রচার করা থেকে কঠোর নিষেধ 
করেছেন । সুতরাং আমি আপনার কাছে 
আশা রাখব যে, পরবর্তী কোনো কলামে 
এই অপবাদ থেকে আপনার দায়মুক্ত 
হওয়ার ঘোষণা করবেন । 


ওয়াস সালাম 

আপনার শুভার্থী 
মুহাম্মদ তকী উসমানী 
অনুবাদ: মাহফুয আহমদ 


সূত্রঃ মাসিক আল বালাগ, পৃ. ২৩-২৪, 
জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী _ মে ২০০৯ 
পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত । 
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রসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
আঙ্কারা গমন 


নিশ্ুপ ছিল না। এ সুযোগে ১৯২২ 


এ ভয়ও পরে কাজ করল না, 
প্রস্তীবনার পক্ষে গুটিকয়েক সদস্য 


আঙ্কারের জাতীয় নেতারা যখন 
নুরসীকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানালেন 


সালের ১ নভেম্বর আঙ্কারা সংসদের 


হাত তুললেন । অথচ ফলাফলে বলা 


এক ভাষণে মুস্তাফা কামাল 


তখন নূরসী এ অর্থে আঙ্কারায় আসতে 


উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা 


চাননি যে, অধিকতর ভয়ানক স্থান 


হল সবাই এতে সমর্থন দিয়েছেন 
এবং এ অসম্ভব মিথ্যাচারে সদস্যরা 


দেন এবং খিলাফতকে সীমিতভাবে 


ইস্তাম্বুল হতে পলায়ন করা হবে । তিনি 


থাকার অনুমতি দেন । প্রকৃতপক্ষে 


বারবার বলেছিলেন, আমি মনে করি 


মুস্তাফা কামাল খিলাফত অবলুপ্ত 


ইস্তাম্থুল হতে যুদ্ধ করাই আমার জন্য 


হতভম্ব হয়ে গেলেন । 
যাক এভাবেই সদাচারী সুলতান 


করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন যা কিনা 


প্রতিষ্ঠিত, 
সহানুভূতিতে 


সংগত | আঙ্কারার নবগঠিত জাতীয় 


আঙ্কারার সংসদই ঘোর বিরোধিতা 


সংসদ, যা ইস্তাম্বুলের সংসদের পাল্টা 


করে । বস্তুত খিলাফত থেকে 


বীরতে গর্বিত, 
সুলতান মুহাম্মদের মহানুভবতায়, 


গঠিত হয়ে মুক্তিসংগ্রামের তড়িৎ 
সিদ্ধান্ত নেওয়া আরম্ভ করে সেই 
সংসদের প্রধান মোস্তফা কামাল পাশা 


সালতানাত বা সরকারকে পৃথক 


সুলায়মানের শ্রেষ্ঠত্বে পরিপূর্ণ 


করার চেষ্টা কোনো দিন তুর্ক অমাত্য 


ও নেতারা মেনে নেওয়ার কথা না। 


বদীউষ্‌ যামানকে তিন তিনটি পৃথক 


হয়েছিল ১২৯৯ সালে ছোট সুগ্তত 


তাছাড়া এ ব্যাপারে ইসলামের 


চিঠিতে আঙ্কারায় আগমণের সবিনয় 
অনুরোধ জানালেন । পরিশেষে তিনি 


দৃষ্টিভঙিও পরিস্কার । এ ব্যাপারে 


নগরীতে, তা দীর্ঘ ৬২৩ বছর পর 
১৯২২ সালে শেষ হল। পুর্ব 


এক ইতিহাসবিদের বক্তব্য হচ্ছে, 


১৯২২ সালে ঈদুল আযহার কয়েক 
দিন পূর্বে আক্কারা যান । 


ইসলাম কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র হতে 
দীনকে পৃথক করার পক্ষপাতী নয় । 


১৯২২ সালের ২২ আগস্ট মিত্র 


স্বভাবসিদ্ধভাবেই আঙ্কারা সংসদের 


হতে আলবেনিয়া শাসনকারী তুর্কি 


বাহিনীর সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত 
হয় তুর্কি সেনাবাহিনী । অবশেষে 
আনাতোলিয়ার সম্মিলিত মিত্রবাহিনী 


সদস্যরা মুস্তাফা কামালের প্রস্তাবের 


জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এ উসমানী 


ঘোর বিরোধিতা করেন । মুস্তাফা 
কামালের মাধ্যমেই এ রাষ্ট্রকে 


২৯ সেপ্টেম্বর চরম পরাজয় বরণ 


চিরতরে ধ্বংস ও নষ্ট করার 


এতো 


করে নেয় ও আনাতোলিয়া শক্রমুক্ত 
হয় । যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে আক্কারার 


মিত্রপক্ষের আশা রূপলাভ করে । 


কামাল পাশাকে অবতীর্ণ হতে দেখে 


পরে মুস্তাফা কামাল ধমক দিয়ে 


সরকার ছিল কার্ধকর তাই 
মিত্রবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে 


বলেন, যে করেই হোক এ প্রস্তাব 
পাস হবে... এবং বিরোধীদের মাথা 


আঙ্কারার সরকার; যদি ইস্তাম্বুল 


ও প্রক্রিয়াতেই মাটিতে পড়ে যাবে ॥ 


ইউরোপীয় এঁতিহাসিক ডেভিউ 


হোথাম বলেছিলেন, 
৬৬181 4১1৪1011010, 85 
70111006. টি 00061 1৬101911107 
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“আতাতুর্ক যা তা 
অসামান্য । অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্র 
এতটুকু ধর্মনিরপেক্ষ হয়নি যা তুরস্ক 
হয়েছিল । গৌড় মুসলমানেরা 
তুরক্ষের ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বধর্ম 
ত্যাগ করা এবং আতাতুর্ককে স্বধর্ম 
বিদ্বেষী বিবেচনা করে ॥ 


খিলাফতের বিলুপ্তি ও নব্য তুরস্ক 

১৯২২ সালের ১৬ নভেম্বর উসমানীয় 
সুলতান ও খলীফা ওয়াহিদ উদ্দীনকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে আবদুল মজীদকে 
খলীফা নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসনের সঙ্গে এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও 
সামরিক স্থাপনার ব্যাপারে খলীফার 
কোনো প্রকার সংশ্রবই রইল না । 

১৯২২ সালের গ্রিস-তুরক্ক যুদ্ধ তীব্র 
আকার ধারণ করল । এ ক্ষেত্রে 
মুস্তাফা কামালের কৃতিত্ব _ স্বীকার 
করেই নিতে হয় যে, খিলাফত 
বিলুপ্তির রাজনৈতিক চক্রায়নের 
পাশাপাশি জাতীয় মুক্তিবাহিনী 
নেতৃত্বের অবকাশ তিনি বের করে 
নেন। তুরক্ষের সেনাবাহিনী 
অবশেষে তৃতীয়_ বৃহত্তর _ শহর 
ইজমির হতে আগ্রাসী গ্রিক বাহিনীকে 
পুরুরুদ্ধার করে নেয়। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের গালিপোলি যুদ্ধের সাফল্য 
যেমন মুস্তাফা কামালকে জাতীয় 
চরিত্রে অধিষ্ঠিত করে এবং যার পথ 
ধরে তিনি সালতানাত বিলুপ্ত করেনঃ 
ইজমিরের যুদ্ধে তার অনুগত 
সৈন্যবাহিনীর বিজয় তাকে ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং তিনি 
খিলাফত ধ্বংসের মোক্ষম সুযোগটি 
পেয়ে যান । এটি ইতিহাসই স্বীকার 
করে যে, গ্রিক আগ্রাসীদের সঙ্গে 
তুরক্ষের জাতীয় সেনাবাহিনী যে 
লড়াই করে তাও ছিল ঘোষিত 
জিহাদ এবং একমাত্র ইসলামের 
মন্ত্রেইে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা 
হয়েছিল । যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
বিরাট সংখ্যক ধরমীয়ি নেতার বিশ্বাস 


যে, সম্ভবত এ কারণেই মুসলিম 


খিলাফতের উচ্ছেদ মুসলিম উম্মার 


সেনাদল স্বগাঁয় সাহায্য লাভ 
করেছিল । অথচ যুদ্ধে বিজয়কে 


জন্য কেন মনোবেদনার কারণ ছিল? 
ইসলামের খিলাফতের ধারণা একটি 


ন্যক্কারজনকভাবে ছিনতাই করেন 


প্রতিষ্ঠিত ধারণা | পবিত্র কুরআনে এ 


মুস্তাফা কামাল ও তার অনুগত 
সেনাপ্রধান ইসমত যুনুনু । 


খিলাফতের ধারণা প্রদত্ত হয়েছে 


এবং একক উম্মাহভিত্তিক 
বদীউফ্‌ যামান তার স্মৃতিচারণ খিলাফতের ধারণা হাদীসে প্রকট । 
ইতিহাসের পরিমাপে ইসলামের 


করতে গিয়ে বলেন, “১৯২২ সালে 


আমি যখন আঙ্কারায় গিয়ে পৌছাই 


খিলাফতের সুচনা মদীনা সনদের 


তখন দেখি জনগণের বিশ্বাসের 
মনোবল খুবই উঁচু । কারণ সম্প্রতি 


পর থেকেই এবং এর অবলুপ্তি 
১৯২৩ সালে । যদিও মধ্যবর্তী সময়ে 


ইসলামের সৈন্যরা গ্রিক আগ্রাসন 


কিছু কিছু খলীফা নামধারী সুলতান 


রুখে দিয়েছে । কিন্তু আমি দেখলাম 


কুরআনের ভাষ্য হতে দূরে চলে 


মায়াময় 


বিশ্বাসহীনতার ঘ্ৃণাপ্রবাহটি মিথ্যা গিয়েছিলেন, তবুও কুরআন 
ভঙ্গিতে তাদের মনকে নির্দেশিত খিলাফত ছিল, আর 
বিষময়, ধ্বংস ও বিভ্রান্ত করবার উপশমের অবকাশও ছিল । তাই 


প্রয়াস চালাচ্ছে । হে আল্লাহ! আমি 


উসমানীয় সালতানাদের উচ্ছেদ 


বললাম, এ ধারা তো বিশ্বাসের 


মুসলিম উম্মাহর কাছে শুধু একটি 


স্তম্তগুলোকে ক্ষতি করেছে । আঙ্কারা 
সংসদেও বিভক্তি নেমে আসে । 


গৌরবজনক ইতিহাসের অবলুপ্তি 
মাত্র, কিছু খিলাফতের অবলুপ্তি হচ্ছে 


মুস্তাফা কামাল পাশা খিলাফত 
বিলুপ্তির আহ্বান জানালে বিরোধ 
শুরু হয় । 


উম্মাহর অবলুপ্তি। খিলাফতের 
অঞ্চল একটি বৃহত্তর রাক্ট্র-ব্যবস্থা, 


কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্্‌ 


মুদ্রা ও অর্থ-ব্যবস্থা এবং শরীয়ার 


প্রদানের ব্যর্থতার জন্য খলীফা 
ওয়াহিদ উদ্দীন যখন অভিযুক্ত হলেন 
তখন খিলাফতের বিরোধীরা 


অধীনে থাকবে । শুধু সীমিত 
প্রশাসনিক স্থায়ভ্তশীসনভিত্তিক রাষ্ট্র 
গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে 


মুক্তিসত্রামের অব্যবহিত পরপরই 


প্রত্যেক মুসলমান ভাই এবং একে 


সক্রিয় হয়ে উঠল । বস্তুত তুরক্ষের 


অপরকে পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত 


জাতীয় মুক্তিসগ্রাকে আপামর 


করার অবকাশ নেই । এ সুদৃঢ় ধারণা 


মুসলিমসমাজ খিলাফতের জন্য 


প্রতি বছর এখনো ১০ জিলহজ 


লড়াই গণ্য করেছিল । ফলে 


আরাফাতের ময়দানে উলে ওঠে; 


ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া আরব হতে 


কিন্তু খিলাফতের অভাবে এ 


প্রচুর সমর্থন-সাহায্য তুরস্কের 


অনুভবের কোনো বাস্তব মূল্য 


মুক্তিসংখ্ামে গৃহীতও হয় এবং 
মুস্তাফা কামাল পাশা মুসলিমবিশ্বে 


থাকেন | সম্ভবত এ কারণেই আদি 
জায়নিষ্ট আন্দোলনের উদ্ণাতা কন্টর 


এভাবে পরিচিতও হন । ভারতের 
কংগ্রেসের নেতারাও এমনকি 


ইহুদি নেতাদের একটি স্বপ্ন ছিল, 
কিভাবে এ খিলাফত ধ্বংস করা 


গান্গীজী স্বয়ং এ আন্দৌলনকে 
সমর্থন দান করেন এবং আলী 


সম্ভব হয় । খিলাফত যেন এরপরও 
থেকে যায় সে জন্য মিসর ও ভারত 


ভ্রাতৃদ্ধয়ের খিলাফত আন্দোলনের 


হতে দুটি উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ 


সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর অসহযোগ 


আঙ্কারায় আসেন এবং মুস্তাফা 


আন্দোলনের সুচনা করেন । কিন্তু 
পরবতীঁতে দেখা গেল যে, মুসলিম 


কামাল পাশাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করেন যে, মুসলমানদের ১৩০০ 


উম্মাহ খিলাফত রক্ষার জন্য এ 
মুক্তিসংগ্রামের মঙ্গল প্রার্থনায় প্রণত 


বছরের এঁতিহ্যবাহী খিলাফত যেন 
ধবংস না করা হয়। এমনকি তারা 


ছিল । এ মুক্তিসংগ্রামের অব্যবহিত 


প্রয়োজনে কামাল পাশাকে খলীফার 


পরপরই সে খিলাফতের উচ্ছেদ 
হল । 


পদ গ্রহণেও অনুরোধ জানান ৷ কিন্ত 
খিলাফতের অস্তিত্বের যেকোনো 


নভেষ্র'১৬ জু আত্তর্তহীদ ২৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রত্তাবনা মুস্তাফা কামাল পাশা 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন । 


জাতীয়তাবাদের অভিশপ্ত বীজ 


এ দুনিয়ায় গাজী ও শহীদদেরকে 


ছড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে 


তুর্কিদের উসমানী খিলাফতই ছিলো 
মুসলিমবিশ্বে ইসলামী খিলাফতের 
সর্বশেষ প্রতিনিধি । হারামাইন, 
হিজায ও আরববিশ্ব ছিলো বিশাল 
উসমানী খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত ৷ 
বলাবাহুল্য যে, এটা খিলাফতে 
রাশিদা ছিলো না, কিন্তু ছিলো 
ইসলামী খিলাফতের অবশিষ্ট এবং 
মুসলিমউম্মাহর এঁক্য ও শক্তির 
প্রতীক । তাই ইহুদি-খিস্টান চক্র 
শুরু থেকেই তৎপর ছিলো উসমানী 
খিলাফত ধ্বংসের কুট চক্রান্তে । 
শেষ দিকে উসমানী খিলাফত যখন 


সংস্থার 
প্রতিনিধিদল তুর্কি খলীফা সুলতান 
আবদুল হামীদ খানের কাছে প্রস্তাব 
নিয়ে আসে যে, সকল বৈদেশিক খণ 
তারা পরিশোধ করবে, তদুপরি জঙ্গি 
নৌবহরের আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় 
অর্থায়ন করবে; বিনিময়ে বেশি কিছু 
নয়, ফিলিস্তীনে একখণ্ড বাসভুমি 
তাদেরকে “দান করতে হবে । 
সুলতান আবদুল হামীদের অনেক 
দোষ-দুর্বলতা ছিলো, কিন্তু এ প্রশ্নে 
তিনি মর্দে মুমিনের পরিচয় 
দিয়েছিলেন । ইহুদিদের প্রস্তাব 
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি 


বলেছিলেন । যা বলেছিলেন 
ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
রয়েছে । বলেছিলেন, আমার 


দুর্বলতা তোমরা বুঝতে পেরেছো, 
তাই অর্থের প্রলোভন দেওয়ার 
দুঃসাহস করেছো, কিন্তু আমি তো 
এর বিনিময়ে ফিলিস্তিনের একমুটো 
বালুও তোমাদের দেবো না 1 

প্রলোভনে যখন কাজ হলো না তখন 
ইহুদিচক্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো, 
যেকোনো মুল্যে উসমানী খিলাফত 
ধবংস করেই তারা ক্ষান্ত হবে । শেষ 


স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায় । 


মোস্তাফা কামালের সম্মুখে 

এ দিনগুলোতে বদীউয্‌ যামান 
আঙ্কারায় এসে সুখী হতে পারেনি । 
কারণ তিনি দেখলেন, অধিকাংশ 
লোকই নামায আদায় করে না, বরং 
নামায আদায়ে নিরুৎসাহিত করা 
হচ্ছে । অনুরূপভাবে মোস্তাফা 
কামাল পাশার কাজ-কর্ম ও আচার- 
আচরণ ইসলামবিরোধী । এ জন্য 
তো মুক্তিসংথাম হয়নি । যা তাকে 
মর্মাহত করলো, তাই তিনি ১৯ 
জানুয়ারি ১৯২৩ সালে সং 
প্রতিনিধিদেরকে সম্বোধন করে 
একটি প্রতিবেদন লিখেন । যাতে 
তিনি সংসদ প্রতিনিধিদের ইসলামের 
হুকুমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 
তা নিম্নরূপ: 

“হে ইসলামের মুজাহিদগণ! এ 
ফকীর আপনাদেরকে কিছু নসীহাত 
শ্রবণের জন্য অনুরোধ করছি । 

এ বিজয় আপনাদের জন্য পরিপূর্ণ 
ইলাহী নিয়ামত, আর ইলাহী 
নিয়ামত আপনাদের কাছ থেকে 
শুকরিয়া চায়, যাতে নিয়ামত 
অব্যহত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। 
অন্যথায় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় 
না করলে নিয়ামত হাতছাড়া হবে । 
যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের 
মাধ্যমে কুরআনকে শক্রর হাত থেকে 
রক্ষা করতে 


আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
কুরআনের সুনিশ্চিত হুকুমকে মানার 
দ্বারা সেই নুরানী দলগুলোর বন্ধু 
হওয়ার চেষ্টা করার জন্য উচ্চ 
সাহসিকতা অত্যাবশকীয় । অন্যথায় 
এখানের উচ্চপদস্থ সেনাপতি হলেও 
ওখানে একজন সাধারণ সৈনিকের 
কাছ থেকে নুরানী সাহায্যের জন্য 
বাধ্য হবে। কারণ এ মূল্যহীন 
দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদার এমন 
কোনো গুরুত্ব নেই যে, বুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষদেরকে তা পরিপূর্ণ অন্তুষ্ট 
করবে এবং একে তাদের মূল লক্ষ্য 
বানাবে । 

এ মিল্লাতে ইসলামের দলগুলোর 
মধ্যে যেসব দল নামাযহীন থাকুক 
অথবা ফাসিক থাকুক না কেন 
তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা দীনদার 
হোক তা আশা করে । যেহেতু পূর্ব 
কুরদিত্তানে সকল সরকারি 
ব্যক্তিবর্পণের নিকট প্রথম প্রশ্ন তারা 
নামায পড়ছে কি না? যদি নামায না 
পড়ে, তাহলে যতই শক্তির অধিকারী 
হোক সকলের কাছে অবিশ্বাসের 
পাত্র হবে । 

এক সময় বায়তুশ শাবাব নামক 
শহরে আন্দোলন চলছিল । আমি 


জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এ 
আন্দোলন? তারা বললেন, গভর্নর 
নামায পড়ে না। এ রকম 


দীনহীনদের কি করে আনুগত্য করা 
যায়ঃ অধিকন্ত যারাই এ আন্দোলন 
করছে তারাও নামায আদায় করে 
না। 

নবীদের অধিকাংশের পূর্বে আগমণ 


এবং দার্শনিকদের পশ্চিমে আগমণ 


এর আদায় করা 
দরকার । যাতে তার বরকতে 


আযিলী তাকদীরের একটি লক্ষণ যে, 
পূর্বে উন্নতি ও অগ্রগতি দীনও 


আপনাদের ওপর উদীত এ বিজয় 
খুবই সুন্দর ভাবে অব্যাহত থাকে । 
আলমে ইসলামকে সুখী করে তাদের 


পর্যস্ত তাদের চক্রান্ত সফল হলো 


মুহাববত ও সম্মানও আপনারা অর্জন 


আরবশীসকদের বিশ্বাসঘাতকতায় । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একপর্যায়ে হিজায, 


করেছেন । কিন্তু এ সম্মান ও 
মুহাববতের ধারাবাহিকতা রক্ষার 


সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, জর্দানসহ 


জন্য ইসলামের নিদর্শনগ্তলোকে 


সমগ্র আরববিশ্ব তুর্কি খিলাফতের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে | ইংরেজ- 


মানতে হবে । কারণ মুসলমানগণ 
শুধু ইসলামের খাতিরেই আপনাদের 


ইনুদিচক্র আরবদের মাঝে আরব 


ভালোবাসে । 


কালভেদ দ্বারা হবে।, আকল বা 


একটি কার্যকর পন্থা দান করুন । 
অন্যথায় আপনার সকল কর্ম বাহ্যিক 


ও ফলহীন হবে । 
মনে রাখবেন, এ সময় 
জামায়ীতবদ্ধতার সময়, আমাদের 


সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা 
রাখতে হবে । কারণ নিশ্চয়ই তিনি 


নভেষ্র'১৬ -_____'। আত্তর্তহীদ ২৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
উত্তম 


কর্মবিধায়ক । 


খ্রিস্টান জগতের গভীর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতার কারণ হয়েছিল এবং তারা 


এ প্রতিবেদনটি প্রতিনিধিদের মাঝে 
বিতরণ করা হলো । এর প্রভাবে ৬০ 
জন সংসদ প্রতিনিধি ধর্মীয় আচার- 
আচরণের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো 
নামায প্রতিষ্ঠা করতে শুরু 


স্থানান্তরিত হয়ে যান । 
মোস্তাফা কামাল এ প্রতিবেদনে খুশি 
ছিলেন না। তিনি বদিউজ্জমানকে 


আরম্ভ হল। তুরক্ষের প্রধান 


তুর্কি জাতিকে ভেতর দিয়ে হত্যা 


প্রতিনিধিকে ব্রিটিশ নেতা লর্ড কার্জন 
ঠ 
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করে এ জাতিকে চিরতরে পঙ্গু করে 
দিয়েছিল । বিটেনের একটি 
কুটনীতিকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। তা 
হচ্ছে পৃথিবীতে সামরিক অর্থে 
তাদের বিজয় খুব বেশি অর্জিত 
হয়নি । তাদের কাজই ছিল প্রতিটি 
বিরোধী শক্তির অভ্যন্তরে 
“বিশ্বাসঘাতক গড়ে তোলা এবং তার 
মাধ্যমে সে শক্তি ধ্বংস করা । ভারত 
উপমহাদেশে মীর জাফরের শুধু 


ডেকে পাঠালেন । তাদের মাঝে 
বিশাল বাগবিতপ্তা হলো । মোস্তাফা 


'যদি তুরস্ক নিজ হাতে ইসলামের 


লোভ ছিল নবাবের পদটির, আর 


সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে 


কামাল বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে 
আপনার মতো একজন ভালো 


এবং তার সমস্ত মূল্যবোধ 
সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করে দেয় তবেই 


আলিম আমাদের প্রয়োজন । 


তারা আমাদের সঙ্গে যথার্থ একাত্ম 


আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত হতে 


কিছু নয়। কিন্তু তুরক্ষের “মীর 
জাফরের অন্তরের প্রশান্তিই ছিল 
ইসলামের ভিত্তিকে তছনছ করে 
দেওয়ার । 


হবে ও খিস্টান জগতের শ্রদ্ধা ও 


অবশেষে সে ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলো 


উপকৃত হওয়ার জন্যই আমরা 


কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে এবং 


আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে 


এর পরে তারা যা চায় আমরা তাই- 


ছিলাম | কিন্তু আপনি যে কাজটি 


ই তাদেরকে দেব ।' 


প্রথম করলেন সেটি হলো নামাযের 
কথা । সুতরাং এখানে আপনার প্রথম 


তার প্রস্তাবনায় মুস্তাফা কামাল সাগ্রহ 
সম্মতি প্রদান করলে তুরস্কের প্রধান 


প্রয়াস হলো এ পরিষদীয় লোকদের 


প্রতিনিধি ইসমত যুনুনু পুনরায় লর্ভ 


মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা । বদীষ্‌ 


কার্জনের সঙ্গে লাওসেন-এ দেখা 


যামান তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে 


করেন । লর্ড কার্জন নির্ভীবনায় 


তীক্ষ ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন, 
সবচেয়ে উজ্ভ্ল সত্যতা হলো 
নামায । সুতরাং যে ব্যক্তি নামায 
তি করে না সে হলো 
বিশ্বাসঘাতক আর বিশ্বাসঘাতক 
হলো প্রত্যাখ্যাত । 
তাই মোস্তাফা কামাল ভাবতে 
লাগলেন কীভাবে বদীউয্‌ যামানকে 
আঙ্কারা থেকে সরানো যায় । তিনি 
স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 
তাকে পূর্ব প্রদেশগুলির সাধারণ বক্তা 
নিযুক্ত করতে চাইলেন । এজন্য 
তাকে দিতে চাইলেন প্রলুন্ধকর অর্থ ৷ 
কিন্ত সাঈদ নুরসী এ আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করেন । 
মুক্তিসংগ্রামের প্রকৃত তথ্য ও সত্য 
নিয়ে তখন তুমুল বিতপ্তা চলছে । 
ফ্ুন্টে অংশগ্রহণকারী এক বিরাট 
অংশ সমগ্র মুক্তিসংগ্রামে কামালের 
একক নেতৃত্ব অস্বীকার করল । 


ইসমত যুনুনুকে বলন যে, 
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“সত্য ঘটনা হচ্ছে তুর্কিরা আর 
কোনো দিনও তাদের আগের 


আসল | বহু বিরোধী তখন জীবনের 
ওপারে, আঙ্কারার গ্রান্ড আাসেম্বলিতে 
তখন নব্য কল্পবিলাসীদের বড্ড 
বেশি দাপট । এ অবস্থায় কোনো 
নির্ধারিত বিতর্ক ছাড়াই খিলাফত 
বিলুপ্তির বিল পাশ হয় সংসদে 
১৯২৪ সালের ১ মার্চ তুরক্ষের 
সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত 
বিলুপ্তির ঘোষণা করলে সমগ্র 
মুসলিমবিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। 
খলীফা আবদুল মজীদকে ওই 
রাতের মধ্যে ইস্তাম্থুল ত্যাগ করার 
নির্দেশ দেওয়া হয় । একটি মাত্র হাত 
ব্যাগ নিয়ে ওই রাতে পদব্বজে 
আবদুল মজীদ স্বপ্নের ইস্তাম্বুল ত্যাগ 


শক্তিমত্তা সঞ্য় করতে পারবে না, 


করেন । খলীফা আবদুল মজীদকে 


যেহেতু তাদেরকে আমরা ভেতর 


কিভাবে ইস্তাম্বুল থেকে বের করা 


দিয়ে হত্যা করে দিয়েছি ॥ হয়েছিল, এ বর্ণনার ব্যাপারে 
বস্তুত ৬০০ বছরের উসমানীয় মতভেদ আছে । ১৯৫৩ সালে লন্ডন 
তুর্কিরা ক্রসেডারদের ইসলাম হতে প্রকাশিত তকিউদ্দীন আল- 
উচ্ছেদের আক্রমণ শুধু রোধই নাবাহানীর 7.০ [5191710 56০-এ 
করেনি, ভিয়েনা পর্যন্ত দখল করে লেখা হয়েছে, সম্পূর্ণ অপদস্ত 
ইউরোপের অন্তস্থলে পৌছে অবস্থায় আবদুল মজীদকে ন্যুনতম 


পুনুরুদ্ধার করে তারা বিশ্বমুসলিম 
ভ্রাতৃত্ব ও এক্য ফিরিয়ে এনেছিল । 
ইসলাম হতে তুর্কিদের চিরতরে 
বিচ্ছিনন করার গভীর ষড়যন্ত্র তাই 


পশ্চিম সীমান্ত পথে বের করে 
দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ড. 
শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমানের 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


উসমানী সালতানাত গ্রন্থের তথ্য 


নাস্তিকতার বিস্তার রোধ ও 


বইটি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং তুরক্কে 


অনুসারে নব্য তুরস্কের রিপালিকান 


মূলউৎপাটন করা সম্ভব হয় ।তিনি এ 


আরবি ভাষায় দক্ষ ও আরবি 


গার্ডেরা সসম্মানে মুসলিম সুনী 


বইটি আরবি ভাষায় রচনা করেন । 


জগতের শেষ খলীফাকে সীমানা 
পাড় করিয়ে দেয় । 

অবশেষে 11015 19 107 
1৬105191018. 1810791 2810091191790 
079 19181110 9৪96 81070 079 
[91811010 $599107, 8170 11 19 
[0190০ 93690011519] ৪. 09131191191 
9086০ 8170 ৪. 08191691191 95309100. 
735 09900951176 009 1[91817010 
986০. 176 79101190 06 01:6817 
96 01909119915 ৮/1)101) 11195 
1190 10010190 ৪৮০1 31106 079 
01015800175. 

“এভাবেই মোস্তাফা কামাল ইসলামী 
রাষ্ট্র ও ইসলামী ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে 
তার স্থলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার সূচনা করলেন । ইসলামী 
রাষ্ট্র ধ্বংস করে তিনি কাফেরদের 
(অবিশ্বাসী) স্বপ্ন পুরণ করলেন, যা 
তারা সময় হতে দেখে 


ইস্তাম্ুল ও আঙ্কারায় অবস্থানকালে 
সাঈদ নুরসী আরবি ও তুর্কি ভাষায় 
কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন । আরবি 
ভাষায় তার প্রথম বইটি ছিল 
ইশারাতুল ইণজায যা তিনি রাশিয়ার 
লিখেছিলেন । এরপর ১৯২১ সালে 
তিনি কাহিল ইযাজ ফিল মানাতিক 
বইটি প্রকাশ করেন । আঙ্কীরায় 
অবস্থানকালে তিনি লিখেছিলেন 
যায়লুল যায়ল ও হুবাহসহ বেশকয়টি 
আরবি বই । তুর্কি ভাষায় তিনি 
১৯২৩ সালে প্রকাশ করেছিলেন 
আস-সুনুহাত । এ বইগুলোতে তিনি 
আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের 
পক্ষে অকট্য প্রমাণাদি আনয়ন 
করেন । পাশ্চাত্য অনুরক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে দীন হতে যে দুরত্ব নাস্তিকতা 

সংশয়ের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল 
তা রোধ করতে তিনি প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । এরই ধারাবাহিকতায় 
তিনি ১৯২২ সালে বলিষ্ঠ যুক্তি ও 
সুতীক্ষ প্রমাণ সম্বলিত রিসালাতুত 
তাবীআ রচনা করেন । যাতে 


বইটিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াতের নূরের দ্বারা আল্লাহর 
অস্তিত্ব ও একত্ববাদকে প্রমাণ 


ভাষাচর্চা করার লোক ছিল খুবই 
কম । তাই তিনি নাস্তিকতার এ 
সংশয়বিস্তার রোধে পুনরায় কিছুটা 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ বইটি তুর্কি 


করেছিলেন । কিন্তু বইটি আরবি 


ভাষায় রচনা করেন । যাতে তিনি 


ভাষায় রচিত হওয়ায় এর দ্বারা 


তার শাণিত যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিবাদ ও 


নাস্তিকতার প্রতিরোধ ও মানুষের 
মস্তিষ্কে এর প্রভাব বিস্তার রোধে যে 
প্রয়াস তিনি চালিয়েছিলেন তা খুব 
একটা কার্ধকর হলো না। কারণ 


বস্তবাদসহ নাস্তিকদের দীতভাঙ্গা 
জবাব প্রদান করেন । 


!চলবে। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শসবলিম ৬ মাসের খাহক হতে 


হয়। 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021, 
8100181৩081 


1২০5)091 
11370 


06061থ1 ])0$ 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


79/ 07, থগাগা, 
00081, [াথ1), 0, 
07811, /১12118015191, 
910. 48912] ০00100109. 


11.1700 111100 


13000199810 & 40100 000011195, 11.2200 1151600 


10110. /1001108 1052550 1151900 


/১0508]18,. 1101800 1001160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদু্লাহ 


!মুবাশ্বির নাধির । সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক ॥ যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো তার অলি-গলি, 
অন্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশিরের কোনো গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাত্ের 
বিচার-বিশ্রেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেভ্াকে তিনি তীর ও 


ধারালো প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন ॥ তার লেখায় দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই ॥ লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত গ্রন্থ 
সাহাবাযুগের রাজনীতিপরবাহ: ইতিহাসের পুনাঠ: খালিচোখে খোলাচোখে (আহ্‌দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে 
নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ নয় বরং ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দাড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন 
পাঠক এ লেখার ছব্রেছত্রে আলোড়িত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস | মূল উদ্র্তে লেখা গ্রন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে মাসিক 


আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের লেখাটি অনুবাদ করা হলো_ সম্পাদক] । 


অধ্যায়-১ 
ইতিহাসের তথ্য: যাচাই ও বিশ্লেষণসূত্র 
এ অধ্যায়ে আমরা জানবো 


ইতিহাসের তথ্যগুলো কোন্‌ কোন্‌ সূত্রে 
আমরা পেয়েছি? সেসব সূত্রের চিত্র-চরিত্র 


বিস্তারিত বিবরণ নোট করে । পরবর্তী 
সময়ে তা বর্ণনা করে । কোনো ঘটনার 


কেমন? তথ্যগুলো আমাদের সময়কাল 


ই তথ্যাবলি কীভাবে বিন্যস্ত 


২. কা ইতিহাসের ঘটে এবং 
ঘটানো হয়? ০ 

৩. জিনতা তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছায়ঃ 

৪. ইতিহাসের তথ্য বিচার-বিশ্রেষণের 
পন্থা কী? 

অধ্যায় শেষে আমরা ইতিহাসের বর্ণনাকে 

যাচাই-বাছাই ও সত্যাসত্য পরখ করার 

একটি সাধারণসূত্র সম্পর্কে অবগত হতে 


আমাদের সামনে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে 
ওঠে । আরও জানবো কীভাবে ইতিহাসের 


তথ্য সাজানো হয়? সাহাবাযুগ সম্পর্কে 


আহরনের পন্থা সম্পর্কে 


পর্যন্ত অবিকৃতভাবে এসেছে তোঃ 
ইতিহাসশাস্ত্রের সেই মানদণ্ড 
(১:০০০15)-ই বা কী যার সাহায্যে 
আমরা তথ্যগুলোকে যথাযথভাবে যাচাই 
করতো পারবো? তথ্যগুলোর সত্যাসত্য ও 
বিশ্বাসযোগ্যতা (£01000010111010105) 
সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবো? 


ইতিহাসের তথ্যাবলি 
কীভাবে বিন্যস্ত হয়? 
ইতিহাসের তথ্য - যে যুগেরই হোক - 
বিন্যাসের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে । এ 


প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে সে সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো রহস্যের আড়ালে 
থাকে, বাস্তব সত্য অপ্রকাশিত থেকে 
যায় । যখন প্রত্যক্ষদশী থাকে তখন তারা 
যার যার দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ ও 
কমবেশি মনের মাধুরী মিশানো রঙে আর 
স্বভাবসুলভ ঢঙে তা সাজায় । মানুষের 
স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
হলো সে কোনো ঘটনার খুটিনাটি, 
আদ্যেপান্ত সবক"টি দিক স্মরণ রাখে না 
বরং সে ঘটনাকে নিজের অভিরুচি, 
অনুরাগ-বিরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
দেখতে চায় ৷ যেমন ধরুন, একটি খুনের 


ধাপগুলো পেরিয়ে তা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত 
পৌছায় । ধাপগুলো নিয়নরূপ: 


প্রথম ধাপ: ঘটনা ও 

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য 

যেকোনো ঘটনা যখন ঘটে এর কিছু লোক 
এর প্রত্যক্ষদর্শী থাকে । তারা ঘটনার 


ঘটনা ঘটলো । একজন প্রত্যক্ষদর্শী 
সম্পর্কে চমতকার বয়ান দিলো 
কিন্তৃহত্যাকাশ্রে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে 
পারলো না। কারণ সে ব্যাপারটিকে সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করছে না । এমনটি সে ঘটনার যথাযথ ও 


নভেম্বর'১৬ লা আত্তার্তহীদ ৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রাসঙ্গিক বর্ণনাও নোট করতে সক্ষম নয় । 
অথচ অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর বেলায় দেখা 
যাবে সে খুনির বিস্তারিত আকার-অবয়ব 
বর্ণনা করতে পারবে না কিন্তু খুনের বর্ণনা 
যথেষ্ট নিখুত ও বিস্তারিতভাবে দিতে 
সক্ষম ৷ কারণ স্বভাগতভাবে সে ওদিকটায় 


হয়। বিভিন্নভাবে প্রমাণাদি যোগাড়ের 
চেষ্টা চলে । 


উঠা পুর্ণাঙ্গ চিত্র দাড় করানো 


আমেরিকা ও ইয়াহুদিদের যোগসাজস 
মাত্র । অন্যদিকে আমেরিকার অবস্থান ও 
বক্তব্য হলো, এটি আল কায়েদা 
ঘটিয়েছে । এভাবে গুরুত্পূর্ণ ঘটনাগুলোর 


পর সংগৃহীত তথ্যগুলোর 
রাম পুরো ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 


সমধিক মনোযোগী ও কৌতুহলী ছিলো । 
এমন ক্ষেত্রে যদি মারণাস্ত্র বিষয়ে 


দীড় করানো হয়। টুকরো টুকরোগুলো 
পাশাপাশি সাজিয়ে চেষ্টা করা হয় প্রকৃত 


কৌতুহলী কেউ একই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 
হয় তাহলে খুনের অস্ত্রটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি 
বিবরণ দেবে । এমনও হতে পারে যে, 


ঘটনার স্বরূপ উন্মোচনের । ব্যাপারটি 
11958জ 00821০-এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে । 


ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ 
করা যায়। 


চতুর্থ ধাপ: ঘটনার ধারাবাহিকতাকে 
ইতিহাসের রূপ দেওয়া 


ঘটনার বয়ান যখন বিন্যস্ত করা হলো এর 


যেখানে একটি ছবির আলাদা আলাদা 


প্রত্যক্ষদশীদের কেউ খুনিকে চিনে 
ফেলেছে কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা 
ভয়-ভীতির কারণে সে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও 


ক্ষুদ্রাশ যথাযথভাবে জোড়া লাগিয়ে 
ছবিটির পরিপূর্ণ অবয়ব তৈরি করা হয়। 


পরবর্তী ধাপের কাজ হবে ধারাবাহিকতা ও 
পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্ক বর্ণনা করা । 
সাধারণত কাজটি ইতিহাসবিদদের এবং 


ইতিহাসের তথ্য বিন্যাস ঠিক তেমনি; 


এর জন্য তারা ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন । 


বিকৃত তথ্য সরবরাহ করবে | এ-কারণেই 


বর্ণনাকারীদের তথ্যের আলোকে ঘটনার 


একই ঘটনার একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিস্তারিত বর্ণনার কোনো না কোনো 


বিমূর্ত ছবি দীড় করানো । তবে এখানে 
ব্যতিক্রম দিকটি হলো, এতে একাধিক 


গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় 
ইতিহাসের তথ্যবিন্যাসের প্রথম ধাপটি 
সম্পন্ন হয় ৷ ঘটনা সংঘটনের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বড় জোর দিন-কয়েকের মধ্যে এ 
ধাপটি সম্পন্ন হয় । 

আজকের যুগে আপনি দেখবেন, কোনো 
ঘটনা সংঘটিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে 


চিত্র তৈরি হবার অবকাশ আছে । যদি 


এভাবেই আমরা ইতিহাসকে যুগপরম্পরায় 
একটি চলমান কাজ হিসেবে দেখতে 
পাই । এ ক্ষেত্রে ইতিহাস-রচয়িতার নিজস্ব 


দৃষ্টিভঙ্গি ও রিতা আড়ালে 


বর্ণনাকারীদের তথ্য পরস্পর বৈপরিত্যপূর্ণ 
হয় অথবা অন্য কোনও প্রমাণ 


অনুঘটকের কাজ করে । একটি উদাহরণে 
আমরা চোখ বুলাতে পারি । নিজের 


(61৫০7০০) যদি ভিন্ন কথা বলে; তখন 


ভাইদের সঙ্গে আওরঙ্গজেব আলমগীরের 


ঘটনার একাধিক চিত্র তৈরি হতেই পারে । 
এটা ঠিক চোখের ধাধার (000০1 


পারস্পরিক সংঘর্ষে ভাইয়েরা সকলেই 
প্রাণ হারায় । সেক্যুলার শ্রেণির 


[11051017) মতো | যেখানে একটি ছবি 


ংবাদিক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির 
হয়ে দ্রুতই এর রিপোর্ট তৈরি করে নেয় । 
প্রত্যক্ষদশীদের বর্ণনা নোট করা হয়। 
সরকারি রেকর্ড ছাড়াও পত্র-পত্রিকা ও 
গণমাধ্যমে এর প্রতিবেদন প্রকাশিত ও 


সম্প্রচারিত হয় । 


দ্বিতীয় ধাপ: তথ্য সংকলন 

ইতিহাসশাস্ত্রের দ্বিতীয় ধাপের কাজ হলো 
প্রত্যক্ষদশীর দেয়া বর্ণনা একত্র করে 
লিপিবদ্ধ করা । একজন নয় একাধিক 
প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা একত্র করা হয় । কাজটি 
ভালোমতো করার উদ্দেশ্য থাকলে তথ্য 


ভিন্ন ভিন্ন কোণ (ত্যাঙ্গেল) থেকে দেখা 
হলে একাধিক ও ভিন্ন ছবি ভেসে উঠে । 
রি রি সাহায্যে বিষয়টি খোলাসা 


হর 


ইতিহাসবিদগণ এ জন্য আলমগীরকে 
বেশি দোষারোপ করতে চান । বিদ্রুপ 
করে তারা বলেছেন, আওরজ্জজেব দুটি 
জিনিস কখনও ছাড়েননি; একটি নামায 
আর অন্যটি নিজের ভাইদের | বিপরীতে 
ধর্মীনুরাগী ইতিহাসবিদগণ আলমগীরকে 
পছন্দ করেন এবং এ যুদ্ধে আলমগীরের 
অবস্থানের ন্যায্যতা তুলে ধরে বলেন যে, 
এগুলো অস্তিত্রে লড়াই ছিলো। 
আওরঙ্গজেব যদি ভাইদের হত্যা না 
করতেন তাহলে তারাই তাকে হত্যা করে 
দিতো । এভাবে ১৯৬৫-১৯৭১ পর্যন্ত 
সময়ের যুদ্ধগুলো, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, 
আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ, নাইন ইলেভেন, 


ংগ্রহকারী যতদূর সম্ভব বেশি প্রত্যক্ষদর্শী 


ছবিটি দেখলে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে 


তালেবান-আমেরিকা যুদ্ধসহ এ ধরনের 


বর্ণনাকারীর দেয়া তথ্য একত্র করতে চেষ্টা 
করবেন । স্বাভাবিকভাবেই কোনও ঘটনার 
তি বেশি হলে বর্ণনাকারীর 
খ্যাও সে অনুপাতে বেশি হবার কথা । 
আর যদি কোনও বদ্ধ বা দুর্গম জায়গায় 


এমন যে কেউ এটাকে থুথুদানি ভাবতে 


বহু ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতাদের 


পারে । অথচ একই ছিত্র অন্য কারও 
চোখে দুজন মানুষের ছবি বলে ধারণা 
হতে পারে । কেউ এটাকে পানপাত্রও 
ভাবতে পারেন! বিষয়টি নির্ভর করে 


ঘটনা ঘটে আর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না 
থাকে; তখন সাধারণত সে ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে জনমনে সংশয় দানা বাধে; গুজব 
আর রহস্য ডালপালা ছড়ায় । মামুলি ঘটনা 
হলে মানুষ তা আমলে নেয় না। যদি 
গুরুতর কোনও অঘটন, অপরাধ কিং 

ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যবাহী ব্যাপার হয় 
তখন রীতিমতো তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু 


প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তার সুত্র, দৃষ্টিভগি, 
অভিরুচি, মানসিকতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট 
ও মন-মেজাযের ওপর | উদাহরণ 
একেবারে পরিষ্কার । এ যুগে আমরা 
গুরুতৃপূর্ণ কোনও ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা 
র দেখতে পাচ্ছি। 
ইলেভেনের কথাই ধরুন! এ ব্যাপারে 
অনেক মুসলমানের মত ও মন্তব্য, এটি 


ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা 
যায়। যাদের অনেকেই নিজেদের 
(একচোখা) চিন্তা-ভাবনার আলোকে 
ঘটনার বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন । 


প্রাচীন ও আধুনিক যুগে 
ইতিহাসের তথ্য-বিন্যাসরীতি: 
একটি তুলনামূলক চিত্র 
আধুনিক যুগে কোথাও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
ঘটিত হবার পরপরই ঘটনাস্থলে 
সাংবাদিক পৌছে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর 
সা সংশ্লিষ্ট আলামত, প্রমাণসহ 


নভেম্বর'১৬ ___________্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রতিবেদন তৈরির কাজটি সংবাদকর্মীরাই 


হয়তো ২০২০ সালে পাকিস্তানের ইতিহাস 


করে থাকে । তারা ঘটনার বিবরণ 


তার আমরের কাছ থেকে পাওয়া এবং 


লেখা হবে এমন কোনও গ্রন্থে এর বর্ণনা 


লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে এবং ইলেন্ট্রনিক 


মিলবে । 
এ-কাজটি ততো 


মিডিয়ার লোকেরা ধারণকৃত ভিডিও 
ফুটেজও রাখে । ফৌজদারী ঘটনার বেলায় 
এ কাজের দায়িত্ রাষ্ট্র বা প্রশাসনের পক্ষ 
থেকে পুলিশের ওপর বর্তায় এবং তারা 


সেটি করেও । পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 
পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের করা হয়, 
(নিজেদের মতো করে) সরবরাহ করা হয় 
ঘটনার তথ্যও । উপরিউক্ত 


উপাদানগুলোকে একত্র করে পুরো ঘটনার 
একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দীড় করানোর কাজটি 
এখনকার যুগে সংবাদবিশ্লেষক ও 
পর্যবেক্ষকরা করে থাকেন । প্রিন্টেড ও 
ইলেন্ত্রনিক মিডিয়ায় তারা এ-কাজটি 
মোটাদাগের সম্মানীর বিনিময়ে করে 
থাকে । ঘটনার গুরুত্ব বিচারে এর 
কাটতির মাত্রাও উঠানামা করে । আমাদের 
প্রতিদিনের দেখা চিত্র হলো একই ঘটনার 
বিশ্লেষণে না বিশ্রেষকের ভিন্ন ভিন্ন মত । 
এরপর আসে ইতিহাস লিখনের ধাপ; যা 
ইতিহাসবিদরাই সম্পন্ন করে থাকে । 
সাধারণত এটি ঘটনার দীর্ঘসময় পরেই 
হয়। প্রতিদিনকার ঘটনার তথ্য-বিবরণী 


আগের মুগে 

বিস্তারিতভাবে নৈপুণ্য ও দক্ষতার 
(১00171501020101) সঙ্গে সম্পন হতো 
না। কারণ সে যুগে না ছিল কোনও 
গণমাধ্যম, সংবাদকর্মী, টিভি, রেডিও, 


আমর উল্লেখ করে যে, খালিদের কাছে 
তিনি বর্ণনাটি পেয়েছেন- এ পর্যন্ত বলার 
পর সে মুলকথাটি বর্ণনা করবে । এই 
কাজগ্তলো সবই মৌখিকভাবে হয়ে 
আসছিল; বড়জোর কেউ নিজস্ব ডায়রিতে 
ঘটনার বিবরণ লিখে রাখতো | 

এভাবে কেটে যায় শতবছর; এরপর 


ইন্টারনেট কিংবা তথ্য সংরক্ষণের 


দ্বিতীয় শতকে এলো কাগজের বিপ্লব । এ 


এতোসব আধুনিক উপায়-অবলম্বন ও 
সহজলঙভ্য প্রযুক্তি । সাহাবাদের যুগে তো 


বিষয় সামনে বিস্তৃত আলোচনা হবে | এ 
পর্যায়ে এসে অন্যান্য বিষয়ের মতো 


তা কাগজ পর্যন্ত মিলতো না 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো । 
ফলে অগত্যা মানুষ ইতিহাসের তথ্যগুলো 
মুখস্থ করে রাখতো । তবে কুরআন মাজীদ 
ও হাদিসে রাসুল সা. এর অবশ্য এতো 
বেশি প্রদান করা হয়েছে যে তা লিপিবদ্ধ 
করার কাজ শুরু হয়ে যায় । দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় হিজরিতে যখন কাগজের সরবরাহ 
ব্যাপক ও সহজতর হয়ে উঠে তখন 
ক্রমেই লিপিবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ার গ্রন্থের রূপে 

রক্ষিত কাজ আলোর মুখ দেখে । 

সাহাবা-যুগের আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহ প্রথম 
যুগেই সংঘটিত হয়ে গেছে। ঘটনার 


তো সাথেই রেকর্ড হয় কিন্তু তা 
ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে যথেষ্ট সময় 
অতিবাহিত হবার পর । 


প্রত্যক্ষদশীদের অনেকেই পরবর্তী 
প্রজন্মের কাছে তাদের দেখা ঘটনার 
বিবরণ শোনায় । তারা তাদের পরবত 


উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত রাজনীতিক 
জুলফিকার আলী ভুট্টো, জিয়াউল হক ও 
বেনজির ভুন্টো হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করা 
যেতে পারে; ঘটনাগ্ডলো যথাক্রমে ১৯৭৯, 
১৯৮৮, ২০০৭ সালে সংঘটিত 
(বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর 
রহমান, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রমুখের 
মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথাও বলা যেতে 
পারে) । ঘটনাগুলো যখন ঘটেছে তখনই 
এর বিস্তারিত প্রতিবেদনও সংবাদমাধ্যম 
দ্রুত সময়ের মধ্যে তৈরি নিয়েছে। 
আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্বেষকরা উক্ত 
ঘটনাবলির বিশেষণ করে যাচ্ছেন । কিন্তু 
ইতিহাস-লেখকরা তাদের কাজ শুরু 
করেছে অনেক পরে । যেমন ১৯৯০ সালে 
লিখিত ইতিহাসগ্রন্থসমূহে ভুট্টোর নিহত 
হবার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আছে। 
২০০০ সালে লিখিত ইতিহাসে আমরা 
জিয়াউল হকের নিহত হওয়ার ঘটনা 
আদ্যোপান্ত পেয়ে যাই । অন্যদিকে ২০১২ 
সাল পর্যন্ত লিখিত ইতিহাসের কোনো 


গ্রন্থে বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 


কোনও বিবরণ আমাদের চোখে পড়েনি! 


প্রজন্মকে, তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে 
একইভাবে ঘটনার বিবরণ শোনানোর ধারা 
চলে আসছিল । একজন বর্ণনাকারী 
সাধারণত কোনও ঘটনার আদ্যোপান্ত 
বর্ণনা করতে পেরেছেন এমন একেবারেই 
কদাচিৎ ঘটেছেঃ বরং কেউ সংক্ষিপ্তভাবে 
কেউবা আরেকটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
দিয়েছেন । এভাবে বর্ণনাকারীদের 
“নানাবিধ বয়ান'-এর আলোকে ইতিহাসের 
তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে । পরিভাষায় এই 
বয়ানকে “রেওয়াত” ও বয়ানদাতাদেরকে 
'রাভি' বলা হয়। ইসলামি দুনিয়ার এটা 
চিরায়ত রীতি যে, প্রত্যেকটি বর্ণনার 
উদ্ধৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বর্ণনাকারীর 
সনদও (791) উল্লেখ করা হয় । যেমন 
আহমদ নামের একজন বর্ণনাকারী কথাটি 
শুনেছেন যায়েদ এর কাছে। যায়েদ 
শুনেছে আমরের কাছে আর আমর 
খালেদের কাছে । কাজেই আহমদ 
রেওয়াতটি বর্ণনা করার সময় বলবে, 
“যায়েদ আমার বরাতে একথাটি বর্ণনা 
করেছে। সে (যায়েদ) বলেছে বর্ণনাটি 


ইতিহাসপ্রন্থ রচনার কাজও শুরু হলো । 
এই যুগে এমন কতিপয় ইতিহাসবিদ জন্য 
নিয়েছেন যারা এ শাস্ত্রে অসাধারণ শ্রম 
দিয়েছেন; তথ্য সংগ্রহের জন্য অবর্ণনীয় 
বেড়িয়েছেন । এভাবে যারা ঘটনাপ্রবাহের 
তথ্যভাবার গড়ে তুলেছেন তাদেরকে 
আমরা প্রচলিত অর্থে “সংবাদকর্মী? 
[যা] বলা হতো । খবর বা সংবাদ 
গ্রহই তাদের কাজ । মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক [মৃত্যুঃ ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.) 
মুহাম্মম ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদী 
(মৃত্যু: ২০৭ হি/৮২২ খ্রি.) সাঈফ ইবনে 
ওমর আত-তায়মী (মৃত্য: ১৮৫ হি./৮০০ 
খ্রি), আবু মুখনিফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া 
(মৃত্য : ১৭০ হি./৭৮৬ খি.), মুহাম্মদ 
ইবনে সায়েব আল-কালবী, (মৃত্যু: ১৮৫ 
হি./৮০০ খর.) ও তার পুত্র হিশীম ইবনে 
মুহাম্মম আল-কালবী মৃত্যুঃ ২০৪ 
হি/৮১৯ খি.) প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির শীর্ষে 
অবস্থান করছেন । 
সেই সময়কার কথা বলছি, যখন প্রায় 
একই পদ্ধতিতে হাদীসবিশারদগণ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সংগ্রহ, 
সংকলন ও বিন্যাস করছিলেন । হাদীসও 
বর্ণনা আকারে সংরক্ষিত হচ্ছিল তবে 
মুহাদ্দিসগণ হাদীস-সূত্র যাচাই-বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কঠোর নিয়ম ও 
নিখাদ মানদণ্ড স্থির করে উচ্চমাত্রার 


সতর্কতা অবলম্বন করতেন 
ইতিহাসবিদগণ সে মাত্রার সতর্কতা 


অবলম্বন করেননি । যার ফলে ইতিহাসের 
তথ্যে বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ে উৎকৃষ্ট 
মান সংরক্ষিত হয়নি ৷ এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোকপাত হবে ইনশাআল্লাহ । 


!চলবে। 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 


মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


ওপর চাক্ষুষ প্রমাণ 

ইহুদী-খ্রিস্টানরা যুগ যুগ ধরে তাদের 
আসমানি কিতাব বাইবেলের ভ্রান্তিতা ও 
অসারতা অনুভব করতে পেরে কুরআনের 
ব্যাপারে অসংলগ্ন, কটুক্তিপূর্ণ অনেক 
প্রোপাগপ্তা চালিয়েছে । কিন্তু আল্লাহর 
অসীম রহমত ও তার অঙ্গীকার অনুযায়ী 
তিনি প্রতিনিয়ত কুরআনের সংরক্ষণ করে 
যাচ্ছেন এবং এর ধ্বংসাত্মক সব ধরনের 
ষড়যন্ত্র সমূলে উৎখাত করেছেন । বর্তমানে 
যদি গোটা বিশ্ব থেকে কুরআনের সমস্ত 
কপিগুলো নিঃশেষ করে দেওয়া হয় তবুও 
কুরআনের একটি বাক্য কিংবা একটি বর্ণ 
হবে না। আল্লাহ তাআলা হাফেযদের 
অন্তর থেকে এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কুরআন 
র নিমে ইহুদী- 
খিস্টানদের মুখে কুরআনের হক্কানিয়ত 
সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হল। এ 
ঘটনাটি রেওয়ায়ত করেছেন বিজ্ঞ আলেমে 
দীন ড. হামিদুল্লাহ সাহেব (রহ.) | তিনি 
বলেন, “হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর 
হিবরু ভাষায় যে ইনজীল নাযিল হয়েছিল, 
সে ইনজীলটি বর্তমানে দুনিয়া থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে । এখন সর্বাধিক প্রাচীন 
ইনজীল হচ্ছে গ্রিক ভাষায় রচিত | এর 
অনুসরণে ইনজীল অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়েছে । জার্মানির খিস্টান পাদরিরা 
গ্রিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন ইনজীল 
একত্রিত করে পরস্পর মিলিয়ে দেখার পর 
এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, অন্তত দুই 
লক্ষাধিক মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনা বাইবেলে 
পাওয়া যায় । তবে ১/৮ খুবই গুরুতুপূর্ণ । 
এটি হল ইনজীলের কাহিনি ৷ 

বাইবেলের এ অবস্থা তাদের অন্তরে 
কুরআনের ব্যাপারে কৌতুহল সৃষ্টি করল । 
তাই তারা জার্মানির মিউনিখ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন মজীদ রিসার্স 


সমকালীন সমস্যার যুগোপযোগী 


সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে 


সমাধানদাতা, পাকিস্তান শরীয়ত আপিল 


সারা বিশ্বে রক্ষিত কুরআনের সকল 


বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও জিদ্দা 


কপিগুলো ক্রয় কিংবা ফটোকপির মাধ্যমে 


ফিকহ আযাকাদেমির শরীয়া বোর্ডের প্রধান 


যথাসম্ভব একত্রিত করার চেষ্টা চালায় । 
তাদের এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা তিন 
প্রজন্ম পর্যন্ত জারি ছিল । ড. হামীদুল্লাহ 
সাহেব বলেন, “১৯৩৩ সালে যখন আমি 
প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তখন ওই 
প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ডাইরেক্টর “প্রেতযাল' 
প্যারিস পাবলিক লাইব্রেরি থেকে কুরআন 
মজীদের পুরাতন কপিগুলো সংগ্রহ করতে 
এসেছিলেন । তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে 
বললেন, এ পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে 
কুরআন মজীদের ৪২০০০ কপি বিদ্যমান 
এবং পর্যবেক্ষণের কাজ চলছে ।' ডক্টর 
সাহেব বলেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সেই প্রতিষ্ঠানের ভবনের ওপর মার্কিন 
বোমা বর্ষিত হলে লাইব্েরি এবং কর্মচারী 
সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় । তবে যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এ মর্মে একটি 
সাময়িক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল যে, 
পর্যবেক্ষণের কাজ এখনো শেষ হয়নি, 
তবে এ যাবৎ পর্যবেক্ষণের ফল যা 
দীড়িয়েছে, সে অনুযায়ী এ কপিগুলোর 
মধ্যে কোনো কোনো স্থানে লিখাগত ক্রুটি 
পাওয়া যায় । তবে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা 
মোটেই নেই । দ্রব্য খুতবাতে ভাওয়ালপুর, 
পৃ. ১৬ 


ইসলামের হক্কানিয়তের জলন্ত প্রমাণ 
এ পযাঁয়ে ইসলামের হক্কানিয়ত সম্পর্কেও 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী 
(দা. বা.) তার সাথে ঘটিত এ ঘটনাটি 
তিনি নিজেই শোনালেন যে, আবদুল 
লতীফ নামে একজন পাকিস্তানি বাসিন্দা 
জার্মানি থেকে আমার কাছে একটি চিটি 
লিখল যে, সে জীবিকার তালাশে জার্মানি 
পাড়ি জমায় । সেখানে গিয়ে একজন 
খিস্টান মহিলার সাথে তার সম্পর্ক হয় 
এবং পরে তার সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। শরীয়ত পরিপালনের ব্যাপারে সে 
যথেষ্ট উদাসীন ছিল এবং নামায-দুআর 
কোনো যত্ব করত না । এভাবে তার সময় 
পার হতে থাকে এবং একসময় তার 
সন্তান জন্ম হয় । অতঃপর সন্তান একটু 
চলার বুঝার উপযুক্ত হলে তার মা তাকে 
খিস্ট ধর্মের শিক্ষা দান করে । আমি 
সন্তানকে খিস্ট ধর্মের শিক্ষা দিতে দেখে 
আমার অভ্যন্তরীণ ইসলামী চেতনা জাগ্রত 
হয় এবং আমি স্ত্রীকে বললাম, এটা আমার 
সন্তান, তুমি তাকে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা 
দিতে পারবে না। উত্তরে স্ত্রী বলল, এ 
সন্তানের ওপর আমারও অধিকার রয়েছে 
এবং আমি যা সত্য মনে করি তাকে তা 
শিক্ষা দানে আপনার বাধা দানের কোনো 
অধিকার নেই । আমি বললাম, তোমার 
ধর্ম সত্য নয়, বরং আমার ধর্মই সত্য | সে 
বলল, যদি তোমার ধর্ম সত্য হয়, তাহলে 
আমার সামনে তা প্রমাণিত কর । আমার 
কাছে যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু 


একটি সাম্প্রতিক ঘটনা শুনে রাখুন । 


তথ্য জানা ছিল না বিধায় যখনই আমি 


শায়খুল ইসলাম, মুজাদ্দিদে যামান, 


তার সাথে আলোচনায় বসতাম, আমি 


কুরআন করীমের বিখ্যাত মুফাসসির, 


তার কাছে হেরে যেতাম | এ পরিস্থিতিতে 


মুসলিম শরীফের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


আমি নামায-দুআর প্রতিও কিছুটা ধাবিত 
হয়ে পড়লাম । সুতরাং সে আমার 
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সন্তানকে খিস্টান বানাচ্ছে, আল্লাহর 


বাম দিকে থামিয়ে দেয় এবং স্টেইরিঙ্গের 


ওয়াস্তে আমাকে আপনি সহযোগিতা 
করুন। 

এ চিঠিখানা আমার কাছে পৌছলে আমি 
আল্লাহর দরবারে দুআ করলাম, হে 
আল্লাহ! আপনি এমন কোনো কৌশল 
আমার হদয়ে দীন করুন যাতে তার 
সমস্যা সমাধান হয়ে যায় । আমি তাকে 
উত্তর দিলাম যে, আপনি তার সাথে তর্ক 
করা পরিহার করুন । কেননা তর্ক দ্বারা 
দীনের কোনো ফায়দা হয় না। তবে 
আপনি তাকে দুটি বিষয়ে সম্মত করান । 
এক. আমার গ্রন্থ ঈসাইয়্যত কিয়া হে? (এ 
গ্রন্থটি পাঠ করে প্রচুরসংখ্যক লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে) এ গ্রন্থটির ইংরেজি 
কপি আমি প্রেরণ করছি, তাকে গ্রন্থটি 
অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করবেন । দুই. 
তাকে বলবে, তুমিও আল্লাহর ওপর 
বিশ্বাস রাখ এবং আমিও আল্লাহর ওপর 
বিশ্বাস রাখি । অতএব প্রতি রাতে তাকে 
এই দুআ করতে অনুরোধ কর যে, হে 
আল্লাহ! যদি খ্রিস্ট ধর্ম সত্য হয়, তাহলে 
আমাকে এর ওপর স্থির রাখ আর যদি 
ইসলাম সত্য হয়, তাহলে আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দাও | 

এ চিঠি প্রেরণের কিছুদিন পর তার উত্তর 
আসে যে, সে আপনার গ্রন্থটিও অধ্যয়ন 
করছে এবং প্রতি রাতে দুআও করছে। 
তবে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা 
যাচ্ছে না। আমি দ্বিতীয়বার তার কাছে 
চিঠি লিখলাম, আপনি তাকে অনবরত এ 
কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলুন । যেন 
কখনো ছুটে না যায়। আমিও আল্লাহ 
পাকের দরবারে দুআ করলাম, হে আল্রাহ! 
আপনি এ সমস্যাটা সমাধান করে দিন । 
তার পক্ষ হতে তৃতীয় চিঠি আসল, যাতে 
সে লিখল যে, “মাওলানা আপনি সম্ভবত 


ওপর মুখ রেখে কানা আরম্ভ করল। 


নিরসন, মানবাধিকার নিশ্চিত করণ, মানব 
বৈষম্য ও জাতিগত ভেদাভেদ দূরকরণ, 


আমার ভয় হল যে, সম্ভবত তার হার্টের 


প্রতিটি সমস্যার নিখুত উত্তরণ, মানব 


প্রবলেম দেখা দিয়েছে, তাই আমি তাকে 


দরদের চুড়ান্ত পর্যায় থেকে সরল ও 


জিজ্ঞাসা করলাম । কিন্তু সে তীব্র কান্নার 


আলোকময় পথ এবং মানবতার উন্নতি ও 


কারণে কোনো উত্তর দিতে পারল না। 


অবনতির উপায়ের সন্ধান দেওয়া, এগুলো 


আমি যখন বারংবার জিজ্ঞাসা করলাম, 


হাদীসে রসুলের কতিপয় বৈশিষ্ট্য | 


তখন সে খুবই কষ্টের সাথে উত্তর দিল 
যে, আমার শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, 


কুরআনের পর সুখ ও শান্তিময় জীবন 
পরিচালনার জন্য হাদীসে রাসূলের বিকল্প 


আমাকে এখনই কোথাও নিয়ে মুসলমান 


নেই । হাদীসে রসূলের প্রতি অবহেলা ও 


করে নিন। তার একথার প্রতি আমার 


উদাসীনতাই বর্তমান মুসলমানদের 


বিশ্বাস আসছে না যে, গতকাল পর্যন্ত যে 


অধপতনের একটি বড় কারণ ৷ কুরআন 


মহিলা ধর্ম নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া 
করেছে, আজকে সে ধর্মান্তরিত হওয়ার 
আশা ব্যক্ত করছে। যা হোক, অতঃপর 
আমি নিজে ড্রাইভিং করে তাকে নিকটবর্তী 
ইসলামী সেন্টারে নিয়ে মুসলমান 
করলাম । আর আজকে রমযানের দিন, 
আমরা উভয়ে উঠে একত্রে রোযা পালনের 
জন্য সাহরি খাচ্ছি । মওলানা বলেন, তারা 
দু'জনের দুটি চিঠি আমার কাছে আসল 
এবং মহিলাটি চিঠিতে লিখে যে, আপনার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনি এমন 
একটি রাস্তা প্রদর্শন করেছেন যাতে আমার 
ওপর হকের পথ খোলে গেলে । এখন 
ভবিষ্যতে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য 
আপনার সহযোগিতা কামনা করছি । 
কুরআন করীম ও ইসলাম সম্পর্কে এ 
এ বাণীটি তেলাওয়াত করুন, 

[9৩১৮৮ ৮5৫3 ৫%৩৩ 
'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1 


দুই. সুন্নাহ বা হাদীস 


আল্লাহকে দলীল দ্বারা জেনেছেন, কিন্তু 


সুন্নাহ থেকে উদ্দেশ্য নবী করীম (সা.)- 


আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি । অতঃপর 
সে লিখে যে, মেয়েটির একটি জায়গায় 


এর ইরশাদ, ক্রিয়া ও সমর্থিত যাবতীয় 
বিষয়, যার অপর নাম হাদীস । কুরআন 


পরীক্ষা দিচ্ছিল এবং সে কারণে তাকে 


করীমের পর ইসলামী বিধি-বিধানের 


সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই 
আমিও তার সাথে সেখানে গেলাম । 


দ্বিতীয় উৎস ও মাপকাঠি হাদীসে রাসূল 
(সা.)। স্বর্ণযুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা 


পরীক্ষা শেষে আমরা প্রত্যাবর্তন করছি 
এবং সে গাড়ির ড্রাইভিং করছে। 


মুসলিম উম্মাহ একথার ওপর একমত 
পোষণ করে আসছে । মানবজীবনে শাস্তি- 


পথিমধ্যে সে এক জায়গায় এসে গাড়ি 


নিরাপত্তা, কল্যাণ পথের সন্ধান, অস্থিরতা 


করীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

[৪% 85৩1 5৩)৪4৫)৬ ৬৮৩৩৫ 
“নবী ইচ্ছে মতো কোন কথা বলতে 
পারেন না। বরং তিনি যাই কিছু বলেন, 
তা হল আল্লাহর পাঠানো অহী 1” 


যদি আল্লাহ তাআলা মানবতাকে সৃষ্টি করে 
লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিতেন, ভালো ও 
মন্দ, লাভ ও ক্ষতি, করণীয় ও বর্জনীয় 
এবং মঙ্গল ও অমঙ্গলের দিশা না দিতেন, 
তাহলে মানবজাতিও খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
এবং পরস্পর জুলুম-নির্ধাতনের মাধ্যমে 
বহু আগেই ধ্বংস হয়ে পড়ত । কিন্তু মহান 
দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর কাছে এটা 
পছন্দ নয় । তাই তিনি যুগে যুগে নবী- 
রাসূল (আ.) পাঠিয়ে তাদের ওপর অহী ও 
জীবন দর্শন নাযিল করেছেন । এ 
ধারাবাহিকতায় নবী করীম (সা.)-এর 
ওপর সর্বশেষ ও চুড়ান্ত জীবন দর্শন 
হিসেবে কুরআন ও সুনাহ নাযিল করা 
হয়েছে । নবীজির পর যেহেতু নতুন 
কোনো জীবনদর্শন পাঠানো হবে না তাই 
মান জাতি যতই এ দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হবে পতন ও ধ্বংস ততই তার দিকে দ্রুত 
অগ্রসর হবে এবং একদিন চূড়ান্ত ধ্ব 

মুখে গোটা মানববিশ্ব চারকার হয়ে যাবে । 
সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহর অস্বীকার তো 
দুরের কথা কোনো মুসলমানের পক্ষে তার 
সাথে উদাসীন ও অবহেলার আচরণ 
করাও অত্যন্ত বঞ্চনাকর । কিন্ত 
আফসোস! মুসলমানদের মধ্যেও কতিপয় 
দুর্ভাগা লোক প্রাচ্যবিশারদগণের 
নাউযুবিল্লাহ । নবী করীম (সা.) চৌদ্দশ 
বছর পূর্বে এসব লোকদের কথা উল্লেখ 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ম।হি।লা।জ।ন 


করে ভবিষ্যতবাণী করেছেন। একটি 
হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন যে, 
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৫৩। 
“হে লোক সকল তোমরা শুন! নিশ্যয় 
আল্লাহ তাআলা আমাকে কুরআন দান 
করেছেন এবং কুরআনের অনুরূপ অর্থাৎ 
হাদীসও দান করেছেন। তবে তোমরা 
জেনে রাখ যে, অতি নিকটেই একজন 
লোক পরিতৃপ্ত হয়ে কাঠের ওপর বসে 
একথা বলবে যে, তোমাদের ওপর 
কুরআন মানা আবশ্যক | তাতে যেসব 
জিনিস হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে 
হালাল মনে কর। আর যেসব জিনিস 
হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে হারাম মনে 
কর। (অর্থাৎ কুরআনকে অবশ্যই মান, 
তবে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো 
বিষয়কে দলীল-প্রমাণ মনে কর না। এই 
মনোভাব খণ্ডন করে) নবী করীম (সা.) 
ঘোষণা করলেন যে, “তোমাদের জন্য 
হালাল নয় পালক গাধা এবং প্রত্যেক 
হিংস্রজন্ত 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 

আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 


হাদীস অস্বীকারকারী এ জামায়াতের 
উত্থান ও পতন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার 
জন্য অধমের লিখিত আপনার ঈমান ও 
আকীদা কেমন হওয়া চাই নামক গ্রন্থটি 
পড়ন। তাতে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ । 


!চলবে। 


ফিরিঙ্গী বাজার, চউথাম 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩-৪ 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 
87557755725 
1 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্িষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 


দমকা হাওয়ার ধাক্কা খেতে-খেতে 
অনেক দিনের অনেক সবুজ সঙ্গী ছেড়ে 
ঝরে যায় সে শীর্ণপ্রায় হলুদ বসনে! 


দেখা হয় না আর হাওয়ার নাচন তার 

রোদের মিঠেল সাগরে হয় না প্রীতিল অবগাহন; 
কালো মাটি কিংবা কালো পিচের পিঠে শুয়ে-শুয়ে কাটে 
রসহীন তার বাকিটা সময়! 


হঠাৎ কোনো পথিকের পাড়ায় শ্রন্ত হয়ে ওঠে তার 

নয়তো বা একটু একটু করে মাটি আর আবর্জনার নিয়তি কবুল করেই 
বিস্মৃতি- স্রোতে ভেসে যায় সে 

নিঠুর মহাকালের নিকুল সমুদ্রে! 


“তোমাতে-আমাতে কী তফাত বলো 
স্মৃতিপ্রিয় হে মাটির পুতুল..£' 


) 


কাশবন 


কবি শিখর চৌধুরী 
অপেক্ষায় ছিলাম আমি 
যেদিন তুমি ফুটবে 
তোমার সৌন্দর্য দেখে দেখে 
কত কবিতা লিখবো | 


অপেক্ষার পালা শেষ 
বর্ধা গেছে চলে 

শরতের আগমনে 
শুভ্র কাশ হাসে । 


নদীর কুলে, পুকুর পাড়ে 
তোমায় চাই যে দেখতে 
হঠাৎ দেখি কীশ ফুটেছে 
এঁ কুলের ঝোপেতে । 


কাশফুলকে বলছি- 
এবার তোমায় দিতে হবে 
কীশ-কনের দুল । 


নভেম্বর'১৬ 


মাত্রা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কোন মাত্রায় লিখি আমি 

কেহ কেহ জানতে চায় 

টিপে টিপে তিতে করে 

ভুল আবিষ্কার করতে যায় 
ভাবটা তাদের এমন যেন 
সকল কিছু তারাই জানে 

হাতের করে মাত্রা গোনে 
দাদা আমার সব জান্তা? 
ভুলে গোনেন তিনের নামতা 


ভালো থেকো, খান 
নেসার উদ্দীন রুম্মান 
!মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.) স্মরণে] 
খান, আপনার হৃদয়ের সংবৃত আঙিনায় 
এই যে দাঁড়িয়ে আমি, এক 
নিশ্চল নিরুপদ্রব জীবনের কাছে; 
জীবনের খেলাঘরে 
কত না বিচিত্র সব সোনালি রূপোলি 
আপনার পাশ জুড়ে জমা হয়ে আছে! 
আপনার সুশান্ত শমিত মুখ দেখে 
কত জল বয়ে গেলো হৃদয়ের নিচে! 
রাস্তাঘাট থমথমে, 
ভোরটাও শীতল নরম__ 
রাতে বুঝি এক পশলা বিষ্টিও হয়ে গেছে। 
আপনার উজ্জ্বল শব ঘিরে 
সিরাতীয় যে মৌনতা টলটল করে 
সে নিয়ে উড়ছে একটি সবুজ শ্যামল পাখি । 
আমার খুব কান্না পাচ্ছে, খান__ 
এ জল কোথায় চেপে রাখি? 
শত দূর আলোকবর্ষের পথ বেয়ে 
এই তো রাজপুত, 
দেখছেন সোনালি সিঁড়ি? 
নিয়ে রবেবর অবিশ্রান্ত ঝিরিঝিরি 
আপনি কী দীপ্র চলে যান 
ফেলেফেলে ব্যথার পালক । 
হা, হৃদয় কী ডুকরে ওঠে__ 
ভালো থেকো, খান; 
মায়াঘন সিরাত-বালক । 
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বেশি ঘুমে বেশি ক্ষতি 


সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাচার জন্য পরিমিত ঘুম অতি প্রয়োজনীয় । 


ঘুম কম হলে তা 
আমাদের 
€৫ 

হল ০1) 9 রর 
87805757055 টা 
চু/2166 8 া ফেলে । তবে 
ঢিহা55115:1 ভিন, নও 
01280281605 আমাদের 
০85 07:08. . শরীরের জন্য 
07050559 20550) ক্ষতিকর । কেমন 
সেই ক্ষতির 
ধরন? চলুন 

জেনে নেয়া যাক: 


আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি ২০১২ সালে এক গবেষণা 
চালায় । সেখানে বলা হয়, আট ঘণ্টার বেশি সময় নিয়মিত 
ঘুমালে হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়তে থাকে ৷ অতিরিক্ত ঘুমান এমন 
তিন হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অন্যদের 
অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ এনজিনা এবং দেড়গুণ করোনারি আর্টেরি 
রোগের ঝুঁকিতে ভোগেন তাঁরা ৷ কোরিয়ায় ২০১৩ সালের এক 
গর্ভধারণের ক্ষমতা হ্রাস পায় । প্রায় ৬৫০ জন নারীর ওপর এ 
গবেষণা পরিচালিত হয় । খ্যাতিমান ত্যান্ডোক্রাইনোলজিস্ট ড. 
ইভান রোজেনর্লাথ বলেন, ঘুমের সঙ্গে দেহের ২৪ ঘণ্টার জৈবিক 
চক্র, হরমোন ক্ষরণ এবং খতুত্রাবের বিষয়টি জড়িত । এসব 
আবার গর্ভধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত | 

কানাডার কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হয়, রাতে 
আট ঘণ্টার বেশি ঘুমের কারণে রক্তের গ্রদকোজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
হারায় দেহ। এতে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের শঙ্কা বেড়ে যায়। 
একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক গবেষণায় বলা হয়, খুব কম বা 
বেশি ঘুমের কারণে দেহের ওজন অস্বাভাবিক হারে বাড়তে 
থাকে । এসব মানুষের ওজন বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশ বেশি 
থাকে । অতিরিক্ত ঘুমের কারণে স্থলতা দেখা দিতে পারে। 
২০১৪ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, বেশি সময় ধরে ঘুমানোর 
ফলে মানুষের মধ্যে বিষনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় । পরীক্ষায় দেখা 
যায়, যারা ৯ ঘন্টা ও তার বেশি সময় ঘুমান, তাদের মধ্যে 
বিষপ্নতার লক্ষণ ৪৯ শতাংশ বেড়ে যায় । ২০১২ সালের এক 
গবেষণায় দেখা গেছে, খুব কম বা খুব বেশি সময়ের ঘুম মস্তি 
ক্কের কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে। নারীরা পাচ ঘন্টার কম 
অথবা ৯ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নিয়মিত ঘুমালে দু'বছরের জন্য 
তাদের মগজের কর্মক্ষতা কমে যেতে পারে ৷ 

২০১০ সালে ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা নিয়ে একটি রিভিউ 
প্রকাশিত হয় | সেখানে বলা হয়, যারা বেশি ঘুমান তাদের দ্রুত 


মৃত্যুর শঙ্কা অন্যদের চেয়ে ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি থাকে । 
ওই গবেষণাগ্ডলো ১৩ লাখ ৮২ হাজার ৯৯৯ জন মানুষের ওপর 
পরিচালিত হয় । 


আদার যত গুণ 


০ 


৮ 


এ 


১ 


আদা যে শুধু স্বাদ ও ঘ্বাণ বাড়িয়ে রান্নায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে তা 
নয়, আদা একটি গুরুত্বপুর্ণ ওষধিও বটে । যা শরীরের অনেক 
সমস্যা দূর করে দেয় | চিকিৎসকদের মতে, রান্না করা আদার 
চাইতে কাঁচা আদার উপকার অনেক অনেক বেশি । জেনে নিন 
নিয়মিত আদা খেলে কী কী শারীরিক সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যায়: 

- বমিভাব বা বমি হলে আদা কুচি চিবিয়ে খান । অথবা আদার 
রসের সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে পান করুন | তাৎক্ষণিক 
আরাম পাবেন । 

- গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ২ কাপ পানিতে এক টুকরো আদা ছেঁচে 
গরম করে চায়ের মতো তৈরি করে পান করুন । 

- দুর্বল লাগছে? এক টুকরো আদা খেয়ে নিন । অনেকটা শক্তি 
পাবেন। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জানুন দুর্বলতার 
কারণ । 

- আদার রস ব্যথা কমাতেও ওষুধের মতো কাজ করে । যেখানে 

আঘাত সেখানে লাগাতে পারেন আদার রস । এমনকি আদার 

রস পান করলেও ব্যাথা কমে ৷ 

নিয়মিত আদা খেলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বাড়ে । স্পার্ম 

কাউন্ট বৃদ্ধি করে আদা । 

- প্রাকৃতিক ত্যান্টিবায়োটিক উপাদানে ভরপুর আদা । তাই রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস 
করলে ছোটখাটো অনেক রোগের হাত থেকেই মুক্তি মেলে । 

- ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছেন? তা হলে চিবিয়ে অথবা রস করে আগে 
আদা খেয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুধামান্দ্য দূর হবে 
এবং খাবারে রুচি ফিরে আসবে । 

- আদা হজমের সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে । প্রতিদিন সকালে 
১ কাপ আদা চা পান করলে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি 
পাওয়া যায় । 

- গলা খুশখুশ কমাতেও উপকারী আদা । ঠাণ্ডা লেগে কাশি 
হলেও আদা গলা স্বাভাবিক রাখতে কাজে লাগে । 
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তাপসের তপস্যা 

একটুখানি বৃষ্টি হলেই যেনো চাটগা শহরে নেমে আসে রাজ্যের 
কহর । মুহূর্তেই রিকশা ভাড়া বেড়ে যায় । পাবলিকের পকেট 
কাটা যায় প্রশাসনের নাকের ডগায় ৷ কাউকে বলে কোনো লাভ 
নেই। ইচ্ছে ওঠেন নইলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যেদিকে ইচ্ছে 
ফুটেন। এমন কথাই যেনো বলে দেয় সুযোগের অপেক্ষায় থাকা 
রিকশাচালক ভাই-মামারা! সেদিন আমরা সাহিত্যআড্ডা সেরে 
সবেমাত্র বাসার পথে বেরুলাম | বলা নেই কওয়া নেই, মিনিট 
পাচেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেলো “হঠাৎ সৃষ্টি!” বৃষ্টি দেখেই 
সাঈদ বললো, বন্ধু তাড়াতাড়ি চল । না হয় ভিজে ভিজে বাসায় 
ফা ছাড়া উপায় গকবেনা। তার কথা দিখো নয়। আসেই 
তা-ই । 

আমাদের বাসা যেখানে, ওখানে যেতে শুঙ্ধ মৌসুমেও কম 
কাটখড় পোড়াতে হয় না। যাওয়া-আসার একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
যানবাহন বলতে পাকিস্তান পিরিয়ডের লম্বা সিএনজিগুলোই । 
পাঁচজনের লম্বা সিটে ইলিশ ফাইলের মতো করে বসতে হয় ছয় 
জন । একজন কম হলেও গাড়ি ছাড়ে না লোভী ড্রাইভার ৷ 
আমাদের মতো আমজনতা, যাদের নিজস্ব কোনো গাড়িঘোড়া 
রি এই অত্যাচার ও বিডৃম্বনা সহ্য না করে কোনো উপায় 


লি 
যেনো আমাদের যাওয়া-আসার পথেই এসে খিল-খিল করে 
হাসতে থাকে ৷ আমাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা দেখে ছলছল করে 
নেচে উঠে রাস্তার বুকে । তখন রিকশাই হয়ে পড়ে একমাত্র 
যানবাহন । আজকের এই হঠাৎ বৃষ্টি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় 
আমাদের অবস্থাও হলো ওই অসহায় আমজনতার মতো । 
সিএনজি চলছে না । চললে নাকি মাঝপথে গিয়ে ইঞ্জিনে পানি 
ঢুকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 

উপায়ান্তর না দেখে রিকশা করে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিলাম । কিন্তু 
রিকশী যে আজ সোনার হরিণ! অনেক ক্ষণ অপেক্ষা, অনেক 
দেন-দরবার করে রিকশা একটা পেলাম অবশেষে ৷ 

ভাড়া কতো জিগেস করতেই রিকশাঅলা ভাই যা বললো, তাতে 
নব্বই টাকা | তবু, শান্ত স্বরে তাকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা 
করলাম, সে অযৌক্তিক ভাড়া দাবি করছে । শেষমেশ তাকে রাজি 
করানো গেলো সত্তর টাকায় । 


একটু আগের বৃষ্টিতে জমা হয়ে থাকা পানি ভেদ করে-করে 
সামনে এগুচ্ছে রি ৷ প্রথম কয়েক মিনিট সীমাতিরিক্ত বেশি 


ভাড়া দাবি করে রিকশাঅলা আমাদের সঙ্গে অবিচার করেছে_ 
এই ভাবনা থেকে চুপচাপ থাকলাম দু'জন । পরে নিত্যনৈমিত্তিক 
চালে তার “আত্মজৈবনিক সাক্ষাতকার গ্রহণ” শুরু করলাম আমি 
ও বন্ধু সাঈদ! জিজ্ঞেস করলাম, 

কী নাম ভাই আপনার? 

_ তাপস চন্দ্র রায় মামু 

বাড়ি কোথায়? 

_ নীলফামারী মামু 

উট্টগ্রাম এসেছেন কতো দিন? 
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_ মাত্র তিন দিন মামু 
আপনারা কয় ভাইবোন? 
_ এক ভাই এক বোন মামু 
বোনটির কি বিয়ে হয়েছে? 
_ জি মামু... এই তো তিন মাস হলো 
আপনার বড় নাকি? 
_ না, মামু; আমার ছোট 
আপনার আব্বা আছেন? 
_ জি মামু, আছেন । 
তারপর কিছুক্ষণ পার হলো চুপচাপ । আমরা রাস্তায় জমা বৃষ্টির 
পানিতে লুকিয়ে থাকা খানা-খন্দের কথা বলে-বলে অজানা 
আতঙ্কে ভোগছি। কিন্তু না, দেখলাম অতো দুশ্চিন্তার কোনো 
কারণ নেই । খুব স্বাভাবিকভাবেই রিকশা এগিয়ে চলছে রাস্তার 
কাদাপানি এবং খানা-খন্দ জয় করে... 
হঠাৎ করে তাপস বলে ওঠলো, মামু, আমি এখানে এসেছি মাস- 
দুয়েকের জন্য । দশ-পনের হাজার টাকা জমা হলেই চলে যাবো 
নীলফামারী সরকারী কলেজ হোস্টেলে । 
রিকশাঅলার মুখে কলেজ-হোস্টেলের নাম শুনে আমরা একটু 
অবাক হলাম বৈ কী! আমি আর সাঈদ দুজনেই খুব কৌতৃহল 
নিয়েই জানতে চাইলাম, কলেজ-হোস্টেলে কেনো? 
তাপস বলল: আমি মামু,এবার ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছিলাম । কিন্তু 
দুইটা বিষয়ে ফেল হয়ে গেলাম | আসলে মামু, পরীক্ষা দেওয়ার 
সময়ও ইনকাম করতে হতো তো, তাই রেজাল্টটা ভালো হলো 
না। 
এখন হাজার পনের টাকা জমা করে গিয়ে হোস্টেলে থেকে 
ভালোভাবে পড়ালেখা করবো মামু... 
তাপসের কথাগুলো শুনে আমরা অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে 
থাকলাম । সাঈদের দিকে তাকালে দেখি, তার চোখের কোণায় 
ছলকে ওঠলো বিন্দু বিন্দু অশ্রু... বুঝতে বাকি রইলো না, 
তাপসের কথা সাঈদের হৃদয়ে রেখাপাত করেছে বড়ো 
করুণভাবে! 
প্রায় ত্রিশ মিনিট পর রিকশা থেকে নেমে প্রথমে তাপসের 
মোবাইল নাম্বারটা চেয়ে নিলাম | সেও আমাদের নাম্বার সেভ 
করে রাখলো | এই ফাঁকে সাঈদ তাকে বললো, তাপস ভাই, 
£খ কিছুই নেই | মনে রাখবেন, 11619 90708510... 

সফল হতে হলে সংগ্রাম করতেই হবে । শেষে,তাকে 
একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, এটা রাখেন, ফেরত 
দেওয়ার দরকার নেই... একটু অবাক হয়ে সে একশ টাকার 
নোটটির দিকে তাকিয়ে আমাদের উদ্দেশে তিনটি কথা বলল, 
এক. সবাই ভালো ব্যবহার করে না মামু 
দুই. কেউ কেউ আবার একেবারে ব্যতিক্রম 
তিন. আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে মামু... 
আমরা তাকে, ঠিকাছে কথা হবে মোবাইলে, বলেই বাসার গেট 


স্বপ্ন দেখি 
ফয়সাল মাহমুদ রানা !সদস্য: ১৪৯) 
স্বপ্ন দেখি রাত্রি জেগে 

ছাত্র হয়ে থাকতে, 

কওমি মাদরাসার ফুল বাগিচায় 
গোলাপ হয়ে ফুটতে । 

স্বপ্ন দেখি পাখির মতো 
আকাশ পানে উড়তে, 
ইলমে দীন খুঁজতে । 

স্বপ্ন দেখি জ্ঞানী হয়ে 
ছুটতে সারা বিশ্বে 

দু'জাহানে আল্লাহ তাআলার 
দীন ছড়িয়ে দিতে । 


মহামানব 

মুহাম্মদ নোমান সিদ্দিক 

সত্যের আলো ছড়াতে 

পুণ্যের পথ দেখাতে 

এক মহামানুষের আবির্ভাব হলো 

তার শুভ দর্শনে যারাপ্রেমে মুগ্ধ হলো 
হৃদয় তাদের ভালোবাসায় য্লি্ধ হলো । 
তোমার দিদার- সৌভাগ্য যে পেলো 
হৃদয় তার তোমাতেই সমর্পিত হলো 
চোখে তোমার প্রেমের সুরমা যে দিলো 
স্বর্গ-মর্ত্যের মোহ থেকে তার 
চির-মুক্তি হলো! 

পাথরও নাকি সোনা হতো 

তোমার পরশ গোনে 

পাষাণ হৃদয়ও নাকি মোম 

হতো তোমার দৃষ্টি পেয়ে 

সে পরশমণির পরশ যারা পেলো 

খাটি সোনার চেয়ে খাটি তারা হলো 
সে স্বর্গ-পুষ্পের সানিধ্য যারা পেলো 
বিশ্ব-বাগানে তারা গোলাবের 

খুশবু ছড়ালো! তাহলে হোক না এদিকে 
একবার জ্যোতির্ময় দৃষ্টি 

তুমি মহান প্রভুর এক অপূর্ব সৃষ্টি 

তুমি যে আলোর পথের সঠিক দিশারী 
তোমার দুয়ারে হাত পেতেছে 

আজ ভিখেরি! 


নভেম্বর'১৬ 


কারবালার বাতাস 
একটি পাখি মুনাওয়ার শাহাদাত 
ফোরকান বিন জাফর |সদস্য: ১৮০1 মুহাররমের দশম তারিখ 
একটি পাখি হাসতে জানে কারবালার-ই বাতাস 
একটি পাখি বেজায় খুশি কেঁদেছিলো আকাশ! 
মুখভরা তার আলো । নবী-নাতি হোসেন যখন 
একটি পাখি ভীষণ দুখী পৌঁছে কারবালায় 
একটি পাখি কানা পাষাণ সীমার বর্ষা হাতে 
একটি পাখি শুধুই কাদে চড়লো তাহার গায় ! 
ভাঙা যে তার ডানা । যুব সরদার অকাতরে 
একটি পাখি বাসা বাধে বিলিয়ে আপন প্রাণ, 
একটি বাইরে যায় মাতামহের রেখে যাওয়া 
একটি পাখি আহার আনে দীক্ষার রাখেন মান! 
ছানারা তা খায় । 
তারপরো নয় দুখী মুহাম্মদ আব 
সিরা অভির পা হি 
হিজর! বিয়ের পবিত্রতা নষ্ট করে কতগুলো দুষ্ট, 
অপচয় করিলে তারা হয় তুষ্ট । 
মরণ ইসলাম ছেড়ে মানুষ হচ্ছে পৎতষ্ট। 
আয়েয সগীর বিয়ে হল সকল নবী-রাসুলের সুন্নত, 
মরণ মরণ মরণ রুসুম মুক্ত হলে তাতে হবে বরকত । 
মরণ মানে অল্প ছেড়ে ঝামেলা মুক্ত বিয়েতে আছে বহু সুফল, 
ংখ্যকে বরণ! আম্মাজান আয়েশা (রাঘি.) থেকে ইহাই নকল । 
মরণ ছিল মরণ আছে মুসলমানের বিয়েতে একি আজিব কাণ্ড, 
মরণ ধরায় থাকবে রাসুলের তরিকার নেই কোন গন্ধ । 
জীবনটাকে কঠিন ডাকে সহজ-সরল কম মোহরে আছে যত বরকত, 
মরণ মিয়ায় ডাকবে! লক্ষ-কোটি মোহর ধরে আদায়ে নেই বরকত । 
মসজিদে বিয়ে হওয়া রাসূলের সুন্নত, 
7558 আফসোস মুসলমান এতে যেন নফরত । 
ডি এ যৌতুক লোভীদের প্রতি মোর ক্ষোভ, 
টে 9 ভাল মেয়ের কদর নেই জিনিসের লোভ । 
ইবির হার মনের মিল যদি না হয় উভয়ের মাঝে, 
9 জিনিসপত্র যৌতুক আসিবে কি কাজে । 
করণ-রঙে ধরণ রঙিন বুঝেনা বোকারা এই সহজ কথা, 
87 লোভে নষ্ট হয়ে গেছে তাদের মাথা । 
৪ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার নিয়্যাতে যার বিয়ে, 
বানি স্রানা খুশি করিবেন প্রভূ তাকে গায়েবী মদদ দিয়ে । 
রচিত শেষ চরণ...! 


দুনিয়াতে যত আছে শান্তির পণ্য, 
দীনদার বিবি যে পেয়েছে সে ধন্য । 


[| আত্তান্তহাদ ৪১ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর”১৬ 


১. কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাযি.) 
মর্মীন্তিক শাহাদাত বরণ করেন?- [] ৬৮০ খিস্টাব্দের ১০ 
অক্টোবর [] ৬৮০ খিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর [] ৬৮০ 
খিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর 

২. কার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি জযীরাতুল আরবের 
গাঁ পেরিয়ে অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়-[] হযরত আবু 
বকর (রা.) [| হযরত ওমর (ো.) [] হযরত ওসমান 
(রা.) 

৩. বাংলাদেশের কত মিলিয়ন মানুষ কঠিন দারিদ্র সীমার নিচে 
বসবাস করে?-[] ৬০ মিলিয়ন [] ৭০ মিলিয়ন[_] ৮০ 
মিলিয়ন 

৪. কোন রশ্মির সাহায্যে টেলিভিশনের পর্দায় দৃশ্য প্রদর্শিত 
হয়ঃ] আলফা [] গামা [] বিটা 

৫. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে শুরু হয়ঃ [] ১৯১৩ সালে] 
১৯১৪ সালে] ১৯১৫ সালে 

৬. সেসব ব্যাখ্যা যা ইতিহাসে এবং ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে 
তাকে বলে- [] হালাকা [ মশ্না [] হায্‌দাহ 

৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন (হোতিযুভী) রচিত বাংলা সাহিত্য ও 
বানানরীতি বইটি প্রকাশ করে-[] দারুল বাশীর কুতুবখানা 
[] ইসলামিয়া কুতুবখানা [] আল-মানার লাইব্রেরি 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. তাৎপর্য/তাৎপর্য্য 


সেপ্টেম্বর”'১৬ সংখ্যার সমাধান 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৫ জুলাই'১৬, ২. ২০ জন, ৩. ৯৪ 
শতাংশ, ৪. হাদীস, ৫. ১৮৯৪ সালে, ৬. রিয়াদে ৭. খলিফা 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. প্রচ-, ২. পদার্পন, ৩. পুনর্মিলন, ৪. ভূ- 
বিদ্যা । 


এ ররর | 
বে পা9 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর*১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


নভেম্বর'১৬ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১. মুহাম্মদ ফোরকান বিন জাফর [সদস্য % ১৮০] 
২. ঈসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 
৩. ফয়সাল বিন রফীক [সদস্য % ১৯৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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হেলমেটের মূল বিশ্বাস। হযরত আদম (আ.)-এর ছেলে 
কাবিলের হাতে তার ভাই হাবিলের হত্যার প্রসঙ্গে আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়েছে । সূত্রঃ ডেইলি সাবাহ 


করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
শিয়া মুসলিমপ্রধান দেশ ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে দণ্ত-বিধি 
অধ্যায়ের ৬১৮ ও ৬৩৮ নম্বর ধারা 
অনুযায়ী মুহাররম ও আশুরার সময় 
! কেউ প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে শরীর 
বলে প্রমাণিত হলে ওই ব্যক্তিকে 
দেশটির আদালত নগদ অর্থ 
জরিমানা, নির্বাসন, চাবুকের প্রহার এবং কারাদণ্ডও দিতে পারে 
শাস্তি হিসেবে | ইরানের শিয়া আলিমদের মতে ইসলামের বিধান 


অনুযায়ী ইবাদতের জন্য পোশাক, শরীর ও স্থান পবিত্র হওয়া 


প্রচলিত অস্ত্রে ভারত 
থাকলেও পারমাণবিক অস্ত্রে দুটি দেশ সমানে সমান । ভারত ও 
পাকিস্তানের কাছে যেসব পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে সেগুলো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
বিস্ফোরিত এটম বোমার চেয়েও ৮০ গুণ বেশি শক্তিশালী ৷ 
ফারুক চৌধুরী লিখেছেন, “যদি ভারতের অগ্নি মিসাইল একটি 
বোমা নিয়ে উড়ে আসে রাওয়ালপিন্ডির আকাশে, তাহলে 
ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি আর মারগালা পাহাড়ের শ্যামলিমা ও 
তার চারপাশে বসবাসকারী মানুষ, পশুপাখিসহ কোনো প্রাণীর 
অস্তিত্বই থাকবে না। ভারতের পারমাণবিক বোমা নিমেষেই 
বিলুপ্ত করে দিতে পারে গান্ধারা সভ্যতার নিদর্শন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, 
বিঘিসার, অশোক আর কনিষ্কের গীঠস্থান তক্ষশীলা | ঠিক তেমনি 
পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা বহনকারী মিসাইল এক নিমেষেই 
ধুলিস্মাৎ করে দিতে পারে ইবরাহীম লোদী, নিজামুদ্দীন 
আউলিয়া, হুমায়ুন, শাহজাহান আর খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর 
দিল্লী, আগ্রা ও আজমীর 1" সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব ঢাকা, ১১ অক্টোবর ১৬ 


টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে 
পবিত্র কুরআনের আয়াত 


টাইম ম্যাগাজিনের অক্টোবর'১৬ মাসের সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে 


নভেম্বর'১৬ 


জরুরি | কিন্তু রক্ত অপবিত্র হওয়ায় এর স্পর্শে স্থান, দেহ ও 
পোশাক অপবিত্র হয়ে যায় । তাই ইবাদতের স্বার্থে মসজিদ ও 
ইমামবাড়ার মতো পবিত্র স্থানকে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের রক্ত 
দিয়ে অপবিত্র করা নিষিদ্ধ । যারা কারবালার শোকাবহ ঘটনার 
জন্য শোক প্রকাশ করতে চান তারা অপাত্রে রক্ত অপচয় না করে 
রোগীদের জন্য হাসপাতালে রক্ত দান করলে অনেক সাওয়াবের 
অধিকারী হবেন বলেও মন্তব্য করেন ইরানি আলিমরা | 


মৃত্যুর সময় মানুষের 
অনুভূতি কেমন হয় তা 
কি আসলেই জানা সম্ভব 
এমন প্রশ্ব আসতেই 
পারে । আর এ বিষয়টি 
নিয়েই গবেষণা চলছিল । 
সম্প্রতি গবেষকরা মৃত্যুর 
সেই অনুভূতি কথা 
জানিয়েছেন । বিজনেস ইনসাইডার তাদের এক প্রতিবেদনে এ 
তথ্য জানিয়েছে । গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মৃত্যুর 
অভিজ্ঞতা তুলে ধরা খুবই কঠিন । বিভিন্ন হাসপাতালের মরণাপন্ন 
রোগীদের ওপর গবেষণা করেছেন গবেষকরা । যুক্তরাষ্ট্রের 
স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্যালিয়েটিভ-কেয়ার বিশেষজ্ঞ জেমস 
হ্যালেনবেক বলেন, “আমরা তাদের মাঝে যা দেখতে পাই তা 
অনেকটা ব্ল্যাক হোলের মতো | তবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা খুবই 
কঠিন, এটি তাদের মাঝে একটি শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ অনুভূতির 
মতো কাজ করে । কেউ যখন মৃত্যুর সেই দিগন্ত অতিক্রম করে 
তখন তাদের মাঝে পরিবর্তন শুরু হয় ।" 

যারা মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন তারা অনেকেই জানান, 
উজ্ভ্ল আলোর দিকে তারা ধাবিত হচ্ছিলেন । আর সেই অনুভূতি 
ছিল সত্যিই বর্ণনার অতীত | এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন 
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ইউসিএলএ ব্রেন ইনজুরি রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ডেভিড 
হোভডা | তিনি বলেন, “মৃত্যুর সময় মস্তিষ্ক যখন পরিবর্তিত হতে 
থাকে তখন দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অংশেও এ প্রভাব পড়ে । 
আর এতে মানুষ আলো দেখতে পায় । মস্তিষ্কের যখন মৃত্যু 
ঘটতে থাকে তখন নিউরনগুলো নতুন রাসায়নিক নিঃসৃত করে । 
আর এটি হয় বিপুল পরিমাণে । ফলে বহু মানুষই এমন অনুভূতি 
লাভ করে যা অন্য যে কোনো অনুভূতির তুলনায় আলাদা । 


দীর্ঘদিন ধরে চলা কেনিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষেধাজ্ঞা 


এ 


তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার 
দেশটির আদালত পূর্বের এ 
নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে । একই 


স্পেনে চালু হলো প্রথম 
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় 
৫ লাখ ৫ হাজার ৯শ বর্গ কিলোমিটার (১৯৪,৮৯৭ বর্গ মাইল) 
এলাকা নিয়ে স্পেন 


আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের 
৫১তম দেশ। রাজধানীর 
নাম মাদ্রিদ । এক সময়কার 
পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি 
স্পেনের নাম নানা কারণে 
মুসলমানদের আবেগের সঙ্গে 
মিশে আছে। সেই স্পেনে 
চালু হলো প্রথম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়টি স্পেনের 
উত্তারাঞ্থলীয় স্বায়ত্বশাসিত এলাকা বাস্ক কান্ট্রর সান সেবাস্তিয়ান 
(981 990850107) শহরে অবস্থিত । বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্যোক্তা 


5567 সঙ্গে স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে নতুন 
0/১11 আইন প্রণয়ন এবং ধর্মের কারণে 
(81 তি বৈষম্যের র য় 
1০৬০1০০ ছা 
1111/2 দিয়েছেন আদালত । একজন 
বিচারক বলেন, “যথাযথ 


আলোচনার পর কর্তৃপক্ষের উচিত নতুন আইন প্রণয়ন এবং তা 
কার্যকর করা যাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের মতো মৌলিক 
মানবাধিকারের সুরক্ষা দেয়া যায় । একই সঙ্গে বৈষম্য দূর করে 
শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা 


ত। 


গরুর গোশতে বাড়ে গোপন শক্তি! 


হলেন মরকৌর আদল ওয়া ইহসান ইসলামিক সোসাইটির নেতা 
রাশিদ বু তারবুশ । যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা প্রদেশের ইসলামি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং ইতোমধ্যে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি প্রদান 
করেছে । মিলেছে স্পেন সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনও | 
ফলে খুব দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত কাজ শেষে শিক্ষা 
কার্যক্রম শুরু হবে । 

আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন রাশিদ 
তারবৃশ । তিনি বিশ্ব মুসলিম ওলামা ইউনিয়ন ও মরক্কো ওলামা 
পরিষদ সদস্য এবং স্পেনের ইমাম পরিষদের প্রেসিডেন্ট । 
উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে স্পেনে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি 
প্রদান করা হয় ৷ এরপর থেকে মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ 
পাচ্ছে। সর্বশেষ চলতি বছরের শুরুতে স্কুলের সিলেবাসে 


বিবাহিত জীবনে সুখী হতে চাইলে দরকার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া 


দুধ, ডিম এবং মধু রাখুন আর নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করুন । 


ইসলামি বিষয় সংযোজন করা হয় । উৎস: বাংলানিউজ.২৪ 


পবিত্র কুরআন মুখস্থ করলেই কারামুক্তি 
আলজেরিয়ার কারা অধিদপ্তর ঘোষণা করেছে, জেলখানায় যে সব 
বন্দি কুরআনে করীম হিফয (মুখস্থ) 
করবে, তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি 
দেওয়া হবে । আলজেরিয়ার কারা 
অধিদপ্তরের প্রধান মুখতার ফালিউন 
জেলখানার বন্দিদের কুরআন হিফযের 
প্রতি উৎসাহিত করতে এ ঘোষণা 
দেন । তিনি বলেন, যেসব বন্দি পবিত্র 


যারা যৌন সমস্যায় ভোগেন তারা ঝট করে কিনে ফেলুন গরুর 
গোশত | কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আপনার গোপন সমস্যার 
সমাধান । আসুন জেনে নেই, গরুর গোশত কিভাবে আপনার 
গোপন শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে? গরুর গোশতে আছে প্রচুর 
পরিমাণে জিংক | জিংক যৌন উদ্দীপনা কমানোর জন্য দায়ী 
টেস্টোস্টেরন কে এস্ট্রোজনে রূপান্তরিত করতে বাধা দেয় । 
গরুর গোশতে প্রচুর প্রোটিন আছে যা স্পার্মের পরিমাণ ও গুণ 
বৃদ্ধি করে । কলিজার মতো গরুর গোশতেও প্রচুর জিঙ্ক থাকে । 
তাই আপনি যৌন জীবনকে আরো আনন্দময় করতে কম 
ফ্যাটযুক্ত গরুর গোশত খেতে পারেন । গরুর কাধের গোশতে, 
রানের গোশতে কম ফ্যাট থাকে এবং জিঙ্ক বেশি থাকে । 


কুরআন হিফয করবে, তাদেরকে জেল থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া 
শেষে মুক্তি দেওয়া হবে । ঘোষণায় তিনি বলেন, কারাবন্দিদের 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে । আলজেরিয়ার সংবিধানেও এ 
বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ওই সেমিনারে মুখতার 
ফালিউন বলেন, যেসব বন্দি কুরআন হিফয করবে, তাদেরকে 
আমরা বিশেষ সুবিধা প্রদান করবো । যেমন-_ বেকসুর খালাস, 
অর্ধেক শাস্তি ক্ষমা কিংবা জেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ । 

তিনি বলেন, এই সুযোগ শুধুমাত্র ওই সব বন্দিদের জন্য প্রযোজ্য 
হবে, যারা কারাগারে পবিত্র কুরআন হিফয প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ 
করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে । সেমিনারে তিনি জানান, 
ইতোমধ্যেই কারাবন্দীদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪২২ 


নভেম্বর১৬ বলল আত্তান্তহীদ ৪৫ 


জন ধর্মপ্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । বন্দিরা তাদের কাছে 
ধর্মীয় নানা বিধানসহ কুরআন শেখার সুযোগ পায় । 


সম্পন্ন করলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত 

সৌদি আরবে নিযুক্ত বিটিশ রাষ্ট্রদূত ইসলাম গ্রহণ করার পর 
সন্ত্রীক হজও পালন করেছেন । 

সৌদি আরবে 

রর নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত, যিনি 
/চ- তার কর্মরত অবস্থায় হজ পালন 
করেছেন । সৌদি আরবে ২০১৫ 
সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন 
সাইমুন কুলিজ । কিছু দিন পূর্বে 
তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। 
সাইমুন কুলিজের সঙ্গে তার স্ত্রী 
হুদা মাজরাকশও ইসলাম গ্রহণ করেন । সাইমুনের পাচটি সন্তান 
রয়েছে । তিনি ১৯৭৮ সালে আরবি ভাষায় তার শিক্ষা শেষ করার 
পর বিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন । তিনি তার কূটনৈতিক 
কর্মজীবন বাহরাইনে শুরু করেন এবং তারপর কাতার, ইরাক ও 
সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ৷ এর পাশাপাশি তিনি 
ওমান, নয় এবং বসরাতেও তার দায়িত্ব পালন করেন। 
তিনি জানুয়ারি ২০১৫ সালের শেষের দিকে সৌদি আরবের 
রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন । 


এ রাস্্ক্রি 


৮০ 


সিঙ্গাপুরে ইসলাম নিয়ে 

ইসলাম নিয়ে কটাক্ষ করায় সিঙ্গাপুরে ১৭ বছর বয়সী এক 
ব্লগারকে ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডসহ 
১৪৬৫ মার্কিন জলারের জরিমানা 
করেছে আদালত । খবর রয়টার্স ও 
হিন্দুস্তান টাইমসের | এ কিশোর 
ব্লগারের নাম আমোস ইয়ে (তার 
বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ 
করে একটি ছবি ও দুটি ভিডিও 
নির্মাণের পাশাপাশি তা শেয়ার 
করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে । 
তার বিরুদ্ধে মুসলিম ও খরিস্টানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত 
আনাসহ ৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিচারক অং হিয়ান 
আক্রমণাত্মক ও অপমানসুচক শব্দ প্রয়োগ করে মুসলিম ও 
খিস্টান ধর্মাবলম্বিদের মনে আঘাত করেছে । তার এমন কর্মকাণ্ড 
সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে । জনস্বার্থে 
আদালত এ ধরনের কর্মকাণ্ড সহ্য করবে না । 


এহনা; শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 


টু তা ১173ার।? 
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বস নত পান আর, এ. কল, কা 


৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রবিবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 


হাদীস মিলনায়তনে শু"বায়ে মুনাযারার ব্যবস্থাপনায় ফিতনায়ে 
আহলে হাদীস বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার তাফসীর ও মুনাযারা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.) | বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ককারী 
ছাত্রবৃন্দ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে 
যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযুগী ও অত্যন্ত 
গুরুত্পূর্ণ হওয়ায় বিপুল পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। 
সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.) বলেন, 
আহলে হাদীস নামক এ সম্প্রদায় নানাভাবে টাকা-পয়সার লোভ 
দেখিয়ে বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশনকে তাদের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে এবং চার মাযহাব নিয়ে নানা অপপ্রচার ছড়াচ্ছে । তারা 
দুয়েকটি হাদীস নিয়ে লাফালাফি করে । কিন্তু যখন তাদের 
সামনে সহীহ হাদীস পেশ করা হয় তারা তখন লা-জওয়াব হয়ে 
যায় । লা-মাযহাবিদের এ ফিতনা নিয়ে আমদের আরো সচেতন 
হতে হবে ।' বিতর্ক সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা হাফেয ফুরকান, মাওলানা জাফর 
সাদেক, মাওলানা কারী আবদুস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
অবশেষে সভাপতির মোনাজাতের মধ্যদিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান সমাপ্ত 
হয়। 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ 
ধলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৭ আগামী ১, ২ ও ৩ মার্চ'১৭ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । একই সাথে ৩ মার্৮'১৭ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি 
পূর্বক অংশগ্রহণ করার জন্য সংশিষ্ট হেযখানাসমূহের প্রতি সং 


নভেম্বর'১৬ 


সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেযামী 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 

হেফয শিক্ষার মানোন্নয়নে হেফজখানার শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রতি 
বছরের ন্যায় এ বছরও ১৬ দিনব্যাপী “হেফয প্রশিক্ষণকোর্স* 
হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতার পরপরই 
অনুষ্ঠিত হবে । অতএব প্রতিযোগিতায় আসার সময় প্রশিক্ষণের 
প্রস্ততি নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে । 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 


আগামী ৮ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী 
শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস ও সকল তাখাস্সুসাত ডৈচ্চতর 
বিভাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আর্ত হয়ে 
১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ পরীক্ষার জন্য 
যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে উজ্জ্বল জীবন গঠনের জন্য জামিয়ার শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা শামসুদ্দীন দো. বা.) শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে গুরুত্বারূপ করেন । 


প্রচলিত কিয়াম শীর্ষক 
বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


৫ অক্টোবর ২০১৬ বুধবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে শু"বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত 
কিয়াম বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ এতে সভাপতিত্ব 
করেন, জামিয়ার তাফসির ও মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফিক আহমদ (দো. বা.) বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ককারী ছাত্রবৃন্দ 
বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সাথে যুক্তি ও 
দলিল উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযুগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়ায় বিপুল পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় । অবশেষে 
সভাপতির মোনাজাতের মধ্যদিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


দীন. বরন মা 


(বিস্্ক 
প্রত্যহ সকাল ৮ ঘটিকা 


ননেম্তর'১৬ 


চৌধুরীপাড়া, ঢাকা এর উদ্যোগে 
২৯১ ২ ও ২৩ 


গিক্ষ কর্জসাল। ও 
0 ডিসেম্বর ২০১৬.... 


বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার 
হতে 


নূরুল ইসলাম ওলীপুরী 


11২১ ডিসেম্বর বুধবার, শয় অধিবেশন বাদ ফুহর (১-১৫-৪-১] 
লু ৩য় অধিবেশন বাদ বুহর (২-১৫-৪ ৯ঞা 


শী ১৯০-৯৯ -৩০] 


ছাত্রদের দায়িত্ব 
5 সকাল ৬-৩০-১০-৩০) 


বাজার 
১০৩০-১২-৩০) 
. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ 
রূ গর্থ অধিবেশীন * বাদ মা্সবিৰ ৬-০০-৮ ৩০] 
নুত 2 


আররজগুজাত মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন 
সুতাওয়াল্লী ] মুহাম্মাদ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


নভেম্বর'১৬ __________ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


হ৮৯।-51 আলা ও ও ক ও লগ 
৯81৮5 অত মা । ২০০1০] 1০৮) 


ডিসেম্বর 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী 


21842725828 নিয়মিত প্রকাশনার ৫) ৬) বছর 
৯১৮৬৪ এও হ9০১। ০৩ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র পপ সু ঁ 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা লেজ 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ১১ | সফর-রবিউল আওউয়াল'৩৮ ₹ ডিসেম্বর'১৬ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 
ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক ০ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ট 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সম্পাদকীয় [| ০৩ 
মু. সণির আহমদ চৌধুরী র ১) 0 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর অবদান 
যোগাযোগ ___ মুহাম্মদ সাজ্জাদ রহমান কাছেমী ০৪ 
আততার্তহীদ মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযান 
সম্পাদনা দফতর __ সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেম ১০ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) সীরাতে রসুলের (সা.) আলোকে সীমালজ্ঘন 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ __ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ১৮ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) সমকালীন [3 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সেহকারী সম্পাদক) পবিত্র মক্কা অভিমুখে মিসাইল নিক্ষেপ 
বিন ৬, 8 ___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ২৭ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সাকুঁলেশন ম্যানেজার 
০১৮১১-৫০৪২৭৩ (বিশেষ প্রতিনিধি) আইএস: ধ্বংসলীলার মিছিলে প্রাচীন স্থাপত্য 
. ___ তাকরীম আহমদ চৌধুরী ৩০ 
ই-মেইল: 117009()0011671591195/11950.00171 ্ 
10011(1)15919115906)907911.00177 বা তলা 
01107811009)277811.0017 (সম্পাদক) হুবেব রাসূল (সা.) 

__ মাওলানা আরশাদ রহমানী ৩৩ 
ব্যবস্থাপনায় টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম _ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম ৩৪ 
দাম: পনের টাকা মাত্র ইতিহাস-এতিহ্য 3 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 

1১107100015 4১(-69৮11900 __ মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার ৪১ 
44 17710711111) 10477101707 15107110 725947011 2714 17157-27) 4107/775 

17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 

14924271716 0০711)12০441-/4771197 4447151 (2710 71997), 160, নিয়মিত বিভাগ ৭ 

রা 2 দত পাঠকের মতামত ০২। সমস্যা ও সমাধান [7 ৩৮। কবিতা 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে (৩য় তলা), ১৬০ [0 ৪৩ । স্বাস্্য-চিকিৎসা [৪৪ | নওল হাতের কলম [ ৪৫। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত আল-জামিয়ার রাত-দিন ৪৭। 


মাদরাসা ছাত্রদের প্রতি আর কত বৈষম্য? 


বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেই 


কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মাদরাসা থেকে আসা 
ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য নানা কুটকৌশল অবলম্বনের 


অভিযোগ দীর্ঘ দিনের । এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির 
ক্ষেত্রে অচ্ছুত হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীরা এহেন বৈরী ও 
বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হতো বলে অভিযোগ অনেক । 
কালের আবর্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কলঙ্কমুক্তি ঘটলেও 
নতুন করে পেয়ে বসেছে যেনো আমাদের । 

অবাক হওয়ার বিষয়, কেনো কোনো ক্ষেত্রে এমনটি করা হচ্ছে, 
আদালতের রায় উপেক্ষা করে বা ফাক-ফোকর অবলম্বন করেই। 
বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন সকালে জানা গেল, এসএসসি ও 
এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ না 
নিয়ে থাকলে বাংলা ও ইংরেজিতে অনার্সে ভর্তি হওয়া যাবে না 
(অবশ্য পালি বা সংস্কৃত ভাষা পড়তে আপত্তি নেই) । প্রতিবাদ ও 
আপত্তি উপেক্ষা করে এ নিয়মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া 
চলে আসছিল । হঠাৎ আর একদিন বলা হলো, বাংলা ও ইংরেজি 
নয়, শুধু তারা লোকপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়েও ভর্তির অযোগ্য বিবেচিত 
হবে। 

প্রশ্ন হলো, এসব বিষয়ের সাথে বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ বা ২০০ 
নম্বরের সম্পর্ক কী? মেধা যাচাই এ কত নম্বরের পরীক্ষায় অহ 
নেয়া হলো, তার চেয়ে কত পারসেন্ট নম্বর অর্জন করল সেটিই 
প্রবিধানযোগ্য নয় কী?ত তারপরও যদি কারো কোনো সন্দেহ থেকেই 
থাকে, একই প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পরও তা আর 
অবশিষ্ট থাকে কী? বি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই আমাদের চেয়েও 
এসব বিষয় ভালো জানেন ও বোঝেন, কিন্তু বিষয়টি যে সেই 
“নেকড়ে ও মেষশাবক' গল্পের মতো । 

ফলাফল যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তাই হলো । মেধা তালিকায় 
প্রথম স্থান অধিকার করে বা ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও তারা 
ইংরেজি বা পছন্দের বিষয়টিতে ভর্তি হতে পারল না, বরং ভর্তি হতে 
হলো কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী । গত কয়েক বছর ধরে একই রকম 
অভিযোগ উঠছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও । চলতি সেশনে 
মাদরাসা ছাত্ররা নাকি মাত্র পাঁচটি বিষয় ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে ওই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে । 


তার সাথে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর “জীবন-মরণ" প্রশ্ন জড়িত । 
আমাদের বিশ্বাস, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে 
কোনো ভুল বা অসঙ্গতি থেকে থাকলে তা এখনো সুরাহা করা সম্ভব 
এবং মানবিক ও নৈতিক বিবেচনায়ই তা করা উচিত । 

অর্থনীতি বনাম ইসলামি অর্থনীতি প্রসঙ্গে ঢাবির মতো এবার জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ও আরেক নতুন ফেরকা সৃষ্টির পথেই গেল । 

ইসলামি অর্থনীতি পড়ুয়ারা অর্থনীতিতে অনার্স পড়ার অযোগ্য 
বিবেচনা করা হয়ে আসছিল বেশ কয়েক বছর থেকেই । যদিও 
এসএসসি বা এইচএসসিতে মোটেই পড়ানো হয় না এমন বহু 
বিষয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়ানো হয় । এ নতুন ফেরকা থেকে 
শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য এক সময় বোর্ড কর্তৃপক্ষের ইসলামিয়া 
কলেজ মতোই ইসলামি শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অর্থনীতি রাখলেন । 
ইসলামি অর্থনীতি শিরোনাম হেতু আমার ধারণা ছিল তাতে জাকাত, 
ফিতরা, উশর, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিষয়ই ইসলামের নির্দেশনা ও 
এর পারলৌকিক কল্যাণ নিয়েই হয়তো আলোচনা হয়ে থাকবে । 
কৌতুহলবশত পুরনো সিলেবাসের একটি বই সংগ্রহ করে তাতে যা 
দেখলাম তাতে ধারণা চরম মার খেলো । সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, 
এইচএসসি সিলেবাসে যা পড়ানো হয় তার কেনোটিই তাতে বাদ 
দেয়া তো হয়নি, বরং বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে কুরআন-হাদিসসংক্রান্ত 
শিক্ষা ও নির্দেশনা এবং ইসলামি চিন্তাবিদদের সুচিন্তিত মতামত 
সন্নিবেশিত হয়েছে, যা এইচএসএসির তুলনায় অতিরিক্ত । এতে 
করে মনে হলো, অর্থনীতিতে কলেজছাত্রদের ২০০ নম্বরের তুলনায় 
মাদরাসা ছাত্ররা অন্তত ৩০০ নম্বরের কোর্সই হজম করছে । 
অতিরিক্ত জানা পাপ না হলেও এ অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা থেকে আসা ছাত্রদের অর্থনীতি 
অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে দীর্ঘ দিন। পরিস্থিতির 
প্রতিকুলতায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড শেষ পর্যন্ত কবি নজরুল ইসলাম 
কলেজ থেকে ইসলাম শব্দ বাদ দেয়ার মতোই ইসলামি অর্থনীতি 
থেকে ইসলামি শব্দটি বাদ দিয়ে শুধুই অর্থনীতি করলেন । 

মাদরাসা শিক্ষা আরো উন্নত ও গঠনমূলক করার লক্ষে যেকোনো 
পক্ষ থেকে কুটিলতামুক্ত ও সুচিন্তিত পরামর্শ থাকতে পারে । কিন্তু 
শুধু মাদরাসা ছাত্র বলেই ঠেকানোর বর্ণবাদী মানসিকতা 
বিশ্ববিদ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেমানান | সমমানের পরীক্ষায় 
পাস করে আসার পরও মেধা অনুযায়ী তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার 
থেকে বঞ্চিত থাকবে, এটি খুবই দুঃখজনক | বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
ভর্তি পরীক্ষায় তাদের সাফল্য চমৎকৃত হওয়ার মতো । প্রথম স্থান 
অধিকার করে তারা পছন্দের বিষয়টি পাবে না, ইংরেজিতে সর্বোচ্চ 
নম্বর পেয়েও ইংরেজি পড়তে পারবে না অচ্ছুত বলে, এমন 
মানসিকতা একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা লালন করছি তাও প্রগতি 
আধুনিকতার নামে, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে 
পারে? 

এইচএসসি পাসের মতো আলিম পাস ছাত্ররাও কেবল মেধার 
ভিত্তিতেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে, এটা জাতির প্রত্যাশা | এ 
ক্ষেত্রে কোনো কিছু বোঝাপড়া বা সমন্বয়ের অভাব থাকলে 
শিক্ষার্থীদের ক্ষতি বা হয়রানি না করে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় নিজ 
উদ্যোগেই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হবেন, এটাই যুক্তি ও ইনসাফের 


ঠে 


এ জন্য অতীতের মতো এবারো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাদরাসা 


দাবি । মাদরাসা ছাত্র বলে তারা কোটা বা অনুগ্রহ চায় না, বরং 


বোর্ডকেই দায়ী করেছেন, আর মাদরাসা বোর্ডের অভিযোগ, 


সুবিধাভোগীদের সাথে প্রতিযোগিতা করেই যে অধিকার প্রতিষ্ঠা 


বশ্ববিদ্যালয়ই ভুল করছে । আমরা মনে করি, ভুল যেখানেই হোক 
জটিলতা সৃষ্টির আগেই তার নিরসন হওয়া উচিত ছিল । 


করতে চায় এই বিষয়টিও আমাদের খেয়াল রাখা উচিত । 


তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট 


ডিসেম্বর'১৬ ____--------- আত্তার্তহীদ ২ 


রোহিঙ্গা মুসলমানদের 


নির্মল অভিযান বন্ধ করতে 


আরাকানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী 


বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমার সরকার আরাকানে বসবাসকারী 
১০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সে দেশের বাস্তভিটা 
থেকে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে । ইতোমধ্যে কয়েক লাখ 
রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে । রয়েছে 
অবশিষ্টদের দেশ থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা | রোহিঙ্গাদের দমন 
নিগীড়ন ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে আগের সামরিক জান্তা ও বর্তমান 
গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণে মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ৷ উভয় 
সরকার সংখ্যালঘুদের প্রতি চরম অসহিষ্কুতা প্রদর্শন করে 
আসছে । শত শত বছর ধরে আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গা 
মুসলমানগণ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত । তাদের কোন 
ভোটাধিকার নেই, সরকারি চাকরী নেই, সরকারি হাসপাতালে 
চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ নেই, শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার 
অনুমতি নেই | বেসরকারিভাবে পরিচালিত মাদরাসাগুলো বন্ধ 
করে দেয়া হয়। ফলে পুরো জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে 
বঞ্চিত | মুসলমানদের চলাফেরায়ও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা ৷ মঙড়ু, 
আকিয়াব, বুসিদঙ, তমরু ও সিতওয়ে প্রভৃতি এলাকার 
মুসলমানগণ নিজ নিজ এলাকায় বন্দি। নানা অজুহাতে ঘর 
বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, অপহরণ, গুম, ধর্ষণ শারীরিক 
নিবর্তন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। বাস্তভিটা হারিয়ে 
১লাখ ৪০হাজার রোহিঙ্গা আরাকানের আইডিপি ক্যাম্পে 
মানবেতর জীবন যাপন করছে । গণতান্ত্রিক নেতৃ অঙ সান সুচির 
নীরবতা ও অসহযোগীতা রোহিঙ্গাদের আরো হতাশ করেছে । 


রাখাইন জনগোষ্ঠীর নির্মম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের (73070100 
0198179176) হাত থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষায় 
আরাকানে জাতিসংঘের উদ্যোগে বহুজাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী 
মোতায়েন করা জরুরি । এ দাবিতে মুসলিম দেশগুলোকে 
সোচ্চার হতে হবে । ওআইসির মূলত কোন ক্ষমতা নেই, কার্যকর 
উদ্যোগও নেই । একমাত্র তুরস্ক রোহিঙ্গাদের নির্মূল অভিযান বন্ধ 
করাতে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে তবে তুরস্ক 
সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ ঘটনায় নিজেদের নিয়ে 
ব্যস্ত রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক ফোরামে 


ডিসেম্বর”১৬ 


বাংলাদেশ সরকারেরও উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। 
ংলাদেশ মিয়ানমারের প্রতিবেশী | মিয়ানমারের সাথে রয়েছে 
ংলাদেশের ১৯৩কিলোমিটার সীমান্ত । অতি সম্প্রতি ১০ 
ঠা চাইতেও বেশী রোহিঙ্গা নারী-শিশু সীমান্ত পেরিয়ে 
লাদেশে প্রবেশ করেছে । এর আগে কক্সবাজারের বিভিন্ন 
টি থেকে ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আশ্রয় 
দিয়েছে । আর নিবন্ধিত উদ্বান্ত রয়েছে ৩২হাজার | আর্থ- 
সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কারণে শরণার্থীদের 
পাইকারে হারে গ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশের নেই | এটা সমস্যার 
সমাধান নয় । মিয়ানমার সরকার সব সময় বলে আসছে 
রোহিঙ্গারা বর্মী নয় বাঙ্গালী । অতএব তাদের সীমান্তের এপারে 
ঠেলে দিতে পারলেই তারা বীচে । রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ 
আরাকানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদান করতে 
মিয়ানমার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে 
হবে। 


একথা আমাদের মনে রাখতে হবে । শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ পন্থায় 
যদি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হয় তা হলে হয়তো 
সহিংসপন্থায় সমাধানের পথ খুঁজতে অনেকেই বিশেষ করে 
সক্্ষুদ্ধ গোষ্ঠী এগিয়ে আসতে পারে । তখন পরিস্থিতি আরো 
কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করতে পারে । পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে তার নজির রয়েছে । মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সশস্ত্র 
গ্রুপ আগে থেকেই সক্রিয় । কাচিন ও কাইন স্টেটে আরাকান 
আর্মি, শান স্টেটে মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক এলায়েন্স 
আর্মি, চিন স্টেটে জুমি রিভ্যুলোশানারি অর্মি ও কারেন স্টেটে 
ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির তৎপরতা মিয়ানমার সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে । আমরা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক 
আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ স্থায়ী 
সমাধান চাই | 110 বা 1১19119801 স্থায়ী সমাধানের পদ্ধতি 
নয়। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


শান্তি" খুব ছোট একটি শব্দ । ৩ অক্ষরের 


এ শব্দের ভেতরের মর্মটি অর্জনের জন্য 


কনফারেন্স ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে 
এ শান্তি অর্জনেরজন্যই । কিন্তু এ শান্তি 


সবক্ষেত্রে মানুষ অস্থির ও অশান্তিতে দিন 
কাটাচ্ছে । এর বড় কারণ হল মানুষ শান্তি 
খুঁজছে অপাত্রে, অস্থানে ৷ শান্তির মূল 
উৎস, শান্তির অষ্টা বরং এ মানব-দানৰ 
সৃষ্টি-জগতেরও অষ্টার থেকে, আষ্টার 
বাতলানো শান্তির পথ থেকে মানুষ চলে 
যাচ্ছে যোজন যোজন দুরে | পুরো নয়, 
যদি তারা আংশিকও তার কাছে আসতো, 
শান্তি থেকে বঞ্চিত হতো না । কারণ তার 
নামই হলো সালাম বা শান্তি । 

মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর, তারা যেন 
এ পার্থিব জীবন শান্তির সঙ্গে যাপন করে 
শান্তির আসল ঠিকানা দারুস সালামে 
পৌছার জন্য যে জীবন-ব্যবস্থা দান 
করেছেন তার নামও ইসলাম বা শান্তি । 
উভয় জগতে এ শান্তি লাভের জন্য তিনি 
দিয়েছেন এশী দিক-নির্দেশনা, সঙ্গে তা 


মহানবী (সা.)-এর 
অবদান ও কর্মপন্থী 


মুহাম্মদ সাজ্জাদ রহমান কাছেমী 


প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য 
পাঠিয়েছেন শান্তির দূত অসংখ্য নবী- 
রসূল । আর এ ধারাবাহিকতা পূর্ণতা পায় 
মহানবী (সা.)-এর চির শান্তির বাণী 
ইসলাম নিয়ে আগমনের মাধ্যমে | শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয় । 
শান্তি অর্জনে তার কর্ম-কৌশল সত্যিই 
রুল মডেল বা আদর্শ । এ দাবির সপক্ষে 
রয়েছে অসংখ্য শক্ত এতিহাসিক দলিল- 
দস্তাবেজ। শুধু এতটুকু ইঙ্গিত 

জন্য যথেষ্ট মনে করি যে, 
তত্কালীন সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতা, 
অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বর্বরতা, হানাহানি, 
মারামারি, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, লুষ্ঠন 
ইত্যাদির অন্ধকারে ছিল আচ্ছনন ৷ অজ্ঞ, 


চোর-ডাকাত ও অসহত্র গহিত কাজ-কর্মে 


লিপ্ত ছিল যে জাতি । মাত্র ২৩ বছর! হ্যা! 
সবেচ্চি ৮১৫৬ দিনে সে অন্ধকার-যুগকে 
ভূষিত করেছেন স্বর্ণযুগে, জাহিলী যুগের 
অবহেলিত মানুষগুলো হয়েছিলেন নবী- 
রসলুগণের পর পৃথিবীর সেরা অন্তান। 
কীভাবে সম্ভব এ আমূল সংস্কার, আশ্চর্য 
পরিবর্তন!?ঃ এখানে আল্লাহ তায়ালার 
বিশেষ সহযোগিতা এবং নবী করীম 
(সা.)-এর মু'জিযা ছিল সন্দেহ নেই । 
কিন্ত নবী করীম (সা.)-এর কর্ম- 


এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 75906 | 9810980 
[01900781-এ এর অর্থ বলা হয়েছে, 
10০৪069 1079819 09601 0:01) 
0195001001700, 7৪1 ০0100017101. ০০.২ 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
কলহ থেকে মুক্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের 
নাম শান্তি । 0%1ণ অভিধানে আছে, 
[0০৪০9 13 & 910091101) 01 ৪ [9911090 07 
0006 11 9801) 01919 15 100 ৮৪1 01 
৬1010170610. ৪. ০00100/ 01817. 81:08. 
অর্থাৎ এমন এক সময় বা স্থান যাতে না 
কোন প্রকার যুদ্ধ থাকবে, না থাকবে 
সহিংসতা বা অরাজকতা । ব্যাপক অর্থটি 
উইকিপিডিয়ায় এভাবে উল্লেখ করা হয়, 
79৪0০ 09301993 ৪. 30016 01 & 
19191101791010) 078 15 01091811175 
11811100101001915 8110 চ$1001001 ৮1910101 
০90101010. 386 11] 107816919 07 
39019] 01 90010011010 চ/9101-0, 179 
8010705%190510101] 07 601191115 20৫ 
91117935 100901161081161801017101195.5 

(অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক সদস্যের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক 
অধিকার রক্ষণের সাথে সাথে সমাজের 
সমস্ত কার্যক্রম নিজ নিয়মে চলতে থাকে 
যে পরিস্থিতিতে, তাকে শান্তি বলা হয় । 


কৌশলেরও রয়েছে এর পেছনে বড় 
অবদান । তাই এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
হলেও সীরাতের এ দিকটি নিয়ে সম্যক 
আলোচনার প্রয়াস পাব । ওয়ামা তওফীকী 
ইল্লা বিল্লাহ । 


শান্তির স্বরূপ 
প্রথমেই শান্তির স্বরূপ নিয়ে কিছু কথা 


ইসলাম শান্তির যে ধারণা দেয় তা উপর্যুক্ত 

জ্ঞা থেকে আরও ব্যাপক | নবী করীম 
(সা.)-এর আনিত ইসলাম পার্থিব 
কার্যক্রম ভালোভাবে চলার সাথে সাথে 
ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুখ-শান্তি 
নিশ্চিত করত পরকালের শান্তির কথা 
বলে । পরকালের শান্তি হাসিলে মুহাম্মদ 
(সা.) ও ইসলামের শিক্ষার কথা বাদই 


স্পষ্ট করা যাক । শান্তি” শব্দের আক্ষরিক 
অর্থ: প্রশান্তি, স্থিরতা, কল্যাণ ইত্যাদি 


দিলাম । পার্থিব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তার 
কর্মপন্থা জানার জন্য যে কোনো 


ডিসেম্বর১৬ -_______'্। আত্তর্তহীদ 
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বিবেকবান, ইনসাফপ্রিয় মানুষ যদি 


কোলেই এর পরিচয় দিয়েছেন ৷ হালিমা 


অন্য গোত্রকে প্রশংসা-অগ্রাহ্য করার মতো 


হযরতের সীরাত অধ্যয়ন করে তাহলে এ 


তাকে ডান পাশের স্তন থেকে দুধ পান 


সামান্য ব্যাপারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 


অস্থির পৃথিবী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সে 


করাতেন । বামের স্তন থেকে পান করাতে 


খ্য শিক্ষা পাবে নিঃসন্দেহে । কারণ 


চাইলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন । এর 


মহানবী (সা.)-এর কর্মপন্থা শুধু মতবাদ 


কারণ বলা হয় যিনি শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা 


কিংবা ধারণা নয়। এটি প্রায়োগিকও 
বটে । 


শাস্তিপ্রতিষ্ঠায় নবী (সা.)-এর ভূমিকা 
শান্তির অগ্রদূত মুহাম্মদ (সা.)-এর মূল 
কাজ শুরু হয় ৪০ বছর পর থেকে । শান্তি 
প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন তখন 
থেকে । কিন্তু নুবুওয়তপূর্ব জীবনেও শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এবং 
সং্ঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন । 
বরং জন্ম থেকেই এমন চরিত্র, চাল- 
চলনের ধারক ছিলেন যে, অন্ত্দষ্টিসম্পন্ন 
ব্যক্তিমাত্রই তাকে দেখে বলে দিতেন তিনি 
অনেক বড় হবেন । নিয়ে ধারাবাহিকভাবে 
জন্ম থেকে নুবৃওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় নবী (সা.)-এর বিভিন্ন 
ব্যস্ততা, অবদান নিয়ে আলোচনা করা 
হচ্ছে, 


১. শিশু মুহাম্মদ শান্তির বার্তাবাহক: 


করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন তার কারণে 
নিজ ভাইয়ের অধিকার (দুধ পান করে) 
যেন বিনষ্ট না হয়, ছোটবেলা এদিকে 
আল্লাহ তায়ালা লক্ষ্য রেখেছেন 1১ 


৩. হিলফুল ফুযুল: একটু বড় হলে তিনি 
সব সময় একাগ্রচিত্তে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন 


যেত। এটা ছিল স্বাভাবিক বিষয় । 
কুরাইশরা এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি 
হয়েছিল যখন প্রিয় নবী (সা.)-এর বয়স 
৩৫ বছর । ঘটনার সারসংক্ষেপ হল, 
কুরাইশরা কাবা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করল । নির্মাণ কাজে সকল গোত্র 

₹শ গ্রহণ করলেও ১৯. ১»-কে নিজ 


স্থানে স্থাপনের ব্যাপারে মতবিরো রাধ দেখা 
দেয়। অবশেষে ৪ দিন পর তাদের 


কিভাবে এ প্রবহমান অশান্তি থেকে মানব- 


মুরববীসহ সকলেই একটি সিদ্ধান্তে 


সমাজকে মুক্ত করা যায় । এখনো তিনি 
২৫ বছরের যুবক । নেতৃত্ব স্থানীয় কিছু 


উপনীত হয় । আগামীকাল মসজিদের এ 
দরজা দিয়ে যে প্রবেশ করবে তার 


ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে রাস্তা-ঘাটের 


সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৷ পরের দিন তারা 


নিরাপত্তা, মুসাফিরদের আসবাব-পত্রের 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার 
নিমিত্তে একটি সংগঠন করেন যেটি 
ইতিহাসে হিলফুল ফুযুল নামে পরিচিত | 
যার ধারাসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল: 


নবীজীকেই মসজিদের দরজা দিয়ে 
সর্বপ্রথমে প্রবেশ করতে দেখে । সকলেই 
সুউচ্চৈঃম্বরে বলতে লাগল, ০১০৭ 17৯ 


০৯১ (এ তো আমাদের আমীন, আমরা 


(ক) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার 
নিমিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো । 


তার সিদ্ধান্তে অক্তষ্ট থাকবো) । এই 
টানটান উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে নবী (সা.) যে 


(খে) বিদেশি লোকদের জান-মাল, মান- 
সম্মান রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 


তিনি যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা হবেন, নিয়ে 
বর্ণিত ঘটনাটি তার উজ্জ্বল ইঙ্গিত বহন 
করে । তিনি যখন থেকেই তার মায়ের 
গর্ভে স্থির হয়েছেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত তার মা অন্যান্য মহিলার মতো কষ্ট 
পাননি । বিবি আমিনার ভাষায়, 


০ পর৫৫ 
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“আমি তাকে গর্ভে ধারণ করেছি আমার 
অনুভূতিও হয়নি ৷ গর্ভাবস্থায় সাধারণত 
মহিলারা যে ধরণের কষ্ট ভোগ করে 


আমার সে রকম কোনো কষ্ট অনুভব হতো 
না। 


করবো । 

(গ) দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদের সহায়তা 
করতে আমরা কখনো কুপ্ঠিত হবো না । 
(ঘ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি 
স্থাপনের চেষ্টা করবো । 


বিচার দিয়ে তাদের একটি সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ থেকে বাচালেন বিশ্ব শাস্তিপ্রতিষ্ঠায় তা 


নবী করীম (সা.) ৪০ বছরে উপনীত 


(ড) অত্যাচারী ও তারঅত্যাচারের হাত 
থেকে জনগণকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা 
করবো ।? 

শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে 77719000700 
01৫91-এর সদস্যরা মূলত এ রকমই 
শপথ নিয়ে থাকে যার ভিত্তি প্রস্তর ১৪০০ 
বছর পূর্বেই করে গেছেন শান্তির অগ্রদূত 
নবী মুহাম্মদ (সা.)।” তাই তো পিকে 
হিষ্টি শান্তি প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুযুলের 


যিনি এক সময় শান্তির পতাকা তলে 
কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তকদের আহ্বান 
করবেন, তিনি দুনিয়াতে আসার জন্য 
আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে শান্তি ব্যাহত 
করবেন এটা কিছুতেই হতে পারে না। 
এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা ৷ 


২. দুধ পানে সাম্যের পরিচয়: শান্তির 
প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যের কোন বিকল্প নেই । 
আর সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মহানবী সো.) 
ছিলেন অদ্বিতীয় । তিনি দুধ-মায়ের 


অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
099০905%  081 [60096 075 
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[010100008 ৬0110 1১9৪০০. অর্থাৎ 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুযুলের 
অবদান অনস্বীকার্য । 


৪. শান্তির মন্ত্র দিয়ে সভাব্য অশান্তিময় 
যুদ্ধ বন্ধ: আরবরা এমন জাতি যারা 
ছাগলের পালকে পানি পান করানো, ঘোড় 
দৌড়ের বিষয় নিয়ে, কবিতায় এক গোত্র 


যখন, আল্লাহ তায়ালা তাকে সোপর্দ 
শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম প্রচারের 
গুরুদায়িত্ব । দুনিয়া-ব্যাপী কোন সং 
বিপ্রবের সফলতা, কোন একক ব্যক্তির 
পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন 
সামাজিক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা । এটা খুবই 
সহজ ও সর্বজন স্বীকৃত কথা । কিন্তু 
এখানে অনেক বিশাল ও বড় ব্যক্তিরাও 
ধোঁকার স্বীকার হয়েছেন । তার কারণ হল, 
তারা মনে করে, সমাজ ও জাতি দুটো 
আলাদা বিষয়, অথচ বাস্তবতা হল সমাজ 
সদস্যের সামষ্টিক রূপই হল সামাজিক 
জাতীয় শক্তি । আবার এও সত্য যে, অথর্ব 
অন্তঃসার শুন্য কোন জাতি তো আর 
ংস্কার বিপ্লবকে সফল করতে পারে না। 
তাই একটি কথাই বাকী থাকে “সমাজ 
নির্মাণের পূর্বে চাই জাতি নির্মাণ । মূলত 
মহানবী (সা.) এ সত্য ও তত্তঁটি পরি- 
পূর্ণরপে বুঝেছিলেন এবং গ্রহণও 


ডিসেম্বর'১৬ ____'ু। আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
করেছিলেন গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সাথে । 


হয়েছিল । অনেককে তো শাহাদতবরণ 


তাই তিনি সমাজের পাত্রে হাত দেয়ার 
পূর্বেই নজর দিয়েছেন সমাজবাসীদের 
প্রতি ৷ 


4৫. 


অতঃপর প্রথম ও প্রধান সোপান হিসেবে 


করতে হয়েছিল । আরও কত যে কষ্ট দেয়া 


হয়ে উঠে । এখানে এসেই মদীনায় শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদীনা সনদ" নামে একটি 


হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় এখনো 


চুক্তি করেন। নিম্নে এ সম্পর্কে দু'চারটি 


সংরক্ষিত রয়েছে । শুধু তাই না, তারা নবী 
করীম (সা.)-কে পর্যন্ত ছাড়েনি । তার 
চলার পথে কাটা রাখা হত | অনেক সময় 
এতে আক্রান্ত হয়ে তার পা ক্ষত 


কিছু মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার 


হয়েছিল । তার ঘরের দরোজার সামনে 


কঠিনতর কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যাদের 


রাখা হত ময়লা-আবর্জনা । নামাযের 


ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ 
মানবসমাজ । মহান এ কর্মসূচি, প্রদত্ত 
নির্দেশনা ও ভিত্তিসমূহের পর্যালোচনা 
করলে যে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে 
সামনে আসে তা হল: 

কে) তাওহীদ, 

(খ) রিসালাত, 

(গ) মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে 
নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন, তার সুমহান দরবারে 
পার্থিব এ নশ্বর জীবনের অপরিহার্য 
জবাবদিহিতার বিশ্বাস এগুলোই মূলভিত্তি 
রা ওপর ভর করে মূলত মানুষ সত্যিকার 
অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে । মূলত 
শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষক ও আদর্শ হতে 
পারেন এ-ধরণেরই মানুষ | 

উক্ত কিছু মানুষকে সাথে করে শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে চলেন । মাত্র 
২৩ বছরে তিনি তার লক্ষ্যের উচ্চ শিখরে 
শতভাগ পৌছতে সক্ষম হন । নুবুওয়ত 
প্রাপ্তির এ ২৩ বছরের বেশ প্রসিদ্ধ কিছু 
কর্মসূচি উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে, 


১. সমগ্র জাতির মরণপণ বিরোধিতা 
সহ্য করেছেন শান্তির জন্যই: যেখানে 
উচ্চ কণ্ঠে আযান দেওয়ার সামর্থ্য ছিল 
না; যেখানে বন্ধুত্বের বিনিময় ছিল শত্রুতা; 
কল্যাণকামিতার প্রতিদান ছিল যেখানে 
প্রস্তরাঘাত; সত্য কথার জবাব ছিল 
যেখানে অশ্রাব্য গালমন্দ সেখানে কি কোন 
সংস্কার আন্দোলন চলতে পারে? এমন 
বৈরি কঠিন পরিবেশে অনেক বড় 


অবস্থায় তার ওপর রাখা হত ভূঁড়ি। 
মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য কমিটি 
গঠন করা হয়েছিল। যেখানে মহানবী 
(সা.) থেকে মানুষদের বিরত রাখার 
বিভিন্ন পদক্ষেপগ্রহণ করা হত | সেখানে 
মহানবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত 
নেওয়া হয়েছিল । এমন পরিস্থিতিতেও 
মহানবী (সা.) ও তীর নিপীড়িত সঙ্গীগণ 
কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ 
করেননি, বরং মহানবী (সা.) সাথীদের 
হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন । 
সেখানে মুসলমানদের পিছু নিয়েছিল 
মক্কার কুরাইশরা । 


কথা না বললেই নয় । 


৩. শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মদীনা সনদ: মদীনায় 
বিভিনন বংশ-গোত্রের লোক বসবাস 
করত । তাদের ধর্ম মতবাদও ছিল ভিন্ন 
ভিনন। ইহুদীদের বিভিন গোত্র অন্যান্য 
গোত্রের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ছিল। 
তারা পৃথকভাবে নিজ দুর্গের মধ্যে 
থাকত । ইহুদি ও মুশরিকদের বিভিন্ন 
গোত্রের মাঝে ছিল চুক্তি । ফলে কোন এক 
গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তির স্বার্থে সকল 
গোত্রই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত । এ যুদ্ধ 
বছরের পর বছর জারি থাকত । মহানবী 
(সা.)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে ১৮টি 
বছর মদীনাবাসীদের অনবরত যুদ্ধে 


মহানবী (সা.)-এর আগমনের সাথে সাথে 
চলমান উক্ত অশান্তিকে শান্তি দিয়ে 
পরিবর্তন করতে স্থির করলেন । এ জন্য 
তিনি মদীনায় অবস্থানরত সকল জাতি 
থেকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি চুক্তি 


কৌশল হিসেবে সং মহানবী (সা.)-কেই 


নেওয়ার পরিকল্পনা করলেন । এ চুক্তির 


হত্যা করতে প্রস্তুত, তখন তিনি মদীনায় 
হিজরত করেন । নিজের প্রিয় মাতৃভূমি 


ভিত্তিতে বংশ ও ধর্মের ভিন্নতা সত্তেও 
জাতি হিসেবে তারা একগণ্য করা হবে । 


ছেড়েছেন, কিন্তু কুরাইশদের বিরুদ্ধে 
সামান্যতম প্রতিরোধ করেননি । অথচ 
এমন পরিস্থিতিতে নিজের আত্মরক্ষার 


মদীনার সকল গোত্র মহানবী (সা.)-এর এ 
পদক্ষেপে শুধু সঙ্গ দেয়নি, তাকে নেতা 
হিসেবেও মেনে নিয়েছিল । ফলে তিনি 


জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া আবশ্যক । 
হিজরতের পরও কুরাইশরা তীর পিছু 


সবাইকে নিয়ে ৪৭ বা ৫২টি ধারা সম্বলিত 
একটি চুক্তি প্রণয়ন করেন । যা ইতিহাসে 


ছাড়েনি । কিন্তু হযরত রসুলে করীম 
মহানবী (সো.) মুহূর্তের জন্য হতোদ্যম 
হননি । আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও 
মেধাকে সঙ্গে করে খোদার সমুদয় সৃষ্টির 
প্রতি অসীম মমতা ও ভালোবাসাকে 
পাথেয় করে অক্লান্ত সাধনা করেছেন । 
নিরাশা ও হতাশার সকল আহ্বান 


সংস্কারকই কী করবে শুনি? মুসলমানদের 
ওপর বর্ণনাতীত অত্যাচারের স্টিম রোলার 
চালিয়েছিল । উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানরা 


পরিস্থিতি ও শঙ্কাকে পদদলিত করে 
এগিয়ে গেছেন পরম বিশ্বাস ও আস্থার 
সাথে । শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনায় এসে 


আবার কাফির হয়ে যায়, আর নতুন কেউ 


নিতে লাগলেন খুব কার্যকরী ও ফলপ্রসূ 


যেন ইসলাম গ্রহণ না করে । মুসলমানদের 


পদক্ষেপ । এগুলোর সফলতা দেখে 


গলায় রশি দিয়ে বাচ্চাদের মাধ্যমে টানা 


মদীনাবাসীরা মহানবী (সা.) দ্বারা প্রভাবিত 


হত। মক্কার উপত্যকার উত্তপ্ত বালুতে 


হতে লাগল । অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 


শুয়ানোর পর বুকের ওপর তপ্ত পাথর রাখা 


অস্থির, অশান্তি ও গোলযোগপূর্ণ মদীনা 


হত । আরবের অসহ্যকর সূর্যের তাপে 
বসানো হত । ঘর থেকে বের করে দেয়া 


স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে এক আদর্শ নগরীতে রূপান্তরিত 


মদীনার সনদ বা 0178191 011779019 

নামে প্রসিদ্ধ । এ চুক্তির কয়েকটি ধারা 

এখানে উপস্থাপন করা হল: 

১. অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে সবাই 
একমত থাকব । 

২. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য 
করতে হবে । 

৩. এখন থেকে মদীনায় রক্তক্ষয়, হত্যা ও 
বলৎকার নিষিদ্ধ । 

৪. চুক্তিদ্ধদের একে অপরের সাথে 
অন্যায় করবে না। 

৫. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা হবে 
ইত্য দ | 

প্রতিটি ধারাই ছিল সমাজে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার 

একেকটি সিঁড়ি । শুধু মুসলমান নয়, 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তারা এটিকে 0157 ড710021] 
00175100010 0 10০ ড/০0110 আখ্যা 
দিয়েছেন । এ ব্যাপারে এঁতিহাসিক 
রায়মন্ড্ু লার্জ বলেন, 1179 0001001 ০0? 
15191 19 1) 90, 0119 10101070161 07 
[76 0175 59018] 8110. 11069119010179] 
16501701017 0 10101) 101960175 ৪193 
10061010101). 


৪. শান্তিপ্রতিষ্ঠায় হুদাইবিয়ার সন্ধির 
যাদু: তাকে যুদ্ধও করতে হয়েছে একমাত্র 
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই | সেসময় এক দল 
বরাবর ইসলাম ও মুসলমানসহ শান্তি 
মানবসমাজকে অশান্তিতে রাখতে সদা 
ব্যস্ত ছিল। কোন নসিহত-উপদেশ কিংবা 
পরকালের ভয়-ভীতি তাদের অন্যায় 
অনাচার থেকে রুখতে পারে নি। ঠিক 
তখনই নবী (সা.) তাদের শায়েস্তার জন্য 
অস্ত্র হাতে নিলেন ৷ অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধের 
ময়দানে । যুদ্ধে নারী শিশু, বৃদ্ধ এবং যুদ্ধে 

₹শ গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিদের হত্যা 
না করার মতো বিধানাবলি পর্যালোচনা 
করলে বোঝা যাবে মহানবী (সা.) যুদ্ধ 
করেছিলেন একটি অত্যাচারী বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টিকারী দলকে শেষ করতে । উদ্দেশ্য 
একটাই তা হল- সমাজে রাষ্ট্রে পৃথিবীতে 
যেন শান্তি অব্যাহত থাকে । এদিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআন 
মজিদে | ইরশাদ হয়েছে, 


০৫৮৮৮ 


৬, ১১ ৪ ০20৫] এ॥ 65৩ ৮5 
দে, (1০১28466559 
“আল্লাহ না একজনকে অপরজনের দ্বারা 
প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া 
বিধবস্ত হয়ে যেতো । কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি 
আল্লাহ একান্তই দয়ালু করুণাময় 1১২ 
নবী (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ 
করেছেন, এর আরেকটি প্রমাণ হল, 


১৮৬০৮৪০৪৫৪৪ 
বিজয় ।'১ 


৫. মক্কা বিজয়ে শান্তির পতাকাবাহী: 
সম্পন্ন হল । সত্যের বিজয় হল, শান্তির 
বিজয় হল । তাওহীদের সমুজ্বল আলোয় 
উদ্ভাসিত হল মক্কা । সে দিন শান্তির দূত 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুশমনদের ক্ষমা 
করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অপূর্ব 
মহিমায় ভাস্বর । যুদ্ধে যাওয়ার সময় 
সৈন্যদের বলে দিলেন, 

১. যারা অস্ত্র ফেলে দেবে তাদের হত্যা 
করবেনা । 

২.যারা কা'বায় আশ্রয় নেবে তাদেরও 
নয়। 

৩. যারা স্বীয় গৃহে বসে থাকবে তাদেরও 
নয়। 

৪. যারা আবু সুফিয়ান ও হাকিম ইবনে 
হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাদেরও 
হত্যা করবে না। 

৫. যারা পালাবে তাদের পিছু নেবে না ।৯ 

আল্লাহ তাআলা ইসলামের এ মহান 

বিজয়কে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই শুধু 
শান্তির মাধ্যমে অর্জন করিয়েছেন । 

যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন, 

কাফিররা ভীত অন্ত্স্ত অবস্থায় দীড়িয়ে 

আছে। তিনি সে দিন তাদের সাধারণ 
ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তাদের মনে করিয়ে 
দিলেন তোমরা মানুষ আর আমি সারা 
পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত 
হয়েছি। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো 
তিনিও ঘোষণা করেন, 

$2201 2৫5 ৮ 

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 

নেই শু] 


যখনই নবী করীম (সা.)-এর কাছে শান্তি 


এ অনুপম চরিত্রের স্বীকৃতি অমুসলিম 


লেখকদেরও দিতে হয়েছে । এঁতিহাসিক 


চুক্তির প্রস্তাব এসেছে তিনি 
তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সম্মতি 
জানিয়েছেন । হুদায়বিয়ার সন্ধি তার 


উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । এতে মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী 
শর্ত থাকার পরও নবী (স) শুধু অশান্তি 
নিরসনের জন্য সেগুলো মেনে 
নিয়েছিলেন । এর পুরস্কারূপে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে যুদ্ধ ছাড়াই বিজয়ী 
করলেন । পবিত্র কুরআনে এটিকে ০৫, শৈ$ 


নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । আল্লাহ 


গিবন বলেন, 170. 176 10176 1005 
1196015 ০৫ 019 ৮7010 01016 19 19 
10569170606 101961910111169 800 
001:515910995 %511101 ০081) 81019109801) 
0195০ 01 1৬01121101780 (3.) ড71)00 81] 
1019 9179107193 189 81119 66 8100 16 
01685918010) 009 8100 ৪1] অর্থাৎ 


করেন তার দ্বিতীয় কোন নযীর দুনিয়ার 
ইতিহাসে নেই । 


৬. বিদায় হজ্বের ভাষণে শান্তির মূল 
মন্ত্র: প্রিয়নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দুই 
বছর পর বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্ব 
শান্তির অনুপম নীতিমালা ঘোষণা 
করলেন । তিনি তার ভাষণে বলেন, হে 
লোক সকল! তোমরা শোন; জাহেলি 
যুগের সকল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, 
অনাচার আজ থেকে আমার পায়ের তলে 
পিষ্ট হল । তিনি দ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ 
করেন, 
75১৫ ১0৮৮ 4১3098978৭7) 
048 টি 15 (০৫5 155 (5 
“আজকের এ দিন এ শহর যেমন পবিত্র, 
তোমাদের একজনের জান-মাল 
আরেকজনের জন্য তেমনি পবিত্রতা বিনষ্ট 
করা হারাম 1৯৬ 
তিনি সেদিন সমাজের আরেকটি 
অভিশাপ, আর্থ-সামাজিক অশান্তির 


কেন্দ্রস্থল সুদপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করত 
ইরশাদ করেন* 


ডু পে 5 টি ১৯৪৪ 219] ১৩) 


ধুর ১৮ 9০১8০055০১০ 


সেদিন তিনি সারা মানবজাতির শান্তির 
জন্য যে দুটো জিনিস রেখে গেছেন 
শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলোর অনুকরণ 
করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই । 
সেগুলো হচ্ছে, (১) আল-কুরআন (২) 
আল-হাদীস | শান্তির মূলমন্ত্র, শান্তি 
অর্জনের পথপরিক্রমা সবই রয়েছে 
এখানে | উদাহারণস্বরূপ নিমে কুরআন 
হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি শিক্ষা পেশ করা 
হচ্ছে। যেখানে রয়েছে শান্তি অর্জনের 
মন্ত্রবাণী | 


শিক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 

সমগ্র মানবজাতি জগতে পরম সুখে 
শান্তিতে থেকে যেন বসবাস করতে পারে 
সে জন্য, 

(১) বিশ্বপ্রতিপালকের সাথে মানবের 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার পায়ের তলায় 
অবনত অবস্থায় সকল শক্রুকে পেয়েও 
তাদেরকে ক্ষমা করে ওদার্য ও 
ক্ষমাশীলতার যে অনুপম আদর্শ প্রদর্শন 


সম্পর্ক স্থাপন করতে বলা হয়েছে। 
বিশ্বপ্রতিপালকের অস্তিত্ব, তার বড়ত্ব এবং 
একত্ববাদ স্বীকার করলে বিশ্বপ্রতিপালকের 
সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হবে । আর 


ডিসেম্ব১৬ -_______'ঁ্। আত্তর্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তবেই মানবজাতির ওপর অনাবিল শান্তি 
বর্ষিত হবে | আল্লাহ বলেন, 
এ ১5 5০ ১ ০৯ ওঠ গজ 
উ৩৫৬০ 
যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর স্মরণে 
তাদের অন্তর শান্তি লাভ করে। জেনে 
রাখবে, কেবল আল্লাহর স্মরনেই মনের 
শান্তি অর্জিত হয় ।”৮ 
(২) মানবে মানবে শান্তি নিশ্চিত করা 
হয়েছে । এ জন্য হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে, 
(8259 4785 ০৯৯--১195 ১৮ (৮50 
“সেইপ্রকৃত মুসলিম যার হাত ও মুখম-ল 
থেকে অন্য মুসলমান শান্তিতে থাকে 1১ 
(৩) শুধু তাই নয়, বরং মুসলিম ও অন্যান্য 


মেনে শান্তি অন্বেষণে ব্রতি হওয়ার জন্য 
বলেছেন । অশান্তির বীজ যেন প্রসারিত না 
হয় এজন্য মহান এশীবাণী দিয়ে সে 
সম্ভাবনার দরজাটিও বন্ধ করে দেন, 
8492295৩254 এস 


রাখবে- সেই সবেত্তিম ব্যক্তি ।”২৪ 


বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ও মনিষীদের চোখে 
র দূত হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) 
শান্তি প্রতিষ্ঠা নবী করীম (সা.)-এর 


“তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের 
তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে ।”২ 


(8) মুসলমানদের পরস্পরে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার 
জন্য তিনি বলেন, 
[৩0166208520 


সাথে শান্তি নিশ্চিত করে 

এই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে 
৫5565 8৮248) 

“একটি বিষয়ের দিকে আসো-যা আমাদের 
মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান 1২০ 
যদি তারা এতে সম্মতি প্রকাশ না করে 
তাহলে এঁশীবাণী: 

৯৬৯৫৫১০৫ 


তিনি আরও বলেন, 

4৮৭ 
(৫) তিনি আত্মীয় স্বজনদের মাঝে 
শান্তিপ্রতিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন একাধিক 
পন্থায় । 
(৬) শুধু মানুষ নয়, ইতর 
প্রাণীরশান্তিওযাতে ব্যাহত না হয়, 


সেদিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত 

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, রর 

পা 
(40০ ৮ 5 


“তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের 
জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার 
জন্যে ২১ 


হাদীসের মর্মার্থ হল, “পুরো সৃষ্টিজগত 
আল্লাহর পরিবার | সুতরাং তার সৃষ্টির 
প্রতি যে অনুগ্হ করবে, তাদের শান্তিতে 


অন্যতম গুণ । পবিত্র কুরআনে তাকে ₹৯১ 
০এ০ বলা হয়েছে। ইঞ্জিলে আছে, 
অতিসত্বর একজন দূত [মুহাম্মদ সা.) 
আসবেন যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল 
মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন । আর 
তখনই সারা পৃথিবীর মানুষ তার 
(আল্লাহর) জন্য সিজদা করবেন। আর 
সবাই শান্তিতে থাকবে 1১ বুহায়রা হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেই বলেছিলেন, 
101৮5 85510505125 25 
এ হি আ এ 
“তিনি পৃথিবীর সরদার, বিশ্বজগতের 
প্রতিপালকের রাসূল, তাকে আন্রাহ 
বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ 
করেছেন ৷ 
জন লেক বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর 
এতিহাসিক জীবনী আল্লাহ তাআলা যে 
অল্প বাক্যে উপস্থাপন করেছেন এর চেয়ে 
সুন্দরভাবে আর কেড উপস্থাপন করতে 
পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি 
তোমাকে বিশ্বশান্তির নিমিত্তে প্রেরণ 


8 ১:8১ (গাবতলী ও ৪. কল্যাণপুরের মাঝে) 


তারিখ: ২৪ডিমর২১৬ই জয়ে ৩ রয় আবে মনা 


রিট তির ভি াসের থয মনা হয রম আফা) 


ছু, গীরজানাগা ও দেশ বর গামায়াকরাম। 


(আল্লামা শাইখ) আবুবকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 
উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দাওয়াত রইল । 


ডিসেম্বর”১৬ 


আত্তান্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
করেছি ২ 


উপসংহার 

মোট কথা হল, মহানবী (সা.)-এর হাতেই 
রয়েছে শান্তির মূলমন্ত্র । তিনি বিশ্বের 
মানব-মনে শান্তিদানে সক্ষম হয়েছেন । 
নৈতিক শান্তি, আধ্যাত্বিক শান্তি, মহান 
আল্লাহর সাথে শান্তি, মানবে মানবে শান্তি, 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের সাথে শান্তি এবং 
নিম্ন প্রাণী ও তরু-লতার সাথে স্থায়ী শান্তি 
স্থাপন করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহামস্ত্রে 
দীক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষের মাঝে 
বিশ্বপ্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর শাস্তি সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন, তার সাথে কি অন্য কোন শান্তি 
প্রতিষ্ঠাতার তুলনা করা যায়? যিনি নিজ 
ভাষায় বলেন, 


(21462 হত ঢা) 


'আমি আল্লাহর পক্ষ দয়া ও মায়া স্বরূপ 
প্রেরিত হয়েছি” 
যখন তাকে বলা হয়েছিল, হে আল্লাহর 
রসূল (সা.)! আপনি কাফিরদের অভিশাপ 
দিন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 

5৩৮৪5 54 নত 
ও রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি 1২৯ 
শান্তি (ইসলাম) তার ধর্মের নাম, 
বিশ্বশান্তির দূত [3:10 ₹]]তার উপাধি 
এবং শান্তি (দারুস সালাম)তার ধর্মের 
লক্ষ্য । সুতরাং শান্তিপ্রতিষ্ঠায় তার কী 
অবদান ও ভূমিকা হতে পারে- তা থেকে 
অনুমান করা যায়। অবশেষে বলব, 
মুসলমান তো বটেই শান্তির খোঁজে অস্থির 
আজকের বিশ্ববদি তার আদর্শ মেনে নেয় 
তাহলে এ পৃথিবীতে অনাবিল শান্তির 
বাতাস বইবে । কেননা কিয়ামত পর্যন্ত 
মনোনীত একমাত্র আদর্শ হলেন, মুহাম্মদ 
(সা.) ৷ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

টকা রটে 
আল্লাহ তাআলা আমদের সবাইকে তার 
চরিত্র মৃত্যু অবধি আঁকড়ে ধরার তওফীক 
দান করুন । আমীন । 


১ কাংলা সংসদ আভিধান, শান্তি 
২ জামসাদ আভিধান, 15909 
ও অক্রফোর্ড, [১০৪০০ 


্ উইকিপেডিয়া, 
ড৬ড/৮-$%110199018-01-0/5110/1)990০ 
মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

৬ ইবনে হিশাম, ত্রাস-সীরাতুন নাবাবিয়া, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. ৯ 
১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮৮ 


পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ৯ 
১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭২ 

৮ সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, রাহমাতালিল 
আলামীন, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

৯ পিকে হিউি, হিন্টি অব টি আরবস 

১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতুলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. 
১২০-১২১ 

১২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৫১ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-ফাতহ, ৪৮:১ 

*১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ৩৭৮ 

** ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মারআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ 
খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৫৩ 

৯৬. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতলিল জালামীন, খ. ১, পৃ. ৩৭৮ 

**. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ২৩০ 

*” আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

+* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০) খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১, 
হাদীস: ১০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২« আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৬৪ 

২১ আল-কুরআন, সর! আল-কাফিরুন, 

১০৯:৬ 

২২. আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 

৬:১০৮ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 


১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৩, হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০৩ খরি.), 
খ. ৯, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৭০৬৪, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাি.) থেকে বর্ণিত 
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২৬ আস-সালিহী, সুরুলল হুদা ওয়ার রাশাদ 
ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ ওয় িকরত 
কাযায়িলিহি ওয় আ'লামি নুরু ওয়/তিহি 
ওয়া আাফআালাহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল 
মাবদা ওয়াল মাআদ, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ১৪০ 
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২ আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনাদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ১, 
পৃ. ১৬৬, হাদীস: ১৫ 

২৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ৬০০৬, হাদীস: ২৫৯৯, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 


৩৩:২১ 


রোহিঙ্গারা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বদেশ থেকেও খেদীয় তাদের 
বিদেশ থেকেও তাড়ায়, 
তারা কিগো মানুষ নয় 

জলে জীবন হারায় । 


বার্মা বলে বাংলাদেশি 
আমরা বলি ভিনদেশি, 
বিশ্ববিবেক নাই? 


কি অপরাধ রোহিঙ্গাদের 
নির্মমতায় দিচ্ছে প্রাণ, 
অপরাধ তো একটাই 
হইলি কেন মুসলামন? 


ডিসেম্বর'১৬ লু) আত্ত্তহীদ 
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প্রারভিকা 
ইসলাম শান্তি ও সম্্বীতির ধর্ম । শৃঙ্খলা 


ও সমৃদ্ধি ইসলামের এতিহ্য । মমতা ও 
মানবতা ইসলামের সৌন্দর্য । সন্ত্রাস ও 
অরাজকতা ইসলামে নিষিদ্ধ | অন্যায়ভাবে 
মানব হত্যা ইসলাম ধর্মে মহা অপরাধ । 
দয়াবান প্রভু পৃথিবীকে সুসংহত ও সুশীল 
প্রেরণ করেন। 

প্রিয় নবীজি সো.) গোটা পৃথিবীর জন্য 
দয়া ও রহমত | তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় । মানব 
সমাজ ন্যায় ও ইনসাফ ফিরে পায়। 
মজলুম-অসহায় মানুষের অধিকার নিশ্চিত 
হয়। তিনি ছিলেন মানুষ ও মানবতার 
নবী । দয়া ও প্রীতির অগ্রদূত । ভালোবাসা 
ও মহানুভবতার মূর্তপ্রতীক | তার প্রেম ও 
ভালোবাসায় মুগ্ধ সকল জীব ও প্রাণ । 
তার দয়া ও অনুকম্পায় প্রভাবিত সকল 
হৃদয় ও জান । 

তিনি মানুষের কল্যাণে নিজ কাঁধে ত্রাণের 
বোঝা বহন করতেন, আবার কখনো 
প্রয়োজনে বীরের বেশে অস্ত্র কাঁধে 


মহানবী(সা.)-এর 
সামরিক অভিযান: 


কারণ ও দর্শন 


সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


সামরিক অভিযানও পরিচালনা করতেন । 


অব্যহত ছিল । সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত 


তার পরিচালিত সামরিক অভিযানগ্তলো 


হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা 


আল্লাহর নির্দেশিত আদেশ ও গোটা মানব 
জাতির জন্য আদর্শ । সমাজে শান্তি ও 


মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষামূলক তরবারি 
হাতে নিতে, শক্তি ব্যবহার করতে এবং 


সম্পৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরাই উদ্যোগী 


প্রতিরোধ সংগ্রামের অনুমতি প্রদান 


হবে তাদেরকে অবশ্যই তা অধ্যয়ন করেন। এখন থেকে তোমাদের জন্য 
করতে হবে এবং তা থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিজেদের জান-মাল ও অধিকার 
অর্জন করতে হবে ৷ সংরক্ষণের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে । 
শান্তির বাণী প্রচার কেন এই অধিকার দেওয়া হল? 
ও তাতে প্রতিবন্ধকতা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামরিক অভিযান 


মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.) নুবুওয়ত লাভের 


সমুহের আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে 


পর আল্লাহর বাণী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার 
আহবান মানুষের ঘরে ঘরে পৌছাতে 
লাগলেন । শান্তির বাণী ও সত্য ধর্মের 


ইসলামে কেন সশস্ত্রবিপ্রবের অনুমোদন 
দেয়া হয়েছে? এর বাস্তবতা ও রহস্যের 
প্রতি সামান্য আলোকপাত করা 


প্রচার-প্রসারে তিনি ও তার সহচরগণ 


আবশ্যকীয় মনে করছি । কেননা বর্তমানে 


খুবই নির্যাতিত ও নিস্পেষিত হলেন। 


একদিকে ইসলামের শক্ররা জিহাদের অর্থ 


কিন্তু তাদের জন্য প্রতিরোধের অনুমতি 


বিকৃতি করতে সচেষ্ট, অপরদিকে 


ছিল না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জন্য 
সশশ্ত্র বিপ্রবের দ্বার রূদ্ধ রাখা হয়েছিল । 


ইসলামের বন্ধুবেশে অজ্ঞরা ইতিহাস 
বিকৃতি করে সংশয় সৃষ্টি করতে সক্রিয় । 


যেহেতু প্রত্যেক কাজের জন্য নির্ধারিত 


অতএব উভয় দিকগুলো সামনে রেখে 


সময় রয়েছে, তাই এটি একটি সহজাত 
বিষয় ছিল | এই ধারা কয়েক বছর পর্যস্ত 


আলোচনা করা সমুচিত মনে করছি। 
নিঃসন্দেহে (সা.)-এর জীবনের সকল 


ডিসেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ১০ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


দিক ইসলামের মূলনীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা 
জীবন ইসলামের বাস্তব চিত্র ও প্রকৃতরূপ 
এবং এটি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় 
বিপ্লব ও জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ 
অতএব দয়ার নবী (সা.) তরবারি হাতে 
জিহাদে উত্তীণ হলেন তার প্রকৃত রহস্য 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যকীয় বিষয় । 
নিম্নে তার কিছু রহস্য উল্লেখ করা হলো । 


প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্য বিপ্রব 
মুসলমানদের অস্তিত্বের আশঙ্কা হলে তার 
প্রতিরোধ করার জন্যই ইসলাম কেবল 
অনুমতিই প্রদান করেনি বরং অনেক 
ক্ষেত্রে তার প্রতি উদ্বদ্ধও করেছে । কেননা, 
যদি কোন ব্যক্তি আপনার জান-মাল, জন- 
জীবন, দীন-ধর্ম অথবা ইজ্জত-সম্মানে 
আঘাত করতে চায় তাহলে আপনাকে 
অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কঠোর হতেই হবে । 
ফলে, দু'জনের মধ্যে বড় ধরণের বিবাদ 
সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক | ধরুন, কোন ব্যক্তি 
সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আপনার দেশ দখল 
করে নিল, তখন আপনি কী করবেন? 

যদি আপনার জনগণকে আপনার বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে তুলতে কেউ ড়যন্ত্র করে তখন 
আপনি কোন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবেন? আপনার কোন ধর্মীয় ভাই যদি 
কোথাও নির্যাতনের শিকার হয় তখন 
আপনার আচরণ কেমন হওয়া উচিত? 
অবশ্যই, আপনি এমন উক্তির ওপর ক্ষান্ত 
হবেন না যে, আমি তো কিছুই করতে 
পারছি না! 

আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে, এমনি 
এক পেক্ষাপটে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আইনানুগ শক্তি প্রয়োগের নিয়ম-পদ্ধতি 
প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় স্থানে হিকমত ও 
কৌশলে অস্ত্রেরে ব্যবহার ও শক্তি 
প্রয়োগের গুরুতর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । 
অতএব পৃথিবীতে যদি মুসলমানরা 
সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে চায় 
তাহলে তাদেরকে শক্তি অর্জন করে 
আন্মাহর রাস্তায় তার ব্যবহার নিশ্চিত 
করতে হবে । যেন আন্তর্জাতিক শক্তির 
সামনে মাথা নত না করে মানবতার 
দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় 
এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী প্রথাগ্ডলো 
স্তব্ধ করে বিশ্বময় শান্তি ও সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় । 


প্রতিরোধের জন্য বিপ্লব 

বিশ্ব জনপদের একটি বড় অংশ প্রায়শ 
জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন ও নিম্পেষণের 
শিকার হয়ে থাকে । এমন লোকদেরকে 
নিজেদের নিরপত্তায় নিয়ে নেওয়া কিংবা 
তাদের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
করাকে আমরা যথেষ্ট মনে করি | এটি 


অর্জনকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য মনে 
করে তার প্রতি মনোনিবেশ করা 
মুসলমানদের জন্য গুরু দায়িত্ব ও একান্ত 
কর্তব্য । অন্যথায়, জুলম ও অন্যায়ের ধারা 
অব্যহত থাকবে এবং তা স্থায়ী রূপ ধারণ 
করবে । 


সত্য প্রচারের স্বাধীনতার জন্য বিপ্রুব 


অনেকটা যুক্তিস্গতও মনে হয়, কারণ 


সত্য ও বাস্তবতা, ন্যায় ও মর্যাদার 


এইটুকু ত্যাগের মাধ্যমে একজন দীনী 


বিষয়াদি প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার 


ভাইয়ের দুঃখ কিছুটা হলেও মোচন করার 
চেষ্টা করা হল। কিন্তু বাস্তবে কি তা মূল 


আশঙ্কা যখন ঘনীভূত হয়, তখন ইসলাম 
এই স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও তা নিশ্চিত 


সমস্যার সমাধান হতে পারে? না, তা 


করতে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে। 


কখনো মুল সমস্যার সমাধান হতে পারে 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যুদ্ধ সত্য ও 


না। মূলত তার বাস্তব সমাধান হলো, 
এমন জুলুম-নির্যধাতন থেকে সমাজকে মুক্ত 
করতে; এমন একটি একনিষ্ট নীতিবান 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন যার পর্যবেক্ষণকে যে 
কেউ ভয় করবে । যার সমান্য চোখ রাঙ্গী 
ংবা রাগস্বভাব অন্যান্য র 

সঠিক পথের পথিক হয়ে নিজেদের সীমা 
নির্ধারণ করতে বাধ্য করবে । 

সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের মূলোৎপাটন এবং 
মজলুম ও বিপদগ্রস্থদেরকে তৎক্ষণাৎ 
সাহায্যার্থে এমন একটি শক্তির প্রয়োজন 
যা সদা অত্যাচারীদেরকে সন্ত্রস্ত রাখবে । 
এবং এটি তখনই সম্ভব হবে যখন এমন 
শক্তির প্রয়োগ প্রকাশ্যে করা হবে। 
অতীতে এমন শক্তির প্রয়োগ হয়ে 
আসছে । যখন ওসমানী খিলাফত অবশিষ্ট 
ছিল তখন ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশে 
হামলা চালাতে উদ্ধত হতো, তখন তাদের 
প্রতিরোধের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল 
যে, তুরক্ষের নৌ-বহর ভারত সাগরের 
দিকে যাচ্ছে । কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 
তখন তুরক্ষের বড় কদর ছিল। তাই, 
ভারত থেকে নিয়ে ফ্রান্স পর্যন্ত এই বিস্তৃত 
জনপদের নির্যাতিত লোকজন তুরক্ষের 
দিকেই প্রত্যার্বতন করতো । 

ইসলামে যুদ্ধের অনুমোদন অসহায় 
নির্যাতিত মানুষদের জন্য দেওয়া হয়েছে । 
যদি মুসলমান মুসলমানের সাহায্যে 
এগিয়ে না আসে, আর কে এগিয়ে 
আসবে? আন্রাহ তায়ালা পৃথিবীতে সত্যের 
ঝাণ্ডা উচু করার দায়িত্ব মুসলমানদের 
কাধে অর্পন করেছেন । এ দায়িত্ব পালনের 
মাধ্যমেই মুসলমানরা উভয় জাহানে মর্যাদা 
লাভ করতে পারেন । অতএব এই মর্যাদা 


বাস্তবতার প্রচারের জন্য নয়, বরং সত্য ও 
বাস্তবতা প্রচারের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হলে 
তখন যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। যদি 
আপনার নিকট ইসলামের অমীয় বাণী 
পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছানোর মতো 
সামর্থ্য থাকে আর আপনি প্রত্যেক 
বাধাগ্রস্থ হন তখন আপনাকে এই 
প্রতিবন্ধকতা ও জঠিলতা নিরসন করতেই 
হবে । কেননা তারা অন্যদের জান্নাতের 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়িয়েছে। সুতরাং 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, 
প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার যড়যন্ত্র রখে দেওয়া 
আপনার একান্ত কর্তব্য । কেননা এমনি 
স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারলেই সত্য ও 
সততার বাণী প্রচার-প্রসারে সফলতা 
অর্জন করা সম্ভব হবে । 


মানুষের মর্যাদা সুরক্ষা 

অবশ্যই, এমন স্বাধীনতা যুদ্ধেও মানবতা 
বিরোধী কোন অপরাধ সংঘটিত করা যাবে 
না। মানুষের আত্মমর্ধাদা অক্ষুন্ন রাখতে 
হবে । শিশু, মহিলা, ধর্মগুরু, সন্যাসী ও 
শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর হামলা করা যাবে 
না। বর্তমানে বিভিন জনপদে বোমা 
নিক্ষেপ করা হচ্ছে । তাতে মানবতা যে 
বিপনন হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য ৷ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে জাপানের দুটি শহর হিরুশিমা ও 
নাগাসিকায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার 
করে ৮০ হাজার মানুষকে হত্যা এবং শত- 
সহস্র মানুষকে আহত, অর্ধাঙ্গ ও পঙ্গু করা 
হয়েছে। আধুনিককালে সভ্যতার 
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দাবিদারদের পক্ষেই এমন ঘৃণিত কাজ 
করা সম্ভব হয়েছে। 
অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তীর 


(সা.)-এর সামনে হত্যা করা হতো। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের কষ্টের সাথে 


নির্যাতনের ওপর নির্যাতন, মুশরিকদের 
কাফেলা মুসলমানদের ধন-সম্পদ নিয়ে 


সাথে তাদের কষ্টও সহ্য করতেন । 


সিরিয়া গমন করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 


মদীনার পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে । 


প্রতিনিধিত্বকারী সাহাবায়ে কিরামগণের যেমন- মুশরিকরা হযরত ইয়াসির 
লক্ষ্য করুন, তারা নিজেদের (রাযি.)-এর পরিবারকে বিভিন্নভাবে 


প্রতি 


সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিতেন, কোন 


নির্যাতন করতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) 


বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা যেন যুদ্ধে 


তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 


হতাহত না হয়। অনুরূপভাবে ইবাদতের 
জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী সন্যাসীকে 
হত্যা না করতে এবং কোন টেম্পল ও 
গির্জা ধ্বংস না করতে এবং গাছ-পালা ও 
অনর্থক সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে কঠোর নির্দেশ দিতেন । একটি 
শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠীর ওপর হিংস্রভাবে 
বোমা হামলাকারীদের জন্য এই সকল 
পথনির্দেশ মেনে নেওয়া কতটুকু সম্ভব 


হয়? তা আমাদের জানা নেই! 
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উমানদারদের 


অনুপস্থিতি দেখে মর্মাহত হতে হয় ৷ আহ! 
যদি আজ আমরা বিশ্বে বড় শক্তিধর 
হতাম! তাহলে সেই সব অন্যায় ও 
অত্যাচার সমাজে প্রকাশ হতো না, যা 
স্বাধীনতাকামী মুসলিম মুজাহিদগণকে 
আল্লাহর রাহে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করে। 
যেহেতু বিষয়টি খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক 
তাই তা নিয়ে আর আলোচনা না বাড়িয়ে 
মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা 
সমীচিন মনে করছি। 


মক্কা শরীফে ইসলাম প্রচার 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা মক্কী জীবনে 
কারো সাথে কোনো ধরণের সশস্ত্র যুদ্ধ 
কিংবা শারিরিক প্রতিরোধ সংঘটিত হয়নি, 
বরং সদা শান্তি-শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও 
অধ্যবসয়ের সাথে নিজের আশে পাশের 
লোকদেরকে উপদেশ, নসিহত ও 
দাওয়াত দিতেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) তের 
মানুষের অন্তরকে আলোকিত করেছিলেন । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কয়লাকে হিরু ও মাটিকে 
স্বর্ণে রূপান্তরিতকারী যাদুময় বয়ান ও 
বাণী দ্বারা ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার 
কাজে সকল প্রচেষ্টা অব্যহত রাখেন । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে 
দেননি এবং গালির জবাব গালি দ্বারা 
দেননি । তিনি নির্যাতিত ও নিম্পেষিত 
হয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণকারীর প্রমাণ 
দিয়েছেন । ঈমানদারদেরকে রাসুলুল্লাহ 


তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 
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“হে ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো, 
অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হচ্ছে ।” 

একদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টান্তহীন 
ধের্য ও সহনশীলতা অপরদিকে 
কাফেরদের পক্ষ থেকে অন্তহীন নির্যাতন 
ও নিম্পেষণ! রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে দূরে কোথাও 
প্রেরণ করার পরিকল্পনা, পরিবার-পরিজন, 
আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দেশান্তর ও 
হিজরতের অনুমতি প্রদান করা ব্যতীত 
অন্য কোন উপায় ছিল না। জালিম 
মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের 
স্টিম রোলার চালিয়ে তাদেরকে নিজেদের 
জম্মভূমি, যেখানে তারা একযুগ পর্যন্ত 
শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে বসবাস করে 
আসছিল তা ত্যাগ করতে বাধ্য করলো । 
কিন্তু এ সবকিছু তাদের কাছে যথেষ্ট মনে 
হলো না, তাই তারা মুসলমানদের ধন- 
সম্পদ ও জমি-জমা সবকিছু হস্তগত করে 
বন্টন করে নিল । এ জন্যই তো রাসুলুল্লাহ 
(সা.) হিজরতের ৮ বছর পর যখন মক্কা 
শরীফে প্রবেশ করেন তখন 
হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
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51544 
“আপনি আগামীকাল কোথা অবস্থান 
করবেন? তখন তিনি বলেছিলেন, 
“আকীলের পরিবার কি আমার জন্য 
কোনো ঘর অবশিষ্ট রেখেছেন” ?২ 


মুসলমানরা ঘৃণার শিকার 
ও আল্লাহর পক্ষ থেকে 


বিপ্রবের অনুমতি 


অবস্থা দ্বারা মুসলমানদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে 
যে, আমরা তোমাদের সম্পদ নিয়ে ব্যবসা 
করছি আর তোমরা তা দেখ এবং রাগ- 
গোস্বায় মরে যাও । সাথে সাথে তারা 
মুসলমানদের উট-বকরিগুলো হাঁকিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল । কাফেরদের লুটপাটের দৃশ্য 
এমনই ছিল । 

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আপনি এমন 
পরিস্থিতির শিকার হতেন, তাহলে কি 
করতেন? অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হলো, 
সহম্ম সাহাবায়ে কিরামের অন্তর 
প্রতিরোধের আবেগে উদ্বেলিত ছিল এবং 
স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী ছিল । নিত্যদিন 
তাদেরকে কোন না কোন খোচা ও 
চ্যলেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল । যদি 
এমন পরিস্থিতি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলতে 
থাকে এবং তাদেরকে ক্রোধের আগুন 
নিভানোর কোন সুযোগ দেওয়া না হয় 
তাহলে তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে । 
তাই, আল্লাহর রহমত তাদের প্রতি 
মনোনিবেশ করলো, আল্লাহ তায়ালা 
অতিদ্রুত আদেশ দিলেন, 
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9210805586৩ ৩ 
“অনুমতি প্রদান করা হলো সেসকল 
মুসলমানদেরকে যাদের সাথে অযথা যুদ্ধ 
করা হতো (তারাও যুদ্ধ করতে পারবে) । 
কেননা তাদের ওপর অত্যচার করা হয়েছে 
এবং আল্লাহ তাদেরকে সাহয্য করবে । 
নিশ্চয় তিনি সাহায্য করতে সক্ষম । তারা 
এমন লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে 
নিজেদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা 
হয়েছে । তারা (কোন অন্যায় করেনি) হ্যা, 
তারা এই স্বীকৃতি দেয় যে, আমাদের 
পালনর্কতা হলো মহান আল্লাহ ।”* 


সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্নভাবে 
নির্যাতনের টার্গেট করা হয়েছিল ৷ এমনকি 

তাদেরকে বেছে থাকার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা হয়েছিল । অতএব যাদেরকে 
বিভিন্নভাবে নিম্পেষণ করা হতো, যাদের 
ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে 
হত্যা করা হতো; আজ তাদেরকে 
প্রতিরোধের অনুমতি প্রদান করা হলো । 
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শত্রুর মুকাবিলা করার অনুমোদন দেওয়া 
হলো । এ অনুমোদনের মূল ভিত্তি হলো, 


তারা যেহেতু আল্লাহকে প্রভু মানার কারণে 
অন্যায়ভাবে দেশান্তরিত হলো, তাদেরকে 
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে 
হলো এবং জেল-জুলুম বরদাশত করতে 
হলো, তাই তারাই শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত 
মজলুমদের অধিকার রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে 
নেয়ার অধিকার পেল। এমন 
পরিস্থিতিতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সশস্ত্র 
বিপ্রবের জন্য নির্দেশিত হলেন । এমন 
সংকটময় সময়ে রাসুলুল্লাহ সো.) যুদ্ধের 
নির্দেশে দিয়ে যেন 
বিরোধিতাকারীদেরকে বলছেন, তোমরা 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে রুখে দিতে 
পারো না, মানুষকে মর্ধাদার শীর্ষে পৌছার 
পথও রুদ্ধ করতে পারো না। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ১৪০০ বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে 
অন্ধকার দুরিভূত করে, জুলুম-নির্যাতনের 
সমাপ্তি ঘটিয়ে মানব জাতিকে স্বাধীনতা 
উপহার দিয়েছেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
শ্লোগান ছিল, নিপীড়িত মজলুমদের 
সাহায্য করো, নিম্পেষিত মানুষের কান্না ও 
আহজারি শুনে নিশ্চিন্তে বসে থাকো না। 
যদি সত্যের বিজয় ও অন্যায়ের পতনের 
জন্য শক্তির ব্যবহার অপরিহার্ষ হয়ে পড়ে 
তখন তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা 
যাবে না। তবে রাসুলুল্লাহ (সো.) যথা 
সময়ে অত্যন্ত সর্তকতা ও সুশৃ্খলভাবে 
শক্তির ব্যবহার করেছেন। তার অনুমান 
এভাবে করা যায় যে, 

(ক) গোটা নববী যুগে মুসলমানদের 
শহীদের সংখ্যা একশ এর চেয়ে বেশি 
নয় । অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চল্লিশ 
মিলিয়নের চেয়েও অধিক মানুষ উভয় 
পক্ষে মর্মীন্তিকভাবে নিহত হয়েছে । 

(খ) রাশিয়া একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য দশ কোটি মানুষ হত্যা 
করেছে । এটি এমন বড় সংখ্যা যার 
রক্তের সমুদ্ধে নৌকা চলাচল এবং যার 
দ্বিখগ্তিত মাতা দ্বারা বড় বড় ঘর তৈরি করা 
সম্ভব হতো । এমন দ্ৃষ্টান্তহীন বর্বরতা 
সমাজতন্ত্রের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য চালানো হয়েছিল । এমন মতবাদের 
ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তা সমুদ্রের 
গভীরে তলিয়ে যাক । বাস্তবে তা পৃথিবী 
থেকে বিলুপ্তির পথে ৷ কেননা এটি মানব 


স্বভাব বিরোধী ভ্রান্ত নীতির পরিণাম 


এ ধরণের আয়াত মুসলমানদেরকে সন্ধির 


কখনোস্থ্ায়ী ও ভালো হতে পারে না । 

রাসুলুল্লাহ (সা.) সত্যের ভিত্তি নির্মাণের 
উদ্দেশ্যে দশ বছর পর্যন্ত শক্র-প্রতিপক্ষের 
সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান । কিন্তু 
রাসুলুল্লাহ সা.)-এর সকল অভিযান 
পরিচালনায় একশত এর চেয়ে সামান্য 
বেশি মুসলিম সৈন্য শহীদ হয়েছেন মাত্র । 
বিপক্ষের নিহতদের সংখ্যা জানা নেই। 
কিন্তু অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি 


আহবান করে | মুসলমানরা যুদ্ধ অবস্থায় 
থাকলে তখন মধ্যপন্থা ও দৃঢ়তার প্রতি 
আহব্বান করে | অথচ অন্যান্য মতাদর্শে 
যুদ্ধ হিংস্রতা ও বর্বরতায় পরিণত হয় 
বরং তাদের নিকট সন্ধির সময়ও যুদ্ধের 
চেয়ে ব্যতিক্রম নয়। সেই শয়তানী 
মতাদর্শের নাম যাই হোক উদ্দেশ্য কিন্তু 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করা এবং দেশে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল করা 


নিহতের সংখ্যা চার কোটিরও অধিক । 
তাই, রাসুল্লাহ সো.)-এর সোনালি যুগকে 
মানবতার যুগ বলা হয়। সেই যুগের 
মানবতা এই যুগের কোন মানবাধিকার 
সংস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি । 
কেননা তার মহানায়ক হলেন স্বয়ং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই, যিনি হলেন 
রহমতুল্লিল আলামীন | মুসলমানরা তার 
আদর্শ অনুযায়ী সংগ্রাম করতেন । তবে 
নিজের সামনে সদা সন্ধির দ্বার উম্মুক্ত 
রাখতেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের মেধা 
ও বুদ্ধিকে মূল্যায়ন করতেন, কখনো 
অবমূল্যায়ন করতেন না। মুসলমান 
কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে 
না। অন্যায়ভাবে কারো দেশ দখলে নেয় 
না। অন্য সম্প্রদায়ের শক্তি ধ্বংস করাকে 
ভালোবাসে না। 


সন্ধি হলো ইসলামের মূল দাবি 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের 
ব্যপকতা, সুদৃট মানবতার পথ ডস্মুক্ত করা 
ইত্যাদির মত বিশাল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যেই ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের অনুমোদন 
দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও সন্ধির 
বিষয়টি কখনো উপেক্ষা করা হয়নি। 
কেননা ইসলামের মুল লক্ষ্য হলো সন্ধি। 
যুদ্ধ তো ব্যতিক্রমধর্মী কিছু পরিস্থিতিতে 
হয়ে থাকে ৷ আল্লাহ বলেন, 
246) এ ৫56 ৪৫৩ রে 
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“যদি এ লোকেরা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে 
তোমরাও তার প্রতি ধাবিত হও এবং 
আল্লাহর ওপর আস্থা রাখবে । নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন ।% 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
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৩৮৪০০০০ 


রচিত স্বভাববিরোধী নীতি । আর সকল 


“সন্ধি হলো উত্তম 1” 


আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সম্পদ লুট 
করা । যেমন- পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন দেশে 
আধিপত্য বিস্তার করার পর সেসব দেশের 
সকল প্রকার সম্পদ ও সরঞ্জাম দখল করে 
নিয়েছে । তাদের অধিবাসীদেরকে জিম্মি 
করে নিজেদের ক্যাম্প স্থাপন করেছে । 
তারা এ উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছে এবং এ 
লক্ষ্যেই রক্ত ঝরিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে 
এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল। যেহেতু শয়তান 
হলো মানুষের প্রকাশ্য শক্র তাই তাদের 
সে মতাদর্শকে তাদের সামনে সুন্দরভাবে 
স্পষ্টাকারে পেশ করে এবং 
মুসলমানদেরকে ইতিহাস ও দর্শনে চিন্তা- 
ভাবনা করা থেকে বিরত রাখার অপপ্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

যুদ্ধ অবস্থায়ও মুসলমানদেরকে সন্ধির 
প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । কখনো কখনো 
মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যেও দ্বন্ধ ও 
ঝগড়া হয়ে থাকে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধি 
অত্যাবশকীয় হয়ে যায় । আল্লাহ ইরশাদ 
করেন, 
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'দি মুমিনগণ পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে 
লিপ্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপন করো এবং যদি একদল অপর 
দলের ওপর জুলুম করে তাহলে 
জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করে । সুতারাং যখন তারা 
ফিরে আসবে তখন তাদের মধ্যে সমতার 
সাথে সন্ধি স্থাপন করো এবং ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহ ইনসাফকারীকে 
ভালোবাসেন 1” 


ডিসেম্বর'১৬ -________ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
যদি ঈমানদারদের দু'গ্রুপে বিবাদ সৃষ্টি হয় 


মানবজাতিকে জিহাদের অনুমতি প্রদান 


যার কারণে দেশ ও জাতির এঁক্য বিনষ্ট 


তেমনি বাইবেলেও ধর্মীয় যোদ্ধা ও 


করেন । আমরা এখন জিহাদের তাত্ত্বিক 


হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দেশে 
বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় 
তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যদিও ঈমানদার 
হয় তখন দেশ ও জাতির এক্য-সংহতি 
রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। পবিত্র 
কুরআন আমাদের কাছ থেকে তাই দাবি 
করছে। কিন্তু আমরা কোথায় আছি? 
নিকট অতীতে আমাদের কর্মকাণ্ড স্বস্তিকর 
নয়। বলা হয়, হতাশা উন্নতির পথে 
বাধা । নৈরশ্য মানুষকে নিজ পায়ে 
দাঁড়াতে দেয় না । হতাশা এমন এক কূপ 
যে ব্যক্তি তাতে পতিত হয় সেই ডুবে 
যায়। কিন্তু পারস্পরিক দলাদলি ও 
বিভক্তির পরিস্থিতি দেখে সুধারণা সৃষ্টি 
করা বড়ই দুষ্কর । নিঃসন্দেহে 
ঈমানদারগণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি 
এবং বিশ্বময় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার 
ধারক বাহক, তাই সত্য ও ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যেক বিষয়ে কথা বলার 
অধিকার আমাদের রয়েছে । যদি আমাদের 
নিজের দেশ বা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের 
পরিস্থিতি এমন করুণ হয় যে, তাতে 
আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং 
আমাদের নিকট হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাও 
বিদ্যমান থাকে তাহলে শীস্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য 
হস্তক্ষেপ করা আমাদের কর্তব্য ৷ যদি 
হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং 


আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ । 


সেসকল মুজাহিদগণের আলোচনা রয়েছে 
যারা বনি ঈসরাঈলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও 
নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য সং 

করেছিলেন ৷ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 


জিহাদ শব্দটি আভিধানিকভাবে প্রচেষ্টা, 


ফিলিস্তিনে সংঘঠিত একটি যুদ্ধের কথা 


সাধনা, মেহনত-কোশিশ ইত্যাদি অর্থে 
ব্যবহার হয় । 


পবিত্র কুরআনের সুরায়ে আল-বাকারায় 
উল্লেখ রয়েছে । যে যুদ্ধটি জালিম বাদশাহ 
জালুতের বিরুদ্ধে তালুতের নেতৃত্বে 


প্রতিষ্ঠিত করতে, দীনের প্রচার-প্রসারের 


পরিচালিত হয়েছিল । তাতে দাউদ (আ.)- 


জন্য অথবা ধর্মের হিফাজতের উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের 
সাথে সাথে একজন মুসলমান হিসাবে 
নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও 
আত্মশুদ্ধির প্রয়াসকেও জিহাদ বলা হয়। 


এর হাতে জালুত বাদশার অলৌকিক 
পতন হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস 
বাইবেলেও রয়েছে । সেখানে হযরত 
তালুতকে সাউল বাদশাহ নামে উল্লেখ 
করা হয় ৷ অতএব ধর্মের জন্য অস্ত্রধারণের 


কুরআন-হাদীসে তার উদাহরণ বিভিন 
স্থানে পাওয়া যায় । 

কিন্ত জিহাদের একটি বিশেষ অর্থ-সশশ্ত্ 
যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান রয়েছে । যাকে 
পবিত্র কুরআনে “জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' 


ক্ষেত্রে অধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যে অভিযোগ 
তার মূল টার্ণেট কেবল কুরআন মজীদ ও 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে পারে না। বরং 
বাইবেল ও বনি ইসরাঈল তথা ইহুদী- 
খ্িস্টানের গোটা ইতিহাস এই অভিযোগে 


বা “কিতাল' শব্দ দিয়েও উন্মেখ করা 


অভিযুক্ত | পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, 


হয়েছে । শত শত কুরআনের আয়াতে ও 
সহন্র হাদীসে তার উন্নেখ রয়েছে। 


বাইবেল মান্যকারীরা বাইবেলের ওপর 
ঈমান আনা সত্তেও তার ওপর আমল না 


জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা, বিধান ও 


করার কথা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে । 


আহকাম এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে 


আর কুরআনের অনুসারীরা সকল প্রকার 


কুরআন-সুন্নাহে বিভিন্নভাবে আলোকপাত 


ব্যবহারিক দুর্বলতা সত্বেও নিজেদের 


করা হয়েছে । এটি হল আল্লাহর দীনকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে কাফিরদের বিরুদ্ধে সশশ্ত্ 
যুদ্ধে অবতরণ ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান 


তাতে যুদ্ধও করতে হয় তখন আল্লাহর 
ওপর ভরসা করে সত্য পথের পথিক হতে 


পরিচালনা করে বিজয় লাভ করা । বর্তমান 
সময়ে জিহাদ প্রসঙ্গ নিয়ে ইসলামকে 


হবে । উহুদ যুদ্ধের ভয়াভহ পরিস্থিতিতে 
আল্লাহ বলেন, 

“যখন কোন কাজ করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করো তখন আল্লাহর ওপর ভরসা 
রাখো 1৮ 


যদি পরিস্থিতি আপনাকে সশস্ত্র যুদ্ধে বাধ্য 
করে যেমন- দীনের প্রচার-প্রসারে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, মজলুম নিপীড়িত 
মানুষকে জুলুম থেকে মুক্তি দিতে, যদি 
কেউ শক্তি দিয়ে ধর্মকে আঘাত করে 
তাহলে তা প্রতিহত করতে, স্বদেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে, 
অথবা নিজ জান-মাল ধ্বংস হওয়ার 
আশঙ্কা হলে; তখন আপনাকে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। এমন 


সবচেয়ে বেশি ঘায়েল করা হচ্ছে এবং 
ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন 
করা হচ্ছে । অধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে 
দীন-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয় করতে 
অস্ত্রধারণ করা সভ্যতা বিরোধী । এমন 
কাজ মৌলবাদী, কষ্টরপন্থি ও সন্ত্রাসী 
কার্যকালাপের অন্তর্ভূক্ত | 

তবে বাস্তবতা হলো দীন-ধর্মের জন্য 
অস্ত্রধারণ করা এবং ভ্রান্ত ধর্মের ওপর 
সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামরিক 
অভিযানের সূচনা রাসুলুল্লাহ (সা.)ই 
করেননি । বরং জিহাদের এই কাজটি 
সকল এশী ধর্মে ধারাবাহিকভাবে চলে 
আসছে । এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সো.) নতুন 
কিছু প্রণয়ন না করে পূর্বের বিধানকেই 
বহাল রেখেছেন | যেমন পবিত্র কুরআনে 


জটিলতা নিরসনের জন্য আল্লাহ 


জিহাদ ও মুজাহিদগণের উল্লেখ রয়েছে 


ইতিহাস ও কুরআনের বিধি-বিধান ও 
শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বিমুখ হতে প্রস্তুত নন । 


ধর্মীয় বিপ্রব বা 

জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 

এখন জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
জানা প্রয়োজন । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইলায়ে 
কালিমাতুল্লা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর 
জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, 
তথা দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য 
মানব রচিত সর্থবধান |যা সাধারণত ধারণা 
ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই রচিত হয়ে 
থাকে] দ্বারা দেশ পরিচালনা করে 
খোদাপ্রদত্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করা । 
এ লক্ষ্যে দয়াবান প্রভু যুগে যুগে নবী- 
রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন । তারা এই 
বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রয়োজনে 
অস্ত্র হাতে যুদ্ধও করেছেন । আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.) সেই ধর্মীয় যুদ্ধের 
ধারাবাহিকতা বহাল রেখেছেন। যেন 
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সর্বযুগে মানুষের প্রবৃত্তি, ধারণা ও বুদ্ধি 
আল্লাহর বিধানের ওপর প্রধান্য না পায় । 
মানবসমাজে আল্লাহর বিধি-বিধান 
বাস্তবায়নের যে মিশন নিয়ে নবীগণ 
আগমণ করে থাকেন তা রূদ্ধ হয়ে না 
যায়। যেমন- রাসুলুল্লাহ (সা.) এক 
হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত এমন প্রচেষ্টা 
অব্যহত ত থাকার ঘোষণা প্রদান করেন, 
*চা]7গ১ এ ০448 ৬০৬ 3৫৮ 
তোতা :১9।১ 599১) এ এ 
এটি হলো চিন্তা ও দর্শনের যুদ্ধ । 
জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন । 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির রণাঙ্গন ৷ এ ব্যপারে 
শুরু থেকেই সকল রম 


রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের চিন্তা-গবেষণা ও 
জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। বরং তার জন্য 
এশী শিক্ষার তত্বীাবধান জরুরি । কেননা 
01601 &:1738181709 তন্্াবধান ও 
ভারসাম্য রক্ষা করা ব্যতীত গোটা মানব 
জাতির কল্যাণ ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ 
রাখা সম্ভব নয় । কিন্তু আজকের সবচেয়ে 
বড় সংকট হলো আধুনিক সভ্যতা এঁশী 
শিক্ষা প্রত্যাখানের ঘোষণা দিয়ে প্রবৃত্তি ও 
বুদ্ধিকেই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মানদণ্ড স্থির 
করেছে । যার কারণে সমাজের ভারসাম্য 
সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বজনীন 
চরিত্র প্রাণ হারাচ্ছে । লাগামহীনভাবে 
শক্তির ব্যবহারের কারণে গোটা পৃথিবীতে 
৬1151 15 1২151 (শৈক্তির শাসন)-এর 
জয় জয়কার অবস্থা বিরাজ করছে । 

আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা 
সামাজিক জীবন থেকে পৃথক করে 
ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে 
তাই তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের এমন অবস্থান 
অবশিষ্ট থাকে না যার জন্য অস্ত্র ধারণ 
করা যায় অথবা তার জন্য সামরিক 
অভিযান পরিচালনা করা যায়। না হয়, 
বর্তমানেও অস্ত্র আছে । এখন যত অস্ত্র 


এবং দু'বিশ্বযুদ্ধে গোটা পৃথিবীকে 


ধ্বংসের ব্যবস্থা করল । 


তারা যেন বায়তুল মুকাদ্দসকে আমেলাকা 
গোত্রের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য 


২. রাশিয়া শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নামে 


জিহাদ করে। কিন্তু সদ্য দাসত্ব থেকে 


সামরিক অভিযান পরিচালনা করল। 


মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে তা সহজ ছিল 


এবং মানবজাতির একটি বড় 
জনগোষ্ঠীকে নাস্তানাবুদ করে দিল । 
৩. ইসরাঈল একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে 


না। তারা জিহাদ করা থেকে অপরাগতা 
প্রকাশ করল । দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাদের 
নতুন প্রজম্ম হযরত ইউশা ইবনে নুনের 


বিজিত করার জন্য নিজেদের ভূখত্ডের 
চেয়ে শতগুণ বড় অস্ত্র জমা করল এবং 
ধারাবাহিকভাবে 

উচ্ছেদ করে চলছে । 

৪. আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি 
রক্ষার নামে আফগানিস্তান ও ইরাকে 
হামলা করে বিধ্বস্ত করে দিল । 

এখন প্রশ্ন হলো, যদি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রমাণ, সাম্প্রদায়িক বিজয়, সভ্যতা- 

সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্য হিংস্রভাবে অস্ত্র 
ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের 
প্রাণহানী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না হয় তাহলে 
ব্যবহার কোন নীতির ভিত্তিতে অবৈধ বলা 
যাবে? ফ্রান্সের সেই বিপ্রবকে এখনো 
পর্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয় । 

স্বাধীনতার ভিত্তি মনে করা হয়। অথচ 
সেই সময় হত্যা ও বর্বরতার শত-সহত্র 
অঘটন সংঘটিত হয়েছিল । তখন হাজার 
হাজার মানুষকে 091119109 নামক 
মেশিন দ্বারা হত্যা করা হয়ে ছিল, বরং 
স্বয়ং আন্দোলন সৃষ্টিকারীকে তার বলী 
হয়ে মৃতুবরণ করতে হয়। এটি সেই 
আন্দোলনের বাস্তব চিত্র যাকে স্বাধীনতার 

মূল ভিত্তি মনে করা হয় । তার বরর্বতা ও 

হিংস্রতা থেকে কেউ রক্ষা পায়নি । প্রথমে 

রাষ্ট্রপ্রধান ও পরবীতে তার সহচররা 
অতঃপর অন্যদেরকে প্রাণ দিতে হলো । 


পবিত্র কুরআনে 

উল্লিখিত বৈপ্রবিক ঘটনা 

এ মৌলিক আলোচনার পর কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জিহাদের কিছু বাস্তব 


তৈরি হচ্ছে মানব ইতিহাসে কখনো তা 
কল্পনাও করা যায়নি । এই অস্ত্রের ব্যবহার 


চিত্র উল্লেখ করা হচ্ছে। 
এক. পবিত্র কুরআনে করীমে বনী 


এখনো হচ্ছে এবং তা মানবজাতিকে 
যেভাবে ধ্বংস করছে পূর্বের ইতিহাসে 
তার দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল । এ অস্ত্র 
ব্যবহার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে: 


ইসরাঈল সম্পকীয় জিহাদের একটি বিধান 
সূরায়ে মায়েদায় উল্লেখ করা হয় । হযরত 
মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের 
হাত থেকে মুক্ত করে সিনা ময়দানে 


১. জার্মানি, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রামাণের নামে অস্ত্রের অধিকারী হলো 


ক্যাম্প স্থাপন করেন, তখন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বনি ইসরাঈল নির্দেশিত হলো, 


নেতৃত্বে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্দসকে 
স্বাধীন করেন । 

দুই, পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাঈল 
সম্পর্কে অন্য একটি জিহাদের আলোচনা 
পাওয়া যায় । উপরে তার প্রতি ঈঙ্গিত করা 
হয়েছে । জালুত নামক জালিম বাদশাহ 
ফিলিস্তিনের বহু এলাকা দখল করে বনী 
ইসরাঈলকে নির্যাতন করা আরম্ভ করলো 
তখন আল্লাহর নবী হযরত সামুয়ীল 
(আ.)-এর নিদের্শে তালুত বাদশাহের 
নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের নগন্য একটি দল 
(যাদের সংখ্যা ইতিহাসের কিতাবে ৩১৩ 
জন উল্লেখ করা হয়েছে) জালুতের 
মুকাবিলা করল এবং রণাঙ্গনে তাকে 
পরাস্ত করে ফিলিস্তিনের জনপদ স্বাধীন 
করল । 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভিযান 
কাফিরদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বপ্রথম অভিযান ছিল বদর যুদ্ধ। 
কুরইশকে পরাস্ত করে বড় ধরণের বিজয় 
অর্জন করেন ৷ এই যুদ্ধ কুরইশের সেই 
পরিকল্পনা নস্যাৎ করার জন্য সংঘটিত 
হয়েছিল যা তারা ইসলামকে মিটিয়ে 
দেয়ার জন্য করেছিল এবং যা তারা 
রাসুলুল্লাহ সো.) ও তার সহচরদেরকে 
পরাজিত করার জন্য গ্রহণ করেছিল । 
অতঃপর উহুদ যুদ্ধ, আহযাব যুদ্ধ সেই 
একই পেক্ষাপটে সংঘটিত হয়। এই 
দ্বন্দের সমাপ্তির উদ্দেশ্যেই রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নিজ উদ্যোগে মক্কা শরীফে অভিযান 
পরিচালনা করেন । এবং মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হয় । 

মদীনায় রাসুলুল্লাহ সো.) ইহুদিদের সাথে 
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে বসবাসের 
পরিবেশ তৈরি করেন কিন্ত ইহুদিদের চুক্তি 
লঙ্গন এবং ষড়যন্ত্রের কারণে এমনটি সম্ভব 
হয়ে উঠেনি ৷ তখন রাসুল্লাহ (সা.) তাদের 
প্রাণ ক্ষেন্দত্র (90017517910) খায়বারে 
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অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করেন। 
এরপর থেকে ইহুদি শক্তির পতন হয় এবং 
তারা দূর্বল হয়ে পড়ে । 


হত্য করেন এবং ইয়ামানের ইসলামি 
রাষ্ট্র পুনঃউদ্ধার করেন । 
৪. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশের কিছু 


রোমান সম্রাটের টেক্সদাতারা 


অযৌক্তিক ও একতরফা শর্তের 


মুসলমানদের সাথে ঝগড়াঝাটি করলো 


বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার জন্য হযরত 


এবং স্বয়ং রোমান সম্রাট মদীনায় হামলা 


আবু বাসীর (রাযি.) ও হযরত আবু 


করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এমন 
সংবাদ মদীনায় পৌছার পর রাসুলুল্লাহ 
(সা.) মদীনা শরিফে অপেক্ষা করার 
পরিবর্তে সিরিয়ার সীমানার দিকে রওয়ানা 
করলেন এবং তাবুক নামক স্থানে এক 
মাস পর্যন্ত রোমান সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা 
করেন । তারা যখন এক মাসের মধ্যে 
সেখানে আসেনি এবং আসার সম্ভাবনাও 
ছিল না তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) পুনরায় 
মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসেন । 
এই কয়েকটি স্পষ্ট অভিযান যা প্রকাশ্যে 
পরিচালিত হয়েছিল । 


কিছু গেরিলা অভিযান 

উপরে উল্লিখিত প্রকাশ্য অভিযান ছাড়াও 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত অধ্যয়ন 

করলে এমন কিছু অভিযানের কথাও 
পাওয়া যায় যেগুলোকে গেরিলা অভিযান 
বলা যেতে পারে । 

১. মদীনা শরীফের এক ঘড়যন্ত্রকারী ইহুদি 
নেতা কাব ইবনে আশরাফকে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঈশারায় মুহাম্মদ 
ইবনে মাসলামা (রায.) এবং তার 
সাথীরা রাত্রিবেলা অতর্কিত হামলা 
করে হত্যা করেন । 

২. খায়বরের পার্শব্তী এলাকার অপর 
এক ঘড়যন্ত্রকারী ইহুদি আবু রাফেকে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিদের্শে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাযি.) এ 
ধরণের গেরিলা হামলার মাধ্যমে হত্যা 
করেন । 

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ বয়সে 
ইয়ামানের ইসলামি রাষ্ট্রে একজন 
মিথ্যা নবী আসওয়াদ আনসী 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত 
কর্মকর্তদেরকে ইয়ামান ছাড়তে বাধ্য 
করে। তখন অপারগ অবস্থায় 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত 
ফায়রোজে দায়লমী (রাধি.) ও তীর 
সঙ্গীরা গেরিলা হামলা চালিয়ে 


জন্দল (রাযি.) সমুদ্বের তীরে একটি 
যথারীতি গেরিলা ক্যাম্প স্থাপন করেন 
এবং কুরাইশের ব্যবসায়ী পথ ও 
সিরায়ার যোগাযোগ নিরাপত্তাহীন করে 
দেন। তাতে বাধ্য হয়ে কুরাইশ 
অযৌক্তিক শর্তাবলি উঠিয়ে নেয় এবং 
আবু বাসীর (রাযি.)-এর গেরিলা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে পুনরায় 


আলোচনায় বসতে বাধ্য করে । 
মিডিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রণাঙ্গণে শক্রর 


মুকাবিলার সাথে সাথে মিডিয়া সন্ত্রাসের 


একটি সন্দেহের নিরসন 
এখন প্রশ্ন হলো, যেসব মুসলমানরা 
অমুসলিম দেশে সংখ্যালগিষ্ট 


(17001) হিসাবে বসবাস করছে, 
অথবা কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় 
বিধান মেনে নিয়ে বসবাস করছে; তারা 
কি করবে? তারাও কি জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিকভাবে সশস্ত্রবিপ্রবে জড়িয়ে 
পড়বে? তাদেরকেও কি জিহাদে অং 
গ্রহণ করতে হবে? এর জবাবের পূর্বে দুটি 
ঘটনা উল্লেখ করছি: 
এক. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান 
(রোষি.) ও তীর পিতা নবী করীম (সো.)- 
এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আমরা মক্কা থেকে আপনার নিকট জিহাদে 
₹শ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছি ৷ তবে 
পথে কাফেরদের একটি দল আমাদেরকে 
গ্রেফতার করে এবং তারা আমাদেরকে 
এই শর্তে ছেড়ে দেয় যে, আমরা যেন 


বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । যেমন 
আহ্যাব যুদ্ধের পর নবী করীম (সা.) 
মদীনা শরীফের একটি সমাবেশে ঘোষণা 
করেন, এখন থেকে মক্কাবাসী ও 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ না নেই। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
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পাবে না । তবে তারা এখন থেকে তর্কের 
যুদ্ধ ও মিডিয়া সন্ত্রাস চালিয়ে গোটা 


“যেহেতু তোমরা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছ 
তাহলে তোমরা বদর যুদ্ধে অংশ নিও না। 


আরববিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
প্রোপ্রাগপ্তা ও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করতে 
সচেষ্ট হবে । নবী করিম (সা.) সেখানে 
কবি-সাহিত্যিক সাহাবায়ে কিরামগণকে 
সাহিত্যের ময়দানে নেমে পড়ার জন্য 
উদ্বুদ্ধ করেন। এজন্য হযরত হাসসান 
ইবনে সাবিত (রাধি.), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে রওয়াহা (রাযি.), হযরত কায়াব 
ইবনে মালিক (রাষি.) প্রকাশ্যে ঘোষণা 
দিয়ে এ চ্যলেঞ্জের মোকাবিলা করেন । 
তারা সহিত্যের অঙ্গনে কবিতা ও রচনার 
মাধ্যমে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তা 
প্রতিহত করেন । 

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, 
নবী করীম (সা.) ইসলামের শির উচু 
করতে, উম্মতে মুসলিমাকে সংরক্ষণ ও 
প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় স্থানে যে 
কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কুগ্ঠাবোধ 
করেননি । যেভাবেই চ্যালেঞ্জ এসেছে তার 


আসওয়াদ আনসীকে রাতের অন্ধকারে 


প্রতিরোধে তিনি কখনো নৈরাশ হননি । 


কেননা ওয়াদা রক্ষাকরা তোমাদের ওপর 
জরুরি 1৮ 


এ জন্য হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ও তার 
পিতা বদর যুদ্ধে অশং গ্রহণ করতে 
পারেননি । 

দুই. হযরত সালমান আল-ফারসী (রোষি.) 
সেই সময় ইসলাম কবুল করেন যখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কুবা নামক স্থানে অবস্থান 
করছিলেন । এখনো মদীনায় পৌঁছেনি । 
কিন্ত হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) 
বদরী সাহাবীও নন, উহ্ুদী সাহাবীও নন | 
অর্থাৎ তিনি বদরযুদ্ধেও অংশ নেননি এবং 
উহুদযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেননি ৷ কারণ, 
তিনি তখনও স্বাধীন ছিলেন না বরং এক 
ইহুদির দাসছিলেন । তাই দাসত্ব থেকে 
মুক্তি লাভ করার পর তার সর্বপ্রথম 


যুদ্দছিল আহ্যাবযুদ্ধ । 
এতে প্রমাণিত হয়, জিহাদের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের পরিবেশ-পরিস্থিতির ও 


অপারগতার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয় । 
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সুতরাং যেসব মুসলমান অমুসলিম দেশে 
সংখ্যালগ হিসাবে বসবাস করছে, অথবা 
কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে 
বসবাস করছে এবং তাদের সাথে সেই 
দেশের নিয়ম-নীতি মেনে চলার একটি 
চুক্তিও রয়েছে সুতরাং তাদের ওপর সেই 
চুক্তি মেনে চলা আবশ্যক । অবশ্যই 
দেশীয়আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির 
ভিতরে থেকে অন্য মুসলিম ভাইদেরকে 
সাহায্য করা এবং তাদের উপকার ও 
কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা নৈতিক 
দায়িত্ব । 


আজকের সমাজ বিশ্বপরিচালক মহান 
আল্লাহ তায়ালার পরিচালনাকে অস্বীকার 
করছে । সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই 


ক্ষেত্র, মিডিয়া-ইনফরমেশন টেকনোলজির 
উপকরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন, 
শিক্ষা-দীক্ষার পরিমণ্ডল, লবিং ওপর 
রাষ্ট্রনীতি বিভাগের উন্নয়ন এবং সামরিক 
শক্তির পরিচর্যা ইত্যাদি । এসব বর্তমানে 
জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর বিভাগ এবং 
ইসলামকে বিজয় করার সম্ভাব্য পন্থা । 
ওলামায়ে কেরামগণ জিহাদের মর্ম নির্ধারণ 


করেছেন, 

১. মানবজাতিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং 
নিরেট বুদ্ধির অনুকরণ থেকে মুক্ত করে 
আল্লাহর দাসত্ব এবং আল্লাহপ্রদত্ত 
পথও নির্দেশ মেনে চলার সম্ভাব্য সকল 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া | 

২. ইসলামের দাওয়াত ও কুরআন-সুন্নার 
আদর্শকে মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তির 
নিকট পৌছে দেওয়া এবং তাদের 
যোগ্যতা অনুসারে দীওয়াতের উদ্দেশ্য 
ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা । 

৩. মুসলমানদেরকে একক চিন্তাধারা, 


গ্রহণ করে নিয়েছে। খোদাপ্রদত্ত 
পথনিদের্শ মেনে চলার পরিবর্তে খোদার 


পরিস্থিতিতে ইসলামের বিজয়ের ঝাগ্ডা 
উড্ভীন করা দুষ্কর মনে হলেও নববী 
আদর্শের দাবি হলো, মানবজাতিকে 
প্রবৃত্তির পুজা ও নিরেট বুদ্ধির অনুসরণের 
প্রতারণা থেকে বের করতে হবে এবং 
মানবসমাজে এঁশীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও 
গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে খোদাপ্রদত্ত 
পথ-নির্দেশের প্রতি মনোযোগী করার 
প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে । 

সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
মুসলমানরা নির্যাতিত ও নিম্পেষিত । 
তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ধর্মীয় 
পরিচয়, জাতীয় ও দেশীয় স্বাধীনতা 
(05771601191 11005017067০০) থেকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সত্য 
উচ্চারণ করা এবং সেসব মুসলমানদেরকে 
জুলুম-নির্ধাতন থেকে মুক্ত করার জন্য 
সন্তাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা । এটি 
(সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রত্যাখ্যান করে কখনো 
(সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ ও সুন্নাতের 
অনুকণের দাবি করা যাবে না । 


রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, 
টেকনোলজির অভিজ্ঞতা, সামরিক 
যোগ্যতা ও শক্তি সৃষ্টির জন্য পূর্ণ 
সহযোগিতা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা । 

৪. মুসলমানদেরকে বাস্তবে মুসলমান 
বানানোর জন্য, কুরআন-সুননাহর 
আদর্শে হিসাবে গড়ে 
গ্রহণ করা এবং দীনি শিক্ষাপদ্ধতিকে 
প্রত্যেক স্তরে সংঘবদ্ধ ও সু-শৃঙ্খল 
করা । 

৫. মজলুম মুসলমানদেরকে জুলুম- 
নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য, 
তাদের দীনী স্বকীয়তা এবং দেশীয় 
স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্ভাব্য 
সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 

৬. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কুরআন-সুন্নাহে 
আদর্শবান হয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান 
বাস্তবায়ন করার পথ সুগম করে সকল 
মুসলিম রাষ্ট্রসূহকে বিশ্বব্যাপী 
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
উদ্বুদ্ধ করা । 

৭. দীনী আবেগ ও ব্যকুলতায় জালিমদের 


এ দু'মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন 
পদ্ধতি হতে পারে । চিন্তা ও গবেষণার 


বিরুদ্ধে এবং মজলুমদের পক্ষে 
অস্ত্রধারণকারী মুজাহিদগণকে বিশ্বশক্তি 


দ্বারা নির্যাতিত ও নিম্পেষিত হওয়া 
থেকে বাচানোর প্রয়াস চালানো । এমন 
মহাশক্তিকে নষ্ট না করে তাদেরকে 
সাহস যোগানো এবং তাদের ক্রটি ও 
দুর্বলতাগুলো চিহিত করে তাদেরকে 
ইসলামের জন্য ফলদায়ক বানানোর 
চেষ্টা করা । 

৮. ইসলামী শিক্ষা, কুরআন-সুনাহর বিধি- 
বিধান এবং জিহাদ সম্পর্কে বিশ্বময় 
ছাড়ানো একতরফা ও শক্রতামুলক 
প্রোপাগাপ্তা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া 
বরং তা প্রত্যাখ্যান করা । 

৯. শরীয়তের ফরজ বিধান নামায-রোজার 
ন্যায় জিহাদও একটি গুরুত্পূর্ণ ফরজ, 
এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন 
করা এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে 
জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের 
প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার 
জন্য বিভিন্ন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা । 

মূলত এ কাজগুলো মুসলিম রাষ্ট্রসমহকেই 
আঞ্জাম দিতে হবে | তবে দীনী সংগঠন ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ইসলামী দলগুলো যদি 
পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এসব 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেয় তাহলে পরিস্থিতি অনেক 
দ্রুত পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায় । 
হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার 
আমীন । 


১ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৮৩, 

হাদীস: ৫৬৬৬, হযরত জাবির ইবনে 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ২, পৃ. ২১০, হাদীস: ২০১০ 

* আল-কুরআন, সুরা আাল-হজ, ২২:৩৯-৪০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল, ৮:৬১ 

৫ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১২৮ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আাল-হজরাত, ৪৯:৯ 

" আল-কুরআন, সর আালে ইমরান, ৩:১৫৯ 

* মুসলিম, ত্াস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪১৪, হাদীস: ১৭৮৭ 
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প্রাকবকথন 

সন্দেহাতীতভাবে বর্তমান যুগের সবচেয়ে 
কঠিন সমস্যা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর 
বাস্তবতাকে যথাযথভাবে বোঝে ওঠা । 
আর এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শরীয়ত, 
চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং বস্তনিষ্ঠতার 
আলোকে সবচে" সুন্দর পথ হলো 
সীমালজ্ঘন ও বাড়াবাড়ির পথ ছেড়ে 
“ওয়াসাতিয়্যাহ' তথা মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করা। কারণ, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা 
এমন এক শরীয়সমর্থিত পন্থা, যার উপর 
নির্ভর করে সমূহ কল্যাণ । এরই উপর 
দীড়িয়ে থাকে মুসলিম উম্মাহর এতিহ্য ও 
মর্যাদার গগনচুম্বী মিনার ৷ কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আমাদের চিন্তাগত অগ্রগতির 
টউলটলায়মানতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে 
চলছে, যা কখনো মোড় নিচ্ছে অযৌক্তিক 
বাড়াবাড়ি ও অন্ধ গৌড়ামির দিকে, কখনো 
বা পথ নিচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের 


ইতিহাসের চিন্তানৈতিক ও সাংস্কৃতিক 


অঙ্গনে বিকৃতি ছড়ায়, সৃষ্টি করে 
তালগোলপাকানো বিভ্রান্তি। এর চেয়ে 
ধর্মের নামেই । অধিকাংশ সীমালজ্ঘনকারী 
প্রকৃত অর্থে পথভ্রষ্ট হলেও তারা নিজেদের 
মনে করে ধর্মের ব্যাপারে অতিনিষ্ঠাবান । 
মনে করে, তারা ধর্ম ও সমাজের জন্য শুধু 
কল্যাণই চায়। উপরন্ত তাদের বদ্ধমূল 
ধারণা হলো, সমাজে সীমালজ্ঘিত ও 
কষ্টরপন্থী চিন্তাধারার প্রচলন ও প্রয়োগের 
মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান 
প্রতিষ্ঠা করছে । আর এ দাওয়াতী কার্যক্রম 
পরিচালনা করার জন্যই তো আল্লাহ 
তাদেরকে নির্বাচন করেছেন পৃথিবীর 
বুকে | অন্যদের বিরুদ্ধে তাদের হামেশাই 
অভিযোগ, তারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য 
করার ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন । 


দিকে । সঙ্গত কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি 
ও ভ্রান্ত উদ্যোগকে শুধরে নেবার জন্য 


গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে । 
আজকের মানবসমাজের অন্যতম 


নেতিবাচক দিক হলো, কোনো বিষয়ে 
সীমালজ্ঘন বা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি । 
কারণ, এ বাড়াবাড়ির ফলে সমাজে নেমে 
আসে ধ্বংস আর অনাচারের বজ্রবাণ, যার 
আগুনে দগ্ধ হতে থাকে পুরো মানবজাতি, 
বিশেষ করে মুসলিম জাতি । 

বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করে সম্পন্ন বা 
সম্পন্নমান যেকোনো কাজই মানব- 


তাদের ধারণা মতে “সৎ কাজের আদেশ 
এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর 
গুরুদায়িতৃটা মুসলিম জাতিকে অবশ্যি 
পালন করতে হবে ৷ তার জন্য প্রয়োজন 
হলে যাবতীয় অবৈধ পন্থাও অবলম্ব করা 
হবে; তবু এ দায়িত্ব তাদের পালন করতে 
হবে এবং সকল মানুষকে ফিরিয়ে আনতে 
হবে ইসলামের “সুশীতল ছায়াতলে" । এ 
বিষয়ে তারা বড্ড চটকদার ব্যাখ্যাও দীড় 
করে । কিন্তু তারা বেমালুম ভুলে বসছে 
যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই কবীরা গোনাহের 


অতলে তলিয়ে যাচ্ছে । অথচ তারা মনে 
করছে, তারা সুকর্ম করে চলছে। 

সঙ্গত কারণেই আজ চিন্তাবিদ ও দায়ীদের 
বড় কর্তব্য হয়ে দীড়িয়েছে, তারা যেন এ 
বিকারের প্রতিকারকল্পে গভীরভাবে চিন্তা 
করেন এবং এর জন্য বড় অংকে সময় 
বরাদ্দ করেন । চিন্তা করা দরকার, এ 
ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তারাও তো 
মুসলমান, কল্যাণের আশায় তারা তা 
করছে, অথচ তারা ভ্রান্তির বেড়াজালে 
আটকে পড়ে আছে । 

লক্ষণীয় যে, এ ব্যাধির চিকিৎসা করতে 
হলে ব্যাধিটির প্রভাব-পরিধি ও 
ক্রামকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
থাকতে হবে । না হয়, এ ব্যাধি থেকে মুক্ত 
যারা তারাও অযৌক্তিভাবে অভিযুক্ত হয়ে 
পড়বে, যা হবে নিতান্তই জুলুম ও 
অনধিকারচর্চা । সেই সাথে জানতে হবে, 
মানুষের চিন্তায় ও সমাজে এ ব্যাধি কেন 
এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়ঃ জন থেকে 
জনান্তরে, সমাজ থেকে সমাজান্তরে এর 
কুফল কী? জানতে হবে এর যুগোপযোগী 
চিকিৎসা কী? শরীয়তেরই বা বিধান কী? 
সঙ্গত কারণেই “ওয়াসাতিয়া' তথা 
মধ্যপন্থার মসৃণ পথই মুসলিম উম্মাহর 
সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব অক্ষু্ন রাখার ক্ষেত্রে 
আলোর মিনারারূপে কাজ করতে পারে । 
আর তা ফলপ্রসূ হবে ওয়াসাতিয়্যাতের 
ভাষা, ভাবনা, পদ্ধতি ও মাপকাঠি 
যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারলে । 
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আর তা হতে পারে শরীয়তের অকাট্য 


“কুরআনের অনুসারীরা তাতে অতিরি জনও 


বিধানাবলি এবং যুগচাহিদার আলোকে 
একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভি নির্মাণের জন্য 
বিভিন্ন পেশা-শ্রেণির আলেম ও দায়ীদের 
সুসংহত এঁক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে । 


করে না, কঠোরতাও করে না 1” 
পরিভাষায় সীমালজ্ঘনকে বিভিন্নভাবে 
সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শরীয়তের 
মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো: 
সঠিক 


সেই সঙ্গে এমন একটি প্রাটফরম নিশ্চিত 
করতে হবে যা দৃঢ় এক্য ও পরস্পর 
কাছাকাছি অবস্থান তৈরি করতে পারে, 


শরীয়তসমর্থত কোনো কাজে 
সীমাটিকে লঙ্ঘন করা । আর এ লঙ্ঘন 


মতোবিরোধের নিয়ম নির্ণয় করতে পারে 
এবং সাংস্কৃতিক অংশীদারত্বের পরিধিকে 
ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে পারে । 
সর্বোপরি যে প্রাটফরম একটি বিশুদ্ধ 
ন্যায়সঙ্গত মানবিক সমবায়িতা প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে, যা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করেও একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়ার দাবি 
সমন্থিতভাবে পূরণ করতে পারে । 

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মৌলিক দুটি দিক 
রয়েছে: সীমালজ্ঘন ও মধ্যপন্থা অবলম্বন । 
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সীরাতের রসুলের 
আলোকে দেখাতে চেষ্টা করব যে, 
চিরশান্তি ও মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ 
(সা.) সীমালজ্বনের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন 
এবং কীভাবে তিনি সীমালজ্ঘনের নিন্দায় 
একের পর এক হাদীস বর্ণনা করে 
গিয়েছেন । এতে করে আমরা 
সীমালজ্বনের মতো নিন্দনীয় বিষয়টিকে 
নিজেদের জীবন, কর্ম ও ধর্ম থেকে 
বঝেঁটিয়ে বের করে মধ্যপন্থার সোনালী 
পথটি ধরে চলতে সক্ষম হব । 


সীমালজ্ঘনের অর্থ ও সংজ্ঞা 

কুরআন-হাদীসের ভাষায় সীমালজ্ঘনকে 
বলা হয় 43 | কুরআন-হাদীসে শব্দটি 
বিভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । 
শব্দটির গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থ হচ্ছে যো 
আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজন) 
শরীয়তের সুনির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা । 


যেমন কুরআনে আছে, 
-৮৯0স৬ 
“তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না ।”১ 
হাদীসে আছে, 

.33 3200 এ) 
“ধর্মবিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেচে থাক 1২ 
আরেক হাদীসে আছে, 
এ] খু এ ৬ 2৬ ও 
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মাধ্যমে, অথবা কাজটিকে এমন স্তরে নিয়ে 
যাওয়ার মাধ্যমে যে স্তরে নিয়ে গেলে 
শরীয়তের কাজটি প্রজ্ঞাবান 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে চলে যায় । কারণ, 
সত্য তো বলা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি 
এবং চরম অবহেলার মাঝখানের 


জিনিসটাকে | 
ইমাম আবু সুলাইমান আল-খত্তাবী (রেহ.) 
আল-উযলা নামক গ্রন্থে ইবনে আবু 
কম্মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
এটি ডেড পু আত 246 25 ৩০৪ 
9 ৫ এ 5৩৯9৮9০% 
6৪ 96620 এ 
“হযরত আয়িশা (রাষি.) থেকে রি 
তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নিজের 
বান্দাকে যেকোনো কাজের আদেশ দেন, 
সেখানে শয়তানের দুটি প্রবল ইচ্ছা থাকে: 
হয় সে কাজটিকে চরম বাড়াবাড়ির দিকে 
নিয়ে যাবে, না হয় চরম শিথিলতার দিকে 
নিয়ে যাবে ৷ উভয়ের যেকোনো একটিতে 
কামিয়াব হতে পারলে সে (শয়তান) ক্ষান্ত 
হয় |” 
যা হোক, ধর্মে গুলু মানে শরীয়তের সীমার 
বাইরে কিছু বৃদ্ধি করা । শরীয়সমর্থত 


(১ ০ 43314 15) 0 0 6) 
26 5 49 2 
5 পে লতি 5 ০৪৩ 
“তাদের কী হলো যারা এ-কথা সে-কথা 
বলে । অথচ আমি (নফল) রোজাও রাখি, 
আবার রোযাহীনও দিন কাটাই । আমি 
নামায পড়ি, ঘুমও যাই। আমি 
বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হই। যে আমার 
সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার 
উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় 1” 
শুধু তাই নয়, বরং রসুল সো.) তো এমন 
সম্প্রদায়েও আবির্ভাবের স্‌ 
দিয়েছেন যারা কঠোরভাবে সীমালজ্ঘন 
সৃষ্টি করবে । যেমন_ হযরত আবু সাঈদ 
আল- খুদরী (রোযি.)-এর হাদীসে, রয়েছে, 
2 5 37454 ৫6 
00 ১9 ৫25 ১ ০৯ মেগা] 
এ ১৩০ ক ৪048 1 ৫ £ 
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সীমার বাইরে বৃদ্ধি করলে তাকে গুলু”, 


“এমন সময় ঘন শ্বশ্রু, উথ্থিত চোয়াল, 


আর সীমার চেয়ে কম করলে তাকে বলা 
হয় শিথিলতা (১:১5) । 


ইসলামে সীমালজ্ঘনের উৎপত্তি 
ইসলামে সীমালজ্ঞনের মূল বীজ তো 
রোপিত হয় রসুল (সা.)-এর যুগেই ৷ এর 
উদাহরণ হিসিবে পেশ করা যায় সেই তিন 
ব্যক্তির কথা যারা রসুল (সা.)-এর 
ইবাদতের কথা জিজ্ঞাসা করল এবং নবী 
হিসেবে তার ইবাদতকে তারা কম মনে 
করল । পরে রসুল (সা.) এ বিষয়ে তার 
বক্তব্য পরিস্কার করলে তারা নিজেদের 
ধারণা সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়। যেমন-_ 
হাদীসে এসেছে, 


কোটেরাগত চোখ, উচ ললাট এবং মুগ্তিত 
মাথাবিশিষ্ট এক লোক এসে বলল, হে 
মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি 
বললেন, আমিই যদি আল্লাহর অবাধ্যতা 
করি, তা হলে বল, কে তার আনুগত্য 
করে? তিনি (আল্লাহ তাআলা) আমাকে 
পৃথিবীবাসীর জন্য বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে 

ন। অথচ তোমরা আমাকে 
বিশ্বস্ত মনে করছ না। (এ ব্যক্তির ধৃষ্টতা 
দেখে) উপস্থিতদের একজন রসুল (সা.)- 
এর কাছে অনুমতি চাইলেন তাকে হত্যা 
করার জন্য । লোকের ধারণা যে, 
অনুমতিপ্রার্থনাকারী হজরত খালেদ বিন 
ওয়ালিদ হবেন। কিন্তু তিনি নিষেধ 
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করলেন । সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর 


শরীয়তের নির্ধারিত গণ্ডি লঙ্ঘন করা । 


রসুল (সা.) বললেন, “এ ব্যক্তির রসে 


এরা অবশ্যি এ অপরাধে অপরাধী 


এমন কিছু লোক জন্য গ্রহণ করবে, যারা 
কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন 
তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। 
তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দূরে সরে 
যাবে, যেরকমভাবে তীর (তীর) নিক্ষিপ্ত 
পশড থেকে পার হয়ে যায়। তারা 
মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং 
প্রতিমাপূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে | আমি 
যদি তাদেরকে পেতাম, তা হলে 
এমনভাবে তাদেরকে হত্যা করতাম, 
যেমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল আদ 
জাতিকে 1৮৬ 

তবে বাস্তব জীবনে গুরুতরভাবে 
সীমালজ্বনের ইতিহাস শুরু হয় মূলত 
খারিজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব থেকে । 
খারিজী সম্প্রদায় হলো যারা হযরত আলী 
(রাষি.)-এর সাথে বিদ্রোহ করেছে । ইমাম 
নববী (রহ.) তাদের পরিচয় দিয়েছেন 
এভাবে, 

১৪ 6 ৬ 0 9 ৩১ (৫ 
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'খারিজী হলো বিদআতীদের একটি দল 
যারা মনে করে, কবীরা গোনাহ করলে 
কাফির হয়ে যায় এবং কবীরা গোনাহে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে চিরদিন জাহান্নামে থাকতে 
হবে । আর এ কারণেই তারা ইমামদের 
নিন্দা করে এবং তাদের সাথে জুমুআ ও 
জামায়াতে হাজির হয় না”? 


খারিজী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা হযরত 


5355 ১3 এ ঁ 


খারিজী সম্প্রদায়ের পর এসেছে “সাবিয়া” 


25551712215 50 ৫5121. 2 2৮৫2৫% 1 ্ 
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গোষ্ঠী ৷ সাবিয়া মানে আবদুল্লাহ ইবনে 
সবার সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল 
এ আবদুল্লাহ ইবনে সবা-ই সর্বপ্রথম 
ইসলামে নাস্তিকতার আগুন জ্বালিয়ে দেয় 
তাও আবার হযরত আলী (রাযি.)-কে 
নিয়েই । সে দাবি করেছে, হযরত আলী 
(রাষি.) ইলাহ তথা উপাস্য । এ সুত্র ধরেই 
সাবিয়া সম্প্রদায় মনে করে, হযরত আলী 
(রাযি.) জীবিত, তিনি নিহত হননি । তার 
ভেতর ইলাহত্বের কিছু অংশ রয়েছে । তার 
উপর কারো নেতৃত্ব বৈধ নয়। তিনি 
মেঘের রূপ ধরে আসেন আমাদের কাছে । 
বজ্র হলো তার আওয়াজ । বিজলী হলো 
তার লাঠি । তিনি শীঘ্রই জমিনে অবতীর্ণ 
হবেন । তখন পৃথিবী ভরে ওঠবে ন্যায়ে, 
এখন যেমনিভাবে ভরে গেছে অন্যায়ে । 
সীমালজ্ঘনের চিন্তাটা বর্তমান যুগে 
মারাতকভাবে বেড়ে গেছে । আর এরই 
আলোকে বহু ইসলামী দলের উৎপত্তি 
ঘটেছে । এসব দলের কেউ কেউ 
উগ্রপন্থাকে দিনবদলের হাতিয়ার হিসেবে 
গ্রহণ করেছে । 


সীমালজ্ঘনের বিধান 
চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে ইসলাম 
সীমালজ্ঘনকে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছে । এর পেছনে অসংখ্য প্রমাণ 
রয়েছে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
০ চা 9৩ ৩5 এ 6৮205 144 
১2305 
“ধর্মে সীমালজ্ঘন থেকে সাবধান! কারণ 


আলী (রাধি.)-এর যুগের সাথে সীমাবদ্ধ 
নয় । বরং তাদের ধারাপরম্পরা দাজ্জালের 
আবির্ভাব পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে ।” কারণ 
হযরত আলী (রাি.)-এর যুগে তার 
বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তারাই শুধু 
খারিজী বিষয়টা মূলত এমন নয়; বরং 
খারিজী সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা যারাই 
পোষণ করবে তাদেরকেই খারিজী 
আখ্যায়িত করা যাবে । কিন্তু সম্প্রদায়টির 
পরিচয়দানে যুগের কথাটা বলতে হয়েছে 
সম্বোধিত ব্যক্তিদের বোঝার সুবিধার্থে । 

খারিজী সম্প্রদায় ও সীমালজ্বনের মাঝে 
সম্পর্কসূত্র হলো, সীমালজ্ঘন মানে 


তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে, তারা 
ধর্মে কারণেই ধ্বংস 
হয়েছে ১০ 
ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
80016745220 15) 
“সীমালজ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে । কথাটি 
তিনি ৩বার বললেন |, 
সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম 
নববী রেহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, 


“অর্থাৎ যারা অতিরঞ্জণ করে এবং কথায় ও 
কাজে সঠিক সীমালজ্ঘন করে, হাদীস 
থেকে তারাই উদ্দেশ্য 1২ 

ইমাম আবু ইয়া'লা নিজের মুসনদে বর্ণনা 
করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 


ঘি 5 মি 71051)848 
এ ৫28 
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453500901৮2 215 
“তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা 
আরোপ কর না । আর তা হলে তোমাদের 
ওপর আরো কঠিন কঠোরতা চাপিয়ে 
দেওয়া হবে। তোমাদের আগে এক 
সম্প্রদায় ছিল যারা নিজেদের ওপর 
কঠোরতা করেছে । ফলে তাদের ওপর 
আরো ভীষণ কঠোরতা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । আর এদেরই অবশিষ্টাংশ এখন 
গির্জা ইদ্যাদিতে মাথা গুঁজে আছে 1১৩ 
ইমাম বুখারী (রেহ.) সহীহ আল-বুখারীর 
শিষ্টাচার অধ্যায়ে হযরত আয়িশা (রাষি.)- 
এর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, 


8 পি ডিও 
২ তু ৩৪৫৫৭৮৪ 
রি ০8৮ রি এ এপ গা 
(24 2 
“একসময় আল্লাহর রসুল (সা.) কোনো 
একটি কাজ করে তা অন্যদেরকেও 
(তাদের সুবিধার্থে) করার অনুমতি 
দিলেন । কিন্তু কিছু লোক তা থেকে বিরত 
থাকল । এ খবর তার কাছে পৌছামাত্র 
তিনি সমেবত লোকদের সামনে ভাষণ 
দিলেন । (ভাষণে) আল্লাহর প্রশংসা করার 
পর তিনি বললেন, “কিছু লোকের কী 
হলো? তারা এমন কাজ থেকে বিরত 
থাকছে, যা আমি নিজে করি । আল্লাহর 
কসম! আল্লাহ সম্পর্কে আমি তাদের চেয়ে 
অনেক বেশি জানি এবং আল্লাহকে তাদের 
চেয়ে অনেক বেশি ভয়ও করি ।”৯* 


ডিসেম্বর'১৬ -_______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সহীহ আল-বুখারী শরীফের বিখ্যাত 
ব্যাখ্যাকার হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেন, 
না 4০1 ৩৪5 51152% 2 ও 
045 
'আল্লাহর রসুল (সা.) তাদেরকে 
তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করার কারণ হলো, 
তারা রসুলের কৃত কাজ থেকে বিরত 
থেকেছিল এই ভেবে যে, বিরত থাকাটা 
আল্লাহর কাছে অধিক নৈকট্যলাভের কারণ 
হতে পারে 1১৫ 


সীমালজ্ৰনের প্রকার ও ক্ষেত্র 
আলোচনার সুবিধার্তে আমরা 
সীমালজ্ঘনকে মৌলিক দু'ভাগে ভা 
করতে পারি । 

এক: ধর্মে সীমালজ্ঘন, 

দুই: জীবনে সীমালজ্বন । ধর্মে সীমালজ্ঘন 
শুরু হয় প্রথমত আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা- 
চেতনায় সীমালজ্ৰনের মাধ্যমে । তারপর 
শুরু হয় আচরণে ও জীবনের বাস্তব 
অঙ্গনে । ধর্মে সীমালজ্ঘনের গুরুতৃপূর্ণ 
প্রকারগুলো হলো: 

১. আকীদায় সীমালজ্ঘন, 

২. সাধারণ আমল-ইবাদতে সীমীলজ্ঘন, 
৩. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সীমালজ্ঘন । 
চিন্তা ও ধারণগত দিক দিয়ে আকীদায় 
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64344 (28৩ 
“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই 
নিমিত্ত । যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে 
যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই 
করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর 
নিকটবর্তী করে দেয় ।”১৬ 


অধিকাংশ আরব আকীদা বিষয়ে 
অতিরঞ্জন করেছে । তাদের কেউ কেউ 
উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে প্রতিমা ও 
মুর্তিকে ৷ কেউ কেউ পুজা করেছে আগুন । 
কেউবা পূজা করেছে সূর্য ও নক্ষত্র । অথচ 
তারা সবাই স্বীকার করত যে, একমাত্র 
আল্লাহই হলেন ইলাহ । কিন্তু তারা 
এসবের পুজা করত আল্লাহরই 
সন্তুষ্টিলাভের আশায় । এভাবে তারা 
নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও 
করেছে পথভষ্ট | 

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী 
(রহ.) রসুল (সা.)-এর কর্মের বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “তিনি (রসুল) 
নিজের শরীয়তের ক্ষেত্রে নাসারাদের 
অতিরঞ্জন এবং ইহুদীদের শিথিলতাপ্রদর্শন 


ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন 
প্রতিফলিত হয়। ফলে দেখা যায়, 


শরীয়তের কাজিফিত সীমার বাইরে গিয়ে 
কিছু মানুষ এমনভাবে ইবাদত করে যাতে 
নিজেরা অতীব কষ্টের ভেতর পতিত হয় । 
শুধু তাই নয়, কখনো কখনো তাদের 
এসব অতিরঞ্জনে, মনে হয়, তারা 
শয়তাননির্দেশিত পথই অনুসরণ করে 


চলছে । অথচ আল্লাহর রসুল (সা.) 
ইবাদতে অতিরঞ্জন করা থেকে 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, 
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পি ৭৪ দু খুঝি। 3 থা 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোধি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) (মেসজিদে) 
প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, দুটি স্তস্তের 
মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে । তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কী কাজের 
জন্য? তারা উত্তরে বললেন, এটি 
জায়নাবের | তিনি যখন (ইবাদত করতে 


থেকে সরে এসে একটি সত্যসুন্দর 
মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছেন। যে কোনো 


করতে) অবসন্ন হয়ে পড়েন, তখন এটির 
সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী (সা.) 


বিষয়ে মধ্যপন্থাই শ্রেয় । কারণ সেটিই 


সীমালজ্ঘন মানে অতিরঞ্জন করা | যেমন 


চরমপন্থা ও শিথিলতার মাঝামাঝি | 


বললেন, না, ওটা খুলে ফেল । তোমাদের 
যে কেউ ইবাদত করবে মনে প্রফুল্র অবস্থা 


নৃহ (আ.)এর জাতি অতিরঞ্জন করেছে 
একদল সৎ লোকদের ব্যাপারে । সৎ 
লোকদেরকে তারা ইলাহ তথা উপাস্য 
সাব্যস্ত করেছে । আর এরই সূত্র ধরে শুরু 
হয়েছে ইবাদতে সীমালজ্ঘন। তারা সৎ 
লোকদের পুজাও করেছে । তেমনিভাবে 
ইবরাহীম (আ.)-এর জাতিও সীমালজ্ঘন 
ধারণার ক্ষেত্রে। তারা চাদ-সূর্য-নক্ষত্রের 
রষ্টাকে পূজা না করে সেগুলোকে পূজা 
করা শুরু করে দিয়েছে । 

আকীদা বিষয়ে সীমালজ্বন পৃথিবীর বুকে 
ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে । যখনই 
কোনো সম্প্রদায় আকীদার ক্ষেত্রে 
সীমালজ্ঘন করেছে, সাথে সাথেই আল্লাহ 
আকীদা শুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য | যেমন 
আরবরা যখন উপাস্য সম্পর্কে অতিরঞ্জন 
করে এ কথা বলা শুর করল যে, 


সুতরাং সঠিক সীমা লঙ্ঘন করার মধ্যে 


বিরাজ করা পর্যন্ত । যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে 


কোনো কল্যাণ ও বুদ্ধিম্তা নেই । রসুল 
(সা.) বলেছেন, 
12৫ এ 45854517556 এ 2001 


.08৩০ তু 


তখন যেন বড়ে পড়ে । এবং হযরত 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমার কাছে বন আসাদের এক 
মহিলা উপস্থিত ছিলেন, ঠিক সে সময় 
আল্লাহর রসুল আমার কাছে আগমন 


“নিশ্চয় এ দীন বড়ই সুদৃঢ় ৷ তাতে খুব 
নম্রভাবে প্রবেশ কর। নিজের কাছে 


করলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ 
মহিলা কে? আমি বললাম, তিনি অমুক 


আল্লাহর ইবাদতকে অপ্রিয় করে তুল 
না।”১? 


আকীদার ক্ষেত্রে যেমন- মানুষ সীমালজ্ঘন 
ইবাদতের ক্ষেত্রেও । এমন মানুষও আছে 
যারা ইবাদতের অর্থ বুঝতে এবং বোঝাতে 
অতিরঞ্জন করে । ফলে শরীয়ত সমর্থন 
করে না এমন দৃষ্টিভঙ্গিও তারা ইবাদত 


মহিলা, তিনি রাতে ঘুমান না। তার 
নামাজের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি 
বললে, (এসব কথা) রেখে দাও । 
সাধ্যানুযায়ী আমল করাই তোমাদের 
কর্তব্য ৷ কারণ, আল্লাহ তাআলা (সওয়াব 
দানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা 
বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড় 1৯৮ 


কিছু মানুষ নিজের ওপর এমন কাজ বা 


সম্পর্কে পোষণ করে এবং তা প্রচারও 


ইবাদত জরুরি করে নেয়, যা আল্লাহপাক 


করে। দৃষ্টিভঙ্গির অতিরঞ্জনের ফলে 


তার জন্য জরুরি করেননি । যেমন হালাল 
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জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে 


নবী (সা.) ইবাদতে ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি 


নেওয়া, পুরো রাত বা অধিকাংশ রাত 


ও অতি বাড়াবাড়ি থেকে বাচার উপায় 


নামাজে কাটিয়ে দেওয়া, কিংবা অধিক 
নফল ইবাদতের জন্য সংসার ত্যাগ করা 
ইত্যাদি । 

রসুল (সা.) এসব রোগের যুগোচিত 
চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণিত এক 
হাদীসে আছে, 
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ছে ৪ এ পে ক ৬5585 
এ 9 পা 55 ১৯ এডি 2 58 
54214 ৩ ৪5 ৬ নিশি এ ৫০৯ 
(১:১2 555 এ বু 5 এ এ 
এ 
:পঞ ০ ৭৯ ও 8১27755 ্ 
্া 9 ] ০44 টি ক না 
39০ উন এ ডিও ০1০৫ 
১6 ০8 ১৫ ০ (595 4875 4০5 


1245122 
“তিনজন ব্যক্তি নবী (সা.)-এর ইবাদত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার স্ত্রীদের 
বাড়িতে আসল । যখন তাদেরকে এ 
ব্যাপারে খবর দেওয়া হলো, তারা তা কম 
মনে করল । তারা বলল, নবীর সাথে 
আমাদের তুলনা হয় না। তার আগ-পরের 
সব গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। 
তাদের একজন বলল, আমি পুরো রাত 
নামাজ পড়তে থাকব । আরেকজন বলল, 
আমি পুরো বছর রোজা রাখতে থাকব, 
কখনো রোজা ছাড়ব না । তৃতীয়জন বলল, 
আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো 
বিবাহ করব না । হঠাৎ নবী (সা.) কোথা 
থেকে এসে উপস্থিত । তিনি বললেন, 
তোমরাই নাকি এসব কথা বললে? তা 
হলে শুন, আমি তোমাদের চেয়ে অনেক 
বেশি ভয় করি আল্লাহকে এবং তোমাদের 
চেয়ে আমি বহুগুণে পরহেজগার । কিন্তু 
আমি রোজা রাখি আবার ছেড়েও দিই । 
নামাজ পড়ি, ঘুমও যাই । বিবাহও আমি 
করি । সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে আমার 
উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় 1৯ 


বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, 
589) 1) :$ ঞ 9 ৩৪ 87:58 পি] ৪ 
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055৬ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী সো.) বলেছেন, “নিশ্চয় দীন 
সহজ-সরল । দীন নিয়ে যে ব্যক্তি 
বাড়াবাড়ি করে, দীন তার ওপর বিজয়ী 
হয় । সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং 
(মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক ৷ আশান্বিত 
থাক | সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে 
(ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও 1২০ 


“তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযা ছাড়া 
অন্যকোথাও নামায না পড়ে ।” ঘটনাক্রমে 
পথের মধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে 
যায় । এবার মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাদের 
মাঝে । কেউ কেউ বলল, আমরা বনু 
কুরাইযায় গিয়েই নামায পড়ব । আবার 
কেউ কেউ বলল, আমরা এখানেই নামায 
পড়ে ফেলব । (নামাযের আগে পৌছতে 
না পারলেও ওখানে গিয়েই নামায পড়তে 
হবে) এরকম বোঝানো হয় নি। পরে 
পুরো ঘটনা রাসুলের কাছে বর্ণনা করা 
হলে তিনি কোনো পক্ষের সাথে কঠোরতা 
করেন নি ।” 

রান্না করে, খায় কিন্তু অল্পই ৷ খেতে না 
পেরে শেষে দামী খাবারগুলোর জায়গা হয় 
ডাস্টবিনে । আবার এমন মানুষও আছে, 


ইমাম ইবনে আবু নসর আল-হুমাইদী 
(রহ.) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ্ে লিখেছেন, 562) 
মানে মধ্যপন্থা, যাতে চরমপন্থা ও 
শিথিলতা নেই । আনুগত্যের জন্য এটাই 
বেশি সুবিধাজনক । আর 2520 মানে 
সঠিক নিয়মে করা 1৯ 

“মতানৈক্যপূর্ণ হলেই অস্বীকার করা যায় 
না_এ মূলনীতির আলোকে যদি 
মুসলমানরা অন্যদের মতবিরোধপগ্তলোকে 


যারা খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে 
পেটের ধারণক্ষমতার বাইরে খেয়ে ফেলে, 
যা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির 
কারণ হয়ে দীড়ায় । 


654775 দা ০58 
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দেখে, তা হলে মতবিরোধের ঝগড়া 
অনেকাংশেই কমে যাবে । সকলে 


“হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারিব 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 


পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারবে । 


রসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “মানুষ 


তখন আর বিদ্যমান চরম অবস্থা থাকবে 
না। 

মতবিরোধ-নীতিতে রসুল (সা.)-এর 
সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই সবচেয়ে 
নিরাপদ । এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ, যা সহীহ আল-বৃখারী ও 
মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাি.)-এর সুত্রে, তা হলো, 
আহ্যাব যুদ্ধ থেকে ফিরে রসুল (সা.) 
আমাদের বললেন, 

০4212 18 | 7220 4 তু ২ 
4 4৩ ০829] 35০০0 (এ 29 
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সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে পাত্র পূর্ণ করে, তা 
হলো পেট । মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে 
এরকম কয়েক লোকমাই মানুষের জন্য 
যথেষ্ট । তার চেয়ে যদি বেশি প্রয়োজনও 
হয়, তা হলে পাকস্থলীর এক তৃতীয়াং 
খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের 
জন্য, আরেক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের 
জন্য 1৮২৩ 

আকীদা ও আমল-ইবাদতের পর এবার 
আসা যাক আমাদের বাস্তব জীবনে ও 
কর্মে সীমালজ্ঘনের আলোচনায় । আমরা 
পানাহার, বিভিন্ন খরচ, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য, ঘর-বাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ 
ইত্যাদিতে কতইনা সীমালজ্ঘন করি! 
সুন্নাতে রসুলের আলোকে দেখা যাক, 
আল্লাহর রসুল (সা.) এ বিষয়ে কী কী 
দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন? 
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অনেক মানুষকে দেখা যায়, যারা পানিকে 


করে, যা কিনা চরম কৃপণতার পর্যায়ে 


নামিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও কোনো 


কোনো জিনিসই মনে করে না, সীমাহীন 
অপচয় করে পানাহারে এবং পানি 
ব্যবহারে । প্রচুর পানি তারা অকারণে নষ্ট 
করে ফেলে । অথচ দেশের বাইরের কথা 
দূরে থাক, নিজেদের দেশের ভেতরও 
খ্য মানুষ মারাত্মক পানিসংকটে 
ভুগছে । পানির অপচয়ের ক্ষেত্রে রসুল 
(সা.)-এর বাণীটা আমাদের জন্য একটি 
মূলনীতির ভূমিকা বহন করে । 


44৫ 2 তু ০০ বিরলে যা 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল 
আসী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) 


পর্যবসিত হয় । আবু রাজা আল-উতারিদী 
(রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০ :3/০ এরও ০ ৩০৯৪ ৩৩৮০ 
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“একদা ইমরান ইবনে হুসাইন রোযি.) 
আমাদের কাছে আসলেন, যে অবস্থায় 
তার গায়ে ছিল নকশাকাটা রেশমি চাদর । 
এ অবস্থায় আমরা তাকে এর আগেও 
কোনোদিন দেখিনি, এর পরেও না । তিনি 
বললেন, রসুল (সা.) বলেছেন, “যাকে 
আল্লাহপাক নিয়ামত দান করেছেন, 
আল্লাহ চান নিয়ামতের লক্ষণ যেন নিজের 
সৃষ্টির মাঝে দেখেন 1” 


একসময় সা'দের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 


সুতরাং মুসলমানের কর্তব্য হলো সামর্থ্য 


যখন সা'দ অযু করছিলেন । তিনি তাকে 
বললেন, “হে সা'দ! এহেন অপচয়! সাদ 


থাকলে ভালো ও দামী কাপড় পরা এবং 
এ বিষয়ে কৃপণতা না করা, যাতে করে 


বলল, অযুতেও কি অপচয় হয়? তিনি 
উত্তরে বললেন, হ্যা নিশ্চয়, এমনকি 


আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় 
হয়। মুতরিফ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা 


চলমান নদী থেকেও যদি তুমি অযু কর 
সেখানেও অপচয় হতে পারে (যদি 
অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়) "৯৪ 
খরচে সীমালজ্ঘনের আরেকটি বড় লক্ষণ 
হলো পোশাক-পরিচ্ছদে অতিরঞ্জন । 
অকারণেই অনেকে পোশাক-ব্যবহারে 
অপচয় করে । এমনকি কিছু মানুষ তো 
সিদ্ধান্তই করে ফেলেছে যে, তারা কোনো 
কাপড় এক বছরের অধিক সময় ব্যবহার 
করবে না । তেমনিভাবে পরিধেয় কাপড়ের 
ংখ্যাতেও অনেকে অতিরঞ্জন করে । কত 
কাপড় নিজের কাছে আছে, তার হিসাবও 
জানে না। এটা নিশ্চয় কুরআন-বর্ণিত 
অপচয়ের শামিল । কিন্তু এটার অর্থ এ নয় 
যে, মানুষ পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে 
খুব সংকীর্ণতা দেখাবে, কৃপণতা অবলম্বন 
করবে । বরং কুরআন-প্রদর্শিত পথে মানুষ 


করেন, 
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“একসময় আমি নবী (সা.)এর কাছে 


আসলাম যখন তিনি 5৫ %৪৫। পো ৯ 


মানবজাতি শুধু সম্পদ সম্পদ করতে 
থাকে | হে আদম সন্তান! চিন্তা করে দেখ, 
তোমার আসল সম্পদ তো যা তুমি খেয়ে 
শেষ করে দিয়েছ, অথবা পরে পুরাতন 
করে ফেলেছ, কিংবা 
আখেরাতের জন্য 
দিয়েছ ।”২৬ 


চাইলে সামর্থ্য অনুযায়ী একাধিক ও 
বৈচিত্র্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করতে পারবে । 


ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) এক কবিতায় বলেছেন, 
“ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে 
কোথাও কোনো ক্রটি-ই ধরা পড়ে না। 
অথচ একটু ক্ষোভের দৃষ্টিতে দেখলে মন্দ 
ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না 1২? 
আফসোসের বিষয়, আজকাল অপরকে 
যাচাই-বিচারের কোনো মানদণ্ড নেই | যার 
যা ইচ্ছে, অপর সম্পর্কে বলে দেওয়া 
হচ্ছে । সামান্য মতপার্থক্য, মামুলী ভুল ও 
হালকা অসঙ্গতির ভিত্তিতে মানৃষ অপরের 
সম্পর্কে বড়-বড় মন্তব্য করে বসে । 
এ ব্যাধির প্রতিকারে রসুল (সো.) 
বলেছেন, 
এ. 3১৪৫ ৬৬ (9 ও বাসদ 
তি 
1৩০ এ ৩১ 
“নিজের বন্ধুকে হালকাভাবে ভালোবাস । 
কারণ, অল্পদিনের ব্যবধানে সে তোমার 
দুশমনে পরিণত হতে পারে । আবার 
নিজের দুশমনকেও অপসন্দ কর খুব 
হালকাভাবে | কারণ, সে একদিন তোমার 
বন্ধু হয়ে যেতে পারে ।*৮ 
এছাড়াও হাদীসে আরও এসেছে, 


(9৮১ ও তিক] ঠ্ 10) 
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“অতিরিক্ত প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের 

চেহারায় মাটি নিক্ষেপ কর 1৯ 


আল্লাহর রসুল (সা.) স্বয়ং নিজের 
প্রশংসায় উম্মতরা সীমালজ্ঘন করতে পারে 
এ আশংকায় উম্মতকে সতর্ক করেছেন, 
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ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কিংবা আশপাশের মানুষদের 
নিয়ে অতিরজ্জরন করা আজকাল 
নিত্যনৈমত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। 


অন্যদিকে এমন ব্যক্তিও আছে, যারা 
পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুব 
€কীর্ণতা প্রদর্শন করে । সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও খুব মামুলি কাপড় তারা ব্যবহার 


অতিরঞ্জন হয় প্রশংসা, নাহয় নিন্দায় । 
কারো প্রশংসা করে একেবারে তাকে 
আসমানে উঠিয়ে দেওয়া হয়, কিং 
কারো নিন্দা করে তাকে সাতস্তর জমিনে 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমরকে 
মিষ্বারে দীড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, 
“আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালজ্ৰন বা 
অতিরঞ্জন করো না। যেমনিভাবে 
খিস্টানরা ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে 


ডিসেম্বর'১৬ ________''্ু। আত্তার্তহীদ ২৩ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


অতিরঞ্রন করেছিল । নিশ্চয় আমি তার 
বান্দা । বরং তোমরা বলবে, আল্লাহর 
বান্দা ও রসুল [1৮ 

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সীমালজ্বনের 
চাকা পৃথিবীতে এতদূর গড়িয়েছিল যে, 
কোনো কোনো জাতি নিজেদের কোনো 
বড় ব্যক্তিকে খোদা বলতেও কুগ্ঠাবোধ 
করেনি । যেমন- হযরত নুহ (আ.)-এর 
জাতি । আবার কেউ কেউ খোদা তো 
বলেনি, তবে পবিত্রতা ও পূজার উপযোগী 
দাবি করেছে । কেউ কেউ আবার বড় 
ব্ক্তিদেরকে নবীর স্তরে নিয়ে গেছে। 
এরকম আরো অনেককিছু, যা সম্পূর্ণই 
শরীয়তবিরোধী | সেই সাথে সুস্থ বিবেকও 
তা কিছুতেই সমর্থন করে না । 


সীমালজ্ৰনের প্রতিকারের 
লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব 

সীমালজ্ঘনের চিকিৎসার জন্য মুসলিম 
উম্মাহকে এক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে । তার জন্য অবলম্বন করতে 
হবে বহুমুখি পথ ও কৌশল । এ রকম 
কিছু পন্থা ও কৌশলের কথা আমরা নিচে 


মোকাবেলায় চিন্তা, দলীলের 
মোকাবেলায় দলীল'-এ নীতির আলোকে 
মাঠে-ময়দানে এবং গণমাধ্যমে 
ভারসাম্যবাদী চিন্তাধারা মানুষের সামনে 
উপস্থাপন করতে হবে । আর এ কাজটা 
হতে পারে দু'ভাবে: 

শ মূল সমস্যার সমাধান না করে 
সর্বসাধরণকে ভয়-ভীতির দিকে ঠেলে 
দেয়, এমন কোনো প্রতিকার-পদ্ধতি 
পেশ না করা । কারণ, এর ফলে চিন্তার 
মূল শেকড়টা আপন অবস্থায় থেকে 
যায়। এরকম যারা করে, তাদের 
উদ্দেশ্য মূলত চিন্তানৈতিক পরিবর্তন 
যাওয়া । এ পদ্ধতি সরকার বা জনগণ 
উভয় শ্রেণির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ । 


শুনে দুই হাজার ব্যক্তি আপন মত 
থেকে ফিরে আসে 1১ 

শ মাঠে-ময়দানে, ওয়াষে-অনুষ্ঠানে, 
সত্যপ্রচারের সুযোগ দেওয়া । সেই 
সাথে অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যে 
শরীয়তের মূল জ্ঞানপ্রচারের কর্মসূচী 
বাড়ানো । কারণ মানুষ শাসকের চেয়ে 
আলেমদের অনুসরণ করে বেশি। 
ইতিহাস সাক্ষী, আলেমরাই একসময় 
ছিলেন জাতির সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ । 
দুর্গ একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও 
বহিরাগত অনিষ্ট ও আক্রমণ থেকে 
বাচার জন্য | 


২॥ এ রোগের চিকিৎসার জন্য মুসলিম 
উম্মাহর মাঝে সমবায় সহযোগিতা: 
সরকারি ও বেসরকারি চেষ্টাকে এক করে 
এবং আলেম ও শাসক শ্রেণীর নিষ্ঠাপূর্ণ 
কর্মোদ্যোগের মাধ্যেম এ রোগের চিকিৎসা 
করতে হবে। আলেমদেরকে শুধু 
রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য ব্যবহার 
করলে চলবে না। কোনো কাজে নিষ্ঠা 
থাকলে সফলতা তার জন্য অনিবার্ধ । এ 
দায়িত্টা একা কারো নয়, পুরো 
সমাজের ৷ 

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, 
কোনো গুরুত্পূর্ণ কর্মে সরকারের ভূমিকার 
চেয়ে জনগণের ভূমিকাই বেশি সফল ও 
প্রভাবপূর্ণ । আলেমরা যতদিন শাসকদের 
ঘনিষ্ঠ ছিলেন, ততদিন উম্মতের অবস্থা 
ভালোই ছিল, আর যখনই আলেমরা দূরে 
সরে গিয়েছেন শাসকশ্রেণী থেকে তখন 
থেকেই উম্মতের অধঃপতন শুরু হয়েছে । 


৩] সবকিছুতে শরীয়তের দিকে 
প্রত্যাবর্তন: সীমালজ্ঘন তো মূলত গড়ে 
ওঠেছে শরীয়তের কোনো কাজকে 
ঘিরেই । সীমালজ্ঘনে শরীয়তের একটা 
দিক থাকে । সুতরাং শরীয়তের মাধ্যমেই 
তার প্রতিকার 


সীমালজ্বন চিন্তাকে খণ্ডন করার জন্য 


আমরা পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বন 
করতে পারি । হযরত ইবনে আববাস 
(রাযি.)-এর ঘটনা । একসময় খারিজী 
সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি তার সাথে 


করতে হবে | সেই সাথে লক্ষ রাখতে হবে 
সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির 
দিকটাও | 

তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, 


আলোচনা করল । তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য 


সীমালজ্বন মূলত সৃষ্টি হয় চিন্তা থেকে । 


ফলে সবকিছুতে শরীয়তের দিকে নজর না 
রাখলে এ রোগের চিকিৎসা করা কঠিন 
হয়ে দীড়ায় | 


৪॥ সীমালজ্ঘনকারীদের প্রতি ভালো 
ধারণা এবং তাদের সাথে ভালো 
ব্যবহার: সীমালজ্ঘনকারীদের প্রতি 
সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিতে হবে, তাদের 
ভালো দিকটাও তুলে ধরতে হবে এবং 
তাদেরকে শক্র নয় মিত্র ভাবতে হবে । 
তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তাদের 
উদ্দেশ্য ভালো হলেও চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ 
ত্রুটিপূর্ণ । পক্ষান্তরে তাদের সাথে যদি 
হরদম শক্রতা পোষণ করা হয় এবং 
বিশেষ করে আলেমরা যদি তাদের 
প্রতিপক্ষ হয়ে দীড়ান, তা হলে তারা 
কারো কথা শুনবেই না এবং নিজেদের 
চিন্তা নিয়ে পর্যালোচনা করার পথই খুঁজবে 
না । বরং তারা আগের চেয়েও বেশি বেঁকে 


বসবে । 
তাছাড়াও উগ্রপন্থীদের সাথে মুনাযারা তথা 
তর্ক-বাহাসও করা যায় । যেমন- হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
খারিজীদের সাথে করেছেন । শায়খুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও 
বিদআতীদের সাথে মুনাযারা করতেন । 
তবে এসব মুনাযারা সর্বসাধারণদের সাথে 
হতে পারবে না। হলে তা আরেক বড় 
ফেতনায় রূপ নেবে । মুনাযারা হতে হবে 
বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে, বিশেষ করে যারা 
এ বিষয়ে সন্দেহ ও ভিন্ন মত পোষণ 
করে, তাদের সাথে । 


৫ সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগকারীকে ক্ষমা 
ঘোষণা: সীমালজ্বনকারীরা নিজেদের 
চিন্তা ও কর্ম থেকে ফিরে আসলে 
সরকারের উচিত, তাদের জন্য সাধারণ 
ক্ষমা ঘোষণা করা । এটাই কুরআনের 
নির্দেশনা | কুফরীর মতো জঘন্য অপরাধ 
থেকে তাওবা করলেও আন্নাহ ক্ষমা করে 
দেন । চুরি-ডাকাতি, নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং 
অহঙ্কারের মতো জঘন্য অপরাধ পর্যন্ত 
আল্লাহ তাআলা তাওবার সুবাদে ক্ষমা 
করে দেন । আল্লাহপাক বলেন, 
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'যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে 
সং্াম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি 
করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই 
যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা 
শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের 
হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে 
দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা 
হবে । এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব 
লাঞ্চনা আর পরকালে তাদের জন্যে 
রয়েছে শাস্তি । কিন্তু যারা 
তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; 
জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু ।*২ 
উপরোক্ত অপরাধীদেরকে যদি আল্লাহ 
ক্ষমা করে দিতে পারেন, তা হলে 
সীমালজ্বনকারীদেরকে ক্ষমা করা যাবে না 
কেন? যদি তারা কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত 
হয়ে ফিরে আসে এবং সীমালজ্বন ছেড়ে 
দেয় । 
ইবনে কুদামা রেহ.) বলেছেন, “তাদেরকে 
গ্রেফতার করার আগে তওবা করে নিলে 
“হদ" তথা শরীয়তনির্দেশিত শাস্তি রহিত 
হয়ে যাবে । তবে মানুষের অধিকারের 
ক্ষেত্রে যেমন কারো জান-মালের ক্ষতি 
করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভুগ করতে 
হবে । এ বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ 
আছে বলে আমার জানা নেই । ইমাম 
মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.), আবু 
সওর (রহ.)-সহ “আসহাবে রায় (সিন্ধান্ত 
দেওয়ার অধিকারী উলামা)-এর বক্তব্যও 
এটাই । এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো 
কুরআনের নিম়োক্ত আয়াত: 
ও ডি$০5 ৮ ৩ তি ৩919 ৫ ও 
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৪৯৪) ১৯৯৮৭) 
কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে 
তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ 
ক্ষমাকারী, দয়ালু 15 


বোঝা গেল, তাদের তওবা আল্লাহর কাছে 
মকবুল । তবে তারা যদি কারো জান- 
মালের ক্ষতি করে, সে ক্ষেত্রে 'কিসাস' 
(জানের বদলায় জান), “দিয়াত' রেক্তপণ) 


“মানুষের মন এ মর্মে তাকে প্ররোচিত করে 


গ্রন্থে । সুতরাং তাদের মতবাদ ও 


যে, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিলে সে 


চিন্তাধারাকে খপ্তন করতে হলে জ্ঞানীদের 


আগের চেয়েও বেশি উদ্যত হবে । কিন্তু 
এ ধারণা সঠিক নয় | কারণ সহীহ হাদীসে 


সুচিন্তিত বক্তব্যের আলোকে খণ্ডন করতে 
হবে এবং সে বিশুদ্ধ চিন্তা প্রচার করতে 


রসুল (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
15 | 99 5 ৫৩ 20৮৪ ৩] ৬১ 
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“তিনটি বিষয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কে আমি 
শপথ করতে পারব | একটি হলো, ক্ষমার 
কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মানই বাড়ান 1৮5৫ 
সুতরাং বান্দার জন্য প্রয়োজন নিজের হক 
মাফ করে দেওয়া এবং আল্লাহর হক 
পুরোপুরি আদায় করার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা 
সুতরাং প্রজ্ঞার দাবি হলো, সেসব 
সীমালজ্ঘনকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া । 
তাদের প্রতি ভিন্ন চোখে না দেখা । কর্মের 
সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত না করা। 
তাদের সাথে অন্যান্য দেশবাসীর মতো 
আচরণ করা । তাদের অধিকারকে খাটো 
করে না দেখা । সমাজের সাথে তাদের 
সম্পর্ক ও মেলামেশা হয়ে যাওয়ার জন্য 
এটাই উপযোগী পন্থা । 
ক্ষমা করে দেওয়ার আরেকটি ইতিবাচক 
দিক রয়েছে । সেটা হলো, ক্ষমতাসীন 
সরকার এসব যুবকদেরকে সরকারি বিভিন্ন 
পদে এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজে 
লাগানো । যাতে করে সমাজ ও সমাজের 
মানুষের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক তৈরি 
হয় এবং অন্যান্যরা তাদেরকে 
সমাজবিচ্ছিন কোনো গোষ্ঠী মনে না 
করে । এভাবে তারা দেশের উন্নয়নমূলক 
কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে । 
সুতরাং শুধুই তর্ক-বাহাস করে লাভ নেই । 
বাস্তবমুখি কর্মই সংস্কার ও পরিবর্তনের 
জন্য নিশ্চিত পন্থা । 


৬ সীমালজ্ঘনকারীদের চিন্তাধারাকে 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খণ্ডন করা: 
সীমালজ্ঞনকারীদের চিন্তাধারাকে সুদৃঢ় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খগ্ডন করতে হবে এ 


হবে আকর্ষণীয় দাওয়াতসুলভ পন্থায় । এ 
ক্ষেত্রে সাধারণ শিষ্টাচারও বিবেচনায় 
রাখতে হবে । তাদেরকে অযৌক্তিক 
আঘাত করা এবং “কাফির-ফাসিক' বলা 
থেকে বিরত থাকতে হবে । কারণ, এরকম 
পন্থাই সত্য কবুল করার জন্য বেশি 
উপযোগী । এ জন্যই স্বয়ং আল্লাপাক 
নিজের নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

৩৮৩5৪০818৬৫ পঃ 
“আপনি যদি কঠোর এবং পাষাণহৃদয় 
হতেন, তা হলে তারা আপনার কাছ থেকে 
সরে যেত 1** 


বহু কট্টরপন্থী ব্যক্তি আছে, যারা 
পর্যালোচনা ও শান্তিপূর্ণ তর্কের ফলে 
নিজেদে কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসেছে । 


৭] সীমালঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে ন্যায় 
বিচার করা: এটা এ কারণেই জরুরি যে, 
অনেক দেশ আছে যেখানে বিচারকরা 
উগ্রপন্থীদের ন্যায় বিচারই করে না। 
এমনকি তাদেরকে আদালতের মুখোমুখিও 
করে না । বরং সোজা তাদের পাঠিয়ে দেয় 
জেলখানায়, যেখানে তাদেরকে পড়ে 
থাকতে হয় যুগের পর যুগ । ফলে তারা 
নিজেদের চিন্তা ও কৃতকর্ম থেকে তাওবা 
করার সুযোগও পায় না । যদি তাদেরকেও 
হয়, তা হলে মুসলিম সমাজে 
ন্যায়প্রতিষ্ঠার একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
হবে । আর এটাই হবে “দলীলকে দলীল 
দিয়ে খণ্ডন করা'র একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র । 


৮ সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা কার্যকর 
করা: এটা করতে হবে বিভিন্ন সামাজিক 
ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে, যা 
সীমালজ্ঘনকে পর্যালোচনা করা এবং তা 
সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে 
দেওয়ার জন্য সহযোগী হবে । তাছাড়াও 
এর জন্য গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা 


জন্য যে, তারা যুগ ও জায়গার 


এবং সম্পদের জরিমানা অবশ্যই দিতে 
হবে 1 


যেতে পারে । উপরন্তু যুবকদের শক্তিকে 


পরিবর্তনকে বিবেচনা করে না করলেও 
এবং পূর্বসুরিদের ব্যাখ্যারও ধার না 


ব্যবহার করা জন্য এবং তাদের অলস 
সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য 


উপর-আলোচিত ক্ষমা সম্পর্কে শায়খুল 


ধারলেও, কিন্তু তাদের চিন্তাধারার কিছু 


ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রেহ.) বলেছেন, 


উৎস তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন 


জনকল্যাণমূলক কর্মের পরিধি বিস্তৃত 
করতে হবে । 
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৯॥ গণমাধ্যমের ভূমিকা: গণমাধ্যম দ্বারা 
সরকার চাইলে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে 
ধরার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় ওয়াজ- 
নসীহত প্রচার করতে পারে । তবে সে 
ক্ষেত্রে কট্টর ও উগ্রপন্থা সম্পূর্ণ পরিহার 
করে চলতে হবে। টেলিভিশন ও 
রেডিওসহ অন্যান্য মিডিয়ায় 
ইসলামবিরোধী কার্ধকলাপ বন্ধ করতে 
হবে । বাড়াবাড়ির পরিবেশ সৃষ্টি করে 
এমন প্রোগ্রাম প্রচার থেকে বিরত থাকতে 
হবে । পক্ষান্তরে এমন প্রোগ্রাম, ফিল্ম ও 
নাটক প্রচার করা যেতে পারে, যা মুসলিম 
সমাজের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে । 
মোটকথা, সবকিছু উগ্রতা পরিহার করে 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে । 


১০॥ অর্থনৈতিক প্রতিকার: 
অর্থনৈতিকভাবেও সীমালজ্ৰন-রোগের 
চিকিৎসা হতে পারে । যুবকদের জন্য 
কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা, বেকারত্ব দূর 
করা, ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য জীবিকার 
মান উন্নত করা এবং জাকাত-আদায়ের 


প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মীয় সংস্থা-কর্তৃক 
সুশৃঙ্খলিত পরিকল্পনা তৈরি করা- 


ইত্যাদির মাধ্যমেও উগ্রপস্থার প্রতিকার 
হতে পারে । তাছাড়াও দেশে-দেশে 
ওয়াক্ফ নীতিকে নতুনভাবে জাগ্রত করা, 
যুবকদেরকে বিভিন্ন পেশার জন্য প্রশিক্ষিত 
করে তুলা, মালিক-কর্তৃক শ্রমিকদের 
ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় এবং অসহায়দের 
জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও 
উপরোক্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে । 


কুয়েতের প্রখ্যাত গবেষক ড. মসউদ সবরী 
কৃত “আল-গুলুউ ফিদ দীনি ওয়াল-হায়াতি গ্রন্থ 
অবলম্বনে রচিত] 


: আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৭১ 
ইবনে মাজাহ, আস-স্থনান, 


দারুল কুতুব বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস: ১৬৬৫৮ 
*  আল-খাত্তাবী, আল-উযলা, আল- 
মাতবাআতুল সালাফিয়া, কায়রো, মিসর 
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. _ ১৯৭৯ খ্রি.), 
পৃ. ৯৭ 


« আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ. ২, 
হাদীস: ৫০৬৩, হযরত আনাস 
মালিক রোযি.) থেকে বর্ণিত 

৬ আল-বুখারী, আা/স-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১২৭, 
হাদীস: ৭৪৩২ 

* আন-নাওয়াওয়ী, রাওযাতুল তালিবীন ওয়া 
উমদাতুল মুফতীন, _আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪১২ হি. ২ ১৯৯১ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ" ৫১ 

” ইবনে তায়মিয়া, মজম্ভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খি.), খ. ২৮, পৃ. ৪৯৬ 

৯ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহবী, আত- 
তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন, মাকতাবাতু 
ওয়াহবা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১৭ 

১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), 
খ. ৫, পৃ. ৩৯৮, হাদীস: ৩২৪৮ 

ট মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৫৫, হাদীস: ২৬৭০ 

১২ আন-নাওয়াওয়ী, আল-মিনহাজ শরহু 
সহীহহি হবসালিম ইবনিল হাজ্জাজ, পু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত 
লেবনান (তীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি, ০ 
১৯৭২ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ২২০ 

** আবু ইয়া'লা আল-সুসিলী, আল-মুসনদ, 
দারুল মামূন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৪ খরি.), 
খ. ৬, পৃ. ৩৬৫, হাদীস: ৩৬৯৪ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ৬১০১ 

* ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 5 
১৯৫৯ খরি.), খ. ১০, পৃ. ৫১৩ 

১* আল-কুরআন, সরা আয-হুমার, ৩৯:৩ 

+* আল-মাওয়ারদী, আলায়ুন নৃরুওয়াত, 
দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ 
১৯৮৮ খি.), পৃ. ৩২৯ 

** আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ১১৫১ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ২, 
হাদীস: ৫০৬৩ 


২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬, 
:৩৯ 

২ ইবনে আবু নসর আল-হুমায়দী, তাফসীরৎ 
গরীবি মা ফিস সহীহাইন: আল-বুখারী 
ওয়া মুসলিম, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, 
মিসর, (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 
১৯৯৫ খরি.), পৃ. ৩১৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৫, 


আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯০, হাদীস: ২৩৮০ 

২ আহমদ ইবনে হাষল, আাল-মুসনদ, খ. 
১১, পৃ. ৬৩৬, হাদীস: ৭০৬৫ 

২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১৯৯৩৪ 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৭৩, 
হাদীস: ২৯৮৫ 

২ ইমাম আশ-শাফিয়ী, আদ-দীওয়ান, খ. ৩, 
পৃ. ৪৮৮, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান 
(১৪১৬ হি. _ ১৯৯৬ খি.) 

২” আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্্নান, খ. ৪, পৃ. ৩৬০, হাদীস: 
হা রা (রাযি.) থেকে 


তত 

২৯ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ 
ওয় মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১১৮, হাদীস: 
১৩২৯১; খে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল- 
শ্বসনদ, খ. ৯, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ৫৬৮৪; 
(গ) আত-তাবারানী, আল-ম়ু 'জামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ১২, পৃ. ৪৩৪, হাদীস: 
১৩৫৮৯, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

৩০ আল-বৃখারী, জাস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৩৪৪৫ 

৩, আল-শাতিবী, আল-ই1তিসাম, খ. ১, পৃ. 
১৭৫ 
৫:৩৩-৩৪ 

** আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৪ 

* ইবনে কুদামা, জাল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ৯, পৃ. ১৫১ 

** মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০০১, 
হাদীস: ২৫৮৮ 

ও ইবনে তায়মিয়া, মজমূ ভল ফাতাওয়া, খ. 
১৫, পৃ. ১৭৪ 

১" আল-কুরআন, সুরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩৪ 
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সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কা 
অভিমুখে ইয়েমেন থেকে আন্তমহাদেশীয় 
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়েছে । যেখানে 


এবং সৌদি আরবে কর্মরত বিভিন্ন দেশ ও 


নিয়ন্ত্রিত 


গণমাধ্যম 


জানিয়েছে, 


সংস্থার কুটনীতিকরা কঠোর ভাষায় নিন্দা 
জানিয়েছেন । ওআইসির পক্ষ থেকে 


রয়েছে মুসলিম উম্মাহর প্রাণপ্রিয় কিবলা, 
যেদিকে মুখ করে গোটা পৃথিবীর মুসলমান 


জরুরি বৈঠক ঢাকা হয়েছে । করণীয় বিষয় 


তারা জেদ্দা 


রাতে 
বিমানবন্দর লক্ষ্য করে একটি ক্ষেপণান্্ 


বৃহস্পতিবার 


নিক্ষেপ করেছিল। এ বিষয়ে সৌদি 


নিয়ে আলোচনা-পর্যালাচনা চলছে 


প্রতিদিন পাটবার নামায আদায় করেন 
সেই পবিত্র মক্ষা নগরী “লক্ষ্য করে' 


এখনও । 
বিশ্বেষকরা বলেন, বাংলাদেশসহ অনেক 


ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ব্যালাস্টিক 
মিসাইল নিক্ষেপ সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে 


আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব না 
পাওয়ার নেপথ্য কারণ হচ্ছে এক 


সর্বাধিক উদ্বেগজনক ঘটনা । ন্যান্কারজনক 


শক্তিশালী গোষ্ঠীর মিডিয়ানিয়ন্ত্রণ | 


এ ঘটনাটি সারা দুনিয়ার মানুষকে নাড়া 
দিয়েছে৷ নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বব্যাপী । 


অনেকে এটাকে ইরানের দিকে ইর্থগিত 
করছেন । কারণ হিসেবে তারা বলেন, 


আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দুয়েকটি মিডিয়ায় 
দায়সারা গোছের সংবাদপ্রচার ব্যতিরেকে 


ইয়েমেনের যে হুথি বিদ্রোহীরা এ মিসাইল 
নিক্ষেপ করেছে তারা হচ্ছে শিয়াপন্থী এবং 


বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের ষোল-সতের 


নিয়ে কেউ অবমাননা করলে যেভাবে 


ইরানের মদদপুষ্ট | তবে সুখের বিষয় 
হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র ঘরের 
দিকে তাক করে নিক্ষিপ্ত মিসাইলটির 
সফল বিস্ফোরণ হতে দেননি । সৌদি 
সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে, ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের নিক্ষেপ 


তৌহিদি জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, 
মিছিল-মিটিং করে, আন্দোলনে ঝাপিয়ে 
পড়ে. এবং সর্বশেষ ব্রাক্ষমণবাড়িয়ায় 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পবিত্র কাবা 


করা ক্ষেপণাস্টির গতিরোধ করে মক্কা 
থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে এটাকে ধ্বংস 
করে দেয়া হয়েছে। এতে কোনো 


কর্তৃপক্ষ ঘটনার জন্য ইরানকে দায়ী করে 
ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করেছে। 
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স্মর্তব্য, ২০১৫ সালের মার্চ থেকে সৌদি 


ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি 


শরীফের ওপর হিন্দু দেবতার ছবি সম্বলিত 


আলহামদুলিল্লাহ [ 


পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুসলমানদের 
মধ্যে যেহারে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে.. 
সেরকম কিছুই দেখা গেল না। অথচ 
ওসবের তুলনায় পবিত্র কাবাকে লক্ষ্য করে 


ওইদিন রাতে ইয়েমেনের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের সাদা প্রদেশের সীমান্তবর্তী 
একটি এলাকা থেকে সৌদি ভূখণ্ডে 


নেতৃত্বাধীন আরব জোট ইয়েমেনে হুথির 
বিরুদ্ধে যুদ্াভিযান পরিচালনা করছে। 
এতে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক নিহত 
হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার 
অভিযোগ রয়েছে। হুথি ও তাদের 


মিসাইলটি নিক্ষেপ করে হুথি বিদ্রোহীরা 


মিসাইল নিক্ষেপের ঘটনা কোনো অংশেই 
কম জঘন্য নয় । 


রিয়াদের তরফ থেকে দাবি করা হয়, 
এটিকে মক্কার অদূরে ইন্টারসেপ্ট (ধাওয়া) 


বিগত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে 
মিসাইলটি নিক্ষেপের পর বিশ্বনেতারা 


করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে । তবে 


মিত্রদের কাছে সোভিয়েত যুগের স্কাড 
ক্ষেপণান্ত্ ও স্থানীয়ভাবে তৈরি 
ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ রয়েছে । কেড কেড 
বলছেন, পবিত্র মক্কা নগরী লক্ষ্য করে 
নিক্ষিপ্ত মিসাইলটি ইরানেরই তৈরি । 


ডিসেম্বর'১৬  -________াা্াার্ার্ররর্র্্ু আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলিম বিশ্বের হৃদয়-তীর্থস্থান মন্কা-মদিনা 
তথা হারামাইন শরিফাইনের দেশ সৌদি 
আরবে ইরানের অবৈধ হস্তক্ষেপ নতুন 


নিন্দনীয় কাজ । এটা শুধু মক্কার ওপর 
হামলা নয়, ইসলামের ওপরও আগ্রাসন । 


উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ তাফসীরকার মুফতি 
শফী (েহ.) বলেন, এখানে “আপনি কি 


এই ঘটনার তীব নিন্দা এবং প্রতিবাদ 


নয় । অতীতেও বারবার নাক গলাতে 


জানাই । তিনি আরও বলেন, মক্কা-মদীনার 


চেয়েছে ইরান। হজমৌসুমে ইরানী 
হাজীদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অনেক 
হতাহতের ঘটনাও ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময় । 


নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সবসময় 
প্রস্তুত রয়েছে। মক্কা-মদীনার ওপর 


দেখেননি” বলা হয়েছে। অথচ এটা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের কিছুদিন 
পূর্বেকার ঘটনা । কাজেই দেখার কোনো 
প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ 


যেকোনো ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে 


সর্বশেষ ২০১৫ সালের হজমৌসুমে মিনার 
দুর্ঘটনার পিছনেও ইরানের হাত আছে 


সৌদি আরবের পাশে থাকবে বাংলাদেশ । 
এ ঘটনায় আরও নিন্দা জানিয়েছেন সৌদি 


নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা 
হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও “দেখা" বলে 
ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা । 


বলে অভিযোগ রয়েছে । ওই ঘটনায় 


আরবে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত দায়েতের 


ইতিহাসে আছে, আবরাহা ইয়েমেনের 


কয়েক হাজার হাজ্বী শাহাদাত বরণ 


ডব্রিউ হলার, ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পেকা 


রাজধানী সান“আয় একটি বিশাল গির্জা 


করেন | সৌদি ইস্টার্ন প্রভিন্সের 'কাতিফ' 
ও “আওয়ামিয়া' ইত্যাদি শহরে 


ভটিলাইনেন, ভারতের রাষ্ট্রদূত আহমদ 


নির্মাণ করে । আরব এতিহসিকগণ একে 


জাবেদ, বেলজিয়ামের 


রাষ্ট্রদূত গির্ত 


“আল-কালীস* বা “আল-কুলীস* নামে 


বসবাসকারী কিছু শিয়াকে সংগঠিত করে 


ক্রিয়েল, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মানজুরুল 


উল্লেখ করেছেন । ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ 


সৌদি সরকারবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে মেতে 


হক, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ইউনিস দেমিরের, 


উঠেছে ইরান বিভিন্ন সময় 'হিযবুল্লাহ 
আল হিজায' নাম দিয়ে একটি শিয়া গ্রুপ 


গালফ কর্পোরেশন কাউন্সিল (জিসিসি) 


ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি 
সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে 


মহাসচিব আবদুল্পতিফ আল জায়ানি, 


লিখে জানায়, আমি আরবদের হজকে 


দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হামলাও 


আরব লিগের মহাসচিব আহমেদ আবদুল 


মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর গির্জার 


ঘটিয়েছে । এরমধ্যে জুবাইল শিল্প 


ঘেইত, বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালেদ 


এলাকায় “সাদাফ* কোম্পানিতে সন্ত্রাসী 


ইবনে আহমদ আল-খলীফা প্রমুখ | 


হামলার ঘটনা অন্যতম । এসব ঘটনার 


ইয়েমেনের হুথিরা কি তা হলে সেই 


সাথে জড়িতদের জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন 


আবরাহার ভূমিকায় উপনীত? এমন প্রশ্ন 


দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।সে 
মক্কা আক্রমণ এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস 


ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে 
সফলকাম হতে পারবে বলে মনে 


সময় প্রমাণিতও হয়েছে যে, এসব 


অনেকের । ঘটনাক্রমে আবরাহাও 


অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে 
ইরানের ইন্ধন রয়েছে । 


ইয়েমেন থেকে এসেছিল । সেও কাবা 


করছিল । আবরাহার কাছে যখন এ 
রিপোর্ট পৌছুল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা 


শরীফ ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল । কিন্তু 


তবে এবারের ঘটনা একেবারেই 


আল্লাহ তাআলা তার সেই কুমতলব সফল 


ব্যতিক্রম । নিরপেক্ষ সংবাদবিশ্েষকরা 
বলেন, পবিত্র মক্ষা নগরী লক্ষ্য করে' 


হতে দেননি । তার বিশাল হস্তীবাহিনীকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একঝাঁক পাখি দিয়ে ধ্বংস করে 


ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ব্যালাস্টিক 


দিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে ফীল” তথা “হস্তী' 


মিসাইল নিক্ষেপ একটি মারাত্বক ঘটনা । 
যারাই ঘটিয়েছে বা যারাই মদদ যুগিয়েছে 


তার গির্জার অবমাননা করেছে তখন সে 
সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির 
হয়ে বসবো না। তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ 
খষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক নিয়ে 


নামে পবিত্র কুরআনে একটি সুরাও 
অবতীর্ণ হয়েছে । এ সূরায় হস্তীবাহিনীর 


বিশাল হস্তীবাহিনী সহকারে মক্কার পথে 
রওয়ানা হয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর 


অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছে । কারণ পবিত্র 


ঘটনা সংন্ষেপে বর্ণিত হয়েছে । আবরাহার 


মাত্র ৩ ক্রোশ বাকি তখন আল্লাহর পক্ষ 


কাবা ও মক্কা কেবলমাত্র সৌদি আরবের 
বিষয় নয় ৷ গোটা মুসলিম উম্মাহর বিষয় । 


তে তারা কাবা গৃহকে ভূমিসাৎ করার 
উদ্দেশে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান 


থেকে আযাব আপতিত হয় তাদের ওপর । 
সে এক দীর্ঘ কাহিনী যার সার-সংক্ষেপ 


সৌদি আরবের গৃহীত আন্তর্জাতিক অনেক 
সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশের 
দ্বিমত থাকলেও মক্কা-মদিনা বিষয়ে সবাই 


পরিচালনা করেছিল । আল্লাহ তাআলা 


পবিত্র কুরআনের ২০৫ নম্বর সুরা আল- 


একমত | এক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার মুসলমান 


নগণ্য পক্মীকুলের মাধ্যেমে তাদের ফীলে মহান আল্লাহ ইতিহাসের শিক্ষনীয় 
বাহিনীকে নিশ্চিহৃ করে তাদের চক্রান্তকে ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিয়ামত 
ধুলায় মিশিয়ে দেন । পর্যস্ত আগত মানুষের জন্য ৷ পবিত্র এ 


সৌদি আরবের পাশে থাকবে এতে 
কোনো সন্দেহ নেই । 

ইতোমধ্যেই ন্যাককারজনক এ ঘটনায় 
বিশ্বব্যাগী নিন্দার ঝড় উঠেছে । মিসাইল 
নিক্ষেপের পরপরই বিশ্বনেতারা এবং 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের 


সুরার পয়গামই হচ্ছে, যারাই এমন ধৃষ্টতা 


পূর্বে সংঘটিত সেই ঘটনাটি এতোই সত্য 


প্রদর্শন করবে তারা ধ্বংস হবেই । ঠিক 


ও বাস্তব যে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে 


আবরাহার মতো | 


উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি কি দেখেননি 


আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র ঘরকে 


আপনার পালনকর্তা হ্স্তীবাহিনীর সঙ্গে 


অবশ্যই হিফাজত করবেন । এতে 


সৌদি আরবে কর্মরত বিভিন্ন দেশ ও 


কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের 


সংস্থার কূটনীতিকরা নিন্দা জানিয়েছেন । 
অন্যান্য দেশের কুটনীতিকদের মতো এ 


সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 


চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের 
ওপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি । 


যেভাবেই হোক, যার মাধ্যমেই হোক.. 
পবিত্র কাবাকে, পবিত্র মক্কা নগরীকে 


ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন সৌদি আরবে 


যারা তাদের ওপর পাথরের কন্কর নিক্ষেপ 


নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম 
মসীহও । তিনি বলেন, এটি একটি 


করছিল । অত:পর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত 
তৃণসদৃশ করে দেন ।' 


মহান আল্লাহ কখনো ধ্বংস হতে দেবেন 
না। এটা আমাদের ঈমান | আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বীস। তবে এখানে রয়েছে মুসলিম 
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উম্মাহর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা । 
আবরাহার সময় মহানবী (সা.)-এর দাদা 
আবদুল মুস্তালিবসহ কুরাইশ বংশের গুটি 
কয়েকজন যারা তখনকার কা“বাঘরের 
রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন তারা তো 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন 
আবরাহার ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচতে । 
বর্তমান কোটি কোটি মুসলমানও কি তা-ই 
করবেন? নাকি হারাম শরিফের পবিত্রতা 
রক্ষায় এগিয়ে আসবেন দল-মত- 
নির্বিশেষে । 

অবশ্যই সৌদি আরবের বর্তমান বাদশা 
সালমান বিন আবদুল আজিজ ইতোমধ্যেই 
ঘোষণা দিয়েছেন, হারামাইন তথা দুই 
পবিত্র স্থান মন্কা-মদিনা রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে 
প্রস্তুত রয়েছে তারা | বাংলাদেশ থেকেও 
সৌদি সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, দুই 
পাঠাবে বাংলাদেশ | নিঃসন্দেহে এটা 
আমাদের হৃদয়ের কথা | ঈমানদীপ্ত প্রতিটি 


হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মুলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 


মুসলমানের কথা | সৌদি আরবের কোনো 
কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিমত 
বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকা কোনো মতেই 
কাম্য নয় । 

ইয়েমেনের হুথিরা পবিত্র মন্কী নগরী লক্ষ্য 
করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে গোটা পৃথিবীর কোটি 
কোটি মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত 
করেছে । এ আঘাতের দাঁতিভাঙ্গা জবাব 
দিতে হবে। যারাই এক্ষেত্রে মদদ 
যুগিয়েছে, এমন ন্যক্কারজনক কাজের 
জন্য ইন্ধন দিয়েছে, কিংবা প্ররোচিত 
করেছে.. তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
হবে । শুনিয়ে দিতে হবে বজ্বনির্ঘোষ ড. 
আল্লামা ইকবালের ভাষায়: 


এ/৪ব-০৫০% ০৪৩৬১ 
/৫0/5/৮৮৮৫৬৭ 
$/,946540205/524-6) 
1/০4/%০৫৮৮4০ 
'আমাদের বুকে আছে তাওহিদের 
আমানত, অতো সহজ নয় আমাদের 

ধবংস করা, 
ধরণী তলে নির্মিত ওই প্রথম আল্লাহর ঘর, 
সে আমাদের, আমরা তার দিবো পাহারা | 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয় না। 
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স্থাপত্য ইতিহাসের জলজ্যান্ত সাক্ষী 
স্থাপত্য বিহীন ইতিহাস অনেকটা লবণহীন 


আইএস: ধবংসলীলার 
মিছিলে প্রাচীন স্থাপত্য 


তাকরীম আহমদ চৌধুরী 


ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে হাজার বছরের 


এতিহ্য । 


তাল আফার দুর্গ: অটোমান সময়কার 


তরকারির মত | এতিহাসিকদেরও তাতে 
অনেকটা জেগে উঠে। 


প্রাচীন দূর্গ । যদিও আসরীয় সাম্রাজ্যের 
নির্দশনও রয়েছে এখানে । ইরাকের 


মানবসভ্যতার নানা বিস্ময়কর ইতিহাস 
জড়িয়ে আছে এতিহাসিক স্থাপনাগুলোয় । 


নিনেভে প্রদেশের তাল আফার শহরে 
দুর্গটির অবস্থান ৷ পাহাড়ের ওপর বসে 
থাকা দুর্গটি সে সময়কার ব্যস্ত নগরী । 


আসরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলন, অটোমান, 
হিকু, পারসিক, গ্রিক, রোমান এবং মোঘল 
সাম্রাজ্যের মতো সভ্যতা । সেই 


অটোমান শাসনামলে দুর্গটি শহরের 
নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হতো । ইরাক 
যুদ্ধে ২০০৫ সালে এ দূর্গটি ন্যাটো বাহিনী 


সাম্রাজ্যপগ্তলো এখন আর নেই | তবে রয়ে 


ক্যাম্প করে । 


গেছে তাদের এঁতিহাসিক নির্দেশনাবলির 
অনেক স্থাপত্য । যে শৌর্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ 


ব্যবহার 
আমেরিকান সৈন্যরা এই দূর্গ থেকে অনেক 
অপারেশন সম্পন্ন করে। এটি শহরের 


স্থাপত্যগুলোর অনেক ইতিকথা আমরা 
বইয়ের পাতা থেকে জানতে পারি । এই 
স্থাপত্যপগ্তলো একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে 
নানা প্রতিকূলতায় । বিগত বছরগুলোয় 


পৌরসভা এবং সদর দফতর হিসেবেও 
ব্যবহৃত হয়েছিল । ২০১৪ সালে এর 
প্রেক্ষাপট পাল্টে যায় । ইসলামিক স্টেট 
দূর্গটি দখল করে । দুর্ঘটি সে সময় তারা 


মধ্যপ্রাচ্যে আইএস জঙ্গিরা ধ্বংস করেছে 
হাজার হাজার বছরের পুরনো এঁতিহাসিক 


আইএস এখনো ধ্বংস করে চলেছে। 
ইরাকি প্রশাসন ও পশ্চিমা দুনিয়ার ওপর 
রাগ সেটাতেই তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ । 
প্রাচীন ভাক্র্ষপ্তলোর শরীর দেখতে সিংহ, 
ঘোড়া বা ষাড়ের মত, কিন্তুটি মুখটি 
মানুষের | দেখলেই মনে হতো দীড়িয়ে 
পাহারা দিচ্ছে । লামাসুর ক্ষমতার ওপর 
সে সময়ের টাইগ্রিস (দজলা) ও 
ইউফ্রেটিস_ (ফোরাত) নদীর পাড়ের 
নগরীর বাসিন্দাদের ভরসা ছিল অসীম । 
প্রাচীন যুগে লামাসুগ্তলোকে স্থানীয়রা 
দেবতা মনে করতো । তখনকার প্রথা 
অনুযায়ী নগর রক্ষার প্রতিটি প্রবেশদ্বারে 
'লামাসু' তৈরি করা হতো। লামাসু 
প্রাচীরের বড় অংশগুলো ইতোপূর্বেই 
আইএস বোমা মেরে গুড়িয়ে দিয়েছে । 


মসুল জাদুঘর: হাজার বছর আগে ইরাকে 
মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে আসরীয়, 


অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতো । মূলত 


ব্যাবলিন ও অটোমান সভ্যতার পদচারণা 


এটি ছিল মহিলাদের জেলখানা | জঙ্গিরা 


স্থাপনাসমূহ । আইএসের হাতে পৃথিবী 
হাজার বছরের ইতিহাস । 


ইরাকি মহিলাদের জোরপূর্বক বিয়ে করে 
এখানে আটকে রাখতো । যারা বিয়েতে 


আইএসের এ নজিরবিহীন ধ্বংসলীলায় 
হতবাক গোটা বিশ্ব । 


পালামায়রা: পৃথিবীর ইতিহাসে সন্তাব্য 
সবচেয়ে প্রাচীন শহর হচ্ছে পালামায়রা । 
পালামায়রা এমনই একটি শহর যা শুরু 
হয়েছিল নিওলিথিক সময়ে ৷ এটিই প্রথম 
প্রামাণ্য দলিল যা শুরু হয়েছিল ৪ হাজার 
বছর আগে । ইতোপূর্বেই এ শহরটি ধ্বংস 
করে দিয়েছে আইএস । ধারণা করা হয়, 
প্রাচীন সভ্যতার প্রামাণ্য দলিলের সংরক্ষণ 
এখান থেকেই শুরু । পালামায়রা শহরে 
এমন কিছু স্থাপনা ছিল যা সত্যিই পৃথিবীর 
ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো । কিছু আইএস 
গত বছরের মে মাসে সিরিয়ার এ প্রাচীন 


রাজি না হতো তাদের উপরে নেমে 
আসতো অমানবিক নির্যাতন । অনেক 
মহিলাকে এখান থেকে যৌনদাসী হিসেবে 
বিক্রিও করা হয় । আইএস প্রায় কয়েক 
শতাধিক মহিলাকে নষ্ট, এমনকি হত্যাও 
করেছে। এরা প্রত্যেকই জোরপূর্বক 
বিয়েতে রাজি ছিল না । ইরাকের সরকারি 
হিসাব অনুযায়ী দুর্গটির বহু প্রত্মতাত্তিক 
নিদর্শন ধ্বংস করা হয়। ২০১৪ সালের 
৩১ ডিসেম্বর আইএস দূর্গটি গুড়িয়ে দেয় । 
আইএস তাল আফার শহরের দুর্গটি তো 
বটেই, ৩০টি মঠ এবং ১৫টি মসজিদ 
গুড়িয়ে দেয় । 


শহরটি দখল করে নেয়। পালামায়রা 
সিরিয়ার প্রাচীন ও এতিহ্যবাহী একটি 


অন্যতম প্রাচীন শহর । প্রায় ৮ হাজার 
বছরের পুরনো শহর | ইরাকের প্রাচীন 
আসরীয় 


শহর | সিরিয়ার বাহিনীর পাল্টা অভিযানে 


রীয় সাম্রাজ্যের স্থাপনা 'লামাসু* । 
গুরুত্বপূর্ণ এ প্রত্বতাত্বিক আবিস্কারটি 


ঘটেছিল । সেসব সভ্যতার বহু নিদর্শন যা 
মানুষকে অতীতের সেই ্বর্ণযুগগুলো 
সম্পর্কে ধারণা দিত । কিন্ত আইএস মেতে 
উঠে এতিহ্য ধ্বংসের মত্ত নেশায় । খুব 
অল্প সময়ে আইএস ইরাকের মসুল দখল 
করে নেয়। দখল করার পর থেকেই 
সেখানে চলে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর ও 
জঘন্যতম ধ্বংসলীলা ৷ লুটপাট চলে 
জাদুঘরের মূল্যবান সব এতিহ্যকে ঘিরে । 
ধ্বংস করা হয় পাথরের তৈরি সব ভাক্কর্য । 
প্রচলিত হস্তনির্মিত শিল্পগুলো ধ্বংস করে 
ফেলা হয়। যার বেশির ভাগই আনা 
হয়েছিল প্রাটীন শহর হাতরা থেকে । 
নিনেভের নের্গলের গেটের মূল্যবান 
গ্রানাইট পাথরের তৈরি লামাসুও ছিল 
সেখানে । ১৯৪০ সালের আবিস্কারের পর 
মসুল জাদুঘরের এটি সংরক্ষিত ছিল। 
ইরাকের জাতীয় জাদুঘরের বরাত দিয়ে 
জানানো হয়, ইসলাম বিরোধী যুক্তি 
দেখিয়ে আইএস মসুলের জাদুঘরের মূর্তি 


ডিসেম্বর'১৬ -_______্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভাঙ্গার সাথে সাথে পুড়িয়ে দেয় বহু প্রাচীন 
পুথিপত্র ৷ বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তির ছাচে 


বই। যার মধ্যে ৮ হাজারেরও বেশি 


হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাযার ছিল । 


প্রাচীন পান্ডুলিপি ছিল | জঙ্গিদের হামলায় 


তৈরি প্রাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি হি 


মানব সভ্যতা হারিয়েছে বিশাল জ্ঞানের 


ঠিকই । সেই সঙ্গে সেখানে ব্যাবলিন ও 


ভান্ডার । গ্রন্থাগারে ৭ হাজার বছরের 


অসিরীয় সভ্যতার নিদর্শন ও সংরক্ষিত 


পুরনো পাগ্ুলিপি সংরক্ষিত ছিল । ২০১৪ 


ছিল | ইরাকের সরকারি কর্মকর্তা জানান, 


সালের জুনে ইসলামী স্টেট মসুলসহ 


শহরটির প্রাচীন ইতিহাস কার্যত মুছে 


আশপাশের এলাকা দখল করে । সে সময় 


দেওয়া হয়। বেশির ভাগ হস্তশিল্পের 


তারা মসুল গ্রন্থাগারটি বন্ধ করে দেয় । 


নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাগদাদ 
জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়েছে । ৩০০টি 
গুরুতৃপূর্ণ ভাক্কর্য ধ্বংস করেছে আইএস । 
যার ইতিহাস হাজার বছর পুরনো । 


মসুল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার: ইসলামী বিশ্ব 
কায়েমের বানোয়াট অজুহাতে আইএস 
এখনো তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড 
অব্যাহত রেখেছে । এর অংশ হিসেবে 
ইতিমধ্যে তারা মসুল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
্ন্থাগারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে । 
মুসলমানদের এঁতিহ্যমন্ডিত অতীতের 
ন্যায় ভবিষ্যতে যদি পুনরায় মুসলমানদের 
মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ 
(7২971950709) তৈরি হয়, তবে 
মুসলমানরা যাতে করে ইহুদী এবং খিস্টান 
সম্পদ্রায় থেকে পিছিয়ে পড়ে, এই চিন্তা 
চেতনাকে লালন করেই ইসলাম বিরোধী 
এবং নাস্তিক্যবাদী আখ্যা দিয়ে লুটপাট 
করে মুসলমানদের এতিহ্য সমৃদ্ধ এই 
গ্রন্থাগারটির মূল্যবান বই । ভাঙচুর করে 
গ্রন্থাগারের পদার্থবিজ্ঞান (775103) ও 
রসায়ন (007601190) ল্যাবরেটরি । 
পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১০ হাজারেরও বেশি 


জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সং 
ইউনেক্ষোর ভাষায়, এ হামলা মানব 
ইতিহাসে গ্রন্থাগার ধ্বংসের সবচেয়ে 
জঘন্য হামলা । 


হযরত ইউনুস (আ.) মসজিদ: 
আইএসের ধ্বংসযজ্ঞ থেমে নেই । একের 
পর এক উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক স্থাপনা 
আইএসের বোমার আঘাতে গুড়িয়ে 
গেছে। এগুলোর বেশির ভাগই হাজার 
বছর ধরে মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে 
সমাদৃত ছিল। নিদর্শনও 
আইএসের ধবংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই 
পায়নি । নানা ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 
তারা বহু সম্মানিত স্থানেও হামলা 
চালিয়েছে । বিশ্ববাসী তাদের হামলায় 
হতভম্ব ও হতাশাগ্রস্থ । ২০১৪ সালের ২৭ 
জুলাই আইএস জঙ্গিরা হযরত ইউনুস 
(আ.) মসজিদটি অবরুদ্ধ করে। 
মসজিদের ভিতরে-বাইরে শক্তিশালী 
দেয় । ইরাকের নিনেভের প্রদেশের প্রাচীন 
আসরীয় সাম্রাজ্যে মসজিদটির ভেতরে 


এর আগে ৪ জুলাই আইএস জঙ্গিরা 
আরেক নবী হযরত শায়েত (আ.) 
মসজিদটিও ভেঙ্গে ফেলে । তিনি শেঠ নবী 
হিসেবে পরিচিত ছিলেন । 


দুর শারুকিন: আসরীয় সভ্যতার আরেক 
নিদর্শন “দুর শারুকিন” । দুর শারুকিন 
ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ৭০০ 
বছর আগের আসরীয় সম্রাট দ্বিতীয় 
সারগনের রাজধানী শহর । বর্তমানে এটি 
ইরাকের ধ্বংসাবশেষ খোরাসাবাদ নামে 
পরিচিত । শহরটি ছিল ইতিহাসের প্রাচীন 
আসরীয় শিল্প ও স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান । শহরটি মূলত দ্বিতীয় সারগন তৈরি 
করেছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার মৃত্যুর 
পর শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে যায় । ২৭০০ 
বছরের পুরনো দুর-শারুকিন শব্দের অর্থ 
“সারগনের দূর্ণ' | টাইগ্রিস ও জাব নদীর 
পাড়ে এ দূর্গ নগরী তোলা হয়েছিল । প্রায় 
তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকার দুর- 
শারুকিন শহরের প্রধান ফটক ছিল ৭টি । 
ছিল অসিরীয়দের দেবতা নাবু, শামাশ ও 
সিনের উদ্দেশ্যে তৈরি একাধিক মন্দির | 
২০১৫ সালের ৮ মার্চ থেকেই খোরাসাবাদ 
শহরের প্রাচীন এঁতিহ্য ধ্বংসের খেলায় 
মাতে আইএস | ভেঙে ফেলা হয় আসরীয় 
রাজধানীর ২৪ মিটার দেয়াল। 
খোরাসাবাদ শহরটি ছিল প্রাচীন এতিহ্য 
এবং সংস্কৃতির উজ্জল নক্ষত্র । যা এখন 
কেবলই ধ্বংসযজ্ঞ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১৬ 


আত্তান্তহীদ ৩১ 


স।ম।কা।লী।ন 


হাফেয রিদওয়ানুল কাদির 


বিজয় দিবস: ইসলাম কী বলে? 

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের জন্য 
আনন্দের দিন। আমাদের স্বাধীনতার 
বিজয়দিবস । মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি 
নাগরিকের দায়িত্ব হল, তার ভূখণ্ড 
তৃভূমিকে ভালোবাসা । এটাই প্রিয় নবীজী 
(সা.)-এর উত্তম আদর্শ । মহানবী (সা.) 
স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা শরীফ ত্যাগ করে 
ড় জমাচ্ছিলেন ইয়াসরিবের (মদীনার 
পূর্বনাম) প্রতি, তখন তার চোখ থেকে 
অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচিছল এবং মনে মনে 
বলেছিলেন, “হে মক্কা! আমি তোমাকে 
ভালোবাসি । কাফেররা নির্যাতন করে যদি 
আমাকে বের করে না দিত, কখনো আমি 
তোমাকে ত্যাগ করতাম না |” [ইবনে কসীর 
৩/৪০৪1 

হাদীসের বর্ণনায় আছে, নবীজী (সা.) মদীনা 
শরীফকে খুব ভালোবাসতেন । কোনো সফর 
থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার 

ওহুদ পাহাড় চোখে পড়লে নবীজীর 
চেহারাতে আনন্দের আভা ফুটে উঠত এবং 
তিনি বলতেন, “এ ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে 
ভালোবাসে, আমরাও ওহুদ পাহাড়কে 
ভালোবাসি ।" (সহীহ আল-বুখারী শরীফ ২/৫৩৯, 
৩/১০২৮ ও মুসলিম শরীফ ২/৯৯৩1 

সুতরাং দেশপ্রেম, রাষ্ট্রের প্রতি অকৃত্রিম 
ভালোবাসা হচ্ছে মুসলমানদের চরিত্র। 
রাষ্ট্রের সাথে কোন সত্যিকার ঈমানদার 
গাদ্দারি করতে পারে না। সুতরাং এদেশের 
বিজয় দিবস আমাদের গৌরব, অহংকার 
এখন জানার বিষয় হলো, বছরের চাকা ঘুরে 
যখন ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ আসবে, তখন 
সে দিনগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে 
আমাদের করণীয় কী? 


বিজয় দিবস: কুরআন কী বলে? 
প্রশ্ন জাগে, এ দিবসে কি করতে হবে? 


পড়ে । একটি সূরাতুল ফাতাহ (অর্থ: বিজয়) 


হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়! তের বছর ধরে 


আরেকটি সূরার নাম, আন-নাসর (অর্থ: 


র ওপর, আমার পরিবারের ওপর, 


মুক্তি ও সাহায্য) । সুরা নাসরে মহান আল্লাহ 
বলেন, অনুবাদ, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 


র বাদের ওপর নির্যাতনের যে 
স্টিম রোলার চালিয়েছ, এর বিপরীতে 


সাহায্য এবং বিজয় আসবে এবং দলে দলে 


আজকে তোমাদের কি মনে হয়, তোমাদের 


লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন 


থেকে কি প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করব? 


মুসলমানদের কী করণীয়? পবিত্র কুরআনের 


তারা বলল, হ্যা, আমরা কঠিন অপরাধী ৷ 


সূরায়ে নাসরে বিজয় দিবসের তিনটি 
কর্মসুচি ঘোষণা করা হয়েছে: 


কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের 
উদার ভাই, উদার সন্তান, আমাদের সাথে 


১. এই দিনে তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও 
বড়ত্ব বর্ণনা কর। 
২. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর । 

৩ সময়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, 


উদারতা, মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন । 
এটাই আমরা প্রত্যাশা করি । 

আল্লাহর নবী বললেন, হ্যা, আমি আজ 
তোমাদের সকলের জন্য হযরত ইউসুফ 


. মুক্তিযুদ্ধের 
জিহাদ চলাকালীন সময় যদি ভূল-ক্র 


(আ.)-এর মত সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা 


হয়ে থাকে, তার জন্য মহান আল্লাহর 
দরবারে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাও । 
বিজয় দিবসে এ তিনটিই আমাদের জাতীয় 


করলাম । যাও তোমাদের থেকে কোন 
প্রতিশোধ নেওয়া হবে না সুনানে বাইহাকী, 
৯/১১৮]। 


কর্মসূচী । ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ যখন 


এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, অনবদ্যতা, 


আসবে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর শাহী 


অনন্যতা । শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় করে 


দরবারে বিনয় এবং নম্রতার সাথে শুকরিয় 
প্রকাশ করা দরকার যে, হে আল্লাহ! হে 
মহামহিম! তুমি আমাদেরকে স্বাধীন ভূখণ্ড 


মৃহানবী (সা.) পুরো বিশ্বকে এই ম্যাসেজ 
দিলেন যে, আমরা শান্তির পক্ষে, 
বোমাবাজি, খুনাখুনি, ত্রাস এবং লুগ্ঠনের 


দান করেছ, সে কারণে তোমার শুকারয় 
আদায় করছি, তোমার প্রশংসা করছি 
তোমার দ্বারে কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা 
চাচ্ছি । হে আল্লাহ! আমরা স্বাধীনতা অর্জন 
করেছি, তুমি আমাদের স্বাধীনতা, 
সার্বভৌমত্বের হেফাজত কর । ইজ্জতের 
সাথে যেন এ বসুন্ধরায় টিকে থাকতে পারি, 
সে তাওফীক দান কর। এটাই হচ্ছে 
আমাদের আজকের দিনের শপথ এবং 
দুআ । 


বিজয় দিবসের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর 
নবীর আদর্শ কী ছিল? যে মক্কা নগরী থেকে 
আল্লাহর নবী বিতাড়িত হলেন, ১০ বছর পর 
শত-সহস্র সাহাবায়ে কেরামের বিশাল বহর 
নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ 


বিপক্ষে । 


এগুলো কি? 

আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিজয় দিবসে 
আমাদের করণীয় হল, বিজয়ের আট রাকাত 
নামায আদায় করা, শত্রুর প্রাত মহানুভবতা 
প্রদর্শন করা ইত্যাদি । কিন্তু বিজয়ের দিন 
যখন আসে, আমরা ফুলের তোড়া নিয়ে 
শহীদ মিনারে দৌড় দেই প্রশ্ন জাগে, এটা 
ক কুরআনের আদর্শ? না নবীজীর চরিত্র? 
কবরস্থানে ফুল দেওয়া, পুস্পস্তবক অর্পণ, 
নীরবতা পালন এগুলো ত্য সভ্যতার 
নদর্শন । খ্রিস্টানরা কবর জিয়ারত করে না, 
বরং ফুলের তোড়া দেয় । আমাদের এত 
সোনালি অতীত থাকা সত্তেও কোন দুঃখে 
আমরা তাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে 
উঠেছি? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন । 


করলেন, তখন তিনি বিজয় মিছিল- 

শোভাযাত্রা কিছুই করেননি । গর্ব-অহংকার মা ডাতি 

করেননি, বাদ্য-বাজনা বাজাননি | নবীজীর স্বাধীনতার ৪৬ বছরে আমাদের সফলতা 
অবস্থা কি ছিল? আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এবং প্রাপ্তির হিসাবটা _ একটু কষি। 
জাওযী রেহ.) তীর কালজয়ী-অনবদ্য গ্রন্থ স্বাধীনতার দিনে দল-মত নির্বেশেষে আসুন 
যাদুল মাআদে উল্লেখ করেন, আল্মাহর নবী 


শপথ গ্রহণ করি, আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা 
ক 


চা 


একটি উদ্্ীর ওপর আরোহণ অবস্থায় 


র, চোরদের বিরদ্ধে, দুর্নীতিবাজদের 


ছিলেন, তার চেহারা ছিলি নিমনগামী [ । (অর্থা 
আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে তিনি মক্কায় 
প্রবেশ করেন) সর্বপ্রথম তিনি উম্মে হানীর 
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চা 


বিরুদ্ধে, লুঠেরাদের বিরূদ্ধে । যদি সকলে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে ঘৃণা করি, তাহলে 
এটা হবে দুনীতির বিরুদ্ধে বড় মুক্তিযুদ্ধ । 


ঘরে প্রবেশ করেন । সেখানে ৮ রাকআত 


দেশকে দুনীতির আগ্রাসন থেকে, সন্ত্রাসের 


এটাও কি কুরআন বলে? হ্যাঁ, মানব জীবনে 


নফল নামাজ আদায় করেন । এ নামাযকে 


করাল গ্রাস থেকে, শকুনের শ্যোনদৃষ্টি থেকে 


এমন কোন বিষয় নেই, যার বর্ণনা কুরআন- 
সুনাতে নেই। বিজয়দিবস সম্পর্কে 


বলা হয় বিজয়ের নামাজ । এরপর নবীজী 


মুক্ত করে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এ 


(সা.) হারাম শরীফে এসে সমবেত জনতার 


কুরআনের দুটি সুরা আমাদের সামনে 


উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন । তিনি বলেন, 


দেশকে উজ্জ্বল করাই হোক বিজয় দিবসের 
দৃপ্ত শপথ । 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সুন্নাতে রাসূল (সা.) 


মাওলানা আরশাদ রহমানী 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে 
মানুষ করেছেন। সাথে সাথে 


নেই । তার ইহকাল ও পরকালের যে 


হবে । আমার আব্বাজান মুফতি আব্দুর 


কোনো সমস্যা আল্লাহ পাকই সমাধান 


দিয়েছেন তাদের পথ চলার জন্য সঠিক 
নির্দেশনাও | মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) যে আদর্শ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন । 
তিনি তার ২৩ বছর নুবুওয়তের জীবনে যা 

ছু করেছেন এবং তার পরবর্তী 
সাহাবায়ে কেরাম (রোষি.) যা কিছু 
করেছেন তাই আমাদের জন্য সত্যিকার 
আদর্শ । এগুলোকেই সুন্নাত বলা হয় ৷ এর 
বাইরে অন্য কোনো আদর্শ দ্বারা আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ করা যায় না। আজকের 
প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, আল্লাহর 
ভালোবাসা কীভাবে পেতে হয়? এবং 


করবেন । 


আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাপকাঠি: 
ভালোবাসা একপক্ষীয় হয় না। বরং 
দ্বিপক্ষীয় হয় । সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা 
পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তাকে 
ভালোবাসা । আর আল্লাহ তাআলাকে 
ভালোবাসার রূপরেখা তিনি কুরআনে ব্যক্ত 
করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন? 
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“হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা যদি 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের হাকীকত কী? 


সুন্নাত কাকে বলে? সুন্নাত শব্দটি 
আরবী | যার অর্থ, পন্থা, পথ, পদ্ধতি | 
ইসলামের পরিভাষায় সুন্নাত বলা হয়, 
রাসূল (সা.)-এর যে সকল কাজ 
আমাদের জন্য আদর্শ ও করণীয় তাই 
সুন্নাত । সাহাবায়ে কেরাম (রোযি.)-এর 
কাজকেই_ সুন্নাত বলে । যেমন, রাসূল 
(সা-) হাদীসে বলেছেন, 
৩340 হএজ] সু জে ডি) 
(0491৭ 
'আমার সুনাত ও আমার সুপৎপ্রাপ্ত 


খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আকড়ে 
ধর ॥ 


আল্লাহর ভালোবাসা সর্বাধিক জরুরি: 
কোন ব্যক্তির যদি ১০টি সন্তান থাকে, 
সকলে চাই তার মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট 
করতে । অনুরূপ সকল ছাত্র চাই তার 
উত্তাদকে সন্তুষ্ট করতে ৷ মাতা-পিতার 
ভালোবাসা যেভাবে আমাদের কাম্য, 
উত্তাদের ভালোবাসা যেভাবে আমাদের 
কাম্য; আল্লাহ তাআলা হলেন সবকিছুর 
উর্ধ্বে, যার সাথে কারো তুলনা হয় না, 
যিনি এ ভূমগ্ডুল ও নভোমগুলের স্রষ্টা, যার 
হাতে আমাদের জীবন -মরণ, তার 
ভালোবাসা আরও বেশি কাম্য হওয়া 
উচিৎ । কারণ, তিনিই যদি কারো প্রতি 
রাজি হয়ে যান, তার আর কোনো চিন্তা 


আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার 
অনুসরণ করে 1” 

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ 
তাআলাকে ভালোবাসার মাপকাটি হলো 
রাসূল সো.)-এর আদর্শ তথা সুন্নাতের 
অনুসরণ করা । যেমন- নামাযের মধ্যে 
একান্নটি সুনাত আছে। এগুলো জেনে 
শুনে আমলে রূপ দিতে হবে | যদি আমার 


রহমান (রহ.) বলতেন, “সুদ-ঘুষ তথা 
হারাম টাকা দিয়ে যেভাবে মসজিদ- 
মাদরাসা নির্মাণ করা যাবে না; অনুরূপ 
মাদরাসার বাথরূমও নির্মাণ করা যাবে 
না। কারণ আমাদের দেওবন্দী 
মাদরাসাগ্ডলোর ছাত্রদের প্রশ্রাব- 
পায়খানাও ইবাদত । আর হারাম সম্পদ 
দিয়ে ইবাদত করতে তা কবুল হয় না।' 


আমাদের করণীয়: আমরা অনেকে 
এখনও প্রতিটি কাজ রাসূল (সা.)-এর 
আদর্শ মতো, সুন্নাত মতো করি না। 
আমাদের উচিত: এগুলোর প্রতি আরও 
অধিক গুরুত্ব দেওয়া । কারণ সুন্নাত ছাড়া 
রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা অর্জন করা 
যাবে না। রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ 
পাওয়া যাবে না। রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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পুরো নামায রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত 


“যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে 


মতো হয়ে যায়, তাহলেই তা আল্লাহর 


প্রকৃতপক্ষে আমাকেই মুহাববত করলো 1” 


দরবারে কবুল হবে | তাবলীগ জামাতের 


সুতরাং আমরা প্রত্যেক কাজে রাসুল (সা.) 


মুরুব্বি শায়খুল আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) 
তার পিতা মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) হতে 


এর সুন্নাত খুঁজে খুজে আমল করবো । 
আর এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের 


বর্ণনা করেছেন, সুন্নাত বিহীন নফল 


স্মরণাপন্ন হবো । যাতে সুন্নাত মনে করে 


নামায থেকে সুন্নাত ওয়ালা পেশাব- 
পায়খানার সাওয়াব বেশি হবে । 


সকল কাজ যেভাবে ইবাদত হয়: আল্লাহ 
তাআলা মানবসৃষ্টির লক্ষ্য বর্ণনা করে 


৮8৫৫1৮৮ 
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আমরা তো সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত 
করতে পারি না। কিন্তু যদি সকল কাজ 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ মতে করা যায়; 
তাহলে সকল কাজই ইবাদতে পরিণত 
হবে । রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী 
যদি ব্যবসা করা হয়, তা ইবাদতরপে গণ্য 
হবে । এমনকি পেশাব-পায়খানাও যদি 
আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী 
করা যায়, তাও ইবাদত হিসেবে গণ্য 


আবার কোনো বিদআতে লিগ না হই। 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সকল 
কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার তওফীক দান 
করুন । 


১ আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল 


আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
রা 


স্নান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
না 
২৬৭৮, হযরত আনাস 
(রোঘি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


ভালোবাসার বীজ বপন করি । তারপর 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
১৯. বৈদ্যুতিক ওপনিবেশিক 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দূত 
ভূমি ও জনপদ দখলে নেওয়া কষ্টকর ও 
দুঃসাধ্য । তারচে সহজ হলো হদয়-মননে 
আধিপত্য বিস্তার করা । এটিই স্থায়ী, দৃঢ় 
ও টেকসই!১ 
পশ্চিমাদের মনস্তাত্বিক লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধে 
তাদের অনুসৃত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে 
জনৈক পশ্চিমা চিন্তাবিদ বলেন, “আমরা 
আফ্রিকা-এশিয়ার ধনী, শাসক ও 
অভিজাতশ্রেণির আদরের দুলালদেরকে 


রাস্তা-ঘাট কিংবা মার্কেটে আসেনি । বরং 


তাদেরকে নিজ নিজ দেশে বা অন্য দেশে 
প্রেরণ করি যে দেশে আমাদের 
প্রবেশীধিকার নেই । সে দেশেও অনায়াসে 


এবার তারা এসেছে আমাদের ঘরে, 
একান্তে, আমাদের বেডরুমে! 
এবার তারা এসেছে আমাদের ধর্মীয় 


তাদেরকে পাঠাতে পারি যেখানে আমাদের 


চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ ও আমাদের 


কোনো প্রভাব নেই, যাদের কাছে আমরা 
নাপাক-অপবিভ্র! 
যখন তাদেরকে বুদ্ধিজীবী, ও 'দার্শনিক' 


মাতৃভাষা ধ্বংস করার জন্যে । ইতিপূর্বে 
আমরা তাদের ঘৃণা করতাম; এবার তারা 
এসেছে আমাদের ভালোবাসা ও সংবর্ধনা 


বানিয়ে তাদের দেশে পাঠাই এবং আমরা 


নিয়ে । ইতিপূর্বে আমরা তাদের দেখলে 


লন্ডন-আমস্টারডামে বসে ডাক দিই, 
মানবতা ও ভ্রাতৃত্যের আহবান জানাই, 


নাক ছিটকাতাম; এবার আমরা তাদের 
দেখতে এবং তাদের সাথে বসতে 


তারাও সেখানে আমাদের কথাগ্ডলি 
আওড়ায় । কোনো বিষয়ে আমরা চুপ 
থাকলে তারাও চুপ থাকে | কারণ, এ-কথা 
নিশ্চিত যে, আমাদের শিখানো বুলি ছাড়া 


করে দিই! ফলে তাদের জীবনাচারে 
পরিবর্তন আসে । তারা পশ্চিমা সমাজ- 


তারা একটি শব্দও উচ্চারণ করার ক্ষমতা 


সভ্যতা সানন্দে আহরণ করে । আমাদের 


রাখে না! 
প্রখ্যাত সাংবাদিক ফাহমী হাভিদী 


ভাষা তারা আয়ত্ব করে | আমাদের নাচের 
স্টাইল থেকে শুরু করে বাসে ওঠার ঢং 
পর্যন্ত তারা অনুকরণ করে। ফলে 


“তিউনিসিয়ার সড়ক-মহাসড়ক থেকে 


তাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়ে তোলা 


ওপনিবেশিক ফ্রান্স বিদায় নেয় ১৯৫৬ 


সহজ হয় । অতঃপর আমরা তাদের 
হৃদয়ের গহীনে ইউরোপের প্রতি 


তৃপ্তিবোধ করি! এটিই নব্য 
ওপনিবেশবাদ__ভূমি দখল করে না; 
মানুষের হৃদয় দখল করে। এ-বিপদ 
বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে চ্যালেঞ্জ 
করে বসেছে । আমাদের বাবা-মা, তরুণ- 
তরুণী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে হুমকি হয়ে 
দীড়িয়েছে। 

তিনি আরো বলেন, ফরাসিরা ১৯৫৬ সালে 
তিউনিসিয়া ছাড়লেও ১৯৮৯ সালে আবার 
ফিরে আসে । ঢুকে পড়ে বাড়ির অন্দরে । 
প্রতিদিন বিশ ঘন্টার মতো সময় তারা 


সালে । তবে ১৯৮৯ সালে তারা আবার 
ফিরে আসে | এবার কিন্তু আগের মতো 


আমাদের ঘরে ব্যয় করে। ধীরে ধীরে 
তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আমাদের 
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ভাষা, চিন্তা-চেতনা ও নীতি-নৈতিকতায়, 
নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার 
মনে, সবখানে । তবে সবচেয়ে বড় বিপদ 
হলো, তারা আমাদের নতুন প্রজন্মের 
তরুণ-তরুণীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে 


এতিহ্যকে ওলটপালট করে দিয়েছে এবং 
যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে ধ্বংস 
করে ছেড়েছে” 
সরাসরি সম্প্রচার, যা সব প্রতিবন্ধকতাকে 
করেছে এর লক্ষ ও উদ্দেশ্যসমূহের 
সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: 
মুসলিম তরুণেরা যেসব চিন্তা-ঝর্ণা 
থেকে চেতনার অমৃত পান করে, তাতে 
বিষ প্রয়োগ করা । তাদেরকে ইসলামি 
-কালচার থেকে দুরে সরিয়ে, 
ভন্নী ধরনের পশ্চিমা সংস্কৃতির 
অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
কালচার বাজারজাত করে তাদের 
প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করা । 
পশ্চিমা সভ্যতার কুৎসিত চেহারাকে 
সুন্দর করে দেখানো । তাদের অন্ধকার 
সমাজের চিত্রকে আলোকিত করে 
দেখানো । পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে 
পৌছলেও মূল্যবোধের অধঃপতনে 
বানরের চেয়ে নিকৃষ্টতম এ-সমাজের 
বাস্তবতাকে গোপন করা। মুনতাদা 
আল-আরবি গ্রন্থে হামদী কিনদিল 
বলেন, 'আমরা তো জানি বানর হলো, 
যারা মানুষকে অনুকরণ করে । তবে 
আজ তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলোকে 
ইউরোপীয় বান্দরগুলোর অনুসরণ 
করতে দেখে বড় আশ্চর্য লাগে 1৮ 
নানা ধরনের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার 
প্রসার ঘটিয়ে, পশ্চিমা ভগ সভ্যতাকে 
অলঙ্কৃত করে লজ্জা, পবিত্রতা ও 
চারিত্রিক নিঙ্বলুষতার মতো সুকুমার 
ইসলামী গুণাবলিকে ধ্বংস করা । 


৪ পশ্চিমারা কেন দু"মুখী নীতি গ্রহণ 
করেঃ একদিকে তারা মুসলিম 
দেশগুলোতে লাইভ প্রচারে উৎসাহিত 
করে, অন্যদিকে তাদের বুদ্ধিজীবিরা 
নিজ নিজ দেশে আমেরিকার 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অভিযোগ 
তোলে_ অথচ তারা একই জাতি, 
একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী 2! 

যেমন গ্রিসের সংস্কৃতিমন্ত্রী মালিনা মিরকুরী 

অভিযোগ করেন যে, তার দেশ 
আগ্রাসনের 


সন্তরের দশকে ফরাসি সংস্কৃতিমন্ত্রী 

আওয়াজ তুলেছিলেন যে, “ফরাসি জাতি 

আমেরিকার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বলি 
হতে পারে__এ-ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত । 

১. ফরাসি ংস্কৃতিমন্ত্রী জাকলাঙ্ক 
বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর কঠোর 
সমালোচনা করে বলেন, চ্যানেলগুলো 
ঝর্ণার মতো । প্রতিনিয়ত তা থেকে 
আমেরিকান সিরিয়াল উপচে বেরিয়ে 
পড়ে! 


টেলিভিশন পাপীকে ইবাদাতে বাধা প্রদান 
করে, ভ্রষ্টকে হেদায়াতে বাধা প্রদান করে । 
এটি আমাদের কাছে কুফর, গোনাহ ও 
আল্লাহর অবাধ্যতাকে প্রিয় করে তোলে । 
ঈমান, ইবাদত ও সত্যের পথে অবিচল 
থাকার প্রতি আমাদের মনে ঘৃণা ও 
বিতৃষ্ঠার সৃষ্টি করে। যেন টেলিভিশন 
মানেই অলক্ষুণে ও মসিবত! যে গ্রামেই 
তা প্রবেশ করেছে, সে-গ্রামের যুব 
সমাজকে নষ্ট করেছে, নারীদের ইজ্জত 
হরণ করেছে, শিশুদের নিষ্পাপ মনকে 
কলুষিত করেছে। যে ঘরেই প্রবেশ 
করেছে, সে ঘরের বাসিন্দাদেরকে ঈমান 
থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । 

যারা বদদীন, তাদেরকে আরো দূরে নিয়ে 
গেছে, আরো বেশি অলস করে তুলেছে । 
ফলে তাদের অবাধ্যতা ও পাপ-কর্ম আরো 
বেড়ে গেছে; গুনাহের সূচক উর্ধ্বমুখী 
হয়েছে। আর যারা দীনদার, তাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত 
রেখেছে । টেলিভিশনের সামনে বসে 
থাকতে থাকতে তাদের ঈমানের সুচক 


আমেরিকার সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণে 


নিম্নগামী হয়ে যায়। তাদের পরিবার 


অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে গঠিত “আল- 
জাত জোটকে ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করেছে। 
ফরাসিরা একে তাদের জাতিসত্তার জন্য 
বিরাট হুমকি মনে করেছে । 

কানাডার প্রধানমন্ত্রী “বিয়ার টরেডো' 


কানাডিয়াদের ওপর আমেরিকার 
সৃতিক আগ্রাসনের অভিযোগ 

করেছেন । 

১৯৭৬ সালে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


অভিযোগ তুলেছেন যে, আমেরিকান টিভি 
প্রোগ্রামগ্ডলো কানাডাকে বিপর্যয়ের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে 

ব্রিটেনের “পরিবার পরিকল্পনা পরিষদ" 
ডালাস নামক টিভি সিরিয়ালের 
সমালোচনা করেছে । কারণ, এটি 
বিটেনের রক্ষণশীল সমাজের(!) 
পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস 
করছে। পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, 


তাই তো নিচের প্রশ্নসমৃহের কোনো 

সদুত্তর আমরা পাই না । 

৪ কেন আমেরিকা-ইউরোপ, বিশেষত 
ফ্রান্স, মুসলিম দেশগুলোতে লাইভ 
প্রচারে এতো আগ্রহী? 

কেন তারা তাদের জনগণের টাকা 
নিয়ে এসব দেশে এ-মহান খেদমত(?) 


বিনামূল্যে আঞ্জাম দেয়? 


“এ-সিরিয়াল-বিপদ এতই শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে যে, মানুষ সিরিয়ালের চরিত্রগ্ুলোর 
সাথেই বসবাস করছে; তাদের মূল্যবোধ 
ও জীবনাচার গোগ্রাসে গলাধঃকরণ 
করছে। ফলে এটি বৃটিশ জাতিসত্তা ও 
মূল্যবোধকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছে ।৮ 


২০. আল্লাহর পথের ডাকাত 


ক্রমেই পচা-দুর্গন্ধময় গোনাহের জলাশয়ে 
ডুবে যায় । 


আল্লাহর পথে এ দস্যিপনী ও ডাকাতির 

কিছু নমুনা 

ইসলামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যসমূহ 
গোপন করা এবং এই পৃথিবীর বুকে 
ইসলাম যে ইহকালীন ও পরকালীন 
শান্তির একমাত্র সত্যধর্ম_তা চেপে 
রাখা । ইসলামের মর্মকথা ও মূল্যবোধ 
যেভাবে প্রচার করলে কাফেররা তা 
অনুসরণে ও অনুকরণে উৎসাহিত হয়, 
যেভাবে প্রচার করলে অন্যান্য ভ্রান্তধর্ম 
ও বাদ-মতবাদের অসারতা উন্মোচিত 
হয়, সেভাবে প্রচার করা থেকে বিরত 
থাকা । 

* বিদেশি সিরিয়াল ও ছায়াছবির মাধ্যমে 
ইসলামের চিরশক্র তথা প্রাচ্যবিদ 


বাস্তব রূপ পেশ করা থেকে বিরত 
থাকা, যা মুসলমানদের হারানো গৌরব 
পুনরুদ্ধারের চেতনা জাগিয়ে তোলে । 
বর্তমানকে অতীতের সাথে মিলিয়ে 
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দেখার প্রতি উৎসাহিত 
ইসলামের ইতিহাসের 
নক্ষত্রতুল্য বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে আদর্শ 
ও আইডল হিসেবে উপস্থাপন করা 
থেকে বিরত থাকা । 

৪ পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রং 


করে। 


 গোনাহকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রদর্শন করা 
এবং তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা । 
চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী সাজে তা পেশ 
করা। যেমন, সুদী ব্যাক ও 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ইনভেস্ট 
করার চোখধাধানো বিজ্ঞাপন, সুন্দরী 


ছড়িয়ে প্রকাশ করা এবং এর প্রতিযোগিতার জমকালো অনুষ্ঠান, 
কলক্কগুলো চেপে রাখা । যেন নাচ-গানের প্রদর্শনী, অশ্রীল 
টেলিভিশন সময়ের ভাষায় কাফেরদের রঙ্গপ্রোগ্রাম, ডাইনিং টেবিলে মদের 


দিকে আঙুল উচিয়ে বলে, 

৪5455 025055৩৩ 
“এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর 
সরল সঠিক পথে রয়েছে ।”৯ 


 ফেরআউনী জাতীয়তাবাদী চেতনা 
জাগিয়ে তোলা, ইতিহাসের অভিশপ্ত 
ফেরআউনদের কুফরী নিয়ে গর্ববোধ 
করা । ইসলামের মহান বিধান “আল- 
ওয়ালা ওয়াল-বারা'১কে মূল থেকে 
উপড়ে ফেলা । অথচ এ-বিধান সম্পর্কে 
আন্নাহ তাআলা বলেন, 
উদর 50$55 8৫৩৬8) 
“তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, 
এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে 1১১ 


নিত্য উপস্থিতির মাধ্যমে দর্শকদের 
মাঝে এর অভ্যাস গড়ে তোলা 
ইত্যাদি । 

গ কথিত স্কৃতিমনাদেরকে পটা 
জলাধার ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে 
সম্মানের আসনে তুলে আনা। 
তাদেরকে বীর” ও “আইডল” হিসেবে 
উপস্থাপন করা।, 


নৃত্যশিল্পীদের জীবনী, স্মৃতিকথা, ও 
সফলতার গল্প বিস্তারিত প্রচার করা । 
যেন তারাই জাগরণের মূলপ্রেরণা! 
প্রগতিশীল সমাজের উৎসধারা! নতুন 
প্রজন্মের জন্যে উত্তম আদর্শ! যেন 


শরীয়তের বিভিন্ন মহান বিধানকে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করা । 
যেমন, হিজাব, নেকাব, দীড়ি, হুদুদ- 
কিসাস, বহুবিবাহ, তালাক ইত্যাদি । 


নারী-স্বাধীনতা, একনায়কতন্ত্র, কথিত 
সাম্প্রদায়িক সম্ল্লীতি ইত্যাদির ব্যাপক 
প্রচার-প্রসার করা । 

ইসলামের বিভিন্ন নিদর্শন ও শিআর 
নিয়ে হাসিঠা্টা ও কটাক্ষ করা । 

সত্যিকারের আল্লাহর অলী মুসলিম 
যুবসমাজ, যারা মানুষকে আল্লাহর 
উগ্রবাদী, জঙ্গীবাদী, হত্যাকারী, 
অপরাধী, ভগু, প্রতারক, মৌলবাদী, 
চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অপবাদ 
দেওয়া । 

মানুষকে বিভিন্ন খেলাধুলায় মগ্ন রেখে 
এর প্রতি আসক্ত করে তোলা- যদিও 
নামায নষ্ট হয় কিংবা নামাজের সময় 
চলে যায়। 


তাদের সবকিছুই নিরাপত্তার চাদরে 
ঢাকা এবং তারা সবধরণের অভিযোগ- 
আপত্তি থেকে নিষ্কলুষ ও নিরাপদ! 
মিডিয়ায় তাদের এতো শান! এতো 
শওকত! এতো দাপট! 


২১. জাহান্নামে আহবানকারী মিম্বার 
ফেতনার যুগে একদল ভ্রষ্ট মানুষের 
আবির্ভাব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন 
রাসূল (সা.)। আজকের টেলিভিশন 
তাদেরই সুউচ্চ মিম্বার ৷ রাসূল (সা.) 
বলেন, 


৫ চপ 


[| 252) 


(03 
“কিছু লোক জাহান্নামের দরজায় দীড়িয়ে 
মানুষকে ডাকবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া 
দিবে, তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবে । 
রাসূল (সা. ), তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন, 


13846 $8১2064 5 পি ১ 


9 এ শা ওু 


তারাই ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী | 
আন্নাহ বলেন, 
এ সঞঞ এ5০১0 ৫ ৩৯৩ হি ৪5 


“আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম । তারা 

জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। 

না।”৯৩ 

তিনি আরও বলেন, 

8০15 ৫ 5৩৩05. এ এ ৯৬ এ 
৪৭১৯ 

“তারা দোজখের দিকে আহ্বান করে, আর 

আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান 

করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে 1৪ 

তাদের কেউ বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করে 

মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করে । যাদের 

প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) ইরশাদ 

করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

(রাযি.) বলেন, 

15 155) :4$ 0৭৬5 জি এ টাও 

941০ ১৮ 5৫৬৮ রান 


(2 0৮516 ৬৯ : নি নে 
৮০ ৩৪ 25 ও ৩০০ সত 5০২০০ 
ক্কগ 


'রাসূল সো.) আমাদের সামনে একটি 
রেখা টানলেন । বললেন, “এটি আল্লাহর 
রাস্তা ।' অতঃপর সেই রেখার ডানে-বামে 
আরো কয়েকটি রেখা টানলেন । বললেন, 
“এ রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটিতে শয়তান তার 
প্রতি আহ্বান করছে । অতঃপর তিনি এ- 
আয়াত তেলাওয়াত করেন, 
৩] রত ও 25 রা 
$%:৯০৩৮ 2532 
“নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ | অতএব 
এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। 
তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ১ 
তাদের কেউ প্রবৃত্তির পুজারি, কামনা- 
বাসনার কৃতদাস! মানুষের সামনে তারা 
প্রবৃত্তিপূুজাকে সুন্দর সাজে উপস্থাপন 


“তারা আমাদের চামড়ারই হবে, আমাদের 
মতোই কথা বলবে ।২ 


করে । তাদেরকে এর প্রতি আসক্ত করে 
তোলে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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208 020060 প৯5 প্র এ 26 
৩৪৩ 6৮,459 2৫8৮5 85৩52 
৫3 $85-৫6 এপ ৬ 4৮০০ 
'আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু 
পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের 
পূর্ববতীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। 
এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, 
আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ । আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান, এবং 
যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় 
যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত 
হয়ে পড়। আন্নলীহ তোমাদের বোঝা 
হালকা করতে চান । মানুষ দুর্বল সৃজিত 
হয়েছে ”৯* 

তাদের সর্বাতক প্রচেষ্টা থাকে আন্াহর 
বান্দাকে তার বন্দেগি থেকে বের করে 
বহুত্ৃবাদের গান্দেগির দিকে নিয়ে যাওয়া । 
ইসলামের ইনসাফ থেকে বের করে ভ্রান্ত 
ধর্ম ও বাদ-মতবাদের অন্ধকার গহ্বরে 
টেনে নেওয়া । ইহকালীন-পরকালীন শান্তি 
থেকে বের করে ইহকালীন সংকীর্ণতা ও 
পরকালীন কঠিন শাস্তির মুখে নিক্ষেপ 
করা। 

এদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা প্রত্যেক 
যুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব । আল্লাহ 
তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, 


51৫ %,৮ 


2205 6৪5 685 ৩৪ এ 4 ৩2 শি 5 


90৯৮৮ ০62 
“যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল 
করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে এবং যার কাধকলাপ হচ্ছে 
সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার 
আনুগত্য করবেন না|”; 
কী তর ৬৫ ১৪) ৩৬৮ 26 2185 ৫ 
20058 5 ৫৮5 ০৬৫৩৩ 
[16৯$ 
“কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা 
গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার 
কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে । সুতরাং যে 
ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং 
নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন 
তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে । নিবৃত্ত 
হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে ৷” 


বাসৃসুল মৃবাশির, পৃ. ৬১-৬২ 
৪ নাসির আল-উমর রচিত আল-বাসৃস্বল 


* নাসির আল-উমর রচিত আল-বাসৃসুল 
মুবাশির, পৃ. ৬০ 

” আল-উসরতুল মুসালিমাহ, পৃ. ২৪৫ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:৫১ 

১ কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, কাকে 
যাবে না__ ইসলামে এ-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা রয়েছে, সেই বিধানকে আল- 
ওয়ালা ওয়াল-বারা বলা হয় । সুরা বারাআহ 
পুরোই এ-বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে । তাছাড়া 
আরো আয়াত নাজিল হয়েছে । 

১ আল-কুরআন, সুরা অাল-আনফাল, ৮:৭৩ 

৯২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংক্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩৬০৬; খে) ইবনে হাজর 
আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ 
সহীহ আল-বুখারী, দারুল মাংরিফা, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. ল ১৯৫৯ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৭, পৃ. ২০৭-২০৮, হাদীস: ৪১৪২ 
(খ) আল-কুরআন, সরা আল-আনতাম, 
৬:১৫৩ 
১* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 
৪:২৬-২৮ 
** আল-কুরআন, সরা অাল-কাহাফ, ১৮:২৮ 
*” আল-কুরআন, সরা তহা, ২০:১৫-১৬ 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


বিষয়: তাহরীফে কুরআন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: কুরআনের আয়াত 558212555 
$4৫%0/এর অর্থ কোনো আলেম এ 

করে থাকেন যে, “আর আমি তীকে কাব্য 

শিক্ষা দিইনি, এটা তার জন্য শোভা পায় 

না।' অর্থাৎ 9-এর অর্থ না করে। আর 


প্রত্যেক এ স্থান যেখানে $১-এর অর্থ না 
করলে অর্থ পরিবর্তন হয় না, সেখানে $১- 


এর অর্থ এবং, /, ইত্যাদি দিয়ে না করা 
তাহরীফে কুরআন হবে কিনা? শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাহরীফে কুরআনের কী 
অর্থ? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব | 
মুহাম্মদ সাআদ হাফিজ 
জালিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: আমাদের তাহকীক মতে 
তাহরীফে কুরআনের অর্থ হল, 
ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের শব্দ পরিবর্তনের 
সাথে সাথে কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যেরও 
পরিপন্থী হওয়া । আর হরফে আতফ (9 


ইত্যাদি)-এর অর্থ না করাতে যদিও 
কুরআনের শব্দের পরিবর্তন মনে হয়, কিন্তু 
তা সাধারণত কুরআনের উদ্দেশ্যের 
পরিপন্থী হয় না। তাই এটাকে তাহরীফে 
কুরআন বলা যাবে না। বরং একটি 
সাধারণ ভুল বলা হবে । কারণ, এর দ্বারা 

অর্থের মধ্যে তেমন পরিবর্তন হয় না। 
সুরা বাকারা, ৭৫; সুরা নিসা, ৪৬; তাফসীরে 
কাবীর, ১/১২৯; আত-তা'রীফাত, ৬০; লিসানুল 
আরব, ২/৪০২; আল-ইতকান, ৪/২১০; তাফসীরে 
রুহুল মাআনী, ১/২৯৮; তাফসীরুল জামে" 
লিআহকামিল কুরআন, ২/৩ 


বিষয়: সুন্নাত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: (কে) এক ব্যক্তি বলছে, রাসুল 
(সা.) নাকি সব সময় তিনটি বস্ত সাথে 
রাখতেন | ১. চিরুণি ২. মিসওয়াক ৩. 
আতর, এখন জানার বিষয় হল এসব 
হাদীস ছারা প্রমাণিত কি না? 


ডিসেম্বর”১৬ 


(খ) জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, জুববা পড়া 
নাকি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা 
রাসুল (সা.)-এর সময় জুববা ছিল না। 
সুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ 
ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: (ক) উক্ত কাজগুলি সহীহ 
হাদীস মতে বর্ণিত আছে। সুতরাং 
সেভাবে আমল করা সুনাত হবে । 
(খ) এটা মিথ্যা কথা । কেননা রাসুল 
(সা.) গোল শেকাববিহীন জুববা পড়ার 
কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
কেননা রাসুল (সা.) শুধু এক জুববা পড়ে 
অন্য কোনো কাপড় না পড়ে নামায পড়ার 
কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং 
এটা গোল এবং শেকাববিহীন ও নিসফে 
সাক পর্যন্ত লম্িত হওয়া ছাড়া সম্ভব নয় । 
শামায়েলে তিরমিযী, ৩, ১৬; সুনানে আবু দাউদ, 
১/৯৩; জাদুল মাআদ, ১/১১৮; ১/১৬৯-১৭১ 


বিষয়: হালকায়ে যিক্র প্রসঙ্গ 

সমস্যা: পটিয়া থানার বারইকাড়া একটি 
মসজিদে বেশ কিছুদিন ধরে পীর সাহেব 
চরমোনাইয়ের কিছু মুরীদ ও সাধারণ 
পাবলিক মিলে সাপ্তাহিক হালকায়ে যিক্র 
করে আসছে। হালকায়ে যিক্রের নিয়ম 
হলো প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা এ 
মসজিদে একত্রিত হই | মাগরিবের পর 
ইজতিমায়ী যিক্র হয়। এরপর একটি 
সুরার মশক ও মাসায়িলের তা'লীম হয়। 
কিছুদিন ধরে কিছু লোক এ হালকায়ে 
যিক্রের বিরোধিতা করছে । তারা বলে, 
এরকম একত্রিত হয়ে বড় আওয়াজে 
যিক্র কোথায় আছে? আর পীর সাহেব 
চরমোনাই তো রাজনীতি কনে । এখন 
জানার বিষয় হলো, ১. এ নিয়মে 
হালকায়ে যিক্র করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে কেমন? ২. ইসলামে রাজনীতির 
বিধান আছে কিনা? আর ইসলামী 
রাজনীতির প্রয়োজনীতা কতটুকু? জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 


হোক বড় আওয়াজে যিক্র করার মধ্যে 
কোনো অসুবিধা নেই । যদি তার দ্বারা 
নামায বা ঘুম ইত্যাদির ক্ষতি না হয়। 
আর ইসলামী শরীয়তের মধ্যে রাজনীতি 
করার বৈধতা আছে। যদি তার সুযোগ 
থাকে । 
সুরা আ'রাফ, ২০৫; সুরা নুর, ৫৫; সুনানে আবু 
দাউদ, ২/৪০৬; রাদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭০; 
তাহতাবী, ৩১৮; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬৩২৪ 


বিষয়: ফরয নামাযের পর সম্মিলিত 
মুনাজাত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: ৫ ওয়াক্ত নামাযের পর মুনাজাত 
ও আদইয়ায়ে মাসনুনা (যা এখন পড়া 
হয়) রাসূলে করীম (সা.) থেকে বর্ণিত 
আছে কিনা? এ দুআগুলো পড়া ফরয, 
ওয়াজিব না সুন্নাত? এগুলো ফরযের পরে 
পড়বে না সুন্নাতের পরঃ আর এটি ছোট 
আওয়াষে পড়বে না উচ্চৈঃস্বরে? জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 

ঝিলংজা, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: € ওয়াক্ত নামাযের পর 
সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ ও মুনাজাত 
করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । আর 
হক্কানী ওলামায়ে কেরামের আমল থেকেও 
এটা বুঝা যায় । সুতরাং ফরযের পর হাত 
তুলে দুআ করা করা সুনাত ও মুস্তাহাব । 
কিন্তু যারা করে না তাদেরকে খারাপ বলা 
যাবে না। আর দুআ ছোট করে ও 
উচ্চৈঃস্বরে উভয়ভাবে করা যায় । বরং 
নামায যদি জামায়াতের সাথে আদায় করা 
হয়, তখন নিমনস্বরে করাই উত্তম | যাতে 
মাসবুকদের নামাযের অসুবিধা না হয় । 


সুরা মুমিন, ৬০; সুরা আরাফ, ৫৫; আবু 
দাউদ, ১/২০৯; মিশকাত শরীফ, ১/১৯৫; 
তিরমিযী শরীফ, ২/১৮৭; ফতাওয়ায়ে 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


আলমগিরী, ৫/৩১৮; মারাকিউল ফালাহ, 
৩১২; রাদ্দুল মুহতার, ২/২৪৬; ফতাওয়ায়ে 
শামী, ২৫৫৮; এমদাদুল ফতাওয়া, ১/৮০৮ 


বিষয়: বদলি হজ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি আমার পিতার &র্থ সন্তান । 
২০১২ সালে আমার পিতা ইন্তেকাল 
করেন । ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তার পক্ষ 
থেকে বদলি হজ করার জন্য নির্ধারিত 
একটি জমি রেখে যান । যার বর্তমান 
বাজার মুল্য প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা । 
তিনি তার বদলি হজের জন্য বিশেষভাবে 
আমাকেই ওছিয়ত করে যান। কিন্তু 
বেশকিছু সমস্যার কারণে আমার পক্ষে 
বদলি হজ করা সম্ভব হচ্ছে না । এখন প্রশ্ন 
হলো, আমি ছাড়া অন্য কেউ আমার 
পিতার বদলি হজ করতে পারবে কিনা? 
ইসলামী শরীয়তের আলোকে জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 


মাও. আতাউল্াহ মুঈদ 
পুইছড়ি, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে পিতা 
যখন নিজ পুত্রকে তার বদলি হজ করার 
জন্য ওছিয়ত করে গেছেন এবং হজ 
করতে পারে মত জায়গাও রেখে গেছেন, 
তখন উক্ত ছেলের জন্য পিতার বদলি হজ 
করা উত্তম । আর যদি কোনো কারণে উক্ত 
ছেলে হজ করতে না পারে, তাহলে অন্য 
কোনো অভিজ্ঞ, দীনদার আলেমের 
মাধ্যমে পিতার বদলি হজ করা জায়েয ও 
বৈধ হবে । ইসলামী শরীয়তে তাতে 
কোনো বাধা নেই । 
দুররুল মুখতার, ২/৬০০; রাদ্দুল মুহতার, 
২/৬০০; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ১/২৬০; 
ফতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ৬৫৯ 


বিষয়: ব্যাংকের নমিনি প্রসঙ্গ 
সমস্যা: বর্তমানে ব্যাংকের একাউন্ট 
খোলার সময় বাধ্যতামূলক নমিনি দিতে 
হয় । সেটা কী তামলিক (মালিক বানিয়ে 
দেওয়া) না তাওকিল (প্রতিনিধি নিয়োগ 
করা)? উভয় ক্ষেত্রে মিনি উক্ত ব্যক্তির 
ওয়ারিশ হলে হুকুম কী? আর ওয়ারিশ না 
হলে তার বিধান কী? আর কাউকে নমিনি 
করা এটা অসিয়তের অর্তভূক্ত কি না? 
শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ আমির হোসাইন 


খোলার সময় কাউকে নমিনি দেয়ার অর্থ 


করা হয় । এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার 


তাকে জমাকৃত টাকার তামলিক বা মালিক 
বানিয়ে দেয়া নয় । বরং মৃত্যুর পর তাকে 
টাকা উত্তোলনের উকিল তথা প্রতিনিধি 
নিয়োগ করা বা তাকে টাকা উত্তোলনের 
ক্ষমতা প্রধান করা। ফলে এ টাকা 
উত্তোলন করে ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন 
করে দিতে হবে । কিন্তু কেউ যদি স্পষ্ট 
করে বলে থাকে যে, “আমার মৃত্যুর পর 
নমিনিই টাকার মালিক হবে । তখন সেটা 
অসিয়তের অন্তর্ভূক্ত হবে | 

পক্ষান্তরে নমিনি যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ 
হয়, তখন এই অসিয়ত কার্যকর হবে না। 
কেননা ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত বৈধ 
নয় । অতঃপর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ নমিনি 
হলে সে ব্যাংকে রাখা টাকার অসিয়ত 
ইসেবে মালিক হবে না । 

আর যদি নমিনি ওই ব্যক্তির ওয়ারিস না 
হয়, মৃত ব্যক্তিও যদি স্পষ্ট করে বলে যায় 
যে, “আমার মৃত্যুর পর নমিনিই টাকার 
মালিক হবে' এবং ব্যাংকে জমাকৃত টাকাও 
যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক 
তৃতীয়াংশের কম হয়, তখন নমিনি সমস্ত 
টাকার মালিক হয়ে যাবে । কেননা 
অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদে কার্যকর 
হয়ে থাকে । আর যদি উক্ত টাকা মৃত 
ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের 


টাকা) নগদ আদায় করা হয়। বাকি 
২৫,০০০/ল (পচিশ হাজার টাকা) চুক্তি ও 
ওয়াদা মতে একমাস পর ১৩/০২/২০০৪ 
ইংরেজিতে পরিশোধ করা হয়। চুক্তি 
অনুযায়ী ১৭ আগস্ট ২০০৪ তারিখে নুর 
বানু রেজিস্ট্রি দিয়ে দিলেও আবুল কালাম 
রেজিস্ট্রি না দিয়ে পালিয়ে বেড়ান । 
ইতোমধ্যে আমি জানতে পারলাম আবুল 
কালাম ১৫ মে ২০০৪ ইংরেজিতে আব্দুর 
রশিদ নামক একব্যক্তিকে বায়না চুক্তি 
বহাল থাকা সত্তেও উক্ত জায়গা বিক্রি 
করে রেজিস্ট্রি দিয়ে দেয় । 

অতএব আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত 
বায়না চুক্তির হুকুম কি? আবুল কালামের 
জায়গার মালিক কে হবে? প্রথম পক্ষ না 
দ্বিতীয় পক্ষ? বায়না চুক্তি বহাল থাকা 
সত্তেও আবুল কালামের আবদুর রশিদকে 
জায়গা বিক্রী করার হুকুম কি? হালাল না 
হারাম? শরয়ী দলীলসহ মুফতী 
সাহেবগণের মতামত কামনা করছি । 

মোহাম্মদ বাদশা মিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
“বায়' তথা বেচা-কেনা বলা হয় কোন 
জিনিস অন্যকোন জিনিসের বিনিময়ে 
স্বেচ্ছায় অন্যজনের মালিকানা ও ভোগ- 


চেয়ে বেশি হয়, তখন নমিনি সম্পদের 
এক তৃতীয়াংশ পরিমাণের মালিক হবে । 
অতিরিক্ত টাকা ওয়ারিশদের মাঝে 


দখলে ছেড়ে দেওয়া । বেচা-কেনার এ 
অর্থ প্রশ্নে উল্লিখিত বায়নামায় 
পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং 


ইসলামী শরীয়ত মতে বন্টন করে দিতে 

হবে। 
সুনানে আবু দাউদ, ২/৩৯৬; মাবসুতে সারাখসি, 
২৩/৮৫, ৪/১৫২, ১৪/১৩৬; বাদায়েউস সানায়ে, 
৭/৪০৫; দুররুল মুখতার, ৮/২৪১; ১০/২৩৯; 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৬/৯০ 


বিষয়: জায়গা ক্রয়-বিক্রয় 

সমস্যা: আমি একব্যক্তি থেকে ১০ গন্ডা 
জায়গা ক্রয় করি । কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি 
আমাকে আবুল কালাম ও নুর বানু নামক 
দুই ব্যক্তির অল্পকিছু জায়গার ভুল দখল 
দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ 
জায়গার জন্য গ্রাম্য শালিসের ডাক দেয় । 
৭ নভেম্বর ২০০৩ ইংরেজিতে উক্ত গ্রাম্য 
শালিসের মাধ্যমে শালিসিরা লিখিতভাবে 
উভয় পক্ষের জায়গা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা 
নিয়ে নেন। অতঃপর উভয় পক্ষের 


সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: সমাজে প্রচলিত ওরফ 
তথা নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে একাউন্ট 


ডিসেম্বর”১৬ 


সম্মতিক্রমে ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ 
ইংরেজিতে বায়না চুক্তিপত্র হয়। উক্ত 
বায়না চুক্তিপত্র মতে জায়গার মূল্য 
৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) নির্ধারণ 


বায়নামাদাতা বায়নামাগ্রহীতা থেকে 
দু'কিস্তিতে পূর্ণবিনিময় গ্রহণ করেছে এবং 
তার বদলে জায়গাও বায়নামা গ্রহিতার 
ভোগ-দখলে ছেড়ে দিয়েছে । সুতরাং এটি 
ইসলামী শরীয়ত মতে পরিষ্কার বেচাকেনা 
সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই পরবর্তিতে 
বেচাকেনার সরকারী রেজিক্ট্রি না হওয়ার 
অজুহাতে বায়নামা দাতার জন্য উক্ত 
বায়নামা সুত্রে বিক্রিত জমি অন্যের কাছে 
সরকারি রেজিস্ট্রিমূলে পুনরায় বিক্রি করা 
জায়েয ও বৈধ নয় এবং এ বেচাকেনা 
ইসলামী শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হবে 
না। কেননা উক্ত জায়গায় বায়নামা 
গ্রহীতার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গেছে । এটি ইসলামী শরীয়ত মতে জঘন্য 
গাদ্দারি ও হারাম হিসেবে গণ্য হবে । 
এরকম কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত 
প্রয়োজন । এবং উক্ত জায়গার মালিক 
ইসলামী শরীয়ত মতে প্রথম পক্ষ বায়না 
গ্রহিতাই হবে । দ্বিতীয় পক্ষ বা দ্বিতীয়বার 
যার কাছে বিক্রি করছে সে হবে না। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সহীহ মুসলিম, ২/৩; হেদায়া, ৩/8; ফাতহুল 
কাদীর, ৫/৪৫৫; বাদায়েউস সানায়ে, 
৬/৪৬৮; দুররুল মুখতার, 4/১৪; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ২৪/৪৫ 


সমস্যা: বর্তমান সময়ে মহিলারা প্রচলিত 
যে থ্রিপিচ পরিধান করে থাকে, তা 
শরীয়ত সম্মত কিনা? শরীয়ত সম্মত হয়ে 
থাকলে তার সুন্নত নিয়ম কী? ফ্যাশন 
হিসেবে মহিলারা যে অতিরিক্ত টিলে-ঢালা 
পায়জামা পরিধান করে তার শরয়ী বিধান 


তাহলে যেহেতু তা দ্বারা দীন ইসলামের 
অবমাননা হয়; তাই এর কারণে তার 
ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আছে। 
সামাজিকভাবে গালমন্দকারীর শাস্তি করা 
গেলে ভাল হয়। আর না হয় তাকে 
সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে । 

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ২, পৃঃ ২৭০ 


বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: এক তরুণ রূপবতী এক তরুণীর 
রূপ এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে গভীর ভালবাসায় 


কী? নিমজ্জিত হয় এবং বিয়ের প্রস্তাব দেয়, 
বখতিয়ারুল ইসলাম ফাহিম মেয়ের মা-বাবা তার সাথে বিবাহ দিতে 
কাপাসঘোলা, ট্টগ্রাম সম্মত নয় । অপর পক্ষে তারা উভয়ে 


শরয়ী সমাধান: বর্তমানে প্রচলিত থ্রি-পিচ 
পোশাকের দ্বারা যদি মহিলাদের পুরো 
শরীর ঢাকা যায়, তখন তা শরীয়ত সম্মত 
এবং সুন্নতী লেবাস হিসেবে গণ্য হবে। 
আর যদি থ্রি-পিচ পোশাকের দ্বারা 
মহিলাদের কোন গোপনীয় অঙ্গ দেখা 

যায়, তখন তা শরীয়ত সম্মত হবে না। 
মহিলাদের যে পায়জামা ও সেলোয়ার 
টিলে-ঢালা হবে এবং পায়ের গোড়ালি 
পর্যন্ত ঢাকা যাবে, উক্ত সেলোয়ার ও 
পায়জামা শরীয়তসম্মত হিসেবে গণ্য 
হবে। কেননা তার দ্বারা মহিলাদের 
শরীরের কোন অংশ প্রকাশ পায় না। কিন্তু 
এমন টিলে-ঢালা না হওয়া চায়, যার দ্বারা 
মহিলাদের টাকনুর উপরের অংশ দেখা 
যায়। মহিলাদের জন্য ঘরের ভিতর 
নিজের স্বামীর জন্য ফ্যাশন হিসেবে হলেও 

কোনো অসুবিধা নেই । 

সুরা আ'রাফ, ২৬, সুরা নুর, ৩১; হেদায়া, ৪/8৪২ 
বাদায়েউস সানায়ে, ৬/৪২৯; রান্দুল মুহতার, 
৯/৫০৫; মুলতাকাল আবহুর, ২/৬০৯; ফতাওয়া 
দারুল উলুম, ৭/২২৮ 


দীনকে গালি দেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; 
তাহলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে 
কী? আর যদি না হয়, তাহলে শরীয়তে 
তার শাস্তির কোনো বিধান আছে কিনা? 


শরয়ী সমাধান: কোনো আলেমে দীনকে 
পার্থিব কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধু আলেমে 
দীন হওয়ার কারণে যদি কেউ গালি দেয়, 
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গোপনীয়ভাবে বিয়ে-ব্ধনে আবদ্ধ 
হওয়াতে সামাজিকভাবে মান-ইজ্জতেরও 


ফয়জুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: বিনা কারণে কারো ক্ষতি 
সাধনের জন্য তাবিজ-দোয়া শরীয়ত 
পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ । সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত ঘটনায় উক্ত তরুণ-তরুণী বিয়ে- 
বন্ধনের উপর সন্তুষ্ট থাকার পরও মেয়ের 
মা-বাবা এ সম্পর্কের ওপর নারাজ 
রয়েছেন । তার যদি শরীয়তসম্মত কোনো 
কারণ থাকে যেমন- উভয়ের মধ্যে বংশীয় 
মর্যাদা অধিক তারতম্য, দীনী বা 
পেশাভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদি; তখন 
তাবিজ-দোয়া করে তাদেরকে রাজি 
করানো জায়েয হবে না । আর যদি তাদের 
অসন্তষ্টির এই রকম কোনো কারণ না 
থাকে; তবে কুরআন-হাদীসের কোনো 


প্রশ্ন আছে । এমতাবস্থায় মেয়ের মা-বাবার 


আসল বা শরীয়তসম্মত তাবিজ দ্বারা 


মন ভুলানোর জন্য কোনো তাবিজ ইত্যাদি 


তাদেরকে রাধি করাতে পারলে শরীয়তে 


ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই । আর 
নাজায়েয হলে অনেক বড় বড় আলেমগণ 
এই কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব 
শরীয়তের দলীলসহ জানতে আগ্রহী | 


কোনো বাধা নেই । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; 
মাআরিফুল কোরআন, খ. ১, পৃ. ২৮০ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


আল্লামা মহিউদ্দীন খান (রহ.) স্মরণে 


আজ কীদছে ভূলোক 


সাইহানুল হক শাহরুমী ।সদস্য % ১৫৫] 


সময় বলছে নিজ গতিতে দিন যাচ্ছে ফুরিয়ে 


কাননের ফুল গুলো দিন দিন যাচ্ছে ঝরিয়ে | 


একে একে বিদায় নিচ্ছে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী 
কিছুদিন যেতেই কারো না কারো মরণ শুনি । 


আজ ও হারালাম মোরা এক ইলমের সৈনিক 


যিনি থাকতেন জাতির চিন্তায় নিশি-দেনিক । 


বিশ্বজুড়ে রয়েছে যার অমূল্য অবদান 


যার স্মৃতি কিয়ামত অবধি রবে অস্্রান | 


তাকে হারিয়ে কাদছে ভূবণ কীদছে ওলামা 


তিনি ছিলেন জাতির রাহবার শিরের আমামা । 
তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক মহা কর্ণধার 


ছিলেন মহা পতি ছিলেন বড় উদার । 


বড় মকবুল তার রচিত মা'রিফুল কুরআন 
তীর প্রতিষ্ঠিত মাসিক মদিনা ছিল অনির্বাণ | 


কেঁদে কেদে আজ করছি কামনা তার মাগফিরাত 


হয় যেন মোদের উপর তার রূহের ফুয়ুযাত । 
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৮ সত 


সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
পূর্বপ্রকাশিতের পর] শেখ সাঈদ বীরানের সাঈদ নু জার্মালের 
সাঈদ নুরসীর আঙ্কারা বিদ্রোহ ও তার পরিণতি রা 


ত্যাগ ও ভানে গমণ 
বিরাট আশা উদ্দীপনা নিয়ে বদীউষ্‌ 


বিদ্রোহের আগুন প্রজ্ঘলিত হওয়ার 
পূর্বে সাঈদ নুরসীর নিকট সাঈদ 


যামান আঙ্কীরায় এসেছিলেন । কিন্তু 
যখন অনুধাবন করলেন যে ইসলাম 
নিয়ে বহু দায়িত্বশীল লোকের গোপন 
নোংরা উদ্দেশ্য রয়েছে তখন তিনি 
প্রচণ্ড দুঃখ ও বেদনা নিয়ে আঙ্কারা 
ত্যাগ করে ভানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিলেন এবং আঙ্কারা স্টেশন ত্যাগ 
করে বদীউষ্‌ যামান নতুন জীবনে 
অন্বেষণে ভানে রওয়ানা হলেন । 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ নুরসী ভানে 
অবস্থানকালে তুর্কির পূর্ব 
প্রদেশগ্তলোতে একটি বিদ্রোহ দেখা 
দিয়েছিল । যার নেতৃত্বে ছিলেন 
শায়খ সাঈদ বীরান । তিনি ছিলেন 
নাকশবন্দী তরীকার একজন 
স্বনামধন্য আলিম ও কুর্দি 
গোত্রসমূুহের মধ্যে বিশিষ্ট নেতা, 
সাঈদ বীরানের এ বিদ্রোহ ছিল 
মোস্তফা কামাল পাশার ইসলাম 
বিরোধী কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে । 
কামাল পাশার ইসলাম বিরোধী 
দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তিনি মানুষকে 
এঁক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং সরকারের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সশস্ত্র 
গ্রুপ ও গঠন করেছিলেন । 


বীরান কয়েকটি চিঠি প্রেরণ 
করেছিলেন । তাতে সাঈদ বীরান 
নুরসীকে আবেদন করলেন 
তৎকালীন সরকারবিরোধী বিদ্রোহে 
তার সাথে যোগ দিতে । কিন্তু 
বদীউয্‌ যামান তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। এমন আন্দোলন যাতে 
কোনো আশার আলো নেই তাতে 
নিম্পাপ মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত 
হোক এটা তিনি চাননি । এ বিষয়ে 
সাঈদ বীরানের সহযোগি হুসাইন 
পাশা নুরসীর সাথে দেখা করলে 
তাদের মধ্যে যে কথোপকথন 
হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ: 

হুসাইন পাশা: একটি বিষয়ে আমি 
আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই । 
আমার সৈন্য-সামস্ত, 
গোলাবারুদ প্রস্তুত, 

আপনার পরামর্শের 
রহ । 

সাঈদ নুরসী: আপনারা কী বলছেন, 
আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়াই 
করবেন । 

হুসাইন পাশা: আমরা মুস্তফা কামাল 
পাশার বিরুদ্ধে লড়াই করবো । 


অস্ত্র ও 
এখন আমি 
অপেক্ষোয় 


হুসাইন পাশা: আমি তা জানি না। 


আপনজন । কাকে আপনি হত্যা 
করবেন । আর তারাইবা কাকে হত্যা 
করবে । গভীরভাবে চিন্তা করুন। 
আপনি কি চান আহমদ মুহাম্মদকে 
আর হাসান হুসাইনকে গণহত্যা 
করুক । 

হুসাইন পাশা: এমন জীবন অপেক্ষা 
মৃত্যুই উত্তম ৷ 

সাঈদ নুরসী: জীবনের কী দোষ? 
যদি আপনি স্বীয় জীবনের ওপর 
অনুরক্ত তাহলে বেচারা মুসলমানদের 
কী দোষ? 

হুসাইন পাশা: (অবাক হয়ে 
বললেন) আপনি আমার সংকল্প এবং 
উৎসাহ নষ্ট করে দিলেন । আমি 
বুঝতে পারছি না কীভাবে আমি স্থীয় 
গোত্রের সামনে গিয়ে দীড়াব । তারা 
আমার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে । 
তারা ভাববে, আমি কাপুরুষ । 
আমার গোত্রের মধ্য আমার মুল্য ও 
মান সম্মান নষ্ট করে দিলেন । 

সাঈদ নুরসী: তাতে কী হয়েছে? 
যদি জনসমাজে তোমার মুল্য শুণ্য 
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হয় এবং আল্লাহ জালা জালালুহুর 


তাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তারও 


নিকট তুমি গ্রহণযোগ্য হও তাহলে 
ক্ষতি কোথায়ঃ 


হুসাইন পাশাঃ আমি ইসলামী 
যত প্রতিষ্ঠা করতে চাই । 

সাঈদ নুরসীং আপনি ইসলামী 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চান? বেশ 
ভালো । জেনে রাখুন, তলোয়ারের 
ভয় দেখিয়ে কখনো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা 
করাযায় না। 

এ কথোপকথন প্রমাণ করে যে 
সাঈদ নূরসী সরকার পরিবর্তন করার 
জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালানের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন । নুরসী কখনোই 
মুসলমানদের রক্তপ্রবাহ চাননি । 
তাছাড়া এসব লোকের কার্ধকলাপের 
ওপর তার ভরসা ছিল না। তাই 
তিনি তার শানিত যুক্তি দিয়ে ওই 
ধরনের তৎপরতায় আগ্রহী 
ব্যক্তিদেরকে নিরুৎসাহিত করেন । 
পরিশেষে যা হওয়ার তাই হলো । 
১৯২৫ সালে শায়খ সাঈদ বীরানের 
নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াই শুরু হলো ।যা 
রাষট্রশক্তির তুলনায় অপ্রতুল ছিল । 
মুস্তফা পাশার সৈন্যরা মাত্র দু'মাসের 
মধ্যেই এ বিদ্রোহ দমন করে। 
বিদ্রোহ দমন করার পর 
ইনডিপেনডেন্স ট্রাইবুনাল গঠন করা 
হয়। শুরু হয় বিচারের নামে 
প্রহসন । 

সাঈদ নুরসীর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা 
সর্তেও নুরসী তৎকালীন সরকারের 
ক্রোধ হতে মুক্তি পায়নি ৷ বিচারের 
বাহানায় সরকার যখন 
গোত্রপ্রধান ও. নেতৃস্থানীয় সকল 
ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে 
বিভিন্ন শহরে নির্বাসিত ও কারাগারে 
অন্তরীণ করতে শুরু করলো তখন 


অথচ বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী 
তখন ভানের এরেক পর্বতের চুড়ায় 
এক ধ্বংসম্তপে ইবাদতে মশগুল 
ছিলেন ৷ নুরসীকে €েফতারের জন্য 
এক দল সৈন্য প্রেরণ করা হল। 
যদিও এ বিদ্রহ সম্পর্কে নুরসীর 
মতামত সম্পর্কে সরকার অবগত 
ছিল । আর লক্ষনীয় বিষয় এটা যে 
নূরসী যে স্থানে অবস্থান করছিলেন 
সে ভান শহরের জনগন এ বিদ্রোহে 
অংশগ্রহণ করেনি এবং এ বিদ্রোহ 


করেনি । যার কারণ ছিল তারা সাইফুল ইসলাম 
বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসীর হম 

চিন্তাচেতনার প্রভাবিত ছিলেন । মনজুর কবিতা 
বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসীর শেষের আগে 

নির্বাসন ও বন্দিজীবনের সুচনা হাসছে রোযা নাশছে বোঝা পাপের 
অবশেষে পুলিশ ১৯২৫ সালে ৭ 
ইবাদতে মগ্ন সাঈদ নুরসীকে বিছনা ভুলে নয়ন খুলে চাও, 
গ্রেফতার করে এরযুরুম ও ত্রাবযোন হৃদয়-তনু একটু অনুতাপের- 

হয়ে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত টড দহন জালায় দাও জালিয়ে দাও | 
ইস্ত ম্থুলে স ঈদ রি ০ 

কারাবন্দী রা ম্পর্কে একটু কাঁদো হৃদয় বাঁধো নেকে, 
বদীউষফ্‌ যামান নিজেই স্মৃতিচারণ বইছে বেলা আর কি হেলা চলে! 
করেন যে, আমার নির্বাসিত সাথের সাথী সজাগ রাতি থেকে, 


জীবনের প্রথম দফায় যখন আমি 
ইস্তাম্থুলে আসি তখন আমি জিজ্ঞেস 
করি যে, শায়খুল ইসলামের 
দফতরটির কি অবস্থা? আমি এ 
দফতরের অধীনে “দারুল হিকমতে 


প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছি, 
“জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি জবাব দিল, যে 
অফিসটি গত ১০০ বছর যাবৎ 
শরীয়তের অনাবিল আলো বিলিয়েছে 
তা এখন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের সাজ 
সজ্জী ও খেলাধুলার জায়গা । জবাব 
শুনে আমার মনে হলো সারা পৃথিবী 
যেন আমার মাথায় ভেঙে পড়ল । 
আমি যেন নিজের সকল শক্তি 
হারিয়ে ফেললাম । আমি ভগ্নহদয়ে 
আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলাম, 
মনে হচ্ছিল যেন জাতির বহু 
ভগ্নহদয় আমার সঙ্গে একাকার হয়ে 
আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে । 


বুরদুরে স্থানান্তর ও নির্বাসন 
ইস্তাম্বুল হতে বদীউয্‌ যামান সাঈদ 
নুরসীকে বুরদুর এ স্থানান্তরিত করা 
হয় । এখানে বদীউষ্‌ যামান ৭ মাস 
নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন । 
এখানে তিনি নুরুন আল বাবউল 
আউয়াল নামক একটি বই লিখেন । 
যা পরবর্তিতে তার ছাত্র ও 
প্রিয়জনেরা প্রচার ও প্রসার করতে 
যাবে । 
অতঃপর বুরদুর হতে বদীউষ্‌ যামান 
সাঈদ নুরসীকে ইস্পারর্তায় 
স্থানান্তরিত করা হয় । এখান থেকে 
তাকে ইস্পারর্তার প্রান্তিক অঞ্চল 
বারলায় নির্বাসন দেওয়া হয় । 
(চলবে) 


নূরের দত ক্ষমার জ্যোতি গলে! 


ভাবছো পরে সময় করে ক্ষমা- 
মাগবে নিজে,ভাবছো কি যে ভাবা! 
কোথায় বীমা! হায়াত সীমা জমা!! 
সঘবাড়ের কাছে যমের নাচে থাবা! 


শেষের আগে মাফের বাগে যাও, 
রহম,ক্ষমা,মুক্তি লভে নাও | 


ধরার সকল শাখা । 
হঠাৎ কোথাও কিচির মিচির 
খেক শেয়ালের ডাক, 
বাকমু বাকুম বাক । 

ঘুম পরশে ক্লান্তি সুদূর 
দিন আভাসে শুভন তারা 
শৃণ্যে মিলে যায় । 
কোমল সতেজ মিষ্টি মধুর 
নতুন দিনের রূপ, 
কৃতজ্ঞতায় শির নুয়ে যায় 
হই আবেগে চুপ । 
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জয়নাল আবেদীন 

বিশ্বসভা আলোর আভা লাভ করে যার উসিলায় 

মূর্খ জাতি ভাতৃঘাতী কাজ ছাড়ে যার ছোয়া পাওয়ায়, 


বর্ণবাদের বহিশিখা মিটিয়ে দিল যার বাণী 
গোত্রপতির দলননীতির মূল কাটে যার বাহিনী, 


মহান খোদার মহাদয়া তিনি রাহমাতুল লিল আলামীন 


যাকে বুকে ধারণ করে গর্বিত এই পাক জমিন । 


আলোর তোরণ সূর্যকিরণ যার দ্যোতিতে যায় হেরে 
পুণিমা টাদ পূর্ণ দু'ভাগ ধার ইশারা তামিল করে, 
বন্যরাজা সিংহ খাজা যাকে বিনয় দেয় সালাম 
বৃক্ষলতা সাক্ষ্যদাতা যার সাথে করে কালাম । 


সবার কাছে সমান আস্থায় তিনি মুহাম্মদ (সা.) আল-আমীন 


গয়না-চুড়ি, অর্থ-কড়ি সুরক্ষার্থে হতো জামিন | 


রুক্ষ জাতি আলোর বাতি ধার ছোয়াতে ছড়ায় জ্যোতি 


যায় ভুলে যায় ধার পরশে বিভেদ জ্ঞান আপন জ্ঞাতি, 
পরার্থে নিজ ভিটে-মাটি বিলাতে শেখায় ধার কথা 
নবজীবন ফের করে লাভ মরতে যাওয়া মানবতা । 
তিনি খোদার শ্রেষ্ঠ রাসূল সাইয়িদুল মুরসালীন 

যার বিধানে ঈমান এনে ধন্য হল ইনসান ও জিন । 


পিতৃহারা ইয়াতীম যারা ধার নিকট খুবই আপন 
সৃষ্টিকূলের কষ্ট দেখে যার কলিজায় হয় রক্তক্ষরণ, 
দেখলে অনাথ খোলা দু'হাত, যার দয়া পেয়ে দুর্জন 
এনে ঈমান ধরে দামান যার কদমে চায় মরণ । 
তিনি ধরায় শ্রেষ্ঠ মানব আহমদ খাতামুন নবীয়্টান 


ধার তরে হয় নামাযগাহ খোদার সৃষ্টি এই বিশাল জমিন । 


আলাউদ্দিন কবির 

আরাকানের মুসলমানের আহাজারি শুনছো কি 
মিয়ানমারের সংখ্যালঘুর লাশের গন্ধ পাচ্ছো কি 
বিশ্বসমাজ, এসব দেখেও মুখে কুলুপ আঁটছো কি? 


দেড় শ কোটি মুসলমানের চলছে এখন নিদ্রা কি 
মানবতার কঠিন কালেও টলছে মুজাহিদরা কি 
রোহিঙ্গাদের দুঃখ দেখে জ্বলছে তোমার দিলটা কি? 


বুদ্ধভোলা ভিক্ষু তুমি ধেয়ান ছেড়ে করছো কি 
নেকড়ে সেজে বুদ্ধবাণীর বিপরীতেই লড়ছো কি 
বৌদ্ধসমাজ, ভেবে দেখো বুদ্ধ ভুলেই মরছো কি? 


প্রগতিশীল লিখিয়েগণ মুখোশগুলো খুলবে কি 
উৎপীড়িত রোহিঙ্গাদের পক্ষে কিছু বলবে কি 
হিংসে ভূলে সম্প্রীতিময় পথে বলো, চলবে কি? 


রোহিঙ্গারাও মানৃষজাতি, বৌদ্ধ তুমি মানবে কি 
রোহিঙ্গারাও মিয়ানমারের, বৌদ্ধ তুমি জানবে কি 
বিশ্বমোড়ল, নোবেল সুচির রুচির বদল আনবে কি? 


ডিসেম্বর”১৬ 


ঙ 
ভূর সেরা সৃষ্টি তুমি 
তু ৃ ধন্য মানবকুল 
কুল জাহানের রহমত তুমি রাসুল যেন মরুর বুকে 
সাইয়েদুল মুরসালীন । শুভ্র সজীব ফুল, 
তোমায় পেয়ে ধন্য ভবন সেই রাসুলের পরশ পেয়ে 
ত দোলে ফুল পাপিয়া টি 
জিন ইনসান আত্মহারা । আলোকিত চাদ, 
ইয়া মুহাম্মদ মারহাবা 
গাইলো সবাই সুর তুলি। তোমাকে যেন পাই 
তোমায় পেয়ে ছুটলো নদী আমার প্রান প্রিয় 
বাদ গেলোনা সেদিন কেউ । জীবন গড়তে পারি । 
শূন্য বৃক্ষ তরু-লতায় সৌরভে তুমি অনুভবে তুমি 
উঠলো ফুটে ফুল কলি, তুমি আছ তাই 
ভূবনটাকে নতুন রুপে ইহ জগতে পর জগতে 
সাজিয়ে দিল রং তুলি । তোমাকে যেন পাই 
তোমায় পেয়ে ভাঙ্গল সবার তুমি আছ হদয় জুড়ে 
অনেক দিনের ভ্রান্তি ভুল, হবেনা তো কভু পর, 
ধন্য হলো দীন-দুনিয়া এমনিভাবে তোমায় যেন 
ধন্য সকল মানব কুল । পাই জীবন ভর | 
মিযানুর রহমান জামীল 
একটি ফুলের পাপড়ি দোলায় 
হাসতো সবার মন 
হঠাৎ সে ফুল ঝরে গেল 
কাদলো ব্রিভ্বন | 
মধুর লোভে আসতো ভ্রমর 
সেই ফুলেরই মাঝে 
ঘ্রাণ ছড়াতো অবিরত 
প্রভাত দুপুর সাঝে | 
সেই ফুলটি ছিল সবার 
প্রাণের অহংকার 
উঠলো হাহাকার । 
এক নামই যার বিশ্ব নবী 
তপ্ত মরুর ফুল 
তিনি মোদের প্রিয় নবী 
মুহাম্মদ রাসুল (সা.)। 
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খালি পেটে রসুন খাবার বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে । খালি 

পেটে রসুন খেলে বিভিন্ন রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন 

রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলে । জেনে নিন খালি পেটে 
রসুন খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা: 

১. যক্ষ্মা প্রতিরোধক: আপনার যদি টিবি জাতীয় কোনো সমস্যা 
ধরা পড়ে, তাহলে সারাদিনে একটি সম্পূর্ণ রসুন কয়েক 
অংশে বিভক্ত করে বার বার খেতে পারেন । এতে আপনার 
যক্ষ্মা রোগ নির্মূলে সহায়তা পাবেন । 

২.উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: অসংখ্য মানুষ যারা উচ্চ 
রক্তচাপের শিকার তারা দেখেছেন, রসুন খাবার ফলে তাদের 
উচ্চ রক্তচাপের কিছু উপসর্গ উপশম হয় । রসুন খাবার ফলে 
তারা শরীরে ভাল পরিবর্তন দেখতে পায় । 

৩. অন্ত্রের জন্য ভালো: খালি পেটে রসুন খাবার ফলে যকৃত 
এবং মুত্রাশয় সঠিকভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে । 
এছাড়াও, এর ফলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা দূর হয় যেমন_ 
ডায়রিয়া ৷ এটা হজম ও ক্ষুধার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে । 
এটি স্ট্রেস দূর করতেও সক্ষম । স্ট্রেস বা চাপের কারণে 
আমাদের গ্যাস্ট্রিক এর সমস্যায় পড়তে হয় । তাই, খালি 
পেটে রসুন খেলে এটি আমাদের ম্নাযুবিক চাপ কমিয়ে এ 
সকল সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । 

৪. শরীরকে ডি-টক্সিফাই করে: অন্যান্য ওষুধের তুলনায় 
শরীরকে ডি-টক্সিফাই করতে রসুন কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করে | বিশেষজ্ঞদের মতে, রসুন প্যারাসাইট, কৃমি পরিত্রাণ, 
সাঙ্ঘাতিক জ্বর, ডায়াবেটিস, বিষন্নতা এবং ক্যান্সার এর মত 
বড় বড় রোগ প্রতিরোধ করে । 

৫. শ্বসন: রসুন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের 
কনজেশন, হাপানি, হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে । 
রসুন এ সকল রোগ আরোগ্যের মাধ্যমে বিস্ময়ের সৃষ্টি 


রসুন খেলে এটি আরও কার্ষকরীভাবে কাজ করে । তখন খালি 
পেটে রসুন খাবার ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো উন্মুক্ত হয় এবং 
তখন রসুনের ক্ষমতার কাছে তারা নতিস্বীকার করে । তখন 
শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সমূহ আর রক্ষা পায় না। 


৫. র্ 


সতর্কবাত্তী: 


যাদের রসুন খাবার ফলে এলার্জি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বা হয় 
তারা অবশ্যই কাচা রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । যাদের 
রসুন খাবার ফলে মাথা ব্যথার সমস্যা হয়, বমির প্রাদুর্ভাব হয় বা 
অন্য কোন সমস্যা দেখা যায় তাদের কাচা রসুন না খাওয়া 
ভালো । 


তে তত 
একসময় স্ট্রবেরি ফলটি আমরা দেখতাম মিডিয়াতে | দারুণ 
রঙের একটি ফল খেতেও দারুন । ভিনদেশি এই ফলটির চাষ 
বাংলাদেশে শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ফলের দেশি রেসিপিতে 
মাতোয়ারা দেশবাসী । স্ট্রবেরি ভর্তা, চাটনি, মাছ চচ্চড়ি, ডালের 
টক এমন কোনও খাবার নেই যাতে স্ট্রবেরি দেওয়া হচ্ছে না। 
এ স্ট্রবেরি খেতে যেমন মজার তেমনি কিন্তু পুষ্টিগুণে ভরা । এক 
ঝলক দেখে নেই স্ট্রবেরির পুষ্টিগুণ । 
১. প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে এই ফলে । যার কারণে 
এটি খেলে ত্বক দারুণ ভালো থাকে | 
২. স্ট্রবেরিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং উদ্তিজ রাসায়নিক 
উপাদান রয়েছে, যা হদরোগ কমায় । 
৩. নিয়মিত স্ট্রবেরি খেলে খারাপ কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে 
থাকে । 
৪. উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে স্ট্রবেরির বিকল্প নেই । এতে থাকা 
পটাশিয়াম ও সোডিয়াম এই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে । 
€. স্ট্রবেরিতে থাকা এলজিক এসিড ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ 
ভূমিকা রাখে । 
৬. এছাড়াও স্ট্রবেরিতে থাকা সোডিয়াম ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণেও 
ভূমিকা রাখে । 


করেছে। 
৬. প্রাকৃতিক আ্যান্টিবায়োটিক: গবেষণায় দেখা গেছে, খালি 
পেটে রসুন খাবার ফলে এটি একটি শক্তিশালী 
ত্যান্টিবায়োটিক এর ন্যায় কাজ করে । সকালে নাস্তার পূর্বে 


৭. স্ট্রবেরির আঁশ পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে । 
৮. এতে থাকা প্রচুর ভিটামিন বি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 
দারুণ সহায়ক । 


ডিসেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ইযাযুল হক [সদস্য % ৩ 
আমার ভাইয়ের রক্তের কেনা 
সবুজ বাংলাদেশ, 

শহীদ স্মরি কৃতজ্ঞতায় 
শ্রদ্ধার নাই শেষ । 
জুলুম শোষণ নিষ্ঠুরতার 
যাতাকল ন্যস্ত, 

চাইল চুষতে পাঞ্জাবি জোক 
আমাদের রক্ত । 
অস্ত্রে বুক চেপে, 

জীবন দেয় সপে। 

সোনার হরিণ বিজয় আনতে 
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ, 

কোটি হৃদয়ে স্বর্ণক্ষিরে 
চিরদিন অম্লান । 

পুস্পেল সমাহার, 

একটি জাতির বিজয়োল্লাস 
ষোলই ডিসেম্বর | 


সবুর করো রোহিঙ্গা ভাই! 
মুনাওয়ার শাহাদাত 
মানবতার ঝন্ডাধারী 


মারছে জবাই করে! 

আকাশ বাতাস করছে ভারী 
তাদের পোড়া গন্ধ 
সুশীল সমাজ চোখটি বুজে 
সেজে আছে অন্ধ! 
ভাবছে তারা, রোহিঙ্গারা 
নয়তো মানব সন্তান 
যেমন ইচ্ছে তেমন করে 


ডিসেম্বর'১৬ 


হোক না তাদের প্রস্থান! 
মুসলিম হওয়া রোহিঙ্গাদের 
সবচে বড় অপরাধ 

জন্ম নেওয়াই আজন্ম পাপ 
শুনতে হবে অপবাদ! 
তাদের জাগায় আজকে যদি 
হিন্দু বৌদ্ধ হতো 
সুশীলগণের ডাণ্ডা তবে 
ছুটতো বুলেট শত! 

কাদো প্রভুর দরবারে 
ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠ সব 
পাবে সাজা পরপারে! 


বিজয়গাথা 


আয়েয সগীর 
মাতৃভূমির জয় 

হাজার বাধার সম্মুখেও 
হয়নি আজো লয় । 
যুদ্ধজয়ের ছোয়া-পাওয়া 
ষোলো কোটি প্রাণ 

গলা ছেড়ে গায় এখনো 
স্বাধীনতার গান; 

আসুক যতোই হায়েনা আর 
নব্য রাজাকার 

বাংলা মায়ের ঘর ভাঙতে 
পারবে না কেউ আর! 
লাল-সবুজের এই পতাকা 
আমার অহংকার 
লাল-সবুজেই বেজে ওঠে 
হদয়-বীণার তার । 
দামাল ছেলের রক্ত আজো 
আমার পতাকায় 
একাত্তরের সাহসভরা 
মন্ত্র দিয়ে যায়ঃ 

ংলা মায়ের সন্তান আমি 
জানি না আপোস 
ভয় করি না হুমকি কারো, 
রক্তচোখের রোষ! 


বন্ধু 

ইদরীস আল-হোসাইনী (সদস্য: ১১৯] 
বন্ধু মানে সকাল বেলা 
বন্ধু মানে সীঝ 

বন্ধু মানে মনের কথা 
বলতে নেইকো লাজ ! 
বন্ধু মানে ফীকা মাঠে 
একটুখানি হাওয়া 

বন্ধু মানে এক জীবনে 
অনেক কিছু পাওয়া । 

বন্ধু হওয়া সহজ যেমন 
তেমনি কঠিন কর্ম 

বাধ সাধে না জাত ভেদাভেদ 
উচু-নীচুয় জন্ম! 

বন্ধু মানে ফাগুন-হাওয়া 
ফুল-ফোটানো রাত 

বন্ধু মানেই সুখেদুখে 
বাড়িয়ে দেওয়া হাত! 

বন্ধ মানে বন্ধুর পথে 
নির্ভয়ে পথচলা 


যায় না দেখা দুষ্টছেলের দল 
করতে কোলাহল । 


বন-বাদাড়ে 
কেউ ঘোরে না। মগ্ন মোবাইল ফোনে 


ভাবতে হবে এর সমাধান 
এবং করণীয় । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৯৯.ফয়সাল বিন রফীক, রুম % ৪০৫, তিবিবয়া ভবন 


২০ 


(৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


০.মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, রুম 7 ৩০৭, জদিদ 


মনযিল (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


থাকতে হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মাকে (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 81900011.9101496)211911.001) 
ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ 


মহাপুরুষ 

শিকদার বাসীর 

হে মহাপুরুষ...! 

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্; 
চিরস্থায়ী আলোকবর্তিকা তুমি 
দশ-দিগন্তের অবারিত রহমত | 
তোমার শান...! 


সপ্ত জমিন সাত অম্বর ছেদিয়া, 
সিরাতুল-মুনতাহা হয়ে 
আরশে-আজীমে মিশিয়াছে গিয়া । 
তুমি এসেছো! 

তাই, পালিয়েছে আধার জাহেলিয়াত; 
ফৌটেছে যুগের এক, 

সোনালি অক্ষয় প্রভাত... | 
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ভন জদস্য ক্রমিক:... ... ... [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


ডিসেম্বর”১৬ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আঙঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের যৌথ 


অধিবেশন ২০ ডিসেম্বর”১৬ 
২০ ডিসেম্বর ২০১৬ (২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি.) 


মঙ্গলবার আসরের পর হতে আশ্্রমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস 


মুক্তি কামনায় দুআ কর্মসূচি 


মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা নিরীহ, নিরপরাধ মুসলমান 
শিশু, নারী ও পুরুষকে গণহত্যার মাধ্যমে ইতিহাসের 
বর্বরতম হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে । এ হত্যাকাণ্ড ১৬০ 
কোটি মুসলমানের হৃদয়ে চরম আঘাত হেনেছে । 

১৪ নভেম্বর ২০১৬ জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে মায়ানমারের 
নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তি কামনায় বিশেষ দুআ ও 
মুনাজাত করা হয় । এতে জামিয়ার প্রধান মুফতী আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ, শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক 
আহমদ ও সহাকারী মুহতামিম আল্লামা আবু তাহের নদভী, 
মাওলানা হাফেয ফোরকান সাহেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


এক ছাত্রের ইন্তেকাল শোকাহত জামিয়া 


(কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা 
পরিষদ ও পরীক্ষা কমিটির যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে । 
বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের পরিচালকদের 
কাছে যৌথ অধিবেশনে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য 
বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানান । 

বি. দ্র. আসার সময় মাসিক চাদা ও কুপনের বকেয়া হিসাব 
সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে বিশেষভাবে বলা 
হয়েছে। 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সম্পন্ন 
পড়ালেখা পুরোদমে শুরু 


৮ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী 
থেকে দাওরায়ে হাদীস ও সকল তাখাস্সুসাত (উচ্চতর 
বিবাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আরন্ত 
হয়ে ১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত হয় । পরীক্ষা পরবর্তী ৩ দিন 
মাদরাসার শিক্ষা-কার্যক্রম বন্ধ ছিল । অতঃপর ১৯ নভেম্বর 
শনিবার থেকে পুনরায় পুরোদমে পড়ালেখা আরম্ভ হয়। 
এদিকে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া (দো. বা.) পড়ালেখার প্রতি যথাযথ মনোনিবেশ এবং 
তাকরার-মুতালাআ ভালোভাবে করার জন্য জোর তাগিদ 
দিয়ে ২০ নভেম্বর জামিয়ার মসজিদে আসর নামাযের পর 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । 


ডিসেম্বর”১৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার জামায়াতে নাহুমের ছাত্র 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ (সোমবার) 
ভোর ৫.৩০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন) | তিনি 
গত ২০ নভেম্বর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে তাৎক্ষণিক 
গ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার বাড়ি বাশখালী উপজেলার 
প্রেমাশিয়ায় ৷ তার পিতার নাম আবদুর রহমান । 

জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে তার মাগফিরাত কামনায় দুআর 
এন্তিজাম করা হয়। জামিয়া প্রধান আল্লামা আবদুল হালীম 
বোখারী (দো. বা.) তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন 
এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন । 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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